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মুখবন্ধ 


সমাজের মূলতিত্তি রূপে কৃষি 

কুষি মানব-সমাজের মূল শিল্প এবং মানব-সভ্যতার মূল বনিয়াদ। কৃষির উপর 
ভিত্তি করিয়াই যানব-সভ্যতার বিশাল কাঠামে। দণ্ডাযমান। এই কৃষিকে ভিত্তি 
করিয়াই মানব-সভ্যতা বর্তমান কালের যন্ত্রশিল্পের যুগ পর্বস্ত অগ্রসর হইয়া. আগিয়াছে। 
প্রাচীন কালের মিশর, চীন ও ভারতবর্ষের কৃষি এক বিশেষ উন্নত ঘ্তরে আরোহণ 
করিয়াছিল বলিয়াই এই সকল দেশের সভ্যতাও অভাবনীয়ন্ূপে উন্নত হইয়া 
উঠিয়াছিল। পরবর্তীকালে এই কৃষিকে ভিত্তি করিয়া এবং এই তিনটি দেশের কৃধি- 
সম্পদ লুঠন করিয়া যখন মুরোপে বন্ত্রশিল্প গড়িয়। উঠিল, তখনই এই যন্ত্রশিল্পের সহিত 
সমান তালে চলিতে না পারিয়া কৃষিশিল্প পশ্চাৎ-অপসরণ করিল, আর এ তিনটি 
দেশের অগ্রগতিও রুদ্ধ হইল। 


সমাজের মুলশক্তিরপে কৃষক 
কবিকে ভিত্তি করিয়াই সমাজে প্রথম শোষক ও শোধিতের সম্পর্ক গড়িয়! উঠিয়াছে 
এবং মানব-সমাজ শ্রেণীবিভক্ত সমাজে পরিণত হইয়াছে। আদিম রৃষি-ব্যবন্থ! 
হইতেই সমাজে ক্রমশ দেখা দিয়াছে মুষ্টিমেয় শোষক ভৃত্বামি-গোর্ঠী আর শোধিত 
জনসাধারণ 'ইহার পর, বিশেষত ভারতবর্ষে, কৃষি-ব্যবস্থার মধ্য হইতেই ভৃম্বামি- 
গোষ্ঠী ও কৃষকের মধ্যস্থলে দেখা দিয়াছে মধ্যশ্রেণী। উনবিংশ শতাব্ধীর শেষভাগ 
হইতে যন্ত্রশিল্ন গড়িয়! উঠিতে থাকিলে কুষকেরই এক অংশ মজুরির বিনিময়ে কারখানায় 
শ্রমশক্তি বিক্রয় করিয়া! শ্রমিকঞ্রেণীরূপে আবিভূর্তি হুইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষের 

ইতিহাসে ভারতীয় সমাজের এই মূল শক্তিটির স্থান কোথায়? 


ভারতের প্রচলিত ইতিহাসের স্বরূপ | 

ভারতীয় সভ্যতা ও ভারতবর্ষের ইতিহাস আজ পর্যস্ত জনসাধারণের ইতিহাসকে 
স্বীকৃতি দেয় নাই। প্রাচীন ভারতের খবিগণ কোন ইভিহাস রচনা করেন নাই। 
ইতিহাসের উপাদান লইয়া তাহারা রামায়ণ-মহাভারত এবং আরও বছ পুরাণ 
(454,019£ ) রচনা করিয়াছেন, ইতিহাস রচনা করেন নাই। 
ইতিহাস রচনা! আরম হয় মুসলমান-যুগ হইতে। মুসলমান এতিহাসিকগণের রচিত 
বহু গ্রন্থে জনসাধারণের ইতিহাসের বহু উপাদান খাকিলেও তাহা। প্রাধাপ্ত লা বয়ে 
নাই। আর বৃটিশ শাসকগোঠীতৃক্ত সা্রাজ্যবাদী এঁতিহাসিকগণ ভারতবর্ষের ইত্হাসের 
কাঠামে৷ এবং ভিত্তি পর্যন্ত গাপ্টাইয়। দিয়! তাহাদের রচিত ইতিহাসকে বৃটিশ শাসনের 
. গানে মুখরিত করিয়া তৃলিযাছেন। ভারতের ইতিহাসকে তীহারা ডাহাবের দই 
ুগাবণ ও শাসন-বযবস্থার প্রয়োছন অন্যানী নৃতন করিয়া সাজাইয়াজেন। কাহানের 
এষ্টরচিত ইতিহাসে তারতের জনসাধারণের কোন সন্ধির অন্থিস্ব নহি... সুটিশ গানই: 


( ছয় )7 


বে পূর্বের কতিপয় ভারতীয় সর্ট পরিবারের উত্তরাধিকার-ূপে ভারতবর্ষকে নৃতন 
করিয়া গড়িয়! তুলিয়! “সভ্যদেশ*-এ পরিণত করিয়াছে। 

প্রাচীন কাল হুইতে উনবিংশ শভাবী পর্যস্ত ভারতবর্ষের কৃষক জনসাধারণের 
ইতিহাস ভূঙ্বামিগোর্ঠী ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শ্রেণী-সংগ্রামের ইতিহাস। সেই 
সংগ্রাম প্রাচীন কালের “পুরাণকথা”র নীচে চাপা পড়িয়া আছে এবং মুসলমান-যুগের, 
ইতিহামে অবহেলিত হইয়াছে। আর আধুসিক যুগে কৃষক-জনসাধারণের সেই 
সংগ্রামকে ইতিহাস হইতে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিবার উদ্দেস্টে নৃতন বড়যন্তরের জাল 
বিদ্বৃত হুইয়াছে। বৃটিশ শান-কালে সেই সংগ্রাম পূর্বাপেক্ষা শতগুণ বর্ধিত হইয়াছে 
এবং তাহারই সঙ্গে সঙ্গে সেই সংগ্রামকে আড়াল করিয়া! রাধিবার জন্য বিপুল প্রয়াস 
চলিয়াছে। সাম্রাজ্যবাদী এঁতিহাসিকগণ নিজেদের শাসন ও শোষণ-ব্যবস্থার গ্রয়োজনে 
ভারতবর্ষের জনসাধারণের প্রকৃত ইতিহাস গোপন করিয়া যে মিথ্যা ইতিহাস রচনা 
করিয়াছেন তাহারই অনুসরণ করিয়া আমাদের দেশীয় ্রতিহাসিকগণও ভারতের গ্ররুত 
ইতিহাসকে, অর্থাৎ ভারতের কৃষক-জনসাধারণের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের ইতিহাসকে 
আড়াল ও বিক্কৃত করিয়া ভারতবর্ষ বা বঙ্দেশের ইতিহাসের নামে কেবল নগণ্যসংখ্যক 
শোষকগোষ্ঠীর ইতিহাস রচনা করিয়াছেন এবং ভাহাকেই ভারতবর্ষ বা৷ বঙ্গদেশের প্রত 
ইতিহাস বলিয়া! এযাবৎ চালাইয়া আসিয়াছেন। 

কিছুকাল পূর্বে বোদ্বাইয়ের 'বিস্তাভবন' হইতে দশখণ্ডে সমাপ্ত যে বিপুল 
কলেবরের ইতিহাস .প্রফাশিত হইয়াছে এবং হইডেছে তাহাই নাকি ভারতবর্ষের 
সর্াধুনিক প্রামাণ্য ইতিহাস। এই প্রামাণ্য ইতিহাসের বিভিন্ন খণ্ডের নামেই ইহার 
পরিচয় ম্পষ্ট হইয়া উঠে? যথা, [09 49 0৫ 177675] 0016, [0৩ 8০৪ ০৫ 
1707015] 150801)109 9002219 10 10000276) 1706 10911) 901827806, 
[1)9 11020]. 1700019) 11006 7371608]) 12812100870605 800 10019) 
[39781980566 ইত্যাদি। আমাদের দেশের বিখ্যাত এতিহাসিকগণের প্রায় সকলেই 
এইভাবে দ্ভারউবর্ধের ইতিহাসকে রাজা মহারাজদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার হন্ব-সংঘর্ষ 
হিসাবেই দেখিয়াছেন, আর সেই সকল সাম্রাজ্যের চোখ-ধাধানো চাকচিক্যের 
অন্বয়ালে যে বিপুল গণসংগ্রাম অব্যাহত গতিতে চলিয়াছিল তাহা সচেতন ভাবেই 
'এড়াইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের হিসাবে ভারতবর্ষের ইতিহাস তিনটি ছকে বিভক্ত 
হৃইয়াছে, যখা, (১) শ্বরণাতীত কাল হইতে মুসলমান শাসনের পূর্ব পর্স্তগ্রাচীন যুগ, 
(২) মৃললমান শাসনের আরম্ভ হইতে বুটিশ শাসনের পূর্ব পরযস্ত মধাযুগ, (৩) বৃটিশ 
শালনের প্রতি! (অর্থাৎ ১৭৬৭ গ্রষ্টাৰ ) হইতে আধুনিক যুগ ।. এই ছক-কাটা 
ই্হাসে বিডি কালের বিভিন্ন প্রকারের ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থার কোন পরিচয় নাই । 
এই ইতিহাস হইতে ভারতবর্ষের দাসগ্রথা ও সামস্তপ্রধা মূলক সমাজের নাম পরব 
সৃহিয়া 'গিয়াছে এবং এই সকল সমাজে কষক-জনসাধারণের উপর অস্ুঠিত শোষণ- 
উৎপীযকন ও তাহের সংগ্রামের ইতিহাস অজতার অন্ধকারে ডূবিয়া গিয়াছে। 
সকারঙনাইরিরজাতীরতাযোধ ও খ্বাধীনতা-সংগ্রাম বৃটিশ শাসনেরই অবান'--হৃটিশ 






( সাত ) 


সাম্রাজ্যবাদী এঁতিহাসিকগণের অনুসরণে এই ধারণ! স্থঠি কৃরিতে স্তার যছুনাথ সরকার 
হইতে আরম্ত করিয়া আমাদের দেশের কোন খ্যাতিমান “কলেজীঃ এঁতিহাসিকই ইতন্তত 
করেন নাই। বৈদেশিক শাসকগোষ্ঠীর শোষণ-উৎপীড়নই প্রত্যেক দেশে শ্বাধীনতা- 
সংগ্রাম হি করে-_-এই এঁভিহাসিক মহাসত্যটি উপেক্ষা করিয়! বুটিশ সাম্রাজাবাদকে 
অক্ষত ও কলম্বমুক্ত রাখিবার জন্যই বুটিশ ও দেশীয় এঁতিহাসিকগণ ভারতবাসীদের 
বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের যে শ্বাধীনতা-সংগ্রাম বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের 
বিরুদ্ধে পরিচালিত হইবার ও উহাকে ধ্বংস করিবার কথা, সেই স্বাধীনতা-সংগ্রাম বুটিশ 
সাম্রাজ্যবাদের নিজেরই সৃষ্টি, অর্থাৎ বুটিশ সাম্রাজ্যবাদ নিজেই যেন সচেতনদাবে 
নিজের মৃত্যুবাণ সৃষ্টি করিয়াছিল। অসংখ্য বুটিশ সাম্রাজ্যবাদী এঁতিহাসিক ও 
তাহাদের অনুসরণকারী দেশীয় এতিহাসিকগণের রচিত বিকৃত ইতিহাসে আমাদের 
দেশের সাধারণ মানুষের প্রকৃত পরিচয় টাক] পড়িয়। গিয়াছে । এই বিকৃত ইভিহাসই 
আমাদের দেশের স্কুল-কলেজে অবশ্ঠপাঠ্য, খঘদেশের ও ম্বদেশবাসীদের মিথ্যা পরিচয় 
লইয়াই আমাদের দেশের ছেলেমেয়ের! বড় হইয়া উঠে। আমাদের দেশের ইতিহাসের 
এই বিকৃতি রবীন্দ্রনাথেরও দৃষ্টি এড়াইয়া যায় নাই । ভারতবর্ষের ইতিহাসের দীর্ঘ পথ- 
পরিক্রমায় সত্যান্সন্ধান করিতে গিয়৷ তিনি এই বিরতি লক্ষ্য করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ 
কবি। তিনি জনসাধারণকে শ্রেণী-সংগ্রামের দৃষ্টিতে দেখেন নাই, দেখিয়াছেন ভিন্ন 
দৃষ্টিতে । কিন্তু তাহার ধারণার জনসাধারণকেও বা তাহাদের কোন পরিচয়ও ভারত- 
বর্ষের কোন লিখিত ইতিহাসে তিনি খু'ঁজিয়া পান নাই। তিনি দেখিয়াছেন, ভারত- 
বর্ষের জনসাধারণের জীবন ও তাহাদের ক্রিয়াকলাপের কাহিনীকে আড়াল করিয়া গৌণ 
বা অনাবশ্তাক বিভীষিকাময় উপকাহিনীগুলিকে এবং বৈদেশিক শাসকগোষ্ঠীর 
স্বেচ্ছাচারী ক্রিয্না-কলাপকেই ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস হিসাবে উপস্থিত করা 
হইয়াছে । ইহার বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া তিনি ভারতবর্ষের প্রচলিত 
ইতিহাসের স্বরূপ উদঘাটিত করিয়াছেন। 


প্রচলিত ইতিহাস সম্বন্ধে রবীজ্জনাথ 


“ভারতবর্ষের যে ইতিহাস আমরা পড়ি এবং মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা! দিই, তাহা 
ভারতবর্ষের নিশীথ কালের একটা দুঃস্বপ্রকাহিনী মাত্র। কোথা হইতে কাহারা 
আসিল, কাটাকাটি মারামারি পড়িয়া গেল, বাপে ছেলেয়, ভাইয়ে-ভাইয়ে সিংহাসন 
লইয়া টানাটানি চলিতে লাগিল, একদল য্দি ব! যায় কোথ! হইতে আর-এক দল 
উঠিয়া পড়ে--পাঠান, মোগল, পর্তুগীজ, ফরাসী, ইংরেজ সকলে মিলিয্বা এই ত্বপ্নকে 
উত্তরোত্তর জটিল করিয়া তুলিয়াছে। | 

“কিন্ত এই রক্তবর্ণে রঞ্জিত পরিবর্তমান ্বপ্ন-দৃষ্তপটের দ্বারা ভারতবর্ধকে আচ্ছা 
করিয়া দেখিলে যথার্থ ভারতবর্ষকে দেখা হয় না। ভারতবাসী কোথায়, এ-সফল 
ইতিহাস তাহার কোন উত্তর দেয় না। যেন ভারতবাসী নাই, কেবল যাহারা কাটাকাটি 
খুনোখুনি করিয়াছে তাহায়্াই আছে। তখনকার ছুর্দিনেও এই কাটাকাটি খুনোখুনিই 


( আট ) 


খে ভারতবধের প্রধানতম ব্যাপার তাহা নহে । ঝড়ের দিনে যে ঝড়ই সর্বপ্রধান ঘটনা 
তাহা তাহার গর্জন সর্েও ম্বীকার করা যায় না। সেদিনও সেই ধৃলিসমাচ্ছ্ 
আকাশের মধ্যে পল্লীর গৃহে গৃহে যে জন্স-মৃত্যু-হুখ-ছুঃখের প্রবাহ চলিতে থাকে, তাহা 
ঢাকা পড়িলেও মানুষের পক্ষে তাহাই প্রধান। কিন্ত বিদেশী পথিকের কাছে এই 
বড়টাই প্রধান, এই ধৃলিজালই তাহার চক্ষে আর সমস্তই গ্রাস করে) কারণ সে ঘরের 
ভিতরে নাই, সে ঘরের বাহিরে । সেই জন্য বিদেশীর ইতিহাসে এই ধূলির কথা, 
ঝড়ের কথাই পাই, ঘরের কথ! কিছুমাত্র পাই না । সেই ইতিহাস পড়িলে মনে হয়, 
ভারতবর্ষ তখন ছিল না, কেবল মোগল-পাঠানের গর্জনমুখর বাত্যাবর্ত শু পত্রের ধ্বজা 
তুলিয়া উত্তর হইতে দক্ষিণে এবং পশ্চিম হইতে পূর্বে ঘুরিয়। ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। 
"দেশের ইতিহাসই আমাদের শ্বদেশকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। মামুদের 
আক্রমণ হইতে জর্ড কার্জনের সাম্রাজ্য-গর্বোদগার-কাল পর্বস্ত যে-কিছু ইতিহাস কথ! 
তাহ! ভারতবর্ষের পক্ষে বিচিত্র কুহেলিক, তাহা স্বদেশ সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টির সহায়তা 
করে না, দৃষ্টি আবৃত করে মাত্র। তাহা! এমন স্থানে কৃত্রিম আলোক ফেলে যাহাতে 
আমাদের দেশের দিকটাই আমাদের চোখে অন্ধকার হইয়! যায়। সেই অন্ধকারের 
মধ্যে নবাবের বিলাস-শালার দীপালোকে নর্ভকীর মণিভূষণ জলিয়া উঠে; বাদশাহের 
সুরাপাজ্রের রক্তিম ফেনোচ্ছ্াঁস উন্মত্ততার জাগররক্ত দীপ্ত নেত্রের ন্যায় দেখা দেয়।"*. 
তাহাকে ভারতবর্ষের ইতিহাস বলিয়া লাভ কী? তাহা ভারতবর্ষের পুণ্যমন্তরের 
পু'ঘিটিকে একটি অপরূপ আরব্য উপন্যাস দিয়া! মুড়িয়া রাখিয়াছে, সেই পুঁখিখানি 
কেহ খোলে না, সেই আরব্য উপন্তাসেরই প্রত্যেক ছত্র ছেলের! মুখস্ত করিয়া! লয়। 
তাহার পরে প্রলয়রাত্রে সেই মোগলসাত্রাজ্য যখন মুযুযু? তখন শ্বশানস্থলে দুরাগত 
গৃবগণের পরম্পর়ের মধ্যে যে সকল চাতুরী-প্রবঞ্চনা-হানাহানি পড়িয়া গেল তাহাও 
কি ভারতবর্ষের ইতিবৃত্ত? এবং তাহার পর হইতে পাঁচ পাঁচ বৎসরে ( ভারতবর্ষে 
বুটিশ বড়লাটদের প্রত্যেকের কার্যকাল ছিল পাঁচ বৎসর--্থ্‌, রা.) বিভক্ত ছককাটা 
সতরঞ্চের মত ইংরেজ শাসন, ইহার মধ্যে ভারতবর্য আরো ক্ষুত্র; বস্তত সতরঞ্চের 
সহিত ইহার গ্রভেদ এই যে, ইহার ঘরগুলি কালোয় সাদায় সমান ব্ভিক্ত নহে, ইহার 
পনোরো৷ আনাই সাদা । ( রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর £ ইতিহাস, পৃঃ ১-২.) ৩-৪) 


জনসাধারণের ইতিহাসের স্বরূপ 


। ফ্রেডেরিখ, এঙ্গেল্স্-এর কথায়, “জনসাধারণই তাহাদের ইতিহাসের অঙ্ট1 1” 
লেনিনের কথায়, “যেখানেই জনসাধারণ, সেখানেই রাজনীতির আরম্ভ, আর 
ধেখানে, কেবল কয়েক হাজার নয়, লক্ষ লক্ষ কোটি মানুষের বাস, সেখান হইতেই 
আরঙ্ব/হয় অতি গুরুত্বপূর্ণ রাজনীতি |” 
ইংরেজ অধ্যাপক ই. এইচ, কার লিখিয়াছেন £ 
রর সাইন ( ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস-রচরিতা স্ব. রা.) ও লেনিনের লক্ষ লক্ষ 
(কোটি কল লক লক্ছ কোটি কোটি ব্যক্তি, ফোন ক্রমেই ভাহার! পরিচহহীন 


( নয় ) 


নহে; তাহাদের নাম আমাদের জানা নাই বলিয়াই তাহাদের ব্যক্তি-পরিচয় লোপ 
পায় না।**এই লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি নামহীনের! সক্রিয় এবং অল্লবিষ্তর সচেতন। 
আর ইহারাই সমবেত ভাবে একটা বিপুল সামাজিক শক্তিরপে আবিভূর্ত হয়।” 
(10. ন্‌, 08: 1096 25 71960 ? 0, 64) 

জনসাধারণ ষে সত্যই ইতিহাসের একটি সক্রিয় শক্তি তাহা. মুখে স্বীকার করিতে 
হয়ত অনেকেই প্রস্তত। কিন্তু লিখিত ইতিহাসে এই জনশক্তিকে ইহার উপযুক্ত 
মর্ধাদা বা স্থান দিতে যে সকল এতভিহাসিক প্ররস্তত তাহাদের সংখ্যা নগণ্য। মধ্য 
শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী ইতিহাস রচয়িতাগণের প্রায় সকলেই সমাজের নীচুতলায় এই লক্ষ লক্ষ 
কোটি কোটি মানুষকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিতে না পারিলেও ইহাদিগকে তাহারা 
তাহাদের গ্রন্থে চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছেন “দাঙ্গাকারী জনতা”, “উচ্ছৃঙ্খল জনতা” 
“ইতরজন”, “ডাকাত”, “দঙ্গল” প্রভৃতি নামে। আমাদের দেশের একজন প্রখ্যাত 
অধ্যাপক ও গ্রন্থকার, কৃষক-বিদ্রোহের ইতিহাস ( ১৭৬৫--১৮৫৭ ) লিখি গ্রন্থের 
নাম রাখিয়াছেন 0151] [)186011)8)688 এবং ইংরেজ লেখকদের অন্গকরণে বিদ্রোহী 
কষকধিগকে অভিহিত করিয়াছেন 7197800975 ( লুঠনকারী ), 70800168 (ডাকাত ), 
2407:067979 (খুনী ) প্রভৃতি নামে ! এই সকল রচনার মধ্য দিয়া লেখকগণের 
চিন্তাধারার পরিচয় মিলে, তাহাদের শ্রেণীচরিত্র স্পষ্ট হইয়া উঠে। ইহারা 
জনসাধারণের ইতিহাস লিখিতে গিয়া জনসাধারণের সংগ্রামী চরিস্ত্রকে বিকৃত 
করিয়৷ দেখাইয়৷ থাকেন। 

মার্কস-এঙ্গেল্স্‌ মানব-জাতির ইতিহাসের স্বরূপ ব্যাধ্যা করিয়! বলিয়াছেন : 

যতদিন মানব-জাতি সকল গ্রকার শোষণ-উৎপীড়ন হইতে মুকিলাভ না করিবে, 
ঘতদিন মানুষ কেবল জৈব অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্তই সংগ্রাম করিয়া চলিবে, 
ততদিন তাহার কোন স্বাধীন অস্তিত্ব থাকিতে পারে না, ততদিন তাহার কোন প্ররুত' 
ইতিহাসও থাকিতে পারে না। সর্বাঙ্গীণ মুক্তিলাভের পরেই কেবল সে তাহার নিজের 
ইতিহাস গড়িয়া তুলিবে। তাহার পূর্ব পর্বস্ত মানব-জাতির ইতিহান কেবল শ্রেণী- 
সংগ্রামের ইতিহাস, শোষক ও শোধিত শ্রেণীসমূহের হন্ব-সংঘর্ষের ইতিহাস। এই 
শ্রেণী-সংগ্রামই চালকশক্কিরূপে মানব-জাতির ইতিহাসকে উহার চরম পরিণতির দ্বিকে। 
অর্থাৎ প্রকৃত ইতিহাসের আরম্তের দিকে লইয়া যায়। 

(1592] 0: 006909 6০4. 00081190৮00, &০ 8০৩ 021859 ০৫ 
[১0116108] [70070010577 90910 707006]9 : “477001-10011106 28 টে 
9০00181150১ ]] :780:91081. ) | 


মার্কন-এজেল্স্‌-এর উপরি উক্ত এঁতিহাসিক সিদ্ধান্ত আমাদের পরাধীন, ভারতের 
ইতিহাসের দিকেও স্পষ্ট, আলোক সম্পাত করে।- তথাকথিত প্রাচীনধুগ্ ও 'মযামুগের 
ইতিহানের আলোচন! আপাতত স্থগিত রাখিয়া গত ছুইশত বৎসয়ের ইংরেকািরুত 


( দশ ) 


দিনার উপর এই আলোক সম্পাত করিলেও একই সত্য উদঘাঁটিত' 
। 
ভারতবর্ষের গত ছুইশত বৎসরের ইতিহাস শ্রেণীতে শ্রেমীতে হন্বের, শৌষক- 
শোধিতের সংঘর্ষের ইতিহাস, বুটিণ শাসকগোষ্ঠীজমিদার-তালুকদার-মহাজনশ্রেণীর 
সহিত কৃষক-জনসাধারণের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের ইতিহাস, এই ইতিহাস আজ 
গর্বস্ত রচিত হয় নাই। ভারতবর্ষের যে সকল ইতিহাস বৃটিশ ও আমাদের দেশীয় 
এঁতিহাসিকগণ রচনা করিয়াছেন তাহা সমাজের উপর তলার শ্রেণীসমূহের, অর্থাৎ 
ইংরেজ শাসন ও উহাছারা স্থষ্ট জমিদার-তালুকদার-মহাজনশ্রেণীর নিজস্ব শৌষণ- 
ব্যবস্থা, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও উৎপীড়নমূলক বিভিন্ন ক্রিম্মাকলাপের ইতিহাস। হহা 
জনসাধারণের ইতিহাস নহে। বৈদেশিক শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম, অর্থাৎ স্বাধীনত। 
লাভের জন্ত আপসহীন সংগ্রাম ব্যতীত কোন পরাধীন জাতির অন্ত কোন অস্তিত্ব 
ও ক্রিয়াকলাপ থাকিতে পারে না, এবং এই সংগ্রামের ইতিহাস ব্যতীত কোন 
পরাধীন জাতির অন্ত কোন ইতিহাসও থাকিতে পারে না। 
পলাশীর যুদ্ধের পর হইতে ভারতবর্ষের পরাধীন দশার আরস্ভ। সেই সময় হইতেই 
: বঙ্গদেশের কষক জনসাধারণের আপসহীন শ্বাধীনতা-সংগ্রামেরও আরম্ত। তাহার পর 
হইতে কষক-জনসাধারণের সেই আপসহীন শ্বাধীনতা-সংগ্রাম নিরবচ্ছিন্নভাবে 
চলিয়াছে। সেই সংগ্রামে পরাজয় ছিল, কিন্তু আপস ছিল না। জনসাধারণ আপস 
আনে না। | 
পরাধীন ভারতের কৃষক-জনসাধারণ তাহাদের সেই শ্বাধীনতা-সংগ্রামের খারা 
ভারতের নৃতন ইতিহাস রচনা করিয়াছে। সাম্রাজ্যবাদী এতিহাসিকগণ এবং তাহাদের 
অনুরক্ক দেশীয় এতিহাসিকগণ সেই ইতিহাসকে স্বীকৃতি না দিলেও তাহাই শ্রমিক- 
শ্রেণীর আবির্ভাবের পূর্ব সময় পর্বস্ত জনসাধারণের একমাত্র ইতিহাঁস এবং তাহাই 
ভারতবর্ষের সমগ্র ইতিহাসেরও মৃলভিত্তি। | 
শা গজ ১৬ ০ রা ক 
গ্রন্থ-পর্িটিতি 
(১) কৃষকের সংগ্রামী শক্ষির বিকাশ £ বঙগদেশ তথ! ভারতবর্ষের রুষক- 
 বিজ্ঞোহগুলি গ্রথমে ইতস্তত বিক্ষিগ্ততাবে আরম হইলেও তাহা ক্রমশ সংগঠিত ও 
সঙ্ববন্ধরূপ গ্রহণ করিয়া! বিস্তীর্ণ অঞ্চলে, কোন কোনটি এযন কি সমগ্র দেশময় বিস্তার 
সা করিয়াছিল। | 
ইংরেক্শাসন প্রাচীন ভারতের গ্রাম-সমাজের অচলায়তন ভাঙিয়া কৃষকদিগকে 
বাহিযে আনিয়! তাহাদিগকে অভূতপূর্ব শোষ্ণ-উৎপীড়নের "শিকারে পরিণত করিলে 
সাহারা গ্রাথমে দিশাহার! হইয়া ইতস্তত বিহ্গিপ্তভাবে সংগ্রাম আরম করিয়াছিল। 
ইহার গর অয় কালের মধ্যেই আত্মরক্ষার শেষ উপায় হিসাবে সঙ্যবন্ধ ও সংগঠিতভাবে 


ধু সি 


সাধ ভর করে। . ৃ 


( এগারো ) : 


ইংরেজ শাসনকালে 'সন্যাসী-বিজ্রোহ”ই প্রথম কৃষক-বিভ্রোহ। এই বিজ্োহের 
কোন এঁক্যবদ্ধ ও স্থগঠিত নেতৃত্ব না৷ থাকিলেও ইহা! সমগ্র বঙ্গদেশ ও বিহারে ব্যাপ্ত 
হইয়াছিল। ইহার পর হইতে যে সকল বিদ্রোহ ঘটিয়াছে তাহার প্রায় প্রত্যেকটি 
বিদ্রোহই একটি, ছুইটি অথবা বহু জেলায় পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। নীল-বিজ্রোহের 
বিস্তার সমগ্র বজদেশব্যাপী। 

(২) বিজ্রোহগুলির মধ্যে এঁক্যসুত্র ঃ সকল বিদ্রোহই ছিল মূলত একই 
সুত্রে গাঁথা । ১৭৬৩ খ্রীষ্টাবধে শোষণ-উৎপীড়নে ক্ষিপ্ত কষক যে সকল দাবি ও ধ্বনি 
লইয়া “স্ন্যাসী-বিদ্রোহ” আরম্ভ করিয়াছিল, তাহাই ছিল প্রায় সকল বিজ্রোহের মূল দাবি 
ওধ্বনি। জমিদারশ্রেণীর হস্ত হইতে ভূমি্বত্ের পুনরুদ্ধার এবং সকল প্রকার শোষণ- 
উৎপীড়ন হইতে মুক্তি-__ইহাই ছিল সকল বিদ্রোহের মূল লক্ষ্য। ন্ৃতরাং বিভিন্ন 
বিজ্রোহের মধ্যে সময়ের ব্যবধান থাকিলেও এই বিজ্রোহগুলিকে সম্পর্কহীন বলা চলে 
না। প্রত্যেকটি বিভ্রোহই পূর্ববর্তী বিদ্রোহ হইতে অধিকতর সংগঠিত রূপ গ্রহণ 
করিয়াছিল এবং বিদ্রোহের অঞ্চলের অধিকতর বিস্তার ঘটিয়াছিল। প্রত্যেকটি বিস্রোছই 
যেন উহার বহুমুখী অভিজ্ঞতা পরবর্তী বিদ্রোহের সংগ্রামী কৃষকের নিকট হস্তাস্তরিত 
করিয়া দিয়াছে। ূ 
/১৮৭২-৭৩ খ্রী্টাব্বের “সিরাজগঞ্জ-বিদ্রোহা-এর সময় পাবন। জেলার সর্বন্র যে কষক- 
সমিতি গঠিত হইয়াছিল তাহা কোন ক্রমেই আকম্মিক ছিল না। উনবিংশ শতাবীর 
কৃষক-বিজ্রোহ হইতে সংগ্রামী কষক যে অভিজ্ঞত| লাভ করিয়াছিল, তাহারই ফলম্থরূপ 
দেখা দিয়াছিল কৃষকের এই নিজ্ব সংগঠন। বুঁটিশ শাসন এবং জমিদার ও মহাজন- 
শ্রেণীর সঙ্ঘবন্ধ শক্তিই সংগ্রামী কৃষককে তাহাদের নিজস্ব সংগঠন সম্বন্ধে সচেতন 
করিয়া তুলিয়াছিল এবং নিজন্ব সংগঠন সম্বন্ধীয় এই চেতনাই বিংশ শতাব্দীতে কৃষকের 
সংগ্রাম-শক্তি বহুগুণ বর্ধিত করিয়াছিল। “সিরাজগঞ্জ-বিভ্রোহ-এর সময় গঠিত এই 
কষক-সমিতিকে ১৯৩৬ সালে গঠিত সর্বভারতীয় কষক-সভার অগ্রদূত বলা চলে। 

স্থতরাং আপাতদৃষ্টিতে উনবিংশ শতাব্ধীর কৃষক-বিস্রোহগুলিকে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিগঠ 
বলিয়! মনে হইলেও এই বিদ্রোহগুলি পরবর্তী অন্যান্ত বিদ্রোহের মধ্য দিয়া বিকাশ 
লাস করিয়াছিল। “গণ-সংগ্রামের কোন অভিজ্ঞতা, কোন শিক্ষাই ব্যর্থ হয় না, তাহা 
পরবর্তীকালের বিদ্রোহী জনসাধারণকে নৃতন শক্তি দান করে ।*-_মার্কস্-এজেলস্-এর 
এই শিক্ষা বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষের গণ-নংগ্রামের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রষোজ্য ৷ 
১৭৬৩ স্রীষ্টাবে “সন্ন্যাসী-বিজ্রোহ-এর আরম্ভ হইতে সমগ্র উনবিংশ শতাবী ব্যাপিয়া 
বঙ্গদেশ ও. বিহারে সংগ্রামের ষে প্রবল জোয়ার বহিয়া গিয়াছে, পরবর্তীকালের 
এক একটি বিজ্বোই তাহারই এক একটি বিরাট তরঙ্গের মত !. 

এই সকল বিজ্রোহই বর্তমান কালের বঙ্গদেশ তথ! ভারতবর্ষের জনসাধারণকে সঙ্যরদ্ধ 
ও সংগঠিত সংগ্রামের পথ প্রদর্শন করিয়াছিল। নীল-বিস্রোহেয সময় এই বি্রোহের 
সঙ্ঘবন্ধ ও সংগঠিত রূপ দেখিয়! শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় তাহা মৃক্তকঠে স্বীকার - 
করিয়াছিলেন এবং উহার রাজনৈতিক ভাৎপর্ধ ব্যাখ্যা করিয়া লিখিয়াছিলেন £ : ৮: :.:1 


( বারো ) 


“এই নীল-বিদ্রোহই সর্বপ্রথম দেশের লোককে রাজনৈতিক আন্দোলনের ও সঙ্ববন্ধ 
হইবার প্রয়োজনীয়ত৷ শিক্ষা দিয়াছিল। বস্তত বঙ্গদেশে বুটিশ রাজত্বকালে নীল- 
বিজ্রোহই প্রথম বিপ্লব |” [ 41065 73987 (8৮০5, 2208. 11৪5, 1874] 

€৩) ধরের সংগ্রামী ভূমিক৷ £. বজদেশের কয়েকটি কৃষক-বিত্রোহে ধর্ম 
সংগ্রামী ভূমিক1 গ্রহণ করিয়াছিল__যেমন, প্রথম 'গারো-বিদ্রোহ” ব1 'পাগলপন্থী- 
বিজ্রোহ” তিতুমীর-পরিচালিত “ওয়াহাবী-বিস্বোহ” এবং “ফরাজী-বিদ্রোহ? | ধর্ষের 'এই 
সংগ্রামী ভূমিকা ধর্ম-সংক্কারের আন্দোলনরূপে আর্ত হুইয়! ক্রমশ জমিদার-তালুকদার- 
মহাজনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রেরণার উৎসে পরিণত হইয়াছিল। সামস্তপ্রথামূপক 
সমাজে শোষকগোষ্ঠীর প্রচলিত ধর্মও যখন জনসাধারণের শোষণ-উতৎ্পীড়নের অস্ত্রে 
পরিণত হয়, তখনই যে-কোন সংস্কারমূলক ধর্মীয় আন্দোলন শোষকগোষ্ঠী- 
বিরোধী গণ-সংগ্রামের হাতিয়ারে পরিণত হইতে বাধ্য । এই ভাবেই গারোগণের 
পপাগলপন্থী” বাঁউলধর্মে দীক্ষা! গ্রহণ ন্ুসঙ্গের হিন্দুধর্মাবলম্বী জমিদার-পরিবারের 
বিরুদ্ধে গারোদের বিদ্রোহে যথেষ্ট প্রেরণা যোগাইয়াছিল। ১৮৩১ গ্রষ্টাব্দের 
€য়াহাবী বিদ্রোহে” এবং ১৮৩৭-৪৮ গ্রীষ্টাব্বের “ফরাজী বিদ্রোহে'ও প্রচলিত মুসলমান- 
ধর্মের সংস্কার আন্দোলন মো! ও হিন্দু-মুসলমান জমিদারগোষ্ঠীর শোষণ-উৎপীড়নের 
বিরুদ্ধে লক্ষ লক্ষ মুলগমান রুষকের মধ্যে বিদ্রোহের প্রেরণা জাগাইয়! তুলিয়াছিল। 

সামস্ততাস্ত্রিক মধ্যধুগেও ধর্মের এই সংগ্রামী ভূমিকা সর্বত্র লক্ষ্য করা যায়। 
ভারতবর্ষে মধ্যযুগে রামীনন্দ-কবীর-তৃকারাম-শঙ্করদেব-প্রচারিত ভক্তিধর্ম বা বৈষ্ণব-ধর্ম 
শোষকশ্রেণী ও উহাদের হিচ্ুধর্মের উৎপীড়নের বিরুদ্ধে আসাম হইতে উত্তর-ভারত ও 
মহারাষ্ট্র পর্যস্ত কৃষক-বিক্রোহের জোয়ার আগিয়া দিয়াছিল। সামস্ততান্ত্রিক মধ্যদুগে 
সমগ্র ইউরোপেও এই প্রকার ধর্মসংস্কার আন্দোলন কৃষক-বিক্রোহের হাতিয়ারে পরিণত 
হইয়াছিল। সামস্ততান্ত্রিক মধ্যযুগে জার্মেনীর কৃষক বিদ্রোহের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে 
ফ্রেডেরিখ, এঙ্গেলস্-এর নিয়োক্ত মন্তব্যটি এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য £ 

“সমগ্র মধ্যযুগ ব্যাপিয়৷ সামন্তপ্রথার বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক সংগ্রাম অব্যাহত ছিল। 
নে-যুগের অবস্থানুযায়ী এই সংগ্রাম প্রচলিত ধর্মমতের, বিরোধী অতীন্দ্িয়তাবাদের 
(50555101970 ) আকারে, অথবা সশন্্র অত্যুতখানের আকারে দেখা ধিয়াছিল। ইহা 
সর্বজনবিদিত যে, যোড়শ শতাব্দীর সমাজ -সংস্কারকদের পক্ষে এই অতীব্দ্িয়তাবাদ ছিপ 
অপরিহার্ঘ। মুয়েগ্ার (জার্মেনীর ষোড়শ শতাব্দীর কৃষক-বিদ্রোহের প্রধান নায়ক ) 

'দ্য়ং এই অতীন্দ্রিয়তাবাদের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ ছিল। এই বিরুদ্ধ ধর্মমত ছিল 
'অংশত আল্লাইন অঞ্চলের গোঠীবন্ধ পশুপাঁলকদের জীবনের উপর সামস্তপ্রথার 
হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে এঁ পণ্ুপালকদের প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ, অংশত শহরাঞ্চলের 'ঘুনে ধর! 
 সামস্কতঙ্ত্ের বিরুদ্ধাচরণের প্রকাশ এবং অংশত কৃষকদের সশস্ত্র সংগ্রামের গ্রকাশরূপে | 
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৪ আপসক্ীন স্থাধীনতা-সংগ্রাম ঃ. আপসহীন ম্বাধীনতা-সংগ্রামের আদর্শ 
এখতিউা এ. গে কৃধক-বিত্রোহের অন্ততম প্রধান বৈশিষ্ট্য । অষ্টামশ শতাবীর বঙছদেশ 


( তেরো ) 


ও বিহারব্যাগী “দর্ল্যাসী-বিত্রোহ”, ত্রিপুরা জেলার সমশের গাজীর বিভ্রোহ, 'রংপুর- 
বিদ্রোহ” এবং উনবিংশ শতাবীর প্রথম 'পাগলপন্থী গারো-বিজ্োহঃ (ময়মনসিংহ ), 
€ওয়াহাবী-বিদ্রোহ+ সাওতাল-বিভ্রোহ এবং ১৮৫৭ গ্রীষ্টাব্বের মহাবিদ্রোহ--এই সকল 
বিদ্রোহের প্রত্যেকটি সর্বাত্মক ধবংস ও পরাজয়ের মধ্য দিয়! সমাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু এই 
বিদ্রোহীদের মনে কখনও বৈদেশিক ও দেশীয় শত্রুদের সহিত আপস স্থাপন ও উহাদের 
নিকট আত্মসমর্পণের প্রশ্ন স্থান পায় নাই । “সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ'-এ অগণিত সংখ্যায় কুষক 
ও কারিগরগণ, ত্রিপুরার মমশের গাজীর সমগ্র কষক-বাহিনী নির্ভয়ে সংগ্রামে মৃত্যুবরণ 
করিয়াছিল, কিন্তু আপস বা আত্মসমর্পণ করে নাই। সীওতাল-বিদ্রোহে পঞ্চাশ হাজার 
বিদ্রোহী প্লাওতালের মধ্যে প্রায় পচিশ হাজার যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন বিসর্জন দিয়াছিল। 

দেশের শ্বাধীনতার জন্য বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে আপস-আত্মসমর্পণহীন সংগ্রাম এবং 
সেই সংগ্রামে নিঃশঙ্কচিতে ও নিঃশেষে আত্মদানের আদর্শ আধুনিক ভারতবর্ষকে 
বিদ্রোহী কষকই শিখাইয়াছে। 'সর্যাসী-বিদ্রোহ পরবর্তী, কালে ভারতের দীর্ঘ পয়ত্রিশ 
বৎসরের সন্ত্রাসবাদী স্বাধীনতা-সংগ্রামকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল--লেস্টার 
হাচিব্সনএর এই উক্তির সত্যতার প্রমাণ মিলিবে সম্ত্রাসবাদীদের দীক্ষাগ্রহণ পদ্ধতি, 
জীবনযাপন-প্রণালীর কঠোরতা) যশের গ্রতি উপেক্ষা, আত্মত্যাগ, অখ্যাত অজ্ঞাত 
থাকিয়া নিঃশঙ্কচিতে মৃত্যুবরণ প্রভৃতি হইতে। 

আধুনিক ভারতবর্ষকে একদিকে কৃষক-বিব্রোহগুলি দান করিয়াছে বৈদেশিক শাসক 
ও দেশীয় শোষকগোর্ঠীর বিরুদ্ধে আপস-আত্মসমর্পণহীন স্বাধীনতা-সংগ্রামের আদর্শ; 
আর অপর দিকে শিল্পপতি-মালিকগোী, জমিদার ও মধ্যশ্রেণী 'তাহাদের “ম্বাধীনতা- 
সংগ্রামের” মধ্য দিয়া দান করিয়াছে বৈদেশিক শাসকশক্ভির নিকট আত্মসমর্পণ ও 
উহার সহিত আপস স্থাপনের আদর্শ । কংগ্রেস-নেতৃত্বে পরিচালিত ১৯২১ সাল হইতে 
১৯৪৬ সাল পর্বস্ত সময়ের “স্বাধীনতা-সংগ্রামে” নেতৃত্বের অন্তত ছয়বার চরম পরিণতির 
মুখে সংগ্রাম বন্ধ করিয়া পলায়ন, ছয়বার শক্রর সহিত :আপস স্থাপন ও আত্মসমর্পণের 
ৃষটাস্ত তাহার প্ররুষ্ট গ্রমাণ। এই ছুই ভিন্ন ভিন্ন সংগ্রামই আধুনিক ভারতবর্ষের 
ইতিহাসকে ছুইটি পৃথক ধারায় বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছে। উহাদের একটি ধার! ভারত- 
বর্ষের জনসাধারণের সংগ্রামের ধারা এবং অপরটি সমাজের উদ্চত্তরের শ্রেণীসমূহের 
আত্মসমর্পণ ও আপনের ধারা--এই ছুইটি ভিন্ন এতিহ লইয়াই আধুনিক ভারতবর্ষের 
ইতিহাসের ভিত্তিভূমি গঠিত। 

(৫ স্বাধীন রাজ্য-প্রতিষ্ঠায় সংগ্রাম $ ইংরেজ শাসন ও জমিদার-তালুক- 
দার-মহাজনগোষ্ঠীর শোষণ-উৎপীড়ন হইতে যুক্ত, স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াষ 
বজদেশ তথা ভারতবর্ষের কৃষক-বিবোহগুলির অন্ততম প্রধান বৈশিষ্ট্য । অষ্টাদশ 
শতাবীতে ত্রিপুরার সমশের গাজীর বিদ্রোহ, উনবিংশ শতাবীঘ “প্রথম পাগল- 
পন্থী গারো-বিত্বোহ*, খিয়াহাবী-বিস্রোহ। 'ফরাজী-বিভ্রোহ!, সাওভাল-বিত্রোহ এবং 
উত্তর-ভারতের মহাবিত্রোহ--এই বৈশিষ্ট্ে সমূজ্দল । কৃষক-নপ্ুযায় নিরবচ্ছিন্ন 
সংগ্রামের মধ্য দিয়া উপলবি করিয়াছিল যে, শোষণ-উৎপীড়ন হইতে মুক্তি লা 


( চৌন্ব ) 


করিতে হুইলে বৈদেশিক শাসকগোষ্ঠীর নিকট হইতে রাজনৈতিক ক্ষমত| অধিকার 
করিয়া হ্বাধীন রাজ্য গ্রতি্ঠা করা ব্যতীত অন্ত কোন উপায় নাই। এই উপলব্ধি 
হইতেই বিভিন্ন বিদ্রোহে স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের প্রয়াস দেখা দিয়াছিল। 

সমশের গাজী ত্রিপুররাজের শাসন ধ্বংস করিয়া এবং ব্রিপুর! জেলায় শ্বাধীন রাজ্য 
প্রতিষ্টা করিয়া বিন! মূল্যে সকল কৃষকদের মধ্যে জমি বণ্টন ও কর রহিত করিয়াছিলেন, 
'জলাশয় প্রভৃতি খনন করিয়! জনদাধারণের জলকষ্ট দুর করিয়াছিলেন। ময়মনসিংহের 
পর্বত-অরণ্যচারী গারোগণ ইংরেজ শাসকশক্তি-সমর্থিত হুসঙ্গ-জমিদারির বিরুদ্ধে দীর্ঘ- 
কালের সংগ্রামের মধ্য দিয়াই হ্বাধীন গারো-রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা উপলদ্ধি 
করিয়াছিল। “প্রথম পাগলপন্থী গারো-বিদ্রোহ+এ টিপু গারোর নেতৃত্বে গারোগণ 
হুসঙ্গের জমিদার পরিবারকে বিতাড়িত করিয়! সাময়িকভাবে স্বাধীন গারোরাজ্য প্রতিষ্ঠা 
করিতে সক্ষম হইয়াছিল । বঙ্গদেশের €য়াহাবী-বিদ্রোহে” ( বারাসত-বিজ্রোহে) 
তিতুমীরের নেতৃত্বে ওয়াহাবীর! চব্বিশ পরগনা, নদীয়া ও যশোহর জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে 
্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়। তিতুমীরকে সেই স্বাধীন রাজ্যের বাদশাহ বলিয়া ঘোষণা 
করিয়াছিল। 'বাদশাহ' তিতুমীর তাহার দ্বাধীন রাজ্য হইতে সকল জমিদার ও নীল 
করের বিতাড়িত করিয়াছিলেন, কৃষকদের উতৎপীড়কদের উপর কর বসাইয়াছিলেন, জন- 
সাধারণের উপর হইতে সকল প্রকার কর তুলিয়া দিয়াছিলেন এবং গ্রামে গ্রামে আদালত 
বসাইয়াছিলেন। ইংরেজ শা্গকদের উন্নত সামরিক বাহিনীকে তিতুর স্বাধীন রাজোর 
ঠৈল্ভবাহিনীর হস্তে বারংবার পরাজয় বরণ করিয়া! অবশেষে শক্তিশালী কামানের সাহায্যে 
এই শ্বাধীন রাছ্যের বাশের কেন্লার ধ্বংস সাধন করিতে হৃইয়াছিল। ফরিধপুরের “ফরাজী- 
'বিপ্রোহ'ও ফরিদপুরের জনসাধারণের হ্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেস্টেই পরিচালিত 
হইয়াছি। এই বিদ্রোহের প্রধান নায়ক দুছুমিঞ্া ছিলেন সেই শ্বাধীন রাজোর 
কর্ণধার । ছুছুমিঞ্চা সকল শোষকশ্রেণীর নিকট হইতে কর আদায়, জনসাধারণের উপর 
হইতে সকল প্রকার করের বিলোপ সাধন এবং গ্রামে গ্রামে বুদ্ধ ব্যক্তিদের লইয়া 
আদালত প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সাওতাল-বিজ্রোহের প্রধান উদ্দেশ্ব ছিল স্বাধীন 
বাওতাল রাজ্য প্রতিষ্ঠা। কিন্তু কেবল মৃত্যুপণ সংগ্রামের মধ্য দিয়াই সীওতালদের 
স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের প্রয়াসের অবসান ঘটিয়াছিল। ১৮৫৭ গ্রীষ্টাব্বের মহাবিদ্রোহে 
ফেল দিল্লীতে একটি কেন্দ্রীয় সরকার নহে, উত্তর-ভারতের চারিটি প্রদেশের গ্রামাঞ্চল 
জুড়ি গণ-শাসন প্রতিিত হইয়াছিল। - 

এই সকল বিজ্বোহের মধ্য দিয়া রাষ্ীয় ক্ষমতা অধিকার ও স্বাধীন রাজা স্থাপনের যে 
প্রস্থান দেখা দিয়াছিল, তাহা শ্রেণী-সংগ্রামেরই চরম পরিণতি। গ্রামাঞ্চলই যে ভভারভ- 
বর্ষের গণ-শাসনের মূল ভিত্তি তাহাও এই কৃষক-বিক্রোহগুলি স্পষ্টভাবে তুলিয়া ধরিয়া 
ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর কৃষক-বিস্রোহগুলির সেই প্রয়াস বার্থ হইলেও ইহাই 
'জ্াধুমিক ভারতবর্ষের ইতিহাসে গণ-শাসন প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রয়াস হিসাবে চিরম্বরণীয়। 
“্িতুমীরের “বাশের কেন্পা' ভারতবর্ষের জনসাধারণের শ্বাধীনত! ও মৃক্তি-সংগ্রামের 
প্াচীক হইয়া রহিয়াছে। 


(. পনেরো! ) 


(৬) গণতান্ত্রিক বিবের শক্তিন্পে কৃষক £ গণতা্িক বিপ্লবের প্রধান 
উদ্দেস্ট সামস্ততন্ত্র ধংস করিয়া সমাজের অগ্রগতির পথ বাধামুক্ত কর! । কৃষি-ব্যবস্থাকে 
ভিত্তি করিম্বাই সামস্তগ্রথা গড়িয়া উঠে। রুষিভূমি ও কৃষিব্যবস্থাই সামস্ততঙ্ের 
ভিতি। স্থৃতরাং কষকই সীমস্ততা্ত্রিক শোষণের প্রধান শিকার হইয়া ধাড়ায়। তাই 
সামস্ততঙ্ত্রের ধংস সাধন করিয়া সমাজের অগ্রগতির পথ বাধামুক্ত করিবার কার্ধে কষকই 
প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। কৃষকের এই এঁতিহাসিক ভূমিকা মানব-ইতিহাসের 
যুগাস্তকীরী ১৭৮৯ খ্রীষ্টাবের ফরাসী-বিপ্রবে সর্বপ্রথম ম্পষ্টয়পে প্রকাশিত হুইয়াছিল। 
সেই এঁতিহীসিক বিপ্লবে কৃষকশক্তিকে সংগঠিত ও পরিচালিত করিয়াছিল সামস্তপ্রথার 
গর্ভ হইতে উদ্ভূত ফরাসী বুর্জোয়াশ্রেণী। সেই বিপ্লবে বুর্জোয়াশ্রেণী ছিল নায়ক, 
আর কৃষক ছিল প্রধান বাহিনী । শ্রেণীগত ছুর্বলতাবশত সেই বিপ্রবে রুষকশক্তি 
নেতৃত্বলাভে বঞ্চিত হইলেও বিপ্লবের বাহিনী হিসাবে তাহার ভূমিকা ছিল চূড়ান্ত এবং 
ইতিহাসের অগ্রগতির দিক হইতে অসাধারণ গুকুত্বসম্পন্ন। 

ভারতবর্ষের ইতিহাস বিশ্লেষণ করিলেও কৃষক-সম্প্রদায়কে সেই একই তূঁমিকা গ্রহণ 
করিতে দেখা যায়। কিন্তু ভারতবর্ষে কৃষকশক্তিকে নেতৃত্ব দানের উপযুক্ত কোন শ্রেণী 
সমাজে উনবিংশ শতাব্দীতে দেখা দেয় নাই বলিয়াই কৃষকশক্তি নেতৃত্ব-বিহীন হুইয়াই 
সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে বাধ্য হইয়াছিল। বৈদেশিক ইংরেজশক্তি বঙগদেশে ও বিহারে : 
রাষ্ট্রক্ষমত| হস্তগত করিবার সঙ্গে সঙ্গেই নিজেদের শাসন ও শোষণ-ব্যবস্থায প্রয়োজনে 
প্রাচীন শ্রাম-সমাজের অচলায়তন ভাঙিয়া কৃষককে মুক্তি দান করিয়াছিল? কিন্তু 
নিজেদের শোষণ ও শামন-ব্যবস্থার প্রয়োজনেই আবার যুরোপের অনুকরণে নৃতন এক 
সামস্প্রথার বন্ধন-জালে কষককে আবন্ধ করিয়া! ফেলে। এই নৃতন সামস্তপ্রথার বন্ধন 
ছিন্ন করিবার জন্তই অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে আধুনিক ভারতের কৃষক-বিদ্রোহের আরম্ক। 

. স্ুরোপের বুর্জোয়াশ্রেণী নিজ প্রয়োজনে, অর্থাৎ সামস্ততম্ত্রের বাধা চূর্ণ করিয়া 
খুনজেদের অগ্রগতির পথ উন্মুক্ত করিবার উদ্দেস্তে সামস্ততঙ্্-বিরোমী বৃর্জোয়া- 
গণতান্ত্রিক বিপ্লবের আয়োজন করিয়াছিল এবং সেই সামস্তপ্রথার শোধপজালে 
আবদ্ধ বিদ্রোহী কৃষককে প্রধান বাহিনীরূপে গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু উনবিংশ 
শড়াবীতে বঙ্গদেশে সেইরূপ কোন বুর্জোয়াশ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল না৷ এবং শ্রমিকশ্রেণীর 
মত কোন বৈপ্লবিকশ্রেণী তখনও সমাজে দেখ! দেয় নাই। বজদেশ ও বিহায়ে যে 
ব্যবলায়ী-বৃর্জোয়াশ্রেণীটি ইংরেজ শাসনের পূর্ব হইতেই ছিল, তাহা ইংরেজ বণিক- 
শালনের প্রথম আঘাতেই নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছিল। জমিদার, তালুকথার প্রভৃতি 
মধযশ্রেণী ইংরেজস্ট নৃতন সামস্ততঙ্ত্েরই টি । এই ছুইটি শ্রেণীকে ভিত্তি করিয়াই 
নৃতন সামন্তপ্রথা গঠিত। তাং তাহাদের পক্ষে সামন্ততন্ত্-বিরোধী সংগ্রাষে কৃষককে 
নেতৃত্ব দানের কোন সম্ভাবনাই ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বন্তরশিলপের 
মারফত একটি দুর্বল মৃূলধনীশ্রেণীর আবির্ভাবের পর তাহাদের সহিত বৃটিশ সান্ান্ছা- 
বাদের সংঘর্ষ আরম্ভ হইলেও তাহার! ছিল আপনপত্থী, যুরোগের বুর্জোয়াশ্রেণীয় মত 
সামস্তপ্রথা-বিরোধী নহে। তাহাদের হষ্ট জাতীয় কংগ্রেস প্রথম হইতেই বৈদেশিক 


( বোল ) 


সাত্রাঙ্যবাদ ও দেশীয় সামস্ততন্ত্রের সহিত আপস করিয়া চলিয়াছে। তাই শ্রেণী ও 
সম্প্রদায়গত দুর্বলতা সত্বেও এককভাবে কৃষকশক্তিকেই বৈদেশিক ইংরেজ শাসন 
এবং ইহাদ্বারা সৃষ্ট ও ইহার সমগ্র শক্তিত্বার! হথরক্ষিত নৃতন সামস্তপ্রথার বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম আরম্ভ করিতে হইয়াছিল। কৃষকের এই সংগ্রামই ভারতের গণতান্ত্রিক 
বিপ্লবের সংগ্রাম। উপুক্ত চালকশক্তির অন্ভাবে উনবিংশ শতাববীতে কষকের এই 
সংগ্রাম ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে । 

কুষকের এই সাম্রাজ্যবাদ ও সামস্ততন্ত্রবিরোধী সংগ্রাম প্রত্যক্ষভাবে কেবল কৃষক- 
জনসাধারণের মুক্তির জন্ত পরিচালিত হইলেও ইহা! ছিল সমগ্র দেশের ম্বাধীনতা ও মুক্তির 
সংগ্রাম। কৃষকের এই সাম্রাজ্যবাদ-সামস্ততত্ত্-বিরোধী সংগ্রাম এবং জাতীয় স্বাধীনতা, 
জাতীয় অগ্রগতি ও জাতীয় সমৃদ্ধির জন্য সংগ্রাম এক ও অভিন্ন। কৃষক-জনসাধারণই : 
ভারতের সমগ্র জনসংখ্যার পঁচাশি ভাগ, ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর জন্মও এই কৃষক-সম্প্রদায় 
হইতে । কৃষক ও শ্রমিক অচ্ছে্য সামাজিক বন্ধনে আবন্ধ এবং কৃষক ও শ্রমিকশ্রেণীর 
উপরই সমাজের স্তরণ। পোষণ ও পালনের দায়িত্ব ্তস্ত। কষক খাস্ঠ প্রভৃতি জীবন 
ধারণের মূল উপকরণ যোগায়, শিল্পের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় কাচামাল সরবরাহ করে। 
তাহাদের ক্রয়-ক্ষমত৷ থাকিলে তাহারাই দেশের শিল্পকে বাচাইয়! রাখে, উহকে বাড়াইয়া 
তোলে এবং এই ভাবে দেশের সমৃদ্ধির পথ প্রস্তত করে। কিন্তু সামস্ততান্ত্রি 
শোষণের জালে আবদ্ধ ও উহার ভারে পিষ্ট কষকের পক্ষে সাজের এই সকল মৌলিক 
কর্তব্য সম্পাদান করা অসম্ভব । স্থতরাং কৃষক-জনসাধারণের সর্বাঙগীণ মুক্তির 
উপরেই নির্ভর করে সমগ্র দেশের মুক্তি ও সর্বাঙ্গীণ সমৃদ্ধি। বঙ্গদেশ ও বিহার তথ! 
ভারতের কৃষক উনবিংশ শভাবী ব্যাপিয়া একাকী সেই সংগ্রাম পরিচালন! করিয়া 
ভারতের সমগ্র সমাজের মুক্তি ও অগ্রগতির পথ প্রস্তুত করিবার জন্যই সংগ্রাম 
করিয়্াছিল। ইহাই ভারতের কৃষক-দংগ্রামের এঁভিহাসিক তাৎপর্য এবং এই জগ্ই 
ভারতের কৃষক-বিত্রোহ ভারতবর্ষের ইতিহাসে জাতীয় সংগ্রামরূপে শ্রেষ্ঠতম স্থান ও 
উচ্চতম মর্যাধা লাভের অধিকারী । 

(৭) “রিনাসাব্স" বনাম কৃষক-বিজ্রোহ ঃ উনবিংশ শতাবীর কৃষক- 
বিভ্রোহের পাশাপাশি *রিনাসান্স* নামে ইংরেজী শিক্ষাপ্রাপ্ত জমিদারশ্রেণী ও মধ্য- 
শ্রেণীর যে আন্দোলনটি চলিয়াছিল তাহাও রুষক-বিদ্রোহ্গুলির মতই তাৎপর্যপূর্ণ । 
ইংরেজ শাসকগো্ঠীর দেওয়! ভূমিন্বত্বের অধিকারবলে জমিদারশ্রেণী ও মধ্যশ্রেণী 
একদিকে কষক-শোধণের ব্যবস্থা দূঢ়তর করিবার জন্য এবং অপর দিকে ইংরেজ 
নৃত্তন সমাজের নেতৃত্ব লাভের জন্যই তাহাদের তথাকথিত “রিনাসান্দ*-আন্দোলন 
'ারস্ত করিয়াছিল। 

এই “রিনাসান্দ*-আন্দোলন হইতেই শিক্ষিত "ভত্রশরেণী* হিসাবে মধ্যজেদী নৃতন- 
দ্াবে গড়িয়া উঠিয়াছে। কেরানী হি উদ্দেস্তে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী ভারতবর্ষে যে 
'বায়রহূর ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন করিয়াছিল, জমিদারশ্রেণীর সহিত মধ্যশ্রেণীও 
জাপণে ভাহার' সুযোগ গ্রহণ করিয়! ইংরেজী-শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীতে পরিণত হয়। 


( সতেরো ) 


শাসকগোঠীর পক্ষ হইতে এই ইংরেজী শিক্ষার প্রসারের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন টমাস্‌ 
বাঁবিংটন মেকলে। তাহারই চেষ্টায় মধ্যশ্রেণীর সমাজ-নায়কগণের অনেকে ইংরেজী 
শিক্ষার প্রসারের ব্যবস্থাপনার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কেবল ইংরেজী- 
শিক্ষিত কেরানী হ্যাটই মেকলে লাহেবের উদ্দেশ্য ছিল না, তাহার লক্ষ্য ছিল বহুগুণ 
গভীরতর ও সুদূরপ্রসারী । তীহার লক্ষ্য ছিল, এদেশে এরূপ একটি ইংরেজী-শিক্ষিত 
শ্রেণী হ্যাট করা যে শ্রেণীটি উহার উন্নত ইংরেজী শিক্ষার গুণে ভারতবর্ষফে নহে, 
ইংলগুকে “ন্বদেশ” (80206) ও ইংরেজদের পরমাত্ীয় বলিয়৷ মনে করিবে এবং কোন 
কালেই ইংরেজ-শাসনের বিরোধী হইবে না। মেকলের এই উদ্দেন্ত যে দীর্বকান 
পর্বস্ত সর্বাংশে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় প্রত্যেকটি কৃষক- 
বিদ্রোহ, বিশেষত সাঁওতাল-বিদ্রোহ, মহাঁবিত্রোহ ও. নীল-বিফ্রোহের সময় কষকদের 
সংগ্রামের গ্রতি মধ্যশ্রেণীর প্রবল বিরোধিত! এবং ইংরেজ শাসনের প্রতি অবিচল 
সমর্থন হইতে। পরবর্তী কালে অর্থ নৈতিক সংকটের চাপে মধ্যশ্রেণীর ইংরেজ-ভক্তি 
যথেষ্ট পরিমাণে হাস পাইলেও, এমন. কি বর্তমান কালেও অতি উচ্চ শিক্ষিতদের একটি 
দল অন্তত ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে মেকলের লক্ষ্য প্রকারান্তরে নিন্ধ করিয়া 
চলিয়াছেন। 
: উনবিংশ শতাবীতেই খন বিহার ও বন্ধদেশের উপর দিয়! কুষক-বিপ্রোহের ঝড় 
বহিতেছিল, তখন এই শিক্ষিত মধ্যশ্রেপী গণ-সংগ্রামের দিক হুইতে মুখ ফিরাইয্া 
বিদেশী ইংরেজ গ্রতুদের শাসনকে “ভগবানের আশীর্বাদ” রূপে বরণ করিয়া ইংরেজী 
শিক্ষার দানের ভিত্তিতে নিজেদ্নের নৃতনভাবে গড়িয়া তুলিতে ব্যস্ত হইয়াছিলেন। 
সস্ধযশ্রেণীরপে নিজেদের গড়িয়া তৃলিবার জন্ত সর্বপ্রথম সাহিত্যের প্রয়োজন । স্থুতরাং 
নৃতন সাহিতাস্থাই আরম্ভ হইল। বন্কিমচজ্র হইলেন এই সাহিত্য-সথষট-কার্ধের প্রধান 
নায়ক এবং তাহার হট সাহিত্যের মধ্যদিয়াই মধ্যশ্রেণীর এই পরিলাসান্স* পূর্ণ-বিকশিত 
রূপ গ্রহণ করিল। 

উনবিংশ শভাবীতে হৃষ্ট বাঙলা সাহিত্যের মধ্যে মা ছুইখানি নাটক বাতীত 
অন্ত কোন গ্রন্থে তৎকালের .বন্গদেশ ও বিহারব্যাপী কৃষক-বিজ্রোহের কোন 
ছায়ামাজ নাই, আছে কেবল বিকৃতি। হ্য়ং বন্ধিমচজ “ন্যাসী-বিস্বোহের, 
পটভূষিকায় "আনন্দমঠ' ও “দেবীচৌধুরানী? নামে ছুইখানি উপদ্ভাস রচনা করিয়া 
কঘক-বিজ্রোহের উদ্দেশ্ট ও তাৎপর্ধ বিকৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যেন ভারতে 
ইংরেজ শাসনকে স্ুগ্রতিঠিত করিবার জন্যই কৃষকগণ বিদ্রোহ করিয়াছিল । কুষক- 
_ বিক্রোহের গ্ররুত উদ্দেস্ট ও তাৎপর্ধ এই ভাবে বিক্কৃত ককিয়! বক্ষিমচজ্জ শীহার নিজ 
শ্রেপীয় চরিত্র ও চিন্তাধারাই উদঘাটিত করিয়াছেন। এমন কি বন্ধিমচচ্জর কষকের 
ছুর্শার এবং এদেশে ইংরেজ প্রতৃদের শোষণ-উৎপীড়নের চিত্র উদঘাটন করিয়া 
রচিত কোন সাহিভাও সঙ্থ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। দীনবন্ধু মি তীহার 
'রীলদ্ণ নাটকে কৃষকদের ফোন সংগ্রামের চিজ অহিত' করেন নাঙ্। কেবল 
পাবা দর লি কাছে 

প্রথম খওড $ খ [2] | 


( আঠারো ) 


অথচ বঙ্চিমচন্ত্র “আর্ট'-এর নাম করিয়া ইহার উপর আক্রমণ করিতেও ইতস্তত করেন 
নাই। মশারফ হোসেনের 'জমিদার-দর্পণ নাটকের বিষয়বস্তর সিরাজগঞ্জের এঁতিহাসিক 
কুষক-বিদ্রোহ। বক্ষিমচন্দ্র ইহার প্রচার বদ্ধ করিবার অন্য কোন চেষ্টারই ক্র্টি করেন 
নাই। কিন্তু নাট্যকারের দৃঢ়তায় তাহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। 

“রিনাসাঁব্স*-আন্দৌলনের মধ্য দিয়াই ভারতের “জাতীয় আন্দোলন”-এর আরম্ত। 
মহাবিদ্রোহের পরবর্তীকালে অর্থনৈতিক সংকটের চাপে ভারতের মধ্যশ্রেণী ইংরেজ 
শাসনের বিরোধিতার পথে অবতীর্ণ হইতে বাধ্য হইয়াছিল এবং তাহাদের জাতীয় 
আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে সচেষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও তাহারা কৃষক- 
বিদ্রোহকে সমর্থন করিতে এবং বিন্বোহী কষককেও আহ্বান করিয়া তাহাদের 
আন্দোলনকে প্ররুত জাতীয় রূপ দিতে প্রস্তুত ছিল না। দেশের পচাশি ভাগ 
মাকে অর্থাৎ কৃষক-জনসাধারপকে দূরে রাধিয়াই উনবিংশ শতাব্দীতে, এমন কি 
বিংশ শতাবীতেও তাহার! তাহাদের জাতীয় আন্দোলন গড়িয়া তুলিয়াছিল। কৃষক- 
জনসাধারণের প্রতি, এবং পরবর্তাকালে শরমিকশ্রেণীর প্রতিও এই মনোভাবই 
ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনের আপসনীতির উৎস। 

বৃটিশ সাভ্াজ্যবাদের সহিত সহযোগিতা ও আপসের নীতি বগদেশ তথা ভারতবর্ষের 
“রিনাসান্দস*আন্দোলনেরই অন্ততম অবদান । এই নীতিই রামমোহন, বন্িমচন্্র 
প্রভৃতি উনবিংশ শতাব্ধীর জাতীয়তাবাদের নায়কগণকে বৈদেশিক ইংরেজ শাসনের 
মহ্িম| কীর্ডন করিতে বাধ্য করিয়াছিল । এই নীতিই বিংশ শতাবীর জাতীয় 
আন্দোলনের মধ্য পূর্ণমাত্রায় বিকাশ লাভ করিয়! জাতীয় নেতৃত্বকে সংগ্রাম ত্যাগ 
করিয়! বারংবার পলায়ন করিতে এবং বৈদেশিক শাসনের দিকে আপসের হস্ত গ্রসারিত 
করিতে বাধ্য করিয়াছে । কৃষক-সম্প্রদায় ও শ্রমিকত্রেণীর বৈপ্লবিক সংগ্রামের আতঙ্কই 
জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্বের এই আপসনীতির উৎস। 

(৮) উপজাতীয় আদিবাসীদের সংগ্রামের বৈশিষ্ট্য £ ভারতের কৃষক- 
বিদ্রোহের ইতিহাসে উপজাতীয় আদিবাসীদের সংগ্রাম এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার 
করিয়া আছে। ইংরেজ শাসন, জমিদারশ্রেণী ও ইজারাদারগণের শোষণ-উৎপীড়নের 
বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্থানের পর্বত-অরণ্যচারী উপজাতীয়গগ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ 
হইতে সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছিল। কোন কোন উপজাতি দীর্থকালের সংগ্রামের 
পর ইংরেজ শাসনের নিকট বশ্ঠতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল, আবার কোন 
কোন উপজাতি ইংরেজ শাসনের শেষ দিন পর্বস্ত নিজেদের স্বাধীনত! ও তাহা রক্ষায় 
জন্ত সংগ্রাম অব্যাহত রাখিয়াছিল। ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলের গারো, কুকি, নাগা 
প্রভৃতি উপজাতীয়গণ দীর্বকালের ইংরেজ-জমিদার-বিরোধী সংগ্রামের এঁভিসথ 
বহন করে। 

এই সকল উপজাতীয় আদিবাসী-সম্পরদায় কোন বিশেষ কারণে সমতল ভূমি ত্যাগ 
রিয়া পা্ভি-অরপ্যাঞ্চলে আশ্রয় লইয়াছিল। ইংরেজ শাসন প্রতিটটিত হইবায় সঙ্গে 
সন্ষেই: ইহারা শীঁসকগোঠী এবং জমিদার-মহাঁজন-ইজারাদারগণের শোষণ-উৎপীড়নের 


( উনিশ ) 


জানায় ক্ষিতব হই সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছিল। ইহারা শাসকগোষ্ঠীর নিকট হইতে 
লাভ করিয়াছিল কেবল অমানুষিক শোষণ-উৎপীড়ন আর অবহেলা । 
কোন কোন ইংরেজ কর্মচারী এই উপজাতীয়গণকে নিকট হইতে দেখিয়া ইহাদের 
্বাধীনতাগ্রিয়তা, সারল্য প্রভৃতি গুণে এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাহারা তাহাদের 
স্বজাতীয় ইংরেজ সরকারের নিকট আবেদন জানাইয়াছিলেন ইহাদের মানুষ হিসাবে 
গ্রহণ করিয়৷ সহৃদয় ও সহানুভূতিশীল ব্যবহারের দ্বার! ইহার্দিগকে আবার নভ্য সমাজের 
মধ্যে ফিরাইয়। আনিবার চেষ্টা করিতে । এই সকল ইংরেজ কর্মচারীদের একজন 
ছিলেন পার্বত্য টট্টগ্রামের কমিশনার ক্যাপ্টেন লিউইন। তাহার মর্মমপর্শট 
আবেদনটি সকল যুগের শাসকদেরই বিশেষভাবে শ্মরদীয়। ক্যাপ্টেন লিউইন-এর্‌ 
আবেদনটি নিম্নরূপ £ 
"এই পাহাড়-পর্বতগুলিকে আমরা যেন কেবল আমাদের নিজ স্বার্থেই শাসন না' 
করি, আমরা যেন কেবল এই পাহাড়-অঞ্চলের অধিবাসীদের স্বার্থেই, তাহাদের স্থুখ- 
স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের নিমিত্তই তাহাদের শাসনকার্ধ পরিচালনা কর্সি। সভ্যতাই সভ্যতা 
সথষ্টি করে-_সভ্যতা সভ্যতারই ফল, ইহার কারণ নহে। শাসন-কার্ধে যোগ্যতাসম্পন্ 
কোন কর্মচারীকে এই পাহাড়-অঞ্চলের মান্ষগুলির শাসন-কার্ধ পরিচালনার জন্য নিয়োগ 
করিতে হইবে। এই সকল অঞ্চলে এরূপ শাসক চাই যিনি সরকারী শাসনচক্রের 
একটি অংশমাত্র হইবেন না, সমশ্রেণীতৃক্ত এই জীবদের (অর্থাৎ পার্বত্য-অধিবাসীদের ) 
ক্রটি-বিচাতি সম্বন্ধে তাহাকে যথেষ্ট সহনশীল হইতে হইবে; যে সহাহ্ভৃতির স্পর্শে 
বিশ্বের সকল মানুষকে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ করা সম্ভব, তাহাকে সেই 
সহান্্ভৃতি অনায়াসে ও ভ্রুততার সহিত তাহাদের মধ্যে সঞ্চারিত করিতে হইবে । 
সেই শাসককে নৃতন নৃতন চিন্তাধারার উদ্ভাবন এবং সেই চিন্তাধারার প্রয়োজনীয় 
পরিবর্তন করিতে ও তাহা সফলভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে। কিন্তু তাহাদের 
জাতীয় এতিহা ও সংস্কারে যাহাতে আঘাত না লাগে; তাহার জন্ত সর্ধদ সতর্ক 
থাকিতে হইবে। এই প্রকার কর্মচারীদের তত্বাবধানে ও পরিচালনায় থাকিলে 
তাহার! নিজেরাই নিজেদের সভ্যতা গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হইবে। শিক্ষার 
উপধুক্ত সৃযোগ-স্ুবিধা পাইলে তাহাদের নিজস্ব সামাজিক রীতিনীতি ছারা 
চালিত হুইয়৷ কালক্রমে তাহার! ইংরেজ জাতি অপেক্ষা কোন অংশে হীন 
ও নিয়ন্তরের মানুষ হইবে না, তাহার! গড়িয়া উঠিবে ভগবানের স্থই জীবকুলে একটি 
মহৎ আধর্শরপে।” ৃঁ 
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' (৯) কৃধক-জংগ্রামের ছুর্বঙভ1ঃ বঙ্গদেশের উনবিংশ শতাবীর রুষক- 
বিদ্রোহের বহুমূখী ছুর্বলতাও এই বিক্রোহগুলির মধ্য দিয়া স্পষ্ট হইয়া! উতিয়াছিল। কযকের, 
সংগ্রাম গ্রথম হইতেই অপরিকল্পিত্ভাবে এবং বাহিরের কোন উন্নত শ্রেণীর সহায়কা 
ব্যতীতই নিজ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। .ফুধক্গণ প্রাচীন কাল হইতে বহির্জগত 


( কুড়ি ) 


ও রাজনৈতিক অভিজ্ঞত! হইতে বঞ্চিত ছিল। স্থতরাং কেবল মাত্র অমানুষিক শোবণ- 
উৎপীড়ন হইতে আত্মরক্ষার উদ্দেস্তেই এবং সম্পূর্ণ অচেতনভাবেই কৃষকগণ যে সংগ্রাম 
আরম্ভ করিয়াছিল, তাহার মধ্যে বহঃপ্রকারের ক্রুটি-বিচ্যুতি ও ছূর্বলত। না থাকিয়া! পারে 
না। ইহা ব্যতীত জন্পস্থত্রে প্রাপ্ত বনু ছুর্বলতাও কৃষক-সম্প্রদা়কে পছ্ধু করিয়া 
রাখিয়াছে। এই সকল দুর্বলতা ও ক্রটি-বিচ্যুতি সংক্ষেপে নিম্নরূপ ঃ 

(ক) কষক-সম্প্রদায় শ্রমিকশ্রেণী অথবা সমাজের অন্ত কোন স্থগঠিত শ্রেণীর মত 
একটি শ্রেণী নহে; ইহার! বিভিন্ন অংশে বিভক্ত, বিভিন্ন স্মার্থসম্পন্ন একটি শ্রমজীবী- 
সম্প্রদায় মাত্র। শ্রেণী হিসাবে কৃষক-সম্প্রদায় কুত্র ক্ুত্র ভূসম্পত্তির মালিকরূপে মধা 
শ্রেদীরই অস্ততূক্ত। এই সম্প্রদায়ের প্রথম দুইটি স্তর ভূসম্পত্তির অধিকারী বলিয়া 
ইহাদের সংগ্রামী শক্তিও সীমাবন্ধ। বিশেষ অবস্থার চাপেই কেবল ইহার! সংগ্রামে 
অবতীর্ণ হইতে বাধ্য হইত। নিম্নতম অংশ ভূমিহীন কৃষক। ইহারা ও কারিগর- 
শ্রেণীই ছিল কুষক-সম্প্রদায়ের মধ্যে গ্রকৃত সংগ্রামী শক্তি এবং সকল বিদ্রোহের 
চালকশক্তি। বিভিন্ন অংশে বিভক্ত বলিয়! এই সম্প্রদায়ের মধ্যে সংগ্রামী চেতনাও 
বিভিন্ন প্রকার। এই সকল হূর্বলতার জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংগ্রামের অগ্রগতি ব্যাহত 
হইয়াছিল। 

(ধ) কষক-স্প্রদায় ভিন্ন ভিন স্থার্থসম্প্ বিভিন্ন অংশে বিভক্ত বলিয়া ইহাদের 
মধ্যে শ্রেণীস্থলভ এঁক্যবোধের বিকাশ হয় না। ইহার ফলে কোন অঞ্চলের সকল 
কুষককে সহজে সঙ্যবন্ধ করিয়া তোলা সম্ভব হইত না। 

(গ) শ্রমিকশ্রেণীর মত একটি সৈন্তদলরূপে এক্যবন্ধ হইবার ও সেইভাবে গড়িয়া 
উঠিবার কোন স্থযোগ কুষক-সম্প্রদায়ের নাই। বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়িয়া বিঙ্গিপ্তভাবে 
কুষকদের বাস এবং নিজ্ষ নিজ গৃহলগ্ন ভূমিই তাহাদের কর্মক্ষেঅ। তাহাদের মধ্যে 
শ্রমিকদের মত কোন প্রাত্যহিক যোগাযোগ না থাকায় এবং ভিন্ন ভি স্বার্থ অন্থ্যায়ী 
তাহার! চালিত হয় বলিয়া তাহাদের মধ্যে শ্রমিকম্থলভ সহানুভূতি, সমবেদন! এবং 
আত্মীয়তা-সন্বন্ধ গড়িয়া উঠে না। এই সকল কারণে ক্ুষকদিগকে সঙ্ঘবন্ধ করিয়া 
তোল সহজে সম্ভব হইত না। 

(ঘ) কৃষকগণ বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বিভিন্ত জমিদার বা! তালুকদারের অধীনে চাষবাঁস 
করে। মালিকদের সহিত প্রাতাহিক যোগ না থাকায় শ্রমিকদের মত তাহাদিগকে 
প্রত্যহ মালিকদের উৎপীড়ন সহ করিতে হয় না। ইহা ব্যতীত বিভিন্ন জমিদার 
বা! তালুকদারগণ ব্যক্তিগতন্ভাবে বিভিন্ন চরিত্রের মান্য বলিয়া সকল কৃষককে 
সমান পোষণ-উৎ্পীড়ন সহ্থ করিতে হইত না। এই জন্ত কৃষকদের মধ্যে সংগ্রামী 
মনোভাবেরও পার্থকা দেখ! যাইভ। ইহ! সংগ্রামের পক্ষে এক বিরাট বাধাশ্বরপ । 

(9) উনবিংশ শতান্ধীতে বর্তমান কালের মত গ্রামাঞ্চলে রাস্তাঘাট প্রভৃতি 
যোগাযোগ ব্যবস্থ। ছিল না। এই জন্য সংগ্রামের সময় বিভির অঞ্চলের রষকদের মধ্যে 
(যোগ রক্ষা করা! অসম্ভব হইয়া উঠিত। ূ 
টা. আত অআযণযের বাবার কষকদের নিকট সম্পূর্ণ অজাড় ছিল। তাহানিগকে 





( একুশ ) 


যুদ্ধ করিতে হইত উন্নত অন্্শস্ত্র হজ্জিত ও হুশিক্ষিত ইংরেজ সৈম্তবাহিনী এবং 
জমিদারগোষ্ঠীর বন্দুকধারী পেশাদার পাইক-বরকন্দাজদের সহিত। অন্তদিকে, বুদধ- 
বিস্ত! শিক্ষা করিবার কোন স্থযোগ তাহাদের ছিল ন! এবং তাহাদিগকে যুদ্ধ করিতে 
হইত লাঠি, তীর-ধন্থক, কুঠার, বল্পম প্রভৃতি আদিষকালের অস্ত্রশস্ত্র লইয়া । এমন কি, 
কোন কোন ক্ষেত্রে অপক বেল এবং ইঠ্টক-ধণ্ডও বন্দুকধারী শক্রর বিরুদ্ধে অন্ত্রূপে 
ব্যবন্থত হইয়াছিল। 

(ছী মানব-সমাজের ইতিহাস কুষক-সম্প্রদায়কে যৌতূমিক! অর্পণ করিয়াছে, সেই 
সম্বদ্ধে তাহাদের কোন চেতনাই ছিল না। তাহারা কেৰল ইতিহাসের অচেতন যন 
হিসাবে আত্মরক্ষার সংগ্রামের মধ্যেই নিজেদের সংগ্রাম সীমাবন্ধ রাখিবার জন্ 
প্রয়াসী হইয়াছিল । কিন্তু ইভিহাসের অনিবার্ধ নিয়মেই এবং সমাজে অন্ত কোন 
বৈপ্লবিক শক্তি ন৷ থাকায় কৃষক-সম্প্রদায়ের সেই অন্ধ এবং অচেতন সংগ্রামও অন্তত 
আংশিকভাবে এঁতিহাসিক সংগ্রামে পরিণত হইয়াছে । কিন্তু কৃষক-বিক্বোছের এই 
এঁতিহাসিক ভূমিকা সম্বন্ধে তাহারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকায় তাহার! নিজ শক্তি সম্বন্ধেও ছিল 
সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এই জন্যই বিভ্রোহের সাময়িক পরাজয়ের ফলে প্রায় সকল ক্ষেত্রে 
বিদ্রোহীরা চরম হতাশায় ভাঙিয়। পড়িত এবং সংগ্রাম ত্যাগ করিয়! পলায়ন করিত। 
এই জন্য বহুক্ষেত্রে বিদ্রোহ অস্কুরেই বিনষ্ট হুইয়! গিয়াছিল। 

(জ) কৃষক-সম্প্রদায় উহার এতিহাসিক ভূমিকা! সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন ছিল 
বলিয়াই সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীতে কষক-সম্প্রদায়ের কোন বৈপ্লবিক তত্ব বা আদর্শ 
স্যি হয় নাই। বৈপ্লবিক তত্ব বা আদর্শের অভাবে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই রুষকের 
বিদ্রোহ কেবল আত্মরক্ষা ও প্রতিশোধ গ্রহণের সংগ্রামের মধো সীমাবদ্ধ হইয়াছিল, 
সেই সংগ্রাম এই সংকীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করিয়! ইতিহাসের গতি পরিবর্তনকারী 
. বৈপ্লবিক সংগ্রামে পরিণত হইতে পারে নাই। 

(ঝ) কৃষক-সম্প্রদায়কে উহার এীতিহাসিক ভূমিকা সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তুলিবার 
জন্র এবং সঙ্যবদ্ধ ও সংগঠিত করিয়া সংগ্রামে পরিচালিত করিবার জন্ত কোন সচেতন 
রাজনৈতিক পার্টর সক্রিয় নেতৃত্ব অপরিহীর্য। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে এই প্রকারের 
কোন বৈপ্লবিক পার্টির উত্তব না হওয়ায় বিদ্রোহী কষক কোন সক্রিয় রাজনৈতিক পার্টির 
নেতৃত্ব হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল। এই প্রকারের কোন বৈপ্লবিক পার্টি কেবলমান্ত্ 
কৃষকদের মধ্য হইতে গঠিত হইতে পারে না, কেবলমাত্র শ্রমিকশ্রেণী হার! ও 
শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের মধ্য দিয়াই এই প্রকারের পার্ট গঠিত হইতে পারে। এই 
গ্রকারের কোন পার্ট উনবিংশ শতাবীতে ছিল না। তাই কৃষক-সন্প্রদায় সমগ্র 
পরেনি রী বানাকাগজোনরাদা রি 

ছিল। 

এইভাবে কোন বৈপ্লবিক পার্টির নেতৃত্বের অভ্ভাবে কূষক-সম্গ্রনায়ের সংগ্রামী 
শক্তিকে বৈপ্লবিক আদর্শের সারা উহ দ্ধ ও সংহত করিয়া ভোলা সম্ভব হয় নাই। কুধক- 
সম্প্রদায় উনবিংশ শতাৰীতে সংগ্রামের অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত দেখাইলেও আদর্শগত শ্রেরপান় 


( বাইশ ) 


'অভাবে সেই সংগ্রাম কোন স্থায়ী পরিণতি লাভ করে নাই। এই আদর্শগত প্রেরণার 
অভাবে বহু বিশ্রোহ কেবল আত্মরক্ষার সংগ্রামে পরিণত হইয়াছিল, কোন 
রাজনৈতিক লক্ষ্যসিদ্ধির জন্য পরিচালিত হয় নাই। 

এই আদর্শগত চেতন! ও সাধারণ রাজনৈতিক লক্ষ্যের অভাব হেতু কোন অঞ্চলের 
কলষকদের বিদ্রোহের সময় পার্থবর্তী অঞ্চলের কুষক তাহাদের সহিত সহযোগিতা ন 
করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিত এবং তাহাদের নিজেদের বিদ্রোহের সময় তাহাদিগকে 
একাকী সংগ্রাম করিতে হইত। ইহার ফলে শক্রুপক্ষ উভয় অঞ্চলের সংগ্রাম পৃথক 
পৃথক ভাবে অতি সহজে দমন করিতে সক্ষম হইত। 

কৃষক-সম্প্রদায় উনবিংশ শতাব্দী ব্যাপিয়! বৃটিশ শাসন ও অন্যান্ত শোষকশকির 
বিরুদ্ধে যে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাহা ছিল কেবল অমানুষিক শোষণ- 
উৎপীড়নের সাধারণ প্রতিক্রিয়ারই পরিণতি। /উনবিংশ শতাব্দীর সংগ্রামী কুষক ছিল 
যেন, ফেডেরিখ এঙ্গেলস্-এর কথায়, “নিজ ইচ্ছারিহীন অল্পবিস্তর কাচামালের মত।” 
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_. উপরি উক্ত বিভিন্ন কারণবশত, বিশেষত কোন বৈপ্লবিক আদর্শের অভাব হেতু 
উনবিংশ শতাবীর বঙ্গদেশ ও বিহারের কৃষক-বিদ্বোহ ক্রমশ বুইৎ হইতে বৃহত্তর 
সংগ্রামে পরিণত হইলেও তাহা! সংহত হইয়া একটি দেশব্যাপী রাজনৈতিক সংগ্রামে 
পরিণতি লাভ করিতে পারে নাই। 

(ঞ) শোষকগোষ্ঠী তাহাদের নিজন্ব দেশব্যাপী সংগঠনে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছিল। 
কিন্ত তাহাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামী কৃষকের নিজন্ব দেশব্যাপী সংগঠন উনবিংশ শতাব্দীতে 
গড়িয়া উঠে নাই। কৃষক-বিব্রোহের ব্যর্থতার ইহাও অন্যতম কারণ। 


ভারতের ইতিহাসে কৃষকের ভূমিকা 


ভারতের ইতিহাসে কৃষক-বিদ্রোহ কোন নূতন ঘটনা নয়, প্রাচীনতম কাল হইতে 
ইহা ভিন্ন ভিন্ন নামে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ও ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখা দিয়াছে। কিন্ত 
ইংরেজ শাসনকালের কুষক-বিজ্রোহ গুরুত্বে ও বৈশিষ্ট্যে অনন্যসাধারণ। ভারতে 
বৈধ্ণেশিক শাসনের প্রতিষ্ঠা ও উহার সহিত নৃতন সামস্ততঙ্ত্রের মিলনের ফলে এযুগের 
কৃষক-বিদ্রোহ অভূতপূর্ব গুরুত্ব লাভ করিয়াছে । বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদ উহার শাসন 
স্থদূঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্টে নৃতন সামস্কতন্ত্রের সথ্টি করায় বৈদেশিক 
সাআ্াজ্যবাদের উচ্ছেদ ব্যতীত ভারতের সামস্ততম্ত্ের উচ্ছেদ অসম্ভব হইয়াছিল এবং এই 
জন্যই কৃষকের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সামস্ততন্ত্রবিরোধী সংগ্রাম এক হইয়! গিয়াছিল। 
উনবিংশ শতাব্দীতে অন্ত কোন সংগ্রামী শ্রেণীর আবির্ভাব না হওয়ায় কষক-সম্প্রদায়কে 
একক এই উভয় সংগ্রাম চালনা করিতে হইয়াছিল । কৃষকের এই সংগ্রামের ধারাই 
অব্যাহত গতিতে চলিয়া বিংশ শতাব্ীতে আসিয়া অন্তান্ত সংগ্রাম-ধারার সহিত 
মিলিত হুইদ্াছে এবং বিংশ-শতাবীর বিভিন্ন সংগ্রামী শক্তিকে গভীর প্রেরণ ধান 
করিয়াছে। 


( তেইশ ) 


যতদিন ভারতবর্ষে সামস্কতন্ত্রের শেষ চিচ্ন পর্বস্ত বর্তমান থাকিবে, ততদিন কৃষক- 
সংগ্রামের গুরুত্ব কিছুমান হাস পাইবে না, অবস্থানযায়ী ইহার বাহিক রূপের পরিবর্তন 
'ঘটিলেও এই সংগ্রাম অব্যাহত গতিতে চলিতে থাকিবে । 

্বাধীনত৷ লাভের পরেও ভারতবর্ষের ভূমি-ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। 
ইহাকে কেন্দ্র করিয়া! এখনও পরিবতিত আকারে সামস্ততন্ত্র টিকিয়া রহিয়াছে। এই 
সামস্ততান্ত্রিক ভূমি-ব্যবস্থাকে ভিত্তি করিয়াই আবার সাম্রাজ্যবাদ নৰ নব রূপে আবিভূতি 
হইতেছে। হুতরাং বর্তমান সময়েও সামাজ্যবাদ-সামস্ততত্ত-বিরোধী গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 
অব্যাহত থাকিবে । আর কৃষক জনসাধারণই হইবে সেই সংগ্রামের গ্রধান বাহিনী। 


দীর্ঘকাল ব্যাগী এই গ্রন্থ রচনার কার্ধে বজনের নিকট হইতে অনেক মূল্যবান 
সাহায্য ও পরামর্শ লাগত করিয়াছি। তাহাদের সকলের নিকটই আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ । 
তাহাদের কয়েকজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বন্ধুবর শ্রীদীনেশচন্ 
চট্টোপাধ্যায়ের নিকট হইতে বিশেষ উৎসাহ লাভ করিয়াই আমি আট বৎসর পূর্বে এই 
গ্রন্থ রচনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলাম। এশিয়াটিক সোসাইটির প্রধান গ্রস্থাগারিক 
শ্রীশিবদাস চৌধুরী মহাশয়ের নিকট হইতে বিভিন্ন গ্রকারের অভি মূল্যবান সাহাফ্য ও 
পরামর্শ লাভ করিয়াছি। বন্ধুবরগ্রঅমূল্য সেন এই গ্রন্থ রচনার গুথম হইতে শেষ 
রবস্ত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া বহু প্রকারের সাহায্য দান করিয়াছেন। বন্ধুবর প্রীহুধাংস্ 
সরকারের নিকট হইতেও অনেক পরামর্শ ও সাহায্য লাভ করিয়াছি। শ্রীমান বঙ্ধিমনন্ত্ 
চট্টোপাধ্যায়ের বিশেষ প্রচেষ্টার ফলেই, এরূপ অল্প সময়ের মধ্যে এই গ্রন্থের গ্রকাশনা 
সম্ভব হইয়াছে। আমার পুত্র শ্রীমান চিন্ময় এবং বন্তা শ্রীমতী ফুন্পরা বু “প্রুফ 
দেখিয়৷ আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। ' 


কলিকাত। স্বপ্রকাশ রায় 
২০শে জুলাই, ১৪৯৬৬ 


প্রকাশকের নিবেদন 


ভারতের কৃষক-বিপ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামঃ £ প্রথম খণ্ড গ্রন্থখানির 
প্রকাশ নম্পর্কে প্রকাশক হিসাবে আমাদের কিছু বলিবার আছে। 


তথাসমদ্ধ এই গ্রন্থথানি লেখক দীর্ঘকাল ধরিয়া! রচনা! করিয়াছেন। 
এ বিষয়ে এরূপ গবেষণামূলক গ্রন্থ ইতিপূর্বে বোধ করি আর প্রকাশিত হয় 
নাই। এ যাবৎ ভারতবর্ষের বনু ইতিহাস-গ্রস্থই রচিত হইয়াছে, কিন্ত 
ভারতবর্ষ ও তার অতীতকে প্রকৃতভাবে বৃঝিতে হইলে যাহাদের সুখ-দুঃখ 
তথ! সমগ্র জীবন-চর্ধার কথা না থাকিলে ভারতের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিয়! 
যায়, অগণিত সেই ভারতবাসীর কথা এসকল অধিকাংশ ইতিহাস-গ্রস্থে 
এ যাঁবৎ রহিয়াছে অনুল্নিথিত; সামান্ত কোথাও উল্লেখ থাকিলেও বিদেশী 
শাসক ও তাহাদের অন্গ্রহপুষ্ট এতিহামিকগণের পরিবেশিত তথ্য ও সিদ্ধান্তের 
প্রতিধ্বনিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেগুলি গতানুগতিক ও নিপ্রাণ। 


বর্তমান গ্রন্থধানি সে সকলের ব্যতিক্রম । ইহাতে লেখক ভারত- 
ইতিহাসের এ যাবৎ অবহেলিত দিকটাই মুখ্যভাবে তুলিয়া ধরিয়াছেন। এ 
গ্রন্থে লেখক বিভিন্ন বিষয়ে যে সকল বিশ্লেষণ করিয়াছেন ও সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছেন, তাহাদের মধ্যে কোন কোন বিষয় সম্পর্কে মতইৈধ থাকা 
স্বাভাবিক | তথাপি ভারতবর্ষের সামগ্রিক ইতিহাস রচনায় এ জাতীয় গ্রন্থের 
একাস্ত প্রয়োজন আছে মনে করিয়াই এরূপ একখানি গ্রন্থ প্রকাশে আমর। 
উৎসাহ বোধ করিয়াছি । 


র্থখানি সর্বসাধারণের নিকট আদৃত হইলে আমাদের এই উৎসাহ ও 
প্রচেষ্টাকে সার্থক জ্ঞান করিব । 


বিষয্-সুা 


মুখবন্ধ 
ৰ অষ্টাদশ শতাব্দী 
অষ্টাদশ শতাব্দীর কৃষক-সংগ্রামের পটভূমিকা। £ 
দ্বাটিশ কবলে ভারত পৃঃ ৩-১৯ 


ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপর্যয় ৩; ইংরেজ শক্তির আবির্ভাব ৮; 
ইংরেজ বণিকগোর্চীর লুণ্ঠন ও ধ্বংসলীলা ৮; ইংরেজ-্ ছিয়াতরের মন্স্তর-_ 
বাল! ও বিহারের মহাভুভিক্ষ (১৭৬৯-৭০ ) ১২; শাসকগোষ্ঠীর নব 
পরিকল্পনা ও বিদ্রোহী ভারতের আত্মপ্রকাশ ১৫। 

প্রথম অধ্যায় £ সন্ব্যাসা-বিদ্রোহ পৃঃ ২০-৫৩ 
বিভ্রোহীদের পরিচয় ২০; বিদ্রোহের আয়োজন ২৬7 বিদ্রোহের কাহিনী 
২৯ প্রথম পর্ব ( ১৭৬৩-৬৪ ) ২৯ দ্বিতীয় পর্ব ( ১৭৭০-৭২ ) ৩) তৃতীয় 
পর্ব (১৭৭৩-৭৮) ৩৬ বিদ্রোহ দমনের আয়োজন ৪৭; চতুর্থ পর্ব ৪২7 
পঞ্চম পর্ব ৪৩7 হষ্ঠ পর্ব ৪৫7 শেষ পর্ব ৪৮) বিদ্রোহের কতিপয় শ্রেষঠ- 
নায়কের পরিচয় ৫০ ; বিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণ ৫২। 

দ্বিতায় অধ্যায় ; মেদিনীপুরের বিদ্রোহ (১৭৬৬-৮৩) পৃঃ ৫৩-৫৬ 
মেদিনীপুরের সংগ্রামী এঁভিহ ৫৩; ঘড়ুই বিদ্রোহ ৫৪; খয়র! ও মাবি- 
বিদ্রোহ ৫৫) প্রথম চোয়াড় বিদ্রোহ ৫৫। 

তৃভায় অধ্যায় £ ত্রিপুরা জেলার সমশেন্প গাজীর বিদ্রোহ (১৭৬৭-৬৮) 

পৃঃ ৫৭-৬১ 

ইংরেজদের শোষণের রূপ ৫৭7 কৃষক*সৈন্তদল গঠন ৫৮ বিজ্রোহ ৫৮) 
স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা ৫৯; সমশেরের শীসন- শৃঙ্খলা, ৬০ । 

চত্র্থ অধ্যায় ; সন্দবাপের বিদ্রোহ (১৭৬৯) পৃঃ ৬২-৬৬ 
ম্ীপের পূর্ব-ইতিহাস ৬২; খিদিরপুরের গোকুল ঘোষালের লুষ্ঠন ৬৩ 
আবু তোরাপের বিভ্বোহ ৬৩; গোকুল ঘোষালের সন্দীপ গ্রাস ৬৪) ১৭৬৯ . 
্ীষ্টাবের বিদ্রোহ ৬৫; বিস্রোহের পরিণতি ৬৬। 

পঞ্চম অধ্যায় £ হুষক-তন্তবায়গণের সংগ্রাম (১৭৭০-৮০) পৃঃ ৬৭-৭৮ 
মস্লিন বস্ত্র ৬৭; কোম্পানির উৎপীড়ন ৬৮) তস্তবায়গণের গ্রতিরোধ- 
সংগ্রাম ৭১; শাস্তিপুরের ভন্তবায়-সংগ্রাম ৭২; তন্তবায়'সংগ্রামের নেতৃবৃন্দ 
৭৩; ট্রেডফুনিযন-আনোলনের অয়নবপ স্ববন্ধ প্রতিরোধ-সংগ্রাম ৭৫7 
গ্রতিরোধ-সংগ্রামের পরাজয় ও বন্ত্রশিল্ের ধংস ৭৭। 


( ছাব্বিশ ) 


ষষ্ঠ অধ্যায় : পার্বত্য টট্টগ্রামে ঢাকমা-বিদ্রাহ (১৭৭৬-৮৭) পৃঃ ৭৯-৮৬ 
চাক্মাজাতির জীবনধারা ৭৯; শোষণ-পদ্ধতি ৮১) গ্রথম বিশ্বোহ 
( ১৭৭৬-৭৭) ৮২; দ্বিতীয় বিশ্বোহ (১৭৮২) ৮৩) তৃতীয় ও চতুর্থ 
বিজোহ | ১৭৮৪-৮৭ )৮৪। 
..সিপ্তম অধ্যায় £ লীল ও লীলঢাষীর সংগ্রাম (১৭৭৮-১৮.) পৃঃ ৮৬৯১ 
বজদেশে নীলের চাষ ৮৬; বঙ্গদেশে নীলকর দস্থার আবির্ভীব ৮৭; নীল- 
করের শোষণ ও উৎদীড়ন ৮৮) নীনচাষীর সংগ্রাম ৯৫ | 
 অঙটম অধ্যায়: লবণশিল্ম ও মালকঙ্গীদর সংগ্রাম ( ১৭৮০-১৮০৪) 
পৃঃ ৯১-৯৯ 
ঘোগনহগে বাংলার লবণ 5১ ইংরেজের গ্রাসে বাংলার লবণ ৯২; লবণ- 
কারিগরদের ছারা! ৯৪; সারার সংগ্রাম ৯৮। মবগশকের 
বিলোপ সাধন ৯৯। 
নবম অধ্যায়: রেশমষ্টাষীর সংগ্রাম, (১৮১৮) পৃঃ ১০-০৩ 
রেশমীবন্ত্-শিল্পলের ধ্বংসসাধন ১০০; রেশমীস্থতার ব্যবসা ১০১ রেশম- 
চাষী ও রেশম-শ্রমিকদের শোষণ ১০২; রেশমচাষী ও রেশম- ্রমিকদের 
প্রতিরোধ ১০৩। 
দশম অধ্যায় ঃ আফিম ও আফিমচাষী (১৭৮০৯৩)  প্ুঃ ১০৩-১০৫ 
ইংরেজের গ্রাসে আফিম ১০৩) শোষণ ও উৎপীড়ন ১০৪; আফিমচাষীর 
প্রতিরোধ ১*৪) আফিমচাষের অবসান ১*৫। 
একাদশ অধ্যায় £ রংপুর-বিদ্রোহ (১৭৮৩) পৃঃ ১০৫-১২ , 
পটভূমিকা ১০৫; বিদ্রোহ ১০৯; শেষ পরিণতি ১১১। 
স্বাদ অধ্যায় : যশোহর-খুলনার প্রজ্াবিদ্রোহ(১৭৮৪-৯৬) পৃঃ ১১২-১৫ 
ইংরেজ বলিকের উৎপীড়ন ১১২) গণবিভ্রোহ ১১৫। 
ত্রয়োদশ অধ্যায় : বারভুমের গণ-বিদ্রোহ (১৭৮৫-৮৬) পৃঃ ১১৫-১৭ 
চতুর্দশ অধ্যায় : বীরভূমন্বাকুড়ার “পাহাড়িয়া'-বীদ্রাহ (১৭৮৯৯১) 
পৃঃ ১১৮২৬ 
বিদ্রোহীদের পরিচয় ১১৮; বিজ্রোহের কাহিনী (১৭৮৮-৮৯ ) ১২১) দ্বিতীয় 
পর্ব (১৭৯০-৯১) ১২৪। 
পঞ্চদপ অধ্যায় : বাখরগণ্জের স্বাঙ্গিয়া বিদ্রোহ পৃ; ১২৬-৩১ 
১৭৮৭ খ্রীষটাবের ছুতিক্ষ ১২৮ ) বিজ্রোছের কাহিনী ১২৯। 7 
(িযাড়ণ অধ্যায়: মারার “টির বলব / শে 
১৩১-৩৯ 
বৃডন জমিয়ায়জেনীর স্্ট---ভারতে ইংরেজ শাসনের পামাঁজিক ভিডি রচনা: 
সে রা বন্যবসত--অমিধারশেণীর জয় ১৩২? চিন 


( সাতাশ ) 


বন্দোবস্তের উদ্দেশ্য ১৩৩; (ক) সামাজিক-রাঁজনৈতিক উদ্দেশ্য ১৩৩$ 
(থ) অর্থ নৈতিক উদ্দেস্ত ১৩৬) নৃতন ভূমিবিপ্লবের ফলে ভূমিস্বত্বের নৃতন 
রূপ ১৩৭) সরকারী জমিদারি ১৩৮। 

'সপ্তদশ অধ্যায় £ দ্বিতীয় চোয়াড়বাদ্রোহ (১৭৯৮-৯৯ ) পৃঃ ১৩৯-৫৬ 
পটভূমিকা ১৩৯; বিদ্রোহের মুল কারণ ১৪১; বিদ্রোহের কাহিনী-- 
১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্ ১৪৪; ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্ব ১৪৮; নৃতন পরিকল্পনা ১৫৪। 


উনবিংশ শতাব্দী 


উনবিংশ শতাব্দীর কৃষক-সংগ্রামের পটড়ূমি £ 

শিল্পায় ধনতন্ত্রের লুঠল পৃঃ ১৫৯৮২ 
ইংলগ্ডের শিল্প-বিপ্লব £ শোবণের নুতন কূপ ১৫৯7 ভারতের কৃষিতে ধনতন্তরের 
ক্রমবিকাশ £ ভূসম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত অধিকার:১৬১) মুদ্রার ভিভিতে 
নৃতন অর্থনীতি ঃ মহাজনশ্রেণীর আবির্ভাব ১৬৩; কৃষিব্যবস্থায় অরাজকত! ও 
জমিদারী প্রথার বিস্তার ১৬৬; কৃষিজমির ক্ষুত্রাতিক্ষুত্র খণ্ডে পরিণতি 
১৬৭; নূতন জমিদার শ্রেণীর আবির্ভাব ১৬৮7 মধ্যশ্রেণীর জন্ম ১৭*; 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে মধ্যন্বত্থের রূপ ১৭১; মধ্যশ্রেণীর সামাজিক ও 
রাজনৈতিক ভূমিকা ১৭৩; স্থায়ী দুর্ভিক্ষের আবির্ভাব ১৭৫; ভারতে 
দুপক্ষের খতিয়ান ১৭৬। 

বঙ্গীয় “রিনাসাঙ্স' ও হ্ুষক সম্প্রদায় পৃঃ ১৮৩-২২, 
দুই শ্রেণী-_ছুই সংগ্রাম ১৮৩; বঙ্গীয় “রিনাসান্স” কি ও কেন ১৮৫; উনবিংশ 
শতাব্ধীর শ্রীরূপ ১৮৭; “রিনীসান্দের প্রগতিশীলতার উৎস ১৮৯ 
“রিনাসান্স” আন্দোলনে শ্ববিরোধিতা ১৯*) “রিনাসান্স'-এর জাতীয়তাবাদ 
বনাম কৃষকের মুক্তি-সংগ্রাম ২০১; রামমোহন রায়ের চ্ুমিকা ২০৪; 
বঙ্কিমচন্দ্রের ভূমিকা ২*৭; স্বামী বিবেকানন্দের ভূমিকা ২১১; কৃষক 
সংগ্রামের এতিহা ও শিক্ষা ২১৮। 


প্রথম অধ্যায় 8 ময়মনসিংহের গানে! জাগরণ পৃঃ ২২১২৩ 
গারে! উপজাতির পরিচয় ২২১7 জমিদার ও ব্যবসায়িগণের শোষণ ২২১) 
নৃতন ধর্মে দীক্ষা ২২২ ; গারোরাজ্য স্থাপনের প্রয়াস ২২৩। 

দ্বিতীয় অধ্যায় 8 মেদিনীপুরের নায়েক বিদ্রোহ (১৮৬-১৬) 

পৃঃ ২২৪-২৭ 
পটভূমিকা ২২৪; নায়েকদিগের পরিচয় ২২৪; বিপ্রোহ ২২৫। 
তৃতীয় অধ্যায় 8 ময়মনসিংহ পরগনায় হৃয়ক-বিদ্রোহ (১৮১২) 
| পৃঃ ২২৭-২৯ 
উতুর্থ অধ্যায় 8 সম্বীপর তৃতীয় বিদ্রোহ (১৮১৯) পৃঃ ২২৯-৩০ 


( আঠাশ ) 


পঞ্চম অধ্যায় 8 ময়মনসিংহের “হাতা খেদা বিদ্রোহ” পুঃ ২৩০৩২ 
সামস্ততন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ২৩১ বিদ্রোহ ২৩১। 


ষষ্ঠ অধ্যায় 8 ময়মনসিংহের প্রথম “পাগলপন্থী" বিদ্বোহ (১৮২৫-২৭) 
পৃঃ ২৩৩-৩৬ 
নৃতন ধর্মমতে দীক্ষা ২৩৩; বিদ্রোহের পটভূমি ২৩৩ বিস্রোহের কাহিনী 


৫ |. 


সপ্তম অধ্যায় 8 নীলচঢাষীর সংগ্রাম (১৮৩৪৮) পৃঃ ২৬৬, 
রি ব্যাপক নীলচাষের আর্ত ২৩৬; ভূমিদা স্পরিণতি ২৩৭ ) প্ীল- 

করের সমর্থনে রামমোহন-ছ্বারকানাথ পর: ও নীনকরের স্বরূপ 

২৪০) জমিদাররূপে ইংরেজ নীলকর ২৪২; নীলকরের নীল-জমিদারি ২৪৫; 

“নীলকরের পৌষমাস, নীলচাষার সর্বনাশ ২৪৭; নীলকর ও জমিদার ২৫*; 
0 নীলচাষীর ভূমিদাসত্ব ২৫২) নীলচাষীর সংগ্রাম ২৫৬। 


অষ্টম অধ্যায় 8 বঙ্গদেশের ওয়াহানা বিদ্রোহ (১৮৩১) পুঃ ২৬১৮২ 
সা. ওয়াহাবী আন্দোলনের আরম্ভ ২৬৩7 ওয়াহাবী আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য ২৬৩; 
ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য ২৬৪; বাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য ২৬৪; অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট 
২৬৬; বিদ্রোহের কাহিনী ২৬ ; জমিদারের সহিত সংঘর্ষ ২৭০ । তিতুমীরের 
প্রথম আক্রমণ ২৭৩) তিতুমীরের বিদ্রোহ :ঘোষণ। ও যুদ্ধ ২৭৪) ইংরেজ 
সরকারের সহিত যুদ্ধ ২৭৬; নীলকরদের বিরুদ্ধে+£ংগ্রাম ২৭৭; বাঁশের 
কেন্প! ২৭৭; ইংরেজ-জমিদারগণের মিলিত বাহিনীর, পরাজয় ২৭৮; ইংরেজ 
বাহিনীর অভিযান ২৭৯ তিতুমীরের পরাজয় ও মৃত্যু ২৭৯; বারাসত- 
বিষবোহের এঁতিহাসিক অবদান ২৮১। 


নবম অধ্যায় 8 দ্বিতায় পাগলপন্থা (গারো) বিদ্রোহ (১৮৩২-৩৩) 


পৃঃ ২৮২-৮৭' 
জান্কু ও দোবরাজ পাথর ২৮৩; বিদ্রোহের অবসান ২৮৫ 


দশম অধ্যায় 8 ময়মনসিংহের গারো! বিদ্রোহ (১৮৩৭-৮২) পৃঃ ২৮৬৯০ 

. ১৮৩৭ গ্রীষ্টাবের বিক্রোহ ২৮৭; ১৮৪৮ খ্রীষ্টাবের বিপ্রোহ ২৮৭) ১৮৬১ 
্রীষ্টাব্ের বিদ্রোহ ২৮৭7 ১৮৬৬ খ্রীষটাবের বিজ্রোহ ২৮৮; ১৮৭১ শরীষ্টাবের 
বিশ্বোহ ২৮৯; ১৮৮২ শ্রীষ্টাবের বিভ্রোহ ২৮৪। | 


একাদশ অধ্যায় 8 ফরিদপুরের ফরাজী বিদ্রোহ (১৮৩৮-৪৮)পৃঃ ২৯০৯৯ 
ফয়াজীদের পরিচয় ২৯০ শরিয়তুন্নার জীব ২৯৪; শরিযতুয়ায 
বৈপ্লবিক ধর্মসংস্কার" ২৯১) ্থাধীন রাজা স্থাপনের পরিকল্পনা ২৯৩; স্বার্থীন 
রাজা প্রতিঠার আয়োজন ২৯৩; বিরুদ্ধ শক্তির সমাবেশ ২৯৫) সংগ্রামের 

্ট কাহিনী ২০৫; ফয়াজী বিজ্রোছেয বৈশিষ্ট ২৯৮। | : 


্‌ 


( উনজিশ ) 


দ্বাদশ অধ্যায় & ত্রিপুরার হ্কষক বিদ্রোহ (১৮৪৪-৯*) পৃঃ ৩*২-১০ 
ত্রিপুরার জনসাধারণ ৩০০) জনসাধারণের পরিচয় ৩০১; সামস্ততান্ত্িক ও 
বৈদেশিক শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ £ (১) তিগ্রা-বিদ্রোহ (১৮৫০ ) ৩০২3 
(২) জমাতিয়া বিদ্রোহ (১৮৬৩) ৩০২; (৩) কুকি-বিক্রোহ"( ১৮৪৪-৯০ ) 
৩০৪) কুকি-বাজারের॥শোষণ ৩০৫; । মহাজনী শোষণ উৎপীড়ন ৩০৬; কুকি-' 
অতাখান ( ১৮৬০-৬১) ৩০৭; আদিবাসী খ শাসকগোঠী ৩০৯। 


(8তয়াদশ অধ্যায় 8 সীওতাল-বিদ্রোহ:( ১৮৫৫-৫৭) _ পুঃ ৩১০৪১ 
নাওতাল-বিভ্রোহের মূল লক্ষ্য ৩১০ অতীত এভিহাস ৩১২; নির্মম শোষণের 
রূপ ৩১৩) গণ-সমর্থন ৩১৯ বিজ্রোহ্র কাহিনী": ১৮৫৪ শ্রীষটাব ৩১৯). 
১৮৫৫-_বিদ্রোহের বিস্তার ৩২১ বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহের বিস্তার: 
(১) গোদ্ধা (বিহার ) ৩২৮) (২) পাকুড় (বিহার ) ৩২৯; (৩) মহেশপুর 
৩৩০ ; বিজ্রোহ দমনের আয়োজন ৩৩১) বিদ্রোহ দমনের অভিযান ৩৩১ $ 
বারহাইত পুনরধিকার ৩৩২3 বিদ্রোহীদের অধিকারে বীরভূম ৩৩২) 
সরকারের মার্জন! ঘোষণা! ৩৩৩; সামরিক আইনের প্রয়োগ ৩৩৪; বিদ্রোহের 
অবসান ৩৩৬) সীওতাল পরগনা! জেল! গঠন ৩৩৯7 সীওতাল-বিভ্রোছের 
তাৎপর্ধ ৩৩৯। 


চতুর্দশ অধ্যায় $ ১৮৫৭ শ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহ ও বঙ্গদেশ পৃঃ ৩৪১-৬৯ 
নুচন| ৩৪১ 7 গণ-শাসনের রূপ ৩৪৬; মহাবিদ্রোহে বিভিন্ন শ্রেণীর ভূমিকা 
৩৪৯; মহাবিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণ ৩৫৩; ম্হাবিজ্রোছের বৈশিষ্ট্য ও 
অবদান'৩৫৯; মহাবিষ্রোহ .ও বঙ্গদেশ ৩৬২ বঙ্গদেশে বিভিন্ন শ্রেণীর 
ভূমিকা ৩৬৪ । 


পঞ্চদশ অধ্যায় 8 মহাবিদ্রোহের পরবর্তাকালে ভারতবর্ষ পৃঃ ৩৬৯-৮২ 
ভারতীয় প্রতিক্রিয়ার শক্তিবৃদ্ধি ৩৬৯) ভারতীয় মৃলধনী শ্রেণীর জন্ম ৩৭১) 
বৃটিশ ও ভারতীয় মূলধনী-শ্রেণীর সংঘাত ৩৭৩$ কৃষি-সংকট ও কৃষক-বিক্ষোভ 
৩৭৩ ; জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম ৩৭৬। 


ধ্যায় £ নীল-বিদ্রোহ ( ১৮৫৯-৬১) পৃঃ ৩৮২৪১, 
অ্রিন্ফুলিঙ্গ ৩৮২7 বিজ্রোহের সংগঠন ও কৌশল ৩৮৫) 
বিদ্রোহের নেতৃত্ব ৩৮৭7 বিষ্বচরণ ও দিগন্বর বিশ্বাস ৩৯০; 
৩৯১; ইঞ্িগো-কমিশন? ৩৯৪; নীল-বিদ্রোহের অবসান ৩৯৬ 
টি, সাহিত্য ৩৯৭) রেভারেড লঙ-এর পুস্তিকা! ৩৯৮) নীলার্পণ 
“বিদ্রোহে অপ শ্রেণীর ভূমিকা! ৪০১; হুরিশজ মুখোগাধ্যার 
৪৫) / নীল-বিজোহের শিক্ষা ৪*৭। 
সগদশ অধ্যায়  স্বন্দরবন অঞ্চালর বিদ্রোহ (১৮৬১) পুঃ ৪১৯-১৩ 
সিরাত সংগ্রামের কাহিনী ৪১১; ইংরেছ 
৪১২। 


( ত্রিশ ) 


অষ্টাদশ অধ্যায়: সম্্ীপর চতুর্থ বিদ্রাই (১৮৭০) পৃ ৪১৩-১৫ 
ম্ীপের জমিনারির গরিণাম ৪১৩; ইংরেজ জমিদারের আবির্ভাব 8১৪। 
ংপ অধ্যায় ৫* িরান্গ্র-বাদ্রাই (১৮৭২-৭৩) পৃঃ ৪১৬৩২ 
নিরাজগঞ্জ-বি্রোহের ধতিহাসিক গুরুত্ব $ ১৬) দিরাজগঞ্জের জমিদার 
শরীর পরিচয় ৪১৭; জমিদারী শোষণের রূপ ৪১৮ । বিদ্রোহের অরিন 
৪২২? বিল্োছের কাহিনী ৪২৩) সরকারের বি্বোহ দমন ৪২৬ বিদ্রোহের 
মবলান ৪২৭) ছড়ায় ও গানে দিরাজগঞ্জবিজোহ ৪২৮) িরাজগণ্থ- 
বিজ্োহের তাংপর্য ও শিক্ষা ৪৩১ | 
অধ্যায়: যাণাহারর নীল-বিদ্রাহ ( ১৮৮৯) পৃঃ ৪৩২-৩৫ 
বিদ্রোহের কারণ ৪৩২। | 
একবিংশ অধ্যায়: উনবিংশ লতাব্দার ঢাকাত ও ডাকাতি 
| পৃঃ ৪৩৪-৪৬ 
ডাকাতের হাটি ৪৩৪ জমিদারী গ্রধার ফগে ডাকাত হট ৪৩৭ । জমিদার- 


ডাকাত ৪৩৮) জমিদার-নীলকর-বিরোধী ডাকাত ৪৪১; ডাকাতি ও 
বৃত্তির অর্থ নৈতিক ব্যাথা! ৪৪৫। 


নির্ঘট পৃঃ 8৪৭-৫২৯, 
গ্র্সূচী পৃঃ ৫৩০৪১ 
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অষ্টাদশ শতাব্দীর কৃষক-সংগ্রামের পটডুমি 
ঘ্বটিশ কবলে ভারত 
ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপর্ধয় 


পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজ শক্তির জয় ও ভারতের ভাগ্য-বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের 
ইতিহাসে এক যুগ-পরিবর্তনের সুচনা হয়। এই ভাগ্য-বিপর্ধয় বা যুগ-পরিব্র্তন 
আকন্মিক ভাবে দেখ! দেয় নাই। ভারতীয় সমাজের গর্ভে ইহার কার্য আরম 
হইয়াছিল মোগল শাসনের শেষার্ধ হইতে । তখন হইতেই সমাজের মধ্যে একটা 
ভাঙা-গড়ার কাজ আরম্ভ হইয়৷ গিয়াছিল। পলাশীর যুদ্ধে ভারতের ভাগ্য-বিপর্যয় ও 
বিদেশী ইংরেজ শক্তির ক্ষমতালাভ তাহারই পরিণতি । ইহা তৎকালীন ভারতের 
সমাঙ্জের মধ্যে বিভিন্ন অবস্থা ও শক্তির সংঘাতের ফলে অনিবার্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। 

স্মরণীতীত কাল হইতে ধন-শ্বর্ষের লোভে কত বৈদেশিক শক্তি ভারতবর্ষ আক্রমণ 
করিয়াছে, তাহাদের কেহ বা বিপুল পরিমাণ ধন-সম্পদ লুঠন করিয়া, নগর-জনপদ' 
ধ্বংস ও অগণিত নর-নারীকে হত্যা করিয়া ফিরিয়া গিয়াছে, আবার কেহ বা ছূর্বল 
হস্ত হইতে স্থানীয় ক্ষমতা কাড়িয়া লইয়! এবং এদেশেই সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া 
এদেশের মানুষের সহিত মিশিয়। গিয়াছে । ভাহাদের সেই আক্রমণ ও সাম্রাজা 
স্থাপনে এদেশের প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থার কোন মৌলিক পরিবর্তন ঘটে নাই। 
* তাহাদের কেহই ভারতের সমসাময়িক সামাজিক স্তরকে নিজেদের মৌলিক স্বার্থের 
বিরোধী বলিয়! গ্রহণ করে নাই। সুতরাং তাহাদের সমসাময়িক সমাজ-ব্যবস্থার 
কাঠামোট! ভাঙিয়া৷ চুরমার করা তাহাদের প্রয়োজন হয় নাই, অবশ্ত সেই শক্তিও 
তাহাদের ছিল না। ৃ | 

সপ্ডদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ফুরোপের শিল্পবাণিজ্যে উন্নত বিভিন্ন জাতিয় বণিক- 
সম্প্রদায় ভারতে আগমন করে। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাবী ব্যাগীয়া ভারতের 
ব্যবসায়-বাণিজ্যে একচেটিয়৷ অধিকার লাভের জন্য তাহাদের সংগ্রাম ও সেই সংগ্রামে 
ইংরেজ শক্তির জয়লাভের সহিত পূর্বের কোন বৈদেশিক আক্রমণের তুলনা চলে না। 
ভারতের প্রচলিত সমাজ, সংস্কতি ও এঁভিহথ পূর্বের কোন আক্রমণকারীরই সম্পূর্ণ 
অচেনা ছিল না। কিন্তু এই সকল বণিকসম্প্রদায় ছিল সম্পূর্ণ নৃতন। সমাজ- 
বিবর্তনের যে ত্তর হইতে ইহাদের স্থ্টি সেই সামাজিক স্তরের উুলনায় ভারতীয় সমা 
ছিল অনেক পিছনে । ইহারা যুরোপের ব্যবসাযী-বুর্জোয়াশ্রেণী, ভারতের প্রচলিভ 
প্রাচীন হবয়ংসম্পূর্ণ সমাজের স্বাভাবিক শত্রু; ইহারা সেই সমাজ-ব্যবস্থা ধ্বংস করিবার 
শক্তিতে বলীয়ান; ইহাদের সেই শক্তি ছিল দুর্সিবার। - 
_. ষে লময়ে ভারতের বুকের উপর বিদেশী৷ বণিক-সম্প্রদায়গুলির গ্রতিবন্থিতা বিশেষ 
প্রবল হইয়! উঠে, তখনই ভারতের সমাজের মধ্যে এক বিরাট ছুর্ধাগ ও ভাঙন. 


৪ _ ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গ্রণতান্ত্রিক মংগ্রাথ 


স্পষ্টরূপে আত্মপ্রকাশ করে। সমগ্র ভারতবর্ষ পূর্বে কখনই একটি এঁক্যবন্ধ দেশ ও 
জাতিরূপে গড়িয়া উঠে নাই। সেই কার্য মোগল শাসনকালে অনেক দূর অগ্রসর 
হইয়াছিল সত্য, কিন্তু সেই এঁক্য ছিল কেবলমাত্র সামরিক শক্তির উপর প্রতিঠিত। 
জাতিগত প্রশ্ন বাদ দিলেও তখন ভারতবর্ষ ছিল রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক 
দিক হইতে শতথণ্ডে বিচ্ছিন্ন একটা বিশাল ভূখণ্ড মাত্র। এই বিশাল তৃথণ্ড ছিল 
বহু গোষঠী, বছ ভাষা, বন্ধ ধর্ম এবং বিভিন্ন ঘ্যরের সংস্কৃতি ও চেতনায় বিভক্ত । 

মোগল সম্রাটগণ শাসনকার্ধে ও সামরিক শক্তিতে তুর্ক-আফগানদের অপেক্ষ। অধিক 
উন্নত হইলেও সামস্ততান্ত্িক মোগল সাম্রাজ্য ভারতবর্ষের কোন মূল শ্রেণীর সমর্থনের 
ভিত্তির উপর গড়িয়া উঠে নাই। স্্বাদার-জায়গীরদার-আমলা-কর্মচারীদের একটা 
বিরাট কাঠামো এবং একটা বিশাল সৈম্বাহিনী--ইহাই ছিল মোগল সাম্রাজ্যের 
প্রধান স্তস্স্বরপ। শেরশাহের মৌলিক কৃষি সংস্কারের ভিত্তিতে গঠিত আকবরের 
কৃষিনীতি মোগল সাম্রাজ্যের প্রাণরস যোগাইত | কিন্তু আকবরের মৃত্যুর পর হইতে 
সেই কৃষিনীতি শাসকগণের স্বারা উপেক্ষিত হইয়! ক্রমশ ভাঙিয়৷ পড়িতে থাকে। 
মতদিন আমলাতীস্ত্রিক কাঠামো ও সৈম্তবাহিনী অটুট ছিল, ততদিন মোগল সাম্রাজ্য 
দৌর্দণড প্রতাপে ভারত শাসন করিয়াছিল। এইগুলি ছুর্বল হুইয়৷ পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে 
সাম্রাজ্যও দুর্বল হইয়! পড়িতে থাকে। 

কিন্ত ভারতীয় সমাজের মূল শক্তি নিহিত ছিল অন্তত্র। পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন 
অসংখ্য হ্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম-সমাজ ছিল সেই শক্তির উৎস। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেবভাগ 
পর্যস্ত ইহাই ছিল সমগ্র ভারতবর্ষের সমাজ-ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। এই সমাজবব্যবস্থা 
যুগ-যুগাত্ত কাল হইতে অসংখ্য বৈদেশিক আক্রমণকারীর হস্ত হইতে আত্মরক্ষা! করিয়া 
টিকিয়। থাকিতে পারিলেও উন্নততর সামাজিক স্তরের কোন শক্তির আক্রমণে বাধা 
দেওয়া, অথব! সেই শক্তির আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া! টিকিয়া৷ থাকা এই অতি 
গশ্চাৎপদ গ্রাম-সমাজের পক্ষে কোন ক্রমেই সম্ভব ছিল না। তখন মানব-সমাজের 
ইতিহাসে উন্নততর বুর্জোয়াশ্রেণীর অভ্যুদয় ও আধিপত্যের যুগ্ন আরম্ভ হয়! গিয়াছে। 
এই নূতন যুগের সঙ্গে ভারতের প্রাচীন গ্রাম-সমাজের ব্যবস্থা ছিল সামঞস্তহীন। 
ভারতীয় সমাজের অগ্রগতির পথে এই অচল ও অপরিবর্তনশীল সমাজ-ব্যবস্থা একটা! 
বিরাট বাধা হইয়! দাড়াইয়াছিল। তৎকালীন ভারতীয় গ্রাম-সমাজের চিত্রটি ছিল, 
নিয়রূপ : 

"জমির উপর সাধারণ অধিকার, কৃষি ও হস্তশিল্পের সংমিশ্রণ এবং এমন একটা 
অপর্িবর্তনীয় শ্রম-বিভাগ যাহা কোন নৃতন গ্রাম-দমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবামাত্র একটা 
ছককাটা নিয়ম হিসাবে ব্যবহৃত হইত। ইহাই ছিল ভারতীয় গ্রাম-সমাজের ভিত্তি। 
***দর্বাপেক্ষা সরল রূপের গ্রাম-সমাজে সকলে একত্রে মিলিয়া জমি চাষ করিত এবং 
সমাজের সকল সত্যের মধ্যে ফসল ভাগ করা হইত। তাহার সঙ্গে প্রত্যেক পরিবারে 
সাঁছাযাকারী শিল্প হিসাবে তা কাটা ও কাপড় বুনিবার ব্যবস্থ। ছিল। এই ভাবে 
স্য়সাধারণ যখন সকলে মিলিয়া একই কাজ করিত, তখন দেখিতে পাই যে, সমাদর 


অষ্টাদশ শতাব্দীর কৃষক-সংখ্রামের পটভূমি ৫ 


প্রধান ব্যক্তি' ছিল একাধারে বিচারক, পুলিশ ও কর-আদায়কারী ।'""*"য্দি কোন্‌: 
সমাজের জনসংখ্য! অত্যধিক বৃদ্ধি পাইত, তবে পার্থবর্তী স্থানের অব্যবহৃত জমির উপর 
ঠিক এ সমাজের মতই আর একটি নৃতন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইত।-.*...যে স্য়ংসপপূর্ণ 
গ্রাম-সমাজ ক্রমাগত একই আকারে নিজেদের সংখ্যা বাড়াইয়৷ চলে এবং ঘটনাক্রমে 
ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেও একই স্থানে এবং একই নামে আবার গড়িয়া উঠে, সেই স্বয়ংসম্পূর্ণ 
গ্রাম-সমাজের উৎপাদন-সংগঠনের সরলতার মধ্যেই এশিয়ার সমাজের অপরিবতনশীলতার 
গুড় রহস্যের সমাধান খুঁজিয়া পাওয়! যায়। এশিয়ার সমাজের অপরিবর্তনশীলতার 
সঙ্গে এশিয়ার রাষ্ট্র সমূহের নিরবচ্ছিন্ন ধ্বংস ও পুনঃ প্রতিষ্ঠা এবং বিভিন্ন রাজবংশের 
নিরবচ্ছিন্ন পরিবর্তন সম্পূর্ণ সামঞ্স্তহীন ৷ বাজনৈতিক আকাশের ঝড়-বঞ্চ সমাজের 
মূল অর্থ নৈতিক উপাদানসমূহের কাঠামোটাকে স্পর্শ ই করিত না।৯১ 

এই গ্রাম-সমাজের ভিত্তির উপর বাড়িয়া উঠে ভারতের নিজন্ব স্থানীয় সামস্ত- 
প্রথা। কিন্তু তুর্ক-আফগান ও মোগল সম্রাটগণ এক কৃত্রিম কে্দর-নিয়ন্ত্িত রাষীয 
সামন্তপ্রথার প্রবর্তন করিয়া দেশীয় সামস্তপ্রথার সহজ বিকাশে বাধা দেয়। কায়েমী- 
্বার্থসম্পন্ন জায়গীরদার ও স্থবাদারগণ এবং গ্রাম-সমাজ্জের নিকট হইতে খাজনা 
আদায়কারী জ্রমিদারগণ-_ইহারাই ছিল সেই রাষ্্ীয় সামস্তপ্রথার ভিত্তি । কেন্দ্রীয় 
শাসকদের বাধা সত্বেও দেশীয় সামস্তগ্রথা অন্ততঃ আংশিকভাবে বিকাশ লাভ করে। 
তুর্কআফগান ও মোগল সম্রাটগণের ভয়ঙ্কর শোষণ ও উৎ্পীড়ন হইতে নিষ্কৃতিলানের 
আশায় জনগণ দেশীয় সামস্তরাজগণের পিছনে ্াড়াইত। জনগণের সমর্থনের ফলেই 
দেশীয় সামস্তরাজগণ প্রবল হইয়! উঠে এবং তাহাদের গ্রচণ্ড আঘাতে মোগলশক্তি 
দুর্বল হইয়া পড়ে। মোগল শাসনের প্রথম যুগে প্রবতিত কৃষি-নীতির ধ্বংসোন্থুখ 
অবস্থায় কৃষক জনসাধারণের সমর্থনপুষ্ট দেশীয় সামস্তগোর্ঠীর সেই প্রচণ্ড আঘাত লহ 
করিয়া টিকিয়! থাক! মোগল সাম্রাজ্যের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। 

সধদশ শতাবীর গ্রারস্ভকাল হইতে ভারতীয় সমাজে আর একটি শ্রেণী ধীরে ধীরে 
দেখা দিতে থাকে এবং ইহারা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই একটি শক্তিশালী 
শ্রেণীরপে আত্মপ্রকাশ করে। ইহারা মধ্যশ্রেণী। তখন মোগল-শক্তির পতন আরম্ত 
হইয়৷ গিয়াছিল, বিশাল মোগল সাম্রাজ্য ভাঙিয়৷ খান খান হইয়। পড়িতেছিল। 
এই অবস্থায় ভারতীয় সমাজের এই মধ্যবর্তী শ্রেণীটি নগর-কেন্তরগুলিতে আসিয়া! ভিড় 
করিতে থাকে। ইহারা ছিল ভারতের ব্যবসায়ী বৃর্জোয়াশ্রেণী। পূর্ব হইতেই ইহারা 
_নবাব-বাদশাহ, বাজা-মহারাজা ও তাহাদের অস্তঃপুরের ভোগবিলাসের সামগ্রী 
সরবরাহ করিয়! বিপুল ধন-এশ্বৰ গড়িয়া তুলিয়াছিল। তখনও দ্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম- 
সমাজই ছিল উৎপাদনের কেন্ত্। এই সকল উৎপাদনের যে উদ্ধত অংশ বিভিন্ন 
উপায়ে পণ্যে পরিণত হইত, তাহা! ক্রয়-বিক্রয়ের জন্ত প্রায় মকল নগরেই বাবসায়-কেজ 
প্রতিঠিত হইয়াছিল এবং এই সকল কেন্দ্র গড়িয়! উঠিবার পর হইতেই বিভিন্ন প্রেদীর 
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টি ভারতের কৃষক-বিপ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাথ 


কারিগরগণ গ্রাম হইতে এখানে আসিয়! ভিড় করিতে থাকে । ব্যবসায়ী-বুর্জোয়াগণ 
ইহাদের লইয়া ছোট ছোট কারখানা বসাইল। তাহারা গ্রাম-সমাজের ও এই সকল 
কারখানার পণ্যসম্তার নগরের বাজারে বিক্রয় ও বিদেশে রগানি করিয়া ক্রমশ 
আরও বিপুল ধন-এশ্বর্য সঞ্চয় করিয়া সমাজে প্রবল হইয়! উঠিল। 
দেশীয় ব্যবসায়ী বুর্জোয়াদের প্রতিষ্ঠিত কারিগরি শিল্প নৈপুণ্যের দিক হইতে 
যথেষ্ট উৎকর্ষ লাভ করিলেও সমাজের উপর তলার মুষ্টিমেয় মানুষের মধ্যেই সেই 
উতৎকর্ষের ফলভোগের অধিকার সীমাবদ্ধ ছিল। শাগকশ্রেণীর ভোগবিলাসের চাহিদা 
মিটানোই ছিল ইহার উদ্দেশ্ব। অন্যদিকে অসংখ্য স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম-সমাজের খোলসের 
মধ্যে আবদ্ধ কোটি কোটি মানুষের জীবনযাত্রা পরিবর্তনহীন অবস্থায় যুগ যুগাস্তকাল 
হইতে একই ভাবে চলিয়৷ আসিয়া একটা পর্বতপ্রমাণ বোঝার মত সমগ্র ভারতীয় 
সমাজের অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করিয়! রাখিয়াছিল। 
মোগল শাসনের শেষভাগে ভারতীয় সমাজের সর্বত্র গভীর ও ব্যাপক ভাঙন আরম্ভ 
হইয়! যায়। সেই সময় প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যেও একটা গভীর সন্কট দেখা 
দেয়। গ্রাম-সমাজের কর আদায়কারী 'প্রধান ব্যক্তিগণ" ব্যাপক ক্ষমতার বলে ক্রমশ 
উৎগীড়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতে থাকে । তাহাদের সহিত সমাজের ঘনিষ্ঠ 
সম্পর্কও লোপ পাইতে থাকে। বহু ক্ষেত্রে এই 'প্রধান ব্যক্তিগণ গ্রাম-সমাজের 
বিশ্বস্ত পরিচালকের সম্মানিত পদ হইতে বিচ্যুত হইয়া মোগল সম্রাটের স্বণিত আমলা- 
তাস্ত্রিক গোমস্তায় পরিণত হয় । কোথাও বা! তাহারা মোগল শাসকদের খাজন! ও কর 
আদায়কারী “জমিদার-এর কার্ধ গ্রহণ করে। 
অন্যদিকে মোগল সাম্রাজ্যের অস্তিম অবস্থায় দিল্লীর কেন্দ্রীয় সরকার উহার 
সর্বাপেক্ষ। গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য কৃষিকারধের জন্য জলসেচ ও জল সরবরাহ-ব্যবস্থা৷ অব্যাহত 
রাখিবার কথ! একরূপ তৃলিয়৷ যায় । কুষিকার্ধ তথা গ্রাম-সমাজের অস্তিত্ব বুক্ষার পক্ষে 
জলসেচ-ব্যবস্থা ছিল অপরিহার্ষ। পূর্বের শাসকগণ যতই উৎপীড়ক ও শোষক হউক 
ন! কেন, তাহারা কোনদিন এই গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যটি অবহেলা করে নাই, এমন কি 
তুর্ক-আফগান শাসকগণ বহু নৃতন খাল, জলাশয় গ্রতৃতি কাটাইয়া জলসেচ-ব্যবস্থা 
উন্নত করিয়! তুলিয়াছিল। কারণ, তাহার! বুঝিয়াছিল যে, কৃষির উন্নতির উপরই 
তাহাদের সাম্রাজ্যের উন্নতি নির্ভর করে। কিন্তু এতকাল ধরিয়া জলসেচের যে ব্যবস্থা! 
গড়িয়! উঠিয়াছিল তাহা দীর্ঘকালের অবহেলায় ধ্বংস হইয়! কৃষিভিত্তিক গ্রাম-সমাজের 
অস্তিত্ব বিপন্ন করিয়! তোলে। 
মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসম্তপের মধ্য হইতে আর একটি নূতন 'প্রেণী' বাহির হইয়া 
সমগ্র ভারতের প্রাচীন লমাজের ধ্বংসের চিত্রটিকে আরও ভয়ঙ্কর করিয়া তোলে। 
ইহারা হুইল মোগল সাম্রাজ্যের বিশাল সৈম্তবাহিনীর ছত্রভঙ্গ সৈম্তদল। এই 
সলতবাছিনী গঠিত হইয়াছিল প্রধানত দাস, ক্রীতদাস, তূমিদাস ও কৃষকদের লইয়া । 
কিন্ত দীর্ঘকাল হইতে সামাজিক ভিত্তি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া! থাকিবার ফলে ইহার! 
॥খাকটা বিশেষ “শ্রেণী'তে গরিগত হইয়াছিল। মোগল সাম্রাজো)র ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে 
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উহার বিশাল সৈম্যবাহিনীও ধ্বংস হইয়া! যায়। দীর্ঘকাল হইতে সাম্রাজ্যের তহবিল. 
প্রীয় শৃন্ত থাকিবার ফলে সৈন্যের কোন বেতন না! পাইয়া ক্ষুধার জ্বালায় অন্নের সন্ধানে 
দলবদ্ধ হইয়া! ঘুরিয়৷ বেড়াইতে থাকে। ক্ষুধার জালায় বাধ্য হইয়! তাহারা লুঠন 
প্রভৃতিও আরম্ত করে। এই বিশাল বুুক্ষু বাহিনীর পক্ষে তখন আর ম্বাভাবিক 
সমাজ-জীবনে ফিরিয়া যাইবার কোন উপায় ছিল না। তখন সমগ্র সমাজের মধ্যেই, 
একটা ব্যাপক ও গভীর ভাঙন আরম্ত হুইয়! যাওয়ায় ইহাদের সমাজ-জীবনে ফিরাইয়! 
লওয়া এবং কৃষিকার্ষে প্রতিষ্ঠিত করিবার মত শক্তি সমাজের ছিল না । স্থতরাং 
আপাতত লুন ব্যতীত জীবন ধারণের আর কোন পথই তাহার! খুঁজিয়া পায় নাই ।* 

মোগল সাম্রাজোর পতনের, সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যের স্থবাদার, জায়গীরদার, কর আদায়- 
কারী 'জমিদার-গোমস্তার দল এবার স্থযোগ বুঝিয়৷ শোষণের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা লাভের 
আশায় সাক্ষীগোপাল মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে চারিদিকে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে 
থাকে। মোগল সাম্রাজ্যের গ্ররুত ক্ষমতা বিলুপ্ত হইলেও উহার সর্বব্যাপী শোষণের 
বিরাট কাঠামোট। তখনও ফ্াড়াইয়া ছিল। খাজনা ও নানাবিধ করের সকল অংশ. 
সম্রাটের রাজকোষে না পৌছাইলেও কুষক-শোষণ অব্যাহত্ত ছিল। বরং এই সময় তাহ! 
আরও বাঁড়িয়৷ গেল। তাহার সহিত এবার যুক্ত হইল স্থবাদার-জায়গীরদার-“জমিদার" 
আমলা-কর্মচারীদের অবাধ লুণ্ঠন ও উৎপীড়ন। ইহার ফলে গ্রাম-সমাজের স্কট 
আরও তীব্র হইয়া উঠিল। কৃষকগণ বিভিন্ন স্থানে গ্রাম-সমাজের খোলস ভাঙিয়া! এই 
মিলিত শোষকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে থাকে। তাহার ফলেও মোগল 
সাআাজ্যের ধ্বংস ক্রততর হইয়া উঠে। 

সেই সময়ের অন্ধকারাচ্ছন্ন ভারতীয় সমাজে কেবলমাত্র নবীন ব্যবসায়ী-বুর্জোয়াঞ্রেণীই 
ভবিস্তুৎ সম্ভাবনাময় অগ্রগতির পথ দেখাইতে পারিত। কিন্তু তখন তাহাদের শক্তি ছিল, 
এতই ক্ষীণ যে, তাহারাও ভারতের জনসাধারণকে পথ দেখাইতে পারিল না। কারণ» 
দেশীয় বুর্জোয়ার। তখনও একট। শ্রেণী হিসাবে সংগঠিত হইতে পারে নাই। ভারতীয় 
সমাজে সামস্তপ্রথা পূর্ণ বিকাশ লাভ করে নাই বলিয়াই দেশীয় ব্যবসায়ী-বুর্জোয়াদের 
বিকাশও অসম্পূর্ণ থাকিয়! গিয়াছিল। কিন্তু তাহা সত্তেও মোগল সাম্রাজ্যের ধবংসম্ত,প 
হইতে উত্িত বহু ক্ষত্র সামস্ততান্ত্িক রাষ্ট্রের মধ্যে বাড়িয়া উঠিয়া! তাহাদের আর্ধিক 
প্রভাবের মারফত তাহার! নিজেদের সংহত করিয়! তুলিতেছিল। এই দেশীয় ব্যবসায়ী- 
বুর্জোয়াশ্রেণীই হত কালক্রমে তাহাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব ঘ্বারা কৃষক জনগণকে 
সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া! তুলিত এবং তাহাদের বৈপ্লবিক সহযোগিতায় “প্রাচীন গ্রাম-সমাজ 
ব্যবস্থার পর্বতপ্রমাণ বাধা অপসারিত করিয়া ভারতীয় সমাজের অগ্রগতির পথ উন্মুক্ত 


* ইংরেজ-বণিকগণ খন বাংল! ও বিহারের শাসন-ক্ষমত| অধিকার করিয়া বসে, তখনও অন্নবন্ত্রহীন 
এই বুভুক্ষু-বাহিনী সমগ্র ভারতময় অননবস্ত্রের সন্ধানে ঘুরিয়। বেড়াইত। বাংল! ও বিহারের কৃষকগণ 
যখন ইংরেজ-শাসন ও শোধণের উচ্ছেদের জন্ক বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে আরও করে। তখন 
ইহাদের একটা! অংশ বিস্রোহী কৃষকদের সহিত যোগরান করিয] ভাহাম্বের বিশ্বোছে সামরিক নেতৃত্ব 
সান করে। 


৮ ভারতের কৃঘক-বিভ্রোহ্‌ ও গণতান্তিক সংগ্রা 


করিতে সক্ষম হইত। কিন্তু এই স্বাভাবিক বিকাশ ও পরিণতির জন্য যথেষ্ট সময়ের 
প্রয়োজন ছিল। তখন স্বাভাবিক বিকাশ ও পরিণতির ধারা প্রবাহিত হইতে আরম্ত 
করিয়াছিল মাত্র । 
ইংরেজ শক্কির আবির্ভাব 

এই সময় ভারতের ইতিহাসের ম্বাভাবিক গতি ব্যাহত হইল। ইতিমধ্যেই ভারতের 
আকাশে একথণ্ড দুর্যোগের কালো মেঘ সকলের অলক্ষ্যে থাকিয়া ঘনীভূত হইয়া 
উঠিতেছিল। এবার সেই মেঘখণ্ড ভ্রুত বিস্তার লাভ করিয়া ভারতের পূর্বাকাশ ঢাকিয়া 
ফেলিল। ভারতীয় সমাজের বিপর্যয়ের সুযোগ লইয়া বিদেশী ইংরেজ শক্তি সহজলন্ধ 
শিকার হিসাবে ভারতবর্ধকে গ্রাম করিতে আরম্ভ করিল। ১৭৫৭ গ্রীষ্টাধে পলাশীর 
যুদ্ধে ইংরেজের জয় তাহারই আরম্ত মাত্র। 

ইংরেজশক্তির জয়লাভের রাজনৈতিক তাৎপর্য যতই গভীর হউক না৷ কেন, একটি 
বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসাবে ইহা! ছিল তুচ্ছ ব্যাপার । ভারতীয় সমাজে বিভিন্ন শক্তির ঘাত- 
প্রতিবাতের ফলে এই জয়ের, ক্ষেত্র পূর্বেই প্রস্তুত হইয়াছিল। তৎকালে ভারতীয় 
সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী নিজ নিজ রে সংকটের আবর্তে তললাইয়া যাইতেছিল, সমাজের 
উপর তলার বিভিন্ন শক্তি পরম্পরের সহিত হানাহানি করিয়া পরস্পরের ধ্বংসের পথ 
প্রস্তুত করিতেছিল। বিদেশী ইংরেজের উন্নত শক্তির আক্রমণ প্রতিরোধের ক্ষমতা 
কাহারও আর অবশিষ্ট ছিল না। ইংরেজ শক্তিও এতদিন এই সুযোগেরই অপেক্ষায় 
ছিল। এবার তাহারা ক্রুত অগ্রসর হইয়া! ভারতের সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ অঞ্চল বঙ্গদেশে 
জাকিয়া বসিয়! ধীরে ধীরে সমগ্র ভারতবর্কেই গ্রাম করিতে আরম্ভ করিল। এই 
বিরাট এঁতিহাসিক ঘটনাটি এত সহজে সম্ভব হইল কিরূপে ? কার্স মার্ক সের কথায় ঃ 

“মোগল সম্রাটের সামন্ত প্রতিনিধিরাই মোগল সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ ক্ষমত চুর্ণবিদুর্ণ 
করিয়া ফেলে। সেই প্রতিনিধিদের ক্ষমতা চূর্ণ হয় মারাঠাদের হাতে, আর মারাঠা-শক্তি 
চূর্ণ হয় আফগানদের ঘারা। এইভাবে ধখন সকলেই সকলের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ব্যস্ত, 
তখন বুঁটিশশক্তি দ্রুত রঙ্গমঞ্চে গ্রবেশ করিয়! সকলকেই পরাভূত করিতে সক্ষম হয়। 
ভারতবর্ষ এমন একটা দেশ, যাহা কেবল হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যেই বিভক্ত নয়, 
এদেশটা বিভক্ত গোীতে গোষ্ঠীতে, জাতিতে জাতিতে । ইহা এমন একটা সমাজ, 
যাহার কাঠামোট! যে ভারসাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেই ভারসাম্যের স্থা্টি এ সমাজের 
সকল সভ্যের একটা অবসাগগ্রন্ত বৈরাগ্য ও চরিত্রগত শ্বতন্ত্রতা হইতে । কোন 
বৈদেশিক শক্তির পর-রাজ্য-লোলুপতার শিকারে পরিণত হওয়া! সেই দেশও সেই 
সমাজের বিধিলিপি না হুইয়! কি পারে 1১ 


/ইংরেজ বণিকগোষ্ঠীর লুণ্ঠন ও ধবংসলীলা 
গলাশীর রণক্ষেত্রে একটা যুদ্ধের অভিনয় করিয়া ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের সাহায্যে ইংরেজ 
ইস ইত্ডিয় কোম্পানি ভারতের সর্বাপেক্ষা সুদ দুইটি প্রদেশের-বাংলা ও বিহারের__ 


গ৮৪৩৪৪উরডড৪৪৮৪০৪০ড৭ ৪৪০৪৬৩৪৪৪৫৩ 
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অষ্টাধশ শতাবীর কৃষক-নংগ্রামের পটকূমি 


ক্ষমতা অধিকার করিয়। বসে। কিন্তু তাহারা প্রথমে এই ছুই প্রদেশের উপর সর্বময় 
প্রতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে সাহুসী হয় নাই। তাহাদের আশঙ্কা! ছিল যে, বাংলা ও বিহারের 
জনসাধারণ এই যড়যস্ত্কারী বিদেশীদের শাসন নিবিবাদে মানিয়া লইবে না। স্থৃতরাং 
তাহীর৷ প্রথমে “নবাব” নামধারী কয়েকজন সাক্ষী গোপাল দেশীয় শাসককে সম্মুখে স্থাপন 
করিয়! পশ্চাৎ হইতে এই ছুই প্রদেশের শাসন ও শোবণ চালাইতে থাকে । কিন্তু এই 
অর্থলোভী বিদেশীরা রাজস্ব আদায়ের নামে এই ছুইটি প্রদেশের ধনসম্পদ লুষঠনের কতৃ্ধ 
নিজেদের হাতেই রাখিয়! দেয়। 'পলাশীর যুদ্ধ বিজয়ী” ক্লাইভ ছিল বাংল! ও বিহারের 
প্রকৃত নবাব | 

ক্ষমত৷ দখলের প্রথম দিন হইতেই এই শ্বেত “নবাব” ও তাহার সহচরগণ যে লুঠন 
আরম্ভ করে ইতিহাসে তাহার তুলনা মেলে না। পলাশীর যুদ্ধ বিজয়ের পুরস্কার স্বরূপ 
মীরজাফরের নিকট হইতে ছুই লক্ষ চৌত্রিশ হাজার পাউগ্ড ( ৩৫ লক্ষ ১০ হাজার টাকা ) 
আত্মসাৎ করিয়৷ ক্লাইভ রাতারাতি ইংলগ্ের শ্রেষ্ঠ ধনীদের একজন বলিয়া গণ্য হইলেন। 
মীরজাফরের নবাবী লাভের “ইনাম, স্বরূপ ইংরেজ কর্মচারীর! লাভ করিল চব্বিশ পরগনা! 
জেলার জমিদারী ও নগদ ৩* লক্ষ পাউণ্ড ( অর্থাৎ ৪ কোটি ৫* লক্ষ টাকা )। ইহার 
সঙ্গে সঙ্গে অবাধে চলিল কোম্পানির শ্বেত কর্মচারীদের ব্যক্তিগত উৎকোচ গ্রহণ, 
ব্যবসায়ের নামে কোম্পানির অবাধ লুষঠন ও ক্রমবর্ধমান হারে রাজন্ব আদায়। £১৭৬৬ 
্রীষ্টান্দে ইংলগ্ডের পার্সামেন্ট দ্বার! নিযুক্ত অনুসন্ধান কমিটি কর্মচারীদের উৎকোচ 
গ্রহণের যে তালিকা প্রস্তত করেন তাহাতেই দেখা যায় যে, ১৭৫৭ হইতে ১৭৬৬ খ্রীষ্টান 
পর্বস্ত ইস্ট ইণ্ডিয়৷ কোম্পানির কর্মচারীরা বাংল! ও বিহার হইতে মোট ৬* লক্ষ পাউগ্, 
অর্থাৎ নয় কোটি টাকা উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছিল । ১ 

ইংরেজ বণিকগণ এদেশ হইতেও একদল কর্মচারী ( গোমন্তা, বেনিয়ান, জমিদার 
প্রভৃতি ) সংগ্রহ করিয়া তাহাদেরও এই লুষ্ঠনের অংশীদার করিয়! লয়। উভয়ে মিলিয়া 
বাংলা ও বিহারের বুকের উপর যে তাগুব আরম্ভ করে, তাহার বিরুদ্ধে এমন কি ইংলগু 
হইতেও তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। ভারতের পপিনাল কোড? রচয়িতা উৎকট 
সাম্রাজ্যবাদী লর্ড মেকলেও ক্লাইভ সম্বন্ধে তাহার রচিত প্রবন্ধে এই শোষণের চিত্রটিকে 
নিয়োক্ত ভাষায় অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন : 

“কোম্পানির কর্মচারীরা--তাহাদের প্রত ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানির জন্ত নহে, 
নিজেদের জন্য-__প্রায় সমগ্র আত্যস্তরিক বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার আদায় করিয়া 
লয়। তাহার! দেশীয় লোকদের অত্যন্ত অল্প দামে তাহাদের উৎপর ভ্রব্য বিক্রয় করিতে, 
আর অত্যধিক চড়াদবে বৃটিশ পণ্য ক্রয় করিতে বাধ্য করিত। কোম্পানির কর্মচারীরা 
তাহাদের আশ্রয়ে একদল দেশীয় কর্মচারী নিয়োগ করিত। এই দেশীয় কর্মচারীরা যে 
অঞ্চলেই উপস্থিত হইত সেই অঞ্চলই ছারখার করিয়া দিত, সেইখানেই সম্জাসের 
রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করিত। বুটিশ কোম্পানির প্রত্যেকটি কর্মচারী ছিল তাহার গ্রতূর় 
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ভারতের কৃষক-বিভ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রা 


( উচ্চপদস্থ কর্মচারীর ) শক্তিতে শক্তিমান, আর প্রত্যেকটি প্রতৃর শক্তির উৎস ছিল 
য় ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানি । শীঘ্রই কলিকাতায় বিপুল ধনসম্পদ সঞিত হইয়া উঠিল, 
তাহার সঙ্গে সঙ্গে তিন কোটি মানুষ দুর্দশার শেষস্তরে আসিয়া দীড়াইল। ইহা সত্য 
যে, বাংলার মান্থষ শোষণ ও উৎপীড়ন সহ করিতে অভ্যন্ত, কিন্তু এই প্রকারের শোষণ 
ও উৎপীড়ন তাহারাও কোন দিন দেখে নাই ।”১ 
২অর্থনীতি'র টা বলিয়া কথিত বিশ্ববিখ্যাত বৃটিশ অর্থনীতিবিদ এডাম স্মিথ ইস্ট 
ইত্ডিয়া কোম্পানির ভয়াবহ শোষণ প্রত্যক্ষ করিয়াই অর্থনীতি ও রাজনীতির নিম্নোক্ত 
সৃত্রটি রচনা করিয়াছিলেন £ 
"কোন ব্যবসায়ী কোম্পানির একচ্ছত্র শাসনই যে কোন দেশের বিভিন্ন গ্রকারের 
শাসন-ব্যবস্থার মধ্যে নিকষ্টতম শাসন”।২.) 
[বাংলা ও বিহারের শাসন-ক্ষমতা হস্তগত করিবার সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজ বণিকরাজ 
বাংল! ও বিহারের প্রাচীন গ্রাম-সমাজের ভিত্তি ভাঙিয়া চুরমার করিতে আরম্ভ করে। 
প্রথমে ইংরেজ-বণিকদের ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রধানত শহর ও উহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেই 
সীমাবদ্ধ ছিল। ইংরেজ-বণিকেরা শাসন-ক্ষমত! হস্তগত করিবার পূর্বে দীর্ঘকাল বু 
চেষ্টা করিয়াও তাহাদের পণ্য-ব্যবসায়কে সমাজের গভীর অভ্যন্তরে বিস্তৃত করিতে পারে 
নাই। স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রা-মমান্জের উৎপর্ন দ্রব্যের পণ্যরূপ গ্রহণ এতদিন ছিল একটা 
“আকম্মিক ঘটনা” । সুতরাং সেই সমাজের কাঠামোটা অক্ষত থাকিতে তাহার 
অভ্যন্তরে পণ্যের ব্যবসায়কে বিস্তৃত কর! অসম্ভব। এত দিন গ্রাম-সমাজের অচলায়তন 
ইংরেজ-বণিকদের এই উদ্দেশ্ঠ সিদ্ধির পথে পর্বতের মত বাধা হইয়! দাড়াইয়! ছিল। 
স্থতরাং এবার তাহার! গ্রাম-সমাজের বাধা ভাঙিয়া চুরমার করিতে আরস্ত করে। 
প্রাচীন শ্বয়ংসম্পূরণ গ্রাম-মমাজের কঠিন খোলস ভাঙা কষককে মুক্ত করা এবং বণিক- 
রাজের পণ্য-ব্যবসায় ও ইংলগ্ডের ক্রমবর্ধমান শিল্পের জন্য কাচামাল সরবরাহের যন্ত্ররপে 
তাহাদের ব্যবহারের মারফত ভারতীয় কৃষককে ইংরেজ বণিকরাজের একচোটিয়। 
শোষণের বন্ধনে আবদ্ধ করাই ছিল তাহাদের উদ্দেশ্ট। 
প্রাচীন গ্রাম-সমাজকে ধ্বংস করিবার কার্ধে তাহাদের অন্তর ছিল দুইটি ঃ 
(১) ভূমি-রাজন্থের নূতন ব্যবস্থা) (২) তূষি-রাজন্ব হিসাবে ফসল ব| ভ্রবোর 
পরিবর্তে মুদ্রার প্রচলন। এই ছুই অস্ত্রের প্রচণ্ড ধ্বংসকারী শক্তির আঘাতে 
অল্নকালের মধ্যেই বাংলা ও বিহারের প্রাচীন গ্রাম-সমাজের ভিত্তি ধূলিসাৎ হই, 
বিহার ও বাংলা শ্বশান হইয়া গেল। 
ইংরেজ শাসনের পূর্ব পর্বস্ত ভারতের শাসকগণের আধিক ক্ষমতা! নির্ভর করিত 
ভূমি-রাঙ্গল্লের উপর । তাহার! সমগ্র গ্রাম-সমাজের নিকট হইতে রাজস্ব আদায় 
'করিঙ, কোন বাক্তির নিকট হইতে নহে। কৃষকগণ জমির ফসল দিয়! রাজস্ব দিত। 
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হিন্দু শাসকগণ ফসলের এক-যষ্ঠাংশ রাজস্ব হিলাবে গ্রহণ করিত। মোগলযুগে 
রাজন্বের হার বাড়িয়া হইল ফসলের এক-তৃতীয়াংশ, এবং তাহা! কোন আঞ্চলিক 
মুদ্রায় দিতে হইত। যখন মোগল সাম্রাজ্য ভাঙিয়৷ পড়ে তখন গোমন্তাজমিদার- 
জায়গীরদার-সামস্তরাজগণ যেখানে যাহা পাইত লুটিয়া লইত। চাষীরা ফসলের 
অর্ধাংশ দিয়াও অব্যাহতি পাইত না। ইংরেজ বণিক-শাসকগণ প্রথমত গ্রাম- 
সমাজের নিকট হইতে রাজস্ব আদায়ের প্রথা লোপ করিয়৷ কৃষকদের নিকট হইতে 
ব্যক্তিগত ভাবে রাজস্ব আদায়ের প্রথার প্রচলন করিল; দ্বিতীয়ত মুদ্রা হইল 
তাহাদের রাজন্বের একমাত্র গ্রহণযোগ্য দপ। এই ভাবে ভারতবর্ষে রাঁজন্ব হিসাবে 
ফসল গ্রহণের পরিবর্তে প্রথম মুদ্রার প্রচলন আরম হইল । 

£এই ব্যবস্থার মধ্য দিয়া ইংরেজ শাসকগণ ইংলগ্ডের সমাজের অন্করণে বাংলা ও. 
বিহারের জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকান৷ প্রতিষ্ঠার পথ গ্রস্তত করিল, এবং ভারতের 
প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থার মূল ভিত্বিটা৷ এইভাবে ধ্বংস করিয়। সমগ্র ভূমি-ব্যবস্থা নৃতন 
ভিত্তিতে গড়িয়! তুলিবার আয়োজন করিল। 

শাসকগণ মোগল যুগের “জমিদার ব1 রাজস্ব আদায়কারী গোমস্তাদেরই জমির 
মালিক" বলিয়া ঘোষণ| করিল। যেখানে পূর্বে জমিদার বা গোমস্ত। ছিল না, 
সেখানে গ্রাম-সমাজের 'প্রধান ব্যক্তি'দেরই জমির 'মালিক* বলিয়! ঘোষণ! কর! হইল। 
“তখন হইতে জমির এই স্বীকৃত মালিকগণ সর্বত্র “জমিদার নামে অভিহিত হইল। 
ইহাদের গ্রধান কাজ হইল কৃষকদের নিকট হইতে যত ইচ্ছা খাজনা ও কর আদায় 
কর! এবং তাহা হইতে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ইংরেজ শাসকদের হাতে তুলিয়া 
দেওয়া। ইহার! এই শর্তে শাসকদের নিকট হইতে জমি ও চাষীদের উপর অবাধ 
অধিকার লাভ করিল। ইহার সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছামত জমি বিক্রয়, নৃতনভাবে জমি 
ব্টন ও বন্ধক রাখিবার অধিকারও তাহাদের দেওয়া হইল। জমিদারগণ জমির 
বিলি-ব্যবস্থার মারফত তাহাদের সমর্থক একদল উপস্বত্বভোগী সৃষ্টি করিল। এই 
উপস্বত্বভোগীরা বিভিন্ন অঞ্চলে 'গাতিদার" 'পতনিদার, 'দরপত্তনিদার” “তালুকদার” 
প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত হইল । 

এই সকল ব্যবস্থার ফলে চাষীদের পিঠের উপর বিভিন্ন প্রকারের পরগাছা 
শোষকদের একটা বিরাট পিরামিড চাপিয়া বসে। এই পিরামিডের নীদেশে রহিল 
ইংরেজ বণিকরাজ, তাহার নীচে রহিল বিভিন্ন প্রকারের উপন্বত্বভোগীর দলসহ জমিধার- 
গোষী। এই বিরাট পিরামিডের চাপে বাংলা ও বিহারের অসহায় কৃষক সর্বসবাস্ত 
হইয়! অনিবার্ধ ধ্বংসের মুখে আসিয়া ধাড়াইল। 
. ইংরেজ শাসকগণ তাহাদের পক্ষ হইয়া জমিদারদের নিকট হইতে রাজদ্ আদায়ের 
জন্য বাংল! ও বিহারের নিষ্টুরতম দক্ধ্য-সর্দারদের নিযুক্ত করিল। ইহাদের নাম হইল 
নাজিম" । বাংলার রাজস্ব আদায়ের জন্য নিযুক্ত হইল মহম্মদ রেজা খাঁ, আর বিহারে 
নিযুক্ত হইল সীতাব রায় ও দেবীসিংহ নামে ছুইজন কুত্যাত দস্থাসর্দার।, এই 
নিষ্ঠুর নাজিম দন্থ্যদ্ের বীভৎস অত্যাচার ও শোষণে সেদিন বাংল! ও বিহারের 


১২ ভারতের কৃষক-বিজ্রোহ ও গনতান্ত্রিক সংগ্রাম 


কেবল কৃষকদেরই নয়, এমনকি জমিদারদেরও হাংকম্প উপস্থিত হইত। এমনকি 
'এই নাজিম দহ্থাদের প্রত ইংরেজ শীসকগণও তাহাদের এই অন্ুচরদের উৎপীড়ন ও 
অবাধ লুনের কথা স্বীকার না করিয়া পারে নাই। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে ইস্ট 
ইন্ডিয়া কোম্পানির “বো অফ ডাইরেকটরস্”-এর নিকট লিখিত এক পত্রে বাংলা ও 
বিহারের রাজস্ব-কাউন্সিলের প্রেসিডেণ্ট লিখিয়াছিলেন £ 

আ্শনাজিমেরা জমিদার ও কৃষকদের নিকট হইতে যত বেশী পারে আদায় করিয়! 
লইতেছে। জমিদারগণও নাঞিমদের নিকট হইতে নীচের দিকে (অর্থাৎ চাষীদের ) 
অবাধ লুষ্ঠনের অধিকার লাভ করিয়াছে। নাজিমের৷ আবার তাহাদের সকলের 
সর্বস্ব কাড়িয়। লইবার রাজকীয় বিশেষ অধিকার নিজেদের হাতে সংরক্ষিত করিয়া 
রাখিয়াছে এবং তাহার মারফত দেশের ধনসম্পদ লুঠন করিয়া বিপুল এইর্ষের 
অধিকারী হুইয়াছে।”৯ 

/ এইভাবে রাজস্ব আদায়ের ফলে বাংলা ও বিহারের রাজস্ব মোগলযুগের শেষ 
সময়ের রাজস্ব অপেক্ষা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। ১৭৬৪-৬৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজস্ব আদায় হইয়াছিল 
গ্রায় ১ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা, ১৭৬৫-৬৬ ্রীষ্টাব্ষে ইংরেজ কোম্পানির রাজস্ব আদায়ের 
ভার গ্রহণের প্রথম বৎসরেই রাজস্ব আদায় করা হয় ২ কোটি ২* লক্ষ টাকা। 
এই ভূমি-রাজস্ব ও কর্মচারীদের উৎকোচ, ব্যক্তিগত “ব্যবসা” (লুঠন-্ব.রা, ) 
ব্যতীত 'প্রকাশ্ঠ ব্যবসায়, অর্থাৎ বাংলা ও বিহারের জনসাধারণের টাক! দ্বারা এদেশে 
"পণ্য ক্রয় করিয়া এবং যুরোপের বাজারে তাহা বিক্রয় করিয়া! যে মুনাফ] পাওয়া যাইত 
. তাহার পরিমীণও অবিশ্বাস্ত ! রাজস্বের এক অংশ দ্বারা এদেশ হইতে পণ্য “ক্রয়” 
করিয়া ( বলপূর্বক কাড়িয়া লইয়া নথ. রা.) যুরোপে চালান কর! হইত এবং সমগ্র 
সুনাফ! গ্রাস করিত কোম্পানি, ইহাকে বলা হইত “কোম্পানির লগ্লি”। এই অদ্ভুত 
"্লগ্ির” অর্থ হইল- বাংলাদেশের জনসাধারণের টাকা, বাংলার কারিগরদের তৈরি 
কর! ভ্রব্, আর মুনাফা! কোম্পানির। কার্ল মার্কস, রেজিনাল্ড রেনন্ডস্‌ গ্রভৃতি 
লেখকগণ এই প্রকাশ্ত ব্যবসায়ের নাম দিয়াছেন 'প্রকাণ্ত দন্থাতা 1. 


ইংরেজনছষ্ট “ছিয়াত্তরের মন্থস্তর'-_ 
বাংল। ও বিহারের মহা হুতিক্ষ (১৭৬৯-৭০ ) 
ইংরেজ বণিকগণ ভূমি-রাজন্মের নৃতন ব্যবস্থার মধ্য দিয়া কষক-শোবণের আর 
একটি নৃতন ক্ষেত্র প্রস্তত করিয়! লয়। এত দিন কৃষকগণ সমবেতভাবে রাজন্ব দিত। 
“কিন্তু এবার তাহাদের থাজন। দিতে হয় ব্যক্তিগতভাবে এবং মুক্রার আকারে। পূর্বে 
সমাজের উচ্চন্তরে মুদ্রার গ্রচলন থাকিলেও সমাজের নীচের তলায় মুদ্রার প্রচলন ছিল 
নামমাত্র । নৃতন ব্যবস্থা গ্রবর্তনের পর খাজনার টাক সংগ্রহের জন্ত কষকগণকে 
“তাহাদের ফসল বিক্রয় না৷ করিলে চলিত না। বাংল! ও বিহারের ফসল প্রধানত 
খান্ক ফসল। হৃতরাং খাজনার টাকা সংগ্রহের জন্ত কৃষকগণ তাহাদের বৎসরের 
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খাঙ্ঠ ফসল বিক্রয় করিতে বাধ্য হইত। ইংরেজ বণিকের! ইহা হইতে পাইল মুনাফা! 
লুঠনের আর একটি “চমৎকার স্থযোগঃ। 

ইংরেজ ব্যবসায়ীর! বাংল! ও বিহারের বিভিন্ন স্থানে চাউলের একচেটিয়া ক্রুয়- 
বিক্রয়ের জন্য অসংখ্য ব্যবসা-কেন্্র খুলিয়া বসিল। এই ভয়ঙ্কর ব্যবস! হইল এই 
দুইটি প্রদেশের কোটি কোটি মানুষের জীবন লইয়! খেলা । বিপুল মুনাফার লোভে 
এই মৃত্যু-ব্যবসায়ীরা এই নিষ্ঠুর খেলাই আরস্ত করিল। ফসল উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে 
তাহার। ফসল ক্রয় করিয়া মজুদ করিয়া রাখিত এবং পরে সময় বুঝিয়া, অর্থাৎ দাম বৃদ্ধি 
পাইলে, তাহা এঁ চাষীদের নিকটই বিক্রয় করিত। এইভাবে ইংরেজ বণিকগণ 
তাহাদের শাসনের প্রথম হইতেই ভারতের শশ্ত-ভাগ্ডার বলিয়া! কথিত বাংল! ও 
বিহারকে এক স্থায়ী দুতিক্ষের দেশে পরিণত করে । 

এই ব্যবসায়ে প্রচুর মুনাফা হইতে দেখিয়। ইংরেজ বণিকদের লোভ চরমে উঠে। 
ইহারা ১৭৬৯ ্রীষ্টাব্ধে ফসল উঠিবাঁর সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা ও বিহারের সমগ্র ফসল ক্রয় 
করিয়া সারা বৎসর মজুর করিয়া রাখে এবং ১৭৭৩ খ্রীষ্টাবধে কয়েকগুণ বেশী দামে তাহা 
বিক্রয় করিতে আরম্ভ করে ।* কিন্তু খাজনার দায়ে সর্বস্াস্ত কৃষকের পক্ষে সেই চাউল 
ক্রম করা অসম্ভব। সুতরাং কপর্দকহীন কৃষকের ঘরে অন্নাভাবে হাহাকার উঠিল। 
১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে বাংল! ও বিহারের বুকে এক ভয়ঙ্কর দুভিক্ষের করাল ছায়া নামিয়া 
আসিল। ইংরেজ বণিকের সৃষ্ট এই ভয়ঙ্কর দুভিক্ষে বাংল! ও বিহারের কোটি কোটি 
মানুষ মৃত্যুর শিকারে পরিণত হইল। এই ছু্ডিক্ষ বাংল! ১১৭৬ সনে ঘটিয়াছিল বলিয়া 
ইহাকে সংক্ষেপে বলা হয় “ছিয়াত্তরের মন্বস্তর” । 

তৎকালের শাসকগণ এই ভয়ঙ্কর দুভিক্ষকে “দৈব ছুর্ঘটনা”, “প্রাকৃতিক বিপর্যয় 
প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়া এবং ইহার সকল দায়িত্ব অনাবৃষ্টির উপর চাপাইয়! 
দিয়া নিজেদের অপরাধ ক্ষালনের চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু “ছিয়াতরের মন্বস্তর'এর 
সহিত “দৈব”, “প্রকৃতি? ব! মনাবৃষ্ট গ্রভৃতির কোনই যে সম্পর্ক নাই, ইহ! ষে মুনাফার 
লোভে উন্মত্ত ইংরেজ বণিক-রাজেরই স্ত্টি তাহা পরবর্তীকালের শাসকগোর্ঠী-ভুক্ত 
ইংরেজ এঁতিহাসিকগণও শ্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন । 

প্রত্যক্ষদর্শী লেখক ইয়ংহাস্ব্যাণ্ড এই মহাছুভিক্ষের দায়িত্ব অনাবৃষ্টি অথবা অগ্ 
কোন দৈব-ছুধিপাকের উপর চাপাইয়া দেন নাই। তিনি তাহার ১৭৮৬ গ্রীষ্টাবে 
প্রকাশিত গ্রন্থে লিখিয়াছেন 

“তাহাদের ( ইংরেজ বণিকগণের-_থ. রা. ) মুনাফ! শিকারের পরবর্তা উপায় হইল 
চাউল কিনিয়া গুদামজাত করিয়া রাখা । তাহারা নিশ্চিত ছিল যে, জীবন ধারণের 
পক্ষে অপরিহাধ এই ভ্ত্রব্যটটির জন্ত ভাহার! যে মৃল্যই চাহিবে তাহাই পাইবে। 
***চাষীরা তাহাদের প্রাণপাতকর! পরিশ্রমের ফসল অপরের গুদামে মভ্ধ হইতে 
দেঁখিয়৷ চাষবাস সম্বন্ধে উদদাসীন হুহ্য়! পড়িল। ইহার ফলে দেখা দিল খান্ভাভাব। 
দেশে যাহা! কিছু খাস ছিল তাহা ( ইংরেজ ঘণিকগণের ) একচেটিয়া! দখলে চলিয়া 
গেল।.*খাস্ের পরিমাণ যত কমিতে লাগিল ততই দাম' বাড়িতে লাগিল। শ্রমদ্ষীবী' 


১৪ ভারতের কৃষক-বিপ্লোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


ববরিভ্র জনগণের চিরছুঃখময় জীবনের উপর পতিত হুইল এই পু্তীভূত দুর্যোগের প্রথম 
আঘাত। কিন্তু ইহা! এক অশ্রতপূর্ব বিপর্যয়ের আরম্ভ মাত্র। 

“এই হতভাগ্য দেশে ছুভিক্ষ কোন অজ্ঞাতপূর্ব ঘটনা নহে। কিস্তু দেশীয় 
জনশক্রদের সহযোগিতায় একচেটিয়া শোষণের বর্বরস্থলভ মনোবৃত্তির অনিবার্ধ পরিণতি 
স্বরূপ যে অভূতপূর্ব বিভীষিকাময় দৃস্ দেখা দিল, তাহা এমন কি ভারতবাসীরাও আর 
কখনও দেখে নাই বা শুনে নাই । 

“চরম খাগ্াভাবের এক বিভীষিকাময় ইঙ্গিত লইয়া দেখা দিল ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্, সঙ্গে 
সঙ্গে বাংলা ও বিহারের সমস্ত ইংরেজ বণিক, তাহাদের সকল আমলা-গোমস্তা, 
রাজস্ব-বিভাগের সকল কর্মচারী, যে যেখানে নিযুক্ত ছিল সেইখানেই দিবারাত্র 
অক্লান্ত পরিশ্রমে ধান চাউল ক্রয় করিতে লাগিল। এই জঘন্ততম ব্যবসায় মুনাফা 
হইল এত শীঘ্র ও এরূপ বিপুল পরিমাণে যে, মুর্শিদাবাদের নবাব-দরবারে নিযুক্ত 
একজন কপর্দকশূন্য ভদ্রলোক এই ব্যবসা করিয়া দুরভিক্ষ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় 
৬* হাঁজার পাউগ্ড ( দেড় লক্ষাধিক টাকা ) যুরোপে পাঠাইয়াছিলেন।৮১ 

এই গ্রন্থকার এই মহা দুভিক্ষের এক লোমহর্ষক বর্ণন। দিয়! মন্তব্য করিয়াছেন £ 

“বঙদেশের সমগ্র ইতিহাসে এই দুভিক্ষ এরূপ একটি নূতন অধ্যায় যোজন! 
করিয়াছে, যাহা মানব সমাজের সমগ্র অস্তিত্বকাল ব্যাপিয়া ব্যবসা-নীতির এই জর 
উদ্ভাবনী শক্তির কথা স্মরণ করাইয়! দিবে, আর পবিত্রতম ও অলজ্ঘনীয় মানবাধিকার 
সমূহের উপর কত ব্যাপক, কত গভীর ও কত নিষ্টুরভাবে অর্থ-লালসার উৎকট অনাচার 
অনুষ্ঠিত হইতে পারে, এই নৃতন অধ্যায়টি তাহারও একটি কালজয়ী নিদর্শন হইয়া 
থাকিবে ।”২ 

চাষীরা ক্ষুধার জাালায় “তাহাদের সন্তান বিক্রয় করিতে বাধ্য হইল। কিন্ত 
তাহাদের কে কিনিবে, কে খাওয়াইবে? বনু অঞ্চলে জীবিত মানুষ মৃতের মাংস 
খাইয়া প্রাণ বাচাইবার চেষ্টা করিয়াছিল এবং নদীতীর মৃতদেহ ও মুমৃযূ্দেহে ছাইয়া 
গিয়াছিল। ' মরিবার পূর্বেই মুমূযুদের দেহের মাংস শিয়াল-কুকুরে খাইয়া ফেলিত।”৩ 
মুপ্রিদাবাদের রেমিডেন্ট বেকার সাহেবও এইবূপ সাক্ষ্যই দিয়াছেন।৪ ইংলণ্ডে 
“ডাইরেক্টরস্‌ বোর্ড-এর নিকট লিখিত কোম্পানির কলিকাতা কাউন্সিলের পত্রে 
এই ছুডিক্ষের এক লোমহর্ষক চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে ; “ছুতিক্ষের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র 
দেশময় মৃত্যুর ছায়া পড়িয়াছে, সকল মানুষ ভিক্মৃকে পরিণত হইয়াছে। ইহা বর্ণনার 
কোন ভাষাই নাই। পুণ্নিয়ার (বিহারের) মত একটা প্রাচ্পূর্ণ প্রদেশের সমগ্র 
লোকসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ ধ্বংস হইয়াছে, অন্থান্ স্থানের অবস্থাও সমান ভয়ঙ্কর ।”%৫ 
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১৭৭২ গ্রীষ্টাবধে ইংলগ্ডে কোম্পানির ভাইরেক্টরদের নিকট লিখিত এক পত্রে বাংলা 
ও বিহারের গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেপ্টিংস্‌ নির্লজ্জের মত ঘোষণী করেন £ 

“প্রদেশের (বাংলার ) সমগ্র লোকসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের মৃত্যু এবং তাহার 
ফলম্বরূপ চাষের চরম অবনতি সত্বেও ১৭৭১ স্রীষ্টাব্ের নীট্‌ রাজন্ব আদায় এমন 
কি ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্ধের রাজস্ব অপেক্ষাও অধিক হইয়াছে । যেকোন লোকের পক্ষে 
ইহা! মনে করা স্বাভাবিক যে, এইরূপ একটা ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ের মধ্যে রাজন্ব অপেক্ষাকৃত 
অল্প হওয়৷ উচিত ছিল। কিন্তু তাহ ন! হইবার কারণ এই যে, সকল শক্তি দিয়! 
রাজন্ব আদায় কর! হইয়াছে।”১ 

বাংলা ও বিহারের এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ কৃষক ইংরেজ বণিকরাজের সর্বগ্রাসী 
ক্ষুধার আগুনে গ্রাণ আহুতি দিয়! কেবল ইংরেজদের নহে, সমগ্র মানবজাতির ইতিহাস 
চিরকালের মত কলঙ্কিত করিয়! রাখিয়াছে। বণিকরাজের স্্ট এই দুতিক্ষের ফলে 
বাংলাদেশ, বিশেষত ইহার পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলি জনমানবশূন্য ও নরকস্কালপূর্ণ 
শ্ুশানে এবং এ জেলাগুলি বন্জঙ্গলে পূর্ণ হইয়া হিংশ্রজন্তর আবাসম্থলে পরিণত 
হইয়াছিল। এই ছুইটি প্রদেশের কারিগর-শ্রেণী মরিয়া প্রায় নিশ্চিহ্ন হইবার ফলে শিল্প 
প্রভৃতিও বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই ছুই স্থানের মানুষ ক্ষুধার জালায় আত্মবিক্রয় 
করিয়া প্রাচীন যুগের মৃত ক্রীতদাসশ্রেণী ও দাস-বাবসায়ের স্য্টি করে। ইংলগ্ডের 
বাশ্ীশ্রেষ্ঠ এড মণ্ড বার্ক ভারতের ইংরেজ বণিকের শাসনকে মানব স্ভাতার ইতিহাসে 
মৃত্যুর শাসন” এবং ওরাঙ্গওটাঙ্গ বা ব্যান্ত্রের শাসন নামে অভিহিত করিয়াছেন ২ 
সমসাময়িক কালের বিখ্যাত ইতিহাস “সিয়ার-উল-মুতাক্ষারিণ' রচয়িতা! ইংরেজ দহাদের 
এই বীভৎস শোষণ-উৎপীড়নক্রিষ্ট জনগণের ছুখে-ছূর্দশায় আকুল হইয়! লিখিয়াছেন £ 

"ভগবন! তোমার দুঃখ-ছুর্দশাক্িষ্ট সেবকদের সাহায্যের জন্ত একবার তুমি হর্গ 
হইতে নামিয়া আইস, এই অসহনীয় উৎ্পীড়ন হইতে তাহাদের রক্ষা কর ।”৩ 


শাসকগোষ্ঠীর নব পরিকল্পন ও বিদ্রোহী ভারতের আত্মপ্রকাশ 

এই ভর়ঙ্কর দুডিক্ষের ধ্বংদলীলায় বাংলা ও বিহারের প্রাচীন গ্রাম-সমাজের শেষ 
চিহ্ন পর্বস্ত মুছিয়৷ গিয়াছিল। ধ্বংসাবশিষ্ট কষকগণ এই শোষকদের উৎগীড়নে গৃহ 
ছাড়িয়। বনে-জঙ্গলে আশ্রয় লইফ্লাছিল। ইহারই মধ্যে ইংরেজ শাসকগণ তাহাদের 
কষক+শোধরের ব্যবস্থা! চিরস্থায়ী করিবার আয়োজন করিল। . 

প্রথমে যে ভূমি-রাজস্বের সংস্কার কর! হইয়াছিল তাহাতে ব্যবস্থা ছিল: এই । যে, 
নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিই্ই গরিমাণ খাজনা আদায় করিয়া শাসকদের নিকট দিতে 
ন! পারিলে জমিদারদের নিকট হইতে জমিদারী কাড়িয়া লওয়। হইবে । কিন্তু সর্বস্বান্ত 
কৃষকদের নিকট হইতে পূর্ণ খাজন। আদায় করা সম্ভব হইত না। স্থতয়াং একজনের 
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নিকট হইতে জমিদারী কাড়িয়! লইয়া নূতন লোককে জমিদারী দেওয়া হইত। এই 
ব্যবস্থার ফলে জমিদারী পুনঃপুনঃ হস্তাত্তর হইতে থাকায় রাজন্থের পরিমাণ বৃদ্ধি না 
পাইয়! বরং ক্রমশ হাম পাইতে থাকে । এই অবস্থা! দূর করিয়া রাজন্বের স্থায়িত্ব ও 
ক্রমবৃদ্ধির জন্য জমিদারদের সহিত প্রথমে “পাচশালা ও পরে 'দশশালা' বন্দোবন্ত 
করা হয়। কিন্ত তাহাতেও স্থবিধা হইতেছে না দেখিয়া সর্বশেষে, ১৭৯৩ খ্রীষ্টাবে 
ইংলগ্ের ভূমিব্যবস্থার অনুকরণে “চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত” করা হয়। এই ব্যবস্থাস্থসারে 
বাংল! ও বিহাবের সব্ত্র এবং মাদ্রাজ ও যুক্তপ্রদেশের কতিপয় অঞ্চলে জমিদারদের 
জমির চিরস্থায়ী মালিকরূপে মানিয়৷ লওয়া হয়। এই বন্দোবস্ত অনুনারে জমিদারগণ 
নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে শাসকদের নির্দিষ্ট রাজন্থ দিয়া কষকদের নিকট হইতে ইচ্ছামত 
খাজনা আদায় ও জমি হইতে কৃষকদের উচ্ছেদ করিবার অবাধ অধিকার লাভ 
করে। ইহাতে জমির উপর কৃষকের স্বত্ব অস্বীকার করিয়! কৃষক দিগকে চিরদিনের 
জন্ত জমিদারের শোধণের শিকারে পরিণত করা হয়। 

বাংলাদেশে জমিদারদের দেয় মোট রাজন্বের পরিমাণ স্থির হইল চার কোটি দুই 
লক্ষ টাকা । কিন্তু এই বন্দোবন্তের প্রথম বৎসরেই জমিদারগোর্ঠী কৃষকদের নিকট 
হইতে প্রায় তিনগুণ খাজনা ও কর আদায় করে। তখন হইতে জমিদারগোঠীর 
আদায় ক্রমশ বাড়িয়াই গিয়াছে, কিন্তু শাস্কগণের রাজন্ব অপরিবর্তিত রহিয়া 
গিয়াছে। এইভাবে ইংরেজ শাসকগণ তাহাদের লুষ্ঠনের একটা বিরাট অংশ ভাগ 
দিয়া এদেশে 'জমিদারঃ নামক একদল স্থায়ী শোষককে তাহাদের রক্তাক্ত শাসন ও 
শোষণের চিরস্থ'য়ী সমর্থকগোষ্ঠীরূপে স্থ্টি করে। 

জমির উপর চিরস্থায়ী স্বত্ব লাভ করিয়া জমিদারগণের কৃষক-শোধণ আরও ভয়ঙ্কর 
আকার ধারণ করে। খাজন৷ ও বিভিন্ন প্রকারের করের দায়ে জমিদারগণ কৃষকের 
নিকট হইতে জমি কাড়িয়! লইতে থাকে । এইভাবে এক বিরাট সংখ্যক কৃষক ভূমি- 
হীন হইয়! পড়ে এবং তাহাদের সংখ্য। প্রতিদিন বাড়িয়াই চলে । 

কৃষক-শোষণের এই মহোৎসব এবার কৃষকের আর এক শক্রকেও ডাকিয়া 
আনিল। এই শত্রু হহাজনগোষ্ঠী। ইহারা ইংরেজ শাসক ও জমিদারগো্ীর লুটের 
অংশীদাররূপে দেখা দেয়। কৃষকের! খাজনার টাকা সংগ্রহের জন্য মহাঁজনদের নিকট 
মি ও বাড়ী বন্ধক রাখিয়া তাহাদের নিকট হইতে অত্যধিক স্থদে খণ গ্রহণ করিতে 
বাধ্য হয়। সেই খণ স্থদসহ বৃদ্ধি পাইয়! পর্বত প্রমাণ হইয়া উঠে। তাহার পর 
সেই খণের দায়ে মহাজন কৃষকের জমি ও ঘরবাড়ী কাড়িয়া লয়। এইভাবে 
বহু মহাজন কালক্রমে জমিদার হইয়৷ এই বীভৎস কৃষক-শোষণের যোগ্য অংহীদারে 
পরিণত হয়। 

পলাশীর ঘুদ্ধের পর হইতে বাংল! ও বিহার লুষ্ঠন করিয়! ইংরেজ বণিকগোর্ঠী যে 
বিপুল পরিমাণ ধনসম্পদ ইংলগ্ডে লইয়! যায়, তাহাই ইংক্গ্ডের শিল্প-বিপ্লবের পথ প্রন্তত 
করে। ইংলগ্র শিল্প-বিপ্লব ইহার পূর্বে আরম্ভ হইলেও ১৭৬৪ খ্ষ্টাব্ পর্বস্ত ইহার 
গতি ছিল অতি মন্থর । কিন্তু বাংলার লুষ্ঠিত সম্পদ ইংলণ্ডে পৌঁছিতে আরম করিবার 


অষ্টা্শ শতাব্দীর কৃষক-সংগ্রামের পটভূমি ১৭ 


পর হইতেই ইহার গতি অতি দ্রুত ও ব্যাপক হুইয়া৷ উঠে। ইংলণ্ডে অতি ক্রত বিভিন্ন 
প্রকারের কলকারখানার স্থষ্টি হইতে থাকে । 

শিল্প-বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে ইংলগ্ডের সমাজে দেখ! দেয় কলকারখানার মালিক 
বুর্জোয়াশ্রেণী। ইহাদের আবির্ভাবের পর হইতে ইংলগ্ডের সমাজ ও রাজনীতির উপর 
হইতে ব্যবসায়ী-বুর্জোয়াদের প্রভাব হ্থাস পাইয়া শিল্পপতি-বুর্জোয়াদের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। 
কলকারখানার জন্য কীচামালের বিশেষ প্রয়োজন । তাই প্রথমেই ভারতবর্ষ এই 
নৃতন মালিকশ্রেীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেই সময় ইংলগ্ডের শাসন-ক্ষমত। ছিল 
এই শ্রেণীর কুক্ষিগত। সুতরাং ইহীরা ভারতবর্ধকে বণিকগোষ্ঠী ছারা পরিচালিত 
“ইস্ট ইগ্ডিয়৷ কোম্পানী'র কবল হইতে কাড়িয়। লইয়া নিজেদের আয়ত্াধীন করিবার 
ব্যবস্থ। করে। 

এতদিন ইংরেজ বণিকের! এদেশ হইতে নামমাত্র মূল্যে বিভিন্ন পণ্য ক্রয় করিয়া 
এবং অতি উচ্চদূল্যে ইংলগু ও মুরোপের বাজারে বিক্রম্ম করিয়! মুনাফা! লাভ করিত। 
কিন্ত এবার হইতে ইংলগ্ডের পণ্য ভারতবর্ষের বাজার ছাইয়! ফেলিতে থাকে, আর 
ভারতবর্ষকে অতি অল্প মূল্যে ধোগাইতে হয় সেই সকল পণ্যের কীচামাল। এইভাৰে 
ভারতবর্ষ বুটিশ মৃলধনীশ্রেণীর পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় বিরাট বাজার ও কাচামালের 
অফুরম্ত ভাগ্ডারে পরিণত হইল । এবার ইংলগ্ডের পণ্যোৎপাদনকারী শিল্পপতিরা 
প্রকৃত শাসকরূপে তাহাদের নব্জাত শিল্পের সহিত এই কীচামালের ভাণ্তারাটিকে 
চিরতরে বীধিয়া রাখিবার এবং ভারতের নিজন্ব প্রাচীন শিল্পব্যবস্থা সম্পূর্ণ ধ্বংস করিয়া! 
তাহাদের পণ্যের একচেটিয়া বাজার কৃষ্টির পথে সকল বাধা দুর করিবার কার্য আর 
করিল। . 

ভারতের বুকে ইংলগ্ডের শিল্পপতি-বুর্জোয়াশ্রেণীর এই ধ্বংসলীলাও গ্রাম-সমান্ 
ধ্বংসের মতই বীভৎস রূপ গ্রহণ করে। ইংলগ্ডের বন্ত্শিল্প সর্বাপেক্ষা অধিক উন্নতি 
লাভ করিয়াছিল বলিয়াই ভারতীয় বন্ত্রশিল্পের উপর তাহাদের আঘাত অতি তীত্রও 
নিষ্ঠুর হইয়৷ উঠে। ভারতের বস্ত্র উৎপাদনকারী কারিগরগণ কোম্পানীর বণিকদের 
দ্বারা পূর্বেই প্রায় ক্রীতদাসে পরিণত হইয়াছিল। তখন বন্ত্রব্যবসায়ী ইংরেজ বণিকের! 
তাহাদের নিকট বাজার-দরের অর্ধেক মূল্যে মসলিন ও “কেলিকো? বিক্রয় করিবার 
চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিতে ভারতীয় তাতীদের বাধ্য করিত। তাতীর৷ চুক্তিপত্র স্বাক্ষর 
করিতে অসম্মত হইলে অমানবিক দৈহিক পীড়নের দ্বারা স্বাক্ষর আদায় কর! হইত ।১ 
পূর্বের এত অত্যাচার এবং “ছিয়াত্তরের মন্বস্তর-এর গ্রাস হুইতেও তাতীদের এক 
অংশ কোন প্রকারে বাচিয্বাছিল। কিন্তু এবার এই নৃতন শাসক ও শোষকদের 
আক্রমণে তাহারা সম্পূর্ণ নিশ্চিহ হইয়া গেল, ভারতের এত সাধের মস্লিন ও 
“কেলিকো” বস্ত্রের উৎপাদন-ব্যবস্থা ধ্বংস হইয়! বুটিশ বস্ত্রশিল্পের পণ্যের জন্ত ভারতের 
বাজার মুক্ত করিয়া দিল। এই ধ্বংস-কার্ধের ফলে ভারতবর্ষের ইংরেজ-দখলতৃক্ত 
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১৮ ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রা 


অঞ্চলের কুটার-শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন গ্রাম-সমাজের শেষ অন্তিত্ব পর্যন্ত 
মুছিয়৷ গেল। 

"যে হস্তচালিত তাত ও তকুলি নিয়মিতভাবে অসংখ্য সুতা কাটুনি ও তাতী সৃষ্টি 

. কষ্ধিত, সেই হস্তচালিত তাঁত ও তকৃলিই ছিল এত দিনের প্রাচীন সমাজের ভিত্তি ।-.. 

"অনধিকার গ্রবেশকারী ইংরেজরাই ভারতের তাত ও তকুলি ভাঙিয়া চুরমার 
করে। ইংলগড ভারতের তুলাজাত দ্রব্য সুরোপের বাজার হইতে বিতাড়িত করিতে 
থাকে, তাহার পর হিদুস্থানকে পাকে পাকে জড়াইয়া ফেলে । যে দেশ তুলার জন্মস্থান 
বলিয়া চিরপরিচিত, সেই দেশটাকেই তাহার! শেষ পযন্ত তুলা দিয়া ( অর্থাৎ তুলাজাত 
দ্রব্য দিয়। ) ছাইয়া ফেলে ।”৯ 


প্রথমে বাংলা ও বিহারের ধনসম্পদ ইংরেজ শাসকদ্িগকে সমগ্র ভারত গ্রান 
করিতে প্রলুব্ধ করিয়া তুলিম্নাছিল। ইহার পর হইতে তাহারা ধে-কোন প্রকারে এই 
অগাধ এশ্বযশালী বিরাট দেশের বিভিন্ন অঞ্চল কাড়িয়া লইয়াছিল। তথন ভারতের 
বিভিন্ন দেশীয় রাজগণ নিজেদের মধ্যে হানাহানি করিয়া দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। 
হৃতরাং ইংরেজদের এই দন্থ্যবুত্তিতে বাধা দিবার ক্ষমত! তখন আর কাহারও অবশিষ্ট 
ছিল না। এই সময় তাহাদের ভারত জয়ে একমাত্র বাধা ছিল ফরাসা বণিকগণ |. 
১৭৬) খ্ীষ্টাবে প্ডিচেরীর যুদ্ধে ফরাসীরা চূড়ান্তরূপে পরাজিত হইবার ফলে সেই 
বাধাও দূরীভূত হয়। ইংরেজশক্তি ভ্রুত অগ্রসর হইয়া ভারতের একটার পর একটা 
প্রদেশ ও অঞ্চল ছলে-বলে-কৌশলে গ্রাম করিতে থাকে। ইংরেজের! ইহার ভন্য 
যে প্রতারণা, ছঙ্গনা, উৎকোচদান, বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতির খেল! খেলিয়াছে তাহার 
তুলনা কোন সভ্য দেশের ইতিহাসে মিলে না। কিন্তু এত সব সত্বেও ভারভবধকে 
গ্রাস করিবার জন্য তাহাদের প্রয়োজন হইয়াছিল বহু ছোটখাট সংঘর্ষ ব্যতীত 
প্রধানত তিনটি মারাঠা-যুদ্ধ, দুইটি মহীশূর-যুদ্ধ এবং দীর্ঘকাল ব্যাপী খিখযুদ্ধ, পিপ্তারীবুদ্ধ 
ইনি যুদ্ধ। ঞঅবশেষে বিশাল ভারতবর্ষ বিদেশী ইংরেজশক্তির পদতলে 
পড়ে। 
এইভাবে এক নূতন ভারতের জন্ম হইল। এই নূতন ভারতের ইতিহাস ইহার 
, পূর্বের ইতিহাসের সহিত সম্পর্কহীন, এই নৃতন ভারতের সমাজ ইহার পূর্বের সমাঞ্জের 
, সহিত সামস্তহীন, এই নৃতন ভারতের রূগ ইহার পূর্বের রূপের সহিত সাদৃষ্ঠহীন। 
ইহা হইল ইংরেজের শাসন ও শোষণে সর্বস্বত্ত, শোষণ ও উৎপীনের শত শৃঙ্খল 
, আবদ্ধ, কৃষকের তথ! জনসাধারণের রক্তধারায় রঞ্জিত ভারতবর্ষ । 
“বিভিন্ন সময়ের গৃহযুদ্ধ, বিভিন্ন আক্রমণ, সকল বিপ্লব, বিভিন্ন রাজা দখল, সকল 
দুরতিক্ষ-_-এইগুলি হিনদুস্থানের বুকের উপর ঘতই অন্ভূত রকমে জটিল, যতই ভরত, যতই 
ধ্বংসকারী রূপে একটার পর একটা ঘটুক না কেন, এইগুলি কখনই ভারতীয় সমাজের 
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উপরের স্তর ডেদ করিয়া! অভ্যত্তরে প্রবেশ করিতে পারে নাই। কিন্তু ইংলগড ভারতীয় 
সমাজের ভিত্তিমূল ও কাঠামোটা ভাঙিয়! ধূলিসাৎ করিয়া দেয়। সেই ধ্বংসম্তূপের 
মধ্যে পুনর্গঠনের কোন লক্ষণ এপর্যন্ত দেখা দেয় নাই। পুরাতন সমাজ হারাইবার ও 
তাহার পরিবর্তে কোন নৃতন সমাজ স্থষ্ট না হইবার ফলে হিন্দুদের ( ভার্তীয়দের-_ 
স্থ, রা.) অসহনীয় ছুঃখের জীবনে বিশেষ ধরনের একটা বিষপ্রতার ভাব ফুটিয়! উঠে 
এবং বৃটেন দ্বারা শাসিত হিন্দুস্থান তাহার সকল প্রাচীন এঁতিহ ও লনগ্র প্রাচীন 
ইতিহাস হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে ।”৯ 

ইংরেজ শক্তি সমগ্র ভারতব্যাপী যে ধ্বংসম্তূপের সৃষ্টি করিয়াছিল সেই বিরাট 
ধ্বংসন্ত,পের অনন্ত শূন্যতার মধ্যে পরাজিত ও পদদলিত ভারতবাসী--ভারতের কুক 
- শ্বাসরুদ্ধ হইয়৷ অসহনীয় শোধপ-্ত্রণায় উন্মাদ হইয়া উঠে। ইংরেজশীসক ও জমিদার- 
মহাজনদের বিশাল গোষ্ঠী লইয়া! গঠিত এক ভয়ঙ্কর পিরামিড ভারতের সেই শূন্যতার 
মধ্যে জুড়িয়া বসিয়! কৃষককে পিধিয়া মারিতে থাকে । ভারতের কৃষকের সম্মুখে উন্মুক্ত 
থাকে মাত্র দুইটি পথ-_-নেই বিশাল পিরামিডের চাপে অনিবার্ধ ধংস, অথবা! বিদ্রোহ 
ও বিপ্লবের ছ্বার৷ ইহার উচ্ছেদ সাধন । ভারতের কৃষক দ্বিতীয়টিকেই একমাত্র পথ 
বলিয়। গ্রহণ করিল, পরাধীন ভারতের কালিমালিগ্ত ইতিহান এবার পরিণত হইল 
রুষকের বিভ্রোহ ও বিপ্লবের রক্ত-রঞ্িত ইতিহাসে । 
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প্রথম অধ্যায় 
সন্ন্যাসী-বিজ্রোহু (১৭৬৩-১৮০০ ) 


বিদ্রোহাদের, পরিচয় 


ইংরেজ শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে বাংল! তথা ভারতের কৃষক ও কারিগরদের 
প্রথম বিদ্রোহ আরম্ভ হয় ১৭৬৩ খ্রীষ্টাবে। এই বিদ্রোহের ঘটনাস্থল সমগ্র বঙ্গদেশ 
ও বিহার গ্রদেশ। ইহার স্থায়িত্বকাল ১৭৬৩ হইতে ১৮০ গ্রীষ্টাব্ পর্যস্ত। আধুনিক 
ভারতের ইতিহাসে এই বিদ্রোহ 'সন্্যাসী-বিদ্রোহ! নামে খ্যাত। 

এই এঁতিহাসিক কষক-বিদ্রোহ “স্ল্যাসী-বিদ্রোহ' নামে অভিহিত হইল কেন? 
এই বিদ্রোহের সহিত সন্ধ্যাসীদের সম্পর্ক কি? বাংল! ও বিহারের তৎকালীন অবস্থার 
কোন প্রামাণ্য ইতিহাস তখন এদেশের কেহ লিখিয়া যান নাই বলিয়া আজ এই প্রশ্নের 
কোন সহজ উত্তর দেওয়! কঠিন। সেই সময়ের কয়েকখানি সাময়িক পত্র, উচ্চপদস্থ 
শাসকগণের নিকট লিখিত নিক্পপদস্থ কর্মচারীদের পত্রাবলী ও রিপোর্ট এবং পরবর্তী 
কালে রচিত কয়েকখানি গবেষণা মূলক গ্রন্থ হইতে এই প্রশ্নের একটা যুক্তিসম্মত উত্তর 
খুঁজিয়৷ লইতে হইবে। 

উক্ত চিঠিপত্র ও গ্রন্থগুলিতে ইংরেজ শাসনের প্রথম ভাগে বাংলা ও বিহারের 
অবস্থ| এবং বিশেষত একটা ব্যাপক কৃষক-বিদ্রোহ সম্পর্কে যথেষ্ট উল্লেখ আছে। কিন্ত 
এই বিদ্রোহকে কেবলমাত্র “সন্যাসীদের আক্রমণ” বলিয়া! উল্লেখ তৎকালীন শাসকদের 
লিখিত পত্রাবলী ও রিপোর্টেই দেখা যায়। 'দবিস্তান'১ নামক গ্রন্থে এবং ঘটনা-পঞ্ধী 
আকারে লিখিত অপর ছুই খানি গ্রন্থে দেখা যায় যে, সেই সময় সমগ্র উত্তর ভারতে 
মারাঠ! স্্রদায়তুক্ত 'গোসাই”, শৈব সম্পরদায়তৃক্ত “নাগা” 'পৃরিয়া”, “বকসারিয়া', 'ভোজ- 
পুরী' পরস্ৃতি এবং “মাদারী” সম্্রদায়তুক্ত বিভিন্ন দলের ফকিরগণ দল বীখিয়া ঘুরিয়া 
বেড়াইত। এই সকল সম্্রদায় পরস্পরের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হইত। কিন্তু ইহারাই 
যে ইংরেজ শাসনের গোড়ার দিকে দীর্ঘকাল ধরিয়া বাংলা ও বিহারের উপর আক্রমণ 
চালাইয়াছিল এবং “জনসাধারণের সর্বস্ব লুঠন করিত” তাঁহার কোন স্পষ্ট উল্লেখ & 
মকল গ্রন্থে পাওয়া যায় না। এ সকন গ্রন্থ ও পরবর্তীকালে রচিত বিভিন্ন গ্রন্থ এবং 
বিভিন্ন তথ্য হইতে জানা যায় যে, মোগল শাসনের মধ্য ও শেষ ভাগে ভারতবর্ষের 
বিডি ভ্রাম্যমাণ সম্ঘাসী ও ফকির সমতায় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে জমিজম। দখল 
করিয়া অথবা শাসকগণের নিকট হইতে দাঁন হিসাবে জমি লাভ করিয়া হ্বারীভাবে 
বসবাস করিতে আর করিয়াছিল এবং কালক্রমে এই গৃহ্বাসী সনযানী ও ফকিরগণ 
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চাষবাস করিয়া রীতিমত কষকে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু কৃষকে পরিণত হইলেও 
ট্হারা সঙ্লযাপী ও ফকিরের পোশাকই পরিধান করিত১ এবং চিরাচরিত প্রথা 
অনুসারে বৎসরের বিভিন্ন সময়ে দল বীধিয় তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইত। 

মোগল শাসনের মধ্যভাগ হইতেই বিহার ও বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে 
বহু সন্ন্যাসী ও ফকিরের দল স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে আরম্ভ করে। তাঁহারা কালক্রমে 
রীতিমত কৃষকে পরিণত হয় । নক্ন্যাসীদের একটা বড় দল ময়মনসিংহ ও পূর্ব বাংলার 
বিভিন্ন জেলায় বসবাস করিতে থাকে । হহারা প্রধানত “গিরি, সম্প্রদায়তুক্ত । ফকির- 
দ্বের একট! দল বাস করিতে থাকে উত্তর-বঙ্গে । ইহারা প্রধানত “মাদারী” সম্প্রদায়ের 
ফকির । উত্তর-বঙ্গে ইহাদের বহু দরগা ও তীর্থক্ষেত্র থাকায় ইহারা প্রধানত উত্তর- 
বঙ্গেই ভিড় করে। এই সকল সন্ন্যাসী ও ফকির চাষবাসের মারফত রীতিমত কৃষকে 
পরিণত হয় এবং ইংরেজ শাসনের প্রথম হইতেই রুষক হিসাবে ইহারাও ইংরেজ বণিক- 
রাজের শোষণের শিকার হইয়! উঠে। ইংরেজ শাসনের পূর্বে ভারতের কোন শাসকই 
এই সন্ন্যাসী ও ফকিরদের দলবদ্ধ তীর্থভ্রমণে বাধা দেয় নাই। কিন্ত বাংলা ও বিহারের 
ইংরেজ শাসকগণ ইহাদের তীর্থভ্রমণকেও শোষণের একটি বিশেষ ক্ষেত্রে পরিণত 
করে।২ শাসকগণ তীর্ঘযাত্রীদের মাথাপিছু বিভিন্ন প্রকারের কর ধার্ধ করিয়া বিপুল 
পরিমাণ অর্থ লুটিয়া লইতে থাকে এবং এইভাবে 'সন্্যাসী ও ফকিরদের ধর্মানুষ্ঠানে 
বাধা স্থ্টি করিয়! ইহাদের মধ্যেও বিদ্রোহের আগুন জালাইয়! দেয়। ইহারা একদিকে 
কৃষক, অপর দিকে সন্্যাসী ও ফকির, আর উভয় দিক হইতেই ইহীরা বিদেশী শাসকদের 
শোষণ ও উৎপীড়নের শিকারে পরিণত হইয়াছিল বলিয়াই তখন বিদ্রোহ ব্যতীত 
ইহাদের জীবিকা ও ধর্মরক্ষা করিবার অন্ত কোন উপায় ছিল না। বাংলা ও 
বিহারের কষক-বিস্রোহে ইহাদের যোগদান ও দলবদ্ধ তীর্ধঘভ্রমণ হইতেই তৎকালীন 
গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হোর্টিংস্‌ এই সময়ের কষক-বিদ্রোহকে সাধারণ ভাবে 
“বহিরাগত ভ্রামামাণ সন্যাসী ও দস্থ্যদের বাংলা দেশ আক্রমণ” নামে অভিহিত 
করেন এবং এই তীর্থযাত্রী সঙ্গ্যাসী ও ফকিরগণকে “হিন্দুস্থানের যাযাবর” আখ্যা 
দান করেন ৩ 

গভর্নর-জেনারেল হে্টিংস্ই প্রথম এই কৃষক-বিজ্রোহকে “সঙ্স্যাসী-বিস্বোহ” নামে 
অতিহিত করেন। তিনিই ইহাকে “হিন্দুস্থানের যাযাবরদের পেশাদারী উপন্ত্ব, দস্থ্যতা 
ও ডাকাতি, বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। তাহার পর অনেকেই তাহার গুরে স্থুর 
মিলাইয়াছেন। এই এঁভিহাসিক কষক-বিপ্রোহকে এই সকল নামে অভিহিত করিয়া 
হেস্টিংস্‌ প্রমাণ করিতে চাঁহিয়াছেন যে, বিহার ও বাংলার কৃষক প্রথম হইতেই ইংরেজ 


১। বেশীর ভাগ, বিশেষত 'নাগা” ও শৈষ সম্প্রঘারভুপ্ত ন্সামীরা কৌপীন এবং ফকিরের 
রঙিন ালখাল্প! পরিধান করিত। 
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শাসনকে নিহিবাদে মানিয়। লইয়াছে এবং ইংরেজ শাসকদেরই ত্রাণকর্তা বলিয়া বরণ 
করিয়া লইয়াছে।৯ 

যামিনীমোহন ঘোষ মহাশয় তাহার রচিত বিখ্যাত গ্রন্থে২ এই বিদ্রোহকে বিহার 
ও বাংলার বাহির হইতে আগত যাযাবর প্রকৃতির নাগাঙ্ন্যাসী ও ভোজপুরী দক্থ্য- 
ডাকাতদের আক্রমণ ও উৎপাঁত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যাক়্ 
মহাশয়ও তাহার পুস্তকে 5 এই কথারই প্রতিধ্বনি করিয়া এই এঁতিহাসিক কৃষক- 
বিজ্ছোহকে বহিরাগত যাযাবর প্রকৃতির দস্থ্য-ডাকাত ও লুনকারীদের উপদ্রব বলিয়া 
উড়াইয়া দিয়াছেন এবং ইংরেজ শাসনকে 'নবভারতের জীবন প্রভাত" (727 0 
৩ [10019 ) বলিয়! স্বাগত জানাইয়াছেন । কিন্তু তাহারা উভয়েই যে সকল গ্র্থ, 
পত্রাবলী ও রেকর্ডের ভিত্তিতে. তীহাদের পুস্তক রচনা করিয়াছেন তাহা হইতেই 
প্রমাণিত হয় যে, এই বিদ্রোহ ছিল ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বাংল! ও বিহারের 
কৃষকের বিদ্রোহ, বিদেশী শাসকদের শোষণ ও উৎপীড়ন হইতে রুষকের ভীবন 
রক্ষার সংগ্রাম । বিদ্রোহী বাহিনী ও বিদ্রোহের নায়কগণ যে অঞ্চলেই গিয়াছিল 
সেই অঞ্চলেরই জমিহারা-গৃহহারা কষকগণ তাহাদিগকে সকল শক্তি দিয়া সাহায্য 
করিয়াছিল এবং বিদ্রোহী বাহিনীতে যোগদান করিয়া বাহিনীর সৈন্তসংখ্যা বুদ্ধি 
করিয়াছিল।৪ তৎকালীন ইংরেজ সরকারের কর্মচারিগণের লিখিত বিভিন্ন পত্র ও 
রিপোর্ট হইতে ইহাও প্রমাণিত হয় যে, বিদ্রোহীরা কখনই স্থানীয় কৃষকদের উপর 
উৎ্পীড়ন ও তাহাদের সম্পত্তি লুষ্ঠন করে নাই, এবং তাহাদের লুণ্ঠন ও পীড়ন 
কেবল জমিদার-মহাজন ও ইংরেজ শাসকদের উপরেই সীমাবদ্ধ ছিল। এই 
সকল শোষক-উৎপীড়কদের ধনসম্পত্তি কাড়িয়া লইয়া, জমিদার-মহাজন-বিতশালীদের 
নিকট হইতে “কর? আদায় করিয়া এবং ইংরেজ শাসকদের ধনাগারে সঞ্চিত রাজছ্ছের 
অর্থ কাড়িয়া লইয়া তাহা! :ছ্বারাই বিদ্রোহীর! বিদ্রোহের ব্যয় নির্বাহ করিত। ইহা! 
বিশেষ উল্লেখযোগ্া যে, বিক্রোহের নায়কগণ সাধারণ মানুষের সম্পত্তি ও ঘরবাড়ী লুণ্ঠন 
না! করিবার জন্য বিদ্রে।হী বাহিনীর সৈন্যদের কঠোর নির্দেশ দিয়াছিলেন ।৫ 

এই এতিহাসিক বিদ্রোহ সম্পর্কে অনেক অদ্ভুত ধারণ! প্রচলিত আছে এবং 
তাহা আমাদের দেশের কোন কোন লেখকও সমর্থন করেন। কিন্তু সেই -সকল 
ধারণা যে তৎকালীন গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেন্টিংস্‌ ও তাহার অন্্চরবর্গের 
কল্পনা-প্রস্থুত তাহা পরবর্তী কালের ইংরেজ এঁতিহাসিকগণও শ্বীকার করিয়াছেন । 
এভোয়ার্ড টউমসন ও জি. টি. গারাট্‌ তাহাদের রচিত বিখ্যাত গ্রস্থে এই এঁতিহাসিক 
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সন্্্যামী"বিপ্রোহ | ইন 


কৃষক-বিজ্রোহ সম্পর্কে ওয়ারেন হেপ্টিংসের প্রচার “মিথ্য! ধারণার হ্ষ্টি' বলিয়া 
অভিহিত করিয়া লিখিয়াছেন £ 

“সন্্যাসীদের প্রকৃত পরিচয় যাহাই হউক না৷ কেন, তাহাদের বিদ্রোহ হেস্টিংসের 
সময়ের সর্বাপেক্ষা রহস্যময় ঘটনা ৷ হোর্টিংস্‌ এই সন্ন্যাসীদিগকে “হিন্ুস্থানের যাযাবর 
সম্প্রদায় নামে অভিহিত করিয়াছেন। হ্িনি যে কয়েকটি মিথ্যা ধারণার সৃষ্টি করিয়। 
গিয়াছেন, ইহা তাহাদের অন্যতম ।*.সন্্যাসীদের' অভূান আজিও রহস্যাবৃত। এবং 
ভারতবামীদের দিক হইতে এই রহম্য উদ্ঘ'টন করিয়া ইহার নিভু ব্যাখ্যা করা 
প্রয়োজন ।৮১ 

এই এত্িহাসিক ঘটনা! সম্পর্কে হেন্টিংসের মিথ্য। প্রচার অগ্রাহ করিয়া এই 
গরন্থকারছুয় যে অজ্ঞতাপ্রব্ত ও হুটকারী মন্তব্য না করিয়! ইহার রহস্য উদঘাটনের ভার 
ভারতবাসীদের উপরেই ছাড়িয়া দিয়াছেন তাহ তিহাসিক হিসাবে তাহাদের সঙতারই 
পরিচয় । 

ভারতের সরকারী ইতিহাস ও “গেজেটিয়ার” রচয়িতা এবং ইংরেজ শাসকদের 
গোষ্ঠীভুক্ত স্তার উইলিয়াম হান্টার ছার্থহীন ভাষায় এই 'সন্যাসী'-বিভ্রোহকে “কক- 
বিদ্রোহ” বলিয়৷ ঘোষণ! করিয়া লিখিয়াছেন যে, বিদ্রোহীরা অন্ত কেহ নহে, ইহার! হইল 
মোগল সাআাজ্োর ধ্বংসপ্রাপ্ত সৈম্ত-বাহিনীর বেকার ও বুভূক্ষু সৈগ্কগণ এবং জমিহারা- 
গৃহহারা বুভূক্ষু কৃষকের দল। এই অর্পবস্ত্রহীন বেকার সৈন্য ও কৃষক উভয়েই “জীবিকা! 
নির্বাহের এই শেষ উপায়টি ( বিদ্রোহ ) অবলঘ্ন করিতে বাধ্য হইয়াছিল । ইহারাই 
তথ! কথিত গৃহত্যাগী ( গৃহহার।) ও সর্বত্যাগী ( সর্বহারা ) সন্ন্যাসীরূপে দলবদ্ধ হ্‌ইয়া 
সমগ্র বগদেশে ঘুরিয়! বেড়াইত। ইহাদের সংখ্যা এক সময় পঞ্চাশ হাজার পর্যস্ত 
উঠিয়াছিল।”২ 

ভারতের ইংরেজ শাসনের লন্নকারী ইত্তিহাস রচয়িতা ও প্রধান তথ্যসংগ্রহকারী 
হাণ্টারের এই মত যদি প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে তথাকথিত 
'সঙ্ন্যাসী-বিভ্রোহের” ওয়ারেন হে্টিংসদ্বারা প্রচারিত “সন্ন্যাসী” বা যাষাবরগণ' বাংল। 
দেশের ও বিহারের বাহির হইতে আগত কোন পেশাদার দক্থ্-ডাকাত নহে, ইহারা 
ছিল ইংরেজ শাসন ও শোষণের ফলে উচ্ছন্্ে যাওয়া বাংলা ও বিহারের জযি-গৃহ- 
জীবিকা হীন চাষীর দল । হান্টার সাহেব ধ্বংসপ্রাপ্ত মোগল সৈম্ত-বাহিনীর যে বেকার ও 
বতৃক্ষ সৈম্তদের কথ! বলিয়াছেন সেই সৈম্তগণও কৃষকেরই সন্তান। ৩ অন্নবস্ত্ের জন্ত 
তাহারাও ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বাংল! ও বিহারের এই কৃষক-বিজ্রোহে যোগদান 
করিয়া এই বিদ্রোহকে সামরিক দিক হইতে শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছিল। এই ছুই 
শক্তি একত্রে মিলিত হইয়া ইংরেজ বণিকরাজের শোষণের কবল হইতে বীচিবার 
সংগ্রামের সহিত তাহাদের চেতনাম্যায়ী দেশের স্বাধীনতার সংগ্রামকেও যুক্ত 
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২৪ ভারতের কৃষক-বিভ্রোহ ও গণতান্ত্রিক লংগ্রাম 


করিয়াছিল এবং সেই যুক্ত সংগ্রামকে জীবনের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিয়! তাহাদের 
অনেকেই গৃহত্যাগী ও সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী সাজিয়াছিল। “সন্যাসী'-বিজ্োহের নায়কগণ 
স্বাধীনতার মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়াই ঢাঁকার রমনার কালী বাড়ীর মহারাষ্ী 
স্বামীজী সন্ন্যাসী যোদ্ধাদের মুখে “গু বন্দেমাতরম' এই রণধ্বনি শুনিয়াছিলেন।১ 
এই বিস্বোহী 'সন্ন্যাসীদের” নায়ক মজনু শাহ, ভবানী পাঠক, দেবী চৌধুখানী প্রভৃতির 
আহ্বানেই সাধারণ চাষীরা বিদ্রোহী বাহিনীতে যৌগিদান করিয়া বিদ্রোহীদের সংখ্যা 
কোন কোন সময় “পঞ্চাশ হাজার, পর্যস্ত বাড়াইয়াছিল। 

সরকারী ইতিহাস ও ণগেজেটিয়ার' রচয়িতাদের অন্যতম এবং ভারতের ইংরেজ 
শাসকগোষ্ঠীর অস্ততূক্ত এল. এস. এস. ও ম্যালিও হাণ্টারের মতেরই প্রতিধ্বনি 
করিয়াছেন। তীহার মতে, বিদ্রোহীরা ছিল “ধ্বংস-গ্রাপ্ত সৈম্তবাহিনীর সৈন্য ও 
সর্বস্বাস্ত চাধী।” “মোগল সাম্রাজ্যের পতনের ফলে বিপুল সংখ্যক সৈন্য তাহাদের 
জীবিকা! হারাইয়াছিল, তাহাদের মোট সংখ্য! ছিল প্রায় বিশ লক্ষ ।” “জমি হইতে 
উচ্ছন্ন, সর্বস্থাস্ত কষক ও কারিগরগণ তাহাদের সংখ্যা! বৃদ্ধি করিয়াছিল 1৮২ 

এই বিস্রোহীরা যদি বহিরাগত যাধাবর প্রকৃতির নাগ! বা অন্য সম্প্রদায়তৃক্ত 
সম্ন্যাসীই হইবে, তাহা হইলে তাহারা লুষ্ঠন ও দত্থ্যতার জন্য ভারতের অন্ঠান্ট শাসক- 
বিহীন অঞ্চলে না গিয়৷ শক্তিশালী ইংরেজ শক্তি দ্বারা অধিকৃত ও শাসিত বিহার ও 
বাংলাদেশকেই তাহাদের আক্রমণ ও দস্াতার লক্ষ্য্থল হিসাবে বাছিয়৷ লইল কেন? 
বিশ্রোহ যে সময়ে ঘটিয়াছিল সেই সময়ে ইংরেজ বণিকগোষ্ঠীর শোষণ এবং তাহাদের 
হুট €ছিয়াতরের মদ্বস্তর ও ইহার পরিণতি ম্বরূপ ভয়ঙ্কর মহামারীর ফলে বাংলা ও 
বিহারের দেড় কোটি মানুষ প্রাণ হারাইয়াছিল, বাংলা দেশের সমগ্র পশ্চিমাঞ্চল শ্বশানে 
পরিণত হইয়াছিল। এই মহামারী-কবলিত বাংল! ও বিহারের ধ্বংসম্ত;পের মধ্যে উক্ত 
আগন্তক সঙ্ন্যাসী-দহ্থারা কোন এই্র্য লুষ্ঠনের জন্ত দীর্ঘ আটত্রিশ বৎসর কাল ( ১৭৬৩- 
১৮০৯) ধরিয়া আক্রমণ চালাইয়াছিল এবং ইংরেজ শাসকদের সহিত যুদ্ধ করিয়া হাঁজারে 
হাজারে প্রাণ দিয়াছিল ? বিক্বোহীদের প্রধান অংশ যদি স্থানীয় কুষকই ন! হইবে, তাহা 
হইলে বাংল! ও বিহারের রুষকদের আধিক দুর্দশা! বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিভ্রোহীদের 
সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইত কেন, এবং নূতন ফসল উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সংখ্যা হাস 
পাইত কেন? এই সকল প্রশ্নের উত্তর তংকালীন সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থার 
মধ্যে নিহিত থাকিলেও ওয়ারেন হোট্টিংসের মতের সমর্থক দেশীয় পণ্ডিতগণ তাহা 
বিচারের প্রয়োজন বোধ করেন নাই। 

উপরোক্ত বিতিন্ন তথ্য ও মত এবং তৎকালীন সামাজিক-অর্থ নৈতিক অবস্থার 
বিশ্লেষণ হইতে দেখা যায় যে, “স্্যাসীবিভ্রোহ নামে খ্যাত এঁভিহাসিক বিদ্রোহে 
তৎকালীন সমাজের তিনটি শক্তি মিলিত হইয়াছিল। প্রথমত ও প্রধানত, বাংল! ও 
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জন্যামী'বিদ্রোহ ২৫ 


বিহারের কারিগর ও কৃষক জনগণ বিদেশী ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর সর্ধগ্রাসী শোষণ ও 
উৎপীড়ন হইতে আত্মরক্ষার জন্যই বিদ্রোহ করিতে বাধ্য হইয়াছিল এবং তাহারই 
ছিল এই বিদ্রোহের প্রধান ও মূল শক্তি। দ্বিতীয়ত, ধ্বংসপ্রাপ্ত মোগল সাম্রাজ্যের 
সৈম্তবাহিনীর ছত্রভঙ্গ, বেকার ও বৃতূক্ষ সৈন্তগণের একটা অংশ আত্মরক্ষার তাগিদেই 
বিহার ও বাংলার বিস্রোহী কুষকগণের সহিত যোগদান করিয়া তাহাদের দীর্ঘকালের 
সামরিক অভিজ্ঞতা দ্বারা এই বিব্রোহকে সামরিক দিক হইতে সাঁফল্যমণ্ডিত করিবার 
চেষ্টা করিয়াছিল। তৃতীয়ত, সন্ত্যাসী ও ফকিরদের যে সম্প্রদায়গুলি বিহার ও 
বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করিয়া চাষবাসের মারফত কূষকে পরিণত হইয়াছিল সেই 
চাষী সন্যাসী ও চাষী ফকিরগণও একদিকে কৃষক হিসাবে শোষণ হইতে আত্মরক্ষার 
জন্য এবং অপর দিকে সন্াপী ও ফকির হিসাবে তাহাদের ধর্মাচুষ্ঠানের উপর 
বিদেশী শাসকদের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহে যোগদান করিয়া বিদ্রোহের মধ্যে 
ত্যাগ, আত্মোৎসর্গ প্রভৃতি আদর্শ স্থাপন করিয়াছিল। ইহাঁরাই বিদেশীদের কবল হইতে 
দেশের স্বাধীনতা লাভের প্রেরণা যৌগাইয়াছিল। ইহারাই ছিল এই বিদ্রোহের সকল 
আদর্শের উৎসন্বরূপ |১ | 

লেস্টার হাচিন্সন্‌ বাংলা ও বিহারের এই এঁতিহাসিক কৃষক-বিদ্রোহ এবং তাহার 
সদূরপ্রসারী প্রভাব সম্পর্কে যে দিদ্ধাপ্তে পৌছিয়াছেন তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
তিনি লিখিয়াছেন £ 

“ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানি রাজস্ব আদায়ের ষে পন্থ! অবলম্বন করিয়াছিল তাহার 
ফলেই কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক বিভ্রোহ ধূমায়িত হইয়া উঠে। অত্যধিক হারে 
জমির উপর কর ধার্য করিবার ফলে কৃষকেরা জমি হইতে উচ্ছিন্ন হুইয়৷ জীবিকার 
একমাত্র উপায় হিসাবে লু্ন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। সশস্ত্র দলে সঙ্ববন্ধ 
হইয়া তাহারা সারা দেশে ঘুরিয়া বেড়াইত এবং জমিদারদের সম্পত্তি লুণ্ঠন করিত। 
দেশের সকল বিত্তশালীরাই তাহাদের ভয়ে সন্ধস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু হেট্টিংস্‌ 
শীত্রই দেশের সকলকে বুঝাইয়াঁছিলেন যে, শাসকগণ কিছুতেই বে-নরকারী ডাকাতি ও 
লুষ্ঠন বরদাস্ত করিবে না। ভারতীয় আইনের বিধি অনুসারে একমাত্র নরহতার 
অপরাধেই প্রাণদণ্ড দেওয়! চলিত। . হেস্টিংস্‌ সেই ভারতীয় আইন লঙ্ঘন করিয়া 
ঘোষণা! করিলেন যে, যাহারাই ডাকাতির অপরাধে অভিযুক্ত হইবে তাহাদেরই নিজ 
গ্রামের মধ্যে ফাসি দিয়! হত্যা কর! হইবে, তাহাদের পরিবারের সকলকে ক্রীতদাস 
হিসাবে বিক্রয় কর! হইবে এবং তাহাদের গ্রামের উপর পাইকারী হারে জরিমানা ধার্য 
হইবে। এই বিশেষ অবস্থার প্রকৃত কারণ বুবিবার কিছুমাত্র চেষ্টা না করিয়া! কেবল 
কঠোর দমননীতি দ্বারা বিক্ষোভ দমন কর! সম্ভব হইল না, বরং সেই ধূমায়িত বিক্ষোভই 
'স্স্যাসী-বিজ্রোহের' আগুনে পরিণত হইল। নন্্াসীরা রুষকের অর্থনৈতিক বিশ্রোহের 
সহিত ধর্মের প্রেরণা যুক্ত করিল, তাহাদের বহু সশস্ত্র দল কোম্পানি-শাসকদের বিরুদ্ধে 
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২ ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রা 


মরিয়া হুইয়! গেরিলা যুদ্ধ আরম্ভ করিল। তাহারা কোম্পানির সৈন্যদের ছোট ছোট 
দলের উপর আকস্মিকভাবে আক্রমণ করিয়! বড় বাহিনী আসিবার পূর্বেই গভীর 
জঙ্গলে পলায়ন করিত। হোর্টিংস্কে.এই বিজ্রোহ দমন করিতে বিশেষ বেগ পাইতে 
হইয়াছিল। এই বিপ্রোহের একশত বৎসর পরে বাংল! দেশে যে সন্ত্রাসবাদী সংগ্রাম 
দেখ। দেয়, এই “সন্ন্যাসী'-বিদ্বোহ তাহারই অগ্রদূত” 1১ 


বিদ্রোহের আয়োজন 


আমর! দেখিয়াছি, মোগল শাসনের শেষযুগে সামাজ্যের ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায় প্রাচীন 
গ্রাম-সমাজও ভাঙিয়া পড়িতেছিল। সাম্াজোর ধ্বংস যতই স্পষ্ট হইয়া উঠে, 
জাগীরদার-জমিদারদের কৃষক শোষণও ততই তীব্র হইয়া উঠে। সামাজ্যের জমিদারগণ 
খাজনা আদায়ের নামে কৃষকদের বথাসর্বস্ব লুটিয়া লইতে থাকে । খাজনা আদায়ের 
পরিমাণ ক্রমশ বাড়িয়া যায়। পলাশীর যুদ্ধের পর হইতে বাংল! ও বিহারের কৃষক- 
শোষণ ক্রমশ আরও ভয়ঙ্কররূপ ধারণ করে। 

ইহার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ও বিহারের কারিগরদের জীবনেও এক মহাছুর্যোগ নামিয়া 
আসে। পলাশীর যুদ্ধের পর সেই দুর্যোগ আরও ঘনীভূত হইয়া কৃষকদের সহিত 
কারিগরদের জীবনেও বিপর্ধয় আনিয়া দেয়। ইংরেজ বণিকের! দেশীয় কারিগরদের 
তৈরী জিনিসপত্র নামমাত্র মূল্যে অথবা কাড়িয়া লইয়! যুরোপের বাজারে চালান দিয়া 
বিপুল মুনাফা লুটিয়া লইতে থাকে । ইংরেজ বণিকগণ এরূপ অসমান ও পীড়নমূলক 
চুক্তিদ্বার৷ বস্ত্র গ্রভৃতি জিনিসপত্র সরবরাহ করিতে কারিগরদের বাধ্য করিত ষে তাহারা 
প্রায় ক্রীতদাসের অবস্থায় পরিণত হইতেছিল। বনু কারিগর বন্ত্ররয়নের পক্ষে 
অপরিহার্য নিজ নিজ বৃদ্ধানৃষ্ঠ কাটিয়া ফেলিয়া! বণিকদের অসহনীয় উৎপীডন এড়াইবার 
চেষ্টা করিত। ব্যবসায়ের নামে এই লুষ্ঠন ও ইংরেজ বণিকের অমানুষিক উৎপীড়নে 
বাংল! ও বিহারের কারিগরগণ কর্ম ও বাড়ীঘর ছাড়িয়া পলাইতে লাগিল । ১৭৫৮- 
হইতে ১৭৬৩ গ্রীষ্টাব্ব-_-এই ছয় বৎসরে কৃষকদের সঙ্গে কারিগরদের একটা বিরাট 
অংশ স্থায়ী বেকারে পরিণত হয়। ইংরেজ লেখক রেজিনাল্ড রেনন্ডস্এর মতে, এ 
সময়ের মধ ঢাকার জগছিখ্যাত মসলিনের এক-তৃতীয়াংশ কারিগর ইংরেজ বণিকদের 
'শোষণ-উৎপীড়নে অস্থির হইয়া বনে জঙ্গলে পলায়ন করিয়াছিল।২ 
পুরাতন গ্রাম-সমাজ ব্যবস্থার ধ্বংসত্ত,প হইতে বহিগত কৃষক ও কারিগরগণ ইংরেজ- 
শাসকদের অভূতপূর্ব শোষণ ও সর্বব্যাপক ধ্বংসক্রিয়ার ঘুর্ণাবর্তে পড়িয়া দিশাহারা 
হইয়া! গেল। তাহার! এত দিন যে উপায়ে জীবিক! নির্বাহ করিয়া আসিতেছিল তাহা 
বিলুপ্ত হইতেছিল। বীচিবার আর কোন উপায় তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইল না । সেই 
সমগ্ন সমাজের মধ্যেও এমন কেহ ছিল না, .যে এই বিপুল সংখ্যক অঁমিহারা কৃষক ও 
বেকার কারিগরগণকে পথ দেখাইবে, তাহাদের সংগঠিত করিয়া ও চেতনা দিয়া 
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অনিবার্ধ ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষ! করিবে । উপায়াস্তর না দেখিয়া তাহাদের একাংশ 
পাড়া-প্রতিবেশীর বাড়ীতে চুরিডাকাতি আরম্ভ করিল। এত দিন সমাজে চুরি- 
ডাকাতি ছিল প্রায় অজ্ঞাত, ইহা ছিল টরম দণ্ডের যোগ্য অপরাধ । কিন্তু এই নৃতন 
বণিক শাসকগোষ্ঠী নিজেরাই সবচেয়ে বড় চোর, সব চেয়ে বড় ডাকাত, সব চেয়ে 
বড় লুষ্ঠনকারী। তাহারা তাহাদের সর্বগ্রাসী শোষণ ও মুনাফার লোভ মিটাইতে 
গিয়া তাহাদের শাসনাধীন প্রজাগণকেও প্রাণ বাচাইবার উপায় হিসাবে চুরি-ডাকাতির 
পথ দেখাইল। নূতন বণিক-শীসনে ইহা! ব্যতীত বাঁচিবার অন্ কোন উপায় বাংলা- 
বিহারের কৃষক ও কারিগরগণ খুঁজিয়! পাইল ন|। 

কিন্তু তাহারা শীঘ্রই বুঝিতে পারিল, লাধারণ চুরি-ডাকাতি দ্বারা প্রাণ বাচান 
অসম্ভব। পাড়া প্রতিবেশীদের অবস্থাও সমান শোচনীয়, সকলেরই এক অবস্থা । ধন- 
সম্পদ ও খাদ্য ছিল জমিদার, জায়গিরদার, ধনী ও ব্যবসায়ীদের ঘরে, আর ছিল 
ইংরেজ বণিকদের কুঠি-কাছারীতে । দেশের ধনসম্পদ ও খাছ্ের প্রায় সকল অংশই 
প্রথমে উঠিত ইংরেজদের ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানির কুঠি-কাছারিতে, তাহার পর সেখান 
হইতে চালান দেওয়া! হইত ইংলণ্ডে, মুরোপে। এই ইংরেজ বণিকটটের গুদামে মজুদ শশ্য 
এবং জমিদার-জাগীরদার-মহাজনদের ঘরের ধনসম্পদ কাড়িয়া লইতে না পারিলে 
বাচিবার কোন উপায় ছিল না। কিন্তু তাহা কাড়িয়া লইবার জন্ত দলবদ্ধ হওয়া চাই, 
আর চাই অস্ত্র। রুষক ও কারিগরগণের বুঝিতে বিলঘ্ব হইল না যে, এই শাসকদের 
অস্ত্রশক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে না লইলে বীচিবার কোন উপায় নাই। 

সমগ্র বিহার ও বাংলাদেশে শ্বতক্ষ,ওঁভাবেই জমিহারা কৃষক ও বেকার কারিগরদের 
অসংখ্য ছোট ছোট সশহ দল গড়িয়া উঠিল। এই ছুই প্রদেশ ভুড়ি আরস্ত হইল 
ইংরেজ বণিকদের কুঠি-কাছারি এবং জমিদার ও ধনীদের গৃহের উপর আক্রমণ । 
আক্রমণকারীরা!. ইহাদের নিকট হইতে সকল ধনসম্পদ, মজুদ থাগ্য কাড়িয়া* লইতে 
'লাঁগিল। বিভিন্ন স্থানে শাসক ও জমিদারদের সহিত শসন্ত্র কষক-দলের সংঘর্ষ চলে। 
এইভাবে আরম্ভ হইল বিদেশী শাসকগণের বিরুদ্ধে বিহার ও বাংলার কধক 
ও কারিগরগণের সশস্ত্র সংগ্রামের প্রথম স্তর। কিন্তু ইহা অপেক্ষা উন্নত 
ধরনের সংগঠিত সংগ্রাম পরিচালন! কর! ইহাদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। তাহার 
জন্য গ্রয়োজন অপেক্ষারৃত উন্নত চেতনা, অভিজ্ঞতা ও সমাজের অন্যান্য শ্রেণীশক্তির 
সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ৷ কিন্তু তাহা তখনও কৃষক ও কারিগরগণের মধ্যে দেখা দেয় 
নাই। কারণ, তাহারা এত দিন ছিল একটা অতি পুরাতন, ক্ষয়িষুঃ সমাজের খোলসের 
মধ্যে আবন্ধ। সেই সমাজের খোলসের মধ্যে থাকিয়! উন্নত চেতনা ও অভিজ্ঞতা লাভ 
করা এবং বাহিরের সহিত যোগাযোগ স্থাপন কর! তাহাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না । 

কুষক ও কারিগরগণের এই সংগ্রাম অবিলম্বে সমাজের অন্ত চুইটি সম্প্রদায়ের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। ইহাদের একটি হুইল বিহার ও বাংলাদেশের স্থায়ী অধিবাসী 
সঙ্গ্যাসী ও ফকিরচাষীদের সম্প্রদায়, এবং. অপরটি হইল মোগল সাম্রাজোর ধ্বংসগ্রাথ 
সৈম্তধাহিনীর বেকার সৈগ্কগণ । সন্ন্যাসী ও ফকির চাবীরাও কৃষক হিসাবে জমিদার ও 
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২৮ ভারতের কুষক-বিস্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রা 


ইংরেজ বণিক রাজের শোষণ-উৎপীড়নের জালায় অস্থির হইয়! উঠিয়াছিল, তাহারাও 
তখন আত্মরক্ষার পথ খুঁজিতে ব্যত্ত। অন্ত দিকে ইংরেজ শাসকগণ নানাবিধ কর 
বসাইয়৷ তাহাদের তীর্থ ভ্রমণকে মুনাফার শিকারে পরিণত করিয়াছিল এবং তী্ঘভ্রমণ 
ও ধর্মানুষ্ঠান অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছিল। স্ৃতরাঁং বিদেশী শ্রাসকগণের কবল হইতে 
জীবিকা ও ধর্ম রক্ষার জন্য তাহার! বিজ্রোহী কৃষক ও কারিগরগণের সহিত যোগদান 
করিল। ধ্বংসপ্রাপ্ত মোগল সান্তাজ্যের বেকার ও বৃভূক্ষু সৈম্গণও জীবিকার অন্য কোন 
উপায় খু'জিয়া না পাইয়া! কষক-কারিগরগণের এই সংগ্রামে যোগদান করিল। 
লেস্টার হাচিদ্সনের মতে, সন্ন্যাসী ও ফকিরগণ সংগ্রামী কৃষক ও কারিগরদের 
সম্থৃথে তুলিয়া ধরিল বিদেশীদের কবল হুইতে দেশের মুক্তিসাধন ও ধর্মরক্ষার আদর্শ; 
তাহাদের শিক্ষায় দেশের মুক্তি সাধন পরম ধর্ম, আর পরাধীন জাতির মুক্তির জন্য 
'সর্বনৃত্যাগ” দেশমাতৃকার প্রতি অচলা “ভক্তি” অন্যায়ের বিনাশ ও স্ায়ের প্রতিষ্ঠার 
জন্ত “সন্যাসগ্রহণ এবং প্রবল বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে দেশবাসীর 'ক্য গঠন'--এই 
সকল হইল সেই পরম ধর্ম পালনের শ্রেষ্ঠতম পল্থা।১ ডাঃ ভূগেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় 
লিখিয়াছেন £ “ঢাকার রম্নার কালীবাড়ীর মহাঁরা্্রীয স্বামীজী নাকি বলিতেন, সন্্যাসী 


যোদ্ধারা “ও বন্দেমীতরম্ঠ এই রণধ্বনি করিত।”২ রম্নার কালীবাড়ীর মহাঁরাষ্থ্ী় 


স্বামীজীর কথ! সত্য হইলে হাচিক্সনের ধারণা সম্পূর্ণ বিশ্বীসযোগ্য। 

কৃষক, কারিগর এবং সম্ন্যাসী-ফকির চাষীদের মিলিত বাহিনীতে ভূতপূর্ব সৈম্তগণ 
তাহাদের দীর্ঘকালের সামরিক অভিজ্ঞতা লইয়া যোগদান করিবার ফলে বিদ্রোহীদের 
মধ্যে যথাসভব সামরিক শৃঙ্খল! প্রতিঠিত হইল এবং তাহাদের রণ-নৈপুণ্যও বুদ্ধি 
পাইল। কুষক-কারিগরদের ্বতন্ফ৬ ও খণ্ড খণ্ড বিদ্রোহ এবার এক একটি বিস্তীর্ণ 
অঞ্চল জুড়িয়। সঙ্ঘবন্ধ সশস্ত্র বিদ্রোহের আকারে দেখা দিল। 

কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে, বিহার ও বঙ্গদেশের বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগ জুড়িয়া একটি 
এঁক্যবন্ধ. সংগঠন, একটি মাত্র পরিচালন-কেন্দ্র, একটি বাহিনী, একটি উদ্দেস্ত ও 
একটিমাত্র পরিকল্পনা লইয়া এই বিদ্রোহ আরম হইয়াছিল। তাহ! হয় নাই, এবং 
তখনকার অবস্থায় তাহা সম্ভবও ছিল না! দেশের তৎকালীন অবস্থায় যাহা সম্ভব 
ছিল তাহাই হইল। এই অবস্থায় বিরাট ভূ-খণ্ডের এক একটি অংশে এক একজন 
নায়ক বিদ্রোহী কষক ও কারিগরদের সংগঠিত এবং স্বদেশভক্তি ও ধর্মের আদর্শে 
অনুপ্রাণিত করিয়া বিদেশী বণিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইলেন। এই 
ভাবে বাংল! ও বিহারের এক একটি অঞ্চলে দণ্ডায়মান হইলেন মজনু শাহ, মশা শাহ, 
চেরাগআলি, ভবানী পাঠক, দেবী চৌধুরানী, কৃপানাথ, হুরুল মহম্মদ, পীতান্বর, 
অুপনারায়ণ, প্রীনিবাস প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ । 
| এই বিস্রোহে মজনু শাহ বা! মজঙ্থ ফকিরের ভূমিক! বিশেষ উল্লেখযোগ্য । আজ 
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সঙ্গ্যাসী-বিত্রোহ ২৯ 


বিভ্রোহী নায়কের পূর্ণ পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। এই কাহিনীতে আমর৷ তীহাকে 
কখনও দেখিব সৈন্ত-সংগ্রহকারী রূপে ; কখনও দেখিব প্রধান সেনাপতিরূপে ; কখনও 
বা দেখিব তিনি সমগ্র বঙ্গদেশ ও বিহারের বিচ্ছিয্ন বিদ্রোহীদের সঙ্ঘবদ্ধ করিতে ব্যস্ত । 
তিনি যে বিদেশী ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে কক ও কারিগরদের সহিত দেশের 
বিভিন্ন শ্রেণীকে এক্যবন্ধ করিয়া এক অখণ্ড শক্তি গড়িয়া! তুলিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা 
করিয়াছিলেন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া! ষায়। তিনি ছিলেন এই বিদ্রোহের প্রাণ- 
স্বরূপ, এই বিদ্রোহের প্রধান নায়ক ও সংগঠক | সমগ্র বিহার ও বঙ্গদেশের জনগণের 
নিকট তিনি পরিচিত ছিলেন মজনু ফকির নামে। বিহারের পশ্চিম প্রান্ত হইতে বাংলার 
পূর্ব গ্রান্ত পর্যস্ত ঘুরিয়া ঘুরিয় তিনি বিচ্ছিন্ন বিদ্রোহীদের এক্যবন্ধ করিবার ও একটা 
কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পরিচালনাধীনে আমিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া সমগ্র বিহার 
ও বঙ্গদেশের মানুষ তাহাকে চিনিয়াছিল এই বিত্রোহের প্রধান নায়করূপে। 

এইভাবে সন্ন্যাসী ও ভূতপূর্ব সৈনিকদের নেতৃত্বে বিহার ও বাংলার জমিহারা- 
গৃহহারা-কর্মহীরা কৃষক ও কারিগরগণ চুরি-ডাকাতির পথ ছাড়িয়া বিদেশী শাসকদের 
বিরুদ্ধে এক ব্যাপক বিজ্রোহের জন্ত প্রস্তুত হইল। বিহার ও বাংলার এক একটি 
অঞ্চলে ভারতের প্রথম কৃষক-বিব্রোহের আগুন জলিয়৷ উঠিল, সশস্ত্র কষক ও 
কারিগরগণ বিদ্রোহের পতাকা উড়াইয়া ইংরেজ বণিক শাসন ও শোষণের বিভিন্ন 
খাটির উপর আক্রমণ আরম্ভ করিল। 


বিদ্রোহে কাহিনী 
প্রথম পর্ব (১৭৬৩-৬৯) 

'সম্যাসী? বিত্রোহের প্রথম আঘাত ১৭৬৩ গ্রীষ্টাবে ঢাকার ইংরেজ কুঠির উপর । 
সেই সময় কলিকাতার পরেই ছিল ঢাকার কুঠির স্থান। ইংরেজ বণিকেরা ঢাকার 
কুঠিটাকে কেন্দ্র করিয়া ঢাকা শহর ও উহার পার্ববর্তী অঞ্চলের মস্লিন বস্ত্র 
নির্মাণকারী কারিগরদের নিকট হইতে নামমাত্র মূল্যে মস্লিন ও কেলিকেো। বন্ধ 
কাড়িয়া লইত। তাহারা অল্প সময়ের মধ্যে প্রায় বিনামূল্যে যত বেশী সম্ভব 
এই সকল বস্ত্র সরবরাহ করিবার জন্য বলপূর্বক কারিগরদিগকে চুজিপত্রে স্াক্ষর 
করিতে বাধ্য করিত। কোন কারণে সেই চুক্তি ভঙ্গ করিলে কারিগরদের 
উপর তাহারা অমানুষিক নির্যাতন চালাইত এবং তাহাদিগকে কারারুন্ধ করিয়া রাখিত। 
কারিগরগণ বন্ত্রবয়নের পক্ষে অপরিহার্ধ বৃদ্ধালুষ্ঠ কাটিয়াও সেই চুক্তি হইতে অব্যাহতি 
পাইত না। এই অমানুষিক নির্ধাতন স্থ করিতে না পারিয়! বু কারিগর৯ বনে- 
জঙ্গলে পলায়ন করিয়াছিল।২ 


১। রেনব্ডস্‌ সাহেবের মতে এক-তৃতীয়াংশ কারিগর বনে পলাইয়াছিল (996173810 7050108 : 
77169 91)920159 20 12095950964) | 

২। কেদারনাথ মজুমদার £ ঢাকার বিবরণ, পৃঃ ১১৫-১৩ ; যতীজ্ম্োহন রার £ ঢাকার ইতিহাস 
গং ২১৮। | 


৩০ ভারতের কৃষক-বিস্োহ ও গণতান্ত্রিক নংগ্রাষ 


সম্ভবত কোন সঙ্গ্যাসী বা ফকির নায়ক এই কারিগরদের সঙ্ঘবন্ধ করিয়া! ইংরেজ 
বণিকদের লুষ্ঠনের কেন্দ্র এই ঢাকার কুঠিটাকে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিবার উদ্দেশ্য 
ইহার উপর আক্রমণ করিয়াছিল। বিস্রোহীরা রাত্রির অন্ধকারে কুঠির চতুর্দিকে 
নিঃশকে সমবেত হইয়া, রম্নার কালীবাড়ীর মহারাষ্ট্রীয় ত্বামীজীর মতে, “ও বন্দে 
মাতরম্” এই রণধ্বনি করিতে করিতে» কুঠি আক্রমণ করে। এই আকম্মিক আক্রমণে 
কুঠির ইংরেজ বণিকগণ ভয়ে এক্ূুপ অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল যে, আক্রমণকারীদের 
বাধ! দিবার কিছুমাত্র চেষ্টা না করিয়া তাহার! নিজেদের প্রাণ বীাচাইবার জন্য সমস্ত 
ধনসম্পদ ফেলিয়! কুণির পিছন দিয়া অন্ধকারে নৌকাযোগে পলায়ন করে। কুঠির 
সিপাহী-শান্্রীরা সাহেবদের পূর্বেই পলায়ন করিয়াছিল। তখন ক্লাইভ ছিলেন “ইস্ট 
ইত্ডিযন! কোম্পানি'র বড় কর্তা । তিনি কুঠির সাহেবদের এই কাপুরুষতায় কুদ্ধ হইয়া! 
কৃঠির পরিচালক রাল্ফ লিস্টারকে পদ্চাত করেন।২ বিদ্রোহীরা ১৭৬৩ গ্রীষ্টান্ধের 
ডিসেম্বর মান পর্যন্ত কুঠি অধিকার করিয়া থাকে । এ মাসের শেষ দিকে ক্যাপ্টেন 
গ্রান্ট নামক একজন ইংরেজ সেনাপতি বনু দৈন্ত ও অস্ত্রশস্ত্র লইয়া ঘোরতর যুদ্ধের পর 
পুনরায় কুঠি দখন করেন ।৩ 

বিদ্রোহীদের দ্বিতীয় আক্রমণ হয় রাজসাহী জেলার রামপুর-বোরালিয়ার ইংরেজ 
কুঠির উপর। ১৭৬৩ খ্রষ্টান্ধের মার্চ মাসে তাহার! কুঠির সমস্ত ধনসম্পদ লুষ্ঠন করিয়। 
চলিয়। যায়। কুঠির পরিচালক বেনেট সাহেব বিপ্রোহীদের হস্তে বন্দী হন। বিদ্রোহীরা 
তাহাকে পাটনার কেনে প্রেরণ করে। সেখানে তিনি বিজ্বোহীদের হন্ডে নিহত হন।& 
১৭৬৭ খ্রীষ্টা্ধে বিদ্রোহীরা! আবার রামপুর-বোয়ালিয়ার কুঠি আক্রমণ করিয়া ইংরেজ 
বণিক ও স্থানীয় জমিদারদের সকল সম্পত্তি লু্ঠন করে। 

এদ্দিকে কোচবিহার রাজোর গদি লইয়! উক্ত রাজ্যের সেনাপতি রুত্রনারায়ণ ও 
রাজবংশের উত্তরাধিকারীর মধ্যে এক তীব্র ছন্দ আরম হয়। ইংরেজদিগকে 
ব্যবস।-বাণিজ্যের বিশেষ স্থবিধা দিবার প্রতিস্রতিতে রুদ্রনারায়ণ তাহাদের 
সাহায্য প্রার্থনা করিলে কোচবিহার দখলের উত্তম স্থযোগ বুঝিয়া৷ ইংরেজগণ 
লেফটানাণ্ট মরিসনের নেতৃত্বে একদল সৈন্য প্রেরণ করে। কোচবিহার রাজ্যের 
প্রকৃত উত্তরাধিকারী অনন্যোপায় হইয়া ইংরেজদের এই অন্যায় হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে 
উত্তরবঙ্গের বিদ্রোহীদের সাহায্য প্রার্থনা! করিলে তাহার! ইংরেজ বাহিনী পৌছিবার 
পূর্বেই কোচবিহার অধিকার করে। ১৭৬৬ গ্রষ্টাবে দিনহাটা নামক স্থানে সন্্যাসী 
নায়ক রামানন্দ গোসীই-এর নেতৃত্বাধীন বিদ্রোহী বাহিনীর সহিত লেঃ মরিসনের 
বাহিনীর এক প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। বিদ্রোহীদের সৈন্ত-সংখ্যা ছিল ইংরেজ বাহিনীর 
তুলনায় অল্প এবং তাহাদের অন্তশস্রও নিরুষ্ট। ুতরাং এই যুদ্ধে বিদ্রোহীরা পরাজিত 
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অননযানী-বিদ্রোহ ৩১ 
হইয়া পশ্চাৎ অপনরণ করিতে বাধ্য হয়। ছুই দিন পর বিদ্রোহীরা আটশত সৈন্ 
লইয়া মরিসনের বাহিনীর সম্থুখীন হয়। কিন্ত এবারও তাহারা ইংরেজ বাহিনীর 
কামানের সম্মুথে দীড়াইতে না পারিয়া পশ্চাৎ. অপসরণ করে। সম্মুখ যুদ্ধে 
প্রবল শত্রুকে পরাজিত কর! অসম্তব বুঝিম্না এবার তাহার! ছোট ছোট দলে বিভক্ত 
হইয়। গেরিলা যুদ্ধের কৌশল অবলম্বন করে। বিক্রোহীরা পরাজিত হইয়া ছত্রভঙ্গ 
হইয়। গিয়াছে মনে করিয়া ইংরেজ সৈম্তগণ তাহাদের চারিদিকে অনুসন্ধান করিতে 
থাকে । কিন্তু ইংরেজ সৈন্তগণ গ্রামে প্রবেশ করিব! মাত্র ছদ্মবেশী বিজ্রোহীরা 
গ্রামবাসীদের সাহায্যে তাহাদের নিমূ্ল করিয়া ফেলে । এই কৌশলে শত্রুকে দুর্বল 
করিয়। অবশেষে চারিশত বিদ্রোহী সৈম্ত মরিসনের প্রধান বাহিনীর সম্মুধীন হয়। 
১৭৬৬ স্রীষ্টাব্ধের আগস্ট মাসের শেষ দিকে এক ভীষণ যুদ্ধে মরিসনের বাহিনী সম্পূর্ণ 
পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ হইয়া যায় । ১৭৬৬ গ্রষ্টাব্দের ৩শে অক্টোবরের পত্রে ক্যাপ্টেন 
রেনেল এই যুদ্ধের নিষ্নরূপ বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন £ 

“আমাদের অশ্বারোহী রক্ষীবাহিনী অধিকদূর অগ্রসর হইয়৷ গেলে শক্রর! অকন্মাৎ 
গোপন স্থান হইতে বহির্গত হইয় মুক্ত তরবারী হস্তে আমাদের ঘিরিয়া৷ ফেলে। 
মরিসন অক্ষত দেহেই পলাইতে সক্ষম হন। আমার ভাই সেনাপতি রিচার্ড সামান্য 
আহত হইয়া প্রাণ লইয়! পলাইয়া৷ যায়। আমার আর্মেনীয় সহকমী নিহত হয় ও 
আযাডজুটাণ্ট সাংঘাতিকরূপে আহত হয়। তরবারীর আঘাভে আমার ছুইটি হাতই 
অকর্মন্য হওয়ায় আমার অবস্থা। অত্যন্ত শোচনীয় হইয়! উঠিয়াছে।”৯ 

ক্যাপ্টেন রেনেলের এই ্বীকারোক্তি বিদ্রোহীদের রণকুশলত ও চতুরতারই 
সাক্ষ্য দেয়। 

১৭৬৭ স্রীষ্টাব্ধে “সন্্যাসী" বিদ্রোহের অন্যতম কেন্দ্র বিহারের পাটনার পার্বতী 
অঞ্চলেও একট! বড় বিদ্রোহী বাহিনী গঠিত হয়। এই বাহিনী পাটনার ইংরেজ কুঠি 
ও ইংরেজদের স্থানীয় অনছচর জমিদারগোরষ্ঠীর ধনসম্পদ লুষ্ঠন করিয়া ইংরেজ শাসকদের 
রাজম্ব আদায় বন্ধ করিয়া দেয়। ইহার ফলে শাসকদের মধ্যে ভীষণ আসের স্ট 
হ4। বিহারের সারেঙ্গি (বর্তমান সারণ) জেলায় পাচ হাজার বিস্রোহী সেন! 
সংগঠিতভাবে আক্রমণ আরম্ভ করে। দুইটি সুসজ্জিত ইংরেজ বাহিনী বিস্রোহীদের 
উচ্ছেদের জঙ্ঠয সারেঙ্গি জেলায় উপস্থিত হইলে বিভ্রোহীদের সহিত তাহাদের ঘোরতর 
যুদ্ধ আরম্ভ হয়। প্রথম বুদ্ধেই ইংরেজ বাহিনী পরাজিত হইয়! আশিটি মৃতদেহ ফেলিয়৷ 
পলায়ন করে।২ এই যুদ্ধের পর. বিদ্রোহীর! সারেজি জেলার হুসিপুরের ছুর্গ অধিকার 
করে। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই ইংরেজ সেনাপতি ক্যাপ্টেন উত্তিংয়ের নেতৃত্ে 


কামানসঙ্জিত এক বিরাট বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে পরাজিত হইয়া! বিদ্রোহীরা 
দুর্গ হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হয়।৩ 
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৩২ ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্িক সংগা 


ইতিমধ্যে উত্তরবঙ্গের বিভ্রোহীরা হিমালয়ের পাদদেশের জঙ্জগলাকীর্ণ অঞ্চলে আসিয়া! 
সমবেত হয়। তখন হইতে উত্তরবঙ্গ হইল সন্ন্যাসী" বিদ্রোহের প্রধান খাটি। 
ইংরেজদের সহিত যুদ্ধ আসন্ন বুঝিয়া বিদ্রোহীরা জলপাইগুড়ি জেলায় একটি ছুর্গ নির্যাণ 
করে। ছুর্গটিকে মাটির প্রাচীর দিয়! এবং ইহার চতুর্দিকে গড়খাই (ট্রেঞ্চ) কাটির! 
সুরক্ষিত কর! হয়।১ (এই প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্তমান ।) ১৭৬৬ খ্রীষ্টান্ধে 
উত্তরবঙ্গ ও নেপালের সীমাস্তে ইংরেজ বণিকদের প্রতিনিধি মার্টেল সাহেব বু 
লোকজন সহ কাঠ কাটিতে গেলে বিস্োহীরা তাহাদের সকলকে বন্দী করে। পরে 
তাহাদের বিচার করিয়। প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত কর! হয়। এই সংবাদ পাইয়া একদল সৈন্যসহ 
ক্যাপ্টেন ম্যাকেঞ্জি আসিলেন বিদ্রোহীদের দমন করিতে । শক্রর শক্তি দেখিয়া 
বিদ্রোহীরা গভীর জঙ্গলে পলাইয় যায়। সেনাপতি ম্যাকেঞ্রি বিশেষ সুবিধা করিভে 
না পারিয়া ফিরিয়া যান এবং ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে আরও বড় একটি সৈম্যবাহিনী 
লইয়া তিনি এই অঞ্চলে ফিরিয়া আসেন। বিদ্রোহীরা তখনও সম্পূর্ণ প্রস্তুত ন! 
হওয়ায় যুদ্ধ এড়াইয়া আরও উত্তরে সরিয়া ষায়। কিন্তু তাহার! শীতের প্রারন্েই 
পূর্ণোন্ঘমে ইংরেজ বাহিনীর উপর আক্রমণ আরম্ভ করে। বিন্রোহী বাহিনী রংপুর 
পর্যস্ত অগ্রসর হয়। তাহাদের উচ্ছেদ করিবার জন্য সেনাপতি লেঃ কিথ. বহু সৈল্ত- 
সামস্তসহ ম্যাকেঞ্রির বাহিনীর সহিত যোগদান করেন। শক্রর শক্তি দেখিয়! বিদ্রোহীরা 
আবার পশ্চাদপসরণ করে। ইংরেজ বাহিনীকে আরও ভিতরে টানিয়৷ লইয়া যাওয়াই 
ছিল তাহাদের উদ্দেশ্ঠ । ১৭৬৯ গ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে নেপালের সীমান্তে মোরান্ব 
অঞ্চলে বিদ্রোহীরা তাহাদের সমস্ত শক্তি সংহত করিয়! ইংরেজ বাহিনীর উপর বাঁপাইয়া 
পড়ে। এই অতিত আক্রমণে ইংরেজ বাহিনী ধ্বংস হুইয়] যায়। সেনাপতি কিথ্‌ 
এই যুদ্ধে নিহত হন।২ 

দ্বিতীয় পর্ব (১৭৭০-৭২) 

এই অত্যথান ও চারিদিকে পরাজয়ের ফলে শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে ভীষণ ত্রাসের 
সঞ্চার হইল। এই ব্যাপক বিল্রোহ দমন করিবার জন্য তাহারা নৃতন নূতন উপায় 
অবলম্বন করিতে লাগিল। এই সকল উপায়ের একটি হইল বিভিন্ন জেলায় ও অঞ্চলে 
'হুপারতাইজার' নামক এক দল কর্মচারী নিয়োগ । ইহাদের কাজ ছিল রাজন্থ 
আদায়ের স্ুুবন্দোবস্ত করা এবং বিজ্রোহীদের গতিবিধির সংবাদ সামরিক বিভাগকে 
জানানে!। ইতিমধ্যেই বিদ্রোহের ফলে বহু জেলায় রাজস্ব আদায় বন্ধ হইয়! গিয়াছিল। 
যে অঞ্চলেই বিদ্রোহ ছড়াইয়া৷ পড়িত, সেই অঞ্চলেই চাষীর! ইংরেজদের খাজনা দেওয়া 
বন্ধ করিয়া বিভ্রোহীদের হাতে সেই টাক! তুলিয়৷ দিত। তাই বলপূর্বক চাষীদের 
নিকট হুইতে খাজনা আদায় কর! হইল “মুপারভাইজার'দের একটি কর্তব্য। তাহাদের 
অপর 'কাজটি ছিল বিদ্রোহীদের গতিবিধির গোপন সংবাদ সংগ্রহ করা এবং স্থানীয় 
চাষীদের মনোভাব ও ক্রিয়াকলাপের প্রতি লক্ষ্য রাখ । এই উদ্দেশ্তে তাহান় 
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গ্রামাঞ্চলের জমিদার মহাজন প্রভৃতি শোঁষক শ্রেণীগুলির মধ্য হইতে বছু গোয়েন্দা 
নিযুক্ত করিল। 

কিন্তু এই ব্যবস্থাও বিশেষ কার্ধকরী হইল না। প্রতিদিন নৃতন নৃতন অঞ্চলে 
বিদ্রোহ ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। বিদ্রোহীদের সংখ্যা অতি ক্র বাড়িয়া চলিল। 
ইংরেজ বণিকদের মুনাফার লোভ ও অবাধ লুষ্ঠন বাংলা ও বিহারের বুকে যে আগুন 
জালাইয়াছিল, তাহাতে তাহাদের সমস্ত ব্যবস্থা পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। ইতিমধ্যে 
বিহার ও বঙগদেশ কীপাইয়া ইংরেজ-ষ্ট মহাছুতিক্ষের পদধ্বনি উঠিতেছিল। এবার, 
১৭৭০ খ্রীষটাবে সেই মহাছুভিক্ষ ( ছিয়াত্তরের মন্বস্তর ) সমগ্র দেশের উপর ভয়ঙ্কর তাগুব 
আরম্ভ করিল। অন্নাভাবে কোটি কোটি মানুষ১ প্রাণ হারাইল, লক্ষ লক্ষ মুমূযূ 
মানুষের দেহ শৃগাল-কুকুরের আহার্ষে পরিণত হইল । সোনার দেশ বাংল! ও বিহার 
শ্মশান হইয়া গেল, আর সেই শ্মশানের বুকে কঙ্কালসার দেহ লইয়! মৃতাঁবশিষ্ট চাষীর 
দল অন্নের জন্য প্রেতের মত ঘুরিতে লাগিল। ক্ষুধার জালায় ও অর্থোন্াদ শাসক- 
গোষ্ঠীর ভয়ঙ্কর উৎপীড়নে পাগল হুইয়! চাষীর! বাঁচিবার শেষ চেষ্টা হিসাবে দলে দলে 
বিদ্রোহীদের সহিত যোগদান করিল, সমগ্র বাংলা ও বিহার এক মহাবিদ্বোহের 
রণপক্ষেত্রে পরিণত হইল। 

১৭৭০-৭১ গ্রীষ্টা্ধে বিহারের পুর্ণিয়া জেলায় বিদ্রোহীদের আক্রমণ নৃতন করিয়া 
আরম্ভ হয়। কিন্তু তখন ইংরেজরা এখানে এক বিরাট বাহিনী সমবেত করিয়া নৃতন 
আক্রমণের জন্য প্রস্তত হইয়াছিল। এখানকার অধিকাংশ খগ্ুযুদ্ধেই বিদ্রোহীরা 
পরাজিত হয় এবং তাহাদের প্রায় ৫** সৈন্য ইংরেজদের হস্তে বন্দী হয়। এই বন্দীদের 
নিকট হইতে ইংরেজ কর্মচারীরা যে সকল তথ্য জানিতে পারিয়াছিল, তাহার একটি 
'বিবরণ তাহারা মুশিদাবাদে 'রেভিনিউ বোর্ড-এর নিকট পেশ করে। ইংরেজ কর্ম- 
চারীর! বন্দীদের নিকট হইতেই জানিতে পারিয়াছিল যে, বিদ্রোহীরা সকলেই স্থানীয় 
কষক এবং চিরকালের শাস্তিপ্রিয় ও নিরীহ মানুষ ; আর তাহাদের পরিচালকও একজন 
স্থানীয় কৃষক এবং সে ছিল বিদ্রোহীদের সকলেরই পরিচিত ও বিশেষ প্রিয় পাত্র।২ 

এই সময় দিনাজপুর জেলায় যে বিজ্রোহী বাহিনীটি গঠিত হয় তাহার সৈম্তসংখ্যা 
ছিল প্রায় পাচ হাজার। কিন্তু ভীত ও সন্ত্রস্ত দিনাজপুর-রাজের আহ্বানে কামান-বন্দুকে 
সুসজ্জিত একটি বিরাট ইংরেজ বাহিনী দিনাজপুর জেলায় প্রবেশ করিলে বিদ্রোহীরা 
কষুতর ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া! জেলার চারিদিকে ছড়াইয়। পড়ে এবং অত্যাচারী ধনী ও 
জমিদারদের ধন-সম্পত্তি লুঠন করিয়া! উধাও হইয়া যায়। ইহাদের একটি দল ময়মনসিংহ 


১। গভর্নর-জেনারেল হেষ্টিস্-এর হিসাবেই মতের সংখ্যা দেড় কোটি। হুতরাং প্রকৃত সংখ্যা 
যে আরও বেশী তাহা! অনুমান করা যায়। 
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৩৪ ভারতের কৃষক-বিস্রোছ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাদ 


জেলার বিদ্রোহীদের সহিত মিলিত হয় এবং রংপুর, দিনাজপুর ও ময়মনসিংহের 
বিশ্রোহীদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপন করে। ১ ১৭৭১ গ্রীষ্টাবন্বের ফেব্রুয়ারী 
মাঁস হইতে একটি বিল্রোহী দল ঢাঁক! জেলার বিভিন্ন স্থানের ইংরেজ কুঠি ও জমিদার- 
দের কাছারী লুণ্ঠন করিতে থাকে এবং ইংরেজ শাসনকে অগ্রাহ্থ করিয়া ধনী ও 
জমিদারদের নিকট হইতে “কর? আদায় করে ২ 

ইতিমধ্যে উত্তরবঙ্গে নিজেদের স্থ্প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বিদ্রোহীদের নায়কগণ 
দিনাজপুর, বগুড়া ও জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন স্থানে মাটির প্রাচীর ঘেরা দূর্গ 
নির্মাণ করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে গ্রাচীন শহর মহাস্থানগড় ও পৌগুবর্ধনের 
হুর্গ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । মহাস্থানগড় স্থানটির চারিদিক খাড়া পাহাড়ে ঘেরা । 
বিদ্রোহীরা এই প্রাকৃতিক দুর্গটিকে আরও হ্ুরক্ষিত করিয়া! তোলে ।৩ ১৭৭) গ্রীষ্টাবের 
ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ দিকে মজঙ্ছ শাহের পরিচালনাধীন আড়াই হাজার বিক্রোহী 
সৈন্যের সহিত লেঃ টেলর ও লেঃ ফেপ্টহাম পরিচালিত এক বিরাট ইংরেজ 
বাহিনীর যুদ্ধে পরাজিত হইয়া মজন্গ মহাস্থানগড়ের স্থরক্ষিত ছুর্গে আশ্রয় গ্রহণ 
করেন। পরে তিনি বিদ্রোহের প্রয়োজনে বিহার গমন করেন।৪ ইহার পর কিছু 
দিন আর বিদ্রোহীদের কর্মতৎ্পরতার কোন উল্লেখ দেখা যায় না। 

কয়েক মাস পর হইতে আবার বিদ্রোহীদের কর্মতৎপরত! আরম্ভ হয়। এই 
সংগ্রামে যাহাতে দেশের সকল শ্রেণী, এমন কি জমিদারগণও বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে 
এঁক্যবদ্ধ হয় তাহার জন্য বিপ্রোহের নায়কগণ, বিশেষত মজনু শাহ একান্তভাবে 
চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই চেষ্টার ফলে ইংরেজ বণিকদের ও ইংরেজ সরকারের বনু 
দেশীয় কর্মচারী বিদ্রোহীদের সাহায্যে অগ্রসর হইয়াছিল, এমন কি তাহাদ্দের অনেকে 
চাকরি ছাড়িয়! বিদ্রোহে সক্রিয় ভাবে যোগ দিয়াছিল।৫ 

১৭৭১ খ্রীষ্টাব্ষের শরৎকালে বিদ্রোহীরা আবার উত্তরবঙ্গে সবেত হয়। এই সময় 
বিহারের পাটনা অঞ্চল হইতে বিক্রোহীদের একটা প্রকাণ্ড বাহিনীর উত্তরবঙ্গে 
উপস্থিতির উল্লেখ দেখা যাঁয়। বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে দেশের ধনী এবং জমিদারগণও 
যাহাতে জনগণের সহিত এক্যবদ্ধ হয় তাহার জন্তও চেষ্টা চলে। এই সম্পর্কে তৎকালীন 
বাংলার বৃহত্বম জমিদারীগুলির অন্যতম নাটোরের জমিদার রানী ভবানীর নিকট লিখিত 
মজনু শাহের একখানি পত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য । পত্রখানি কৌশলী ভাষায় লিখিত 
এবং ইহার মূল বক্তব্য ধর্মীয় ভাষার ছত্ম আবরণের অন্তরালে লুন্ধায়িত বলিয়! মনে 
হয়। পত্রথানি নিম্নরূপ £ 

“আমরা দীর্ঘকাল ধরিয়! বাংল! দেশে ভিক্ষা করিতেছি এবং বাংলা দেশও বরাবর 
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১১ 


আমাদের অভ্যর্থন! জানাইয়াছে ।****আমর! কাহাকেও গালি দিই না, অথবা! কোন 
লোকের গায়ে হাত তুলি না। কিন্তু তাহা! সবেও আমাদের ১৫* জন নির্দোষ ফকিরকে 
হত্যা করা হইয়াছে ।..-তাহাদের পরিধেয় বস্ত্র, এমনকি খাছাত্রব্য পর্বস্ত কাড়িয়া৷ লওয় 
হইয়াছে । এই সকল গরীব লোককে হত্যা করিয়া কি লাভ হয় তাহা বলার গ্রয়োজন 
নাই। পূর্বে ফকিরেরা একাকী ভিক্ষা করিয়া বেড়াইত, এখন তাহারা দলবদ্ধ হইয়াছে। 
ইংরেজেরা তাহাদের এই এঁক্য পছন্দ করে না, তাহারা ফকিরদের উপাসনীয় বাধা দেয়। 
আপনিই আমাদের প্রকৃত শাসক, আমরা আপনার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করি। আপনার 
নিকট হইতে আমরা সাহায্য লাভের আশা! করি।”১ 

মজনুর পত্রের ভাষা হইতে বিভিন্ন প্রকার অর্থ করা চলে। কিন্তু তাঁহার পূর্বের ও 
পরের ক্রিয়াকলাপের সহিত এই পত্রথাঁনি মিলাইয়া' দেখিলে ইহার অস্তনিহিত বিশেষ 
রাজনৈতিক অর্থটি স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠে। এই রাজনৈতিক অর্থ হইল, ইংরেজ 
শাসকদের বিরুদ্ধে জনগণের এই বিদ্রোহে যোগদানের জন্য রানী ভবানীর নিকট 
আবেদন। কিন্তু রানী ভবানীর নিকট এই আবেদনে কোন ফল হয় নাই বলিয়াই মনে 
হয়। কারণ, ১৭৭২ গ্রীষ্টাবের জানুয়ারী মাস হইতে নাটোর অঞ্চলেই এবং মজুর 
নেতৃত্বেই বিদ্রোহীরা বিশেষ সক্রিয় হইয়া! উঠে। তাহার এই অঞ্চলের অত্যাচারী 
ধনী ও জমিদারদের এবং ইংরেজ শাসকদের অনুচরদের ধনসম্পদ লুণ্ঠন করিত এবং 
উহাদের বাঁধিয়৷ লইয়া গিয়! কৃষকদের উপর অত্যাচারের প্রতিশোধ লইত।২' 
বিদ্রোহীর! যে এই সময় স্থানীয় কামারশানে তৈয়ারী আগ্রেয়ান্ত্র ব্যবহার করিত তাহার 
উল্লেখ দেখা যায়।৩ 

ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী ও তাহাদের সমর্থকগণ প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছে যে, 
বিদ্রোহীরা “জনসাধারণের ধনসম্পতি লুণ্ঠন করে ও জনসাধারণের উপর উৎপীড়ন 
করে।” কিন্তু ইহা যে মিথা! তাহার প্রমাণও আবার ইংরেজ কর্মচারীদের চিঠিপত্র 
হইতেই পাওয়া যায়। বরং কোন কোন পত্রে দেখা যায় যে, যাহাতে বিদ্রোহী 
সৈন্তগণ জনসাধারণের সম্পত্তি হরণ ও তাহাদের উপর কোন প্রকার অত্যাচার না করে 
তাহার জন্য বিদ্রোহের নায়কগণ কঠোর নির্দেশ দিতেন। অবশ্য তাহারা কখনই ইংরেজ 
শীসক ও বণিক এবং অত্যাচারী ধনী ও জমিদারগণকে অব্যাহতি দেন নাই। 
নিয়োক্ত পত্রথানিই তাহার প্রমাণ। 

“আমার হরকরা (সংবাদ আদান-প্রদানকারী ) সংবাদ লইয়া আসিল, গতকাল 
ফকিরদের একটা প্রকাণ্ড দল সিলবেরির (বগুড়া জেলার ) একটি গ্রামে আসিয়া 
সমবেত হইয়াছে । তাহাদের নায়ক মজনু তাহার অন্চরদের উপর কঠোর নির্দেশ 
দিয়াছেন যে তাহার! যেন জনসাধারণের উপর কোন প্রকার অত্যাচার বা বলগ্রয়োগ 
না করে এবং জনসাধারণের স্বেচ্ছার দান ব্যতীত কোন কিছুই গ্রহণ না করে। কিন্তু 
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৮ ভারতের কৃষক-বিভ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


আমি সংবাদ পাইয়াছি, তাহারা দয়ারাম রায়ের১ অধিকারভূক্ত নূরনগর গ্রামের কাছারি 
ইইতে পাঁচশত টাকা ও জয়সিন পরগনার কাছারি হইতে যোলশত নব্বই টাক! লুঠন 
করিয়াছে । শেষোক্ত কাছারির সকল কর্মচারী বিদ্রোহীদের আগমনের সংবাদ 
শুনিয়াই সকল টাকাপয়সা ও মালপত্র ফেলিয়! পলায়ন করিয়াছে ।”ং 

এই পত্রপ্রেরক স্থপারভাইজারই কয়েকদিন পরে আর একখানি পত্রেও জানাইয়া- 
ছিলেন যে, গ্রামবাসীরা নিজেরাই উদ্যোগী হইয়া বিদ্রোহীদের আহারের ব্যবস্থা 
করিয়াছে এবং বিদ্রোহীরা গ্রামবাসীদের উপর কোন. অত্যাচার করে নাই। তিনি 
উক্ত পত্রে ইহাও জানাইয়াছিলেন যে, বনু কৃষক বিদ্রোহীদের দলে যোগদান করিয়াছে 
এবং কষকগণ ইংরেজ সরকারকে কর দেওয়া বন্ধ করিয়া সেই কর বিন্রোহীদের 
হস্তে অর্পণ করিয়াছে। 

এই বিদ্রোহের ফলে ইংরেজ সরকারের কর আদায় বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। উত্তর- 
বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের বিদ্রোহী ক্লষক ইংরেজ সরকারকে কর দেওয়া বন্ধ করিয়া সেই 
কর বিদ্রোহের নায়কদের হস্তে তুলিয়া দিতে থাকে । ইহার ফলে রাজস্ব আদায়ের জন্য 
চুক্তিবদ্ধ জমিদারগণ রাজন্ব আদায় করিতে অপারগ হইল। তাহারা ইংরেজ সরকারের 
“নিকট রাজন্ব মকুবের প্রার্থনা জানাইলে মুশিদাবাদ হইতে “রেভিনিউ কাউন্সিল, 
রাজহাসী জেলার জমিদারগণকে জানাইয়! দিল £ 

“ফকিরদের উৎপাতের ফলে রাজস্বের যে ক্ষতি হইয়াছে, আমাদের হিসাবে 
রাজসাহী জেলায় তাহার পরিমাণ ৮৯৬৯২ টাকা | আমরা মনে করি, চুক্তিবদ্ধ জমিদার- 
গণ যে সকল দায়িত্ব বহন করিতে বাধ্য, এই ক্ষতি পূরণ কর! তাহার মধ্যে একটি। 
কাজেই সরকার এই ক্ষতি সহ করুক-_-এই প্রস্তাবে আমরা সম্মতি দিতে পারি না1”৪ 


তৃতীর পর্ব (১৭৭৩-৭৮) 


১৭৭১ খ্রীষ্টাবে বিদ্রোহীদের প্রধান কর্মক্ষেত্র হইল রংপুর জেল! । এই বৎসর শেষ 
হইবার পূর্বেই পূর্ণিয়া৷ জেলা হইতে কয়েকটি বিভ্রোহীদল রংগুরের বিন্বোহী কৃষকদের 
মহিত মিলিত হইয়! গ্রামাঞ্চল হইতে ইংরেজ কর্মচারী ও অত্যাচারী জমিদারগণকে 
তাড়াইয়! দেয় এবং ইংরেজদের বাণিজ্য-কুঠিগুলি লুন করে। 

রংপুরের বিদ্রোহীদের দমন করিবার জন্য একটি বিরাট সৈন্তবাহিনী লইয়া! 
আসিলেন ইংরেজ সেনাপতি টমাস্‌। ১৭৭২ গ্রীষ্টাব্ের ৩০শে ডিসেম্বর প্রা্কালে 
রংপুর শহরের নিকটবর্তী শ্ঠামগঞ্জের ময়দানে সেনাপতি টমীস্‌ বিদ্রোহীদের উপর 
আক্রমণ আরম্ভ করেন। বিদ্রোহী বাহিনীর চতুর নায়কগণ প্রথমে দসৈম্ে পলায়নের 
ভান করিয়া ক্রদশ পিছু হটিতে থাকে এবং এইভাবে টমাসের বাহিনীটাকে. পার্বতী 


১। দায়ারাম রাঁয় ছিলেন প্রথমে নাটোররাজের প্রধান নায়েব এবং পরে দিঘাপতিয়া রাজবংশের 
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সন্ন্যামী-বিজ্রোহ ূ ৩৭ 


গভীর জঙ্গলের মধ্যে টানিয়া লইয়া যায়। ইংরেজ বাহিনী জয়ের উল্লাসে মত্ত হইয়| 
তাহাদের গোলাগুলি নিঃশেষ করিয়া! ফেলে। এইবার স্থযোগ বুঝিয়! বিদ্রোহীরা! 
অবিলম্বে ইংরেজ বাহিনীর উপর বাঁপাইয়া পড়ে এবং চারিদিক হইতে ইংরেজ 
বাহিনীটাকে ঘিরিয়া ফেলে। এঁ অঞ্চলের সকল গ্রামের রুষকগণও তীরধস্, বঙ্পম ও 
লাঠি লইয়! বিদ্রোহীদের দলে যোগদান করে। (সনাপতি টমাস্‌ বিপজ্জনক অবস্থা 
উপলব্ধি করিয়া তাহার বাহিনীর দেশীয় সিপাহীদের পাণ্টা আক্রমণের নির্দেশ দেন। 
কিন্তু দেশীয় সিপাহীর! স্বদেশের কৃষকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে অস্বীকার করে। অল্প 
সময়ের মধ্যেই টমাসের বাহিনী পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ হয়। সেনাপতি টমাস্‌ স্বয়ং 
বিদ্রোহীদের তরবারির আঘাতে নিহত হন। 

এই যুদ্ধে বিদ্রোহীদের পক্ষে গ্রামাঞ্চলের কৃষকদের যোগদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
এই সম্পর্কে রংপুর জেলার স্থ্পারভাইজার পালিং সাহেবের খেদোক্তিটি বিশেষ 
তাৎপর্যপূর্ণ ঃ 

প্কৃষকেরা আমাদের সাহাধ তো করেই নাই, বরং তাহারা লাঠি প্রভৃতি 
লইয়া সন্্যাসীদের পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছে । যে সকল ইংরেজ সৈন্য জঙ্গলের লম্বা! ঘাসের 
মধ্যে লুকাইয়া ছিল তাহাদিগকে তাহারা খুঁজিয়া বাহির করিয়া হত্যা করিয়াছে । কোন” 
ইংরেজ সৈন্য গ্রামে ঢুকিলে কৃষকগণ তাহাদের হত্যা করিয়া তাহাদের বন্দুকগুলি 
অধিকার করিয়াছে ।” ১ 

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয়ের পর বাংলা ও বিহারের ইংরেজ শাসন 
এক চরম সংকটের সম্মুখীন হয়। ইংলগু হইতে যে কোন প্রকারে বিদ্রোহ দমনের 
কঠোর নির্দেশ পাইয়া! গভর্নর-জেনারেল হেপ্টিংস্‌ কোম্পানীর সকল সৈম্থ একত্র করিয়া, 
বিদ্রোহ দমনের জন্য প্রস্তুত হন। ইংলও হইতে বনু নৃতন ইংরেজ সৈন্য আসিয়া তাহার ' 
শক্তি বৃদ্ধি করে। ইংলগু হইতে প্রেরিত নৃতন নৃতন অস্ত্রে এই নকল বাহিনীকে 
সজ্জিত করা হয়।২ 

১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্ের জানুয়ারী মাস হইতেই আবার ছুই পক্ষের যুদ্ধ আরভ হয়। 
২৮শে জানুয়ারী ক্যাপ্টেন জোন্স-এর ইংরেজ বাহিনীর সহিত এক খগুযুদ্ধে দর্পদেব 
নামক এক সন্ন্যাসী সেনাপতির নেতৃত্বে পরিচালিত সন্ন্যাসী, ফকির ও স্থানীয় কৃষকদের 
এক মিলিত বাহিনী পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ হয়।৩ ইংরেজ সেনাপতি স্ট.য়ার্ট একটি বড় 
সৈম্যদল লইয়া দিনাজপুর জেলার সস্তোষপুরের ছুর্গটি বিদ্রোহীদের নিকট হইতে 
অধিকার করিতে আসিলে "ওরা ফেব্রুয়ারী ছুই দলে এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়। শেষ পর্যন্ত 
জয়ের কোন আশা নাই দেখিয়া বিদ্রোহীরা দুর্গ হইতে স্থশৃঙ্খলভাবে পলায়ন করিয়া 
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৩৮ ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 
ভূটানের সীমান্তের দিকে চলিয়া যায়। ইংরেজ বাহিনী সস্ভোষপুরের ছুর্গ ও 
জলপাইগুড়ি দখল করে।১ 

এদিকে জলপাইগুড়ি ও দিনাজপুরের বিপর্ধয়ের সংবাদ পাইয়া বগুড়ার বিদ্রোহীরা 
নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়। বিপ্রোহীদের শক্তি বৃদ্ধিতে 
রণরাস্ত ও. পথশ্রান্ত ইংরেন্জ বাহিনী বগুড়ার বিদ্রোহীদের আক্রমণ করিতে সাহস 
পাইল না। স্থানীয় শাসক ও জমিদারগণ বিভ্রোহীদের “কর দিয়! তাহাদের সহিত 
আপাতত আপসের প্রস্তাব করিল। বিদ্রোহীরা “কর+ হিসাবে বারোশত টাক দাবি 
করিলে স্থানীয় ইংরেজ কর্মচারীরা কোষাগার হইতে এই টাকা দিয়! বিদ্রোহীদের 
সহিত আপস করিল ।২ 

এই সংবাদ পাইয়া বিক্রোহীদের দমন করিতে আসিলেন ক্যাপ্টেন এভোয়ার্ড। 
ইতিমধ্যে বিদ্রোহীরা তেরোশত টাকা সহ স্থানীয় জমিদার ও তাহার দুইজন কর্ম- 
চারীকে ধরিয়া লইয়! ময়মনসিংহ জেলার দিকে দ্রুত অগ্রসর হয় এবং জামালপুর 
মহকুমীয় প্রবেশ করে। এই বিদ্রোহীরা জাফরশাহী পরগনার জমিদারের প্রধান 
নায়েবকে আটক করিয়৷ ফোলশত টাকা আদায় করে ।৩ তাহার! ময়মনসিংহ পরগনার 
বিদ্রোহিদলের সহিত মিলিত হইয়া সমগ্র পূর্ব-বাঁংল! জুড়িয়! জমিদারদের কাছারি ও 
ইংরেজ কুঠিগুলি লুঠন করিতে থাকে। ঢাকার কালেক্টর এই বিভ্রোহী বাহিনীর 
ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে গভর্নর-জেনারেলের নিকট যে বিবরণ পেশ করেন তাহা হইতে 
বিশ্রোহের চরিত্র বুঝা যায়। বিবরণটি নি়রূপ ঃ 

“তিন হাজার পাঁচশত সন্যাসীর একটি দল এক জমিদারের গোমস্ত কিহ্বর 
সরকারের বাড়ী এবং রামপ্রসাদ রায় নামক এক ধনী ব্যক্তির বাড়ী লুণ্ঠন করিয়াছে। 
তাহার! অন্তান্তি ধনীদেরও অব্যাহতি দেয় নাই। ছুই জন স্থানীয় জমিদার ইহাদের 
হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভের আশায় স্থানীয় এক উকিলের মারফত ৩৫০০২ টাকা দিয়া 
ইহাদেন শান্ত করিয়াছে ।”৪ 

ময়মনসিংহ হইতে বিদ্রোহীদের একটি বড় দল ঢাকা জেলায় প্রবেশ করে। 
ইহাদের আগমনের সংবাদে ভীত হইয়া গ্রামাঞ্চলের জমিদারগণ ঢাকা শহরে পলায়ন করে 
এবং কতৃপিক্ষ ঢাকা শহর রক্ষার জন্য বু সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিয়া প্রস্তুত হয়। 
এদিকে ক্যাপ্টেন এডোয়ার্ড এবং আরও কয়েকজন সেনাপতি সসৈন্তে বিদ্রোহীদের দমন 
করিবার জন্ত আসিতেছে এই সংবাদ পাইয়! বিদ্রোহীরা ভাওয়াল পরগনায় অল্প সংখ্যক 
সৈন্য রাখিয়া মযমনপিংহ জেলার মধুপুরের গভীর জঙ্গলের পথে আবার উত্তর-বঙ্গের 
নিকটবর্তী হয়। ইতিমধ্যে ক্যাপ্টেন এডোয়ার্ডের সৈশ্তদল ইহাদের অনুসন্ধান করিতে 
করিতে প্রধান বিস্রোহী বাহিনীর নিকটবর্তী হইবামাত্র বিদ্রোহীরা এভোয়ার্ডের 
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ন্গ্যালী-বিপ্রোছ ট 


বাহিনীর উপর বাঁপাইয়৷ পড়ে। ১৭৭৩ ্রীষ্টাবের ১লা মার্চ তিন হাজার বিদ্রোহী 
সৈম্তের আকস্মিক আক্রমণে এডোয়ার্ডের বাহিনী সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়া যায়। ক্যাপ্টেন 
এভোয়ার্ড এই যুদ্ধে নিহত হন। এই যুদ্ধে ইংরেজ পক্ষের মাত্র বারো! জন সৈন্য গ্রীণ 
লইয়া পলাইতে সক্ষম হইয়াছিল।১ এই যুদ্ধে জয়রাম নামক একজন দেশীয় স্থবাদার 
ও একজন দেশীয় আযাডজুটাণ্ট কয়েকজন সিপাহীসহ বিভ্রোহীদের সাহায্য করিয়াছিল। 
পরে তাহারা ইংরেজদের হাতে ধরা পড়িলে তাহাদের কামানের মুখে উড়াইয়া দিয়া 
হত্যা করা হয়।২ 

এই যুদ্ধে জয়লাভ করিবার পর বিদ্রোহী! বিভিষ্জ দলে বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন দিকে 
যাত্র করে। দেড় হাজার বিদ্রোহী সৈন্টের একটি দল যশোহরের পথে কলিকাতা লক্ষ্য 
করিয়া অগ্রসর হয় এবং অপর কয়েকটি দল পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার মধ্যে প্রবেশ 
করে। ইংরেজ বাহিনীগুলিও বিদ্রোহীদের বাধা দিবার জন্ত বিভিগ্ন কেন্দ্র হইতে অগ্রসর 
হয়। এবার ইংরেজদের বিপুল আয়োজনের সংবাদ পাইয়া বিজ্বোহীরা লক্ষ্যস্থল ছাড়ি 
উত্তরবঙ্গের দিকে ফিরিয়া যায়। কিন্তু যে দলটি যশোহরের পথে কলিকাতার দিকে 
আসিতেছিল, সেই দলটি একটি ইংরেজ বাহিনীর আকস্মিক আক্রমণে ধ্বংস হয়। 

এই সময় বিহারের বিভ্রোহীদের মধ্যে নৃতন উৎসাহ দেখা! দেয়। বিদ্রোহীরা 
পুর্ণিয়া জেলার বনু জমিদার ও ধনী ব্যক্তির সম্পত্তি লুষ্ঠন করে। বিহারের চম্পারণ 
ও সারণ জেলায়ও বিদ্রোহীদের ক্রিয়াকলাপের সংবাদ পাওয়া যায়। সারণ জেলার 
স্থপারিপ্টেণ্ড্টে ভীত-ন্স্ত হইয়া পাটনার 'রেভিনিউ কাউন্মিল'-এর নিকট সাহায্য 
প্রার্থনা! করিয়! লিখিয়! পাঠান £ 

"সন্ন্যাসীরা এখন পশ্চিম দিকে যাইতেছে । তাহার! নিশ্চয়ই গণ্ডকনদী পার হইবে । 
নদী পার হইবার পর অল্প সংখ্যক সিপাহীও তাহাঁদের উপর আক্রমণ করিবার স্থযোগ 
পাইবে এবং এই প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে কোম্পানীর অন্ত্রশক্তি বার বার যে পরাজয়ের 
গ্লানি ভোগ করিয়াছে তাহার প্রতিশোধ লওয়া সম্ভব হইবে ।”৩ 

পরে ইংরেজ বাহিনীর চাপে এই বিদ্রোহীদল নেপাল-সীমান্তের দিকে পলায়ন 
করে। ক্যাপ্টেন এডোয়ার্ডের পরাজয় ও মৃত্যুর পর বিল্রোহীদের একটি দল 
ইংরেজাধিকৃত শ্রীহট্রের দিকে যাত্র! করে। এই সংবাদ পাহিয় শ্রীহট্রের কালেক্টর পথে 
কামান বসাইয়৷ বিভ্রোহীদের বাধ! দিবার জন্য প্রস্তুত হয়। বিজ্রোহীরা শ্রীহট্রে প্রবেশ 
করা অসম্ভব বুঝিয়া পার্খবর্তী জয়স্তিয়া পাহাড়ে প্রবেশ করে। এই বিস্রোহীরা যে 
ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য জয়স্তিয়ার রাজার সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিল, শাসকদের 
পত্রে তাহার উল্লেখ দেখা যাঁয় ৪ ' 
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৪ ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রা 


১৭৭৩ খ্রীষ্টান্বের নভেম্বর মাসে একটি বিক্রোহী দল মুশিদাবাদ ও বীরভূমের মধ্য 
দিয় অগ্রসর হয়। ইহাদের সঙ্গে কয়েকটি দেশীয় কামারশালে তৈয়ারী কামান ছিল 
বলিয়! উল্লেখ দেখা যায়।১ আরও উল্লেখ দেখা যায় যে, কয়েকটি বিন্রোহীদল দেশীয় 
কামারশালে প্রস্থত কামান, বন্দুক, তলোয়ারে স্থসজ্জিত ছিল।২ রাজসাহীর কালেক্টরের 
১৮ই ডিসেম্বরের পত্রে গভর্নর-জেনারেলকে জানান হইয়াছিল যে, একটি বিদ্রোহী 
বাহিনীর তিন হাজার সৈন্তের প্রত্যেকের নিকটেই একটি দেশীয় বন্দুক, একটি বন্পম, 
ছুইখানি তরোয়াল ও একটি “রকেট” ছিল। এই শেষোক্ত বাহিনীটি রাজসাহী জেলায় 
প্রবেশ করিয়া বিস্তীর্ণ অঞ্চলের জমিদারদের নিকট হইতে “কর” আদায় করিয়াছিল ।৩ 


বিদ্রোহ দমনের আয়োজন 


১৭৭৩ খ্ীষ্টাব্ধের শেষ ভাগ হইতে ইংরেজ শাসকদের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি ও নৃতন 
নৃতন আক্রমণের ফলে বিদ্রোহীরা! সর্বত্র বাধা পাইতে থাকে । ইহার সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ 
হয় সন্্যাসী ও ফকিরদের মধ্যে নেতৃত্ব লইয়া বিরোধ । ইহার ফলে বিদ্রোহীদের মধ্যে 
একটা দারুণ বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং সাময়িকভাবে বিদ্রোহের আগুন নিস্তেজ 
হইয়৷ পড়ে। | 

ইংরেজ শাসকগণ এই স্থযোগে চারিদিক হইতে বিদ্রোহীদের নিশ্চিহ্ন করিয়া 
ফেলিবার জন্য নৃতন নৃতন উপায় অবলম্বন করে। ইতিমধ্যে বিদ্রোহের আঘাতে 
শাসন-ব্যবস্থা অচল হইয়া পড়িতেছিল এবং শত অত্যাচার-উতৎগীড়ন সত্বেও রাজস্ব 
আদায় প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। বিদ্রোহীরা বহু স্থানে ইংরেজ সরকারের সংগৃহীত 
রাজন্ব লুটন করিবার ফলে রাজকোষ প্রায় শূন্য হইয়া গিয়াছিল এবং সর্বোপরি বিহার 
ও বঙ্গদেশে ইংরেজরাজের সামরিক মর্ধাদ! ভ্রুত হাস পাইতেছিল। সুতরাং এবার 
শীসকগণ বাধ্য হইয়া সকল শক্তি নিয়োগ করিয়া বিদ্রোহের মূলোচ্ছেদ করিবার জন্য 
প্রস্তুত দইতে থাকে। 

১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দেই শাসকগণ গ্রামাঞ্চলে ও শহরে নৃতন নৃতন আইন প্রবর্তন করিয়! 
বিদ্রোহ দমনের চেষ্ট। করিয়াছিল। বিভ্রোহীদের গোপন সংগঠন, গোপন যোগাযোগ- 
ব্যবস্থা! ও চলাচল সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহের জন্য জমিদারদের, এমনকি কষকদেরও আইনের 
দ্বার বাধ্য করা হইয়াছিল। গভর্নর-জেনারেল হোট্টিংস্‌ ঘোষণা করিলেন, যে গ্রামের 
কুষকগণ ইংরেজ শাসকদের নিকট বিক্রোহীদের সংবাদ দিতে অস্বীকার করিবে এবং 
বিভ্রোহীদের সাহাধা করিবে তাহাদের দাস হিসাবে বিক্রয় কর! হইবে, তাহাদিগকে সারা 

জীবনের জন্ত ক্রীত্দাসে পরিপত করা হইবে। এই ঘোষণা অন্গসারে কয়েক সহশ্র 
কৃষককে ক্রীতদাসে পরিণত করা হুইয়াছিল। বিভিন্ন গ্রামের বহু কৃষককে অবাধ্যতার 
অভিযোগে অভিযুক্ত করিয়া দৃষ্টান্তমূলক শান্ডতিন্বরূপ গ্রামের মধ্যস্থলে ফাসীকাষ্ঠে হত্য! 
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সন্ন্যাসী-বিজ্রোহ ৪১ 


করিয়া গ্রামবাসীদের ভয় দেখাইবার জন্য মৃতদেহগুলি ঝুলাইয়! রাখা হইয়াছিল। 
বিদ্রোহী বা! তাহাদের সহিত সম্পর্ক আছে এইরূপ সন্দেহ হইলেই যেকোন লোককে 
বিনা প্রমাণে ফীসী দিবার দৃষ্টাস্তও বিরল নহে। যাহাদের ফাসী দেওয়া হইত 
তাহাদের পরিবারের সমস্ত লোককে চিরকালের জন্য ক্রীতদাসে পরিণত করা হইত।৯ 

ইংরেজ শাসনের প্রথম হইতেই সন্ন্যাসী ও ফকিরদের তীর্থ ভ্রমণের উপর নানাবিধ 
কর বসাইয়া তাহাদের ধর্মানুষ্ঠানে বাধা দেওয়! হইত; এবার শাসকগণ এইরূপ কয়েকটি 
আইন তৈরি করে যাহার ফলে তীর্থভ্রমণ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া যায়।২ বিপ্রোহীর। যাহাতে 
বিপদের সময় পার্শ্ববর্তী তৃর্টান রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিতে না পারে তাহার জন্ 
১৭৭৪ শ্ীষ্টাবে ভুটানের রাজার সহিত চুক্তি করা হয়। এই চুক্তিতে স্থির হয় যে, 
ইংরেজ শাসকগণ যাহাদিগকে শক্রু বলিয়া মনে করিবে তাহাদিগকে ভুটানে আশ্রয় 
দেওয়া হইবে না, এমন কি প্রয়োজন বোধ করিলে ইংরেজ বাহিনী ভূটানে প্রবেশ 
করিয়া পলাতক বিদ্রোহীদের বন্দী করিতে পারিবে ৩ 

এই সকল ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে নৃতন সামরিক আয়োজনও পূর্ণোস্যমে চলিতে 
থাকে । পূর্বের বহু যুদ্ধের অভিজ্ঞতা! হইতে শাসকগণ বুঝিয়াছিল যে, দেশীয় সিপাহীরা 
বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করিয়া বরং তাহাদের সাহায্ই করে।, শাঁসকগণ 
ইহাও বুঝিতে পারিয়াছিল যে, সিপাহীরাও কৃষকের সন্তান, এই জন্যই তাহারা বিদেশী 
ইংরেজদের পক্ষ হইয়! বিদ্রোহী কৃষকদের বিরুদ্ধে প্রাণ দিয়! যুদ্ধ করে না। এই 
অভিজ্ঞতা হইতেই এবার শাসকগণ তাহাদের সৈম্বাহিনী হইতে বহু দেশী 
সিপাহীকে অপসারিত করিয়া কেবলমাত্র ইংরেজ সৈন্দের লইয়া! কয়েকটি সৈম্তবাহিনী 
পুন্গঠিত করে। গতভর্নর-জেনারেল হেস্টিংস্‌ দেশীয় সিপাহীদের বাহিনীগুলির নাম 
দিয়াছিলেন “বদমায়েস-বাহিনী'। ইহার পর হইতে দেশীয় সিপাহীদের কোন ইংরেজ 
পরিচালকের অধীনে রাখিয়া কেবল মাত্র বেসামরিক পাহারাদার হিসাবে নিযুক্ত 
করিবার ব্যবস্থা হয়। তাহাদের নৃতন বেসামরিক নাম হয় “বরকন্দাজ' বা সাধারণ 
কাছারি-রক্ষী। ইহা ব্যতীত বহু নৃতন নূতন পদাতিক এবং অশ্বারোহী বাহিনীও 
গঠিত হয়। বাংল! ও বিহারের এই বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে নিযুক্ত করিবার জন্যই 
হেস্টিংস্‌ বারাণসীরাজ চৎ পিংহকে ব্যয়সহ পাঁচশত অশ্বারোহী সৈন্য পাঠাইতে বাধ্য 
করিয়াছিলেন।৪ বিদ্রোহীরা পার্বত্য অঞ্চলের মধ্য দিয়া চলাচল করিত বলিয়া 
কয়েকটি নৃতন বাহিনীকে পার্বত্য অঞ্চলে নিযুক্ত করিয়া এ সকল অঞ্চল স্থরক্ষিত 
করা হয়। 


১। %985186200 ০6 1772 1১:00091689669, 105 0০৬, 06296:81 7197 1758612085স 
9০69৫ 2 সি ০৪1৪1) 70158:106 092906991, 0-2] 3 1,989 [0 601010800, : 10000935৩ 
0£ 6125 ০1১০৪, 19-49. ২। 89০£9৮ 10৩1৮, 1959069037)88, 2196 090. 1714 5 
38055910146 8152 15910578 96 7397088] 05 82080) 7102820 31089, 1. 63, 

৩। 0800208 8100900 01)095 : 98177881)1 &০ ৪402 5105758 0৫ 9678915 7০, 6৮-৪৫ 

৪) 0:06692: 7990 7555206৭, ৮. 108 


৪২ ভারতের কৃষক-বিধোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


এদিকে যাহাদের বিরুদ্ধে এই বিপুল আগ্য়াজন কর! হইল, তাহারা তখনও নিজেদের 
অস্তঘবগ্ঘ মিটাইয়! নিজেদের শক্তি পুনর্গঠিত করিতে ব্যন্ত। সুতরাং বাহির হইতে 
মনে হইল যেন বিজ্রোহের অবসান হইয়াছে, বিভ্রোহীরা ভয় পাইয়া সরিয়া পড়িয়াছে। 
গভর্নর-জেনারেল হেন্টিংস্ও চারিদিকে সাড়ম্বরে ঘোষণা করিলেন এবং ইংলগ্ডে 
কোম্পানীর কর্তাদের জানাইয়৷ দিলেন যে, বিদ্রোহীদের নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলা হইয়াছে 
এরতিহাসিক ভিন্সেন্ট স্বিথও তাহার গ্রন্থে ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়া লিখিয়াছেন £ 
*গভর্নর-জেনারেলের সতর্কতামূলক ব্যবস্থার ফলেই বাংলাদেশে লুষ্ঠনের আর কোন 
স্থযোগ না থাকায় (বিদ্রোহীদের ) দলগুলি ছত্রভঙ্গ হইয়। গিয়াছিল।”১ কিন্তু, 
গভর্নর-ঞ্েনারেল হেস্টিংস্‌ ও তাহার সাঙ্গোপাঙ্গদের এই বাগাড়ম্বর ও আনন্দোচ্ছীস 
শীঘ্রই শূন্যে মিলাইয়া গেল। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দ শেষ হইবার পূর্বেই বিভিন্ন অঞ্চলের 
বিন্রোহীর! নিজেদের শক্তি পুনর্গঠিভ করিয়া ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে আক্রমণ আরম 
করিল। কিন্তু একথা সত্য যে, তখন আর বিদ্রোহের ব্যাপকতা পূর্বের মত ছিল না, 
বিদ্রোহের আগুন স্তিমিত হইয়া! আসিতেছিল। 


চতুর্থ পর্ব ( ১৭৭৫-৮০ ) 


১৭৭৪ গ্রীষ্টান্দের শেষ ভাগ হইতে কয়েকটি অঞ্চলের বিদ্রোহী দলগুলি বিভিন্ন স্থানে 
ছোটখাট আক্রমণ আরম্ভ করিলেও প্ররুত সংগ্রাম আরম্ভ হয় ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্ধের শেষ 
ভাগ হইতে । এই সময় মজনু শাহ উত্তর-বঙ্গে ফিরিয়া আসিয়। ছত্রভঙ্গ বিদ্রোহীদের 
আবার সঙ্ঘবদ্ধ করিবার ও নৃতন লোক সংগ্রহের চেষ্টা করেন।২ দিনাজপুর জেলায় 
মজঙ্গর উপস্থিতির সংবাদে শাসকগগণ এতই ভীত হইয়াছিল যে, অবিলম্বে জেলার 
সকল স্থান হইতে রাজন্থের সংগৃহীত অর্থ দিনাজপুর শহরের হুরক্ষিত ধাটিতে 
স্থানাস্তনিত করিয়া রাজকোষের রক্ষী বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করা হয়।৩ 

মজনু কিন্ত আপাতত কিছুই করিলেন না। স্থতরাং ভীতসন্ত্স্ত শাসনবর্তারা 
জহুর প্রকৃত উদ্দেশ্ট বুঝিতে ন! পারিয়৷ তাঁহার নিকট একখানি পত্র প্রেরণ করিয়া 
তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য জানিতে চাহেন এবং তাহার সেন্তদল ভাঙিয়া দিবার জন্য 
অনুরোধ করেন।৪ শাসন-কর্তারা তাহার নিকট হইতে কোন উত্তর পাইয়াছিলেন 
কিনা তাহার কোন উল্লেখ দেখা যাঁয় না। মজন্ু বগুড়া হইতে তীহার বিরুদ্ধে একটা 
প্রকাণ্ড ইংরেজ বাহিনীর আগমনের সংবাদ পাইয়া আপাতত যুদ্ধ এড়াইবার জন্য 
করতোয়। নদী ও ময়মনসিংহ জেলার সীমাস্ত পার হয়! ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে ধাটি 
স্থাপন করেন ।€ 
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ক্গ্যাসী-বিভ্রোহ ৪৩ 


১৭৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ই নভেম্বর একটি ইংরেজ সৈন্তদলের সহিত মজনুর বাহিনীর 
এক প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। শক্রসৈম্তদল গোপন পথে নিঃশবে বিদ্রোহীদের শিবির পর্যন্ত 
অগ্রসর হইয়া গুলি বর্ধণ আরম্ভ করে। বিপদ বুঝিয়া মন সদলবলে জঙ্গলের মধ্যে 
পলায়ন করেন। শক্ররাও তাহাদের পশ্চান্ধাবন করিলে বিদ্রোহীরা অকন্মাৎ ফিরিয়া 
ধাড়াইয়া ইংরেজ সৈন্যদলের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে। এই আক্রমণে কয়েকজন ইংরেজ 
সৈন্য নিহত হয় এবং সেনাপতি লেঃ রবার্টসন্‌ গুলির আঘাতে গঙ্গু হইয়া পড়েন। 
এইভাবে বাধা দিয়া মজনু ও তাহার অনুচরগণ গভীর জঙ্গলে পলায়ন করে।৯ 

এই সময় সন্ন্যাসী ও ফকিরদের আত্মকলহ সশস্ত্র রূপ ধারণ করে। ১৭৭৭ গ্রীষ্টাবে 
বগুড়।৷ জেলায় একদল সক্ত্যাসীর সহিত মজনুর অন্চরদের এক প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। এই 
সংঘর্ষে মজনুর বনু অন্ুচর নিহত হয়। এইভাবে মজনু প্রায় তিন বৎসর কাল ধরিয়া 
পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরিয়া সন্ন্যাসী ও ফকিরদের আবার" সঙ্ঘবদ্ধ করিতে ও 
বিদ্রোহের সৈন্য সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করেন। বিদ্রোহের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিবার 
উদ্দেস্তে তিনি এই তিন বৎসরে বগুড়া, ঢাক! ও ময়মনসিংহের বন অঞ্চলের জমিদারদের 
নিকট হইতে 'কর' আদায় করেন এবং বহস্থানে ইংরেজ সরকারের কোষাগার লু্ঠন 
করেন ।২ 


পঞ্চম পর্ব (১৭৮১-৮৬) 


এই সময় ইংরেজ কর্মচারীদের লিখিত পত্রা্দি হইতে জানা যায় যে, উত্তর-বঙ্গ ব্যতীত 
অন্তান্য স্থানে ফকির ও সন্ন্যাসীরা পৃথক পৃথক ভাবে ইংরেজদের সহিত সংগ্রামে লিগ্ত 
ছিল।৩ কিন্তু মজনুর চেষ্টায় উত্তরবঙ্গে এই ছুই দলের আত্মকলহের অবসান ঘটে। 
উত্তর-বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় এই ছুই দ্ল মিলিতভাবেই ইংরেজ শক্রর বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
চালাইতে থাকে। 

১৭৮৩ গ্রীষ্টাব্বের জানুয়ারী মাসে মজন্থ এক হাজার সশস্ত্র অনুচর সহ ময়মনসিংহ 
জেলার মধ্য অঞ্চলে উপস্থিত হইলে জেলার “রেসিডেণ্ট, মজনুর নিকট একখানি প্র 
লিখিয়া কোনরূপ উৎপীড়ন ও যুদ্ধ বিগ্রহ না করিয়া অবিলম্থে জেলা ত্যাগ” করিবার 
জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করেন।৪ কিন্তু মজন্থ ময়যনসিংহ জেলায় যুদ্ধ করিতে আসেন 
নাই, তিনি আসিয়াছিলেন এই জেলার বিভিন্ন বিদ্রোহীদলের মধ্যে সংযোগ স্থাপন 
করিয়া আবার পূর্ণোদ্িম যুদ্ধ চালনার ব্যবস্থা করিতে । তাই দেখা যায়, সঙ্গে একটি 
বিরাট সৈন্তদল থাকিলেও তিনি শক্রদের সহিত যুদ্ধ এড়াইয়া চলিয়াছেন, এমন কি 


চখ 


শি 


মধুপুরের অতি দুর্গম বন-জঙ্গল পাড়ি দিতেছেন। এই ভাবে ঘুরিয়া ময়মনসিংহের 


উত্তরাঞ্চল দিয়া মজনু উত্তরবঙ্গে ফিরিয়া যান। 
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৪৪ ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


:. এদিকে ময়মনসিংহ জেলায় আবার মন্থর উপস্থিতির সংবাদে গভর্নর-জেনারেল' 
হোর্টিংস্‌ ক্রোধে আত্মহারা হইক্া তাহার সেনাপতি ও কালেক্টরদের উদ্দেশ 
করিয়া বলেন 

"আমরা আবার জাফরশাহী পরগনায় ( ময়মনসিংহে ) মজঙ্থুর উপস্থিতির সংবাদ 
পাইতেছি। আমরা প্রতি বসর এই লোকটার উৎপাত আর সহ্‌ করিতে পারি না। 
আমর শুনিয়া আসিতেছি, এই লোকটা নাকি ব্রহ্মপুত্র নদের উপরেই বহাল তবিয়তে 
বাস করে, আর প্রতি বৎসর আমাদের কোম্পানির জেলাগুলিকে জ্বালাইয়! মারে, সেই 
সকল স্থান হইতে ইচ্ছামত টাকা আদায় করে, অথচ কেহ তাহাকে বাধা দিতে 
পারে না।”** 

' গভর্নর-জেনারেলের এই খেদোক্তি শুনিয়া মজনুকে ধরিবার জন্য চারিদিক হইতে 
ময়মনসিংহের দিকে কয়েকটি সৈন্যদল ছুটিয়া আসে। কিন্তু তাহার আসিবার পূর্বেই 
ম্জন্থ গোপন পথে মালদহে প্রবেশ করেন।২ মালদহ জেলায় ঘুরিয়া ঘুরিয়৷ এবার তিনি 
ইংরেজ কুঠি ও জমিদারগণের উপর আক্রমণ করিয়া তাহাদের সঞ্চিত অর্থ লুণ্ঠন করিতে 
থাকেন। এই সময় রক্ষী-বাহিনী হইতে বনু বরকন্দাজ মজনুর সহিত যোগদান করে।৩ 
মজন্ুকে ধরিবার জন্য মালদহেও কয়েকটি ইংরেজ সৈন্যদল ছুটিয়া আসে। কিন্তু দেখা 
গেল, “এই সকল সৈন্যদল মালদহে পৌছিবার বহু পূর্বেই সে ( মজনু) এই জেলা ত্যাগ 
করিয়। বহুদুর চলিয়৷ গিয়াছে ।”৪ 

এত চেষ্টা করিয়াও মজন্ ও তাহার অন্থুচরদের ধরা এবং তীহাদের আক্রমণ 
বন্ধ কর! সম্ভব না হওয়ায় গভর্নর ও “রেভিনিউ বোর্ড” বিশেষ চিস্তিত হইয়। পড়েন। 
সকল সেনাপতি ও কালেক্টরদের ব্যর্থতার কৈফিয়ত বিশ্লেষণ করিয়া তাহারা ইহার 
একটা কারণ খুঁজিয়া বাহির করেন তাহারা এই সিদ্ধান্তে পৌছিলেন যে_ 

"পূর্বে কয়েকবার মজনুকে সাফল্যের সহিত বাধা দেওয়। ও তাহাকে আক্রমণ কর! 
সম্ভব হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার উৎপাতের জন্য তাহাকে শাস্তি দেওয়! সম্ভব হয় 
নাই। জমিদীরগণও তাহার চলাচল সন্বপ্ধে সংবাদ দিতে ভয় পায়। সে তাহার 
অন্ুচরদের এমনভাবে শিক্ষা! দিয়াছে যে, পশ্চান্ধাবন করিলেই তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়! 
অদৃশ্ত হইয়। যায় এবং এমন একটা স্থানে যাইয়া আবার মিলিত হয় যে স্থানে তাহাদের 
উপস্থিতি কল্পনাও করা যায় না 1৮৫ 

এই সিদ্ধান্তের পর মজস্থ ও তাহার অন্ুচরদের আক্রমণে বাধা দিবার উদোষ্টে 
ইংরেজ সেনাপতিগণ নৃতন ভাবে সামরিক আয়োজন আরম্ভ করেন। উপযুক্ত 
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সন্সযানী-বিভ্োছ ৪€ 


'রাস্তাঘাট না থাকায় স্থুবৃহৎ সৈশ্বাহিনীর দ্রুত চলাচলে অস্থ্বিধা দেখিয়া তাহারা 
তাহাদের 'বৃহৎ বাহিনীগুলিকে ভাঙিয়া ক্ষুত্র. ক্ষুত্র দলে ভাগ করেন। এই ভাবে 
পুনর্গঠিত অসংখ্য ক্ষত ক্ষুত্র সৈম্তদল নানাবিধ উন্নত অস্ত্রশস্ত্র সঙ্দিত হইয়া সমগ্র 
উত্তর-বঙ্গ এবং ময়মনসিংহ ও ঢাকা জেলায় বিভ্রোহীদের সন্ধানে ঘুরিতে থাকে । 

শক্রপক্ষের বিপুল আয়োজন সত্বেও মজনু ও তাহার অনুচরগণ সমগ্র উত্তর-বগ, 
ময়মনসিংহ ও ঢাকা জেলার বিভিন্ন স্থানে ইংরেজ সরকারের রাজন্ব, ইংরেজ কুঠি ও 
জমিদারদের কাছারি লুষ্ঠন করিতে থাকেন। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে ডিসেম্বর পাঁচশত 
বিদ্রোহী সৈম্যসহ মজন্কু বগুড়া জেলার মুগ্তরা নামক স্থানে উপস্থিত হন। সেই স্থান 
হইতে; তিনি সসৈন্যে পূর্বদিকে যাত্রা করেন। এই সংবাদ পাইয়া তাহার পশ্চান্গাবন 
করেন লেঃ ব্রেনান। কালেশ্বর নামক স্থানে ছুইদলের সাক্ষাৎ হয়। ইংরেজ সৈম্যগণ 
প্রাণপণে গুলিগোলা বর্ষণ করিয়া! মজনুর বাহিনীকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া ফেলে । 
বিপদ বুঝিয়া মজনু শ্বয়ং তাহার সৈন্যদের লইয়া উন্মুক্ত তরবারি হস্তে শত্রু সৈন্যদের 
উপর ঝাঁপাইয়া পড়েন এবং শক্রর বেষ্টন ভেদ করিয়া পলায়ন করিতে সক্ষম হন। এই 
যুদ্ধে মজনুর বহু সৈন্য হতাহত হয়। মজনু স্বয়ং মারাত্মক বূপে আহত হইয়া! শয্যা গ্রহণ 
করিতে বাধ্য হন৷ 

মজনুর অনুচরগণ আহত মজন্ুকে সঙ্গে লইয়া রাজসাহী ও মালদহ জেলা অতিক্রম 
করিয়া এবং গঙ্গা নদী পার হইয়। বিহারের উত্তর সীমান্তে উপস্থিত হয় । মজনু তাহার 
মারাত্বক আঘাত হইতে আরোগ্য লাভ করিতে পারিলেন না। বিদ্রোহী নায়কের 
জীবন-প্রদীপ ধীরে ধীরে নির্বাপিত হইতেছিল। ১৭৮৬ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের 
শেষ দিকে মাখনপুর নামক এক অখ্যাত পল্লীতে ইংরেজ শাসকদের নিষ্ঠুর উৎ্পীড়নের 
ভয়ে গোপনতার' অন্ধকারে থাকিয়া “সন্ন্যাসী” বিদ্রোহের শ্রেষ্ঠতম নায়কের কর্মময়' 


জীবনের অবসান ঘটে ।৯ 
ষষ্ঠ পর্ব ( ১৭৮৭-৯২) 


মজনুশাহের প্রাণপণ চেষ্টা সত্বেও বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলিকে মিলিত করিয়া পূর্বের মত 
বাংল! ও বিহারের সর্বন্র বিদ্রোহের আগুন প্রজ্জলিত রাখা সম্ভব হয় নাই। মজনুর 
নেতৃত্বে পরিচালিত ফকির সম্প্রদায় বাংল! ও বিহারের বিভিন্ন অঞ্চলে য্থাশক্কি সংগ্রাম 
চালাইয়াছিল। অপর কয়েকটি সম্প্রদায়ও তাহাদের সহিত একযোগে বিভিন্ন অঞ্চলে 
বিদ্রোহকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু সমগ্রভাবে সন্গ্যাসীরা বি্রোহ হইতে সরিয়া 
দাড়াইল। কোন কোন সন্াসীদল অর্থলোভে কোচবিহার প্রভৃতি লামস্ততান্ত্রিক রাজ- 
পরিবারের অস্তঘবন্দে.নিজেদের জড়িত করিয়৷ বিদ্রোহের পথ হইতে বিচ্যুত হয় এবং 
শাসকদের আঘাতে চুর্ণ-বিচুর্ণ হইয়া যায়। 

মজস্থর মৃত্যুর পর তাহার যোগ্য শিশ্ ও ভ্রাতা মুশা শাহ্‌ অন্তান্ত ফকির নায়কগণের 
সহযোগিতায় বিদ্রোহ অব্যাহত রাখেন। ুশার নেতৃদ্ে একদল বিস্রোহী পর্ব হইতেই 
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৪৬ ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


উত্তর-বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে ইংরেজ শাসক ও জমিদারগণের উপর আক্রমণ চালাইয়৷ 
তাহাদের ধনসম্পদ লুঠন করিতেছিল। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাবের মার্চ মাসের শেষ দিকে মূশার' 
বাহিনী রাজশাহী জেলায় প্রবেশ করে । ২৪শে মার্চ রানী ভবানীর বরকন্দাজ বাহিনীর 
সহিত মুশার অন্ুচরদের এক প্রচণ্ড যুদ্ধ হয় এবং বরকন্দাজ বাহিনী পরাজিত হয়। 
এই যুদ্ধের সময় বিদ্রোহীদের সম্বন্ধে জনসাধারণের মনোভাব নিম্বোক্ত সরকারী বিবরণ 
হুইতে উপলব্ধি করা যায় £ 

“মুশার অন্ুচরগণ বরকন্দাজদিগকে পরাজিত করিয়াছে । ব্রকন্দাজদের কয়েকজন 
বন্দী হইয়াছে এবং বরকন্দাজদের পলায়নের পর কয়েকটি গ্রাম (গ্রামের ধনী ও 
জমিদারদের গৃহ-ন্থ. রা. ) লুষ্ঠিত হইয়াছে । ১*ই চৈত্র জমিদারদের একটি দল ও 
ত্রিশজন সিপাহী মিলিত ভাবে একদল দস্থ্যকে বিতাড়িত করিয়াছে। কিন্তু জমিদার ও 
গুপ্তচরদের রিপোর্ট হইতে জান! যায় যে, পার্শ্ববর্তী বহু গ্রামের সমস্ত লোক বেশ 
শীস্তভাবেই এই যুদ্ধ দেখিয়াছে, তাহারা বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যোগদান করে 
নাই, কিংবা মুশার পলায়নের সময় তাহাকে বাধাও দেয় নাই ।*১ 

বিদ্রোহীদের প্রতি গ্রামবাসীদের সমর্থনের সংবাদে স্থানীয় শাসন-কর্তীরা উক্ত 
গ্রামবাসীদের “কঠিন শাস্তি দানের সিদ্ধাপ্ত করেন। কিন্তু তাহা সত্বেও পরবর্তী 
সময়ের বিভিন্ন যুদ্ধে গ্রামবাসী কৃষকের! বিদ্রোহীদের কোন রূপ বাধা না দিয়! 
তাহাদিগকে নান! ভাবে সাহাষ্যই করিয়াছিল । 

“২৮শে মে (১৭৮৭ গ্রীষ্টাব্ষ ) প্রাতঃকাঁলে লে; ক্রিস্টি আকম্মিক আক্রমণের দ্বার] 
মুশ! শাহকে পনায়ন করিতে বাধ্য করেন ।-*** এই ইংরেজ সৈম্যদল কতৃক পলায়ন- 
কারীদের পশ্চাদ্ধাবনের সময় “গ্রামবাসীর! সাহাষ্য করিলে মুশীকে বন্দী করা সম্ভব 
হইত।” এই পত্রধানিতে ইহার পরে যাহা বলা হইয়াছে তাহা আরও তাঁৎপর্ধপূর্ণ। 
«গ্রামবাসীরা যে মুহুর্ত মধ্যে ফকিরদের পরিত্যক্ত মালপত্র লইয়া! পলাইল তাহা হইতে 
বুঝিতে হইবে যে, গ্রামবাসীদের ভ্রুত পলায়ন ও এই যুদ্ধের সময় তাহাদের নিষ্ছিয়তা 
কোন ভয়ের জন্য নহে,_অবশ্ঠ সাধারণত তাহাই হইয়া থাকে ।” ইহার প্রত কারণ 
এই যে, “এই যুদ্ধে গ্রামবাসীরা ফকিরদের পক্ষ হইয়! কাজ করিয়াছে এবং বিপদের 
সময় ফকিরগণ যাহা ফেলিয়া! গিয়াছে তাহা সযত্তে রক্ষা! করিয়া পরে ফকিরগণ নিরাপদ 
স্থানে উপস্থিত হইলে তাহাদের ফিরাইয়া দিবে ।”২ 

১৭৮৭ গ্রীষ্টাব্ধের জুন মাঁস হইতে বাংলার বিখ্যাত বিদ্রোহী নায়ক ভবানী পাঠক ও 
বিল্রোহী নায়িকা দেবী চৌধুরানীর উল্লেখ দেখা যাঁয়। এই সময় কয়েক জন ব্যবসায়ী 
ঢাকার সরকারী কাস্টম্স্এর স্থপারিপ্টেণ্ড্টের নিকট অভিযোগ করে যে, “ভবানী 
পাঠক নামে এক দুঃসাহসী বাক্তি পথে তাহাদের নৌকা লুষ্ঠন করিয়াছে” ভবানী 
পাঠককে সদল-বলে গ্রেপ্তার করিবার জগ্য সথপারিপ্টেত্ন্টে উক্ত ব্যবসায়িগণের সহিত 
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্রেপ্তারী পরোয়ান! সহ একদল বরকন্দাজ প্রেরণ করেন । ভবানী পাঠক এই গ্রেপ্তারী 
পরোয়ানা ও ইংরেজদের দেশের শাসক বলিয়! মানিতে অস্বীকার করেন এবং দেবী 
চৌধুরানীর সহযোগিতায় একদল বিদ্রোহী সৈন্য লইয়! ইংরেজ ও দেশীয় বণিকদের বনু 
পণ্যবাহী নৌকা! লুষ্ঠন করেন।৯ তাহাদের নিরবচ্ছিন্ন আক্রমণে ময়মনসিংহ ও বগুড়া 
জেলার একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চলের শাসন-ব্যবস্থা অচল হইবার উপক্রম হয়। অবশেষে 
লেঃ ব্রেনানের নেতৃত্বে একটি ইংরেজ সৈম্য-বাহিনী ভবানী পাঠক ও তাহার সহযোগিনী 
দেবী চৌধুরানীর বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়। একদিন ভবানী পাঠক তাহার অল্প-সংখ্যক 
অন্থচরসহ ইংরেজ বাহিনীর বেষ্টনের মধ্যে পড়িয়া যান। এক ভীষণ জলযুদ্ধে পাঠকের 
দল পরাজিত হয়। এই যুদ্ধে স্বয়ং ভবানী পাঠক ও তাহার প্রধান সহকারী বলিয়া 
কথিত একজন পাঠান ও অপর দুইজন সহকারী নিহত হন এবং আটজন সৈম্ গুরুতর- 
রূপে আহত ও বিয়াল্লিশ জন সৈন্য বন্দী হয়। ইহা! ব্যতীত বিদ্রোহীদের “অস্ত্রশস্ত্র পূর্ণ 
সাতখানি নৌকা? (ছিপ) ইংরেজদের হস্তগত হয়।২ সম্ভবত এই জলযুদ্ধের সময় দেবী 
চৌধুরানী ভবানী পাঠকের সঙ্গে ছিলেন না। ইংরেজ কর্মচারীদের পত্র ও বিবরণ 
হইতে জান! যায় যে, পাঠকের মৃত্যুর পরেও দেবী চৌধুরানীর আক্রমণে শাসক- 
গণ অস্থির হইয়] উঠিয়াছিলেন 1৩ 

এই সময় মজনু শাহের দুইজন প্রধান শিষ্য, ফেরাগুল শাহ ও চেরাগালি শাহ 
বন্দুক-তলোয়ারে সঙ্জিত তিনশত বিদ্রোহী সৈন্য লইয়া দিনাজপুর জেলার ইংরেজ শাসক 
ও জমিদারগণকে অস্থির করিয়৷ তুলিয়াছিলেন। এই বিদ্রোহীদলের সহিত ইংরেজ 
বাহিনীর এক যুদ্ধে বিজ্রোহীরা পরাজিত হইয়া পলায়ন করে। হহাদের সেনাপতি 
ফেরাগুল গুলির আঘাত সাংঘাতিক রূপে আহত হন। কিন্তু তাহাকে ধরিবার জন্ত 
ইংরেজ সৈম্তগণ বহু চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ হয়। গ্রামবাসীরাই এই আহত বিদ্রোহী 
নায়ককে তাহাদের আশ্রয়ে রাখিয়া পরে নিরাপদ স্থানে পৌছাইয়! দেয় ।৪ 

এই যুদ্ধের পর হইতে ১৭৯০ খ্রীষ্টাবের পূর্ব পর্যন্ত বিদ্রোহীদের কোন উল্লেখ দেখা 
যায় না। এ বৎসরের জানুয়ারী মাসে একদল ফকির বিদ্রোহী ময়মনসিংহে উপস্থিত 
হয়। এখানে সন্নযাসীদের পরিচালিত একটি বিদ্রোহী দল তাহাদের সহিত একযোগে 
যুদ্ধ করে। এই মিলিত বাহিনীর আক্রমণের ফলে কয়েকটি পরগনার জমিদার ও 
ইংরেজ বণিকেরা তাহাদের ঘরবাড়ী ও কুঠি ত্যাগ করিয়া পলাইয়া যায় ।৫ 

ইহার পর রাজসাহী জেলায় বিল্রোহীদের উপস্থিতির উল্লেখ দেখা যায়। এখানে 
মুশ! ও ফেরাগুল শাহের মধ্যে নেতৃত্ব লইয়া ঘন্ব আরম্ভ হয়। এই ছন্দের ফলে ১৭৯২ 
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৪৮ ভারতের কৃষক-বিজ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


ীষ্টাবের মার্চ মাসে প্রতিৎব্দী ফেরাগুলের হত্ডে মজনুর ভ্রাতা ও যোগ্য শিল্ত মুশা! শাহ 
নিহত হন।৯ 
শেষ পর্ব ( ১৭৯৩-১৮০০ ) 


মজনু শাহের মৃত্যুর পর হইতে বিদ্রোহের আগুন ধীরে ধীরে নিবিয়া আসিতে 
ছিল, মৃশা শাহের মৃত্যুর পর বিভ্রোহের পরাজয় অনিবার্য হইয়া উঠে। সন্ন্যাসী 
নায়কগণের প্রায় সকলেই পূর্বেই নিহত অথবা নিঙ্কিদ্ন হইয়াছিলেন, ইগার পর ফকির 
নায়কগণই যথাসাধ্য বিদ্রোহ চালাইয়াছিলেন। কিন্তু মুশার মৃত্যুর পর সমগ্র বিহার 
ও বঙ্গদেশে বিদ্রোহ পরিচালনা করিবার মত যোগ্য নায়কের অভাব দেখা দেয়। 
মুশার মৃত্যুর পর বিহারে মোভান আলি ও বাংলাদেশে চেরাগ আলি প্রভৃতি কয়েকজন 
ফকির নায়ক চিরস্থায়ী দুভিক্ষ ও শাসক এবং জমিদারগোষ্ঠীর শোষণ-উৎগীড়নে 
জর্জরিত কৃষকগণের সক্রিয় সহযোগিতায় কোন প্রকারে বিদ্রোহ চালাইয়া যান। 
অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ কয়েক বৎসরে দীর্ঘকালের এই বিদ্রোহের আগ্তন শেষ বারের 
মত জলিয় উঠিয়। একেবারে নিবিয়া যায়। 

ওয়ারেন হেষ্টিং্-এর পর লর্ড কর্নোয়ালিশ গভর্নর- -জেনারেল হইয়া শাসন-কার্ধের 
সংস্কারের মারফত বিক্বোহ দমনের জন্য নৃতন নৃতন ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। ১৭৯৩ 
্ীষটান্দের “চিরস্থায়ী বন্দৌবস্ত' দ্বারা জমিদারগোষ্ঠীকে ইংরেজরাজের শোষণ ও উৎ- 
গীড়নের স্থায়ী অংশীদার করিয়া লওয়া হয়। এতদিন গ্রামাঞ্চলের শৃঙ্খল! রক্ষার 
দায়িত্ব শ্তস্ত ছিল প্রধানত জমিদারগোষ্ঠীর উপর। ১৭৯৩ গ্রীষ্টাব্ধের পর হইতে 
দারোগা' নামক একদল পুলিস কর্মচারীর উপর গ্রামাঞ্চলের সকল দায়িত্ব অর্পণ করা 
হয়। তখন হইতে দোর্দগুপ্রতাপ দারোগাগণের অধীনস্থ এক বিশাল পুলিস-বাহিনীর 
সাহায্যে সৈন্যবাহিনী বিদ্রোহ দমনের আয়োজন করে । 

কিন্তু এই সকল নৃতন ব্যবস্থা সত্বেও বাংল! ও বিহারের বুকে বিদ্রোহের আগুন 
জলিতে থাকে এবং তাহা কেনি কোন সময় ভীষণ আকার ধারণ করে। সোভান 
আলি নামক একজন ফকির নায়ক বাংলা, বিহার ও নেপালের সীমাস্ত জুড়িয়া ইংরেজ 
সরকার ও জমিদারগণের সম্পতি লু্ঠন করেন। এই সময় সন্যাসী ও ফকিরদের এক 
মিলিত বাহিনী রাজসাহী জেলায় প্রবেশ করিয়া ইংরেজ সরকারের রাজন্ব, ইংরেজদের 
বাণিজ্য-কুঠি ও জমিদারদের কাছারি লুষ্ঠন করে। এই বাহিনী মুসিদা পরগনার 
অত্যাচারী মহাজন ও জমিদারগণের সম্পত্তি লুটন করিয়! এবং তাহাদের আটক করিয়া 
অসহায় চাষীদের মুক্ত করিবার চেষ্টা করে। মহাজন ও জমিদারদের অনেকে তাহাদের 
হন্ডে নিহত হয়।২ 

রমজানী শাহ ও জহুরী শাহের নেতৃত্বে একটি বিল্বোহী বাহিনী পুণিয়া, দিনাজপুর 
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সন্ন্যাসী-বিপ্রোহ ৪৯ 


ও মালদহ জেলায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া জমিদার, মহাজন ও ইংরেজ বণিকদের সম্পত্তি লুষঠন 
করে। দিনাজপুরের ম্যাজিস্টে্টের রিপোর্টে দেখা! যায় যে, বিদ্রোহীরা দিনাজপুর ও 
মালদহ জেলার জমিদার ও মহাঁজনদের সম্পত্তি লুষ্ঠন করিয়া মোট উনিশ হাজার টাকা 
পাইয়াছিল। এই রিপোর্ট হইতে আরও দেখা যায় যে, তখন রাজসাহী ও রংপুরের 
বিদ্রোহীদের সহিত মিলিত হইবার জন্য বিহার হইতে “আরও তের হাজার সৈন্য 
পূর্বদিকে অগ্রসর হইতেছিল। এই সৈন্ভবাহিনী পরে তাহাদের গতি পরিবর্তন 
করে।”* 

এই সমগ্ব সন্ন্যাসী ও ফকিরদের একটি মিলিত বাহিনী কোচবিহার ও আসামে 
যাইয়! এবং আসামের “মোয়ামারিয়া” বিদ্রোহের স্থযোগ লইয়। ইংরেজদের আসাম 
হইতে বিতাঁড়নের প্রয়ান পাইয়াছিল। সরকারী পত্রে দেখা যায় যে, এই বাহিনী 
পরিচালন! করিয়াছিলেন হাজারী সিং, ফটিক বড়ুয়া, যুগলগীর, এবং ইহাদের সহিত 
চেরাগ আলির নামেরও উল্লেখ আছে ।২ 

বিদ্রোহীদের আক্রমণ ও লুণ্ঠনে অতিষ্ঠ হইয়া শাসকগণ সকল শক্তি নিয়োগ করিয়া 
বিদ্রোহ দমনের আয়োজন করে। নৃতন নৃতন সৈন্য বাহিনী গঠন করিয়া তাহাদের 
নৃতন নৃতন অস্ত্রশস্ত্রে স্জিত কর! হয়। উত্তরবঙ্গ ও পৃনিয়ার মধ্যস্থলে সতর্ক প্রহরার 
ব্যবস্থ। করা হয়। ক্ষুদ্রবুহৎ বহু সৈন্তদল সমগ্র উত্তরবঙ্গে চৌকি দিতে থাকে । এই 
সংকটের সময় মৃতিগীর নামক এক সন্াসী আততায়ীর ছুরিকাঘাতে বিজ্রোহের অন্যতম 
নায়ক চেরাগ আলি নি5ত.হন। ইহার ফলে বিদ্রোহীরা আরও দুর্বল হইয়! পড়ে। 

ইহার পরেও বিদ্রোহের অন্যতম ফকির নায়ক সোভান আলিকে একটি বিদ্রোহী 
দল লইয়া! দিনাজপুর, মালদহ ও পূর্নিয়া জেলায় ইংরেজ বাণিজ্-কুঠি ও জমিবার- 
মৃহাজনদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইতে দেখা যায় । এই সময়ে সোভান আলির 
সহকারী ছুইজন ফকির নায়ক, জহুরী শাহ ও মতিউল্লা, ইংরেজদের হাতে ধরা পড়িয়া 
যান। শাসকদের বিচারে বিদ্রোহের অপরাধে জন্রীর ১৮ বত্সর ও মতিউজ্লার ১০ 
বৎসর কারাদণ্ড হয়। এই বিচার ও তল্লাসীর ফলে বিদ্রোহের বহু গোঁপন সংবাদ 
শত্রপক্ষ জানিয়া ফেলে এবং মাঁলদহের নিকটবর্তী পুচালীর জঙ্গলে লুক্কায়িত 
বিদ্রোহীদের একটি বিরাট অস্ত্রাগার ইংরেজদের হস্তগত হয় )৩ 

১৭৯৭ গ্রীষ্টাব্দের ডিসেগ্বর মাস পর্যন্ত ইংরেজ কমচারীদের চিঠিপত্র এই বিদ্রোহী 
দলের উল্লেখ দেখা যায়। ইহার পর সোভান আলি একাকী আমুধী শাহ নামক 
একজন ফকির নায়কের দলে যোগদান করেন। কিছুদিন পরে এই দলটি একটি 
ইংরেজ বাহিনীর আকস্মিক আক্রমণে ধ্বংস হইয়া! যায়। দলের প্রধান নায়ক আমুদী 
শাহ্‌ বহু অন্থ্চর সহ ইংরেজদের হাতে বন্দী হন এবং সোভান আলি পলায়ন করেন! 
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প্রথম থণ্ড ॥ ৪ [1] 


র্‌ ভারতের কৃষক-বিভ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


এই পরাজয়ের পরেও সোভান আলি মাত্র তিন শত অন্ু্চর লইয়া ১৭৯৭ হইতে 
১৭৯৯ গ্রীষ্টা পর্যস্ত উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ছোটি ছোট আক্রমণ চালন! করেন। 
সোভানের এই সকল আক্রমণে শাসকগণ এতই অতিষ্ঠ ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন 
যে, তাহাকে জীবিত বা মৃত গ্রেপ্তার করিতে অথবা তাহার সংবাদ দিতে পারিলে চারি 
সহত্র মুদ্রা পুরস্কার দেওয়া হইবে বলিয়া গভর্নর-জেনারেল ঘোষণা করেন। এই 
ঘোষণায় সোভান আলিকে “বছ দলের নায়ক” বলিয়া উল্লেখ করা হয়।১ 

এই ঘোষণার পর সোভান আলির আর কোন উল্লেখ দেখ! যায় না। কিন্তু ইহার 
পরেও তাহার সহকারী নেয়াজু শাহ, বুদ্ধ, শ|হ ও ইমামবাড়ী শাহ মিলিতভাবে ১৭৯৯ 
হইতে ১৮০০ খ্রীষ্টাব পর্যস্ত বগুড়ার জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে কেন্দ্র স্থাপন করিয়া এবং উক্ত 
অঞ্চলের বুভূক্ষু ও উতৎ্পীড়িত কৃষকদের লইয়া! “সন্যাসী*-বিদ্বোহের পতাকা উড্ডীন 
রাখিয়াছিলেন 1২ &ইহার পর ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে এই দীর্ঘ কৃষক-বিদ্রোহের আগ্বন নিবিয়া 
যায়। বিদেশী ইংরেজ শাসকগণ বিহার ও বঙ্গদেশের প্রথম কৃষক-বিদ্রোহ চূর্ণ-বিচুর্ণ 
করিয়া এবার এই দুইটি সমৃদ্ধ প্রদেশের লুস্ঠিত ধনসম্পদের বলে ধীরে ধীরে সমগ্র 
ভারতবর্ষ গ্রাস করিবার আয়োজন করে। 


বিদ্রোহের কতিপয় শ্রেষ্ঠ নায়কের পরিচয় 


মজনু শীহ £ এই কাহিনীতে “সন্ন্যামী”-বিদ্রোহের সর্বশ্রেষ্ঠ নায়ক মজঙগ শাহ বা 
মজন্থ ফকিরের যতটুকু পরিচয় দেওয়া হইয়াছে তাহা অপেক্ষা অধিক তথ্য পাওয়া যায় 
না। বাংলা দেশের বগুড়া জেলার মহাস্থানগড় নামক স্থানে আসিয়া স্থায়ীভাবে বসতি 
স্থাপন করিবার পূর্বে তিনি নাকি বিহার ও অযোধ্যার সীমাস্তবর্তী মাখনপুর নামক 
পল্লীর অধিবাসী ছিলেন । 

মুশ! শীহু £ মুশ! শাহ ছিলেন মজনুর কনিষ্ ভাতা । মজনুর মৃত্যুর পর মুশাই 
বিন্রোহের প্রধান নায়কের স্থান গ্রহণ করেন। নেতৃত্ব লইয়! ছন্দের ফলে চেরাগ 
আলির হস্তে তিনি নিহত হন। 

চেরাগ আলি ইংরেজ কর্মচারীর! তাহাদের পত্রা্দিতে চেরাগ আলিকে 
মজনুর পালিত পুত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে। মুশা শাহকে হত্যা করিবার পর ইনি 
সোভান আলি প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের সহযৌগিতীয় বিদ্রোহ পরিচালন] করেন। পরে 
ইনিও মতিগীর নামক এক সম্গাসী আততায়ীর হস্তে নিহত হন। 

ভবানী পাঠক £ ইংরেজ কর্মচারী ও সেনানায়কগণের পত্রাদিতে এবং গ্নেজিয়ার 
সাহেবের "রংপুর জেলার বিবরণ নামক গ্রন্থেত ভবানী পাঠক সম্বন্ধে সামীন্ত মাত্র 
উল্লেখ থাকিলেও সংশ্লিষ্ট রিপোর্ট ও পত্রাদি হইতে এই বিদ্রোহী নায়কের গৌরবময় 
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মন্ন্যাসী-বিদ্রোহ ৫১ 


কর্মজীবন সম্বন্ধে কিছুটা অনুমান করা অসম্ভব নহে। গ্নেজিয়ারের গ্রন্থে তাহাকে 
রংপুর জেলার বাজপুর নামক স্থানের অধিবাসী বলিক্ক! উল্লেখ করা হইয়াছে। গ্নেজিয়ার 
সাহেব বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, মজন্গ শাহের সহিত ভবানী পাঠকের ঘনিষ্ঠ 
যোগাযোগ ছিল। ভবানী পাঠক প্রথম হইতেই “সন্যাসী*-বিদ্রোহের সহিত জড়িত 
ছিলেন এবং ময়মনসিংহ ও বগুড়া জেলার মধ্যবর্তী জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে স্থানীয় কষকদের 
লইয়! বিদ্রোহ সংগঠিত করিয়াছিলেন। গ্নেজিয়ার সাহেব আরও উল্লেখ করিয়াছেন 
যে, তাহার দলের মধ্যে বহু পাঠান ও বিহারের লোক ছিল এবং একজন পাঠান ছিলেন 
ভবানী পাঠকের বাহিনীর প্রধান সেনাপতি ।১ 
দেবী চৌধুরানী 8 দেবী চৌধুরানীকে গ্লেজিয়ার সাহেব একজন ছোট জমিদার 
বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন। “চৌধুরানী” শব্দটি দ্বারাই তিনি দেবী চৌধুরানীকে জমিদার 
বলিয়৷ অনুমান করিয়াছেন এবং লেঃ ব্রেনানের রিপোর্ট হইতেই তিনি দেবীর সন্ধান 
পাইয়াছিলেন। তিনি তাহার রিপোর্টে উল্লেখ করিয়াছেন যে, দেবী ভবানী পাঠকের 
সহিত একযোগে বিদ্রোহ চাঁলন! করিতেন। গ্নেজিয়ার সাহেবের গ্রন্থ হইতে আমর! 
দেবী চৌধুরানী সমন্ধে নিয়োক্ত বর্ণনা পাই £ 
“ব্রেনানের বিবরণ হইতে আমরা একজন স্ত্রী-ডাকাতের সন্ধান পাই। তীহার 
নাম দেবী চৌধুরানী। দেবীর সহিত ভবানী পাঠকের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তিনি 
সকল সময়ে নৌকায় বাস করিতেন। তাহার অধীনে বরকন্দাজদের একটা! গ্রকাণ্ড 
বাহিনী ছিল, তাহারা দেবীর নিকট হইতে বেতন পাইত।..তাহার “চৌধুরানী" পদবীটির 
অর্থ এই যে, তিনি ছিলেন একজন জমিদার, সম্ভবত খুব ছোট জমিদার, তাহা না হইলে 
ধর! পড়িবার ভয়ে তিনি সকল সময় নৌকায় লুকাইয়া থাকিতেন না।২ 
লেঃ ব্রেনানও জমিদারদের সহিত “ডাকাত'দের অর্থাৎ বিদ্রোহী কৃষকদের 
যোগাযোগ দেখিয়! বিন্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে বিল্ময়ের কোন কারণ 
নাই, সেই সময় ইহা ছিল খুবই স্বাভাবিক । যে সকল ছোট জমিদার ইংরেজ শাসকদের 
নির্ধারিত রাজস্ব যথা সময়ে দিতে পারিত না, ইংরেজ সরকারের নিযুক্ত নাজিমদের 
হাতে তাহাদের উৎপীড়ন ও ছুর্দশার সীমা থাকিত না এবং এই উতৎপীড়নের পরেও যদি 
রাজন্ব আদায় না হইত, তবে জমিদারগণের নিকট হইতে জমিদারী কাড়িয়া লওয়া 
হইত। “চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের" পূর্বে, বহু ছোট ছোট জমিদার যথাসময়ে রাজদ্ব দিতে 
না পারিয়া নাজিমদের উতপীড়ন হইতে অব্যাহতি লাভের একমাত্র উপায় হিসাবে 
বিদ্রোহী প্রজাদের সহিত মিলিত হইত। দেবী চৌধুরানীও সম্ভবত এই প্রকার একজন 
ছোট জমিদার ছিলেন এবং যথ| সময়ে রাজস্ব দিতে না পারিয়! পলায়ন করিয়া, বিদ্রোহী 
রুষকদের পরিচাঁলিক1 বূপে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। গ্নেজিয়ার 
সাহেবের “রংপুরের বিবরণে” দেখা যায় যে, ভবানী পাঠকের মৃত্যুর পরেও দেবী চৌধুরানী 
ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু দেবী চৌধুরানীর শেষ পরিণতি 
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২ ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


গশ্থদ্ধে কোথাও কোন উল্লেখ দেখা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র তাহার “দেবী চৌধুরানী” নামক 
উপন্তাসে দেবীর জীবনের যে শেষ পরিণতি দেখাইয়াছেন তাহ! নিতান্তই কাল্পনিক । 

কৃপানাথ $ গ্নেজিয়ার সাহেবের গ্রন্থে কপা ব! কপানাঁথ, নামে বিদ্রোহের আর 
একজন নায়কের সন্ধান পাঁওয়! যায়। তাহার অধীনে একটি বিরাট বাহিনী ছিল। 
তিনি এই বাহিনী লইয়া ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে রংপুরের বিশাল “বৈকুগঠপুরের জঙ্গল? 
অধিকার করিয়াছিলেন । কয়েকটি সংকীর্ণ পথ ব্যতীত এই জঙ্গলে প্রবেশের কোন 
পথ ছিল না। সেই পথগুলি বিদ্রোহীরা ব্যতীত অপর কেহ জানি'ত না। রুপানাথ 
ছিলেন এখানকার বিদ্রোহী-বাহিনীর প্রধান নায়ক, তীহার সহকারী সেনাপতি ছিল 
বাইশ জন। এই বাইশ জন সহকারী সেনাপতি বিরাট জঙ্গলের মধ্যবর্তী বাইশটি 
ঘটির নেতৃত্ব করিত। রংপুরের কালেক্টর ম্যাকডোয়াল সাহেব “একট। বিরাট 
সৈম্তবাহিনী লইয়া এই বিশাল জঙ্গলের চারিদিক ঘিরিয়! ফেলেন। তাহার বাহিনীর 
সহিত বিদ্রোহীদের বহু খণ্যুদ্ধ হয়। বিদ্রোহীরা বিপদ বুঝিয়া নেপাল ও ভুটানের 
দিকে পলায়ন করে। চারি মাসের মধ্যে কালেক্টর সর্বসমেত ৫৪৯ জন ডাকাতকে 
(বিদ্রোহী কষককে-_ন্থুরা, ) গ্রেপ্তার করিতে সক্ষম হন 1৮১ 


বিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণ 

“সন্যাসী*-বিদ্রোহ বিহার ও বঙ্গদেশ তথা ভারতের প্রথম কৃষক-বিদ্রোহ। ততৎকালে 
বিহার ও ব্দগদেশের কৃষক প্রাচীন গ্রাম-সমাজের সংকীর্ণ গণ্ডি হইতে বাহির হইবা- 
মাত্র এক ভয়ঙ্কর নৃতন শক্রর মুখোমুখী দীড়াইতে বাধ্য হয়। সুতরাং সংগ্রামের 
অভিজ্ঞত! বলিয়া কিছু তাহাদের ছিল না। সংগ্রামের অভিজ্ঞতা-হীন কৃষকদের মধ্যে 
প্রচণ্ড বিক্ষোভ পুধীভূত হইয়া! ন্বত-্ফ ভাবেই বিদ্রোহের আকারে দেখা দেয়। 
কিন্তু কোন ব্যাপক গণ-বিদ্রোহের সফলতার জন্য যে আদর্শ ও লক্ষ্য, যে নেতৃত্ব, যে 
ংগঠন ও সংগ্রামী অভিজ্ঞতা অপরিহার্ষ, তাহার কোনটাই বিদ্রোহীদের ছিল না, 
আর তৎকালীন সামাজিক অবস্থায় তাহা সম্ভবও ছিল না। দেশভক্তিমূলক 
ন্দ্মাতরম্” রণধ্বনি২ তাহাদের মুখে শুন! গেলেও সেই দেশভক্তি ছিল সীমাবদ্ধ ও 
লক্ষ্যহীন। যে অগণিত খণ্ড খণ্ড বিদ্রোহ বিহার ও বঙ্গদেশের বিশাল অঞ্চল ব্যাপিয়। 
্বতস্ষ,তভাবে দেখা দিয়াছিল, সেইগুলিকে একটা এক্যবদ্ধ অত্যর্থান রূপে গড়িয়া 
তুলিবার প্রপ্মাস মজনু শাহ্‌ প্রভৃতি কয়েকজন বিদ্রোহী নায়কের মধ্যে দেখা গেলেও 
এই বিরাট কর্তব্য সম্পাদন-কর তাহাদের সাধ্যাতীত ছিল। সেই বিরাট দেশজোড়া 
অত্যর্থানের সংগঠন ও পরিচালনার জন্য যে আদর্শ, লক্ষ্য, সংগ্রামী ও সাংগঠনিক 
অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, তাহ! সন্ন্যাসী ও ফকির নায়কগণের কাহারও ছিল না। এই 
বিদ্রোহ হ্বতস্ক,গভাবে খণ্ড খণ্ড আকারে চলিবার ফলে ইহার পরিচালকগণের মধ্যে 
আদর্শ ও লক্ষ্যের এঁক্য গড়িয়া উঠে নাই। শেষ পর্যন্ত নেতৃত্ব ও ধর্মীয় ব্যাপার, 
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ই। ভাঃ ভূপেন নাথ দত্ত £ ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনত। গ্রাম, পৃঃ ৯১। 


যেদিনীপুরের বিভ্রোহ ৫৩. 


লইয়! অস্তঘবন্বের ফলে বিদ্রোহের সমস্ত শক্তি ছিন্নভিন্ন হইয়া! প্রবল পরাক্রাস্ত ইংরেজ 
শাসনের উন্নত সামরিক শক্তির আঘাতে চুর্ণবিচুর্ণ হইয়া যাঁয়। 

ভারতীয় কৃষকের এই প্রথম ও অপরিণত বিদ্রোহ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইলেও ইহা 
ভারতের কৃষক ও জনসাধারণের ভবিষ্যৎ কালের স্বাধীনতা ও মুক্তি-সংগ্রামের একটি নৃতন 
পথের ইঙ্গিত দিয়া গিয়াছে। ইংরেজ শাসনের পূর্বে পাঠান এবং মোগল শাসনকালেও 
কৃষকের সশস্ত্র সংগ্রামের অসংখ্য কাহিনী ইতিহাসের পাতায় পাতায় ছড়াইয়া রহিয়াছে। 
কিন্তু সেই সকল সংগ্রাম ছিল একান্ত ভাবেই স্থানীয় গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ । 
“সন্ন্যাসী”-বিদ্রোহের মধ্য দিয়াই সর্বপ্রথম ভারতের কষক বিশাল অঞ্চল (সমগ্র পূর্ব- 
ভারত ) ব্যাপিয়! একট। বিভ্রেহের আকারে শাসক গোষ্ঠীর সহিত শক্তির ঘন্দে অবতীর্ণ 

ইয়াছিল এবং ব্যর্থতার মধ্য দিয়া সংগ্রামের মৃল্াবান অভিজ্ঞতার বিপুল ভাগার 
ভবিষ্যতের সংগ্রামী কৃষকের হাতে তুলিয়া দিয়! গিয়াছে। 

“দন্যাসী*-বিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হইলেও ইহার এভাব দীর্ঘকাল ধরিয়! ভারতের, 
বিশেষত বাংলার জনসাধারণকে বৈপ্লবিক সংগ্রামের প্রেরণ! যোগাইয়াছে। ইহার 
«একশত ব্থনর পরে বাংল। দেশে যে সন্ত্রাসবাদী সংগ্রাম দেখ! দিয়াছিল, বহু দিক 
হইতে এই '“সন্্াসী'-বিদ্রোহই ছিল ভাহার এক অগ্রদূত ।”১ 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
মেদিনীপুরের বিদ্রোহ (১৭৬৬৮৩ ) 


(মদিনীপুরের সংগ্রামী এত 


১৭৬+ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজদের “ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্প'নী" নবাব মীরকাশেমের নিক 
হইতে বর্ধমান ও চট্টগ্রামসহ মেদিন।পুর জেলার পূর্ণ কত লাভ করে। কিন্তু মেদিনী- 
পুরের জনসাধারণ অর্থাৎ কৃষক বিনা সংগ্রামে ইংরেজ বণিক-রাঁজের শোষণ ও উত্পীড়ন 
মাথা পাতিদ্! লয় নাই । এই অঞ্চলের আদিবাসী কৃষক প্রথম হইতে দীর্ঘকাল পর্স্ত 
ইংরেজ শাদনের গ্রতিষ্ঠ। অসম্ভব করিয়া! তৃণিয়াছিল। অনেক ক্ষেত্রে এই অঞ্চলের 
রাজস্ব আদায়কারী জমিদারগণও্ বিদ্রোহী রুষকদের সহিত একত্রে নবাগত ইংরেজ 
শাসকগণের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিল। 


মেদিনীপুর অঞ্চলের বাগদী, -খড়ুই, খয়রা, মাঝি, চোয়াড় প্রভৃতি আদিবাসী 
কৃষকদের সংগ্রামী এতিহ্য দীর্ঘকালের॥ ইহারা ইংরেজ শাসনের পূর্বেও মোগলযুগের 
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৫৪ ভারতের কৃষক-বিভ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


সামস্ততান্ত্রিক উৎপীড়ন ও শোষণের বিরুদ্ধে বারংবার অন্ত্রধারণ করিয়াছিল । ১৬৯৬-৯৯ 
খরীষটাবে মেদিনীপুরের অন্তর্গত চিতুয়া-বরদা পরগনার জমিদার শোভালিংহ ও উড়ি্যার 
পাঠান সর্দার রহিম খাঁর নেতৃত্বে মোগল শাসন এবং বর্ধমান-রাজের উৎপীড়ন ও শোষণের 
বিরুদ্ধে যে বিত্রোহ দেখা দিয়াছিল, তাহা ছিল প্ররুত পক্ষে এই.অঞ্চলের বাগদী নামক 
আদিবাধী কৃষকদেরই বিদ্রোহ ।৯ শোভাসিংহ ও রহিম খা এই বিদ্রোহী কষকর্দিগকে 
নিজেদের উদ্দেশ সিদ্ধির জন্য ব্যবহার করিয়াছিলেন । এই বিক্রোহকালেই বাংলার 
বিদ্রোহী কুষকের সহিত ইংরেজ বণিক শক্তির প্রথম সশস্ত্র সংঘাত ঘটে । বিদ্রোহী- 
বাহিনী যুদ্ধ করিতে করিতে মুশশিদাবাদ, কাশিমবাজার, রাজমহল, মালদহ ও হুগলী দখল 
করিয়া কলিকাতার বিপরীত দিকে তান্নার মোগল দুর্গ অবরোধ করিলে ইংরেজ ও 
পোতুগীজ বণিক শক্তি যুদ্ধ-জাহাজ ও দৈন্য পাঠাইয়া মোগল বাহিনীর সহিত একত্রে 
বিদ্রোহীদের বাঁধা দেয়। বিদ্রোহীরা পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। পর বৎসর 
মোগল বাহিনীর আক্রমণে বিত্রোহীরা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এই সাহাষোর পরিবর্তেই 
ইংরেজ বণিকগণ মোগলদের নিকট হইতে কলিকাতা, স্তানুটি ও গোবিন্দপুর ক্রয় 
করিবার এবং এঁ স্থানে ভবিষ্যৎ শাঁসন ও শোষণের খাটি স্থাপনের অনুমতি লাভ করে ।২ 
ঘড়ই-বাদ্রোহ 

বলরামপুর জমিদারীর অন্তর্গত কেদারকুণ্ড পরগনায় ঘড়ুই নামক একটি আদিবাসী 
উপজাতি বাস করিত। অনুন্নত ধরনের চাঁষবাসই ছিল ইহাদের প্রধান জীবিকা । 
ঘড়ুইগণ জমিদারের অত্যাচারে মবিয়! হইয়া বারংবার বিদ্রোহ করিয়াছিল।৩ এই অঞ্চল 
ইংরেজদের দখলতুক্ত হইবার অব্যবহিত পূর্বে ইহাদের প্রথম বিভ্রোহ দেখা দিয়াছিল। 
তখন জমিদার ছিলেন শক্রন্প চৌধুরী। তিনি তাহার পুত্র নরহর চৌধুরীর উপর 
ঘড়ইদের দমনের ভার অর্পণ করেন। ঘড়ুইগণ প্রতি বৎসর কাতিকমাসের কৃষ্ণা- 
চতুর্দশী তিথিতে তাহাদের দলপতির গৃহে সমবেত হইয়া কর দিত। জমিদার-পুত্র 
নরহর চৌধুরী এইরূপ এক রাত্রিতে একটি বৃহৎ সৈম্যদল লইয়া নিরন্ত্র ঘড়ুই সমাবেশের 
উপর অতকিতে আক্রমণ করিয়া সাতশত ঘডুইকে হত্যা করে। কথিত আছে, একটি 
স্থানে সাতশ ছিন্ন মুণ্ড প্রোথিত হইয়াছিল । পরে এই স্থানটি “মুণ্ডমারী” নামে এবং 
*টধ স্থানে দেহের অপর অংশ প্রোথিত হইয়াছিল তাহা “গর্দানমারী” নামে কুখ্যাত 
হইয়া রহিয়াছে।৪ ঘড়ুইগণ দ্বিতীয় বার বিভ্রোহ'করে নরহর চৌধুরীর জমিদারীর 


১। ভাঃ ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত ঃ ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি, পৃঃ ৩৮৯1 *মেদিনীপুরের ইতিহাস' রচরিতা 
যোখেশচন্তর বনু মহাশয় এই বিদ্রোহী চাষীদিগকে "দুষ্ট ও বিশ্বপ্রির বুদ্ধ ব্যবনায়ী জনগণ” (পৃঃ ১৯৭) 
এবং “বিখ্যাত নবহাগণ, অবসর প্রাপ্ত দৈন্য ও দেশের জগ্লাল ত্বরূপ অসচ্চরিত্র লোক" (পৃঃ ১৯৯ ) আখা। 
দিল্লাছেন। 
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মেরিশীপুরের বিজোহ | | ৫৫ 


সময়। ১৭৭৩ ্রীষ্টাবে জমিদার নরহর চৌধুরী পূর্বের মত রাত্রিকালে এক ঘড়ুই 
সমাবেশের উপর অতকিত আক্রমণ করিয়া বন্থশত ঘড়ুইকে হত্য। করিয়াছিল ।১ 


খয়র! ও মাঝি বিদ্রোহ 


তৎকালীন মেদিনীপুরের 'জঙ্গলমহল/-এর আর দুই বাসিন্দা হইল খয়রা ও 
মাঝিরা। জমিদারগণের উৎপীড়নে তাহারা মাটির মধ্যে গৃহ নির্মাণ করিয়া গোপনে 
বাস করিত। স্থানে স্থানে উহাদের দলপতিদের এক একটি আড্ডা থাকিত। তাহারাও 
অনুমত ধরনের কৃষিকার্ধ দ্বার! জীবন ধারণ করিত এবং “জঙ্গলমহল/-এর হিংশ্্র জীবজস্ত 
ও জমিদারগণের অত্যাচার হইতে তীর-ধন্কের দ্বারা আত্মরক্ষা করিত। ইংরেজ 
শাসনের প্রথম ভাগে খয়রা ও মাঝিগণ দীর্ঘকাল পর্যন্ত স্থানীয় জমিদারগোষ্ঠী ও ইংরেজ 
শাসকগণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছিল ২ 


প্রথম চোয়াড় হিদ্রোহ 


খয়রা ও মাঝিদের বিড্রোহের অব্যবহিত পরেই দেখা দেয় প্রথম চোয়াড় বিদ্রোহ । 
ইংরেজ শাসনের পূর্বে 'জঙ্গদমহল” নামে একটি বিস্তৃত বনাঞ্চল মেদিনীপুর জেলার 
অন্তভূক্ত ছিল। ১৮০৫ শ্রীষ্টান্দে এই অঞ্চলটিকে মেদিনীপুর জেলা হইতে বিচ্ছিন্ 
করা হয়। চোয়াড়গণ ছিল এই জঙ্গলমহলেরই অধিবাসী । ইহারা কৃষিকার্ধ, পশ্ত- 
পক্ষী শিকার এবং জঙ্গলমহলে উৎপন্ন দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া জীবিক৷ নির্বাহ করিত। 
ইহাদের অধিকাংশ লোক স্থানীয় জমিদারদের অধীনে পাইক ব! সৈনিকের কার্ধ করিত। 
বেতনের পরিবর্তে ইহাদিগকে জায়গীর জমি দেওয়া হইত। সেই জমিকে বল! হইত 
পাইকান জমি'। এই সকল পাইক সৈন্য তীর, টাঙ্লী, বর্শা, বাটুল প্রভৃতি অন্ত দ্বারা 
যুদ্ধ কারিত। কোন কোন সৈন্যদলে বন্দুকও থাকিত। তখন প্রায় সকল স্ময়েই যুদধ- 
বিগ্রহ লাগিয়৷ থাকিত বলিয়া পাইকগণ সকল সময়েই সশস্ত্র হইয়! থাকিত।৩ ৰ 

“১৭৬৬ স্রীষ্টান্ধে কোম্পানি স্থির করেন যে, মেদিনীপুর জেলার উত্তর ও পশ্চিম 
ভাগের জঙ্গলমহলে সৈন্য পাঠাইয়৷ সেই সকল স্থানের অবাধ্য জমিদারগণকে রাজস্ব 
গ্রদানে বাধা করিবেন, আর তাহাদের দুর্গগ্তলি ভাঙিয়া তাহাদের দুষ্টনীড় ন্ট করিয়া 
ফেলিবেন। এই কথা প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ১৭৬৭ খ্রীষটাবের প্রারভেই অন্যুন 
একশত ক্রোশ ব্যাগী সমস্ত জঙ্গলমহলে ঘোরতর বিদ্রোহানল জলিয়া! উঠে।৮৪ 

জমিদারগণ তখনও ভূম্বামী হয় নাই, তাহারা এতদিন যেমন মোগল সরকারের 
ভূমি-রাজস্ব আদায় করিয়া দিত, ঠিক সেইরূপ তখনও নবাগত ইংরেজ শাসকগণের 
ভূমি-রাজন্ব আদীয় করিত। কিন্তু ইংরেজগণ ভূমি-রাজন্বের পরিমাণ এইরপ বৃদ্ধি 


১। ব্রেলোক্যনাথ পাল : “মেদিনীপুরের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫১। 
২। যোগেশ চ্ত্র বদ £ মেদিনীপুরের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩৫ 
৩। যোগেশচন্ত্র বহু £ মেদিনীপুরের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩৭ | 
৪| যোগেশচন্জর বছু ই মেদিনীপুরের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃং ২৩৭। 


৫৬ ভারতের কৃষক-বিজ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম ' 


করে যে, তাহা অত্যাচারী জমিদারগণের পক্ষেও আদায় করা সম্ভব হইত না এবং 
তাহার জন্য তাহাদিগকে অমান্থুধিক নির্যাতন ভোগ করিতে হইত। ইহার ফলে 
রাঁজশ্ব আদায়কারী জমিদ্ারগণও ইংরেজ শাঁসকগণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিত। ইহা 
ব্যতীত, মোগল শাসনের শেষ ভাগে জঙ্গলমহলের জমিদারগণ স্বাধীনভাবেই বাস 
করিত। সেই হেতু তাহারা প্রথমে ইংরেজ বণিক শাঁসনকে মানিয়া লইতে অস্বীকার 
করে এ্রবং পাইক সৈন্যদের লইয়া! ইংরেজ শাসকগণের সহিত সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। 

মেদিনীপুরের তৎকালীন রেসিডেন্ট গ্রাহাম সাহেবের আদেশে লেফটানান্ট 
ফাগুপন একদল ঠৈন্সহ জঙ্গলমহুল অধিকার করিতে আগমন করেন। প্রত্যেক 
ক্ষেত্রে ঘোরতর যুদ্ধের পর একে এপ রাঁযগড়, লালগড়, জামবনী, শালদা গ্রভৃতি 
মহলের জমিদারগণ কোম্পানির বশ্তুতা স্বীকার করেন। ইংরেজ সেনাপতি আরও 
অগ্রসর হইয়া সিংভূম, মানভূম ও বাকুড়া জেলার অন্তর্গত জমিদারগণকেও নতি 
স্বীকার বাধা করেন। এই সকল সংগ্রামে চোয়াড় পাইকগণের বিষাক্ত তীরে ও 
ব্যাধিতে ইংরেজ পক্ষের বনু সৈন্য ক্ষয় হটগ্লাছিল।৯ 

১৭৭০ গ্রীষ্টাব্বের নভেম্বর মাঁসে মেদিনীপুর জেলার সীমান্তে ঘাটশিলার পার্বত্য 
অঞ্চলের চোয়াড়গণ বিদ্রোহী হইয়া উঠে। জঙ্গলম্হলের জদ্দারদিগের মধ্যে 
ঘাটশিলার জমিদার ছিলেন সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী । বিপুল সংখ্যক চোয়াড় পাইক 
তাহার অধীনে সকল সময় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিত। তাহার একটি সুরক্ষিত 
দুর্গও ছিল। এই ুর্গটি ছিল চোয়াড়গণের গ্রধান আশয়স্থল। 

যৌগেশচন্দ্র বস মহাশর লিখিয়াছেন £হ “ইংরেছদের হদ্ধে ঘাটশিলার বুদ্ধ 
জমিদার স্বীয় অদম্য সাহস ও ভীষণ পনাক্রমের সর্বাপেক্ষা অধিক পরিচয় দিয়াছিলেন । 
কিন্তু অনদশেষে বিজয়লক্ষমী ইংরেজের অঞ্চলশায়িনী হয়। বুদ্ধ জমিদার পরাজিত ও 
সিংহাসন্চ্যুত হন। তদীন ভ্রাতুপ্পুত্র জগন্নাথ ধল ইংরেজ কতৃক রাজপদে প্রতিষ্ঠিত 
হন।""*" জন্গণখণ্ডে শান্তি স্থাপিত হইলে বর্ধমান প্রাদেশিক সভার প্রধান মেস্বার 
হিগিন্সন্‌ সাহেব রেভিনিউ বোর্ডের আদেশক্রমে ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তদ্দিভাগের 
জমিদারগণের সহিত মোকররী বন্দোবস্ত করেন ।”২ 

ইংরেজ বণিক শাননেন এই শাক্রমণের সম্মুথে সাধারণ কৃষক ও স্বাধীন জমিদার- 
দিগের স্বার্থ এক ভইয়! দাড়াস্ব। কারণ, জমিদার ও কৃষক এই উভয়ের উপর এক 
নৃতন শোষণ ও উৎপীড়ন ব্যবস্থা চাপাহয়া দেওয়াই ছিল এই নৃতন শাসকগণের 
উদ্দোস্তা। জমিদারগণ কৃষকের শক্র হইলেও ইংরেজ শাসকগণ ছিল প্রবলতর শত্রু । 
স্থতরাং এই মহাশক্তিশালী নৃতন শত্রুর বিরুদ্ধে কৃষকগণ এই সময় বছ ক্ষেত্রে জমিদার- 
গণের নেতৃত্বে দূলবদ্ধ হইয়া ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছিল। মেদিনীপুরের 
প্রথম ও ছিতীয় চোয়াড় বিদ্রোহ তাহারই সাক্ষ্য দেয়। 


১। যেগেশচন্ত্ বন মেদিনীপুরের ইতিহাস ১ম থও্, পৃঃ ২৩৮। 
২। যেগেশচন্তর বু; এ, পৃঃ ২৪২। 


তৃতীয় অধ্যায় 
ত্রিপুরা জেলার সমশের গাজীর বাল্রাহ 


(১৭৬৭-৬৮ ) 


১৭৬৭ খ্রীষ্টাবে ত্রিপুরা জেলার রোশনাবাদ পরগনায় সমশের গাজীর নেতৃত্বে যে 
কষক-বিভ্বোহ হইয়াছিল তাহা বহু দিক হঈতে কৃষক-সংগ্রামের ইতিহাসে একটি বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য ঘটন|। বাহুবলে ও সঙ্ঘশক্তির বলে কিভাবে শোষকগোষীকে নিমূলি 
করিয়া কুষকগণ জমির অধিকার আয়ত্ত করিতে পারে এবং শাসন-ক্ষমতাঁর বলে মুনাফা- 
লোভী চোরাকাঁরবারীদের ধ্বংস করিম! সমাঁজদ্রোহীদের কবল হইতে সমাজ রক্ষা 
করিতে পারে, ভাঙা ত্রিপুরার রোশনাবাদের কৃষক এই বুগেই দেখাইয়া গিয়াছে । 


ইংনেেজদের শোষণের রূপ 


১৭৬১ ্রীষ্টাব্ধের ফেব্রুয়ারী মাসে ত্রিগুর! জেলার উপর প্রথম বুটিশ পতাকা উড্ডীন 
হয়। ইস্ট উত্তিয়। কোম্পানির দেওয়ানী লাভের প্রথম বংসরেই ভূমি-রাজন্ব 
পূর্বাপেক্ষা ৬৬ হাজার ৬ শত ৯৫২ টাকা বৃদ্ধি পায়। পূর্বে আলিবর্দি খ| ও 
সিরাজদ্দৌলার শাসনকালে রোশনাবাদ চাকলার১ রাজস্ব ছিল ৩৩ হাজার ৩ শত 
৫২ টাকা, ইংরেজ শাসকগণ সেই ব্রাজন্ব বুদ্ধি করিয়া ১ লক্ষ টাকা ধার্য করেন। 
ইার পর ১৭৬৫ গ্রীষ্টাঝের বন্দোবন্তে এই বর্ধিত রাজন্ব আরও বর্ধিত করিয়া ১ লক্ষ 
৫ ত'জার টাকা ধার্য হয়।২ দেশব্যাপী অরাজকত্তার সময় একদিকে নূতন ইংরেজ 
প্রহুদের দ্বার| ধার্য এই পর্বতপ্রনাণ রাঁজন্বের বোঝ। এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে জমিদার- 
তালুকদারগণের অবাধ লুগনের ফলে অন্যান্য স্থানের মত রোশনাবাদের হতভাগ্য 
চাষীরাও অনিবার্ধ ধ্ব*সের মুখে আসিয়া দীড়ায়। ইহার উপর জমিদারগোষ্ঠীর সর্দার 
ত্রিপুবার রাজার শোষণ ও উৎপীড়ন পূর্ব হইতেই অবাধগতিতে চলিতেছিল ।৩ 

এই ভরস্কর অবস্থার পড়িয়। বন কৃষক ঘরবাড়ী ছাড়িয়। বনে ভঙ্গলে পলায়ন 
করে, বই রুষক ধনী বাক্তিদের নিকট নিজেদের স্ত্রী-পুত্র-কন্তা বিক্রয় করে এবং 
নিজেরাও আত্মবিক্রয় করিয়! হতভাগ্য দাসের সংখ্যা বুদ্ধি করে ।৪ 

মমশের গাজী ছিলেন এক দরিব্র কৃষকের সন্তান। এই দরিদ্র কষকণ স্ত্ী-ুত্র- 
কন্ঠার ভরণপোষণে অসমর্থ হইয়া তাহীর বালক পুত্র সমশেরকে ত্রিপুরা রাজোর অধীন 
দক্ষিণ শিকের প্রবল জমিদার নাশির মহম্মদের নিকট বিক্রয় করিয়া দিয়াছিল। 


ঢু ভ তত তপতি শ 


করেম। রোশনাবাদ চাঁকলা ছিল বর্তমান ত্রিপুরা জেলার প্রায় সমগ্র অংশ। ২। কৈলাঁন.সিংহ £ 
রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিহান, পৃঃ ৪৫৭ | ৩। 1051517511 10195106 08296696587 0, 29. 
৪1 “নুতন দাসপ্রধার প্রবর্তন' নামক অধ্যায় পরষ্টবা। 


৫৮ ভারতের কৃষক-বিগ্রোহ ও গণতীস্ত্রিক সংগ্রাম 


সমশের বয়োপ্রাপ্ত হইলে জমিদার নাশের তাহাকে এক কুতঘাটের তহশীলদারের কার্ধে 
নিযুক্ত করেন। সমশের ছিলেন অসাধারণ শারীরিক শক্তি ও বুদ্ধির অধিকারী ।৯ 


কৃষক সৈন্যদল গঠন 

এতদিন সমশের প্রভুর বাড়ীতে থাকিয়া! কৃষকের উপর জমিদারের অত্যাচার, 
ইংরেজ শাঁসকগণের অত্যাচার এবং কৃষকের চরম ছুর্দশ শ্থচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন। 
সমশের দেখিয়াছেন কষককে অসহা অত্যাচার ও শোষণের জালায় অস্থির হইয়া তাহার 
পৈতৃক ভিটামাটি ছাড়িয়া! বনে জঙ্গলে পলাইয়া যাইতে, তাহার ক্ষুধার অল্প জমিদার ও 
ইংরেজ শাসকগণকে কাড়িয়া লইতে, নিরুপায় হইয়া তাহাকে তাহার স্ত্রী-পুত্র-কন্তাকে 
অপরের নিকট বিক্রয় করিয়া দিতে । কুতঘাটায় আলিয়া এবার সমশের রুষকের চরম 
দূশা আরও স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিলেন। তীহার নিজের দাস-জীবনের দুঃখ-যন্ত্রণার 
কথাও তিনি ভুলিয়। ধান নাই। তিনি বুঝিলেন, সঙ্ঘশক্তি ও বাহুবলের আশ্রয় না 
লইলে এই চরম দুর্দশা! ও ধ্বংসের কবল হইতে উদ্ধার লাভ করা কুষকের 
পক্ষে অসম্ভব । 

সমশের অনম সাহসী ও বলিষ্ঠ যুবক, বাল্যকাল হইতে অসহা ছুঃখ-যন্ত্রণার আগুনে 
দগ্ধ হইয়া এবং কুতঘাটায় প্রতিদিন শত শত কৃষকের দুঃখের ও তাহাদের উপর প্রবলের 
অবাধ উৎপীড়ন ও শোষণের কাহিনী শুনিয়! মরিয়া হইয়া! উঠেন। তিনি তাহার 
সমবয়ন্ক কৃষক যুবকগণকে বুঝাইয় ধারে ধীরে দল গঠন করিতে আরম্ভ করেন।২ 
দলগঠনের পর সমশের জমিদার নাশির মহম্মদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার এক অভিনৰ 
উপায় অবলম্বন করেন। একদিন তিনি সদলবলে জমিদারের নিকট উপস্থিত হইলেন 
এবং জমিদার-কন্তাকে তীহার সহিত বিবাহ দিবার দাবি জানাইলেন। ইহাতে 
জমিদারের আভিজাত্যে প্রচণ্ড আঘাত লাগিল। তিনি একজন ক্রীতদাসের সহিত নিজ 
কন্ার 'বশহ দিতে অস্বীকার করিলেন এবং তীহারই ক্রীত্দাসের এই প্রকার ওৃত্যে 
ক্ষিপ্ত হইয়। সমশেরকে শাস্তি দিবার আয়োজন করিলেন। সমশের বিপদ বুঝিয়া 
সর্দলবলে বনে পলায়ন করিলেন ।৩ 

বিদ্রোহ 

লমশের এইবার সশস্ত্র বিদ্রোহের আয়োজন করিতে আরম্ভ করেন। জমিদার 
প্রতুর বিরুদ্ধে জীতদাস সমশেরের বিপ্রোহের কথা চারিদিকে প্রচারিত হইল, হিল্সু- 
মুসলমান, কৃষক যুবকগণ দলে দলে আসিয়৷ তাহার বাহিনীতে যোগদান করিতে 
লাগিল। সমশের তাহাদের লইয়া গভীর বনে বসিয়! নান! প্রকার অস্ত্র চালনা অভ্যাস 


করিলেন। অবশেষে এই কৃষক-বাহিনী লইয়! তিনি প্রকাশ্তে জমিদার নাশির মহম্মদের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন । 


১। কৈলান সিংহ £ রাজমাল!, পৃঃ ১২*। 08102818 7), 3. 7, 28, 
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সমশের গাজীর বিভ্রোহ ৫৯ 


একদিন সমশের তীহার বাহিনী লইয়া জমিদারের গৃহ আক্রমণ করেন। 
জমিদার ও তাহার পুত্রগণ বিভ্রোহিগণকে বাধা দিতে গিয়া নিহত হন। সমশের 
জমিদার-কন্তাকে স্ত্রীরপে গ্রহণ করেন।১ ত্রিপুরার রাজ! এই বিদ্রোহের সংবাদ পাইয়৷ 
অবিলম্বে তাহার মন্ত্রীকে একদল সৈন্তসহ বিদ্রোহ দমনের জন্য প্রেরণ করেন। 
বিজ্রোহীদের সহিত রাজকীয় বাহিনীর এক ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে রাজকীয় 
বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। এই পরাজয়ের "পর মন্ত্রী মহাশয় সমশেরকে 
ত্রিপুর-রাজের অধীন দক্ষিণ শিক পরগনার জমিদার বলিয়া স্বীকার করেন।২ কিন্তু 
সমশেরের উদ্দেশ্ট ইহাতে পূর্ণ হইল ন|। ব্রিপুর-রাজের অধীনে থাকিয়া পরগনার 
সমস্ত চাষীর ছুঃখ-ছূর্দশা দূর করা সম্ভব ছিল না। স্থতরাং সমশের কালবিলম্ব ন! 
করিয়া ব্রিপুর-রাজের রাজজন্ব দেওয়া বন্ধ করিয়া নিজেকে রোশনাবাদ চাকলার স্বাধীন 
রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন।৩ এই অঞ্চলের হিন্দু-মুসলমান সমস্ত লোক তাহার 
পতাকাতলে সমবেত হইল । সমশের জানিতেন, স্বাধীনতা ঘোষণার ফলে দীর্ঘকাল 
যুদ্ধবিগ্রহ চলিবে। স্থতরাং সৈম্যবল ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের জন্য তিনি সচেষ্ট হইলেন। 
এই সময় ত্রিপুর-রাজ বিজয় মাঁণিক্যের মৃত্যু হয় এবং সিংহাসনের অধিকার লইয়া 
রাজপরিবারে ঘোরতর অন্তদ্বপ্ঘ উপস্থিত হয়। রাজপরিবারের এই অন্তঘন্ঘ সমশেরের 
উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে বিশেষ সহায়ক হইল। তিনি নিজের শক্তি সংহত এবং তাহার 
সৈন্দলকে সুশিক্ষিত করিয়! তুলিবার জন্য যথেষ্ট সময় পাইলেন । 


স্বাধান রাজ্য প্রতিষ্ঠা 


সমশের বিদ্রোহী কৃষকগণের মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া ছয় হাজার লোক লইয়া 
একটি দুর্ধর্ষ সৈম্তদল গঠন করিলেন এবখু তাহাদের যুদ্ধবিদ্যায় স্থশিক্ষিত করিয়া তুলিলেন।৪ 
এদিকে এই বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য ত্রিপুরার যুবরাজ কুষ্ণ মাণিক্য কয়েকবার, 
সৈন্থদল প্রেরণ করেন। কিন্তু প্রত্যেকবারই ত্রিপুর-বাহিনী পরাজিত হয় । অবশেষে 
এই প্রাচীন সামস্ততাস্ত্রিক শাসনের মৃূলোৎপাটনের উদ্দেশ্যে সমশের তাহার সৈশ্যদল 
লইয়া ত্রিপুরা! রাজ্যের তৎকালীন রাজধানী উদয়পুর আক্রমণ করেন। এক ঘোরতর 
যুদ্ধে রাজকীয় বাহিনী শোচনীয় রূপে পরাজিত হয়। যুবরাজ কৃষ্ণ মাণিক্য হতাবশিষ্ট 
সৈন্ত ও রাজপরিবারের লোকজন লইয়! বর্তমান রাজধানী আগরতলায় আশ্রয় গ্রহণ 
করেন। বিস্তোহীরা প্রাচীন রাজধানী উদয়পুর অধিকার ও লুন করে। সেই সময় 
হইতে আগরতলাই ব্রিপুররাজ্যের স্থায়ী রাজধানী হয় ।৫ 

যুবরাজ কৃষ্ণ মাণিক্য আগরতলার স্থরক্ষিত আশ্রয়ে থাকিয়! বিদ্রোহ দমনের জন্য 
সচেষ্ট হন। কিন্তু কোন প্রকারেই বিদ্রোহ দমন করিতে না পারিয়া তিনি অবশেষে 
এমন একটি উপায় অবলম্বন করেন যাহার ফলে পরবর্তাকালে ত্রিপুরা ও আগরতলার 
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৬৪ ভারতের কৃষক-বিজ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংখ্াম 


অধিবাসীদের বহু ধন ও জনক্ষয় হইয়াছিল। কৃষ্ণ মাণিক্য বিদ্রোহীদের ধ্বংস করিবার 
জন্য পাহাড় অঞ্চলের দুর্ধর্ষ কুকিগণকে অর্থ দ্বারা প্রলুব্ধ করেন। কুকিগণ প্রচুর অর্থ 
লাভ করিয়। কৃষ্ণ মাণিকার পক্ষে বারংবার বিস্রোহীদের আক্রমণ করে, কিন্ত 
তাহারা প্রতিবারই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়ন করে।১ সমশের পার্বত্য 
অঞ্চলের কুকি ও অন্যান্য অধিবাসীদের প্রকৃত অবস্থা বুঝাইবার জন্ত কয়েক ব্যক্তিকে 
'কুকি অঞ্চলে প্রেরণ করেন। তাহাদের মধ্যে সমশেরের মন্ত্রী রামধন বিশ্বাসের 
নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য ।২ অবশেষে কুকিগণও বিদ্রোহের নায়ক সমশেরকে তাহাদের. 
রাজা” বলিয়া মানিয়! লয়।৩ 

সমশের গাজী স্বাধীনতা ঘোষণার পর তাহার রাজ্যের সকল দরিদ্র প্রজাদের মধ্যে, 
এমনকি ক্রীতদাসদেরও বিনা মূল্যে জমি বণ্টন করিয়াছিলেন । তিনি রাজন্বের যে 
ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহাতে দরিল্ত্র প্রজাগণকে কোন কর দিতে হইত নাঁ।৪ 

“সমশের সমতল ক্ষেত্রের প্রত্যেক পরগনায় একজন করিয়া শাসনকর্তা নিযুক্ত 
করিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে হিন্দুও ছিল মুসলমানও ছিল। ধর্মপুর নিবাসী 
গঙ্গাগোবিন্দ ছিলেন তাহার দেওয়ান (প্রধান মন্ত্রী), আর খগুল নিবাসী হরিহর 
ছিলেন তাহার নায়েব-দেওয়ান। ইহাদের উপর রাজস্বের ভার ন্ান্ত ছিল, ৮৫ 

সমন্কশরের আদেশে বহু গ্রামে ু্করিণী খনন করাইয়! দেওয়। হয় ।৬ এ সকল 
জনহিতকর কার্ষে বহু অর্থের প্রয়োজন হইত। রাজন্থের অর্থ ছার। সেই প্রয়োজন 
মিটান সম্ভব ছিল না। সমশের অর্থ সংগ্রহের জন্ত এক সহজ উপায় অবলম্বন করেন। 
অর্থের প্রধোজন হইলেই তিনি ত্রিপুরা, নোয়াখালি ও চট্টগ্রামের ইংরেজ-অধিকৃত 
অঞ্চলের বিভিন্ন পরগনার জমিবারগণের . ধনভাগ্ার লুণ্ঠন করিতেন।৭ সমশেরের 
জীবনচরিত প্রণেতা সেখ মনোহর লিখিয়াছেন £ & 

“নমখের একজন রূপণ জমিদারের গৃহে ডাকাতি করিয়া একলক্ষ টাঁকা আনিয়া- 
ছিলেন । কারণ উক্ত জমিদার দান খয়রাত করিত না। এই জন্যই তাহার গৃহে 
ডাকাতি করা হইয়াছিল ।”৮ 

নোরাখালি জেলার “গেজেটিয়ার-এ বলা হইয়াছে : £ “সমশের সময় সময় ধনী 
ব্যক্তিগণের গৃহ লুঠন করিয়া সেই অর্থ দরিদ্রগণের মধো বণ্টন করিয়া দিতেন ।”৯ 


সমশেরের শাসন শূঙ্থলা 


এই বিজ্লোহ ঘটিয়াছিল দেশব্যাপী এক ভয়ঙ্কর অরাজকতার সময়। এই 
অরাজকতার সুযোগ লইয়! চোরাকারবারী প্রভৃতি সমাজের শক্ররা প্রবল হইয়৷ উঠে। 
 চোরাকারবারীরা নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম চড়াইতে থাকে । সমশের স্বাধীনতা 


১। রাজমালা, পৃঃ ৩৫০ ২। পৃঃ ১২৩। 58. ৩। 29215591100, ৫. 1১. 23- 
৪1 28০51098117), 0.0. 23 ; রাজমালা, পৃঃ ১২৬। ৫ | রাজমালা, পৃঃ ১২৫। 

৯। 39551721133, 3.0. 28; ৭1 শেখ মনোহর £ সঙশের গাজির জীবন চরিত, পৃঃ ২৮। 
৮ ময়শের গাজীর জীবন চরিত, পৃঃ ৩১। ৯। 20900581170, 3, 2, 28: 


সমশের গাজীর বিদ্রোহ ৬১ 


ঘোষণা করিয়াই ইহার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। সমশেরের এই 
ব্যবস্থা সম্বন্ধে 'রাজমালা” বা “ত্রিপুরার ইতিহাস রচয়িতা কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় 
লিখিয়াছেন £ 

“নমশের তাহার অধিকার মধ্যে দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয়ের আশ্চর্য নিয়ম প্রচলিত 
করিয়াছিলেন। তাঁহার নির্দেশে ৮২ সিককা ওজনের সের ধার্য হইয়াছিল। তিনি সেই 
সেরের পরিমাণে কোন্‌ দ্রব্য কত মূল্যে বিক্রয় হইবে তাহার একটি তালিকা প্রত্যেক 
বাজারে টাঙ্গাইয়। দিয়াছিলেন। কেহ ইহার অন্যথ। করিতে পারিত ন|। তাহার 
তালিকাটি ছিল নিষ্নরূপ ঃ 


চাউল_--_/১ সের | ডঃ -_/১ --৩/০ 
পাকা তল. 7৮8 ঘৃত 7১ 77৮০ 
গুড় _-7/১ ০ ১০ ূ ডাল --/১ -১* ৮৯ 
লবণ -___-/১ ১১ -১* ইত্যাদি। 
কার্পাস --/১ ১ 7৫ ূ 


এদিকে ত্রিপুরার যুবরাজ. কষ্ণমাণিক্য এই বিদ্রোহ ধ্বংস করিবার জন্য তৎকালীন 
বাংলার নবাব মীরকাশেমের নিকট উপস্থিত হৃইয়! তাহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা 
করেন। সমশেরের নেতৃত্বে ব্যাপক গ্রজা-বিদ্রোহের সংবাদ ইতিপূর্বে নবাবের নিকটেও 
পৌছিয্াছিল। নবাব কৃষ্ণ মাঁণিক্যকেই ত্রিপুরার রাজ বলিয়া স্বীকার করেন এবং 
ধিন্রোহ দমনের জন্য ইংরেঞ্ বণিকগণের সাহাধ্য-পুষ্ট এক বিশাল সৈন্বাহিনী ত্রিপুরায় 
প্রেরণ করেন। নবাঁবের সুশিক্ষিত ও কামান-বন্দুকে স্থসজ্জিত বিশাল সৈন্যবাহিনীর 
সহিত যুদ্ধে সমশেরের বাহিনী পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। সমশের নবাবের 
হস্তে বন্দী হন। সমশেরকে মুখিদাবাদের কারাগারে আবদ্ধ কর! হয়। কিছু দিন 
পর, ১৭৬৮ শ্বীষ্টাব্দের শেষ ভাগে, “নবাবের হুকুমে তোপের মুখে বন্ধন করিয়া সমশের 
গাজীকে হত্যা! করা হয়।”২ 

এই ভাবে প্রায় ছুই বংসর কাল ত্রিপুরার সামস্তরাজ ও ইংরেজ বণিকগণের ত্রাস 
টি করিয়া! এবং বাংলার কৃষক-বিজ্রোহের ইতিহাসে এক নূতন পথ নির্দেশ করিয়া 
সমশের গাজীর নেতৃত্বে পরিচালিত রোশনাবাদের এই কৃষক-বিদ্রোহের অবসান ঘটে। 

উক্ত কুষ্মাণিক্য এই বিজ্রোহের অবসানের পর ত্রিপুরার সিংহাসনে আরোহণ 
করেন। ইহার শাসনকালেই ইস্ট ইত্ডতিয়া কোম্পানির দেওয়ানী প্রাপ্তির চারি বৎসর 
পর ব্রিপুরার এই সমতল ক্ষেত্র বুটিশ বণিকরাজের সম্পূর্ণ কুক্ষিগত হয়. 


১। রাজঙ্গালা, পূঃ ১২৫-২৬। 
২। রাজমালা, পৃঃ ১২৭ ; 3০৯17858 2), 3. ৮, 9$ ). সমশের গাজীর জীবন চঠিত, প্র, ৫২ । 


চতুর্থ অধ্যায় 
সন্দবীপর বিজ্রোহ 


(১৭৬৯) 


সন্দীপ বঙ্গোপসাগরের বুকে কয়েকটি ক্ষুদ্র বৃহৎ দ্বীপের সমগ্ি। এই দ্বীপগ্ুলি 
নোয়াখালি জেলার অন্ততক্ত। এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে মুসলমানগণই প্রধান। 
ইহাদের সংখ্যা শতকরা! প্রায় ৮* জন। প্রায় সকলেই কৃষিজীবী। ইহারা ব্যতীত 
বাকী হালিয়। দাস বা মাহিষ্য, যোগী, কৈবর্ত, স্ত্রধর, বেহারা, ভূঁইমালী, কর্মকার 
প্রভৃতি অন্তান্ত অধিবাদিগণও সকলেই চাষী ঝ| শ্রমজীবী 1১ 


পূর্ব-ইতিহাস 

সম্ভবত ভারতের পাঠান রাজত্বকালে তাহীরাই প্রথম সন্ীপে বসতি স্থাপন করিয়া- 
ছিল। মোগল শাসনকালে এই দ্বীপ মোগলদের দ্বার অধিকৃত হয় এবং সন্দীপের 
শন্ত-স্টামল রূপে মুগ্ধ হইয়৷ মোগলগণ বহু সংখ্যায় সন্দীপে আসিয়া স্থায়ীভাবে বসতি 
স্থাপন করে। পরে নিয় খ্রেণীর হিচ্দুগণও মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়! মুসলমানদের 
সংগ্যা বৃদ্ধি করিয়াছে।২ ১৫৭৪ গ্রীষ্টান্ধে মোগলেরা পূর্বব্জ জয়ের লঙ্গে সঙ্গে 
সন্দীপকেও দখলতূক্ত করিয়! লয়।৩ 

সন্দীপের ইতিহাসে দিলালের নাম বিশেষ প্রসিদ্ধ। তাহার প্রকৃত নাম দেলোয়ার 
খা! । ইনি শৈশবে পিতৃহীন হুইয়। জনৈক মুসলমান ভদ্রলোকের গৃহে দাস হিসাবে 
গ্রতিপালিত হন। দেলোয়ার পরে বুদ্ধি ও প্রতিভাবলে রাখাল ও কৃষকদের লইয়৷ 
কটি মৈনযদল গঠন করেন এবং মোগল শাসকগণের হস্ত হইতে দন্দীপের অধিকার 
কাড়িয়া লইয়া গ্রায় পধাশ বংসর কাল রাজত্ব করেন। 

দিলালের মৃত্যুর পর বাংলাদেশের মোগল রাজস্ব সচিব ( আহাদ্দার ) সন্দ্বীপের 
ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের বশীভূত করিবার জন্য তাহাদের গহিত মন্দীপের ইজারা বন্দোবস্ত 
করেন। ইজারাদারগণের কাজ ছিল কৃষকদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করিয়া তাহা 
“আহাদ্দার” বা রাজস্ব সচিবের নিকট জমা দেওয়]। কিন্তু এই ব্যবস্থাতেও জন্দীপের 
রাজন্ব আদায় সম্ভব হইত না। তখন দিলালের জামাত টাদ খ! ছিলেন সন্দ্বীপের 
সর্যাগেক্ষাপ্রভাবশানী ব্যক্তি। মোগল শাসকগণ এই চাদ খার সহিত মন্দের সর্বময় 
ইজারার বন্দোবস্ত করেন। এই বিশ্তীর্দ পরগনার রাজস্ব আদায় কর! একাকী টাদ খার 
পক্ষে সম্ভব না হওয়ায় তিনি তাহার নিজের ও তাহার ছুইজন আত্মীয় এবং তৎকানীন 


৯) ব্বীজক্ষার চত্বরতী £ মন্দীপের ইতিহাম, পৃঃ ১১২। 
২1 এ, পৃঃ৮। ৩। &, পৃষ্ট। ৩৫.৩৬। 





'মন্বীপের বিদ্রোহ ' ৬৩ 


কাহুনগো দপ্তরের একজন কর্মচারীর মধ্যে লন্দীগের এই সর্বময় ইজারার অংশ ভাগ 
করিয়া দেন। ইংরেজ শাসনের প্রথম যুগে এই তিনঘর ইজারাদারের বংশধরগণই 
সন্বীপের জমিদার হন। জমিদারগণ' তাহাদের দেয় রাজস্ব স্থানীয় আহাদ্দারের 
(রাজস্ব-আদায়কারীর ) নিকট প্রদান করিতেন। ইংরেজযুগের প্রথম ভাগে আহাদ 
দারীও ইজার! দেওয়া হইত। 


থিদিরপুরের গোকুল ঘোষালের লুঠন 


খিদিরপুরের ভূকৈলামের ঘোযালবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোকুল ঘোষাল সন্দীপের শেষ 
আহাদ্দার ছিলেন। তিনি ছিলেন বাংলাদেশ ও বিহারের গভর্নর ভেরেলস্ট সাহেবের 
সদর দপ্তরের কেরানী ও তাহার “বেনিয়ান। গভর্নর ভেরেলস্ট সাহেবের অনুগ্রহেই 
১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে গোকুল ঘোষাল বেনামীতে সন্দ্বীপের আহাদ্দারী লাভ করেন ।১ তাহার 
আহাদ্দরারী গ্রহণের পিছনে একটি গৃভীর ষড়যন্ত্র লুক্কায়িত ছিল। গোকুল ঘোষাল 
তাহার বিষুচরণ বন নামক অতি বিশ্বস্ত এক কর্মচারীর নামে রেজিট্টি করিয়া একটি . 
কোম্পানি গঠন করেন? এই কোম্পানির নামেই সন্ীপের আহাদদারী গ্রহণ করা 
হয়। বিষুচরণকে সম্মুখে শিখ্তীর মত দীড় করাইয়া ধুরন্ধর “বেনিয়ান' গোকুল 
ঘোষালই আহাদ্দারীর নামে সন্ীপের চাষীদের শেষ রক্ত বিন্দু পর্বস্ত শ্তষিয়া লইতে 
লাগিলেন।২ গোকুলের পিছনে ছিল ইংরেজ বণিক রাজের অন্ত্রশক্তি। আর 
আহাদ্দার হিসাবে তাহার হাতেই ছিল দ্বীপের সমস্ত বিচারক্ষমতা ৷ সুতরাং গোকুল 
ঘোষাল সম্বীপের একছত্র প্রভু হইয়। উঠিলেন। 


আনু তোরাপের বিদ্রোহ 

পূর্বোক্ত টার খার মৃত্যুর পর তাহার বংশের চতুর্থ পুরুষ আবু তোরাপ চৌধুরী 
চাদ খার জমিদারীর এক অংশ লাভ করেন। আবু তোরাপের জমিদারী বৃহৎ 
না হইলেও “তিনি ছিলেন শৌর্ধবীর্ষশালী অতিশয় দুরাকাঙ্ষ জমিদার ।”৩ তাহার 
অধীনস্থ খেত-খামারের কৃষিকার্ধের জন্য তিনি নাকি ১৫** দাসদাসী প্রতিপালন 
করিতেন।৪ এই প্রকারের একজন দুর্ধর্ষ জমিদার যে অপর কোন জমিদার ও গোকুল 
ঘোষালের মত ক্ষমতা-লোলুপ আহাদ্দারকে স্বীকার করিবে না তাহা বলাই বান্ুল্য। 
অল্পকাল মধ্যে আবু তোরাপ চৌধুরী অপর সকল জমিদারকে তাড়াইয়! সমস্ত সন্ীপের 
কর্ত। হইয়া বসিলেন। ইহার ফলে আহাদদ্রার গোকুল ঘোষালের সহিত আবু 
তোরাপের ছন্ব উপস্থিত হইল। গোকুল আবু তোরাঁপকে ধ্বংস করিয়া! সম্দীপের সর্বময় 
কতৃত্ধ লাভের জন্য এত দিন সুযোগ খুঁজিতে ছিলেন। এইবার সেই স্থযোগ 
উপস্থিত হইল। সম্ীপ হইতে বিভাঁড়িত জমিদারগণকে দিয়! গোকুল নবাব-দরবারে 
ও বাংলার প্রকৃত শাসক ইংরেজদের নিকট অভিযোগ পেশ করাইলেন। ইংরেঙ, 


১। ০০0058010, 0. ৮ 84, ২1 10, 8৮245 সক্দীপের ইতিহাল, পৃঃ ২২1. . 
৩। বন্বীপের ইতিহাম, পৃ ঃ৭৯। . ৪। ষল্দিপেরইভিছান, পু 3 ৭৯) 10০87১91810, ৫, ৮, 
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গভর্নর অবিলম্বে আবু তৌরাপকে দমনের জন্য কাপ্টেন নলিকিন্‌্কে প্রেরণ করেন। 
আবু তোরাপ তাহার অধীনস্থ কৃষক ও দাসগণকে লইয়া ক্যাপ্টেন নলিকিন্‌কে বাধা 
দিতে প্রস্তুত হইলেন। ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে ক্যাপ্টেন নলিকিনের সহিত আবু 
তোরাপের এক ভীষণ যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে আবু তোরাপের বাহিনী সম্পূর্ণ ধ্বংস হয় 
এবং আবু তোরাপ নিহত হন ।১ 


গোরুল ঘোষালের সন্দাপ গ্রাস 

আবু তোরাপের পতনের প্লুর গভর্নমেপ্ট তাহার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন এবং 
অপর জমিদারীগুলি উহাদের মালিকগণকে ফিরাইয়া দেন। গোঁকুল ঘোষাল তখন 
সন্দ্বীপের আহাদ্দার। তিনি এই স্থযোগে আবু তোরাপের জমিদারী তাহার একজন 
কর্মচারী ভবানীচরণ দাসের নামে বন্দোবস্ত করিয়া! লন।২ “সন্দীপের ইতিহাসে! 
লিখিত আছে £ 

“তখন গোকুল ঘোষালকে সন্দীপের সর্বময় কর্তা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 
তখন তিনি সন্দ্বীপের কেবল আহাদ্দারই নহেন, স্বীয় পুত্র জয়নারায়ণ ঘোষালের নামে 
লবণের একচেটিয়া বন্দোবস্ত লইয়! তিনি সমস্ত সন্দীপ পরগনার লবণের ইজারাদার ; 
উক্ত জয়নারায়ণ সন্বীপের কান্ছনগে!; নিজ আত্মীয় ভবানীচরণ নায়েব-আহাদদার 7 
বর্তমানে আবু তোরাপের জমিদারীর মালিক হইয়া তিনিও আবার দ্বিতীয় আবু তোরাপ 
হইয়া ফ্রাড়াইলেন। তীহার অত্যাচারে সন্দীপে আবার অরাজকত। আরম্ভ হইল। 
তাহার প্রবল অত্যাচারে বক্তার মহম্মদ ও মহম্মদ হানিফের জমিদারীর (1, কড়ার) 
খাজন! বন্ধ হয় এবং রাজন্বের দায়ে উহা৷ নিলাম হইলে ১৭৬৭ গ্রীষ্টাকের ১১ই আষাঢ় 
গোকুল ঘোষাল উহাঁও স্বীয় পুত্র জয়নারায়ণ ঘোষালের নামে খরিদ করেন। এইরূপে 
তিনি সন্দীপের সর্বময় কর্তা হইয়া প্রজা ও জমিদারগণের উপর নানাপ্রকার অত্যাচার 
কবিতে আরম্ভ করেন।”৩ 

নোয়াখালি ডিট্রিক্ট গেজেটিয়ারের মতে, আবু ভোরাপের বিদ্রোহের “স্থঘোগ 
লইয়া গোকুল ঘোষাল কত্তিয় চৌধুরীর জমিদারী বাজেয়াপ্ত করেন এবং তাহা 
নিজের কুক্ষিগত করিয়া লন। পরে ভীতিপ্রদর্শন ও উৎংগীড়নের দ্বারা অন্ত 
জমিদারদিগকেও তাহাদের জমিদারী তহার নিকট বিক্রয় করিতে বাধ্য করেন এবং 
এইভাবে প্রায় সমস্ত দ্বীপটি তাহার অধিকারতুক্ত হয় ।৮৪ 

গোকুল ঘোষালের অমানুষিক উৎপীড়ন ও সর্বগ্রাসী ক্ষুধার ফলে সন্দীপের প্রজা 
ও জমিদার উভয়েরই সর্বনাশ ঘটে । হবতসর্বন্ব জমিদারগণ দলবদ্ধ হইয়া বঙ্গদেশের 
তৎকালীন গভর্নর কার্টিয়ার সাহেবের নিকট স্থবিচারের জন্য দরখাস্ত করিলে কার্টিয়ার 
১৭৮৬৯ শরীষটানদের মধ্যভাগে এই দরখাস্ডে নিজ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়। তাহা মুর্সিদাবাদে 


১। সম্দীপের ইতিহাস, পৃঃ ৮১১ 4০511১91879, 0. 0, 24 & 106, 
২1 সম্ব্ীপের ইতিহাস, পৃঃ ৮১3 10815381310, 0, 2, 105, 
; ৩৭ বৃন্থীপের ইতিহাস, পৃং ৮১৮২ । ৪ 09817811 [), 3. ০, 25, 


সম্থীপের বিদ্রোহ ৬৫ 


নায়েব-দেওয়ান সৈয়দ রেজ। খাঁর নিকট প্রেরণ করেন। রেজা খা সম্বীপের 
জমিদারবর্গের পূর্ব-শর্তান্যায়ী তাহাদের জমিদারীগুলি ফিরাইয়া দিবার আদেশ 
দিয়াছিলেন।৯ কিন্তু বড়যন্ত্রে সিদ্ধহস্ত ও ইংরেজ বণিকরাজের পোস্পুজ স্বরূপ 
গোকুল ঘোষাল নানা কৌশলে সেই আদেশ নাকচ করাইতে সক্ষম হন ॥ তাহার 
অত্যাচার-উৎপীড়নের নিয়োক্ত বিবরণ “সন্বীপের ইতিহাসে লিখিত আছে £ 

“ইতিমধ্যে গোকুল নানা কৌশলে সমন্বীপের তিন-চতুর্থাংশ জমিদারীর মালিক 
হইয়া বসেন। এই জমিদারী লাভের জন্ত তিনি কত লোকের প্রাণ নাশ ও কত 
লোককে কারারুদ্ধ করিয়া তাহাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছেন তাহার 
সংখ্যা করা ছুরূহ।...তিনি মহম্মদ হানিফ ও বক্তার মহম্মদের জমিদারী কৌশলে 
কবল! করিয়া লইয়াছেন, এবং মধুক্দন চৌধুরীর জমিদারী হস্তগত করিবার মানসে 
উহার উত্তরাধিকারীকে কারারুদ্ধ করিয়া তাহাকে কবল! লিখিয়া দিতে বাধ্য করেন। 
উক্ত জমিদারীর অপর অংশের মালিক এক বিধবার উপর যে সব অত্যাচারের অনুষ্ঠান 
করিয়াছিলেন তাহ! ভাষায় অবর্ণনীয় ।৮২ 

ইহা তো কেবল জমিদারীগুলি গ্রাসের জন্য । প্রজা সাধারণের উপর যে সকল 
অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহার পূর্ণ বিবরণ 'সন্দীপের ইতিহাস” রচয়িতা লিপিবদ্ধ 
করেন নাই। গোকুল ঘোষালের অবাধ লুষ্ঠনে কত প্রজ! তাহাদের যথাসর্বন্য হারাইয়! 
পথের ভিখারী হইয়াছিল, কত প্রঙ্জ! এই লুষ্ঠনে বাধা দিতে গিয়া প্রাণ বলি দিয়াছিল 
তাহার হিসাব নাই । ইংরেজ শক্তির সমর্থনপুষ্ট গোকুলের অবাধ লুষ্ঠন ও উৎপীড়নে 
সোনার দ্বীপ সন্দীপ শ্মশানে পরিণত হয় । বহু কৃষক-পরিবার সন্দ্বীপ হইতে নোয়াখালি 
পলাইয়! যায় । 

১৭৩৯ শ্বীষ্টাব্দের বিদ্রোহ 


সন্দীপের কষকগণ অবশেষে মরিয়া হইয়া গোকুল ঘোষাল ও তাহার পৃষ্ঠপোষক 
ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধের জন্য প্রস্তত হয়। তাহারা প্রথমে সম্বীপের 
সর্বত্র সভাসমিতি করিয়! খাজনা বন্ধ করে। আহাদ্দার গোকুলের পেয়াদা ও পুলিশ 
খাজনার জন্য কৃষকদের ঘরে ঘরে হান! দিয়! তাহাদের যথাসর্বন্ব কাড়িয়া৷ লইতে থাকে 
রুষকেরা ইহার বিরুদ্ধে দলবদ্ধ ভাবে বাধা দেয়। তাহার ফলে "স্থানে স্থানে দাজা- 
হাঙ্জামা এমনকি ক্ষুদ্র যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইতে থাকে ।”৩ এই বিজ্রোহ ভ্রুত 
সমগ্র সন্বীপে বিস্তার লাভ করিয়া গোকুল ঘোষালেরআহাদদারী ও জমিদারী ধ্বংস 
করিতে উদ্যত হয়। হৃতসর্বস্ব জমিদারগণও কৃষকদের সহিত এই বিশ্রোহে যোগদান 
করে। একটি খগ্ুযুদ্ধে জমিদার মহম্মদ ফইম নিহত হন ।৪ 

বিল্রোহ দমন করা অসাধ্য বুঝিয়া গোকুল ইংরেজদের নিকট অবিলম্বে একদল 
সৈন্ত প্রেরণের জন্ত আবেদন করেন। ১৭৬৯ তীষ্টাবের&ঁশেষডাগে একটি সৈশ্গদ্ল 


১। সন্দীপের ইতিহাস, পৃঃ ৮২। ২। মন্্বীপের, ইতিহান পৃঃ ৮২। 
ও। এ, পৃই ৮৩ । ৪.1 এ, পৃঃ ৮৩।, 
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৬৬ | ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


সম্ববীপে উপস্থিত হইয়৷ এই বিল্রোহ রক্ত-বন্তায় ভুবাইয়া দেয়। সন্বীপের কষকগণ 
উন্নত অন্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ইংরেজ বাহিনীর হস্তে সেই সময় পরাজিত হইলেও তাহাদের 
বিজ্রোহের অবসান হইল না। তাহার! ভবিষ্যতে আরও ব্যাপক ও দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের 
জন্ত গ্রস্তত হইতে থাকে । 


বিদ্রোহের পরিণতি 


১৭৬ খ্রীষ্টাব্বের এই বিদ্রোহে ইংরেজ শাসকগণের টনক নড়িয়া উঠে। কিন্ত 
গোকুল ঘোষালের অবাধ উৎ্পীড়ন ও লুষ্ঠনই. যে এই বিন্রোহের কারণ, তাহা বুঝিতে 
পারিয়াও শাসকগণ গোকুলকে সন্দীপ হইতে বিতাড়িত করিলেন না । ১৭৭২ স্রীষ্টাবধে 
কালেক্টর নিয়োগ করিয়া! আহাদ্‌দারের পদ তুলিয়া দেওয়া! হয়।১ কিন্তু এই ব্যবস্থা 
গ্রহণ কর! হইলেও গোকুল ঘোষালই প্রায় সমগ্র সন্দীপের জমিদাররূপে কৃষকদের লুষ্ঠন 
করিতে থাকেন।২ একদিকে সম্পত্তিহারা জমিদারগণ পুনরায় কোম্পানির কর্তাদের 
নিকট গোকুল ঘোঁষাঁলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন এবং অন্যদিকে স্থানে স্থানে কৃষকদের 
খাজন! বন্ধ প্রভৃতি আন্দোলনও চলিতে থাকে । অবশেষে মুশিদাবাদের “রেভিনিউ 
বোর্ড ডানকান নামক কোম্পানির জনৈক কর্মচারীকে প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধানের জন্য 
সন্বীপে প্রেরণ করে। ডানকান সাহেব দীর্ঘকাল অনুসন্ধান করিয়া সন্দ্বীপের প্ররূত 
অবস্থা ও গোকুল ঘোষালের কুকীত্তির ইতিহাস “রেভিনিউ বোর্ডকে জানাইবার পর 
আবু তোরাপের পুত্র ব্যতীত অপর সকল জমিদারের সম্পত্তি ফিরাইয়া দেওয়া হয়। 
গোকুল ঘোষাল আবু তোরাপের পুত্রকে ছুইখানি নিষ্কর তালুক দান করিয়া তাহার 
জমিদারী বেনামীতে অধিকার করিয়া থাকেন ।৩ 

ন্ট ইও্ডয়া কোম্পানি'র শাসকগণের সহিত গোকুল ঘোঁষালের নামও সন্বীপের 

ধক ও সাধারণ মানুষ চিরদিন ্বণার সহিত শ্মরণ করিবে । গোকুল ঘোষাল ইংরেজ 
বণিক শাসনেরই হ্ত্রি। ইংরেজ বণিকগণ যেমন মাত্র কয়েক বৎসর বঙ্গদেশ লু্ন 
করিয়াই ইংলগ্কে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদশালী দেশে পরিণত করিয়াছিল, তেমনি গোকুল 
ঘোষালও কয়েক বৎসরের বেনামীতে জমিদারী, এক পুরুষের আহাদ্দারী ও লবণের 
ইজারা হারা সন্দীপ হইতে এত এশ্বর্য লুঠন করিয়াছিলেন যে, তাহা ছারা “ভূমগ্ুলে 
কৈলানধাম* শ্বরূপ খিদিরপুরের ভূকৈলাসের রাজ-গ্রাসাদে ঘোষাল রাজবংশ স্বপ্রতিঠিত 
হয়। আর স্বর্ণ হীপ সন্দীপ ছারখার হইয়! যায়।9 তুকি সম্রাট আলাউদ্দিন খিলিজির 
সভাকবি আমীর খসরুর ভাষার সামান্ত পরিবর্তন করিয়া বলা যায়, খিদিরপুরের 
ভূকৈলাস রাজবাড়ীর প্রত্যেকখানি ইষ্টক সন্দীপের দরিক্র কূষকগণের অমাটবাধা অস্ত 
ও শোণিত ব্যতীত অন্তকিছু নহে। 


৯ আসিস] 00১৮5. ২। 28081281170, 0, 7১-28 
ক সর্গীপের ইতিহাস, পৃঃ ৮৪। ৪1 ানেকের মতে পন্থের প্রাচূর্বের জন এই স্বীপের 
দটু্দায ছিল ব্র্থীগ' ; পরে “দবৃ্ীপ' হইতে 'লন্দীপ নাম হইয়াছে। 


পঞ্চম অধ্যায় 


কৃষক-তস্তবায়গণের সংগ্রাম 
(১৭৭০-১৮০০ ) 


মস্লিন বন্্ 

মানব-সমাজে শিল্পের প্রথম শ্রষ্ট। কধক। এক পণ্ডিত ব্যক্তি বলিয়াছেন, “যে 
স্থানে প্রকৃত কৃষক-সম্প্রদায়ের বাস, সেই স্থানেই গড়িয়া উঠিয়াছিল বিভিন্ন প্রকারের 
হস্তশির। যে স্থানের কৃষি যে পরিমাণে উন্নত, সেই স্থানে হস্তশিল্পও সেই পরিমাণে 
উন্নত ।”১ ভারতবর্ষ, বিশেষত বঙ্গদেশ সম্বন্ধে এই উক্তিটি সর্বতোভাবে প্রযোজ্য । 

দূর অতীত কাল হইতে ভারতের সর্বত্র, বিশেষত বঙ্গদেশে কৃষক তন্তবায়গণ যে 
অতুলনীয় বন্ধুশিল্প সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা ইংরেজ বণিকগণের লোভের আগুনে 
নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়! ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান লাভ করিয়াছে। বঙ্গদেশের যে “মস্লিন, 
বস্ত্র একদিন “বাগদাদ, রোম, চীন, কাঞ্চন তৌলে” ক্রয় করিত তাহা বঙ্গদেশের কৃষক 
তন্তবায়গণেরই চিরম্মরণীয় অবদান । 

অষ্টাদশ শতাবীর প্রথমার্ধেও “কার্পাস বস্ত্রের কারিগরগণ বন্থদেশের অর্থনীতিতে 
সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছিল। মোগলযুগে বন্তরশিল্পের যে বৃহৎ 
কাবধান সমূহের সন্ধান পাওয়া যায় তাহা এই সময়ে নিশ্চিহ্ন হইয়া গেলেও”২ বিভিন্ন 
নামে যে মস্লিন বস্ত্র তৈরী হইত পৃথিবীতে তাহার তুলন! ছিল না বলিয়া কথিত হয়।৩ 
দরিপ্্ হইতে রাজা-মহারাজ প্রভৃতি সমাজের সকল স্তরের মানুষের জন্য কষক তত্ভবায়গণ 
যে বিভিন্ন প্রকারের মস্লিন বন্ত্র উৎপাদন করিত, তাহার মধ্যে নিয়ো প্রকারের বন্ত 
ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য £ (১) মলমল; (২) তঞ্জিব; (৩) আক্র; (৪) আলাবেলি; 
(৫) নয়নন্থক ; (৬) বদনখাস ; (৭) সরবতি) (৮) তারিন্দম 7 (৯) সরকার আলি; 
(১০) জামদানি; (১১) হামাম$ (১২) শিরবন্দ; (১৩) ভুরি; (১৪) খানা; 
(১৫) বাফতা ; (১৬) সানো!? (১৭) গুড়া; (১৮) অমৃতি ; (১৯) চিঞ্জ; (২০) ঝুনা। 
(২১) রঙ্গ ; (২২) জঙ্গলথাসা ; (২৩) সান্ধ্য শিশির ।৪ 

বিভিন্ন প্রকারের বস্ত্রের বিভিন্ন গুণাহ্থসারে এই সকল নাম দেওয়া হইত। 
ইহাদের মধ্যে “সরকার আনি” নামক বন্ত্র তৈরী হইত আমির-ওমরাহ্‌ গণের জন্ত এবং 
'জামদানি' নামক শাড়ী তৈরী হইত নবাব ও আমির-ওমরাহ গণের হারেমের জন্ত। 
এক একথানি 'জামদানির' দাম ছিল অস্ততপক্ষে সাড়ে চারিখত হইতে পাঁচশত টাকা। 

১ 02, 4 005156 : 81508 ৮০৫০৪ 800. 0106 23088190 195988306.010017867685 
1১. 8-, ২। টি. 10. 910178 : 20000070010 815০7 ০1 860591, ৮০. 79 £, 146, 
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৬৮, ভারতের কৃষক-বিগ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংখা 


ঘশিরবন্'বন্ত্র তৈরী হইত কেবল শিরপ্ত্রাণ রূপে ব্যবহারের জন্য ৷ "সান্ধ্য শিশির' নামক 
বস্ত্র এত স্ুম্ম ছিল যে ঘাসের উপর বিছাইয়া দিলে ইহা শীতকালের সান্ধ্য শিশিরে 
অদৃশ্য হইয়া যাইত। এই জন্যই নাকি এই বস্ত্রের নাম রাখ! হইয়াছিল “সান্ধ্য 
শিশির? । 

বঙগদেশের বিভিন্ন স্থানে মস্লিন বস্ত্রের কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছিপ। মিমোক্ত 
কেন্ত্রগুলি ছিল বিশেষ প্রসিদ্ধ £ (১) ঢাক; (২) মালদহ ও বাদাউল ; (৩) লক্ষ্মীপুর 
(৪) খিরপাই ; (৫) মেদিনীপুর ; (৬) শাস্তিপুর ও বুড়ন;” (৭) হরিয়াল ; (৮) হরিপাল; 
(৯) সোনামুখী ; (১৭) মগ্ডলঘাট (১১) চট্টগ্রাম; (১২) রংপুর ; (১) কুমারখালি; 
(১৪) কাশিমবাজার ; (১৫) গোলাঘর ; (১৬) বরাহনগর ॥ (১৭) চন্দননগর ; এবং 
বঙ্গদেশের বাহিরে, পাটনা ও বারাণসী।১ ূ 

দক্ষিণ ভারতেও বস্তরশিল্প বিশেষ উন্নত ছিল। “ইস্ট ইপ্ডিয়৷ কোম্পানি” ঘখন দক্ষিণ- 
ভারতে ও বঙ্গদেশে অধিকার বিস্তার করে, তখনও দক্ষিণভারতে কৃষক তন্তবায়ের 
সংখা ছিল প্রায় পাচ লক্ষ, এবং বঙ্গদেশে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও দশ লক্ষাধিক 
কষক তম্তবায় মস্লিন বস্ত্রের উৎপাদনে নিযুক্ত ছিল।২ 


কোম্পানির উৎপীড়ন 


“মোগল শাসনকালে, এমনকি নবাব আলিবর্দি খার সময়েও তন্তবায়গণ স্বাধীন- 
ভাবেই বস্ত্র তৈয়ার করিত। তাহাদের উপর কোন উৎপীড়ন হইত না। এখন আর 
সেই অবস্থা নাই। পূর্ব-প্রচলিত রীতি অশ্থ্দারেই তৎকালে প্রসিদ্ধ তন্তবাঁয় পরিবার 
সকল, অর্থাৎ তন্তবায শ্রেণী বন্তরবয়ন-শিল্পে নিজেদের মূলধন নিয়োগ করিত এবং সেই 
বস্ত্র তাহারা নিজেদের ইচ্ছামত স্বাধীনভাবে বিক্রয় করিত। এক ভদ্রলোক ঢাকা 
অঞ্চলে বাস কবিবার কালে একদিন প্রাতঃকানে তীহার গৃহ-্ারে বসিয়াই আটশত খণ্ড 
মস্লিন বস্ত্র ত্রয় করিয়াছিলেন। সেই সকণ বস্ত্র উহার উৎপাদক তন্তবায়টিই 
বিক্রয়ের জন্য লইয়া আসিয়াছিল। সিরাজ-উদ্‌-দৌল্লার শাসনকালের পরবর্তী সময়ে 
ইংরেজ কোম্পানির শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানির নিযুক্ত মূলধনের তদারককারী 
গোমন্তাগণের উৎপীড়ন আরম্ভ হয়।* “পূর্বোক্ত ভদ্রলোক স্বচক্ষে দেখিয়াছেন যে, এই 
প্রকার উৎপীড়নের ফলে, এমনকি সিরাজ-উদ্‌-দৌন্লার শাসনকালেই, মালদহের জঙ্গল- 
বাড়ী অঞ্চলের সাতশত ভন্তবায় পরিবার তাহাদের বাসস্থান ও জীবিকা ত্যাগ করিয়া 
পলায়ন করিয়াছিল। আর ইহা তো কেবল আরম্ত ! তখন আর দেশে এরূপ কোন 
নবাব ছিল না যাহার মিকট তাহারা উৎপীড়নের প্রতিকারের জন্য অভিযোগ করিতে 
পারিত। নবাব নামধারী ব্যক্তিরা ছিল ইংরেজ কোম্পানির অধীন ও আজাব, 
কোম্পানির বিরুদ্ধে কিছু করিবার কোন্‌ ক্ষমতাই তাহাদের ছিল না ।»৩ 
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বঙ্গদেশের তস্তবায়গণ ছিল অত্যন্ত পরিশ্রমী ও নিপুণ; হুদীর্থকাল হইতে বংশ- 
পরম্পরালন্ধ অভিজ্ঞত| দ্বারা তাহারা এক বিস্ময়কর বস্ত্রশিল্প গড়িয়া তৃলিয়াছিল। 
তাহাদের সেই বন্তরশিল্প দ্বারা তাহারা সেকালের বিলাসী মোগল শাসনকর্তা, নবাব ও 
আমীর-ওমরাহ্‌ গণের চাহিদাও পূরণ করিতে পারিত, আবার দেশের দরিদ্র জনসাধারণের 
মোটা কাপড়ের সংস্থানও করিত। সেকালে বৃহৎ ব্যবসায়িগণের হস্তে. তন্ভবায়গণকে 
যে শোষণ-উৎপীড়ন সহা করিতে হইত তাহা অনস্বীকার্য । কিন্তু সিরাজ-উদ্‌-দৌল্লার 
শাসনকাঁল প্যস্ত একচেটিয়! ব্যবসায়ের আবির্ভাব ঘটে নাই। সেই সময় তাহারা 
নবাবের দরবারে উৎপীড়নের প্রতিকার প্রার্থন1 করিয়| আবেদন করিতে পারিত এবং 
নবাবগণও তাহাদের সেই অভিযোগের প্রতিকার করিতেন । 

শক্তিশালী ইংরেজ বণিকগোগীর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশের অর্থ নৈতিক 
জীবনে এক ভয়ঙ্কর দুর্যোগ ঘনাইয়! আসে ৷ সেই ছুধোগে বঙগদেশের শিল্প, বাণিজা, 
রুষি প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রে বিপর্ধয় দেখা দিতে থাকে । কিন্তু তাহা সত্বেও ১৭৫৭ স্রীষ্টাবের 
পলাশীর যুদ্ধের পূর্বে “অন্যান্য শিল্প অপেক্ষা বস্ত্রশিল্পের উপর অপেক্ষাকৃত অল্প 
অত্যাচার অন্ুঠিত হইত।» ১৯ পূর্বে একদল ব্যবসায়ী কারিগরদিগকে টাকা দাদন 
ব৷ অগ্রীম দিয়! তাহাদের উৎপন্ন বস্ত্র হস্তগত করিত এবং উহা শহরাঞ্চলে লইয়া 
গিয়া! বিক্রয় করিত। এই “দাদনি* ব্যবসায়িগণের হস্তে তন্তবায়দিগকে বহু নির্যাতন 
সহ করিতে হইত বলিয়া নবাবের আদেশে এই দাদন প্রথা রদ করা হইয়াছিল। 
কিন্ত নবাব এই দেশীয় “দাদনি*-ব্যবসায়ের অবসান ঘটাইতে পারিলেও “ইস্ট-ইত্ডিয়া 
কোম্পানির; দাদন-প্রথার উপর হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই । ইংরেজ বণিকগণ 
নৃতনভাবে দাদন-প্রথার প্রবর্তন করিয়! দেশীয় বণিকশ্রেণীর স্থান গ্রহণ করে। ইংরেজ 
বণিকগণের পক্ষে দেখা দেয় তাহাদের দ্বার! নিযুক্ত “বেনিয়ান' ও গোমস্তাগণ। পলাশীর 
যুদ্ধের পূর্বে, ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব হইতেই বন্ত্র-কারিগরগণের উপর গোমস্তাদের উৎপীড়ন 
ভয়ঙ্কর আকারে দেখ! দিতে থাকে । ১৭৫৭ গ্রীষ্টাব্ধে ইংরেজ বণিকগোঠী রাজনৈতিক 
ক্ষমত! করায়ত্ত করিবার পর হইতে এই বণিকগোষ্ঠী ও ইহাদের নিযুক্ত গোমস্তাদের 
উৎ্পীড়ন চরম আকার ধারণ করে। তাহার! কারিগরদিগকে দাদন দিয়া নির্দিষ্ট সংখ্যক 
বস্ত্রের জন্য চুক্তি করিত এবং বন্ত প্রস্তুত হইলে উৎপাদন-ব্যয় অপেক্ষাও অল্প মূল্যে 
অথবা নামমাত্র মূল্যে তাহাদের সমুদয় বস্ত্র বলপূর্বক “ক্রয়” করিত অর্থাৎ কাঁড়িয়া 
লইত। এইভাবে আরম্ভ হইল বঙ্ধদেশের (ক্রমশ সমগ্র ভারতের) অর্থ নৈতিক জীবনের 
উপর বিদেশী ইংবেজ বণিকগোষ্ঠীর একচেটিয়া ব্যবসায়ী মূলধনের একচ্ছত্র গ্রতুত্ব । আর 
বঙ্গদেশের কৃষক তত্তবায়গণের স্ষ্ট বস্ত্রশিল্প হইল সেই একচেটিয়া! বাবসামী-সুলধনের 
প্রথম ও সর্বপ্রধান শিকার। প্রত্যক্ষদর্শা উইলিয়াম বোণ্ট ইংরেজ বণিকগোষ্ঠীর এই 
একচেটিয়া! ব্যবসায়ের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহা হইতে বন্ধদেশের 
বন্্র-কারিগরগণের উপর অন্থঠিত বর্বর উৎপীড়নের একটি পূর্ণ চিত্ত পাওয়া যায়। 
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ও ভারতের কৃষক-বিজ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


“্দরিজ্ কারিগর ও শ্রমিকগণের উপর কল্পনাতীত লাঞ্ছনা! ও অত্যাচার অনুষ্ঠিত 
হইয়াছে । তাহাদের কার্ধত কোম্পানির একচেটিয়া ক্রীতদাসে পরিণত করা হইয়াছে। 
দরিত্র তন্তবায়গণের শোষণ-উৎপীড়নের বিভিন্ন প্রকার ও অসংখ্য পদ্ধতি উদ্ভাবিত 
হুইয়াছে এবং উহার প্রত্যেকটি কোম্পানির দালাল ( বেনিয়ান) ও গোমন্তাগণের দ্বারা 
তস্তবায়গণের উপর গ্রয়োগ করা হইয়া! থাকে । শোষণ-উতপীড়নের সেই সকল পদ্ধতির 
মধ্যে কয়েকটি হইল- জরিমানা, কারাগারে আটক, চাবুক দ্বারা প্রহার, বলপূর্বক 
মুচলেকা আদায়, ইত্যাদি। ইহার ফলে কারিগরের সংখ্যা যথেষ্ট হাস পাইয়াছে।*"*'"" 

“ব্জদেশের সমগ্র আভ্যন্তরিক ব্যবসা-বাণিজ্যই ধারাবাহিক উৎপীড়নের ক্ষেত্রে 
পরিণত হইয়াছে এবং বন্ত্রকারিগরগণ ইহার মারাত্মক ফলাফল অত্যন্ত তীব্রভাবে 
অন্গভব করিতেছে । দেশের প্রত্যেকটি ভ্রব্যই কোম্পানির একচেটিয়া ব্যবসায়ের 
শিকারে পরিণত হইতেছে এবং ইংরেজগণই ভাহাদের “বেনিয়ান” ( দেশীয় দালাল ) ও 
গোমস্তা নামক অতি নিকৃষ্ট জীবগুলির মারফত নিজেদের সুবিধা মত স্থির করিয়া 
দিতেছে গ্রত্যেক কারিগর কি পরিমাণ ভ্রব্য ( বস্ত্র) উৎপাদন করিবে এবং উহার জন্ম 
তাহাকে কি মূল্য দেওয়া হইবে। 

"এক বিরাট সংখ্যক কারিগরের নাম কোম্পানির গোমস্তাদের হিসাববহিতে 
তালিকাতুক্ত থাকে। এই কারিগরদিগকে অন্ত কোন স্থানে বা স্বাধীনভাবে কাজ 
করিতে দেওয়! হয় না। এক গোমস্তার অধীনস্থ কারিগরদিগকে ত্রীত্দাসের মত অন্য 
গোমস্তার অধীনে স্থানান্তরিত কর| হইয়া থাকে । ইহাদের উপর গোমস্তাদের 
অত্যাচার নিরবচ্ছিন্ন ভ'বেই চলিতে থাকে । বস্ত্র গ্রস্তত হইলে তাহা কারিগরের 
নামাস্কিত করিয়। গুদামে তুলিয়া রাখা হয়। গোমস্তাগণ অবসরমত প্রতি বস্ত্রথপ্ডের 
উপর নিজেদের ইচ্ছামত মূল্য ধাধ্য করে। গুদামে যে প্রতারণা ও ধাগ্লাবাজি চলে 
তাহা কল্পনাতীত । তাহার একমাত্র উদ্দেশ্ত হইল দরিদ্র কারিগরদের প্রবঞ্চিত করা, 
কারণ গোমস্তাগণ বস্ত্রের যে মূল্য ধার্ধ করে তাহা বাজার-দর, অপেক্ষা শতকরা অগ্তত 
পনের টাক কম, এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে শতকর! চল্লিশ টাকারও কম হইয়া 
থাকে। এই জন্যই কারিগরগণ সকল সময় ন্যাধ্য মূল্য পাইবার জন্য তাহাদের বত 
গোপনে অগ্ভের নিকট, বিশেষত ওলন্দাজ ও ফরাসী বণিকগণের নিকট, বিক্রয় 
করিবার চেষ্টা করে। কারণ, তাহারা উহা গ্তাষ্য মূল্যে ক্রয় করিবার জন্য সকল 
সময়েই প্রস্তত। এই গোপন বিক্রয় বন্ধ করিবার জন্য কোম্পানির ধূর্ত গোমন্তাগণ 
কারিগরদের উপর চৌকিদার নিযুক্ত করে এবং প্রায়ই বত প্রস্তুত হইতে না হইতেই 
উহ্থা তাত হইতে কাটিয়া লয়। .....' তন্তবায়গণও কোম্পানির 'মুচলেকা' নামক বল- 

'প্রয়োগে স্বাক্ষরিত চুক্তি মানিয়া চলিতে অপারগ হইয়া! ( গোমন্তা ও চৌকিদারগণের 
'মিকট হইতে ) বস্ত্র বলপূর্বক কাড়িয়া লইয়। তাহাদের ক্ষতিপূরণের জন্ত ঘটনাস্থলেই 
বিক্রয় করিম! দেয় 1৮১ 
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কৃষক-তভবায়গণের নংপ্রাম ৭১ 


ইংরেজ-স্ষ্ট “ছিয়াতরের মন্বস্তর-এর আঘাতে বঙ্গদেশের বন্্রশিল্পের অস্তিত্ব বিপন্ন 
হয়। ইহার ফলে ঢাকার বন্তরশিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয় সর্বাপেক্ষা অধিক। এই স্থানের 
নিপুণতম কাটুনি ও তস্তবায় এবং তৃলা-চাষীদের অধিকাংশ হয় অনাহারে মৃত্যু বরণ 
করে, না! হয় প্রাণরক্ষার জন্য জীবিক। ত্যাগ করিয় “সন্নযাসী-বিভ্রোহে' যোগদান করে। 
অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগেই বঙ্গদেশের ধনসম্পদের প্রধান উৎস স্বরূপ বন্ত্রশিল্প 
বিদেশী ইংরেজ বণিকগোষ্ঠীর একচেটিয়া ব্যবসায়ী-মূলধনের প্রচণ্ড আঘাতে ধ্বংসোস্মুখ 
হইয়াছিল [ 

বৃটিশ পার্লামেন্টের “সিলেক্ট কমিটির” নিকট সাক্ষ্যদান-কালে স্যার টমাস্‌ মূন্রো৷ 
ধলিয়াছিলেন যে, তন্তবায়গণ যতক্ষণ পর্যস্ত কেবলমাত্র “ইস্ট ইন্ডিয়া! কোম্পানি'কে 
বস্ত্র সরবরাহ করিতে সম্মত না হইত, ততক্ষণ পর্বস্ত কোম্পানির কর্মচারিগণ 
তাহাদিগকে আটক করিয়া রাখিত। তন্তবায়গণের বস্ত্র সরবরাহ করিতে বিলম্ব হইলে 
তাহাদের উপর দৃষ্টি রাখিবার জন্য নিযুক্ত চৌকিদারগণ বেত্রাঘাতে তাহাদের ছারা 
ভ্রত কাজ করাইয়া লইত। উক্ত চৌকিদারের বেতনাদ্দিও তন্তবায়দিগকেই বহন 
করিতে হইত। “সিলেক্ট কমিটির, নিকট প্রমাণ দেওয়া হইয়াছিল যে, উপরিউক্ত 
উপায়ে কোম্পানি এক একটি গ্রামের সকল তন্ভবায়গণকেই দাসত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ 
করিয়া ফেলিয়াছিল। কোম্পানির ১৭৯৩ গ্রষ্টাব্বের রেগুলেশনটিও যে এই উদ্দেশ্রেই 
রচিত হইয়াছিল তাহা ম্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। 

এইভাবে বঙ্গদেশের তথ! ভারতবর্ষের প্রধান শিল্প ও কৃষক জনসাধারণের নিজস্ব 
স্বাধীন উপজীবিকাটি বিদেশী একচেটিয়া ব্যবসাধী-মুলধনের বর্বর আক্রমণে ধ্বংস হইয়া 
যায়। বিপুল সংখ্যক বেকার তস্তবায়গণের এক অংশ অনাহারে-উৎপীড়নে মৃত্যু বরণ 
করে, একাংশ বন্ত্রবয়ন চিরতরে পরিত্যাগ করিয়া কৃষিকার্ধকেই জীবনধারণের একমাত্র 
উপায় হিসাবে গ্রহণ করে, এবং অবশিষ্ট সর্বাধিক অংশ বনে-জঙ্গলে পলায়ন করিয়া! 
বঙ্গদেশ ও বিহারের “সন্যাসী-বিন্রোহে' যোগদান করিয়া বিদ্রোহীদলের শক্তি বহুগুণ 
বৃদ্ধি করে।১ 


তন্তযায়গণেক প্রতিরোধ-সংগ্রাম 


বজদেশের মাটিতে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ বণিকগোষ্ঠী ব্যবসায়ের নাষে 
বাংলার বস্ত্রশিল্প ও রেশমশিল্পের উপর যে আক্রমণ আরম্ত করিয়াছিল, তাহার ফলে 
বাংলার কারিগরগণ প্রথম হইতেই ইহাদের চিনিয়৷ লইতে পারিয়াছিল। তাহার! 
বুঝিয়াছিল যে, এতদিন তাহারা যে ভারতীয় বণিকগণকে দেখিয়বাছে, তাহাদের অপেক্ষা 
বিদেশী ইংরেজ বণিকগণ সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির । ভারতীয় বণিকগণ ভারতীয় শিল্প 
ধ্বংস করিত না, কিন্তু বিদেশী ইংরেজ বণিকের লোভ সর্বগ্রাসী, ইহাদের ক্ষুধীর আগুনে 
শিল্প, বাণিজ্য, সভ্যতা, সমাজ সমস্ত কিছু ভশ্মীভূত হইয়! গিয়াছিল। জু্তরাং যে স্কল 
কারিগর প্রথম ইহাদের পরিচয় পাইয়াছিল ভাহারাই ইহাদের সং্পর্শ হইতে দূরে 
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৭২: ভারতের কৃষক-বিজ্রোহ্‌ ও গশতীস্ত্রিক সংআীম 


সরিয়! যাইত এবং যথাসম্ভব ইহাদের এড়াইয়া চলিত। এইজন্তই দেখা ধায়, তন্তবায়গণ 
যাহাতে কলিকাতার সীমানার মধ্যে আসিয়া কোম্পানির রক্ষণাবেক্ষণে বসবাস করে 
তাহার জন্য কোম্পানির পরিচালকবর্গ ও উহাদের কর্মচারিগণ ব হুচেষ্টা করিয়াছিলেন । 
কিন্তু তন্তবায়গণ তাহাতে কখনও সম্মত হয় নাই। এমনকি ইহার পূর্বে, পশ্চিমবঙ্গের 
উপর বর্গার আক্রমণের সময় ধখন উক্ত অঞ্চলের সকল ধনী ব্যক্তি সুরক্ষিত ইংরেজ 
উপনিবেশ কলিকাতায় আসিয়৷ আশ্রয় লইয়াছিলেন, তখনও উক্ত অঞ্চলের তন্তবায়গণ 
ইংরেজ বণিকের আশ্রয়ে না আসিয়া প্রধানত উত্তর বঙ্গে গিয়া বসতি স্থাপন 
করিয়াছিল।১ উইলিয়াম বোণ্টও তাহার পূর্বোক্ত গ্রন্থে "উল্লেখ করিয়াছেন যে, দুষ্ট 
ইংরেজ বণিকগণের শোষণ উত্গীড়নের নিকট আত্মসমর্পণ না করিয়া মালদহের 
জঙ্গলবাঁড়ী অঞ্চলের সাতশত তন্তবায় পরিবার বাস্ত ত্যাগ করিয়! অন্যত্র গিয়া বসতি 
স্থাপন করিয়াছিল ।২ 

ইংরেজ বণিকগোষ্ঠী ও তাহাদের গোমন্তা, তাগাদ্গার প্রভৃতি অন্ুচরবর্গের 
উৎ্পীড়নের বিরুদ্ধে প্রথম হইতেই কাটুনি, তন্তবায় ও তৃলা-চাষীদের সংগ্রাম আরম 
হইয়াছিল। এই সংগ্রাম বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। বস্ত্র কারিগর- 
গণের সংগ্রাম ছুইভাগে ভাগ করা যায় ঃ সশস্ত্র ও নিরন্ত্র। তন্তবাঁয়গণের এক বিরাট 
অংশ সশস্ত্র “সন্গ্াসী-বিস্োহে যোগদান করিয়াছিল। ইহা ব্যতীত কোন কোন 
স্থানে ইহা কেবল সংঘবন্ধ প্রতিবাদের রূপ গ্রহণ করিয়াছিল, কোথাও ব1 ইহা 
বর্তমান কালের “ট্রেড-ুনিয়ান, আন্দোলনের মত অসহযোগ, ধর্মঘট প্রভৃতি রূপে দেখা 
দিয়াছিল। কিন্তু এই নিরন্তর আন্দোলন বহুক্ষেত্রে গ্রাথমিক স্তরে সীমাবদ্ধ থাকিলেও 
ইহা বঙ্গদেশ ও বিহারের প্রায় সর্বত্রই বিস্তার লাভ করিয়াছিল। বস্ত্র কারিগরগণের 
সশন্ত্র সংগ্রাম, অর্থাৎ “সর্ন্যাসী-বিভ্রোহে'র” বিবরণ পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে বলিয়! নিষ্লে 
কেবল নিরস্ত্র সংগ্রামের বিবরণ দেওয়া হইল । 


শান্তিপূদ্বের তন্তবায়-সংগ্রাম 


শাস্তিপুরের কণ্টাক্টর ররাকোয়ার কতৃপক্ষের নিকট যে বিবরণ পেশ করেন তাহাতে 
দেখা যায়, শাস্তিপুরের “তন্তবায়গণ কৌশলে তাহাদেকটচুক্তি এড়াইয়াঃ চলিতেছে। 
শান্তিপুরের ত্তবায়গণ গোপনে বস্ত্র বয়ন করিয়া! যাহারা কোম্পানির.নিকট হইতে 
দাদন লয় না তাহাদের মারফত সেই বস্ত্র বিক্রয় করায়।৮৩ 

শাস্তিপুরের তত্তবায়গণের এই প্রকারের সংগ্রাম এত প্রবল হইয়। উঠিয়াছিল যে, 
কোম্পানির কর্চারিগণ তাহাদের নিকট হইতে চুক্তি অন্্যায়ী বস্ত্র আদায় করিতে 
অপারগ হ্‌হ্য়া ভাহাদের মজুরি বুদ্ধির স্থপারিশ করে 1৪ বোল্যা্ড ম্যাক আর একজ 
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কৃুষক-তন্তবানগগণের সংগ্রাম ন 


ইংরেজ কণ্টাকির আসিয়া! তত্তবায়গণের উক্ত প্রকার গোপন ব্যবসা বন্ধ করিবার 
চেষ্টা করিলে শাস্তিপুরের তত্তবায়গণের বিক্ষোভ উগ্র আকার ধারণ করে। শাস্তিপুরের 
তন্তবায়দের এই আন্দোলনের নিয়োক্তরূপ বর্ণন! পাওয়া যায় £ 

“তাহারা শঙ্খধবনি শুনিয়া একটি পূর্বনির্িট স্থানে সমবেত হইত এবং নিজেদের 
মধ্যে অভাব-অভিযৌগ সম্বন্ধে আলোচনা করিত। এই বিক্ষোভ এমনকি বছ দূরবর্তী 
“আরঙ্গ' ( বস্ত্রোঘপাদন-কেন্ত্র) গুলিতেও বিস্তার লাভ করে এবং তস্তবায়গণ সর্বত্র 
ইংরেজ কোম্পানির জন্ত বস্ত্রোৎপাদন বন্ধ করিয়া দেয়।-. কণ্টাক্টরগণ বৎসরের 
পর বৎসর চেষ্টা করিয়াও শাস্তিপুরের তত্তবায়গণকে দমন করিতে না পারিয়া 
কোম্পানির কতৃ'পক্ষকে পরামর্শ দেন যে, তন্তবায়গণের পশ্চাতে অন্যান্য বিদেশীদের যে 
গোপন ষড়যন্ত্র আছে তাহা একমাত্র ভন্ভবায়গণের উপর তদারককারী বসাইয়া এবং 
“বিদ্রোহী নায়কগণকে কারারুদ্ধ করিয়াই'৯ বন্ধ কর! সম্ভব ।৮”২ এই পরামর্শ অনুযায়ী 
ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেও কতৃপক্ষের বিলম্ব হয় নাই। শ্াস্তিপুরের তন্তবায়গণের 
আন্দোলনের প্রধান নায়ক হিসাবে নয়জনকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করা হয়। তাহাদের 
মধ্যে ছয়জনকে বারে! মাসকাল শীস্তিপূর্ণ জীবন যাঁপনের শর্তে মুক্তি দেওয়া হয় এবং 
অন্য তিনজনকে “সর্বাপেক্ষা অধিক বিপদজনক মনে করিয়া আদালতে উপস্থিত করা 
হয়। আদালতের বিচারে তাহাদিগকে দীর্ঘকালের কারাদণ্ডে দর্ডিত করিয়া 
থিদিরপুরের কারাগারে আবদ্ধ করিয়া! রাখা হয় ।৩ 

নেতৃবৃন্দের এই কারাদণ্ডের ফলে শাস্তিপুরের তন্তবায়গণের মধ্যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ 
দেখ! দেয়। তাহার! সকলে হ্বাক্ষর দিয়া গভর্নর-জেনাঁরেলের নিকট নিয়ো প্রতিবাদ 
পত্রথানি প্রেরণ করে 

“কলিকাতার উচ্চ আদালতের জজ গ্লীডস্টোন সাহেবের নিকট কণ্টাক্টর বেব 
আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন এবং সে চত্রীস্ত করিয। 
আমাদের তিনজনকে আটক রাখিয়াছে। আমাদের বিজয়রাম পূর্বেই আপনার - 
নিকট স্থৃবিচারের প্রার্থন৷ জানাইয়াছিলেন। বেব তাহাকেও বলপূর্বক গ্রেপ্তার করিয়! 
শীস্তিপুরের ফ্যাক্টরিতে আটক বাখিয়াছে। সেখানে তিনি গুরুতরবূপে অসুস্থ 1১১8. 


* তশ্ত্রবায়-সংগ্রামেন নেতন্বন্দ 

অষ্টাদশ শতাব্ধীর শেষভাগে বঙ্গদেশব্যাপী তন্তবায়-সংগ্রামে ধাহার! বিভিন্ন অঞ্চলে 
নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
ঢাকার তিতাবাদী কেন্দ্রের তন্ত-কারিগর বোষ্টম দাস ইংরেজ ব্ণিকদের শত” মানিয়া 
চুক্তিপত্র স্বাক্ষর না৷ করায় ইংরেজ কুঠিতে আটক করিয়া তাহার উপর... এরূপ ভীষণ 
অভ্যাচার করা হয় যে, ইহার ফলে বোষ্টম দাষের মৃত্যু ঘটে। এই ঘটনা উপলক্ষে. 
তিতাবাদীর তন্তবায়গণের মধ্যে তীব্র বিক্ষোভ দেখ! দেয় এবং ইংরেজ বণিকগণের 
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৭৪ _.. ভায়তের কৃষক-বিজ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংখীম 


অত্যাচার বন্ধ করিবার উদ্দেশে ব্যাপক আন্দোলন আর্ত হয়। তিতাবাদীর ছুনিরাম 
পাল ছিলেন এই আন্দোলনের প্রধান সংগঠক ও পরিচালক । ছুনিরামের যোগ্য 
নেতৃত্বে এই আন্দোলন আংশিকভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয় এবং বে-আইনী আটক, 
প্রহার, বলপূর্বক স্বাক্ষর সংগ্রহ প্রভৃতি ইংরেজ বণিকগণের উৎপীড়ন হাঁস পায়। 
এইরূপ আর একজন নায়ক ছিলেন হুগলীর হরিপাঁলের নয়ন নন্দী। বিজয়রাম ছিলেন 
শাস্তিপুরের তত্তবায়-আন্দৌলনের প্রথম নায়ক । ১৭৯২ খ্রীষ্টাবে কুমারধালি কেন্দ্রের 
তত্তবায়গণ বিভিন্ন দাবি লইয়া যে ব্যাপক আন্দোলন আরম্ভ করে, তাহার প্রধান নায়ক 
ছিলেন বলাই, ভিখারী, ছুনি ও ফকিরটাদ। বিজয়রামের পর শাস্তিপুরের তন্তবায়গণের 
দীর্ঘকালব্যাপী বীরত্পূর্ণ সংগ্রামের নেতৃত্ব করেন লোচন দালাল, রামহরি দালাল, 
কুষণচন্্র বড়াল, রামরাম দাঁস প্রভৃতি । ইহাদের নেতৃত্বে তত্তবায়-প্রতিনিধিদের একটি 
দল পাত্রজে কলিকাতা পর্যন্ত অভিযান করিয়াছিলেন এবং তীব্র ভাষায় কোম্পানির 
কর্মচারিগণের বর্বর উৎপীড়নের প্রতিবাদ করিয়! উচ্চতম কর্তৃপক্ষের নিকট একখানি 
“আজি” পেশ করিয়াছিলেন। “ইহা হইতে বুঝিতে পার! যায়, তন্তবায়গণের সঙ্যবনদ্ধ 
প্রতিরোধের ক্ষমতা যথেষ্টই ছিল এবং ইহা সন্দেহাতীত যে শাস্তিপুরের তন্তবায়গণ সেই 
ক্ষমত| উত্তমরূপেই প্রয়োগ করিয়াছিল 1৮১) 


ট্রডয়ুনিয়ন আন্দোলনের অন্ুুব্ূপ সঞ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধ-সংগ্রাম২ 


ইরিরঞঁন ঘোষাল মহাশয় লিখিয়াছেন £ 

“ভারতবর্ষের ট্রেডযুনিয়ন আন্দৌলন সাধারণত পশ্চিমের প্রভাবেরই ফল বলিয়া 
কথিত হয়। এই ধারণার মধ্যে কিছু সত্য থাকিলেও ইহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। এক 
সময়ে “গিল্ড-গ্রথাই ছিল ভারতের প্রধান শিল্প সংগঠন এবং তাহার মধ্যে ট্রেডয়ুনিয়ন 
আনোলনের বীজ নিহিত ছিল। ইহা উল্লেখযোগ্য যে, কয়েক বৎসর পূর্বে যখন আমি 
কলিকাতায় বঙগদেশের পুরাতন সরকারী দলিল-পত্র লইয়া গবেষণা-কার্ষে ব্যাপৃত ছিলাম, 
তখন আকম্মিক ভাবেই কয়েকখানি অপ্রকাশিত দলিল আমার হস্তে গতিত হ্য়। 
নেইগুলি পাঠ করিলে দেখা যায় যে, এমন কি অষ্টাদশ শতাবীর শেষ ভাগেও 
বঙগদেশের তস্তবায়গণ বিভিন্ন সময় যে-আন্দোলন করিয়াছিল তাহ। বর্তমান কালের 
ট্রেডঘুনিয়ন আন্দৌলনেরই অনুরূপ 1৮৩ 
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২ । মজকরপুরের জি.বি.বি, কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক ভ্রীহরিরঞন ঘোষাল মহাশয় ১৯৫৭ সনে 
'বঙ্গদেশের পুরাতন সরকারী দলিল-পত্রাি লইয়া গবেষণাকালে সরকারী দণ্ডর়ে অষ্টাদশ শতকের শেব- 
ভাগের তত্তবায় আন্দোলন সম্বন্ধে কয়েকথানি অপ্রকাশিত পত্র দেখিতে পান। এই গন্গুলি তাহার 
ম্ব্যমহ ১৯৫১ সনের 93550:1091 79000. 00202885100-এর ২৮ সংখ্যার ২য় খণ্ডে প্রকাশিত 
হয়। এই অংশের তথ্য তাহা! হইতে গৃহীত হইয়াছে । 

৩)”  আর9 29015) 9009981 2 02509 07002 91916 45028 609 %7595৩০5 ৩? 


৮ 
০] 08:35 0135 01959 0৫ 286) 052৮020 ( 80186921981 109001:38 (08005188109। 
1৪7, চি 28, 05৫6 102. 2 & ৫৪ 


কৃষক-তস্তবায়গণের সংগ্রাম ৭৫ 


অধ্যাপক শ্রীহরিরগ্জন ঘোষাল মহাশয়ের আবিষ্কৃত এই পত্রগুলিতে বঙদেশের 
সেকালের তস্তবায়-আন্দোলনের এক নৃতন রূপ উদঘাটিত হইয়াছে। শাস্তিপুর ও 
অগ্তান্ত স্থানের তন্তবায়গণ ইংরেজ বণিকদের উৎপীড়নের বিরুদ্ধে যে ছূর্বার স্ঘশক্তি 
ও সংগ্রাম-কৌশলের পরিচয় দিয়াছিল তাহা পূর্বের আলোচনাতেও দেখ! গিয়াছে। 
তাহাই পরবর্তীকালে আরও বিকাশ লাভ করিরা নৃতন সংগ্রামে পরিণত হইয়াছিল। 
ঘোষাল মহাশয়ের আবিষ্কৃত পত্র কয়েবখানি তাহারই সাক্ষ্য দেয়। 

প্রথম পত্রখানি ঢাকার “কমার্সিয়াল রেসিডেন্ট' জন টেলর ১৭৯৩ গ্রীষ্টাব্দের ২৫শে 
নভেম্বর তারিখে “ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানির কলিকাতাস্থ “বোর্ড অফ ট্রেড' এর নিকট 
লিখিয়াছিলেন। এই পত্রে টেলর'সাহেব বোর্ডকে লিখিয়াছেন ঃ ঢাকার তস্তবায়গণ 
তাহাকে সমবেতভাবে জানাইয়! দিয়াছে যে, সমস্ত জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধি .পাইয়াছে 
বলিয়া পূর্ব-ির্দিষ্ট মূল্যে কোম্পানিকে বন্ত্র সরবরাহ কর! তাহাদের পক্ষে আর সম্ভব 
নহে। রেসিডেন্ট টেলর তাহাদের বস্ত্রের মূল্যবৃদ্ধির দাবি অগ্রাহ করিলে তন্তবায়গণ 
একযোগে নাশকতামূলক কার্য আরম্ভ করিয়া দেয়। তাহারা উৎকৃষ্ট স্থতার পরিবর্তে 
নিকৃষ্ট ধরনের সুতা দ্বারা বস্ত্র তৈয়ার করিয়া সেই নিকষ্ট বস্ত্র কোম্পানিকে সরব্রাহ 
করিতে থাকে এবং এইভাবে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করে। 

দ্বিতীয় পত্রধানি ১৭৯৪ গ্রীষ্টাব্ের ২৯শে নভেম্বর তারিখে সোনামুখীর 'কমার্সিয়াল 
রেসিডেণ্ট জন চিপ বোর্ডের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন । এই পত্রখানিতে তিনি 
তন্তবায়গণের এক অভিনব প্রতিরোধ-সংগ্রামের সংবাদ বোর্ডের নিকট প্রেরণ করিয়া- 
ছিলেন। এই পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন £ 

১৭৯৪ গ্রীষ্টাবের প্রারস্তে কোম্পানির পুরাতন তন্তবায়গণ ব্যতীত আরও এরূপ 
বহু তন্তবায় আসিয়া “রেসিডেন্ট-এর নিকট হইতে দাদন গ্রহণ করিয়া নির্দিষ্ট সময়ে 
নির্দিষ্ট পরিমাণ বস্ত্র সরবরাহের চুক্তি করে। ইহারা পূর্বে কোন দিন কোম্পানির নিকট 
হইতে দাদন গ্রহণ করে নাই । ইহার অল্প কিছুদিন পরেই বহু স্বাধীন ব্যবসায়ী এই অঞ্চলে 
আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তাহাদের আগমনের সঙ্গে সঙে এই অঞ্চলের সমত্ত তন্তবায়- 
গণ অনৃশ্ হয়, অর্থাৎ নৃতন ও পুরাতন সমস্ত তন্তবায়- কোম্পানির দেওয়া,দাঘন ও চুক্তি 
সত্বেও কোম্পানির কর্ম ত্যাগ করিয়া হ্বাধীন ব্যবসায়িগণের জন্য বস্ত্র উৎপাদনে আত্ম- 
নিয়োগ করে। বল! বাহুল্য, এই অঞ্চলের সমস্ত কারিগর এঁক্যবন্ধ হইয়া এবং সর্ধ- 
সম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াই এইরূপে কোম্পানিকে “বয়কট” করিয়াছিল । এই বয়কটের 
ফলে কোম্পানি বৎসরের শেষে কারিগরদের নিকট হইতে অতি অল্প বস্ত্র সংগ্রহ করিতে 
সক্ষম হয়। “রেসিভেন্ট জন চিপ ইহাতে ভীষণ ক্ষিপ্ত. হইয়া সকল কারিগরের 
নিকট হইতে “মুচলেকা? আদায়ের সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু পত্রের ভাষায়, “সোনামুখীর 
কারিগরগণ দীর্ঘকাল পর্বস্ত কোম্পানিকে কোন লিখিত “মুচলেকা দিতে অস্বীকার 
করিয়া আসিয়াছে, পটেশ্বরের ( বাঁকুড়া জেলার ) অবস্থাও ঠিক সেই রূপ।* সুতরাং 
কারিগরগণের এঁক্যবন্ধ আন্দোলনের ফলে “মুচলেকা, আদায় করাও সম্ভব হয় নাই। 
ইহার পর “রেসিডেন্ট' চিপ কারিগরদের ভীতি প্রদর্শনের জন্ত নেতৃস্থানীয়. কয়েকজন 


দ্ ভারতের কৃষক-বিজ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


কারিগরকে কোম্পানীর কর্ম হইতে বরখাস্ত করেন। কিন্তু ইহাতেও কোন ফল হয় 

নাই।.'রেসিডেণ্ট' সাহেব বিস্ময়ের সহিত লক্ষ্য করিয়াছেন যে, “তন্তবায়গণ ইহাকে শান্তি 
হিসাবে গ্রহণ করা তো দূরের কথা, বরং অতি উৎসাহের সহিত হ্বেচ্ছায় বরখাস্ত 

হইতে থাকে। তাহারা কেবল নিজেরাই যায় নাই, তাহাদের প্রভাবে অন্তেরাও চলিয়া 
গিয়াছে ।” চিপ সাহেব বুঝিলেন, তন্তবায় নায়কগণের এই প্রভাব নষ্ট করিতে না 

পারিলে কারিগরগণের এঁক্য ধ্বংস কর! সম্ভব হইবে না। স্থৃতরাং তিনি এবার সেই 

চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন। তীহার নিজের কথায়, “তস্তবায়গণের একত্রে সমবেত 
হইবার কোন সুযোগ না দিয়া আমি তন্তবায়-নায়কগণের প্রভাব নষ্ট করিবার জন্য 
যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি । আমি ( বীরভূম জেলার ) স্থরুল কেন্দ্রে এই পদ্ধতি প্রয়োগ 
করিয়া! সফল হইয়াছি, কিস্তু তাহা বাহিরের অন্য কোন কারখানায় সম্ভব হয় নাই। 
কারণ, এই স্থানে তত্তবায়-নায়কগণ সকল সময়ই কারিগরগণকে সমবেত করিবার 
ষড়যন্ত্রে লিঞ্ধ থাকে 1 

উক্ত “রেসিডেণ্ট? জন চিপই “বোর্ড অফ ট্রেড'-এর নিকট আর একখানি পত্র প্রেরণ 
করিয়াছিলেন ১৭৯৪ ্রীষ্টাব্বের ২৯শেজুলাই। এই পত্রে তিনি জানাইয়াছিলেন : 

“( কাটোয়া মহকুমার) সোনারুণ্ডি গ্রামে তত্তবায় কারিগরগণের উপর ইজারাদার ও 
মণ্ডল অর্থাৎ গ্রামের প্রধান ব্যক্তিদের অপরিসীম প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে। তাহাদের 
কাজই হইল ইংরেজদের বস্ত্র-ফ্যাক্টুরী ও তত্তবায় কারিগরগণের মধ্যে বিরোধ স্থ্টি করা । 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, একই জাতি-বর্ণ ও একই গ্রামে বসবাসই তাহাদের এত প্রভাব- 
প্রতিপত্তির কারণ এবং আমি এবিষয়ে নিঃসন্দেহ যে, ইহাদের এই প্রভাব-প্রতিপত্তি 
নষ্ট করা যে-কোন “রেসিডেন্ট'-এর সাধ্যাতীত।***বাস্তবিকই এই কেন্দ্রে (আরঙ্গে) 
পূর্বের কার্পরিচালনা-পদ্ধতি ছিল এরূপ অত্যাচারমূলক যে, এই সমগ্র অঞ্চলে তরুণ 
বয়স্ক তন্তবায় এখন অল্পই আছে। ' কারণ, তাহাদের পিতামাতা এখন আর তাহাদের 
বস্ত্বয়নের কর্ম শিক্ষা দেয় না, ইহার পরিবর্তে তাহার! এখন মাঠে গিয়। চাষের কাধে 
নিযুক্ত হইয়াছে। কেবল চাষের দ্বার! জীবিক! নির্বাহ করিতে গেলে দুংখ-ছু্দশা 
অনিবার্ধ, কিন্তু তাহাই তাহারা স্বীকার করিয়া লইয়াছে।” 

এই প্রকারের ট্রেডযুনিয়ন সংগ্রামের মনোভাব কেবল ঢাকা ও সোনামুধী অঞ্চলেই 
সীমাবদ্ধ ছিল না। এই সংগ্রাম বঙ্গদেশের প্রায় প্রত্যেকটি অঞ্চলে স্বাধীনভাবে গড়িয়া 
উঠিয়াছিল। কলিকাতাস্থ “বোর্ড অফ ট্রেড-এর নিকট লিখিত ১৭৯৪ গ্রীষ্টাবের ৩১শে 
জুলাই তারিখের একখানি পত্রে রাজসাহী জেলার হুরিয়াল কেন্দ্রের 'কমার্সিয়াল 
রেনিডেন্ট” স্যামুয়েল বীচ.্রপ্ট লিখিয়াছিলেন যে, খাগ্যশশ্য ও তুলার মৃত্য বৃদ্ধি 
' পাইবার ফলে এই কেন্দ্রের তন্তবায়গণও তাহাদের বস্ত্ের মূল্য বৃদ্ধি করিবার জন্ত দাবি 
করিয়াছে এবং ইংরেজদের জন্য সুষ্ষ বস্ত্রের উৎপাদন সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া দেশের দরিদ্র 
জনসাধারণের চাহিদা মিটাইবার জন্য কেবল মোটা ও মাঝারি বসত প্রস্তুত করিতেছে। 

রেসিডে্ট বীচত্রপ্ট বল-গ্রয়োগ প্রতৃতি সর্বপ্রকার চেষ্টা করিয়াও তত্তরায়গণকে 
৷ ভাহাদের সংকর হইতে বিচ্যুত করিতে পারেন নাই। ১৭৯৪ ত্রীইান্গে হগলী জেলার 


কৃষক-তস্তযারগণের মংগ্রা ৭ 


হরিপাল কেন্দ্রের অধীন দ্বারহাট্। শাখাকেন্ত্রের তন্তবায়গণও কেন্দ্রের €রেসিডেন্টকে 
স্পষ্টভাবে জানাইয়াছিল যে, তাহীরা কোম্পানির জন্ত আর বস্ত্র তৈয়ার করিতে পারিবে 
না। “রেসিডেপ্ট” বহু চেষ্টা করিয়াও তাহাদের সেই সংকল্প ও এঁক্য ধ্বংস করিতে 
পারেন নাই। 


“উপরি উক্ত বিবরণটি সংক্ষিপ্ত হইলেও ইহা' হইতে স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা 
যায় যে, প্রয়োজন হইলে তন্তবায়গণ একাম্পানির করৃত্থ অগ্রাহথ করিতে ইতস্তত 
করিত ন|। তৎকালে শ্রম ও বিভিন্ন কর্মের প্রত্যেকটি বিভাগের কারিগরগণ 
নিজেদের সঙ্ঘ বা 'গিল্ড' গঠন করিত। “গিল্ড-এর অস্তভূক্ত তন্তবা় ও 
কারিগরগণের উপর ইহার মুখ্যব্যক্তির (নায়কের ) প্রভাব ছিল অপরিসীম । ইহা 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে,..কমাসিয়াল রেপিডে্ট'গণ তত্তবায়গণের সঙ্ চুর্ণবিচুর্ণ 
করিবার জন্য কোন উপায়ই বাদ দিতেন না।”১ 


প্রতিরোধ সংগ্রামের পরাজয় ও বল্্রণিজ্সের ধ্বংস 


বঙ্গদেশের কৃষক উন্তবায়শ্রেণী দেশব্যাপী সণস্ত্র ('সঙ্গাসী-বিজ্বোহ+) ও নিরস্ 
( এঁক্যবদ্ধ শিল্পীক্প প্রতিরোধ ) সমস্ত উপায়ে সংগ্রাম করিয়াও আত্মরক্ষা করিতে অথব৷ 
নিজস্ব এই অতুলনীয় শিল্পটি বাচাইতে সক্ষম হয় নাই। শাসন-ক্ষমতীসম্পন্ন বিদেশী 
বণিকশ্রেণীর সর্বাত্মক আক্রমণে তন্তবায়শ্রেণীর সমস্ত প্রতিরোধ পরাজিত হয় এবং 
ইংরেজ বণিকশ্রেণীর উন্মত্ত লুঠনের ফলে বাংলার বন্রশিল্পও দ্রুত নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতে 
থাকে । কৃষক তন্তব।য়গণ বস্ত্র বয়নের কর্ম ত্যাগ করিতে বাধ্য হয় এবং এইভাবে 
তন্ত-কারিগর হিসাবে আত্মবিলোপ করিয়া! জীবিকা নির্বাহের উপায় হিসাবে একমাত্র 
"কৃষির উপর নির্ভরশীল হয়। সমস্ত পৃথিবীর বিন্বয় স্বরূপ বাংলার বস্ত্রশিল্প ধরাপৃষ্ঠ 
হইতে চির বিদায় গ্রহণ করে। 

এই ধ্বংসলীলার মধ্য দিয়া ভারতবর্ষে ইংলগ্ডের পক্ষে অদূর ভবিষ্বতের জন্য এক 
অভ্ভাবনীয় বিপুব সাধিত হয়। ইংলগ্ডের একচেটিয়া ব্যবসায়ী-মূলধন বঙ্গদেশের 
অতি উন্নত বস্ত্রশিল্পের বাধা চূর্ণ করিয়া বঙ্গদেশ ও সমগ্র ভারতবর্ষে ইংলগ্ডের পরবর্তী” 
কালের শিল্পীয়-মূলধন দ্বার! পরিচালিত ল্যাঙ্কাশায়ার বস্তরশিল্পের একচেটিয়া বাজার স্ট 
করিয়া রাখে । এই ধ্বংসকার্ধের জগ্যই উনবিংশ শতাবীতে যখন বঙ্গদেশ, বিহার ও 
মাদ্রাজ হইতে লুণ্ঠিত ধনসম্পদ ও ভারতের তৃলা প্রভৃতি অফুরম্ত কাচা মাল দ্বারা 
ল্াঙ্কাশায়ারে বিশাল বস্ত্রশিল্প গড়িয়া উঠে, তাহার পূর্বেই সেই বস্ত্ের জদ্য বঙ্গদেশে 
তথা ভারতে একচেটিয়া বিশাল বাঁজারও প্রস্তুত হইয়া! থাকে | বঙ্ধদেশ ও ভারতের 
অন্থান্ত স্থানের বস্ত্রশিল্প ও অদ্ভুতকর্ম! তস্তবায়শ্রেণীকে নিশ্চিহ্ন হইতে দেখিম্বা ১৮৩৪-৩৫ 
্রষ্টাধে কোম্পানির তৎকালীন গভর্নর-জেনারেল ইংলগ্ডের “বো অফ নারি 
নিকট লিখিয়! পাঠাইয়াছিলেন : 


১। 20৫ জে উবেজও 30981) 595 0500 80986 6৮৪ ৮০ 43, 


৭৮ ভারতের কৃষক-বিস্বোহ ও গণতাগ্রিক সংগ্রাম 


“ব্যবসা-বাণিজ্যের ইতিহাসে এই প্রকার দুর্শশার কোন তুলনা নাই। 
তন্তবায়গণের অস্থিতে ভারতের মাটি সাদা হইয়া গিয়াছিল।”৯ 

এই ধ্বংসকাণ্ডের ফলে বঙ্গদেশের অর্থনীতির ক্ষেত্রেও এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন 
ঘটে। শিল্পপ্রধান বঙগদেশ ইহার প্রধান শিল্পটি হারাইয়৷ কেবলমাত্র কৃষিনির্ভর দেশে 
পরিণত হয়। ইহার অনিবার্ধ পরিণতিস্বরূপ আকম্মিকভাবে বাংলার কৃষক চিরস্থায়ী- 
রূপে একদিকে সর্বগ্রাসী জমিদারশ্রেণীর ও অপর দিকে ইংলগ্ডের শিল্পীয়-মূলধনের 
অর্থাৎ বৃটিশ পণ্যের নির্মম শোঁষণ-উৎপীড়নের অসহায় শিকারে পরিণত হয়। 

“*-*১৭৯৩ গ্রীষ্টাৰেই ভারতের তত্তবায়শ্রেণী নিজেদের ভাগ্যকে অভিসম্পাত 
করিতে আরম্ত করিলেও তাহাঁর। তখনও ভাবিতেই পারে নাই যে, তাহাদের পাইকারী 
হারে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিবার প্রক্রিয়াটি আরম্ভ হইয়া গিয়াছে । যথার্থই বলা হইয়া 
থাকে যে, তুল! ছারা ( বিদেশের তুলাজাত ত্রব্যের দ্বার) প্লাবিত হওয়াই ছিল যেন 
তুলার জন্মভূমির (ভারতের ) বিধিলিপি। মাত্র পঞ্চাশ বৎসর ন্ট্ীলের মধ্যেই দেশীয় 
শিল্প ধ্বংস করা হয়। বঙ্গদেশের তন্তবায়শ্রেণী বয়নশিল্পে ছু্ী অসাধারণ নৈপুণা 
অর্জন করিয়াছিল, সেই নৈপুণ্যের দ্বারাই তাহারা এরূপ কিস (বস্ত্র) তৈয়ার 
করিতে সক্ষম হইত, (ুম্্তার জন্য ) যাহাকে “বাতীস দ্বারা -টস্তত' বলিয়া বর্ণনা 
করা হইত। ওর্ম সাহেধের মতে, একজন ভারতীয় যে সব্ধধী যন্ত্রপাতি ব্যবহার 
করিয়া অতি ুক্ম বস্ত্র তৈয়ার করে, সেই সকল যন্ত্রপাতি ব্যন্বহার করিয়া একজন 
সুরোপীয় বাঁরিগরের অনিপুণ ও অনমনীয় অঙ্গুলি একখণ্ড অতি মোটা চটের কাপড়ও 
তৈয়ার করিতে সক্ষম হইবে না।২ বংশপরম্পরায় অঞ্জিত নৈপুণ্য বাঙালী কারিগরকে 
যে মাকড়সাতুল্য দক্ষতা! দান করিয়াছিল তাহা চিরদিনের মত অবলুপ্ত হইল । কেবল- 
মাত্র কৃষি কোন দিনই বঙ্গদেশের সমৃদ্ধির প্রধান কারণ ছিল না, হস্তশিল্পই ছিল 
বঙ্গদেশের সম্বদ্ধির সর্বপ্রধান উৎস। ইহার পর হইতে কৃষির উপর বিপুল চাপ বৃদ্ধি 
পাইল। হস্তশিল্পের ধ্বংস সাধনের পরেই হইল “চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'। এখন হইতে 
কৃষক তন্তবায়গণকে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতে হইল কেবল কৃষির টুর এবং ইহার 
ফলে জমিদারশ্রেণীর সহিত সম্পর্কের ক্ষেত্রে চাষীর অবস্থা অঙ্ক শোচনীয় 
হইয়া উঠিল।”৩ 
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ষষ্ঠ অধ্যায় 
পার্বত্য চট্টগ্রামে চাক্মা-বিভ্রোহ 


(১৭৭৩-৮৭) 


ঢা্মা জাতির ড্াবনধারা 


চট্টগ্রাম জেলার সমতলতূমির উপরিভাগে অবস্থিত পাহাড়-পর্বতময় অঞ্চলটির 
নাম পার্বত্য চট্টগ্রাম। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলটি “যাযাবর চাষীদের বাসস্থান । 
প্রক্কতির কঠোরতা এবং ততোধিক দুরধর্ধ ও বন্য প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন- 
ভাবে কঠোর সংগ্রাম করিয়া! ইহাদের জীবন ধারণ করিতে হয় ।৮১ 

ভারতবর্ষের অন্ান্ত পার্বত্য অঞ্চলের আদিম অধিবাসীদের মতই এই অঞ্চলের 
চাক্মা, কুকি প্রতৃঞ্জিপার্বত্য অধিবাসীরা প্ররুতির সহিত নিরবচ্ছিন্ভাবে কঠোর 
সংগ্রাম করিয়। জীবন ধারণ করে। সেই কঠোর সংগ্রামই তাহাদিগকে দুর্ধর্ষ করিয়া 
তুলিয়াছে। | 

চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলটি গ্রথমে ছিল কুকি জাতির বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বাসস্থান। 
পরে চাক্মাগণ কুকিদের আরও উত্তর-পূর্ব দিকে তাড়াইয়া দিয়া আরাকান অধিকার 
করে। কিন্ত ব্রহ্মযুদ্ধের সময় (১৮২৪-৫২ ) মগেরা আসিয়া চাক্মাদের বিতাড়িত 
করিয়৷ চট্টগ্রাম জেলার দক্ষিণ অংশ অধিকার করিলে চাক্মাগণ পার্বত্য চট্টগ্রামে গ্রবেশ 
করিয়৷ সেই স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে থাকে ।২ 

এই অঞ্চলের পার্বতা আদিম অধিবাসীরা এমনকি মোগল যুগেও নিজেদের 
স্বাবীনত| বজায় রাখিতে পারিয়াছিল। সেই যুগেও তাহার! তাহাদের নিজন্ব স্বাধীন 
জীবিকার ব্যবস্থা অক্ষত ও অব্যাহত রাখিতে সক্ষম হইয়াছিল। তখন তাহারা কঠোর 
কায়িক পরিঅঞ্ষেগ্রন্তরময় অনূর্বর জমিতে যে শন্ত উৎপাদন করিত তাহার সামান্য একটা 
অংশ রাজস্ব হিসাবে মোগল সম্রাটদের দিয়! তাহারা স্বাধীন ভাবেই বাস করিত। 
কিন্তু এই অঞ্চলটি ইংরেজ শাসনের অন্ততৃক্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের ব্বাধীন ভাবে 
জীবিকা নির্বাহের পুরাতন ব্যবস্থা ধ্বংস হইয়া! যায় এবং আন্যান্ত অঞ্চলের কৃষকদের 
মত এই পর্বত-অরপ্যগরী আদিম মানুষগুলিও ক্রমশ ইংরেজরাজের শোধণ-ব্যবস্থার 
নাগপাশে আবদ্ধ হইয়! পড়ে। ক্রমশ এই অঞ্চলের৩ উপরেও ইংরেজরাজের শোষণ- 
হন্ত্রগুলি একে একে চাপিয়৷ বসিতে থাকে । 
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৩। পার্ধত্য চট্টগ্রামের চাক্মা, ঝুকি প্রভৃতি আদিম অধিবামীদের খানভূমিতে কেবল সাজ 
কার্পাম বাঁ তুলা জন্মিত এবং তাহারা তুরা বার! রাজন্য দিত বলিয়! এই অঞ্লটিকে বল! হইত “ফর্সা 
মহল”। ক ই ৮ 


৮০ ভারতের কৃষক-বিজ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


১৭৬০ গ্রীষ্টা্ে এক সন্ধি দ্বার! ইংরেজদের 'ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানি' মীরকাসেমের 
হস্তে বাংলা:বিহার উড়িস্তার নধাবী দান করিয় প্রতিদান স্বরূপ বর্ধমান, উট্টগ্রাম ও 
মেদিনীপুর অঞ্চলের রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা লাভ করে। স্থৃতরাং সেই সঙ্গে এই 
্ষু্র চাকমা রাজ্যটি ও পার্শ্ববর্তী স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্য ইংরেজ বণিকদের কুক্ষিগত হয়।* 
সেই সময় হইতেই ইংরেজ শাসকগোঠী ও উহার শোষণের অচুচরগণ এই আরদিবাসী- 
দের সর্বস্ব লুঠন করিতে আরম্ভ করে। এই আদিবাসীদের জীবনধারা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ 
“আলেকজান্দার ম্যাকেঞ্জি সাহেব লিখিয়াছেন ঃ 
“চট্টগ্রাম বুটিশ অধিকারে আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই এই পার্বত্য অঞ্চলের কোন 
অংশে বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সেই সময়ে বুটিশ কর্ৃপক্ষ পার্বত্য অঞ্চলে 
দুইজন মাত্র পাহাড়িয়া দলপতির সন্ধ/ন পাইয়াছিল। তাহাদের একজন ছিল ফ্র,। 
(178) নামক আঘদিন জাতির নায়ক, অপর জন চাকৃমা জাতির নায়ক। এই 
দলপতিগণ মুসলমান শাসকদের নিকট রাঙ্জন্ব হিসাবে নির্দিষ্ট পরিমাণ কার্পাস 
পাঠাইত। তাহারা প্রথমে বৃটিশ শাসক দিগকেও কার্পাসের দ্বারা রাজস্ব দিত। কিন্তু 
রাজস্মের কার্পাসের পরিমাণ সম্ভবত এক এক বতনর এক এক রূপ হইত। এই 
জন্যই প্রতি বংসর এই “কার্পান মহল” একজন ফড়িয়ার ( )০0019608 ) নিকট 
ইজারা দেওয়া হইত। এই ইজারাদার ফড়িরা বুটিশ কতৃপক্ষের সহিত কার্পাস- 
রাজন্ব আদায়ের চুক্তি করিত এ ং এইভাবে এই অঞ্চলের সমস্ত কার্পাম একচেটিয়া 
করিয়া! ফেলিত।”২ 
ম্যাকেঞ্জি সাহেবের মতে, মোগল যুগেই “কার্পাস মহল” বা! পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে 
ফড়িয়া বা 'স্পেকুলেটর' নামক শোষকদলের শাবিভাব ঘটে। ইংরেজ শাসকগণ 
এই পার্বত্য আদিম জাতিগুলির উপর তাহাদের শোষণ-যন্ত্রের অপরিহার্য অংশ রূপে 
এই ফড়িয়াদের লেলাইয়া! দের । ফড়িয়ারা ইংরেজ শাসকদের সহিত রাজস্ব আদায়ের 
চুক্তি করিয়া নানাবিধ উৎপীড়ন দ্বারা “কার্পাস মহলের গ্রস্তরময় অনুর্বর জমিতে 
পাহাঁড়িয়াদের অমানুষিক পরিশ্রমে উৎপন্ন একমাত্র শস্তের উপর একচেটিয়া প্রতৃত 
স্থাপন করে। 
এই অঞ্চলের আদিম প্রথায় চাষবাঁস ও ভূসম্পত্তি প্রথার নিয়োক্ত বিবরণটি 
ম্যাকেঞ্জি সাহেবের গ্রন্থে পাওয়া যাঁয়ঃ 
“ষে প্রথায় সকল পাহাড়িয়৷ জাতি জমি চাষ কঠিত, তাহার নাম "ঝুম? প্রথা । 
প্রতি বৎসর এপ্রিল মাসে গ্রামের সমস্ত লৌক কোন একটা স্ববিধাজনক স্থানে যায়! 
বঈতি স্থাপন করে। তাহার পর প্রতোক পরিশারের সকল লোক জঙ্গল কাটিয়া 
চাষের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ জমি আবাদ করিয়। লয়। ফসল পাকিবার সময় বন্ত পশ্ত- 
পাঁদির হাত হইতে শন্য রক্ষা করিবার জন্য তাহার! “ঝুম” বা দল বীধিয়! সারা বানি 
+ ভুমি থাহার] দেয়। ছুই বৎসর চাষের পর জমির উর্বরা-শক্তি নিঃশেষ হইয়া যায়। 


ক$) ৪8০৯০ ৪৯৬৪৪৩৪৬৩৬০ ০৪৪৪০৬৯৪৪৪৬ রর 
৭351 ফ্তীশচন্জ হোষ £ চাক্ম! জাতি, পৃঃ ১৩। ২। 419287১06 71500090215 £ 
এনা ৩৫ ৮৪৪ ০:০৮-585 মর৩০9৩2 01 95788. 2832. 
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এইভাবে য্খন গ্রামের চারিপাশের সমন উর্বর জমি চাষ করা হইয়া! যায়, তখন সকল 
লোক এ স্থান ত্যাগ করিয়৷ অন্য স্থানে গিয়া! বসতি স্থাপন করে। সহজেই, বুঝিতে 
পারা যায় ষে, এই প্রথায় চাঘের ফলে কোন জমির উপরই 'ঝুমিয়াদের' (যাহার! ঝুম 
চাষে অংশ গ্রহণ করে ) স্থায়ী স্বত্ব জন্মিতে পারে না, এবং এই সকল জমির রাজন্ব 
নির্ধারণ করিবারও কোন উপায় থাকে না? এই জন্তাই এমনকি দলপতিরাঁও জমি ব1 
বনের উপর কোন ব্যক্তিগত অধিকার দাবি করে না ।”১ 

পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকৃম প্রভৃতি আদিবাসীরা এইভাবে অস্ুর্বর পার্বত্য জমিতে 
তুলার ফসল ফলাইয়! এবং সেই তুল! চট্টগ্রামের সমতল ভূমিতে লইয়া আসিয়া উহার 
বিনিময়ে চাউল, লবণ প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করিত। 


শোষণ-পদ্ধাতি 
ম্যাকেঞ্ডি সাহেবের বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, এই অঞ্চলের পার্বত্য 
আদিম অধিবাসীরা ছিল যাযাবর চরিত্রের মান্য । ইংরেজ শাসনের পূর্বে এবং 
অব্যবহিত পরেও ইহাদের মধ্যে জমির উপর ব্যক্তিগত ম্বত্বের উদ্ভব হয় নাই। 
ব্যক্তিগত সম্পত্তির উত্তব না হইবার ফলে ইংরেজ শাসকগণ প্রথমে এই অঞ্চলের উপর 
তাহাদের প্রত্যক্ষ শোষণের জাল বিস্তার করিতে না পারিয়া পরোক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ 
করিয়াছিল। পরোক্ষ ব্যবস্থাটি ছিল নিয্নরূপ £ 
ইংরেজ শাসকগণ বাহিরের কোন ব্যক্তির সহিত কার্পাসকর আদায়ের চুক্তি 
করিয়া! তাহাকে পাবত্য অঞ্চল ইঙ্জার দিত। ইজারাদার বিভিন্ন কৌশলে এই সরল 
প্রকৃতির পার্বত্য অধিবাসীদের নিকট হইতে রাজস্থের নির্দিষ্ট পরিমাণ তুলা হইতে 
কয়েক গুণ অধিক তুলা আদায় করিয়া আনিত এবং চুক্তি অন্ক্যায়ী নিদিষ্ট পরিমাণ তুল 
শাসকদের নিকট জম। দিয়! বাকি তুলা! আত্মসাৎ করিত। ইহার পর এ তুল! বাজারে 
বিক্রয় করিয়া! প্রচুর মুনাফা লাভ করিত। অবশ্ঠ ইজারাদার ইংরেজ গ্রতুদের সম্মতি 
লইয়াই ইহা করিত। শাদকগণ রাজন্ব হিসাবে যে তুল! পাইত তাহা বিক্রয় কিয়! 
ুদ্রায় পরিণত করিবার জন্য অন্য কোন ব্যক্তির সহিত চুক্তি করিত। এই চুক্তিতে 
মুদ্রার পরিমাণ নির্দিষ্ট করা থাকিত। এই দ্বিতীয় ব্যক্তিটি শাসকগণের হস্তে নির্দিষ্ট 
পরিমাণ অর্থ জমা দিয়! বাকি তৃল! হইতে ফটকাবাজি স্বারা ( স্পেকুলেশন) প্রচুয় 
মুনাফা লুষ্ঠন করিত ।২ 
_. এই ব্যবস্থার ফলে পার্বত্য অধিবাসীদের জীবিকা নির্বাহ অসম্ভব হইয়া উঠে। 
প্রথমত, প্রথম ইজারাদারটি তাহাদের নিকট হইতে রাজন্বের নামে প্রায় সমস্ত তূলাই 
লুটিয়া লইত। দ্বিতীয়ত, তাহার লুষ্ঠনের পর যে লামান্ত পরিমাণ তুল! বাকি থাকিত, 
তাহা চট্টগ্রামের সমতল ভূমিতে লইয়া গিয়া উহার বিনিময়ে ব1 উহার বিক্রয়লন্ধ অথে 
আদিবাসীদের পক্ষে খাস্ত গ্রভৃতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ কর] দ্বিতীয় ব্যক্ষিটির' জন 
'অসম্ভব হুইয়া উঠিত। কারণ, সেই ব্যক্তি বিদ্িন্ন উপায়ে এ অবশিষ্তুল। নামমাজ সু 


১ 80৫, 8:88 ২) ৯০৩৫ 000888০, 04054858905, (2839) ৮০58: 
১. শ্রধন খু ॥ ৬ [ও] 
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তাহার নিকট বিক্রয় করিতে আদিবাসীদের বাধ্য করিত। এই অঞ্চলের আদিবাসীরা 
সমান ওজনের দ্রব্যের বিনিময়ে মমান ওজনের জরব্য লইতে অভ্যন্ত ছিল। সুতরাং 
তুলার ব্যাপারী ছুই টাকা মূল্যের এক মণ লবণের বিনিময়ে আট টাকা মূল্যের 
এক মণ তুলা আত্মদাৎ করিত।১ এইভাবে কোন একটি বা দুইটি ব্য ক্রয় 
করিতেই আদিবাসীদের সমস্ত তুলা নিঃশেষ হইয়া যাইত। এই উভয়বিধ শোষণের 
ফলে এই অঞ্চলের আদিবাসীরা অনিবার্ধ মৃত্যুর মুখে আসিয়া দীড়াইল। অবশেষে 
রি আত্মরক্ষার শেষ উপায় হিসাবে বিদ্বোহ্র পন্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য 
ল। 


প্রথম বিদ্রোহ ( ১৭৭৬-৭৭) 


প্রথম চাক্মা-বিদ্রোহ সম্পর্কে সরকারী রেকর্ডে কেবলমাত্র একখানি পত্রের উল্লেখ 
দেখা যায়। এই পত্র দ্বারা চট্টগ্রামের তৎকালীন কালেক্টর গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন 
হেন্টিংস্কে এই বিজ্বোহের সংবাদ দিয়াছিলেন। এই পত্রে কালেক্টর সাহেব নিয়ো 
বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন £ 

প্রামু খা নামক এক পাহীড়িয়া তুলার চাষের জন্য কোম্পানিকে সামান্য রাজস্ব 
দেয়। আমার এই স্থানে আসিবার পর হইতে, ইজারাদারগণের দুর্বযবহারের জন্যই 
হউক, অথব। তাঁহার বিজ্রোহী চরিত্রের জন্যই হউক, রামু খা কয়েক মাস যাবৎ 
কোম্প।নির ইজারাদারগণের সহিত ভীষণ দাক্গাহাঙ্গাম! চালাইতেছে।.."*রামু খাকে 
বন্দী করিবার জন্ত বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে ।”২ 

“কিন্তু কালেক্টরের এই চেষ্টা সফল হয় নাই, কারণ রামু খা তাহার বামস্থান 
হইতে পলায়ন করিয়াছে।”৩ 

পরবর্তী কালে এই অঞ্চলের শাসনকর্তা রূপে আসিয়া আলেক্জান্দার ম্যাকেঞ্রি 
ক্যাপ্টেন টি. এইচ. লুইন, আর. এইচ. এস. হাচিন্সন্‌ প্রভৃতি উচ্চপদস্থ ইংরেজ 
কর্মচারিগণ চাক্ম। জাতির এই বিদ্রোহ ও অন্থান্ত বিদ্রোহ সম্পর্কে বহ তথ্য খুঁজিয়া 
বাহির করেন। ইহাদের মধ্যে ক্যাপ্টেন লুইন-এর বিবরণটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 

, ১৭৭৬ খ্রীষ্টাববের মধ্যভাগে চাক্মাগণ প্রথমবার বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই 
বিদ্রোহের নায়ক ছিলেন চাক্মা-দলপতি 'রাজা' সের দৌলত ও তীঁহার দেনাপতি 
রামু খী। ইহার উভয়ে ছিলেন পরম্পরের আত্মীয়। রামূ খী সাধারণের নিকট 
“সেনাগতি' বলিয়া! পরিচিত ছিলেন.। চাক্মাদের উপর সেনাপতি রামু খার অসাধারণ 
প্রভাব-গ্রতিপত্তি ছিল। ইংরেজ শাসকদের দ্বারা নিযুক্ত ইজারাদারগণের শোষণ- 
উৎপীড়ন সহের সীমা অতিক্রম করিলে রামু ও শের দৌলত চাক্ম! জাতির সকল 


'' * ১. বতীশচন্্র ঘোষ? চাক্ম! জাতি, পৃঃ ১০। ২। 79৮6৩৫1৫020 608 0011800: 
। 67 085/58০28 $০ 889 90592007-050678], 70969 108, £00110 2717 (98966 
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লোককে একত্র করিয়া ইজারাদারি ও ইংরেজ শাসনের মূলোচ্ছেদ করিবার জন্য প্রস্তুত 
হন। প্রথমে কার্পাস-কর দেওয়া বন্ধ হয় এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে ইজারাদারগণের 
তুলার গোলা লুন্ঠিত হয়। রামু খাঁর নেতৃত্বে চাক্মাগণ ইজারাদারদের বড় বড় খাটি 
ধ্বংস করিয়া ফেলে। রাঙ্গুনিয়া প্রভৃতি স্থানের বড় বড় গোলা লুষ্ঠন করিয়া! সমস্ত তুলা 
বিদ্রোহীরা লইয়! যাঁয়। ইঙ্জারাদার ও তাহার কর্মচারিগণ চাক্‌মা অঞ্চল হইতে 
পলায়ন করে এবং বন্থ কর্মচারী চাক্মাদের হস্তে নিহত হয়। 

ইংরেজ শাসকগণ ইজারাদারের সাহায্যে অগ্রসর হয় এবং এই অঞ্চলের সামরিক 
অফিসারের নেতৃত্বে একটি সৈন্যারল প্রেরণ করে। চাক্মাগণ তাহাদের তীর-ধস্ুক ও 
বর্শা দ্বারা আগ্নেয়ান্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর! অসম্ভব বুঝিয়! গভীর পার্বত্য অঞ্চলে সরিয়া 
পড়ে। ইংরেজ বাহিনী বিদ্রোহীদের কোন সন্ধান না পাইয়া ফিরিয়া আসে। 
চাক্মাগণ স্থযোগ বুঝিয়া আবার অগ্রসর হয় এবং চট্টগ্রামের সমতল ভূমিতে নামিয়া 
আমিয়া ইজারাদারের খাটি ও ব্যাপারীদের দোকান প্রভৃতির উপর আক্রমণ চালাইতে 
থাকে। ইংরেজ বাহিনী আবার পাহাড় অঞ্চলে গ্রবেশ করিয়া বিদ্রোহীদের পশ্চান্ধাবন 
করে। কিন্তু এবারেও বিদ্রোহীরা গভীর পার্বত্য অঞ্চলে অদৃশ্য হইয়া ষায়। 

এইভাবে বিদ্রোহী চাকমাদের দমন করা অসম্ভব বুঝিয়৷ শাসকগণ এক নৃতন 
কৌশল অবলম্বন করে। চাক্মাগণ সমতন ভূমির বিভিন্ন বাজারে আসিয়। তাহাদের 
উদ্ধত্ত তুলার বিনিময়ে বাজার হইতে খান্ক, লবণ প্রভৃতি সংগ্রহ করিত। শাসকগণ 
জানিত যে, চাক্মার! তুল! বাজারে লইয়া আমিতে না৷ গারিলে খাদ্য সংগ্রহ করিতে 
পারিবে না এবং খাগ্ভাভাবে শেষ পর্যস্ত বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইবে । স্থৃতরাং 
তাহারা সমতল ভূমির বিভিন্ন বাজারের পথে বহু সৈন্তের পাহারা বসাইয়া চাকমাদের 
বাজারে আসা বন্ধ করিবার ব্যবস্থা করে। অবশেষে তাহাদের এই কৌশল সাফল্য 
লাভ করে, চাক্মাগণ বশ্ঠুত। শ্বীকার্র করিতে বাধ্য হয়। রামু খ। ইংরেজ শাসক-. 
গণকে ৫০১ মণ তুল! বাধিক রাজস্ব সবষ্প দিতে সম্মত হইয়াছিলেন।১ 

এই প্রথম চাক্মা-বিদ্রোহ ও উহার প্রধান নায়ক রামু খার নাম এখনও চাক্‌মা 
জাতির স্থতি হইতে মুছিয়া যায় নাই, এখনও নাকি চাক্মাগণ এই বিদ্বোহ ও রামু খার 
কাহিনী গর্বের সহিত ম্মরণ করে।২ 


দ্বিতীয় বিদ্রোহ (১৭৮২) 


' প্রথম বিদ্রোহের পর হুইতে রামু খার আর কোন উল্লেখ দেখা যায় না। ১৭৮২ 
শরষটাঝে চাক্মা-দলপতি সের দৌলত খাঁর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র জানবক্স্‌ খা! 'রাজা” 
(দলপতি ) নির্বাচিত হন “জানবক্দ্‌ খ! জমিদার বলিয়া নিজের পরিচয় দিলেও 
তিনি বহুকাল প্্স্ত স্বাধীনতা! রক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন।”৩ জানবকৃস্‌ খা দলপতি 
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৮৪ ভারতের কৃষক-বিজ্রোহ ও গণন্থাস্ত্রিক সংগ্রাম 


হইয়। চাকমা অঞ্চলে ইজারাদারগণের প্রবেশ বন্ধ করিয়া দেন। ১৭৮৩ হইতে ১৭৮৫ 
টা পর্যস্ত কোন ইজারাদারই এই অঞ্চলে প্রবেশ করিতে বা রাজন্ব আদায় করিতে 
পারে নাই। সেই হেতু ইংরেজ প্রতুরা ইজারাদারগণের উপর সদয় হইয়া ১৭৮৩, 
১৭৮৪ এবং ১৭৮৫ গ্রীষ্টাব্দে তাহাদের খাজন। মকুব করিয়াছিলেন ।১ 

জানবকৃষ্‌ খার সময় ১৭৮২ খ্রীষ্টাবে চাক্মাগণ আবার বিভ্রোহী হইয়া্ছিল। এই ;" 
বিশ্রোহের কারণ স্বরূপ ক্যাপ্টেন লুইন লিখিয়াছেন £ | 

“ইজারাদারগণ এই উপজাতির উপর ভীষণ অত্যাচার করিত। তাহার ফলে বু 
চাক্ম! নিকটবর্তী আরাকান অঞ্চলেও পলায়ন করিয়াছিল। চাক্মাগণ জানবক্সএর 
নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে। কিন্তু স্থানীয় শাসকগণ পূর্বের মত অর্থনৈতিক অবরোধের 
দ্বারা আবার তাহাদের বশ্ঠত। স্বীকার করিতে বাধ্য করে।২ 

এই বিদ্রোহের সময়েও ইংরেজ বাহিনী চাক্মাদের দমন করিতে পাহাড় অঞ্চলে 
প্রবেশ করিয়াছিল। কিন্তু জানবকৃস্‌ ও সকল চাকৃমা গভীর পার্বত্য অঞ্চলে পলায়ন 
করিয়া এই অভিযান ব্যর্থ করিয়া দেয়।৩ 


তৃতীয় ও চতুর্থ বিদ্রোহ (১৭৮৪-৮৭ ) 


জানবক্স্‌ খাঁর নেতৃত্বে চাক্মাগণ আবার বিদ্রোহ করে ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্জে। এই 
বিদ্রোহ দীর্ঘকাল ধরিয়! চলিয়াছিল। জানবকৃস্‌ অবশেষে ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে বশ্যতা৷ 
স্বীকার করেন। 

হাচিন্সনের বিবরণে দেখা যায়, ১৭৮৭ গ্রীষ্টাবেই আর একজন শের দৌলত খার 
নেতৃত্বে চাকমাদের আর একটি বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল। ইহাকে হাচিম্সন ছিতীয় শের 
দৌলত খ' নামে অভিহিত করিয়াছেন। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় শের দৌলত খ বশ্তা 
্বীকার করেন।৪ 


সং - সী গা 


ইংরেজ শাসক, ইজারাদার ও স্থানীয় ভূম্যধিকারিগণের স্থষ্ট অর্থনৈতিক 
অবরোধের ফলে চাক্মাগণ কোন কোন সময় আপস করিলেও যতদিন পর্যন্ত এই 
অঞ্চলে রাজস্ব আদায়ের জন্ ইজারা-প্রথা বলবৎ ছিল, ততদিন, অর্থাৎ ১৭৭৬ হইতে 
৯৫৮৭ খ্রীষ্টাব পর্স্ত চাক্মা-বিপ্রোহ চলিয়াছিল। বিদ্রোহ-কালে চাঁকুমাগণ ষে পদ্ধতিতে 
উন্নত অস্ত্রসঙ্জিত ইংরেজ বাহিনীর সহিত যুদ্ধ পরিচালনা করিয়াছিল, তাহা! বিশেষ উদ্লেখ- 
যোগ্য। : সেই যুদ্ধ ছিল একালের গেরিশা-ুদ্ধেরই অনুপ) ইংরেজ বাহিনী চাক্মা 
ডিও করিবামাত্র তাহারা সঙ্গুখুদ্ধে বাধ! দিবার চেষ্টা না করিয়া স্তরীপুত্র ও 
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পলি লি 


পীর্ধত্য চট্টগ্রামে ঢাক্ম1-বিস্বোহ ৮৫ 


অস্থাবর সম্পত্তিসহ গভীর পার্বত্য অঞ্চলে পলায়ন করিত এবং এইভাবে ইংরেজ বাহিনীকে 
গভীর পার্বত্য অঞ্চলে টানিয়! লইয়া! যাইত” ইংরেজ সৈম্যগণ চাক্মাদের গ্রাম, বাড়ী- 
ঘর, ক্ষেতের শশ্য সমস্ত কিছ জালাইয় দিতে দিতে অগ্রদূর হইত। এইরূপে বহু দূর 
অভ্্তরে প্রবেশ করিয়াও ষখন ইংরেজ বাহিনী বিদ্রোহীদের সন্ধান পাইত না, তখন 
তাহারা ফিরিতে আরভ করিবামাত্র বিভ্রোহীদের আক্রমণ আরম্ভ হইত। চাক্মাগণ 
বড় বড় গাছ কাটিয়া পার্বত্য-পথগুলি বন্ধ করিয়া, পর্বত-গহবরের মুখে ফাদ পাতিয়া ও 
পানীয় জল নষ্ট করিয়া দিয়া ইংরেজ বাহিনীকে অবরুদ্ধ করিয়া ফেলিত। তাহার পর 
তাহারা গোপন স্থান হইতে বিষাক্ত তীর বৃষ্টি করিয়৷ দলে দলে ইংরেজ সৈন্য সহার 
করিত। ১৭৭৬ হইতে ১৭৮৪ গ্রীষ্টাব্ৰ পর্যস্ত এই চৌদ্দ বৎসরে কত ইংরেজ সৈন্য ও 
ভারতীয় সিপাহী যে বিদ্রোহী চাকৃষাদের বিষাক্ত তীরে প্রাণ দিয়াছে, কত সৈন্য ফাদ-পাতা 
পর্বত-গহুবরে পড়িয়া এবং পানীয় জলের অভাবে পিপাসায় ছটফট করিয়া মরিয়াছে 
তাহার হিসাব নাই । ইংরেজ শাঁসকগণ অস্ত্রের জোরে রিদ্রোহী চাক্মাদের পরাজিত 
করিতে সক্ষম হয় নাই, পার্বত্য অঞ্চলে খাগ্ের অভাবে এবং অর্থনৈতিক অবরোধের 
কলে, অর্থাৎ সমতল ভূমির হাট-বার্জীরে আসিয়! তুলার বদলে খাগ্ঠ সংগ্রহ করিতে না 
পারিয়াই তাহারা শেষ পর্বস্ত বশ্ঠুতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল। কিন্তু এই অঞ্চল 
হইতে ইজারাদারের মারফত রাজন্ব আদায়ের ব্যবস্থা যতদিন বর্তমান ছিল ততদিন 
স্থায়ী শাস্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় নাই। ইজারা-প্রথার অবসান করিয়াই ইংরেজগণ 
এই অঞ্চলে স্থায়ী শাস্তি গ্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইয়াছিল । 

চাকৃমাগণ বার বার বিদ্রোহ করিবার ফলে ইংরেজ শাসকদের টনক নড়িয়া উঠে। 
তাহারা বুঝিতে পারে যে, তাহাদের এবং ইজারাদারদের অবাধ শোষণ ও বর্বরস্থলভ 
উৎপীড়নই চাক্মা-বিপ্রোহের কারণ, এবং যতদিন এই ইজারা-প্রথার অবসান না হয় 
ততদিন চাক্মাগণ শাস্ত হইবে না । ১৭৮৯ গ্রীষ্টাবে বঙীয় সরকারের প্রধান বাণিজ্য- 
কর্তা হ্যারিস্‌ সাহেব সমস্ত বিষয় অনুসন্ধান করিয়া “রেভিনিউ বোর্জ-এর নিকট সুপারিশ 
করেন যে, ইজারাদারের হস্তে স্াস্ত পার্বত্য অঞ্চলের কার্পাসের একচেটিয়া বাণিজ্য- 
প্রথা রহিত করিয়া সরাসরি ঝুমিয়াদের বা চাকমা দলপতির সহিত বন্দোবস্ত 
করা উচিত। এই প্রস্তাব অনুসারে ১৭৮৯ স্রীষ্টাবের জুন মাসে ইংরেজ শাসকগণ স্থির 
করেন যে, পার্বত্য টট্টগ্রাম অঞ্চলে ইজারাপ্রথ! রহিত কর! হইবে এবং কার্পাস-কর 
তুলিয়! দিয়া ঝুমিয়াদের বা চাক্মা সর্দারগণের সহিত পরিমিত জমা (টাকা) ধার্য 
করা হইবে। ইহা ব্যতীত আশ্বাস দেওয়া হইল যে, এই কর নিয়মিতভাবে কালেক্টরের 
নিকট জমা দিলে উহা আর বৃদ্ধি করা হইবে না।৯ কিন্তু শাসকগণ এই 
গ্রতিশ্রুতি রক্ষা করে নাই । এই সময় আরও স্থির করা হইয়াছিল যে, চাকমাদের 
নিকট হইতে কর শ্বরূপ তুলা আদায় করিবার নিমিত্ত সরকারের পক্ষ হইতে একজন 
কর্মচারী নিযুক্ত করা হইবে | এই কর্মচারীই কর বাবদ দেয় সমস্ত তুলা আদা 
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করিয়া পরে তাহা নিলামে বিক্রয় করিবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা কয় হইত না, 
সমুদয় ভূলা ঢাঁকাস্থিত কোম্পানির ফ্যাক্টরিতে চালান দেওয়া]! হইত।৯ রামু 
খাঁর সময় রাজস্ব হিসাবে ৫০১ মণ তুলা ধার্ধ হইয়াছিল। রামু খাঁর মৃত্যুর পর 
৫০১ মণ তুলার পরিবর্তে ১৮১৫১ টাকা ধার্য হয়। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাবে ৫০১ মণ 
তুলার মূল্য আরও বর্ধিত করিয়া টা.২২২৪।৪ পাই নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। পরে 
আপসের শর্তান্ুসারে চাকমা সর্দারগণই এই রাজন্ব সংগ্রহ করিয়া কালেক্টরের৷ 
অফিসে জম! দিত। 


সপ্তম অধ্যায় 
নীল ও নীলচাষীর সংগ্রাম (১৭৭৮-১৮০ ) 


বঙ্গদেশে নীলের চাষ 


বিহার ও বঙ্গদেশের জমিতে এই ছুই প্রদেশের কৃষকের প্রাণাস্তকর পরিশ্রমে যুরোপীয় 
ব্যবসায়িগণ যে সকল ত্রব্য উৎপাদন করাইয়া একচেটিয়া ব্যবসা-বাণিজোর মারফত 
বিপুল মুনাফ! লুণ্ঠন করিত, তাহার মধ্যে নীল অন্যতম প্রধান ভ্রব্য। বজদেশের 
রেশম, আফিম, বস্ত্র, লবণ প্রভৃতি দ্রব্যের মতই নীলের চাষ বিহার ও বঙ্গদেশের 
কষকদের শোষণের একটি প্রধান উপায় হইয়া উঠে এবং ইহা একশত বৎসরকাল 
অব্যাহত গতিতে চলিয়া আসিয়া ১৮৫৯-৬১ গ্রীষ্টাবের 'নীল-বিদ্রোহের' প্রচণ্ড আঘাতে 
বিলুপ্ত হণ্য়া ধায়। 

লুই বন্ো নামক একজন ফরাসী ১৭৭৭ খ্রীষ্টাবে বঙ্গদেশে সর্বপ্রথম নীলের চাঁষ 
আরম্ভ করেন। পর বৎসর ক্যারেল ব্লুম নামক একজন ইংরেজ আর একটি নীলকুঠি 
স্থাপন করেন এবং বঙ্গদেশের “ইস্ট ইপ্ডিম। কোম্পানিকে অবহিত করেন যে, নীলের 
চাষ বিপুল মুনাফা লাভের একটি নৃতন উৎসরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। বুম 
১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে সপরিষদ.গভর্নর-জেনারেলের নিকট একটি “মেমোরেগ্ডামঃ দাখিল করিয়া 
কতৃপক্ষকে অবিলম্বে ব্যাপকভাবে নীলের চাষ আরম্ভ করিতে অন্থরোধ করেন ।২ 

সম্ভবত ১৭৮৮ গ্রীষটাবের পূর্বে নীলের চাষ ব্যাপকভাবে আরম্ভ হয় নাই। অষ্টাদশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ইংলগ্ডের শিক্প-বিপ্রব আরম্ভ হইবার পর ইংলগ্ডে উন্নত বন্ত- 
শিল্প গড়িয়া উঠিলে উহার জন্য ভারতের নীলের চাহিদা ক্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায় এবং 
নীলের 'চাষও ব্যাপকভাবে আরম্ত হয়। প্রধানত ব্যাপক নীলচাষের সুবিধার জন্যই 
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নীল ও নীলচাধীর সংগ্রাম ৮৭ 


তখন বঙ্জদেশ ও বিহারের বাহিরেও রাজ্য বিস্তার করা বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়া . 
ছিল। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ইংরেজগণ তখন হইতে বিনা প্ররোচনায় আগ্রা, 
অযোধ্যা গ্রভৃতি স্বাধীন রাজ্যে হস্তক্ষেপ করিয়া বঙ্গদেশ, হইতে লুষ্টিত ধনসম্পদের বলে : 
উক্ত রাজ্যগুলি গ্রাস করিয়া! ফেলে এবং স্বাধীন শিখরাজ্য পার্জাবের দিকেও লুবাদৃ্ট 
নিক্ষেপ করিতে থাকে । শ্রীগ্রমোদ সেনগুপ্ের কথায় £ 

“উত্তর-ভারত জয় করিতে নীল-ব্যবস। ইংরেজদের অনেক সাহাধ্য করেছিল এবং 
অযোধ্যার নীলের লভ্যাংশের টাকায় ইংরেজগণ এমন দুর্ধর্ষ বাহিনী গড়ে তুলেছিল ঘ! 
কালক্রমে পাগ্জাব-বাহিনীকে পরাস্ত করতে সক্ষম হয়।”৯ 


বঙ্গদেশে নীলকর-দস্যর আবির্ভাব 


নীলের ব্যবনায়ে বিপুল মুনাফা লুষ্ঠনের স্থযোগ দেখিয়া কোম্পানি এদেশের 
ব্যবসায়ে লব্ধ মুনাফা হইতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ও অন্থান্ত সাহাষ্য দিয়া নীলকর নামক 
একদল দানবতুল্য শোষক স্ষ্টি করে। তাহাদের এই সাহায্যে বিহার ও বঙ্গদেশের 
বিভিন্নস্থানে কষুত্র-বৃহৎ অসংখ্য নীলকুঠি স্থাপিত হয়। “১৮০৩ সাল পরযস্ত নীলচাষের 
জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হত, তা প্রায় সবই কোম্পানি অল্প স্থদে নীলকরদের আগাম 
দিত।২ যে নীল প্রস্তুত হস্ত, তার প্রায় সবটাই কোম্পানি কিনে নিত ও ইংলগ্ডে 
চালান দিত। এইভাবে লবণ, আফিম ইত্যাদি অন্ঠান্ত ব্যবসার মত নীল-ব্যবসাও 
কোম্পানির একচেটিয়া ব্যবসাতে গড়িয়ে গেল ।/5 

কোম্পানি বঙ্গদেশ হইতে নীল ক্রয় করিত প্রতি পাউওড এক টাক৷ চারি আনা 
দরে, আর উহাই ইংলগ্ডে লইয়া গিয়। বিক্রয় করিত পাঁচ টাকা! হইতে সাত টাকা 
দরে। ইহার ফলে নীলের চাষ এত ব্যাপক হইয়া উঠিয়াছিল যে, “১৮১৫-১৬ শ্রীষ্টাবে 
বজদেশে ১২৮০০* ম্ণ নীল তৈরী হইয়াছিল এবং সেই সময় হইতে একমাত্র বঙ্গ- 
দেশই সমস্ত পৃথিবীর নীলের চাহিদা! মিটাইয়৷ আসিয়াছে ।”5 বদেশে নীলের চাষ 
এরূপ লাভজনক হইয়৷ উঠিয়াছিঙ্গ যে, কোম্পানির উচ্চপস্থ কর্মচারিগণও চাকরি ত্যাগ , 
করিয়া নীলকুঠি খুলিয়া বসিতে থাকে । অন্যদিকে ইংরেজ নীলকরগণকে অপরিষিত 
মুনাফা লুণ্ঠন করিতে দেখিয়া এদেশীয় জমিদারগণও নীলকুঠি প্রতিষ্ঠা করিতে অগ্রসর 
হয়। কিন্তু বলা বাহুল্য যে, তাহার! ইংরেজ শাসকগণের নিকট হইতে কোন 
অর্থসাহায্য এবং অন্তান্ত সুবিধা-সথযৌগ লাভ করে নাই । 

ইংরেজ শাসকগণের রক্ষণাবেক্ষণ ও মর্ধপ্রকারের সাহায্যপুষ্ট ইংরেজ-শীলকরদের 
দ্বার উৎপন্ন “বাংলার নীল সমস্ত প্রতিঘন্দীদের হটিয়ে দিয়ে মাত্র ২০ বছরের মধ্যে-- 
আঠার শতকের শেষ ভাগ হইতে উনিশ শতকের প্রথম ভাগে-_বাংলাদেশে তো 


(১) গ্রযোদ সেনগণ $ নীলবি্রোহ,। পৃঃ ৭1: ২। ১৭৮৬ হইতে ১৮৩ হীটাব পর্যন্ত অময্বে ৷ 
কোম্পানি এককোটি টাকা! নামমাত্র জুনে খণ দিপাছিল। (৩) গ্রোমৌধ সেন £. 
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, প্রাতিষ্ঠা লাভ করলই, তার উপরে বিশ্বের বাজারেও একচেটিয়া অধিকার কায়েম 
করঙ্গ। এই প্রতিষ্ঠ। সে ভোগ করল প্রায় একশো বছর ধরে ।”১ 


নালকরের শোষণ ও উৎপাঁড়ন 


নীলের চাষে নীলকরের বিশেষ দায়িত্ব ছিল না। তাহারা চাষীকে সাধান্'কিছু 
টাকা! দাদন দিয়া সমস্ত দায়িত্ব চাষীর উপর অর্পণ করিত। চাষীদিগকে তাহীদের 
নিজেদের জমিতে নিজেদের দায়িত্বে নীলের চাষ করিতে হইত। দাদন গ্রহণ করিধার 
সময় চাষীদিগকে যে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দিতে হইত তাহাতে তাহাদিগকে কি পরিমাণ 
জমিতে নীল বপন করিতে হইবে এবং চাষী কি মূল্যে সেই নীল গাছ নীলকরের নিকট 
বিক্রয় করিবে তাহ! লিখিত থাকিত। নীলকর এই চুক্তি অনুযায়ী সমস্ত কিছু কড়ায় 
গপ্ায় বুঝিয়া লইত। চাষী কোন কারণে চুক্তির শর্ত পূর্ণ করিতে অপারগ হইলে 
তাহার আর অব্যাহতি মিলিত না। একবার কোন চাষী নীলকরের চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর 
করিলে তাহাকে আমৃত্যু নীল বপন করিতে হইত। নীল বপন করিতে অন্বীকার 
করিলে চাষীর উপর চলিত অবর্ণনীয় উৎপীড়ন। নীল বপনে স্বীকৃত না হওয়া পর্যন্ত 
ভাহীকে নীলকরের কারাগারে আবদ্ধ'হইয়া অশেষ শারীরিক যন্ত্রণা সহ করিতে হইত, 
তাহার গৃহ ভম্মীভূত হইত, তাার স্ত্রীপুত্র পথের ভিথারী হইত। নীল-চাষ আরস্তের 
সময় হইতে কত নীলচাষী যে নীলকরের উৎপীড়নে প্রাণ হারাইয়াছিল তাহীর সংখ্যা 
নাই। নরীলকরের চুক্তিপজ্ঞ ছিল চিরজীবনের দাসত স্বরূপ। বাংলার চাষীর জীবন- 
:স্বতার একমাত্র নিয়ন্তা ছিন্ন নীলকর-দন্থ্রা, আর ইংরেজ সরকারের পুলিস ও 
মিলিটারী ছিল তাহাদের আজ্ঞাবহ মাত্র । 
হারাণচন্দ্র চাকলাদার মহাশয় লিখিয়াছেন £ 
“.. "আঠারো শতকের শেষ ভাগে ভারতে নীল-চাষ বিস্তারের সময় ফুরোপীয়রা এদেশে 
আিয়াছিল দাস-মীলিকদের মনোবৃত্তি লইয়!। নিরঙ্কুশ শ্বৈরতন্ত্রের প্রচণ্ড লোভের সঙ্গে 
উদ্ভাবনী কল্পনাশকি মিলিত হইয়া ষত প্রকার উপায় আবিষ্কার করিতে মক্ষম হইয়াছিল, 
তাহার প্রত্যেকটিকেই নীলকর সাহেবগণ এদেশে প্রয়োগ করিয়াছিল। বাংলাদেশের 
আদালতের সমঘাময়িক নধিপত্রই অকাট্য প্রমাণ যে, নীল-চাষ প্রবর্তনের 
দিনটি হইতে আরম্ভ করিয়া তাহা একেবারে না উঠিয়া যাওয়া পর্যন্ত' যে সমস্ত' গ্থায় 
রায়তদের নীল-চাষে বাধ্য করা হইত তাহার মধ্যে ছিল হত্যাকাণ্ড বিচ্ছিন্নভাবে খুন, 
ব্যাপকভাবে খুন, আর দাঙ্গা, লুঠতরাজ, গৃহদাহ, লোক-অপহরখ ।”২ 
কোন একজন ইংবেজ লেখক নীলকরগণের অবর্ণনীয় উৎপীড়ন স্বচক্ষে দর্শন করিয়া 
4 মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, বাংলার নীল বঙ্দেশের রুষকের ঘনীভূত রক ব্যতীত অন্ত 


: 45) ট্রদোদ সেনগুপ্ত £ নীলবিজ্রোহ প্রঃ ১.1 ২। লুঙাজাও 0৮, 08৪৩7 ঘা 
| সু ০: 2709 ০৪৪ 01 ৪. 0185৪ ০1 1938789) ₹258550৮0 ০০  (90701795 
ভি 29৬ (105 দা 1585059 ), 0055 190. 
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কিছু নহে। নীল-চাষ আরম্তের সময় হইতে নীলকরগণের উৎপীড়নে বাংলার কৃষকের" 
রক্তে বাংলার মাটি রঞ্জিত হইয়াছিল, বাংলার কষকের হাহাঁকারে বাংলা তথা ভারতের 

আকাশ-বাতাস পরিপূর্ণ হইয়াছিল। নীলকরগণের উৎপীড়ন ও তাহার বিরুদ্ধে কৃষকের 

ক্রমবর্ধিত সংগ্রামের ফলে, এমন কি তৎকালের ইংরেজ শাসকগণও শঙ্কিত হইয়া 

উঠিয়াছিলেন এবং কোন কোন সময় এই নীলকর-দস্থ্যদের সংযত করিবার 

প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদের সেই প্রয়াস ফলগ্রন্থ হয় নাই। তখন শাসক- 

গণের নিজেদের হ্থষ্ট এই নীলকর দস্থ্যগণ অর্থ-লোভে এতই উন্মত্ত যে, তাহারা তাহাদের 
প্রভূগণের নির্দেশ অমান্য করিতেও ইতস্তত করিত না । এক প্রচণ্ড কৃষক-বিদ্রোহের - 
ভয়ে ভীত হইয়া শাসকগণ অবশেষে ১৮১০ গ্রীষ্টাব্ধে, চারিজন নীলকরের বঙ্গদেশে 
বসবাসের অনুমতি নাকচ করিয়া দেন। কৃষকদের উপর এই চারিজন নীলকরের ভয়ঙ্কর 
উৎগীড়ন নাকি প্রমাণিত হইয়াছিল।১ সাধারণভাবে নীলকর-দস্থ্যগণের উৎপীড়ন 
এরপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, এঁ বৎসরের ১৩ই জুলাই সপরিষদ গভর্নর-জেনারেল নিয়োক্ত 
নির্দেশ জারি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন ঃ ৬/ 

“দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত নীলকর নামক মুরোগীয়গণের দ্বারা অনুষ্ঠিত 
অত্যাচার-অনাচারের প্রতি সরকারের দৃষ্টি সম্প্রতি বিশেষভাবে আকুষ্ট হইয়াছে । এই 
সকল অত্যাচার-অনাচারের সংখ্যা সম্প্রতি বিশেষ বৃদ্ধি পাইলেও সপরিষদ গভর্নর- 
জেনারেল এখনও এই আশা! পোষণ করেন যে, সাধারণভাবে নীলকরশ্রেণীর সকলের 
চরিত্র এই কলঙ্কে কলঙ্কিত নহে। কিন্তু এই শ্রেণীর কতিপয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে 
ম্যাজিস্ট্রেটগণের আদালতে ও স্থগ্রীম কোর্টে যে সকল অপরাধ প্রমাণিত হইয়াছে 
সেইগুলি এত গুরুতর যে, সপরিষদ গভর্নর-জেনারেলের মতে, সেই সকল অপরাধ 
সমানভাবেই ইংরেজ-চরিত্র কলঙ্কিত করে এবং দেশীয় ্রজাবৃন্দের সুখশাছি 
বিদ্বিত করে ।”২ 

বাকল্যাণ্ড সাহেব তাহার গ্রন্থে নীলকরগণের” উক্ত অপরাধসমূহকে নিয্বোক্ত 
কয়েকটি ভাগে ভাগ করিয়াছেন £ 

১। --“আক্রমণাত্মক অপরাধ, যেগুলিকে আইনগত অর্থে নরহত্যা না বল! 
গেলেও যাহার ফলে দেশীয়গণের মৃত্যু ঘটিয়াছে।” 

২। -_“প্রাপ্য বলিয়া কথিত অর্থ আদায় অথবা অন্থান্ত কারণে ছে্রগণকে 
বিশেষত গুদামে অবৈধভাবে আটক রাখ! ।৮ 

৩। --“অপর নীলকরগণের সহিত দাক্গা-হাঙ্গামা করিবার উদ্গেস্টে ফাদার 
৭ অথবা! ভাড়াটিয়। গুগ্ডাদের একত্র করা” 

--“চাষী ও অন্তান্ত দেশীয়গণকে অবৈধভাবে বেত্া্থাত ও অন্তান্ত শা 


খনি ক৪656র7586553585655%গগিত585%86৬ 
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৯ ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


নীল-চাধীদের আটক করিয়া দৈহিক পীড়নের কেন্দ্র শ্বরূপ নীলকরগণের গুদামগুলি' 
ধ্বংস করিরা ফেলিবার নির্দেশও ম্যাজিস্ট্রেটগণকে দেওয়া হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত 
নীলকরগণের উপর আরও নানাপ্রকারের বিধিনিষেধ আরোপ করিয়া যাহাতে নীল- 
চাধিগণকে নীলের চাষ করিতে বলপুবক বাধ্য করা না হয় এবং তাহাদের নির্যাতন 
করা না হয় তাহারও চেষ্টা হইয়াছিল। এমন কি কতিপয় নীলকরের 'লাইনেন্স' কাড়িয়া 
লওয়াঁও হইয়াছিল । কিন্তু ইংরেজ শাসকগণের এই সকল ব্যবস্থা ছিল “লোক-দেখানো; 
ছলমাত্র, বাংলার কৃষকের ক্রমবর্ধমান ক্রোধ প্রশমিত করিবার জন্য শয়তানী কৌশল 
মাত্র। পরবর্তী কালের ঘটনাই তাহা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত করিয়াছিল ।১ সুতরাং সকল 
দরকারী ব্যবস্থা ও নির্দেশ অগ্রাহ্থ করিয়া চাষীর উপর নীলকর-দ দ্্যগণের অমান্সষিক 
উৎপীড়ন ও শোষণ অবাধে চলিতে থাকে ।২ 


নাল-ঢাষার সংগ্রাম 


ভারতের, বিশেষত বাংলার কৃষক কোন দিনই বিদেশী ইংরেজদের শোষণ নীরবে 
সহ করে নাই। বঙ্গদেশে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার পর হইতেই এই শাসনে সর্বাপেক্ষা 
ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া সংগ্রাম করিয়া আসিয়াছে । কারণ হহা 
তাহাদের জীবন-মৃত্যুর সংগ্রাম। এই নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামে কোথাও বা তাহাদের জয়, 
কোথাও বা পরাজয় ঘটিয়াছিল। যে সকল ক্ষেত্রে তাহাদের পরাজয় ঘটিত, সে 
গকল ক্ষেত্রে তাহারা সামরিকভাবে ক্রীতদাসের অবস্থায় থাকিয়। এবং অসহ নির্যাতন, 
ছুঃখ-কষ্ট ও ক্ষতি সহ্‌ করিয়া আবার বৃহত্তর সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইত । বঙ্গদেশের 
নীল-ছাষীর ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। প্রথমে বাংলার বুকে নীলকর নামক 
নহ্যগণের আবির্ভাবে ও উৎপীড়নে কৃষকগণ স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্ত অল্প 
সময়ের মধ্যেই তাহারা এই নৃতন দস্থ্যদলের বিরুদ্ধে গঞ্জিয়া উঠে। বঙ্গদেশের পল্ী- 
প্রান্তরে অগণিত খণগডযুদ্ধে নীলকর ও তাহাদের গুগাদল কৃষকের লাঠি, তীরধন্থু ও 
বল্পমের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া গ্রাণের ভয়ে পলায়ন করিত। ১৮৪৮ গ্রীষ্টা্বের 
'ক্যালকাটা রিভিউ” নামক মাসিক পত্রিকায় একজন ইংরেজ লেখক “ত্রিশ বৎসর পূর্বের 
নীলকর' শীর্ষক প্রবন্ধে এই সংঘর্ষের বর্ণন| দিয়! লিখিয়াছেন ঃ 
“অসংখ্য ভয়াবহ দাঙগা-হাক্কামার কথা৷ আমরা জানি। মাত্র দু-একটি নয় এমন শত 
শত মুখোমুখী সংঘর্ষের উদাহরণ আমরা! দিতে পারি যে, যেখানে দুইজন, তিনজন এমন 
কি ছয়জনও নিহত হইয়াছে এবং সেই অনুপাতে আরও অনেকে আহত হইয়াছে ; 


১।' পূর্বে জমির উপর নীলকরগণের কোন অর্ধকাঁর ছিল না। ইংরেজ সরকার ১৮২৩ ব্রীষ্টাবের 
খিঠ আইনের? দ্বারা জমির উপর নীলকরগণের স্বত্বাধিকার হ্বীকার করে এবং ১৮৩, ব্ীষ্টাবের 'পঞ্চম 
ভাইনের' ঘার! কৃষকের পক্ষে দাদন গ্রহণ করিয়া! লীল-চাষ না কর! গুরুতর অপরাধ বলিয়া ঘোষণ। 
করে।, এইভাঁরে তাহার! নীলকরের উৎপীড়ন বৃদ্ধির গথ প্রশস্ত করিয়া দেয়। 

' ই 2. উিট00 : 2005, 242, 
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অসংখ্য খগ্ুযুদ্ধে পশ্চিমা 'ব্রজ' ভাষাভাষী ভাড়াটে সৈন্যরা এমন দৃঢ়তার সঙ্গে যুদ্ধ 
করিয়াছে যে, তাহা যে-কোন যুদ্ধে কোম্পানির সৈন্যদের পক্ষে গৌরবজনক হইত ; বন্থ 
ক্ষেত্রে নীলকর সাহেব কৃষক লাঠিয়ালদের হ্বারা আক্রান্ত হইয়! তাহার তেজস্বী ঘোড়ার 
পিঠে চাপিয়! অতি দক্ষতার সঙ্গে পলায়ন করিয়া, প্রাণ বীচাইয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে 
কষকেরা সশস্ত্র আক্রমণের দ্বারা" নীলকুঠিগুলিকে ধূলিসাৎ করিয়া দিয়াছে; অনেক 
স্থানে এক পক্ষ বাজার লুট করিয়াছে, তাহার পরক্ষণেই অপর পক্ষ আিয়৷ তাহার 
প্রতিশোধ লইয়াছে।”১ 

ক্যালকাটা রিভিউ'-এর উক্ত লেখক আরও লিখিয়াছেন যে, বাংলার কৃষকেরা 
তাহাদের অধিকার বিনা সংগ্রামে ছাড়িয়া! দেয় নাই; তাহাদের পরাভূত করিবার জন্ত 
ক্ষমতাশালী নীলকরদের অনেক দিন ধরিয়া লড়িতে হইয়াছিল এবং কৃষকদের এই 
সংগ্রামকে তিনি (উক্ত ইংরেজ লেখক ) ইংরেজের ভারতবর্ষ জয় করার অভিযানের সঙ্গে 
তুলনা করিয়! বলিয়াছেন যে, বহু ধুদ্ধের পর ইংরেজ যেভাবে তাহার সাত্রাজ্য স্থাপন 
করিতে সক্ষম হইয়াছিল, ঠিক সেইভাবেই শক্তিশালী নীলকরেরাও তাহাদের 
একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল ।২ 


অষ্টম অধ্যায় 


লব্ণশিল্প ও মালঙীদের সংগ্রাম ( ১৭৮*- ১৮০৪ )১ 
মোগলযুগে ঘাংলার লবণ 


ন্ট ইত্ডিয়। কোম্পানি” কতৃক বঙ্গদেশ বিজিত হইবার পর অষ্টাদশ শতাব্দীর 
শেষভাগে বঙ্গদেশের যে সকল শিল্প ইংরেজ বণিকগণের মুনাফার শিকারে পরিণত 
হইয়াছিল, তাহীর মধ্যে লবণশিল্প অন্ততম। তৎকালের বন্ত্র, রেশম প্রতৃতির মত 
লবণশিল্পও ছিল কৃষকদের শিল্প। কৃষকগণই অবসর সময়ে লবণ প্রস্তত করিত বলিয়া 
এই শিল্প কির সহিত ঘনিষ্ভাবে সম্পর্কযুক্ত ছিল। কৃষকগণই অতি প্রাচীনকাল 
হইতে সমুদ্রের লবণাক্ত জল রৌদ্ডে শুফ করিয়া লবণ প্রস্তুত করিত। যোগলযুগে 
শাসকগণ লবণকেও রাজন্বের একটি বিশেষ উৎসরূপে গণ্য করিয়া ইজারাদারগণের 
মারফত ব্যাপকভাবে লবণ প্রস্তত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল। সেই সময় হইতে 
সমুদ্রের জল অগ্নিযোগে শু করিয়া লব্ণ তৈয়ারীর পদ্ধতি প্রচলিত হয়। বহগদেশে 
লবণ তৈয়ারীর সর্বপ্রধান কেন্দ্র ছিল মেদিনীপুর, তৎপরে খুলনা, বাখরগঞ্জ, টিসি 
ও চট্টগ্রাম জেলার সমুদ্র-তীরবর্তী অঞ্চলসমূহ। 
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নথ ভারতের কৃষক-বিভ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


যোগলযুগে শাসকদের প্রিয়পাত্রগণ বিশেষ অনুগ্রহ হিসাবে লবণের ইজারা লাভ 
করিয়া লবণের ব্যবসায়ে একচেটিয়া অধিকার ভোগ করিলেও তাহারা কখনই তাহাদের 
একচেটিয়া অধিকারকে উতপাদকগণের ও জনসাধারণের উপর উৎগীড়ন করিবার যন্ত্র 
হিসাবে ব্যবহার করে নাই । তৎকালে লবণের উৎপাদক কৃষক ও ব্যবসায়িগণকে 
ষথেষ্ট স্থবিধা-স্থযোগ দেওয়া হইত।৯ 


ইংরেজের গ্রাসে বাংলার লবণ 


ইংরেজগণ বঙ্গদেশের শাসন-ক্ষমতা হস্তগত করিয়া অন্যান্য শিল্পের ন্যায় লবণের 
ক্ষেত্রেও উন্মত্ত লুগন আরম্ভ করে। তাহারা চাষী ও ব্যবসায়িগণকে সমস্ত স্থৃবিধা- 
স্থযোগ হইতে বঞ্চিত করে এবং তাহার ফলে অন্যান্য ক্ষেত্রের মত লবণের উৎপাদন 
এবং ব্যবসার ক্ষেত্রেও এক ভয়ঙ্কর অরাজক অবস্থ! দেখা দেয়। 

ইংলগ্ডে কোম্পানির কর্মচারী সংগ্রহের জন্য এই বলিয়া প্রলোভন দেখান হইত যে, 
তাহাদিগকে বঙ্গদেশে অবাধে ও বিনাশ্ুক্কে ব্যবসা করিতে দেওয়া হইবে ।২ সুতরাং 
কোম্পানির কর্মচারিগণ বঙ্গদেশে উপস্থিত হইয়াই গ্রামাঞ্চলে ব্যবসা আরস্ত করিত। 
ইংরেজ কর্মচারিগণ গ্রামাঞ্চলে অন্তান্ত পণোর বাবসায়ের মত বিনাশ্তন্কে ও অবাধে 
লবণের ব্যবসায়ের অধিকারও আর্দীয় করিয়া লয়। নবাব মিরকাশেমের সহিত 
ইংরেজগণের যে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহার মূলে ছিল কোম্পানির কর্মচারিগণের অবাধে ও 
'বিনাস্তুক্কে ব্যবদায়ের অধিকার দাঁবি। এই ব্যবসায়ের মধ্যে লবণের ব্যবসাই ছিল 
মিরকাশেমের সহিত কোম্পানির বিবাদের সর্বপ্রধান কারণ ।৩ নবাব মিরকাশেম 
ইংরেজ বণিকগণের এই অন্যায় দাবি মানিয়া লওয়া অপেক্ষা যুদ্ধ করাই শ্রেয় মনে 
করিয়াছিলেন । 

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তৎকালের গভর্নর লর্ড ক্লাইভ কোম্পানির প্রবীণ কর্মচারীদের 
লইয়! “ব্যবসায়ী সঙ্ঘ' নামে একটি বিশেষ সুবিধাভোগী সঙ্ঘ গঠন করেন এবং ইহার 
হস্তে সমগ্র বঙ্গদেশের লবণ, স্থপারি ও তামাকের ব্যবসায়ের অধিকার ন্যস্ত করেন। 
এই মঙ্ঘ ব্যবসায়ের অধিকার লাভ করিয়াই দেশীয় ব্যবসায়ীদের সমস্ত অধিকার হরণ 
করে এবং এমনকি ইহার! এই সকল.পণ্যের উৎপাদন-ব্যবস্থাও সম্পূর্ণ কুক্ষিগত করিয়া 
লয়।৪ পূর্বে দেশীয় ব্যবসায়িগণই লবণ-উৎপাদনকারী মালঙ্গীদিগকে টাকা দাদন 
'দিয়া, এবং তাহাদের সহিত নির্দিষ্ট .সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ লবণ সরবরাহ করিবার চুক্তি 
করিয়া সমগ্র দেশে লবণ সরবরাহ করিত। কিন্তু এই সুবিধাভোগী 'ব্যবসারী-সঙ্ঘের' 
'বিশেষ নির্দেশে মালঙ্গীদের সহিত দেশীয় বাবসায়িগণের সর্বপ্রকারের যোগাযোগ নিষিদ্ধ 
হয়। ইহার পরিণতি স্বরূপ দেশীয় ব্যবসায়িগণ ব্যবসায়ের ক্ষেত্র হইতে বহিষ্কৃত হয় 
এবং মালন্সীর] ইংরেজ বণিকের একচেটিয়া শোষণের শিকারে পরিণত হয়। 
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জাবগশিল্প ও মালঙগীদের সংগ্রাম ৯৬ 
ও 


কিন্তু এই 'ব্যবসায়ী-সঙ্ঘের' একচেটিয়৷ কর্তৃত্ব অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। 
কোম্পানির নবীন ইংরেজ কর্মচারিগণের প্রবল বিরোধিতার ফলে ১৭৬৮ গ্রীষ্টাবে 
সজ্ঘের একচেটিয়৷ কর্তৃত্বের অবসান ঘটে। ১৭৬৮ গ্রীষ্টাবের নৃতন ব্যবস্থান্ছসারে 
সঙ্ঘ ব্যতীত ব্যক্তিগত ব্যবসায়িগণকেও লবণের ব্যবসায়ের অধিকার দেওয়। হয়। 
কিন্তু দেশীয় ব্যবসায়িগণ এই ব্যবস্থার কোন সুযোগই গ্রহণ করিতে পারে নাই। 
কারণ, তকালের গভর্নর-জেনারেল ভেরেলস্ট-এর কথায় ঃ 

"কোম্পানির ইংরেজ কর্মচারিগণই ব্যক্তিগত ব্যবসায়ী সাজিয়া বসে এবং কৃষ্ককায় 
দেশীয় গোমস্তাগণের মারফত লবণের ব্যবসা চালাইতে থাকে ।”১ 

কোম্পানি এই স্থযোগে লবণের ব্যবসায়ের উপর শতকরা ৩০২ টাকা হারে কর 
ধার্ধ করে। কিন্তু ইংরেজ ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে কর আদায় করা সম্ভব ন* 
হওয়ায় ১৭৭২ গ্রীষ্টাবে নৃতন গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হোট্টিংদ্‌ এই তথাকথিত 
“অবাধ” ব্যবসায়ের অবসান করিয়া লবণের ব্যবসাটিকে পূর্ণ সরকারী পরিচালনাধীনে 
আনয়ন করেন। “এই সময়ে যে জটিল ব্যবস্থা প্রবতিত হয় তাহাতেও কোন 
স্থল ফলে নাই। লবণের ব্যবসায়ে পূর্বের মতই ছুর্নীতি চলিতে থাকে । তৎকালে 
স্থানীয় ইংরেজ কর্মচারীদের মধ্যে দুর্নীতি চরম আকার ধারণ করিয়াছিল। তাহার৷ 
লবণের ইজারাগুলি ( বেনামীতে ) নিজেরাই হস্তগত করিত। “ডাইরেক্টর-বোর্ডের, 
নির্দেশ অনুসারে ইংরেজদের পক্ষে স্বনামে ও বেনামীতে লবণের ইজার৷ লওয়া অথব। 
উহার কারখানা স্থাপন কর! নিষিদ্ধ ছিল। কিন্ত অদম্য ব্যক্তিগত লোভের জন্য 
বেনামী লেনদেন অহ্রহই চলিত ।৮”২ 

১৭৮* শ্রীষ্টান্বে আর একটি নৃতন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। এই ব্যবস্থান্থুসারে 
একজন উচ্চপদস্থ হিসাবরক্ষকের তত্বাবধানে বঙ্গদেশের লবণ-অঞ্চলগুলিকে স্থাপন, 
করিয়া প্রত্যেকটি অঞ্চলের জন্য একজন করিয়! “এজেণ্ট' নিযুক্ত করা হয়। মালঙ্গীরা 
এই “এজেন্টদের নিকট হইতে দাদন লইয়! তাহাদের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইত। “এজেন্ট 
ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট লবণ বিক্রয় কর] ভাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। “এজেন্ট 
গণই” ব্যবসায়ীদের লবণ সরবরাহ করিত। এইভাবে কোম্পানি লবণের উৎপাদন ও 
বিক্রয়ের উপর কঠোর একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করিয়া ফেলে ।৩ 

বঙ্গদেশের লবণ ইংরেজ বণিকের গ্রাসে পতিত হইবামাত্র ইহার মূল্য বৃদ্ধি পাইতে 
আরম্ভ করে এবং মূল্য ক্রমশ বৃদ্ধি পাইয়৷ জনসাধারণের ক্রয়-গ্ষমতার বাহিরে চলিয়! 
যায়। উইলিয়াম বোণ্টস্-এর মতে, নবাব আলিবর্দি খার শাসনকালে প্রতি শতমণ 
লবণের মূল্য ছিল ৪৯১ টাকা হইতে ৬০. টাকার মধ্যে ।৪' কিন্তু এই পণ্যটি বণিক- 
গোষঠীর মুনাফার শিকারে পরিণত হইবার পর প্রতি শতমণ লবণের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়া 


১। 59:51): & 8::95155 0: 0005 হু:81085081009 20 3508৯, ৩৮০, 2১ 28, 
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৯৪ ভারতের কৃষক-বিপ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রা্ 


হইয়াছিল ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ১৭*২, ১৭৭৮ খ্রীষ্টাবধে ৩১২২ ( ঢাকা শহরে ), ১৭৯০ খ্রীষ্টান 
৩১৪২১ ১৭৯৬ ও ১৭৯৭ গ্রীষ্টান্বে ৩০৮২১ ১৭৯৮ খ্রীষ্টাবকে ৩৮*২ এবং ১৮০৩ গ্রীষ্টাব্ে 
৩৪২২ টাকা ।১ 

লবণের উৎপাদন ও ব্যবসায়ের উপর একচেটিয়! সরকারী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে 
ওয়ারেন হেপ্টিংসের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল রাজন্ব বৃদ্ধি। ১৭৮০ খ্রীষ্টাবের নৃতন ব্যবস্থার 
ফলে রাজস্বের পরিমাণ ২২৯,১৯২ পাউও্ড হইতে বুদ্ধি পাইয়া! ৬৫৫,৬৪৬ পাউগ্ডে 
পরিণত হয়। রাজন্বের বৃদ্ধিই লবণের মূল্যবৃদ্ধির প্রধান কারণ। ইহার ফলে 
কৃষক সাধারণ, এমনকি তাহাদের গোক প্রভৃতি পশুগুলিরও লবণকষ্টরের আর সীম৷ 
রহিল না। সরকারী পত্রেও ইহা শ্বীকার করিয়া বল! হইয়াছে ঃ 

“ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, এই বিপুল পরিমাণ রাজস্বৃদ্ধি জনসাধারণের 
'অশেষ কষ্টের কারণ হইয়াছিল। ইহার ফলে পণুগুলিকে লবণ খাওয়ান অসম্ভব হইয়া 
উঠে। চাউলের মূল্য অপেক্ষা লবণের মূল্য অন্তত বারোগুণ বৃদ্ধি পায়। লবণ-করের 
বৃদ্ধিই লবণের এই মূল্যবৃদ্ধির একমাত্র কারণ ।৮২ 


লবণ-কালিগরদের দুর্দশা 


(ক) ইংরেজ বণিকগোর্ঠীর অবাধ লুণ্ঠন ও শোষণের যুগে বঙগদেশের অন্যান্য 
শিল্পের কারিগরদের মতই লবণশিল্লের কারিগরদের ( মাঁলঙ্গীদের ) অবস্থাও অতিশয় 
শোচনীয় ছিল। প্রথমে যখন ইজারা-প্রথ! প্রবর্তিত হয়, তখন যে-কোন সময় ইজারা 
হারাইতে পারে এই আশঙ্কায় ইজারাদারগণ মালজীদের ছুঃখ-ছুর্দশার প্রতি জক্ষেপ না 
করিয়া ছুই হাতে অর্থ লুটিয়া লইত। মালঙ্গীরা একবার দাদন লইয়া চিরজীবনের 
জন্য ক্রীতদাস হিসাবে ইজারাদার ও কোম্পানির সরকারের ক্ষুধা মিটাইতে বাধ্য হইত। 
তাহার! জমিদারের নিকট হইতে একখণ্ড জমি বন্দোবস্ত লইয়া উহার সাহায্যে কোন- 
ক্রমে প্রাণ ধারণ করিত। | 

১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানির সরকার লবণের শিল্পটি ইহার পূর্ণ কতৃত্বাধীনে আনয়ন 
করিবার পরেও তাহাদের দুর্দশার কিছুমাত্র লাঘব না হইয়া! বরং তাহা বহুগুণ বুদ্ধি 
পায়। বৃটিশ পার্লামেন্টের “সিলেক্ট কমিটির? নবম রিপোর্টেও (১৭৯৩) উল্লেখ করা 
হইয়াছে যে, লবণের শিল্প ও ব্যবসা পূর্ণ সরকারী পরিচালনাধীনে আনয়ন করা সত্বেও 
মাঁলঙ্গীদের উপর উৎপীড়ন সমানভাবেই চলিত। “হেন্টিংসের শাসনকালের পরেও 
দীর্ঘকাল পধস্ত মালঙগীদের উপর এই উৎ্পীড়ন অব্যাহত ছিল।”৩ হেনরী বিভারিজ 
তাঁহার গ্রন্থে বাধরগঞণ্জের মালঙ্গীদের উপর উৎ্পীড়নের বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন £ 
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লবগশিল্প ও মালঙ্গীদের নংগ্রাম ৯৫ 


"লবণ উৎপাদনের জন্য এরূপ ভয়ঙ্কর উৎপীড়ন চলিয়াছিল যে, ইহা! সহ করিতে 
না পারিয়া ১৮১৮ খ্রীষ্টাবকে ৩৫০টি মালঙ্গী-পরিবার বাড়ীঘর প্রভৃতি সর্বন্থ ত্যাগ করিয়৷ 
। অন্যত্র গমন করিয়াছিল 1৮১ 

(খ) খুলনা জেলার হন্দরবনের রায়মঙ্গল অঞ্চলটি ছিল লবণ উৎপাদনের আর 
একটি প্রধান কেন্ত্র। এই লবণ-কেন্দ্রের সদর আফিস ছিল খুলনা শহরে । এই 
আফিসটির নাম ছিল “নিমক-চৌকি'। “নিমক-চৌকি'র প্রধান কর্তা ইউয়ার্ট সাহেবের 
অধীনে ছুইজন দারোগা ও বহু পাইক-বরকন্দাজ সকল সময় প্রস্তত হইয়া থাকিত। 
ন্দরবনের যে স্থানে লবণ প্রস্তত হইত সেইস্থানে, এমনকি উহার পার্শবর্তী অঞ্চলেও, 
কোন মানুষ বান করিতে পারিত না। এইজন্য এই অঞ্চলের বহুলোক জমি ও 
গৃহ্হারা হইয়া পথের ভিথারী হইয়াছিল। 

খুলনা জেলায় যাহাঁদের শ্রমে লবণ তৈয়ারী হইত তাহাদের বলা হইত "মাহিন্দার। 
আর যাহার! গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া দাদন দিয়া মাহিন্মার সংগ্রহ করিয়া তাহাদের সহিত 
লবণ তৈয়ারীর জন্য চুক্তি করিত তাহাদের বল! হইত 'মালঙ্গী”। মাহিন্দারগণ সকলেই 
ছিল গরীব চাষী, কেবল জীবন ধারণের জন্যই তাহারা দান গ্রহণ করিয়া ইংরেজ 
বণিকদের অধীনে লবণ তৈয়ারী করিতে সম্মত হইত। কিন্তু কিছু দিন পর ইংরেজ 
কর্মচারী ও মালঙীদের অত্যাচারের ভয়ে এবং লবণাক্ত স্থানে শীদ্রই স্বাস্থ্যনষ্ট হইত 
বলিয়া গরীব চাষীরাও আর মাহিন্দারের কাজ করিতে চাহিত না। সতীশচন্ত্র মিত্র 
মহাশয় লিখিয়াছেন £ 

“এইজন্য মালঙ্গীরা লোক-সংগ্রহ করিবার জন্য জোরজুলুম করিত এবং সে সময়ে 
ইউয়ার্ট সাহেব নিজের সিপাহী দরিয়া তাহাদের ( মালঙ্ীদের ) "সাহায্য করিতেন। 
মাললীদের ও লবণ-সিপাহীদের সহিত এই চাষীদের লড়াই লাগিয়াই থাকিত। 
প্রজারা জজের আদালতে মালঙ্গী ও সিপাহীদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে নালিশ করিয়াও 
কোন স্থবিচার পাইত ন11২ 

ব্যাপুক প্রজা-বিদ্রোহের ভয়ে অবশেষে অত্যাচারী ইউয়ার্টকে খুলনা হইতে 
বাখরগঞ্জের লবণ আফিসে বদলী কর! হয়। খুলনা জেলার “গেজেটিয়ার'-এ দরিদ্র 
চাষীদের উপর লবণের ভারপ্রাপ্ত ইংরেজ কর্মচারী ও তাহাদের আজ্ঞাবহ মালঙগীদের 
উৎগীড়নের নিম়ক্ূপ বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে £ 

"্মাহিন্দারদিগকে (দরিদ্র চাষীদ্দিগকে ) বুঝাইয়া কিংবা জবরদস্তি সহকারে দাদন 
€ অগ্রিম অর্থ) গ্রহণ করিতে বাধ্য কর! হইত। মাহিন্নারগণের দ্বার কাজ করাইয়া 
লইবার অথবা দাদনের টাক! আদায় করিবার জন্য মালঙগীদের হস্তে অনেক ক্ষমতা 
দেওয়া হইত। মাললগীর নিষ্ঠুরতার সহিত মাহিম্দারদের উপর এই ক্ষমতার অপ- 
ব্যবহার করিত। তাহাদের উপর লবণ-কর্মচারীদের ভয়ঙ্কর উৎগীড়ন সকল সময়েই 


১ ম্ুওিঘেচে 89565102865: সতত 06189082501, 2, 50৩, 
২। মতীশচন্তর মিত্র £ যশোহর-খুলনার ইতিহাস, ২র খণ্ড, পৃ. ৬৯১) 


৬ 





৯৬ ভারতের কৃষক-বিস্ত্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


চলিত। মাহিন্দারগণকে জবরদস্তির সহিত যে দাদন দেওয়া হইত, সেই দানের 
গ্রৃতি চারি টাকায় কুড়িটাকা তাহাদের 'নিকট হইতে আদায় করা হইত। হেক্ষেল 
সাহেব খুলনা! জেলার জজ নিযুক্ত হইবার পর মাহিন্দারগণ দলবদ্ধভাবে তাহার 
নিকট উপস্থিত হয়! এই নিষ্টুর উৎপীড়ন হইতে তাহাদের রক্ষা করিবার জন্ত আবেদন 
করিয়াছিল ।”১ ৃ 
_ লবণ-কর্তা ইউয়াটকে দমন করিবার জদ্ঘ জেলা-জজ হেস্কেল সাহেবকে বহু সশস্ত্র 
সংঘর্ষে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল। কোম্পানির সরকার ব্যাপক প্রজা-বিদ্রোহের ভয়ে 
এত দূর ভীত হইয়াছিল যে, ইউয়ার্টকে খুলনা! হইতে অপসারিত করিয়া তাহারা 
নিয়োক্ত নৃতন নিয়মাবলী ঘোষণা করে £ 

(১) কেবল কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থানে মাহিন্দার লইবার জন্য দাদন দেওয়া হইবে । 
(২) কাহাকেও ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করিয়া দাদন দেওয়া চলিবে না। (৩) এক 
বৎসরের দাদনের জন্য পরের বৎসর দায়ী করা চলিবে না। (৪) খুলনার অধিকাংশ 
গ্রজা লবণের কারবারের বিরোধী হইলে এই কারবার তুলিফ়! দেওয়া হইবে। 
১৭৯৩ গ্রীষ্টাবন্দের ২৯ নং রেগুলেশন দ্বারা এই ঘোষণ! আইনে পরিণত কর! হয়। 


(গ) তংকালে বঙ্গদেশে লবণ তৈয়ারীর বৃহত্তম কেন্দ্র ছিল মেদিনীপুরের তমলুক ও 
হিজলী অঞ্চল। এই অঞ্চলে প্রায় ৬০১০** কারিগর লবণ তৈয়ারীর কার্ষে নিযুক্ত 
ছিল।২ এই অঞ্চলে প্রতি বংসর আটাশ লক্ষ মণ লবণ তৈয়ারী হইত। এই লবণ- 
শ্রমিকদের মেদিনীপুরে বলা হইত মালঙ্গী।৩ মালঙ্গীরা ছুই ভাগে বিভক্ত ছিল : 
(১) আজুরা মালঙ্গী ; (২) ঠিকা মালঙ্গী। আরও বিভিন্ন প্রকারের বু লোক লবণের 
উৎপাদন ও ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিল, যেমন, কুলি, মাঝি, গাড়োয়ান, ওজনদার (যাহারা 
লবণ ওজন করিত) প্রভৃতি। এই সকল লবণ-শ্রমিকের দৈনিক মজুরি ছিল এত 
অল্প যে তাহাদ্বারা অতিকষ্টে তাহাদের একবেলার গ্রীসাচ্ছাদন চলিত। এইজন্য 
তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া অবসর সময়ে জমিদারের জমিতে দিনমজুর হিসাবে কাজ 
করিতে হইত । 


আজুরা ও ঠিক! মালঙ্গীদের মধ্যে আজুরা! মালল্গীর সংখ্যা ছিল অপেক্ষাকৃত 
অধিক। যে সকল চাষী জমিদারের জমি চাষ করিয়! নির্দিষ্ট পরিমাণ লবণের ছার! 
খাজনা দিত, তাহাদিগকে বল! হইত “আজুরা মালঙগীঃ। প্রথমে খাজনার হিসাবে 


: ফল বা অর্থের পরিবর্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ লবণ দেওয়া ছিল চাষীর ইচ্ছাধীন। কিন্ত 
পরে লবণের ব্যবসায়ে মুনাফা! অধিক হইত বলিয়৷ জমিদারগণ লবণ দ্বারা খাজন! 
দেওয়া! বাধ্যতামূলক করিয়া লয়। কোন মাললী মরিয়া গেলে বা পলায়ন করিলে 


তাহার .পরিবারের কাহাকেও ভাহার পরিবর্ভে জমিদারকে লবণ তৈরী করিয়া দিতে 
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1 ৩। ঘেদিলীপুয়ে সাধারণ লবণ শ্রমিকদের বলা, হইত 'মালঙ্গী', কিন খুলনায় 
নীম ছিল 'মাহিঙ্দার'। 


লবণশিল্প ও মালঙ্গীদের সংগ্রাম ৯৭ 


হইত। জমিদারগণ খাজনার লবণের পরিমাণ প্রতি বৎসরই বৃদ্ধি করিত এবং তাহার 
ফলে প্রতি বৎসরই চাষীর খাজনা হিসাবে দেয় লবণ বাকী পড়িত। শেষ পর্যস্ত 
চাষীকে পলায়ন করিয়! বা মরিয়! বাচিতে হইত। 

ঠিকা মালঙ্গীরা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল £ মহাজৌনদার, জৌনদার, মুধুম-নাদার 
ও নাদার। নাদারগণ ছিল সংখ্যায় সর্বাধিক (প্রায় ঘোল হাজার ) এবং সর্বাপেক্ষা 
দরিদ্র । তাঁহাদের দৈনিক মজুরী ছিল তেরগণ্ডা মাত্র ।৯ দরিদ্র ঠিক মালঙ্গীদিগকে 
এতমামদার ও হদ্দাদারগণের হস্তে সর্বদা ভয়ঙ্কর উৎপীড়ন সহা করিতে হইত। 
এত্মামদারগণ লবণের কারখানা হইতে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ লবণ কোম্পানিকে 
সরবরাহ করিবার চুক্তি করিত। তাহারাই কারিগর এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি 
সংগ্রহ করিয়া আনিত। এই জন্য তাহাদের হস্তে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ দেওয়া 
হইত। তাহারাই নির্দিষ্ট সময়ে নিদিষ্ট পরিমাণ লব্ণ তৈয়ারীর শর্তে মালজীদের 
দাদন দিত এবং দাঁদন দিবার পর তাহারাই হইত মীলঙ্গীদের দগ্ুমুণ্ডের কর্তা। 
এতমামদারগণ জবরদস্তি দাদন গ্রহণ করাইয়! মালঙীদের ইচ্ছামত খাঁটাইয়৷ লইত। 
কয়েকটি অঞ্চলে এতমামদারদেরই বল] হইত “হু্দাদার, ৷ তাহারা নিজেরাই ছিল এক 
বা একাধিক লব্ণ-কারখানার মালিক । মাঁলঙগীদের আর একজন ভয়ঙ্কর শত্রু 
ছিল 'কয়াল' (ওজনদার)। কয়াল সর'সরি কোম্পানি বারা নিযুক্ত হইত বলিয়া 
সে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিত। লবণ ওজন করিবার সময় সে মালঙ্গীদের 
প্রতারণ! করিয়া অধিক লবণ আদায় করিত এবং তাহা আত্মসাৎ করিত। 
তাহার ওজনে কেহ আপত্তি করিলে তাহাকে কয়ে ও প্রহার করা হইত। 
মালঙ্গীরা প্রায়ই কয়ালদের প্রতারণ। ও উৎগীড়ন হইতে বীচিবার জন্য ক্ষমতাশালী 
এত্মামদারগণের আশ্রয় গ্রহণ করিত। এতমামদারগণ তাহাদিগকে আশ্রয় 
দিয়া কয়ালের উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করিত বটে, কিন্তু ইহার মূল্য হিসাবে বহু 
অর্থ মালঙ্গীদের নিকট হইতে আদায় করিয়া ছাড়িত। ১৮০৫ ত্রীষ্টাবে এমামদারের 
পদটি তুলিয়া দেওয়া হয়। 

হতভাগ্য মালঙগীদের শোষক ও উৎপীড়ক কেবল ইহারাই ছিল না, গ্রামাথলের 
সমস্ত ইংরেজন্ষ্ট শোষক ও উতৎপীড়ক একত্র হইয়া এই অর্ধস্ৃত চাষী মালঙ্ীদের 
মাংসের লোভে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এন, কে. সিংহ মহাশয়ের কথায় £ 

“মালঙীদিগকে নাজির, দারোগা» শা বান্দার (কেরাণী ) ও কয়ালদের অশ্রতপূর্ 
শোষণ ও উৎপীড়নের মধ্যে জীবন যাঁপন করিতে হইত | মুরোপীয় লব্ণ-কর্ষচারিগণ 
প্রকাশ্যে বা গোপনে ইহাঁদদিগকে সর্বতোভাবে সাহাষ্য করিত। মালনীদিগকে 
বেত্রাঘাত, প্রহার, কয়েদ প্রভৃতি ছিল প্রাত্যহিক ঘটনা, আর নির্দিষ্ট মজুরী অপেক্ষা 
কম মজুরী দেওয়! ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার।*২ 
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৯৮ ভারতের কৃষক-বিপ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


মেদিনীপুর-মালঙ্গীদের সংগ্রাম 


(ক) তৎকালে লবণের উৎপাঁদন-কার্ধে শারীরিক ক্রেশ, স্বল্প মজুরী, শারীরিক 
উৎপীড়ন, কয়েদ প্রভৃতি এরূপ ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিয়াছিল যে, মালঙ্গীরা তাহা 
সহা করিতে না পারিয়৷ প্রায়ই কারখান৷ ত্যাগ করিয়৷ পলায়ন করিত। কোন মালঙ্গী 
পলায়ন করিলে ইজারাদার বিভিন্ন পরগনার ফৌজদার ও পুলিশের সাহায্যে পলাতক' 
মালঙগীকে খুঁজিয়৷ বাহির করিত। তাহাকে খুঁজিয়া না৷ পাইলে ইজারাদার তাহার 
স্থলে অন্ত মালঙ্গী নিযুক্ত করিত। মালঙ্গীদের পলায়ন বন্ধ করিবার উদ্দেশ্তে তাহাদের 
উপর নজর রাখিবার জন্য পাইক-পেয়াদাও নিযুক্ত করা হইত। উৎপীড়নের বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ হিসাবে মালঙ্গীরা যে দলবদ্ধভাবে কারখানায় অনুপস্থিত থাকিত তাহার 
বহু উল্লেখ দেখা যায়। ইহা! ছিল বর্তমান কালের ধর্মঘটের অনুরূপ সংগ্রাম । 

(খ) ১৭৯৩ শ্রীষ্টাদদের মার্এপ্রিল মাসে মেদিনীপুর জেলার দুরুছুমনান 
পরগনার বিপুল সংখ্যক আজ্ুরা মালঙ্গী জমিদার-পুলিশের অসহনীয় উৎপীড়ন- 
অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের জন্ত দলবদ্ধভাবে কর্মত্যাগ করিয়৷ অত্যাচারের 
ভয়ে চৰ্বশ পরগনা জেলার মুড়াগাছ! অঞ্চলে পলায়ন করিয়াছিল। মুড়াগাছ৷ 
অঞ্চলের জনসাধারণ ( কষকগণ ) তাহাদিগকে আশ্রয় ও খাছ্যবস্ত্র দিয়া সাহায্য 
করিয়াছিল এবং তাহাদিগকে ভবিষ্যতেও প্রয়োজন হইলে এইবপ সাহায্য দানের 
প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল।১ 

(গ) ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্ধেও উক্ত সাহায্যের প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া আজুরা 
মালঙ্গীদের পনেরটি পরিবার উৎপীড়নের ভয়ে বাসস্থান ত্যাগ করিয়া চব্বিশ পরগনার 
তন্তবাড়িয়৷ অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল । এই অঞ্চলের জনসাধারণও তাহাদিগকে" 
খাছ, বস্ত্র প্রভৃতি দিয়া সাহায্য করিয়াছিল ।২ 

(ঘ) মালঙ্গীরা লবণ উৎপাদন করিয়া সরবরাহ দিবার সময় তাহাদিগকে 'ষে 
মূল্য দেওয়া হইত তাহা প্রায়ই উৎপাদন-ব্যয় অপেক্ষাণ্ড অল্প হইত। ইহা ব্যতীত 
তাহাদিগকে নানারূপ ভেট দিতে এবং বেগার খাটিতে বাধ্য করা হইত। এই উৎপীড়ন 
ও শোষণের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অঞ্চলের মাঁলঙগীরা বিভিন্নভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিত। 
ক্রমশ এই বিক্ষোভ সংগঠিত আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করে। 

১৮০০ গ্রীষ্টাৰের ২৯শে এপ্রিল বীরকুল, বলাশয় ও মিরগোধ! পরগনার সমস্ত 
মালঙ্গী বীরকুল মাঁলঙ্গীদের আহ্বানে একস্থানে সমবেত হয় এবং শোভাযাত্রা করিয়া 
কাথিতে পৌছে। তাহারা স্থানীয় মালঙ্গীদের সহিত একত্রে এক সভায় মিলিত হইলে 
বীরকুল মালঙ্গীদের নায়ক বলাই কু কোম্পানির কতৃপক্ষের নিকট পেশ করিবার 
জন্য প্রচিত একখানি আবেদন-পত্র পাঠ করেন। 

এই আবেদন-পত্রে মালজীদের লবণের মূল্য যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি এবং বেগার ও 
০ এই সকল দাবি-সম্বলিত আবেদন- 
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লবগশিল্প ও মালঙ্গীদের সংগ্রাম ৯৯ 


পত্রখানি কলিকাতীয় প্রেরণ কর! হইয়াছিল। কিন্তু মালঙগীদের এই সকল অভিযোগের 
কোন প্রতিকার হয় নাই।৯ 

(ঙ) উপরোক্ত দাবি আদায়ের জন্ত দীর্ঘকাল ধরিয়া আন্দোলন চলিতে থাকে। 
কোম্পানির কতৃপক্ষ মালঙ্গীদের এই সকল দাবির প্রতি কর্ণপাত না করায় মাঁলঙীরা 
স্থানীয় লবণ-কর্মচারীদের নিকট হইতে দাবি আদায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। 

১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রেমানন্দ সরকার নামক এক ব্যক্তি বিভিন্ন লবণের কারখানায় 
ঘুরিয়া ঘুরিয়! ধর্মঘট করিয়া! দাবি আদায়ের জন্য মালঙ্গীদিগকে সংঘবদ্ধ করিতে 
থাকেন। জানুয়ারী মাসের শেষ দিকে প্রেমানন্দ সরকারের নেতৃত্বে কয়েক শত নিম্ট- 
স্তরের মালঙ্গী কোম্পানির লবণ-কারখানার সমগ্র পরিচালন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে “বিভ্রোহ 
ঘোষণা করে।” অবিলম্বে সকল প্রকার উৎপীড়ন ও শোষণ বন্ধ করিবার এবং 
মালঙ্গীদের লবণের মূল্য বৃদ্ধির দাবি লইয়! তাহারা কাথির লবণ-অফিসের ইংরেজ 
এজেন্টের কাছারি ঘিরিয়া ফেলে । এজেন্ট সাহেব কাছারি হইতে বাহিরে আসিলে 
সকল মালঙ্গী সমস্বরে তাহাদের দাবি জানাইতে থাকে । এজেন্ট সাহেবের পাঁইক- 
বরকন্দাজগণ আলঙ্গীদের নায়ক প্রেমানন্দকে গ্রেপ্তার করিলে মালঙ্গীর৷ ক্ষিপ্ত হইয়া! 
উঠে। এজেন্ট সাহেব বিপদ বুঝিয়া তাহাদের সকল দাবি পূরণ করিবার 
প্রতিশ্রুতি দেন।২ 

লবণ শিল্সের বিলাপ সাধন 


সরকারের একচেটিয়া অধিকারে যাইবার পর বাংলার লবণ শিল্পের কোনরূপ 
উন্নতির পরিবর্তে প্রতিদিন ইহার অবস্থা! শোচনীয় হইতে থাকে । লবণের উপর 
অত্যধিক কর ধাধ করিবার ফলে সরকারের বিপুল অর্থ আয় হইত। কোম্পানির 
সরকার তাহাতেই সন্তষ্ট ছিল। এই শিল্পটির উন্নতি সাধনের প্রতি তাহারা কোন দৃষ্টি 
দিবার প্রয়োজন বোধ করিত না। অন্যদিকে বিহার ও বঙহ্গদেশ হইতে লুন্তিত অর্থে 
ইংলগ্ডে বিভিন্ন শিল্পের মত লবণ শিল্পও নূতন ভাবে গড়িয়া তোলা হইতেছিল। 
১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইংলগ্ডের উন্নত যন্ত্রে প্রস্তুত লবণ ভারতে আমিতে আরম্ভ করে ৩ 
এই লবণের মূলা ছিল ভারতের অস্থুন্রত ব্যবস্থায় প্রস্তুত-করা লবণ অপেক্ষ। বহুগুণ অল্প । 
স্তরাং ইংলগ্ডের লবণ বঙ্গদেশের কৃষকের স্যহস্তে প্রস্তুত ছুমূ'ল্য লবণকে প্রতিযোগিতায় 
পরাজিত করিয়া ধীরে ধীরে বঙ্গদেশের বাজার অধিকার করিয়া! ফেলে। বঙ্জদেশের 
বিভিন্ন স্থানের লবণের কারখানাগুলি একে একে বন্ধ হইয়া যায়। “বদেশের 
বন্তরশিল্প যেরূপ বঙ্গদেশ হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছিল, ঠিক সেইরূপে বঙ্গদেশের 
লবণ-শিল্পও একদিন বঙগদেশ হইতে বিদায় গ্রহণ করে ।”৪ বাংলার কৃষকের এই 
শিল্পটি নিশ্চিহ্ন হইবার ফলে সমগ্র বঙ্গদেশে প্রায় পাঁচলক্ষ অর্ধচাধী জবণ-কারিগর 

( মালঙ্গী ) বেকার হইয়! ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিকের সংখ্য। বৃদ্ধি করে। 
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নবম অধ্যায় 
রেশম চাষীর সংগ্রাম (১৭৮০-১৮০০) 


রেশমীবন্ত্র-শিল্সের ধ্বংস সাধন | 


ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানি” ও ইহার কর্মচারিণগ বঙ্গদেশে ব্যবসায়ের নামে যে লুঠ 
আরম্ভ করিয়াছিল সেই লু্ঠনে স্তীবন্ত্ের পরেই প্রধান স্থান অধিকার করে রেশম শিল্প । 
প্রথমে রেশমী বস্ত্র ও রেশম এবং পরে রেশমী বস্ত্রের পরিবর্তে কেবল রেশম সংগ্রহ 
করিয়া ইংলগে প্রেরণের ব্যবসায়ে কোম্পানি মৃলধন অর্থাৎ বঙ্গদেশের রাজন্বের উদ্ৃত্ত 
অর্থ নিয়োগ করিতে থাকে। 

'ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানি” প্রথমে রেশমী বন্ত ক্রয় করিয়া ইংলণ্ডে ও ঘুরোপের 
বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করিত। বঙ্গদেশের রেশমী বস্ত্র ছিল ইংলণ্ড অথবা মুরোপের 
বিভিন্ন দেশের রেশমী বস্ত্র অপেক্ষা বহুগুণ উৎকৃষ্ট । সুতরাং বঙ্গদেশের রেশমী বস্ত্রের 
সহিত প্রতিযোগিতায় পরাজিত হইয়া ইংলগ্ডের তাতী ও বন্ত্রব্যবসায়িগণ বঙগদেশের 
রেশমী বস্ত্রের বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দৌলন আরম্ভ করে। এমনকি পলাশীর যুদ্ধের বন্থ 
পূর্বে ১৭৩৫ খ্ীষ্টাবেই এই সম্বন্ধে ইংলগ্ডের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ কবিতা প্রভৃতি 
প্রকাশিত হয়।১ এই আন্দোলনের চাপে বাধ্য হৃইয়৷ কোম্পানি ইংলগ্ডে বঙ্গদেশ 
হইতে আমদানিকৃত শিল্পজাত ভ্রব্য সম্বন্ধে উহার নীতি পরিবর্তন করে। ১৭৬৯ 
্টাব্ের ১৭ই মার্চ ইংলগ হইতে 'ডাইরেক্টুরস্-বোর্ড” বঙ্গদেশে উহার প্রতিনিধিদের 
নিকট রেশমী বস্ত্রের উৎপাদন বন্ধ করিয়া কেবল কাচ! রেশম উৎপাদন করিবার 
নির্দেশ প্রেরণ করেন ।২ 

কোম্পানির ডাইরেক্টরগণ বঙ্গদেশের উন্নত রেশমী বস্ত্রের প্রতিধোগিতার ভয়ে 
এতদূর ভীত হুইয়া ছিলেন যে, উপরোক্ত নির্দেশ প্রেরণ করিয়াও তাহারা নিশ্চিন্ত হইতে 
পারেন নাই। বঙ্গদেশের এই উন্নত শিল্পটিকে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিবার উদ্দেস্টে 
তাহারা বঙ্গদেশে কোম্পানির কর্মচারীদের নিকট আরও নির্দেশ প্রেরণ করেন যে, ষে 
সকল লোক রেশমগুটি হইতে নত! বাহির করে ( নাগাউর ) আর যাহারা রেশমী বস্ত্র 
বুয়ন করে তাহারা যাহাতে নিজেদের গৃহে বমিয়! শ্বাধীনভাবে কার্ধ করিতে না পারে 
এবং কোম্পানির ফ্যাক্টুরীতে কাজ করিতে বাধ্য হয় তাহার জন্য কোম্পানির রাজ- 
নৈতিক ক্ষমতা (গ্রকূত অর্থে, সামরিক ক্ষমতা ) ব্যবহার করিতে হইবে ।৩ এই নির্দেশ 
সন্ধে 'ডাইরেক্টস্‌ বোর্ড? পার্লামেণ্টের “সিলেক্ট-কমিটি'কে পত্রদ্ধার৷ নিযবোক্ত পরামর্শ 
গ্লান করেন : 

“বিশেষ ভাবে যে সকল রেশম-ন্ত্র উৎপাদনকারী নিজ গৃহে বসিয়া স্বাধীন 
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রেশম চাষীর সংগ্রাম ১৯১ 


ভাবে কার্ধ করে তাহাদিগকে আমাদের ফ্যাক্টরিতে আনয়নের ব্যাপারে এই নির্দেশটি 
বিশেষ ফলপ্রদ হইয়াছে । যদি এই নিয়ম (রেশম-হুত্রকর্মিগণের নিজ গৃহে বসিয়া 
স্বাধীন ভাবে কার্ধ করিবার নিয়ম ) আমাদের অসতর্কতার জন্য আবার প্রচলিত হয় 
তাহা হইলে উচিত হইবে উহা চিরতরে বন্ধ করিয়া দেওয়া, এবং তাহা! আমাদের 
সরকার কতৃক কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা দ্বারা এখনই কার্ধকরীভাবে করা যাইতে 
পারে।৮১ 

ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানির এই নীতির সমথনে উৎসাহ জ্ঞাপক মন্তব্য করিয়া 
পালামেণ্টের “সিলেক্ট কমিটি” লিখিয়াছিলেন 

“কোম্পানির এই পত্রখানিতে উহার নীতি সম্বন্ধে এবং বজদেশের রেশম-বস্ত্রের 
উৎপাদনকারীদের কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ ও উৎসাহ দানের বিষয়ে একটি নিখুঁত 
পরিকল্পন! দেওয়! হইয়াছে । এই নীতি অবশ্ঠই ব্যাপকভাবে কাধকরী করিতে হইবে, 
আর তাহা করিতে হইবে এমনভাবে যাহাতে বঙ্গদেশের রেশম-বস্ত্রের উতৎ্পাদন-ব্যবস্থা 
সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়। যাহাতে এই শিল্লোন্নত দেশটির ( বঙ্গদেশের ) অবস্থার সম্পূর্ণ 
পরিবর্তন ঘটে, এবং এই দেশটি গ্রেট বৃটেনের শিল্লোপাদনের চাহিদা অন্যায় 
কাচামাল সরবরাহের ক্ষেত্রে পরিণত হয়, সেই ভাবেই এই নীতি কার্ধকরী করিয়! 
তোলা অবশ্য কতব্য 1৮২ 

পার্লামেন্ট-নির্দেশিত এই “অবশ্ঠ-কত ব্য” কার্ঘটি কোম্পানি প্রায় নিখুঁত ভাবেই 
সম্পাদন করিয়াছিল। স্থৃতরাং কোম্পানির শাসনকালে বঙগদেশে রেশমী বস্ত্রের 
উৎপাদন প্রায় বন্ধ হইয়৷ যায় এবং কীচা রেশমের উৎপাদনই প্রধান হইয়। উঠে। 
ইহার ফলে রেশমী বস্ত্রের তাতীদের একাংশ বেকার হইয়! জীবন ধারণের জন্য কেবল-. 
মাত্র কষির উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হয়, এবং অপর অংশ দন্ন্যাসী-বিত্রোহে' যোগদান 
করিয়া বিজ্রোহীদের দল পুষ্ট করে। 


রেশমা সুতার ব্যবসা 


“ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানি' উহার সরকারী ক্ষমতার বলে বঙদেশের উন্নত রেশমী 
বস্তরের শিল্পটির ধ্বংস সাধন করিয়া ইংলগ্ডের রেশমী বস্ত্রের উৎপাদক-শ্রেণী ও সরকারকে 
স্তষ্ট করিল) ইহার পর হইতে রেশমী স্থৃত। উৎপাদনের জন্ত বঙ্গদেশের উদ্বৃত্ত রাজন্থের 
নিয়োগ অধিক পরিমাণে আরম্ত হইল। কোম্পানির কর্মচারিগণও ব্যক্তিগত ভাবে 

। রেশমের জমকালো! ব্যবসায়ের মারফত গ্রচুর মুনাফ! লুঠন করিতে লাগিল । 

কোম্পানি লক্ষ্য করিল, বঙ্গদেশের রেশমী হৃতা গুণে স্পেন ও ইতালীর রেশম 
গে বহুগুণ উন্নত ও দামে সম্তা। সুতরাং বজদেশের রেশম সহজেই প্রতিযোগিতায় 
(ইতালী ও স্পেনকে পরাস্ত করিয়া গ্রেট বৃটেনের বাজার একচেটিয়া করিয়া ফেলিতে 
পারে ইহা! বুঝিয়াই অধিক পরিমাণে রেশমী সুতা উৎপাদনের জন্ক কোম্পানি. 
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১০২ ৃ ভারতের কৃষফ-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


ওয়াইস্‌ নামক ইংলগ্ডের একজন বিখ্যাত রেশম-ব্যবসায়ীকে বঙ্গদেশে প্রেরণ করে। 
তাহাকে সাহায্য করিবার জন্ত ইতালীর চারিজন রেশম-বিশেষজ্ঞকেও বঙ্গদেশে প্রেরণ 
করা হয়। কুমারখালি নামক স্থানে প্রধান কেন্দ্র স্থাপন করিয়া তাহারা কার্য 
আরম্ভ করেন।৯ 

বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে রেশম-র্যবসায়ের বৃহৎ কেন্দ্র স্থাপিত হয়! সেই সকল 
কেন্দ্রের মধ্যে প্রধান ছিল কাশিমবাজার, জঙ্গীপুর, কুমারখালি, মালদহ, রাধানগর, 
রংপুর, রাঙ্গামাটি ও বীরভূমের গুণাতিয়া। কোম্পানি প্রতি বৎসর বঙ্গদেশ হইতে 
৭২০০,/ মূণ রেশমী স্ৃতা ইংলগ্ডে প্রেরণ করিত। কোন কোন সময় ইহার' 
পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাইত।২ 


রেশম-চাষা ও রেশম-শ্রমিকদের শোষণ 


রেশম-চাষী ও রেশম-শ্রমিক দুইভাগে বিভক্ত £ চাষার ও নাগাউর। চাষারগণ 
তঁতগাছে গুটিপোকা লালন-পালন করে। এই গুটিপোকাই রেশমগুটি তৈয়ার করে। 
চাষারদের কাজ তু'তগাছের বাগান তৈয়ার করা এবং গুটিপোঁকার লালন-পালন কর!; 
আর নাগাউরদের কাজ রেশমগুটি হইতে সত! বাহির করিয়া উহার পেটি বীধিয়! 
রাখা । চাষারগণ জমিদারের নিকট জমি বা বাগান খাজনার ভিত্তিতে ইজারা লহয়া 
সেই জমি ব! বাগানে তৃতগাছের চাষ ও তাহাতে গুটিপোকা পালন করে। রেশমণ্ুটি 
প্রস্তুত হইবামাত্র পাইকারগণ চাষারদের নিকট হইতে উহা ক্রয় করিয়! নাগাউরদের 
নিকট লইয়া যায়। ইহারা গুটি হইতে সুতা বাহির করে। পাইকারদের শোষণ 
সন্ধে এন. কে. সিংহ লিখিয়াছেন £ 

“এই পাইকারগণ প্রায়ই তাহাদের নিজেদের দামে রেশমগুটি বিক্রয় করিতে 
চাষারদের বাধ্য করিত। পরে তাহারা এ রেশমগুটি রেশম-সুতার ব্যবসায়ীদের 
নিকট বিক্রয় করিয়া গ্রচুর মুনাফা লু্ঠন করিত |” ৩ 

নাগাউরদের অবস্থাও ছিল চাষারদের মতই শোচনীয় । ইহাদের প্রত্যেককে 
প্রতিদিন কমপক্ষে দুই ছটাক রেশমসৃত। গুটি হইতে বাহির করিতে হইত এবং ইহার 
জন্য মজুরি দেওয়। হইত এক আনা তিন পাই।& কোম্পানির কারখানায় একমণ 
রেশম-সথতার জন্য মজুরি দেওয়া হইত সেরপ্রতি ছয় আনা সাড়ে চার পাই হিসাবে 
এবং এই মজুরি নিয়োক্তর্ূপে ভাগ করা হইত £ নাগাউর--চার আন এক পাই, 
তাবেক্দ্বার ( যোগানদার )__এক আনা সাড়ে চার পাই, এবং সর্দার-_-এগার পাই। 
একজন নাগাউর মাসে কোন ক্রমেই বারো আনা তিন পাইএর বেশী আয় করিতে 
সক্ষম হইত না।৫ ইহার ফলে তাহাকে চরম দুর্দশার মধ্যে জীবন যাঁপন করিতে 
হৃইত। ইহা ব্যতীত কোম্পানির ক্রমবর্ধমান চাহিদা অনুযায়ী রেশম সরবরাহ করিতে 
এস পারিলে তাহাকে নানান্ধপ শারীরিক নির্যাতন ভোগ করিতে হইত। 
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আফিম ও আফিম-চাষী ১ 


উইলিয়াম বোণ্ট লিখিয়াছেন £ “লর্ড ক্লাইভের দ্বিতীয় বারের শাসনকালে কাচা 
রেশম উৎপাদনে কোম্পানির লগ্নির অতি উৎসাহে নাগাউরদের উপর এরূপ 
অত্যাচার ও কঠোরতা অনুঠিত হইত যে, মানব সমাজের পবিভ্রতম অন্ুশাসনগুলিও 
লঙ্ঘন করা হইত ।”১ 


রেশম-চাষী ও রেশম-শ্রমিকের প্রতিরোধ 

এই অসহনীয় অবস্থার বিরুদ্ধে রেশম-চাধী ও রেশম-শ্রমিকদের মধ্যে প্রবল 
বিক্ষোভ দেখ! দিতে থাকে । তাহারা কোম্পানির জন্য রেশম উৎপাদন বন্ধ করিয়া 
অমানুষিক অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। তাহার ফলে শারীরিক 
নির্যাতন আরও বৃদ্ধি পায়। বহু চাষার ও' নাগাউর কোম্পানির কর্ম ত্যাগ করিয়া 
গ্রাম হইতে পলায়ন করে এবং চাষবাস করিয়া উদরামের সংস্থান করিতে থাকে । 
নাগাউরগণ গুটি হইতে রেশম স্কতা বাহির করিয়া বৃদ্ধাঙ্থুলিতে জড়াইয়া রাখে । এই 
অঙ্গুলিটি না হইলে তাহাদের কাজ চলে না। কোম্পানির উত্পীড়ন হইতে আত্ম- 
রক্ষার জন্য নাগাউরদের অনেকে তাহাদের বৃদ্ধাঙ্গুলিটি কাটিয়া! ফেলিত।২ বহু চাষার 
বছ পরিশ্রমে তৈয়ারকরা তুঁতগাছের বাগান কাটিয়া! ফেলিয়া গ্রাম ছাড়িয়া বনে-জঙ্গলে 
পলায়ন করিয়াছিল এবং “নঙ্ন্যাসী-বিদ্রোহে' যোগদান করিয়া বিদ্রোহের শক্তি বৃদ্ধি 
করিয়াছিল। এই ভাবে বাংলার কৃষকের অন্যতম প্রধান শিল্প রেশমের চাষ ও রেশমী 
বন্ত্ের উৎপাদন ইংরেজ বণিকের সর্বগ্রাসী ক্ষুধার আগুনে শন্বীভূত হইয়া যায়। 


দশম অধ্যায় 
আফিম ও আফ্িম-চাষী (১৭৮০--১৩ ) 


ইংরেজের গ্রাসে আফিম 


মোগলধুগে ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে আফিম একটি গুরুত্বপূর্ণ পণ্য বলিয়া! গণ্য হইত। 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে, বিশেষত বিহার ও বঙ্গদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আফিমের 
চাষ হইত। স্থানীয় ব্যবসায়িগণ চাষীদের নিকট হইতে ইহা! ক্রয় করিয়া বিভিন্ন 
নগরকেন্দজ্রে লইয়া! গিয়া বিক্রয় করিত। ইংরেজ বণিকগণ এদেশে ব্যবসা আরম্ভ 
করিবার সঙ্গে সঙ্গেই একটি লোভনীয় পণ্য হিসাবে আফিমের প্রতি তাহাদের দুটি 
আকৃষ্ট হয়। তাহারা প্রথমেই আফিম-চাষীদের সহিত প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপনের 
চেষ্টা! করিয়াছিল। কিন্তু পলাশীর যুদ্ধের পূর্ব পর্বস্ত স্থানীয় একচেটিয়া ব্যবমায়িগণের 
বাধা দানের ফলে তাহা! সম্ভব হয় নাই । ১৭৫৭ গ্রীষ্টাবের পলা শীর যুদ্ধের পর ইংরেজ 
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১০৪ ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


ব্ণিকগণ শাসন-ক্ষমতার বলে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের বাধা চূর্ণ করিয়া আফিম-চাষিগণকে 
তাহাদের নিরস্কুশ শোষণের শিকারে পরিণত করে ।৯ 

সেকালে আফিমের ব্যবসা এত লাভজনক ছিল যে, ওয়ারেন হেস্টিংস-এর 
শাসনকালে তিনি তাহার প্রিয়তম বন্ধুদের বঙ্গদেশ ও বিহারের আফিম-ব্যবসায়ের 
একচেটিয়া অধিকার দান করিয়া বন্ধুপ্রীতির পরিচয় দিতেন। এই সকল ব্যক্তি 
সরকারের সাহাযো অবাধ লুষ্ঠনের দ্বারা বিপুল অর্থ আহরণ করিত। তাহারা দেশীয় 
দালালদের মারফত চাষীদের নিকট হঈতে আফিম সংগ্রহ করিয়া নির্দিষ্ট মূল্যে 
সরকারের নিকট উহা! বিক্রয় করিবার চুক্তি করিত। 


শোষণ ও উৎপাড়ন 


ইংরেজ ব্যবসায়ীদের একচেটিয়া দালালগণ চাষীদের নিকট হইতে নামমাত্র মূল্যে 
বলপূর্বক আফিম “ক্রয়” করিয়া উচ্চমূল্যে ইংরেজ ব্যবসায়ীদের নিকট বিক্রয় করিত 
এবং এইভাবে তাহারাও অল্প সময়ের মধ্যেই বিপুল ধনসম্পদের অধিকারী হইত। 
অসহায় চাষিগণ এই উংপীড়ন হইতে বাঁচিবার জন্য আফিমের চাষ করিতে অস্বীকার 
করিত। কিন্তু তাহাঁতেও তাহারা অব্যাহতি পাইত না। কারণ, কোম্পানির 
সরকার ও উহার পুলিশ ছিল দালালদেরই পক্ষে। দালালগণ পুলিশ ও গুগাদলের 
সাহায্যে অন্য শস্তের পরিবর্তে কেবল আফিমের চাষ করিতে চাষীদের বাধ্য করিত । 
এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত আছে যে, সদয়মত আফিমের চাষ করিবার জন্য দালালগণ পুলিশের 
সাহায্যে চাষীর ক্ষেতের অর্ধপকক শশ্য ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছিল।২ অনিচ্ঢুক 
চাষীর্দিগকে আফিমের চাষ করিতে বাধ্য করিবার জন্য তাহাদিগকে আটক ও প্রহার 
এবং নানাবিধ দৈহিক নির্যাতন ছিল অতি সাধারণ ঘটনা । 


আফিম-ঢাষার প্রতিন্গোধ 


এইরূপ অর্থান্ুষিক শোষণ-উৎ্পীড়নের ফলে বাংল! ও বিহারের সর্বত্র কৃষকদের 
মধ্যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা দিতে থাকে । কতৃপিক্ষের নিকট সকল স্থানের কৃষকদের 
নিকট হইতে দালালগণের বিরূদ্ধে অসংখ্য অভিযোগ আসিতে থাকে । বহু স্থানে 
দালাল ও পুলিশের সহিত কষকগণের দাঙ্গা হাঙ্গামা ঘটে । অবশেষে লর্ড কর্ণওয়ালিশ- 
এর শাসনকালে কতৃপক্ষ ভীত হুইয়া দালালগণের উতৎপীড়ন বন্ধকরিবার জন্য তাহাদের 
উপর এই শর্ত আরোপ করে যে, দ্ালালগণ আফিমের চাষে অনিচ্ছুক কৃষককে আটক 
ব1 দৈহিক নির্যাতন অথবা তাহাদের শঙ্য ও সম্পত্তি ধ্বংস করিতে পারিবে না; 
কোন কারণেই কোন কৃষকের নিকট হইতে জরিমানা বা! সেলামী আদায় করা 
চলিবে ন) এইরূপ দাঁড়ি-পাল্লার ব্যবস্থ। হইবে যাহাতে আফিম ওজন করিবার কালে 
চাঁষীঙ্গিগকে ঠকান সম্ভব ন! হয়। বলাবাহুল্য, এই সকল শর্ত এবং নিয়মাবলীও 
চাত্ীর্িগকে দালালগণের শোষণ ও উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করিতে পারিত না। 
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রংপুর বিজ্োহ 


আফিম-ঢাষের অবসান 

আফিমের চাষ আইনত কৃষকের ্বেচ্ছাঁধীন হইলেও তাহারা সরকারের নিকট 
হইতে ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি ভিন্ন অপর কোন লোকের নিকট প্রকাশ্তে আফিম বিক্রয় 
করিতে পারিত না। বঙ্গদেশে আফিমশ্চাষের অবসান সম্বন্ধে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্ের 'রয়াল 
কমিশন' নিয়োক্ত মন্তব্য করিয়াছিল £ 

সেই সকল ব্যক্তি *.*...*-*" চাষীদিগকে তাহাদের আফিমের জন্য যথেষ্ট কম 
মূল্য দিত এবং লেনদেনের সময় তাহাদিগকে বিভিন্ন উপায়ে প্রতারিত করিত। 
চাষীরা আবার আফিমের সহিত বিভিন্ন প্রকারের ভেজাল মিশ্রিত করিয়া এবং 
আফিমের গুপ্ত ব্যবসায়িগণের নিকট গোপনে আফিম বিক্রয় করিয়। ক্ষতি পূরণ 
করিত। সর্বশেষে তাহার| আফিমের চাষ বন্ধ করিয়া অন্য কোন শস্যের চাষ করিত। 
ইহার ফলে আফিমের উৎপাদন বিশেষভাবে হাস পায়। সর্বত্র সকল সময়ে সংঘর্ষ ও 
বিক্ষোভ চলিতে থাকে ।” ৯ অবশেষে বঙ্গদেশে আফিমের চাষ সাময়িকভাবে বন্ধ 
হইয়! যায়, কিন্তু বিহারে ও অন্যান্য স্থানে ইহা চলিতে থাকে । 

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কোম্পানির গুদামে উদ্বৃত্ত আফিমের পরিমাণ বুদ্ধি 
পাইয়া বিপুল আকার ধারণ করে, কারণ বঙ্গদেশে ও ভারতের অন্থান্য স্থানে আফিমের 
ব্যবহার বিশেষভাবে হান পায়। ইহার পূর্ব হইতেই কোম্পানি ও উহার দালালগণ 
আসামের পার্বত্য অধিবাসী এবং চীনদেশের জনসাধারণের মধ্যে আফিমের ব্যবহার 
শিক্ষা দিতেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগেই এই ছুই স্থানের অধিবাদিগণ আফিম 
সেবনে অভ্যন্ত হইয়া! উঠে। ইহার ফলে বঙ্গদেশে এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশে 
আফিমের ব্যবহার হ্রাস পাইলেও আসামে ও চীনদেশে ইহার ব্যবহার বিশেষভাবে 
বৃদ্ধি পায়। স্থতরাং কোম্পানির আফিম-ব্যবসায়ের মুনাফাও আবার বিপুল আকার 
ধারণ করে। “তখন হুইতে কোম্পানি ভারতবর্ষে আফিমের উৎপাদনের ভার শ্বহত্তে 
রাখিয় চীনদেশে ইহার বিক্রয়ের ভার ব্যবসায়িগণের হস্তে ন্যস্ত করে ।” ২ 


একাদশ অধ্যায় 
রংপুর বিক্রোহ* (১৭৮৩) 
পটভূমিকা 


ইংলগ্ডের পার্লামেন্টে ধ্াড়াইয়! এড মণ্ড, বার্ক রংপুর ও দিনাজপুরে “যাহার পৈশাচিক 
তাগুবের কাহিনী বর্ণনা করিতে করিতে এইবপ উত্তেজিত হইয়! উঠিয়৷ ছিলেন যে, আর 
অধিক দুর অগ্রসর হুইতে পারেন নাই,” ইংরেজ শীসকগণের লুঠনের সেই অংশীদার 
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+ 'ল্যানী-বিজ্োহ' অধ্যায়ে এই বিভ্বোহের কাহিনী সংক্ষেপে উল্লেখ কর! হইয়াছে। এখানে 
ইহার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়। হুইল। 


১০৬ ভারতের কৃষক-বিস্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


এবং গভর্ণর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস্‌-এর প্রিয় স্হাদ দেবী সিংহের অবর্ণনীয় শৌষণ- 
উৎপীড়নের প্রত্যক্ষ পরিণতি হইল ১৭৮৩ ্রীষ্টাবের রংপুর-বিপ্রোহ। তৎকালে "ইস্ট 
ইত্ডিয়া কোম্পানি'র রাজস্বের ইজারাদার শয়তানতুল্য দেবী সিংহের অত্যাচারে ও অবাধ 
লুষ্ঠনে উত্তর-বঙ্গ অসহায় কৃষকের হাহাকারে পূর্ণ হইয়াছিল, রংপুর দিনাজপুর প্রভৃতি 
জেল! শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল। কোম্পানির বাংলা ও বিহারের দেওয়ানী 
লাভের পর সমগ্র বঙ্গদেশ ও বিহারে যে অবর্ণনীয় অরাজকতা দেখা দিয়াছিল' 
তাহার প্রধান কারণ ছিল দেবী সিংহের লুঠন ও উৎপীড়ন। 
দেবী সিংহ ছিল পশ্চিম-ভারতের পানিপথের নিকটবর্তী এক গ্রামের বৈশ্ঠ-সম্প্রদায়ের 
লোক। এই ব্যক্তি ব্যবসা উপলক্ষে ভাগ্যাত্বেষণে মুশিদাবাদে উপস্থিত হইয়া উৎকোচ 
দ্বারা তংকালের বাংলা দেশের ইংরেজ রাজের নায়েব-দেওয়ান মহম্মদ রেজার্থার 
সহিত পরিচিত হয়। রেজাখার কৃপায় দেবী সিংহ প্রথমে পূর্ণিয়ার ইজারা এবং 
তৎসন্গে উক্ত প্রদেশের শাসনভার লাভ করে।৯ দেবী সিংহ পুর্ণিয়ার একচ্ছত্র 
কতৃত্ব লাভ করিয়৷ নিজ মৃত্তি ধারণ করে এবং স্থযোগ পাইয়া প্রজাদের যথাসর্বস্ 
কাড়িয়। লইতে থাকে। তাহার অত্যাচারে পৃরণিয়ার কুষকগণ ঘরবাড়ী ছাড়িয়া! বনে- 
জঙ্গলে পলায়ন করিয়া প্রীণ বাচায়। অল্পকালের মধ্যে সমগ্র গ্রদেশ প্রায় জনশূন্ত হইয়া 
ধ্বংসের মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। পূর্বে নয় লক্ষ টাকায় পৃণিয়ার ইজারা বন্দোবস্ত 
হইত। কিন্ত থজন্নার বংসরেও কোন কালে ছয় লক্ষের অধিক টাকা আদায় করা 
সম্ভব হয় নাই। অথচ দেবী সিংহ তাহার ইংরেজ প্রভৃদের সন্তষ্ট করিবার জন্য ষোল 
লক্ষ টাকার বন্দৌবস্তে পূর্িয়ার ইজারা গ্রহণ করিয়াছিল। এই ষোল লক্ষ টাকা আদায় 
করিবার জন্য দেবী সিংহ পূর্ণিয়! জেল! জনমানবহীন শ্মশানে পরিণত করে। এই 
অসহনীয় শোষণ-উৎপীড়নের ফলে যখন চারিদিকে রুষক-বিভ্রোহ আরন্ত হয়, তখন 
ইংরেজ শাসকগণের টনক নড়িয়া উঠে। হেস্টিংস্‌ কক দেবী পিংহ ১৭৭২ খ্রীষ্টান 
পদচ্যুত হয়। কিন্তু দেবী ছাড়িবার পাত্র নহে। তাহার উৎকোচে হেস্টিংস্‌ বশীভূত 
হন। এই সময় হেট্টিংদ্‌ নিজের সুবিধা মত কয়েকজন অনভিজ্ঞ ইংরেজ যুবককে 
লইয়! মুশিদাবাদে 'প্রাদেশিক রেভিনিউ-বোর্ড গঠন করেন। দেবী সিংহ সেই 
বোর্ডের সহকারী কাধাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হয়। দেবী সিংহ সথযোগ বুঝিয়া বিপুল অর্থ 
উৎকোচ দিয়া এবং বোর্ডের সভ্যদের জন্য একটি নর্ভকী-সমাজ গঠন করিয়া বোর্ডের 
,সভ্যদের বশীভূত করে। এইভাবে দেবী সিংহ প্রকৃতপক্ষে বাংলার রাজন্থের কর্তা 
, হৃইয়া বসে।২ 
এই হুযোগে দেবী সিংহ রাজস্ব সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য নিজের হাতে লইয়া 
অর্থোগগার্জনের চেষ্টা করিতে থাকে। দেবী নিজ নামে বা বেনামীতে বিভিন্ন স্থানের 
জিদারীর ইজারার বন্দোবস্ত করিয়া লয় এবং নানারপ প্রতারণার সাহায্যে তাহার 
দিজের সম্পুতি বাড়াইতে থাকে । ক্রমে ক্রমে মুর্শিদাবাদ গ্রদেশের রাজন্ব কোম্পানির 


ঘাটে ,২০১০০১০১০০০০০০০০০০০১, 
+:.63) নিথিলনাথ রায় : মুশিদাবাদ-কাহিনী, পৃঃ ৯৬ (২) 8,পৃঃ২০৮১। 
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ভাগারে জমা না হইয়া! তাহার নিজের সম্পত্তির সহিত এক হৃইয়! যাইতে থাকে । এই 
অবস্থা চরম সীমায় পৌছিলে শাসকগণের চৈতন্যোদয় হয়। যখন চাঁরিদিক হইতে 
দেবী সিংহকে পদচ্যুত করিবার দাবি উঠে, তখন হোস্টিং উৎকোচে বশীভূত হইয়! 
তাহাকে বাচাইবার জন্য “রেভিনিউ-বোর্ড ভাঙ্গিয়া.দেন এবং দেবী সিংহকে দিনাজপুর, 
রংপুর প্রভৃতি অঞ্চলের ইজার! দান করেন। হেন্টিংস্‌ তাহাকে মাসিক এক হাজার 
টাকা বেতনে দিনাজপুরের নাবালক রাজার দেওয়ান নিযুক্ত করিয়া তাহাকে মুশিদাবাদ 
হইতে সরাইয়! দেন। তখন হইতে দিনাজপুর ও রংপুরই হইল দেবী সিংহের শোষণ- 
উতপীড়নের প্রধান রঙ্গভূমি। 

দিনা্পুরের দেওয়ানী লাভ করিবার পরের বৎসরই দেবী সিংহ দিনাজপুর, রংপুর 
ও এদ্রাকপুর পরগনার ইজারা! বন্দোবস্ত করিয়া লইল। ইহার পর “হরেরাম নামক এক 
পিশাচ প্রকৃতির মনুষ্য তাহার সহকারী নিযুক্ত হইয়! দেশমধ্যে ভয়াবহ কাণ্ডের ক্রীড়া 
দেখাইতে লাগিল। কি জমিদার, কি প্রজা, কি পুরুষ, কিন্ত্রী কাহারও বিন্দুমাত্র 
নিষ্কৃতি ছিল না । এরূপ লোমহর্ষক অত্যাচার কেহ কখনও দেখে নাই, কেহ কখনও 
শুনে নাই ।৮১ 

ইজারা গ্রহণ করিয়াই দেবী সিংহ জমিদার ও অন্যান ভূম্বামীদের উপর অবিশ্বাশ্য 
হারে কর স্থাপন করিল। সেই হারে কর দেওয়া সকলেরই শক্তির বাহিরে, এমন কি 
ঘরবাড়ী বিক্রয় করিয়াও তাহা দেওয়! সম্ভব হইত না। স্থৃতরাং সেই কর আদায়ের 
জন্য সকলের উপর অমানুষিক উতপীড়ন আরম্ভ হইল । জমিদারগণ জমি হারাইল, আর 
সেই জমি দেবী সিংহ নামমাত্র মূল্যে কিনিয়া রাখিতে লাগিল। এমনকি 'লাখেরাজ, 
( নিফর ) জমিও বাজেয়াপ্ত হইল। কর আদায়ের জন্ প্রজাদের স্থাবর-অস্থাবর সকল 
সম্পত্তি বিক্রয় করা হইল। তৎকালে রংপুর ও দিনাজপুরে অনেক স্ত্রীজমিদার 
ছিলেন।২ তাহাদের জমিদারী বিক্রয় হইল, এমনকি তাহাদের অলঙ্কার প্রভৃতি মৃল্য- 
বান জিনিসপত্রও বাদ গেল না। ইহার সঙ্গে সঙ্গে নিরীহ চাষীদের উপরেও অত্যা- 
চারের শ্োত বহিল। দেবী সিংহ ও তাহার অনুচরগণ চাষীদের যথাসর্বস্ব কাড়িয়। 
লইয়া তাহাদের পথের ভিখারী করিল, তাহারা প্রাণের দায়ে বনে-জঙ্গলে আশ্রয় লইতে 
লাগিল। চাষীদের অবস্থা সম্বন্ধে ত্বয়ং দেবী সিংহ লিখিয়াছে : 

“ইহা অত্যস্ত বিড়ন্বনার বিষয় যে, বাংলার অন্যান্ত স্থান অপেক্ষা রংপুর প্রদেশের 
কষকদের মধ্যেই অধিক অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে,শশ্ত কাটার সময় ব্যতীত অন্ত কোন 
সময় তাহাদের ঘরে কোনরূপ সম্পদ পাওয়া যায় না। কাজেই তাহাদিগকে অন্ত সময়ে 
অতিকষ্টে আহারের উপায় করিতে হয়, এবং এই জন্য ছুভিক্ষে বহুসংখ্যক লোক কাল- 
কবলে পতিত হইতেছে । ছুই-একটি মৃৎ পাত্র ও এক একখানি পর্ণ কুটার মাত্র তাহাদের 
সম্বল, ইহাদের সহশ্রখানি বিক্রয় করিলেও দশটি টাকা পাওয়া! যায় কিনা সন্দেহ ।%৩ 


১। নিখিলনাখ রায় £ মুশির্াবাদ-কাহিনী, পৃঃ ৫১১।  ২। টিক আআ নাগ 
সাম উল্লেখ করা বার। ও। মুরশিঙগাবা-কাহিদীর ৫১৩ পৃষ্ঠ] হইতে উদ্ধৃত । ৃ 


১৮ ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতাগ্্রিক নংগ্রাম' 


কিস্ত এই হতভাগ্য পর্ণকুটীর-বানী চাষীরাও দেবী সিংহের কবল হইতে নিষ্কৃতি 
পাইল না। “কৃষকগণ খাজনার দায়ে দলে দলে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়! কারাগারে প্রেরিত 
হইল, অবিরত বেত্রাঘাতে তাহাদের দেহ ক্ষত-বিক্ষত হইল । অধিকাংশ কৃষক পলায়ন 
“করিয়া বনে-জঙ্গলে আশ্রয় লইল। ক্রমে ক্রমে সমন্ত দেশ মহাশ্মশানের ন্যায় হইয়। 
উঠিল। যাহার! অবশিষ্ট রহিল তাহাদের নিকট হইতে সমস্ত টাকা আদায়ের চেষ্টা 
হইল 1৯১১ 

এই অঞ্চলে মহাজনগণ এত দিন ছিল “জনসাধারণের সেবক" । এই বার তাহারা 
সুযোগ বুঝিয়া হতভাগ্য কষকগণের যথাসর্বন্ব গ্রাস করিতে লাগিল। কৃষকের! দেবী- 
সিংহের কবল হইতে মুক্তি পাইবার জন্য এই মহাজনগণের দ্বারস্থ হইল, তাহাদের 
নিকট নিজ নিজ জমাজমি বন্ধক বাখিয়! যাহা-কিছু অর্থ পাইল, তাহা দ্বারা দেবী 
সিংহের ক্র পরিশোধের প্রয়াস পাইল । এদিকে তাহাদের খণ প্রতিদিন চত্রবৃদ্ধি- 
হারে ম্ফীত হইয়া তাহাদের জমিহারা-গৃহহারা করিয়া দিল। “শুনিলে হ্ৃৎকম্প 
উপস্থিত হয় যে, সেই সকল মহাজন বিপন্ন কষকদের নিকট হইতে শতকর! বাধিক ছয় 
টাঁক। সুদ আদায় করিয়াছিল। এক দিকে দেবী সিংহের, অন্যদিকে কুসীদ-জীবিগণের 
ভীষণ শোষণ-উৎপীড়নে সেই নিরীহ প্রজাগণ প্রতিনিয়ত উর্দমুখে ভগবানকে আহ্বান 
করিত। তাহাদের কঠোর পরিশ্রমোৎপাদিত শশ্যরাশি বলপূর্বক বাজারে লইয়া 
গিয়া এক-চতুর্থাংশেরও কম মূল্যে বিক্রয় করা হইতে লাগিল, হুতভাগ্যদের সম্ধৎ্সরের 
আহার অপহৃত হইল, আর তাহাদের খণের বোঝ! বাড়িতেই লাঁগিল। অবশেষে 
তাহাদের লাঙ্গল, বলদ, মই প্রভৃতি বিক্রয় করা হইল । এই রূপে তাহাদের ভবিষ্যৎ 
শ্যোৎপাদনের পথও রুদ্ধ হইল। ইহার পর হইতে তাহাদের জীর্ণ পর্ণকুটার লুণ্ঠন 
করিয়া! দেবী সিংহের অন্নচরগণ সেই সকল পর্ণকুটার অগ্নিমুখে সমর্পণ করিয়া চলিয়া 
যাইত। এত দিন যাহার! শত কষ্ট স্বীকার করিয়াও আপনাদের আশ্রয়-স্থান ত্যাগ করে 
নাই, এক্ষণে তাহারা বাধ্য হইয়া বন্য পশুর স্তায় বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিল।**' 
পিত। পুত্রকে বিক্রয় করিল, স্থামী স্ত্রীকে চিরবিসর্জন দিল। গৃহস্থের সংসার ধ্বংস 
হইয়া গেল।»২ 

খই সমঘ্ত ভীষণ অত্যাচারের দ্বারাও যখন চাষীদের নিকট হইতে আশাম্থযায়ী অর্থ- 
প্রান্তির কোন সম্ভাবন! দেখা গেল না, তখন দেবী সিংহ রাজত্ব সংগ্রহের স্থবিধা হইবে 
মনে করিয়া ক্রমান্য়ে কর্মচারী পরিবর্তন করিতে লাগিল। ১৭৮১ গ্রীষ্টাবে কষ্ণগ্রসাদ 
নামক এক ব্যক্তি দেবী সিংহের দেওয়ান নিযুক্ত হয়, এ বৎসরই তাহাকে বিতাড়িত 
করিয়! হরেরামকে নিযুক্ত করা হয়। পর বৎসর দেবী সিংহের ভ্রাত। বাহাছুর সিংহ 
আসিয়া রাজন্ব সংগ্রহের ভার গ্রহণ করে এবং তাহাকে সাহায্য করিবার জন্ত সুর্যনারায়ণ 
নামক এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত কর! হয়। যে যখনই নিযুক্ত হয় সে তখনই নিজ ক্ষমতার 


১1 খুপিযাবার-কাহিনী, পৃঃ ৫১৪. চণ্তীচরণ সেন £ দেওয়ান গলাগোবিদ্দ নিংহ, পৃঃ ৩৬। 
& 1 খুর্দিদাযজি-কাহিনী, পৃঃ ৫১৫ 
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পরিচয় দিবার জন্য নূতন নৃতন কর বসাইতে থাকে । কোন কোন সময় প্রকৃত খাজনা 
ব্যতীত অতিরিক্ত কর ও বাঁটা প্রভৃতির জন্য চাষীিগকে প্রতি টাকায় আট আনা পর্বস্ত 
দিতে বাধ্য করা হইয়াছিল ।১ 


বিদ্রোহ 


“যখন চাষীদের উপর এই কর বৃদ্ধি ও তাহাদের স্ত্রী-পুত্র-কন্ঠার উপর পাশবিক 
অত্যাচার অবাধে চলিতে লাগিল, যখন তাহার! বন্ত পশুর মত দলে দলে বনে বনে 
ভ্রমণ করিয়াও অত্যাচারের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইল না, চক্ষুর সম্মুখে নিজেদের কুটার 
ও য্থাসর্বন্ব অগ্নিমুখে ভম্মীভূত হইতে লাগিল, তখন আর তাহারা স্থির থাকিতে পারিল 
না। কাজেই এই সমস্ত ভীষণ অত্যাচারে জর্জরিত হইয়! উত্তর-বঙ্গের প্রজাগণ ঘলবন্ধ 
হইয়া ব্যাপক বিদ্রোহ আরম্ভ করিল ।”২ 

“দিনাজপুরের কুখ্যাত ইজারাদার “রাজা? দেবী সিংহের ভয়াবহ শোষণ-উৎপীড়নের 
ফলে এই অঞ্চলে ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে কষকদের সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটিয়াছিল 1৩ 

ইজারাদার দেবী সিংহের অবর্ণনীয় শোষণ-উৎপীড়নের ফলে দীর্ঘকাল হইতে 
কৃষকদের মধ্যে যে ক্রোধ পুঞ্তীভূত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা ১৭৮২ গ্রীষ্টাব্ধের শেষভাগে 
ধূমায়িত হইয়। উঠে। উত্তর-ধর্গের কৃষক অনিবার্য ধ্বংস হইতে আত্মরক্ষার শেষ উপায় 
হিসাবে ইংরেজ বণিকরাজের শোষণ ও শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিপ্রোহের পতাকা 
উড্ডীন করে। সমগ্র উত্তর-বঙ্গ জুড়িয়া এক প্রচণ্ড আলোড়ন আরম্ত হইয়া যাঁয়। 

১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্বের শেষভাগে সমগ্র উত্তর-বঙ্গ ব্যাপিয়া কষকদের সভা-সমিতি হইতে 
লাগিল। ক্ষকগণ ইংরেজ অন্থচর দেবী সিংহের শোষণ-উৎপীড়নের প্রতিশোধ 
গ্রহণের দিদ্ধাস্ত গ্রহণ করিল। রংপুরের কালেক্টরের নিকট তাহাদের দাবি সম্বন্ধে 
একখানি আবেদন-পত্র পেশ করিয়া এই দাবি পূরণের জন্য সময় নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া 
হইল। কিন্তু কালেক্টর দাবি পূরণের জন্য কোন চেষ্টাই করিলেন না। ইহার পর 
কষকগণ সশস্ত্র বিদ্রোহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল। তাহার! কালেক্টরকে জানাইয়! দিল, 
তাহার! আর খাজন। দিবে না এবং এই শাসন মানিয়। চলিতেও প্রস্তত নহে । বিভিন্ন 
অঞ্চলের কৃষকগণ সকলে সমবেতভাবে নূরুলউদ্দিন নামক এক ব্যক্তিকে তাহাদের 
পরিচালক নির্বাচিত করিয়া তাহাকে “নবাব” বলিয়া ঘোষণা করিল।৪ নৃরুলউদ্দিন 
উত্তর-বঙ্গের কৃষকদের এই বিদ্রোহের পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়! দয়! শীল নামক 
একজন প্রবীণ কৃষককে তাহার দেওয়ান নিযুক্ত করিলেন। নৃরুলউদ্দিন এক ঘোষণা 
পত্রের দ্বারা দেবী সিংহকে কর ন! দিবার জন্ত আদেশ জারি করিলেন এবং বিক্রোহের 
ব্যয় সঙ্কুলনের জন্য কষকদের উপর “ডিং খরচা? নামে বিদ্রোহের চাদা ধার্য করিলেন। 
এইরূপে উত্তর-বঙ্গের সমস্ত হিন্দুমুসলমান কৃষক একত্র মিলিত হইয়া দেবী সিংহের 
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১১০ ভারতের কৃষক-বিজ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


বর্ধরস্থলভ শোষণ-উৎপীড়নের প্রতিশোধ গ্রহণ ও এই অঞ্চল হইতে ইংরেজ শাসনের 
মূলোচ্ছেদ করিবার জন্য প্রস্তুত হইল।১ 

১৭৮৩ গ্রীষ্টাব্ধের জাঙ্গুয়ারী মাসের প্রথম ভাগে সমগ্র রংপুর পরগনায় বিদ্রোহ 
আরম্ভ হয়। বিদ্রোহী কৃষক রংপুরের সমন্ত অঞ্চল হইতে দেবী সিংহের কর সংগ্রহ- 
কারিগণকে বিতাড়িত করে, বহু কর্মচারী তাহাদের হস্তে নিহত হয়। টেপা ও 
ফতেপুর চাক্লায় বিদ্রোহ ভীষণ আকার ধারণ করে। টেপা জমিদারীর নায়েব 
একদল বরকন্দাজ লইয়া বিদ্রোহীদের বাধ! দিতে আসিলে নায়েব স্বয়ং বিদ্রোহীদের 
হন্তে নিহত হন এবং বরকন্দাজের দল পলায়ন করে। “কোচবিহারের ইতিহাস” 
প্রণেতা লিখিয়াছেন £ 

“ইহার পর কাকিনা, ফতেপুর, ডিমলা, কাজিরহাট এবং টেপা পরগনায় 
বিভ্রোহীর! দলবদ্ধ হইয়া কর-সংগ্রাহক নায়েব এবং গোমস্তা প্রভৃতিকে যন্ত্র তত্র বধ 
করিতে আরম্ভ করে। ডিমলার জমিদার গৌরমোহন চৌধুরী বিদ্রোহিগণকে বাধ। 
দিতে অগ্রসর হইলে তাঁহারও জীবনাস্ত ঘটে ।৮২ 

বিদ্রোহীদের আহ্বানে কোচবিহার ও দিনাজপুরের বহু স্থানের কষকগণও “নবাব 
নৃূরুলউদ্দিনের বাহিনীতে যোগদান করিয়া! নিজ নিজ অঞ্চলের নায়েব, গোমস্তাদের 
বিতাড়িত করে। | 

এদিকে দেবী সিংহ ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া রংপুরের তৎকালীন কালেক্টর গুডল্যাডের 
স্মরণাপনন হয়। দেবী সিংহের লুটের টাকা গুডল্যাডও পাইতেন বলিয়৷ তাহাদের মধ্যে 
প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল।৩ কালেক্টর গুডল্যাড তাহার ও ইংরেজ শাসকগণের যোগ্য 
ভৃত্য দেবী সিংহকে কৃষকগণের ক্রোধাগ্রি হইতে বীচাইবার জন্য অবিলম্বে কয়েকদল 
সিপাহি প্রেরণ করেন। একটি বিরাট সিপাহি-বাহিনী লইয়া লেফটানাণ্ট ম্যাক- 
ডোনাল্ড উত্ত* দিকে এবং একজন স্থবেদার দক্ষিণ দিকে প্রেরিত হয়। এদিকে 
কোম্পানির সৈম্তগণ যাহাকে সম্মুখে পাইল তাহাকেই গুলি করিতে করিতে এবং 
গ্রামের পর গ্রাম অগ্নিমুখে ভক্ষীভূত করিতে করিতে অগ্রসর হইল। তাহাদের সহিত 

বিজ্রোহীদের বহু খণ্ডযুদ্ধ হইল । বিদ্রোহীরা দেবী সিংহ ও ইংরেজ শাসনের প্রধান 

খাটি মোগলহাট বন্দরের উপর আক্রমণ করিলে এই স্থানে ভীষণ যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে 
_বিশ্রোহের নায়ক “নবাব” নৃরুলউদ্দিন গুরুতররূপে আহত হইয়া শক্রুহ্তে বন্দী এবং 
তাহার দেওয়ান দয়! শীল নিহত হন। নূরুলউদ্দিন সেই আঘাতের ফলেই অল্প কয়েক 
দ্বিন পর প্রাণ ত্যাগ করেন । 

মৌগলহাটের যুদ্ধের সময় বিদ্রোহীদের প্রধান বাহিনীটি পাটগ্রাম নামক স্থানে 
অবস্থিতছিল। ইংরেজ সেনাপতি লেফ টানান্ট ম্যাকৃভোনাল্ড তাহার প্রকাণ্ড লিপাহি- 
বাহিনী লইয়া বিদ্রোহীদের দিকে অগ্রসর হন। কিন্তু পথে বিপ্রোহীদের শক্তি সন্ধে 
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রংপুর বিদ্রোহ ১১১ 


যে সংবাদ জানিতে পারেন, তাহাতে ভীত হইয়া তিনি এক কৌশল অবলম্বন করেন। 
তাহার আদেশে সিপাহীরা তাহাদের যুদ্ধের পোশাকের উপর সাধারণ বস্ত্র পরিয়া সাধারণ 
মানুষের ছদ্মবেশ ধারণ করে এবং নিঃশবে রাত্রির অন্ধকারে পাটগ্রামের নিকটবর্তী 
হইয়। বিদ্রোহীদের ঘাঁটি ধিরিয়া ফেলে। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাবধের ২২শে ফেব্রুয়ারী অতি 
প্রত্যুষে ম্যাক্‌ভোনান্ডের বাহিনী বিদ্রোহীদের উপর গুলিবর্ষণ আরম্ভ করে। এই 
আকন্মিক আক্রমণে হতভম্ব বিদ্রোহী সৈম্তগণ দলে দলে নিহত ও আহত হয়, 
অবশিষ্ট সৈম্তগণ পলায়ন করে। যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত বিদ্রোহী সৈম্তের সংখ্যা ছিল 
ষাট জন এবং আহতের সংখ্যা কয়েক শত। পাটগ্রামের যুদ্ধে বিদ্রোহীদের চূড়াস্ত 
পরাজয়ের পর আরম্ত হয় ইংরেজ বাহিনীর পৈশাচিক তাগুব।১। 


শেষ পরিণতি 


এই বিদ্রোহের ফলে দেবী সিংহ রুষকদের নিকট হইতে এক কপর্দকও কর আদায় 
করিতে পারিল না। রংপুর অঞ্চলের ৩৯০২০০২টাঁক! রাজস্ব অনাদায় পড়িয়। রহিল। 
কোম্পানির কতৃপক্ষ তাহার নিকট হইতে কোন রাজন্ব ন৷ পাইয়া পিটাসন নামক এক 
বাক্তিকে কমিশনার-পদে নিযুক্ত করিয়া রংপুর *পাঠাইলেন। এই স্থানে উপস্থিত 
হইয়া পিটাসন প্রজাদের দুর্দশ। ত্বচক্ষে দেখিয়৷ স্তস্ভিত হইয়া যান। তাহার অনুসন্ধানের 
ফলে দেবী সিংহের উৎপীড়নের অনেক নৃতন নৃতন তথ্য বাহির হইতে থাকে । তিনি 
কলিকাতায় নিয়োক্ত মন্তব্য লিখিয়া পাঠান £ 

“আমার প্রথম দুই পত্রে প্রজাদের উপর কঠোর অত্যাচার, এবং তাহারই জন্ত ষে 
তাহারা বিদ্রোহী হইয়াছে সেকথা সাধারণ ভাবে বিবৃত করিয়াছি।.....আমার 
প্রতিদিনের অন্থুস্ধানে তাহা আরও দৃঢ় হইতেছে। তাহারা যদি বিদ্রোহী না হইত, 
তাহা হইলেই আমি আশ্চর্য জ্ঞান করিতাম। প্রজাদের নিকট হইতে রাজন্ব আদায় 
কৰ! হয় নাই, তাহাদের উপর রীতিমত দস্থাতা এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে কঠোর 
শারীরিক যন্ত্রণা ও সর্বপ্রকার অপমানে জর্জরিত করা হইয়াছে ।*".মানুষ চির অধীন 
অবস্থায় থাকিলেও যেখানে অত্যাচার সীম! অতিত্রম করে, সেখানে প্রতিবিধানের অন্ত 
তাতাদের বিজ্রোহ করা ব্যতীত আর কোন উপান্ন থাকেনা 1:***২। 

'রেভিনিউ-কমিটি? দেবী সিংহের অনাচারের প্রমাণ পাইয়া! কতকটা ভাইরেক্টর- 
গণের ভয়ে দেবী সিংহের হস্ত হইতে রাঁজন্ব আদায়ের ভার তুলিঙ্না লন এবং জমিদার 
ও প্রজাদিগকে দেবী সিংহের নিকট খাজনা দিতে নিষেধ করিয়া পাঠান। তীহারা 
দেবী সিংহকে কলিকাতায় ডাকিয়া কৈফিয়ৎ দিতে বলেন। দেবী সিংহ প্রজাদের রক্ত 
শোষণ করিয়া ৭* লক্ষেরও অধিক টাক! লইয়া কলিকাতায় উপস্থিত হন 1৩ 
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১১২ ভারতের কৃষক-বিস্রোহ ও গণতান্ত্রিক নংগ্রাথ 


গভর্নর-জেনারেল হেন্টিংস্‌ ষড়যন্ত্র পাকাইয়৷ গুডল্যাডের কোন দোষ নাই বলিয়া 
তাহাকে অব্যাহতি দেন। দেবী সিংহ তাহার সঞ্চিত বিপুল অর্থ দ্বারা বহু 
উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে বশীভূত করিয়া রাখিয়াছিল। হেস্টিংস্‌ তাহাদের লইয়া 
দেবী সিংহের বিচারের জন্য একটি কমিটি গঠন করেন। কমিটি বিচার করিয়া 
রায় দেয় যে, দেবী সিংহ সম্পূর্ণ নির্দোষ, পিটাসনই তাহার নামে মিথ্যা রিপোর্ট 
দিয়াছেন। হেন্টিংস্‌ ইংলগ্ডে যে রিপোর্ট প্রেরণ করেন তাহাতেও তিনি এই রায় 
সমর্থন করেন। 

ইহার কিছুদিন পরেই লর্ড কর্মওয়ালিশ গভর্নর-জেনারেল নিযুক্ত হন এবং হেন্টিংস্‌ 
ইংলণ্ডে চলিয়া যান। সুতরাং হেস্টিংসের পক্ষে দেবী সিংহকে আর কোন সরকারী 
কার্ধে নিযুক্ত কর! সম্ভব হয় নাই। দেবী সিংহ এত কাল ধরিয়া যাহা লুষ্ঠনের ছা 
সংগ্রহ করিয়াছিল তাহাদারাই সে বাকী জীবন যাপন করিয়া গিয়াছে এবং ইংরেজ 
শানকগণের দেওয়া “রাজা” উপাধি লইয়া ও লুষ্টিত অর্থন্বারা বিপুল ভূসম্পত্তি ক্রয় 
করিয়া মুশিদাবাদের নসীপুর রাজ-পরিবারের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে । দেবী সিংহের 
অপসারণের পর লর্ড কর্নওয়ালিশ রাজত্ব আদায়ের জন্ ইজারা-প্রথা রহিত করেন এবং 
১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর-বঙ্গ তথা সমগ্র বঙ্গদেশের ও বিহারের জমিদার-গোষ্ঠীর সহিত 
দশশালা বন্দোবস্ত করিয়া তাহাদের অবাধ শোষণ-উৎপীড়নের মুখে এই ছুই প্রদেশের 
কষকগণকে সমর্পণ করেন। 


দ্বাদশ অধ্যায় 


যশোহর-পুলনান্র প্রজ। বিক্রোহু (১৭৮৪ ও ১৭৯৬) 


ইংরেজ বণিকের উৎপাড়ন 


১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্ধে “ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানি, মোগল বাদশাহ শাহ্‌ আলমের নিকট 
হইতে বাংলা-বিহার-উড়িয্যার দেওয়ানী গ্রহণ করিল। তখন অর্থ আসিল ইংরেজের 
হস্তে, আর শাসন থাকিল নবাবের হস্তে । নবাব ছিলেন ক্ষমতাহীন, অপদার্থ ও ইংরেজ 
শাসকগণের হন্তের ক্রীড়নকমাত্র। সুতরাং ইংরেজ শাসকগণ তাহাদের সমস্ত শক্তি 
নিয়োজিত করিয়া অসহায় কৃষকদের নিকট হইতে অর্থ লুটিয়া লইতে লাগিল। 
শাসকগণ পাশবিক বল প্রয়োগে অত্যধিক অর্থ আদায়ের চাপে নিরীহ চাষীদিগকে 
সর্বস্বান্ত ও নিরম করিয়া তুলিল। “ছিয়াত্তর়ের মন্বস্তর-এর ভয়ঙ্কর ছুর্ভিক্ষে যখন 
বঙ্গদেশের একতৃতীয়াংশ মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল, তখন এঁ ছুডিক্ষের প্রচণ্ড 
আঘাত যশোহর-খুলনার উপরেও পতিত হইয়া এই অঞ্চলের কৃষকের জীবন বিপধন্ত 
করিয়া ফেলিয়াছিল। যে যশোহ্র-খুলনা অঞ্চলে টাকায় “সকল ধান ২২ পাহারী, 
€+১* নের) ছিল, সেখানেও এই “কাটা” মন্বস্তরে টাকায় ১* সের করিয়া ধান্ত 


যশোহর-খুঁলনায় গ্রজাবিদ্রোহ বট ১১৬ 


বিক্রয় হইয়াছিল।১ তবে "নদীমাতৃক দেশ বলিয়া একেবারে অন্নাভাব বা 
অতিরিক্ত প্রাণহানি হয় নাই ।”২ 

“ছিযাত্তরের যন্স্তরের' পর গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হোট্টিংস্‌ দেওয়ানী অফিস 
মুশিদাবাদ হইতে কলিকাতায় তুলিয়া আনিয়াছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি রাজন্ব 
আদায়ের জন্য প্রতি জেলায় “কালেক্টর নিষুক্ত করিয়াছিলেন । মোগল শাসনকাল 
হইতে ইংরেজ শাসনের প্রথমভাগ পর্বস্ত যশোহর ও খুলন! একই জেলার অস্ততুক্ত 
ছিল। যশোহর-খুলনায় ছুই বংসরকাল একজন কালেক্টর নিযুক্ত ছিলেন, কিন্তু পরে 
তাহাকে তুলিয়। লওয়ার় রাজন্ব সংগ্রহে নানারূপ বিভ্রাট দেখা দেয়। প্রকৃতপক্ষে 
১৭৮১ খ্রীষ্টাবদের পূর্বে যশোহর-খুলনায় কোন শাসনই ছিল না। তখন নবাবী শাসনের, 
অবসান ঘটিয়াছিল, কিন্তু তাহার পরিবর্তে কোন শাসনই আসে নাই । এই যুগসদ্ধিক্ষণে 
এই অরাজক দেশে ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা কুখ্যাত লুষ্ঠনকারী ইংরেজ বণিক-সম্প্রদায় ও 
স্থানীয় জমিদারগণই সর্বেসর্বা হইয়া! ঈ্ীড়াইল ।৩ 


“তৎকালে বঙ্গদেশ ও বিহারের অন্যান্ স্থানের মত যশোহর-খুলনায়ও গ্রামাঞ্চলে 
বিচারের ভার ছিল জমিদার ও দারোগার উপর | দারোগা এক প্রকার কাজির বিচার 
করিতেন, কখনও সামান্য শান্তি দিয়া ঘোর দুবৃত্তকে ছাড়িয়া দিতেন, কখনও বা 
অতিরিক্ত শাস্তি দিয়া চিরজীবন কারারুদ্ধ করিয়া রাখিতেন। মৃত্যুদণ্ড, কারা -যস্্রণা, 
বেত্রাঘাত ও অঙ্গহানি, এই চারিপ্রকার শান্তিই দেওয়া হইত।৮৪ 


ইৎনেজ ঘণিকের উৎপাড়ন 


ইংরেজদের “ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি” কেবল শাসক ছিল না, তাহারা ছিল প্রধানত 
ব্যবসায়ী । ব্যবসায়ের নামে 'লুষঠনই ছিল তাহাদের প্রধান কার্ধ। লবণ ও বস্ত্রের 
ব্যবসায়ের নামে তাহার! যে উৎপীড়ন ও শোষণ আর্ত করিয়াছিল তাহার ফলেই 
যশোহর-খুলনার কৃষকের জীবনে এক চরম দুর্যোগ নামিয়া আসিল। 'ব্যবস/ নামক 
এই দন্থ্যতার ফলে যশোহর-খুলনার হাজার হাঞ্জার কৃষক কয়েক বৎসরের মধ্যে জমিহারা 
ও গৃহহারা হইয়া পথের ভিখারী হইল। তাহাদের অনেকে সুন্দরবনে পলাইয়! গেল, 
অনেকে জলপথে ও স্থলপথে দস্্যবুত্তি অবলম্বন করিল, আবার অনেকে ইংরেজ শক্রর 
সহিত শেষ বুঝাপড়া করিবার জন্য শ্রেণী-শক্র জমিদার-গোীর অধীনে সমবেত হইল। 

এই নকল জমিহার! কৃষক “ডাকাত? নামে, এবং তাহাদের নায়কগণ 'ডাঁকাত সর্দার" 
নামে অভিহিত হইল। ইহার পর জমিহারা-গৃহহার! কষকগণ ইংরেজ শাসনকে অগ্রাহ 
করিয়া প্রাণ ধারণের জন্য বিভিন্ন স্থানে সরকার, জমিদার ও মহাজনদের অর্থ ও ধান- 
চাউল প্রতৃতিুলু্ঠন করিতে আরম্ত করিল। যশোহর-খুলনায় এই প্রকারের বু ঘটনা 
ঘটিলেও এই সময় কোন সংগঠিত ব্যাপক বিদ্রোহ হইয়াছে বলিয়া! জান! যায় না। 


১। সতীশচন্ত্র মিত্র £ যশোহর*খুলনার ইতিহাস, ২য় ধণ্, ৬৮৬1 . ২. 0555165৩ ৫৫. 
20501599 30188% 0, 102, ০৩। ০০০৫ হর খণ্ড, মগ ৪1. ৯ 
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১১৪ '_ ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 
গণ-বিদ্রোহ 
(১) এই সময়ের একজন কৃষকবীর ছিলেন পডাকাত* হীর! সর্দার । তাহাকে 
গ্রেপ্তার করিয়! কারারুদ্ধ কর! হইলে তাহাকে মুক্ত করিবার জন্য ৩০* কৃষক সমবেত 
হইয়া খুলনার জেলখানা আক্রমণ করিয়াছিল । তখন জেলা-জজ হেস্কেল সাহেব ৫০জন 
বন্দুকধারী সিপাহী আনয়ন করিয়৷ জেলখানা ও নিজের গ্রাণ বাঁচাইয়াছিলেন ।৯ 
১৭৮৩ খ্রীষ্টান ভূষণ! হইতে যখন কলিকাতার দিকে ৪*১**০ টাকা চালান যাইতেছিল, 
তখন পথে ৩০০০ লোক উহা! লুটিয়া লয়। এই সম্পর্কে কাহাকেও গ্রেপ্ধার 
করা সম্ভব হয় নাই।২ “ভূষণাতেই ডাকাতের উপদ্রব ছিল বেশী ।-..১৭৮৪-৮৫ 
অবে নান৷ স্থানে দুভিক্ষ হয়; এ সময় ডাকাতির নংখ্যাও বাড়িয়া যায় ।৩ 
(২) “কোম্পানির ব্যবসায়ের বিভিন্ন বিভাগের কর্মচারিগণের উতপীড়নে ও শোধণে 
অস্থির হইয়া বহু কৃষক সুন্দরবন অঞ্চলে পলাইয়! ষায়। তথায় তাহাদের একাংশ 
বনজঙ্গল কাটিয়! চাষ-আবাদ আরম্ভ করে এবং অপরাংশ নদীপথে ডাকাতি ও লুঠন 
করিয়া কোন প্রকারে জীবন ধারণ করে। ইহা! ব্যতীত বহু কৃষক বিদেশী বণিক 
শাসকদের উংপীড়নে অস্থির হইয়া! জমিদারগণের আশ্রয়ে গিয়া আত্মরক্ষা করিবার 
চেষ্টাও করে । তৎকালে ইংরেজ শাসকদের সহিত জমিদারগণের ঘোরতর বিবাদ 
চলিতেছিল। ইংরেজগণ জমিদারদের দেয় ভূমি-রাজন্ব বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াছিল। 
হতপর্বস্থ কষকগণের নিকট হইতে এই বর্ধিত রাজন্ব আদায় করা তাহাদের পক্ষে 
সম্ভব হইত ন1। যে সকল জমিদার যথাসময়ে রাজস্ব জমা দিতে পারিত না, তাহা- 
দিগকে মোগল যুগের মতই কয়েদ করিয়! তাহাদের উপর অমানুষিক নির্ধাতন করা 
হইত। স্থতরাং জমিদারগণও আত্মরক্ষার জন্য আশ্রিত কৃষকগণকে লাঠিখেলা 
প্রভৃতি শিক্ষা দিয়া শাসকদের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইত।”৪ 
১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে নড়াইল জমিদার-বংশের প্রতিষ্ঠাত। কালীশঙ্কর রায় এইরূপ একটি 
রুষক-বাহিনী লইয়া ইংরেজ শাসকগণের সহিত দ্বন্দযুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইংরেজ 
শাসকদের সহিত বিভিন্ন বিষয় লইয়া কালীশস্করের দীর্ঘকাল হইতে বিবাদ চলিতেছিল। 
কালীশঙ্কর কোম্পানির একখানি চাঁউল-বোবাই নৌকা! লুষ্ঠন করিলে এই বিবাদ চরমে 
উঠে। ইহার পর যশোহরের গ্রথম জজ-ম্যাজিস্ট্রেট হেস্কেলসাহেব তাহাকে “ডাকাত, 
' নামে অভিহিত করিয়া! রিপোর্ট দেন। তিনি কালীশঙ্করকে দমনের জন্ত একদল 
সিপাহী নড়াইলে প্রেরণ করেন। উহাদের সহিত কালীশঙ্করের আজ্ঞাধীন ১৪০০ 
লাঠিয়ালের এক ঘোরতর বুদ্ধ হয়। তাহাতে সরকার পক্ষের বু সিপাহী নিহত ও আহত 
হয়। সরকারী সিপাহিদল পরাজিত হইয়! পলায়ন করে ।& ইহার পর হইতে ইংরেজ 
শাসকদের সহিত কালীশঙ্করের পরিচালনাধীন বিদ্রোহী কৃষকদের দীর্ঘকাল ধরিয়! বহু 
ুদ্ধবিগ্রহ চলিতে থাকে । ১৭৮৬ ত্রীষ্টাকে যশোহর ও খুলন! দুইটি পৃথক জেলায় 


১1. বার্ণোহ-খুলনার ইতিহাস, পূ ১৬৮৯ ২ উপৃ৬৮৯।  ৩। পৃ ঃ৬৮৯। 
১.২: ৭১৯০১৫। ৫1 এ,পৃ2৭১৫। 
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পরিণত হইবার পর অবশেষে ১৭৯৬ গ্রীষ্টাবধে শীসকগণ কৌশলে কালীশঙ্করকে বন্দী 
করিয়া! কারাগারে আবদ্ধ করে। এই সংবাদ জানিবামাত্র যশোহর-খুলনার এক 
বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ব্যাপক কৃষক-বিপ্রোহ আরম্ভ হয়। এই কৃষক-বিদ্রোহের ফলে 
শাসকগণ বাধ্য হইয়া কালীশঙ্করকে মুক্তি দান করে এবং তাহার দেয় খাজনার 
পরিমাণ হাস করিয়! তাহার সহিত বিবাদ মিটাইয়৷ ফেলে। 


ত্রয়োদশ অধ্যায় 
বীরড়ুমের গণ-বিত্বোহধ (১৭৮৫-৮৬) 


ইংরেজ বণিকদের স্থষ্ট “ছিয়াত্তরের মন্বস্তর-এর প্রচণ্ড আঘাতে অন্ান্ত স্থানের মত 
বীরভূম জেলার সমাজ-জীবনও ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। অগণিত মানুষের অনাহাঁর- 
মৃত্যুর ফলে জেলার লৌক-সংখ্যা এরপ হ্রাস পাইয়্াছিল যে, সমস্ত জেলাটি১ একটি 
বিরাট জঙ্গলে পরিণত হইয়াছিল । যে স্থান একদিন কৃষকদের হৃজনী শক্তি দ্বারা 
উৎপন্ন শস্যের শ্ঠামল শোভায় উদ্ভাসিত হইয়া! থাকিত, “মদ্বস্তরের” পর সেই স্থান হিং 
ব্যাক, ভন্গুক ও হস্তীর বিচরণ-ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। সেই শ্বাপদসম্ুল ভয়বর 
জঙ্গলে মৃতাবশিষ্ট মুগ্টিমেয় কঙ্কালসার মানুষ অগ্নের সন্ধানে প্রেতের মত ঘুরিয়া 
বেড়াইত। বীরভূম জেলার 'গেজেটিয়ার'-এ ধ্বংসপ্রাপ্ত বীরভূম জেলার যে বর্ণনা 
দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতেও এই অঞ্চলের “মন্বস্তর'-পরবর্তী ভয়ঙ্কর অবস্থা সম্পূর্ণ না 
হইলেও অংশত বুঝিতে পারা যায়। 

“ছুরভিক্ষের আঘাত কাটাইয়৷ উঠিতে এই জেলার দীর্ঘ সময় লাগিয়াছিল। 
সমসাময়িক কালের এক “রিপোর্টে” দেখা যায়, যেখানে ১৭৬৫ খ্রীষ্টান্বে ৬০*, 
গ্রাম ছিল সেখানে ১৭৭১-৭২ খ্রীষ্টাব্ধে মাত্র ৪০০টি গ্রাম অবশিষ্ট রহিয়াছে। 
কর্ষিত জমির অধিকাংশ গভীর জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে । ১৭৮০ গ্রীষ্টাফে একটি 
কুদ্র সিপাহিদল অতি কষ্টে এই জঙ্গল অতিক্রম করিতে পারিয়াছিল। সমসাময়িক 
কালের একটি সংবাদপত্রের একজন সংবাদিদাত| লিখিয়াছেন ঃ 

“সিপাহিদলটি ১২* মাইল পথ একটি নিরবচ্ছিন্ন বনের মধ্য দিয় মার্চ করিয়া 
গিয়াছে, সমস্ত পথটি ছিল সম্পূর্ণ জনমানবহীন। কখনও কদাচিৎ বনের মধ্যে 
এক-আধটি ক্ষুত্র গ্রাম দেখা গিয়াছে। গ্রামের চারিদিকে একটুখানি অয্লপরিসর 
উম্মুক্ত স্থান, এবং তাহাও এত সংকীর্ণ যে, সেস্থানে ছুই ব্যাটিলিয়ন সৈন্যও তীবু 
ফেলিয়া থাকিতে পারে না। এই বন বাঘ-ভাল্গুকে পরিপূর্ণ, ইহারা প্রতি রাত্রে. .. 
আসিয়া উপত্রব করিত 1৮২ রি 


নর টাচ াররারাস্ারারাগেধাা। 
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১১৬ ভারতের কৃষক-বিজ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


“ছিয়াতরের ম্যস্তরু-এর সর্বগ্রাসী ধ্বংসের কবল হইতে যাহার! কোন গ্রকারে রক্ষা 
পাইয়াছিল, তাহাদের দুর্দশা বর্ণন! করিয়৷ বীরভূম জেলার তৎকালীন 'ম্থপারভাইজার' 
হিগিন্স সাহেব ইংরেজ কতৃপক্ষের নিকট চাষীদের বাকি রাজন্ব মকুব ও অনির্দিষ্ট 
কালের জন্য রাজন্ব আদায় বন্ধ করিবার আবেদন জানাইয়া লিখিয়াছিলেন £ 

গত দুতিক্ষের ধ্বংস-ক্রিয়া এত ভয়ঙ্কর যে তাহ! ভাষায় বর্ণন| করা যায় না। বনু 
শত গ্রাম জনমানবহীন, এমনকি বড় বড় শহরেও তিন-চতুর্াংশ গৃহ শূন্য পড়িয়া 
রহিয়াছে । চাষীর অভাবে বিশাল উন্মুক্ত প্রান্তরসমূহ পতিত অবস্থায় চাষের সম্পূর্ণ 
অযোগ্য হইয়! পড়িয়াছে।” 

ইহার পর তিনি “রেভিনিউ-কাউদন্দিল”এর নিকট বাকি খাজন! মকুব করিবার 
এবং অনির্দিষ্ট কালের জন্য কর আদায় স্থগিত রাখিবার অনুমতি প্রার্থনা করিয়া! 
লিখিয়াছেন £ 

“মৃতাবশিষ্ট হতভাগ্য চাষীরা সকলেই দুর্ভিক্ষের ফলে এমন দুর্দশাগ্রস্ত যে, 
কাহারও কর দিবার ক্ষমতা নাই। তাহাদের চাষের বলদ ও যন্ত্রপাতি বিক্রয় করিতে 
বাধ্য করিয়াও করের অতি সামান্ত অংশই আদায় হইতে পারে। কিন্তু তাহাই 
হইবে চাষীদের এই অঞ্চল ত্যাগ করিয়। চলিয়! যাইবার নিশ্চিত কারণ এবং তাহার 
ফলে ভবিষ্তে চাষের কাজও অচল হইয়া থাকিবে ।”১ 

বলা বাহুল্য, ইংরেজ শাসকগণ “সুপারভাইজার হিগিন্স সাহেবের সেই আবেদনে 

কর্ণপাত করে নাই। যাহারা মুনাফার লোভে দেশের সমস্ত খাদ্য আটক করিয়া বঙ্গ- 
দেশের এক কোটি মানুষের মৃত্যু ঘটাইয়াছে, তাহাদের পক্ষে চাঁধীদের বাকি রাজন্থ 
মকুব করা ও অনির্দিষ্ট কালের জন্য রাজন্ব আদায় বন্ধ রাখিতে সম্মত হওয়া কল্পনাও করা 
যায় না। তাহারা হিগিন্স সাহেবকে জানাইয়৷ দিল, বাকি রাজস্ব মকুব করা৷ 
চলিবে না, তবে চলতি বৎসরের রাজন্ব পরের বংসর আদায় করা যাইতে পারে। 
₹ুতরাং দুিক্ষের বৎসরের রাজস্বও মকুব করা হইল না, উহ। এবং চলতি বৎসরের 
বাঁজন্থ আদায় পর বৎসরের জন্য স্থগিত রহিল মাত্র। পর বংসর আবার পূর্ণোগ্থমে 
রাজন্ব আদায় আরম্ভ হইল। তাহার ফলে, ছুভিক্ষের পরেও যাহারা বাঁচিয়া ছিল, 
তাহার! ঘরবাড়ী ও জমিজমা ত্যাগ করিয়া অগ্নের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতে এবং 
যেখানে যাহা পাইল তাহাই লুটপাট করিয়া প্রাণ ধারণ করিতে লাগিল। শাসকগণ 
'ভাহাদিগকে বাধা দিতে গেলে জেলার সর্বত্র গৃহহারা-জমিহারা কৃষকগণ অস্ত্রশস্ত্র 
লইয়া বর্বর শাসক-শক্তির সম্মুখীন হইল। সরকারী ভাষায় এই বিদ্রেছের বিবরণ 
নি্ক্ূপ.: 

“ছুঃখছার্শা ও নিরাশ্রয় অবস্থা জনসাধারণকে অরাজকতা ও দাঙ্গা-হাঙ্গামার আশ্রয় 
লইতে বাধ্য করিয়াছে এবং বেকার সৈন্যগণ ইহাতে যোগদান করিয়া ইহা আরও তীত্র 
করিম ুলিয়াছে। বহু সশস্ত্র 'ডাকাজল' জেলার পশ্চিম সীমান্তে ও অজয় নদের অপর 


তলা ছু 
+৪5৩৩%৪ কতক জজরবতএবকও৮৬২০০০৬ 
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বীরতৃমের গণ-বিজ্বোহ ১১৭ 


তীরবর্তী জঙ্গলে আশ্রয় লইয়া ভীবণ উপদ্রব করিতেছে । ১৭৮৫ খ্রীষ্টাবে, 
মুখরিদাবাদের “কালেক্টর? -* ***অসামরিক কতৃপক্ষের নিকট লিখিয়া পাঠান: “সশস্ত 
জনতার বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনী ব্যতীত কিছুই কর! চলে নু অতঃপর তিনি ৪৯, 
'লুঠনকারী'দের একটি সশস্ত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য একটি 
বৃহৎ সৈন্যদল পাঠাইবার আবেদন করেন। একমাস পরে লু্নকারী ডাকাত-বাহিনীর 
সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া প্রায় এক সহন্রে পরিণত হয়। এই এক সহস্র সশস্ত্র জনতা তখন 
জেলার নিম্নাঞ্চল আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। পরের বৎসর (১৭৮৬) ইহারা 
নিজেদের আরও শক্তিশালী করিয়া তোলে, এবং বিভিন্ন স্থানে স্থদৃঢ় খাটি স্থাপন 
করিয়া বসে। ইহাদের বিরুদ্ধে কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা বীরহুমের রাজার 
সম্পূর্ণ অসাধ্য ছিল। রাজন্ব আদায় করিয়া তাহা জেলার সদরে প্রেরণ করিলে 
ভাঁকাতের। তাহা! পথেই কাড়িয়! লইত | ইহাদের আক্রমণের ফলে কোম্পানির 
ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া! গিয়াছিল, এবং বহু “ফ্যাক্টরী! পরিত্যাগ করিয়া 
চলিয়৷ আসিতে হইয়াছিল ।”১ 

এই অবর্ণনীয় ধ্বংসকাণ্ডের পরেও এই বর্ষর প্রকৃতির বিদেশী শাসকগণ কখনও 
নিঃস্ব কষকদের নিকট ভূমি-রাজস্ের দাবি ত্যাগ করে নাই, এবং রাজন্ব-আদায় বন্ধ 
করে নাই। শাসকগণের চাপে পড়িয়া জমিদারগণ প্রতি বৎসরই চাষীদের নিকট হইতে 
সমস্ত রাজন্ব আদায়ের চেষ্ট। করিত। কিন্তু কৃষকগণ উপায়াস্তর ন1 দেখিয়। প্রতি 
বরই বাঙ্গন্ব আদায়ের সময় অস্ত্রশস্্ সংগ্রহ করিয়া এবং দলবদ্ধ হইয়া জমিদারদের 
বাধা দিত। প্রতি বতনরই জমিদারের কর্মচারিগণ রাজন্ব আদায় করিতে গিয়া সশস্ত্র 
কৃষকদের হাতে প্রাণ হারাইত এবং জমিদারগণ বাধ্য হইয়া রাজত্ব-আদায় স্থগিত 
রাখিত। সমসাময়িক কালের সরকারী বিবরণ অনুসারে £ 

“মণ্ডলদের দ্বারা উৎসাহিত ও পরিচালিত হুইয়৷ সশস্ত্র কষকগণ রাজন্ব-আদায়ে বাধা 
দিত এবং শেষ পর্যস্ত জমিদারগণকে রাজন্ধ আদায় স্থগিত রাখিতে বাধ্য করিত। সেই 
সময় ইহাই প্রায় বাৎসরিক প্রথায় ফ্রাড়াইয়াছিল। সামরিক বাহিনীর উপস্থিতি 
ব্যতীত কখনও রাজন্ব আদায় সম্ভব হইত না।২ 
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চতুদ্শ অধ্যায় 
বীরডূম-বাঁকুড়ার “পাহাড়িস্তা” বিজ্রোহু (১৮৯৯১) 
বিদ্রোহাদের পরিচয় 

১৭৮৯ হইতে ১৭৯০ গ্রষ্টাব্ধ পর্যস্ত “বীরভূম ও ( বঙ্গদেশের ) উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে 
দারুণ বিশৃঙ্খলা এমন একটা! পর্যায়ে উঠিয়াছিল যে, ইহার সহিত একটা দীর্ঘস্থায়ী 
গৃহযুদ্ধের পার্থক্য সামান্যই ছিল।”১ 

“এই বিশৃঙ্খলার অবস্থাকে অপেক্ষাকৃত কম অশান্তির সময়ে সশস্ত্র অভ্যুথানই 
বলা চলে ।”২ 

কোম্পানির কর্মচারীদের চিঠিপত্র হইতে জান! যায় যে, এ সময় বীরভূম ও 
বাকুড়া অঞ্চলে এক ব্যাপক গণবিদ্রোহ আর্ত হইয়াছিল। এই বিদ্রোহীরা প্রায় তিন 
ব্সরকাল ইংরেজ শাসন ও স্থানীয় জমিদার-গোষীর বিরুদ্ধে যে সশস্ত্র সংগ্রাম 
চালাইয়াছিল তাহার ফলে এই অঞ্চলের ইংরেজ শাসন সম্পূর্ণ অচল হইয়া পড়িয়াছিল। 
সেই অবস্থা সম্পর্কেই সরকারী ইতিহাস ও “গেজেটিয়ার' রচয়িতা উলিয়াম হাণ্টার 
উপরি-উক্ত মস্তব্য দুইটি করিয়াছেন। কিন্তু এই বিদ্রোহীরা কে, ইহারা কোথা হইতে 
আসিয়াছিল এবং কেনই বা বিদ্রোহ করিল--এই প্রশ্নের কোন স্পষ্ট উত্তর খু'ভিয়া 
পাওয়া দুঃসাধ্য । 

পরবর্তী কালে এই অঞ্চলের কোন বৃদ্ধ পণ্ডিত নাকি হান্টার সাহেবের অনুসন্ধানের 
জবাবে বলিয়াছিলেন যে, এই বিদ্রোহীরা ছিল “বন্তপ্রকৃতির চোর, খুনী” এবং ইহারা 
“সমতল ভূমিতে নামিয়৷ আসিয়া লুটপাট করিত ।”৩ এই পণ্ডিতের মতে ইহারা ছিল 
বংশ-পরম্পরায় চোর, খুনী ও লুঠনকারী। হাণ্টার সাহেবের নিজের মতে ইহারা ছিল 
বীরভূমের পার্বতী বিস্তীর্ণ উচ্চতূমি অঞ্চলের অধিবামী; ইহাদের জাতিগত উৎপত্তি, 
ভাষা, ধর্ম প্রভৃতি সবই ছিল সমতল ভূমির অধিবাসীদের জাতিগত উৎপত্তি, ভাষা ও 
ধর্ম হইতে পৃথক 18 ইংরেজ শাসনের প্রথম যুগের রাজন্ব-কর্মচারী ক্যাপ্টেন সেরউইল 
তাহার বিবরণে উহাদের *পর্বত-অরণ্যচারী” বলিয়! বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন £ 
« “পার্থবর্তী জেলাগুলির নিকট এই পাহাড়িয়া লোকগুলি ছিল যুত্তিমান বিভীষিকা ? 
এই জেলাগুলির অধিবাসীদের নিকট হইতে ইহারা বলপূর্বক অর্থ আদায় করিত) 
যখন অর্থ পাইত না, তখনই ইহারা সশস্ত্র দলে সংগঠিত হইত এবং বাশের তীর-ধনক 
লইয়! পাহাড় হইতে নামিয়া আসিত। যে-কেহ ইহাদের দস্থ্যতায় বাধা দিত, ভাহাকেই 
ইহা! হত্য! করিত এবং নিকটবর্তী ও দুরের অঞ্চলগুলিতে লুটতরাজ করিয়া দুর্তে্ঠ 
জলের নিরাপদ আশ্রয়ে পলায়ন করিত ।”৫ টিলার নিন 


তু ধা, ঘা. ন৩: : 1018513 01 2015] 90851, 2১.74. 

ৃ ২.1 আহা ও 1৬০ ১78০ ৩ 10005 ৮৫০51 290, 24, 
7%। জাম 37215 2১৩৫৮ ৮.8, 

চা 


বীরতূম-বাকুড়ার 'পাহাড়িয়াঃ বিশ্রোহ . ১১৪৯ 


নামিয়া আসিবার বিশেষ সময় সন্বদ্ষেও শাঁসনকর্ভীদের রিপোর্টে উল্লেখ আছে। 
“ইহারা পাহাড় হুইতে নামিয়। আসিত বৎসরের একটি বিশেষ সময়ে : «প্রতিবৎসর 

শীতখতুর প্রারভে, যখন বৎসরের প্রধান ফসল কাটিবার সময় হইত ।*১ 

শীতখতু আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে জেলার কালেক্টর তাহার অধীনম্থ সৈন্যদের 
কোন্‌ কোন্‌ পথগুলি পাহারা দিতে হইবে তাহ নির্দিষ্ট করিয়া দিতেন।২ পাহাড়িয়াদের 
সমতল ভূমিতে নামিয়া আসার এই বিশেষ সময়টিতে বিশেষ সামরিক ব্যবস্থা হইতে 
সহজেই অনুমান করা চলে যে, এই মানুষগ্লি পাহাড়ের নিরাপদ আশ্রয় ত্যাগ করিয়া 
সমতল ভূমিতে নামিয়! আসিত প্রধানত ফসল “লুট” অথবা অন্য কথায়, খাগ্সংগ্রহ 
করিবার উদ্দেস্তে, অর্থাৎ ক্ষুধার অসহা জ্বালাই এই মানুষগুলিকে খাগ্য অন্বেষণে 
বাহির হইতে বাধ্য করিত। 

ক্যাপ্টেন সেরউইল তাহার রিপোর্টে এই পাহাড়িয়াদিগকে “সমতল ভূমির 
অধিবাসীদের নিকট মৃত্তিমা'ন বিভীষিকা” এবং তাহাদের নিকট হইতে অর্থ আদায়কারী 
ও তাহাদের পরম শত্রু বলিয়া লিখিয়াছেন। কিন্তু প্রামাণ্য তথ্যের উপর নির্ভর 
করিয়া হান্টার সাহেবই দেখাইয়াছেন যে, ১৭৮৯ গ্রীষ্টাব্দে সমতল ভূমির “অধিবাসীর! 
ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে এই দস্থ্াদের সহিত হাত মিলাইয়াছিল।৮৩ কেবল তাহাই 
নহে, ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজদের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য এই পাহাড়িয়া মানুষগুলি 
বাশের তীর-ধন্ুকের পরিবর্তে দেশীয় বন্দুক এবং তলোয়ারেও সজ্জিত হইয়াছিল।”৪ এই 
সকল তথ্য হইতে সহজেই বুঝিতে পার! যায় যে, ইহারা সমতল ভূমির জনগণের অর্থাৎ 
কৃষকের শত্রু ছিল না, ইংরেজ শাসকগণই ছিল এই পাহাড়িয়াদের ও সমতল ভূমির 
কষকের শত্রু; ইহাঁও অনুমান কর! চলে যে, এই বিজ্রোহীরা সকলেই “পর্বত- 
অরণ্যচারী” ও বাশের তীর-ধন্ুক ব্যবহারকারী বন্য ও অসভ্য ছিল না। শোষণ- 
উতপীড়নকারী বিদেশী শাসকদের উচ্ছেদের জন্য প্রয়োজনমত তলোয়ার ও বন্দুক 
তৈয়ার করিবার শিল্প-কৌশলও ইহাদের জানা ছিল। তবে ইহারাকে? 

এই বিদ্রোহীদের পরিচয় দিতে গিয়া হান্টার সাহেব যে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী, ভিন্ন ভাষা- 
ভাষী ও ভিন্ন জাতীয় পাহাড়বাসীদের কথ। উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার! সম্ভবত বীরভূমের 
সীমান্তবর্তী অঞ্চলের অধিবাসী মাল-পাহাড়িয়া সম্প্রদায়ের অস্তভূক্ত।৫ এই 
অন্থমানের কারণ এই যে, তখন পর্যস্ত এই অঞ্চলে অন্য কোন পাহ্থাড়িয়া সম্প্রদায় 
দেখা যাইত না। কিন্তু এই বিজ্রোহ যে কেবল মাত্র পাহাঁড়িয়াদের বিশ্রোহ ছিল না, 
তাহ! বিভিন্ন তথ্য ছারা প্রমাণ করা চলে। বিদ্রোহীরা যে সংগঠন, যে রণকৌশল ও 
যে সকল অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করিয়াছিল, তাহা! সেই সময়ের অতি পশ্চাৎপদ্ ও বহির্জগৎ 
হইতে বিচ্ছিন্ন কোন পাহাড়িয়া উপজাতির পক্ষে ব্যবহার করা সম্ভব ছিল না। এই 
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১২৪ | ভারতের কৃষক-বিপ্রোহ ও গণতাস্জিক সংগ্রাম 


বিজ্রোহীদের উন্নত সংগঠনের মধ্যে হাজার হাজার মানুষ সংঘবদ্ধ হইয়া স্থশৃঙ্খলভাবে 
ইংরেজ শাসকদের নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহাদের স্থরচিত 
রণ-কৌশলের নিকট ইংরেজদের স্থশিক্ষিত সৈম্ত-বাহিনীকেও বারংবার পরাজয় বরণ 
করিতে হইয়াছিল, এবং সর্বোপরি তাহারা ইংরেজ বাহিনীর মৃত বন্দুক ও তলোয়ার 
দিয়া তাহাদের বাহিনীকে সঙ্জিত করিয়াছিল। যে পাহাড়িয়াদদের বংশ-পরম্পরায় 
তীর-ধন্কই ছিল একমাত্র যুদ্ধান্ত্র, বন্দুক-তলোয়ারের কথা যাহারা কোনদিন কল্পনাও 
করিতে পারিত না, তাহারা বন্দুক-তলোয়ার পাইল কোথা হইতে, আর কেই বা 
তাহা তাহাদের তৈয়ার করিয়া দিল? ইহা সহজেই অনুমান করা চলে যে, এই 
বিদ্রোহীদের মধ্যে পাহাড়িয়া ব্যতীত এমন কতকগুলি লোক ছিল যাহার! পাহাড়িয়াদের 
'অপেক্ষা উন্নততর সংগঠন ও রণ-কৌশল গড়িয়। তুলিতে জানিত এবং বন্দুক-তলোয়ার 
ত্য়োর করিবার মত শিল্পনৈপুণ্যও আয়ত্ত করিয়াছিল। 
বিভিন্ন তথ্য হইতে নিঃসন্দেহে প্রমাণ কর! চলে যে, এই বিদ্রোহে পাহাড়িয়াদের 
সহিত বীরভূম ও বাঁকুড়ার উদ্বাস্ত্র চাষীরাও প্রথম হইতেই যোগদান করিয়াছিল । 
“ছিয়াভরের ম্বন্তর' ও মৃহামারীর ফলে পশ্চিমবঙ্গ, বিশেষত বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলার 
গ্রাম-সমাজ ধ্বংস হইয়! গিয়াছিল, এই সমগ্র অঞ্চলটি জনমানবহীন শ্মশান হইয়া হিংস্র 
জন্ত-জানোয়ারে পূর্ণ বন-জঙ্গলে পরিণত হইয়াছিল, আর সেই অঞ্চলের হাজার হাজার 
চাষী ও কারিগর অনাহারে প্রাণ হারাইয়াছিল। ধ্বংসাবশিষ্ট চাষী ও কারিগরগণ 
মন্বস্তর'-এর মহামারী অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর ইংরেজ শাসক ও জমিদারগোষ্ঠীর উৎপীড়ন 
সহ করিতে না পারিয়৷ প্রাণ বাচাইবার জন্য পাহাড়ে ও বনে-জঙ্গলে পলায়ন করিতে 
বাধ্য হইয়াছিল। পরে তাহারাই ফলের সময় পাহাড়িযাদের সহিত একত্রে পাহাড় 
ও বনজঙ্গল হইতে নামিয়া আসিয়া সমতল ভূমির ফসল লুষ্ঠনের দ্বারা জীবন ধারণ 
করিতেছিল এব যখনই ইংরেন্জ শাসক ও জমিদারগণ তাহাদের জীবন ধারণের 
এই একমাত্র উপায়টিও সামরিক শক্কি দ্বারা বন্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তখনই 
তাহাদের সেই জীবন-রক্ষার সংগ্রাম শানকশক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের আকারে 
দেখা দিয়াছিল। 
এই বিদ্রোহের মধ্যেই বীরভূমের কালেক্টর বীরভূম ও বীকুড়া জেলার গ্রামাঞ্চলে 
 বনজঙ্গল কাটিয়া! নৃতনভাবে চাষ-আবাদ ও বসতি স্থাপনের যে গঠনমূলক কর্মপন্থা গ্রহণ 
' কদ্িয়াছিলেন১ তাহার পরিণতি হইতেও উপরি-উক্ত অনুমান সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়। 
বীরভূমের দীর্ঘস্থায়ী গণ-বিদ্রোহ প্রশমিত করিবার উপায় হিসাবেই বীরভূমের কালেক্টর 
এই জেলার গ্রামাঞ্চলের বনজঙ্গল কাটিয়া পুনরায় চাষবান আরম্ভ করিবার ব্যবস্থা করেন। 
ইছার ফলে ৩২৮টি গ্রাম-সমাজ নৃতন করিয়া গঠিত হয়, সেই অঞ্চলগুলিতে নৃতন বসতি 
স্থাপনেরও ব্যবস্থা! করা হয়। এই সকল ব্যবস্থার ফলেই বীরভূম-বীকুড়ায় এই রুষক- 
বিরোছের অবসান ঘটে। ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, এই বিজ্বোহীরা পাহাড়-বন- 
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জঙ্গল যেখান হইতেই আন্থক. ন! কেন, ইহারা জমি ও জীবিকাহীন চাষী ব্যতীত অন্য 
কেহ নহে। যখনই চাষবাসের মারফত ইহারা নিজেদের উদ্ধাস্্ জীবনকে পুনঃ প্রতিঠিত 
করিবার স্থযোগ লাভ করিয়াছিল, তখনই ইহারা বিদ্রোহ বন্ধ করিয়া নব প্রতিষ্িত 
গ্রামসমাজে ফিরিয়া গিয়াছিল। 

বিদ্রোহীরা যে-ই হউক না কেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, ইহার! ছিল শোষণ- 
উৎপীড়নে সর্বস্বান্ত ও অন্নবস্ত্রহীন; ক্ষুধার অন্ন সংগ্রহ করিয়া জীবন ধারণ করিবার 
একাস্ত প্রয়োজনেই ইহারা ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে বাধ্য হইয়াছিল 
এবং সেই বিদ্রোহের প্রচণ্ড আঘাতে সমগ্র বীরভূম জেল! ও বীকুড়ার অধিকাংশ স্থান 
হুইতে ইংরেজ শাসন নিশ্চিহ্ন হইবার উপক্রম হইয়াছিল । 


বিদ্রোহে কাহিনী (১৭৮৮-৮৯ ) 


১৭৮৮ ্রীষ্টাবের মধ্যভাগ হইতেই বিদ্রোহীদের আক্রমণ আরম্ভ হয়। বীরভূম 
জেলার উত্তর প্রান্তে গঙ্গার তীর বরাবর প্রায় একশত মাইল জুড়িয়া বিপ্রোহীর৷ প্রথমে 
্ষতর ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া ইংরেজ বণিকদের কুঠি, দেশীয় ব্যবসামীদের নৌকা এবং 
জমিদারদের কাছারি লুঠন করিতে আরম্ত করে। ইহা যে বৃহৎ একটা গণ-বিভ্রোহেরই . 

ত, তাহা বুঝিতে পারিয়া শাসকগণ এই অঞ্চলে একটি বৃহৎ সৈম্যবাহিনী প্রেরণ 
করেন। বিদ্রোহ দমনের প্রস্ততি হিসাবে তাহার। অবিলম্বে পার্বর্তী অঞ্চলসহ এই 
জেলাটিকে ছুই ভাগে বিভক্ত করিয়৷ বীরভূম ও বাকুড়া এই দুইটি পৃথক জেল! গঠন 
করেন। প্রতোক জেলায় একজন কালেক্টর নিযুক্ত হন। এই কালেক্টর হইলেন 
একদিকে রাজম্ব আদায়ের কর্তা এবং অন্যদিকে স্থানীয় সৈন্যবাহিনীর প্রধান সেনাপতি । 
ক্রিস্টেফার কিটিং নামক একজন ইংরেজ সাহেব বীরভূম জেলার শাদনভার গ্রহণ 
করিয়াই বিদ্রোহীদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলগুলিকে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিবার উদ্দেস্টে 'সৈন্ত- 
বাহিনী নিযুক্ত করেন। বিদ্রোহীদের বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, সমগ্র শক্তি লইয়া, 
ইংবেজ শাসকদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে ন! পারিলে উন্নত অস্ত্শস্ত্রে সজ্জিত ইংরেজ 
বাহিনীর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা ও খাছ্য সংগ্রহ করা অসম্ভব। তাহারা অল্লঘিনের 
মধ্যেই সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া একটি সুশৃঙ্খল বিরাট বাহিনীরূপে সংগ্রাম আরম্ত করিল। 

শাসকদের লিখিত চিঠিপত্র হইতে দেখা যায়, বিদ্রোহীদের গ্রথম সংগঠিত আক্রমণ 
আরম্ভ হয় ১৭৮৯ খ্রীষ্টাবের জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে । এই সময় তাহারা বীরভূম 
জেলার শাসকদের প্রধান খাটি হইতে মাত্র কয়েক মাইল দূরবর্তী একটি প্রকাণ্ড বাজার 
লুষ্ঠন করিয়! অত্যাচারী মহাঁজনদের আড়ত হইতে বহু খাস্ঘসামগ্রী হস্তগত করিয়াছিল । 
এই দলের বিদ্রোহীদের সংখ্যা ছিল পাঁচশত। ইহার পর এই পাঁচশত বিজ্রোহী এ 
অঞ্চলের “ত্রিশ-চষ্লিশটি গ্রামের” জমিদারদের শশ্যগোল! ও ইংরেজ বণিকগণের কয়েকটি 
কটি লুষ্ঠন করে। এই সকল গ্রাম হইতে ইংরেজ শাসনের চিন র্ন্ত লুপ্ত হয়॥১ . 
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১২২ ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রা 


এই আক্রমণের কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই (ফেব্রুয়ারী ১৭৮৯) বিদ্রোহী বাহিনী 
সুশৃঙ্খলভাবে বীরভূম জেলার সমগ্র গ্রামাঞ্চলের ইংরেজ বাহিনীর রক্ষা-ব্যবস্থার বেষ্টনী 
ভেদ করিয়া বাহির হয় এবং চতুর্দিকে ব্যাপক লুঠন আরম্ভ করে। তাহারা যে শহর- 
গুলির উপরেও আক্রমণ করিয়াছিল তাহা সরকারী বিবরণ হইতেই জানা যায়। হান্টার 
সাহেব এই সকল আক্রমণের নিম্নোক্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন £ 
“সর্বত্র আতঙ্ক ও রক্তপাত চলিতে থাকে; সীমাস্তের প্রবেশ-পথগুলির পাহারাদার 
সৈম্যদের রক্ষা করিবার জন্য তাহাদের অবিলম্বে সরাইয়! দেওয়া হয়, এবং ১৭৮৭ গ্রীষ্টাবের 
২১শে ফেব্রুয়ারী মিঃ কিটিং বিজ্রোহীদের বিরুদ্ধে নিয়মিত বাহিনীর সহিত একযোগে 
কার্য করিবার জন্য অনিয়মিত সৈন্তদেরও নিযুক্ত করেন। এই বিদ্রোহিগণ তখন “তিন 
হইতে চারিশত লোকের এক-একটি দল গঠন করিয়া এবং অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়া” 
জেলার মফ'স্বল শহরগুলিও লুঠন করিয়া ফিরিতে থাকে 1৮১ 
শৃসকগণ এই বিদ্রোহকে যত সহজে দমন করিতে পারিবেন মনে করিয়াছিলেন, তত 
সহজে তাহা পারেন নাই । ক্রমশ সমগ্র বীরভূম জেলায় বিদ্রোহ বিস্তার লাভ করিয়া 
পার্থবর্তী বিষুপুর ( বীকুড়া ) জেলার শাসকগণকেও আতঙ্কিত করিয়া তোলে । গভর্নর- 
জেনারেল লর্ড কর্মওয়ালিশ ও তাহার পরামর্শদাতাগণ বুঝিলেন, এই অঞ্চলের জেলা- 
শাসকগণ পৃথক পৃথক ভাবে চেষ্টা করিয়া বিদ্রোহীদের বাধা দিতে পারিবেন না। 
'তাহার ফলে হয়ত সমগ্র অঞ্চলটিই বিদ্রোহীদের কবলে চলিয়৷ যাইবে । সুতরাং বীরভূম 
জেলার পার্শ্ববর্তী জেলাগুলির সীমানার প্রশ্ন ও স্বাতন্ত্র আপাতত স্থগিত রাখিয়া এই 
সকল জেল! লইয়! অবিলম্বে একটি “বিশেষ অঞ্চল” গঠন করা হয়। ইহার পর এই 
বিশেষ অঞ্চলের সকল জেলার কালেক্টরগণ সকলে একজ্রে মিলিয়া৷ বিদ্রোহ দমনের 
আয়োজন করেন।২ বিক্রোহ দমনের বিশেষ দায়িত্ব পড়ে বীরভূম ও বিষুঃপুরের 
কালেক্টর কিটি-য়ের উপর । 
কিন্ত এত আয়োজনেও কোন ফল হইল না, বিদ্রোহ ক্রমশ বীরভূমের পার্শ্ববর্তী 
জেলাগুলিতেও ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। এবার বিস্রোহীদের লক্ষ্য হইল বিষুপুর 
(বিষুপুর এবং বর্তমান বাঁকুড়া জেলার অধিকাংশ স্থান)। বীকুড়ার বিভ্রোহও 
বীরভূমের মতই ভীষণ আকার ধারণ করে। হাণ্টারের কথায়, “বিষুপুরের বিশৃঙ্খল 
অবস্থাকে যেকোন সময়ের অপেক্ষাকৃত অল্প অশাস্তির সময় গণ-অত্থান বল! চলে ।”৩ 
এই সময় রাজন্ব বাকী পড়িবার অপরাধে বিষুংপুরের রাজাকে শাসকগণ আটক 
করিয়া রাখে এবং হেসিল্রিজ নামক একজন ইংরেজ বিষুবপুর জায়গীরের তদারককারী 
নিধুক্ত হন। ইহার ফলে বীকুড়ার স্থানীয় জনসাধারণ ও বিদ্রোহীদের মধ্যে নৃতন 
করিম! বিক্ষোভ দেখা দেয়। বীকুড়ার কৃষকগণ বিদ্রোহীদের সহিত যোগদান করিয। 
৷ একযোগে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে আক্রমণ আরম্ভ করে।৪ ১৭৮৯ চারা 
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বীরতূম-বীকুড়ার 'পাহাড়িযা' বিদ্রোহ | হই 


মাসের মধাভাগে এই অঞ্চলে একদল ইংরেজ সৈন্ত প্রেরিত হয়। বিদ্রোহীরা এই 
সৈন্যদলটিকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া বীকুড়া জেলার তৎকালীন সর্বপ্রধান ব্যবসা-কেন্্র 
এলামবাজার নামক শহরটি লুণ্ঠন করে। অবস্থার গুরুত্ব বুঝিয়া শাসকগণ বাকুড়া 
জেলায় আরও একটি সৈন্তদল প্রেরণ করে। কিন্তু অবস্থা তখন তাহাদের আয়ত্ের 
বাহিরে চলিয়৷ গিয়াছিল। বিদ্রোহীরা ভখন আর সামান্য “তীরধন্ৃকধারী লুষ্ঠনকারী, 
ছিল না, তখন তাহারা বন্দুক-তলোয়ারে সজ্জিত একটি রীতিমত সৈন্তবাহিনীতে পরিণত 
হইয়াছিল। জুলাই মাসে বীরভূমের কালেক্টর কিটিং সাহেব গভর্নর-জেনারেলের 
নিকট প্রেরিত রিপোর্টে লিখিয়াছিলেন £ 

“বন্দুক-তলোয়ারে সজ্জিত একটা প্রকাণ্ড সৈন্দল বীরভূমে খাটি স্থাপন করিয়া 
আছে। এখন তাহাদের ছত্রভঙ্গ করা একটা পূর্ণ সামরিক বাহিনী ব্যতীত সম্ভৰ 
হইবে না।”১ 

ইতিমধ্যে বর্ধাকাল আসিয়া পড়ে। বর্ধাকালে বিভ্রোহীদের বিরাট বাহিনীর 
সকল সৈন্তের আশ্রয় দিবার মত স্থান তকালে বীকুড়ায় ছিল না। সুতরাং নৃতন 
দখলকর! খাটি রক্ষার জন্য অল্প সৈন্য রাখিয়া বিদ্রোহীদের অবশিষ্ট সৈম্ত তাহাদের 
পাহাড় অঞ্চলে ফিরিয়া যায়। আগামী শীত খতুতে আবার যাহাতে ফিরিয়া আসিয়া! 
তাহারা আক্রমণ চালাইতে পারে তাহার জন্যই এই ব্যবস্থা! হয় ।২ বর্ষাকালে বিস্বোহী- 
দের আক্রমণ বন্ধ হইবার ফলে শাসকগণের বিশেষ স্থুযোগ উপস্থিত হয়। তাহার! 
এই সুযোগে সীমান্তের রক্ষা-ব্যবস্থা আরও দৃঢ় করিয়া তোলে এবং কলিকাতা হইতে 
আরও সৈন্য আনয়ন করিয়া শীত খতৃর জন্য প্রস্তুত হয়। বীরভূমের কালেক্টর 
গভর্নর-জেনারেলের নিকট আরও সৈন্ প্রেরণের আবেদন জানাইয়া! লিখিয়! পাঠান £ 

“আমাদের এখানে যে সৈম্ত আছে তাহাদ্ারা বিদ্রোহীদের বাধা দেওয়া সম্ভব 
নহে। আমাদের সৈম্দের তুলনায় বিদ্রোহীরা! বহুগ্তণ বেশী শক্তিশালী, অনেক বেন 
স্থশূঙ্খল এবং অনেক বেশী সাহসী । আর আমাদের সৈম্তগণ শৃঙ্খলাহীন, ভগ্নোক্ম 
এবং তাহারা! লুনকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার পরিবর্তে তাহাদের সহিত 
সহযোগিতাই বেশী পছন্দ করে।”৩ 

নভেম্বর মাসে ইংরেজ বাহিনী সীমান্তের ছয়টি প্রধান প্রবেশ-পথ দখল করিয়া! 
থাকে, একটি সৈন্যদ্ল বিষুপুরে প্রবেশ করে এবং আর একটি সৈল্যদল বিস্রোহীদের 
দ্বারা লুষ্তিত এলামবাজার শহরটি দখল করে। সমস্ত ইংরেজ সৈন্য বিফুপুর রক্ষার 
জন্যই ব্যস্ত থাকে । তাহার ফলে বীরভূম প্রায় অরক্ষিত অবস্থায় পতিত হয়। 

নভেম্বর মাসেক় মধ্যভাগ হইতেই আবার বিস্রোহীদের আক্রমণ আরম হয়। 
বিষুঃপুরে বিপুল সামরিক আয়োজন দেখিয়া তাহারা এবার বীরভূমে প্রবেশ 
করে এবং সর্বত্র আক্রমণ ও লুঙন চালাইতে থাকে। তাহারা করেকটি বৃহৎ 
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১২৪ ভারতের কৃষক-বিজ্লোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


দলে বিভক্ত হইয়া শস্যক্ষেত্র হইতে ফসল কাটিয়া লয় এবং শাসকদের ডাক লুষ্ঠন করে। 
এইভাবে বীরভূম ও বীকুড়ার সর্বত্র আক্রমণ চলিতে থাকার ফলে শাসনব্যবস্থা ও 
শৃংখল। ভাঙ্গিয়৷ গড়ে। এই সময় এই অঞ্চলের শাসকগণ যে শোচনীয় অবস্থায় পতিত 
হয় সেই সম্বন্ধে হাণ্টার সাহেব লিখিয়াছেন £ 

“সৈম্যগণ বাত্রিকালে মার্চ করিতে করিতে শ্রাস্তর্লাস্ত এবং ক্ষুব্ ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত 
হইয়া চতুর্দিকে ছড়াইয়৷ পাড়িবার ফলে তাহাদের পক্ষে দস্থ্যদের দমন কর! সম্ভব ছিল না। 
এমনকি প্রধান শহ্রগুলি রক্ষা করাও তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়৷ পড়িয়াছিল। সৈন্ত- 
বাহিনীর সেনাপতি লিখিয়! পাঠান যে, সদর ঘাটির (বীরভূম শহরের ) সরকারী দগ্ডরগুলি 
পাহারা দিবার জন্য মাত্র চারিজন সৈন্য অবশিষ্ট রহিয়ছে। কয়েক সপ্তাহ পরে এই 
সেনাপতি জানাইয়াছেন যে, রাজন্বের অর্থ-বহনকারী দলের জেলার মধ্য দিয়া যাইবার 
সময় তাহাদের নিরাপতার জন্য তিনি কোন সৈন্য পাঠাইতে পারিবেন না।৮৯ 


প্বিতায় পর্য (১৭৯০-৯১) 

১৭৯০ শ্ীষ্টাবের প্রারস্তে বিষ্ণপুরের প্রাচীন রাজধানী, বীরভূমের অন্তর্গত রাজনগর 
নামক শহরটি বিদ্রোহীরা অধিকার করিবার ফলে সমগ্র বীরভূম জেলাই তাহাদের 
অধিকারে চলিয়া যাইবার উপক্রম হয়। শাসকদের পক্ষে অবস্থা এইবূপ সংকটাপন্ন 
হইয়া উঠে যে, বীরভূম রক্ষা করিতে গেলে বিষুপুর এবং বিষ্ণুপুর রক্ষা করিতে গেলে 
বীরভূম তাহাদের অধিকারচ্যুত হয়। অন্যদিকে পশ্চিম প্রান্তের প্রবেশ-পথগুলি হইতে 
সৈন্ অপসারিত করিলে বিদ্রোহীদের আক্রমণের মুখে এই দুইটি জেলাই ভাসিয়া যায়। 
এই অবস্থায় কালেক্টর কিটিং এই অঞ্চলে ইংরেজ শাসনের প্রধান কেন্দ্র বীরভূমের রক্ষা- 
ব্যবস্থা শক্তিশালী করিয়া তুলিবার জন্য এবং বিষুপুরের সৈন্তদলগুলিকে বাচাইবার 
উদ্দেশ্তে উহাদের রাত্রির অন্ধকারে পলায়নের নির্দেশ দেন। সৈন্যবাহিনীর পলায়নের 
সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্রোহীর! বিষুপুর অধিকার করে। ঝিধুপুরের যুদ্ধে বিদ্রোহী-বাহিনীর 
রগ-নৈপুণ্য এমনকি শাসকগণও ্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন ।২ 

বিদ্রোহী-বাহিনী কেবল বিষুপুর অধিকার করিয়াই ক্ষান্ত রহিল না, তাহারা এই 
জেলার সীমান্ত অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ দিকস্থ কয়েকটি জেলার মধ্যে প্রবেশ করিল। 
তাহার! এ সকল জেলার শস্য এবং জমিদীর-সহাজনদের কাছারি ও ইংরেজ কুগঠিগুলি 
লুণ্ঠন করিল। | 

১৭৯৭ খ্রীষ্টান বর্ষাতুর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ছুই পক্ষের যুদ্ধ বন্ধ হইয়া যায়। 
তাহার ফলে সংগ্র বিষ্ণুপুর অঞ্চল “কয়েকমাস যাবৎ” বিজ্রোহীরা অধিকার করিয়া 
খাঁকিতে সক্ষম হয়। কিন্তু এই সময়ে বিষুপুর অধিকারকারী বিদ্রোহীদের মধ্যে 
. আত্িকলহ আরম্ভ হয়। স্থানীয় ও বহিরাগত বিদ্রোহীদের মধ্যে বিবাদের ফলে 
, তাহাদের এঁক্য বিনষ্ট হইতে থাকে এবং তাহাদের পতন অনিবার্ধ হইয়! উঠে। 
বিজ্বোহ আরম হইবার পর হইতেই স্থানীয় বিদ্রোহীদের শান্ত করিবার উপায় 
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বীরভূম-বীকুড়ার 'পাহাড়িয়া' বিদ্রোহ ১২৫ 


হিসাবে শাসকগণ বীরভূম ও বিষুপুরের বনজঙ্গল কাটিয়া! নৃতন বসতি স্থাপন ও পুনরায় 
চাষের কার্ধ আরম্ত করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিল। ১৭৯০ খ্রীষ্টাবের শেষভাগে 
সেই সকল জমিতে কৃষকদের বসতি স্থাপন করিয়া নৃতন গ্রাম-সমাজ প্রতিষ্ঠায় 
আয়োজন চলে।৯ আবাদী জমিতে কুষক-বসতি স্থাপনের কার্য কিছুদূর অগ্রসর 
হইলে বিদ্রোহীদের দলতুক্ত উদবাস্ত কষকগণ বিদ্রোহ বন্ধ করিয়া গ্রামে ফিরিয়া যাইবার 
জন্য উদগ্রীব হইয়! উঠে। ইহাই সম্ভবত বিজ্রোহীদের অন্তরধিরোধের একটি প্রধান 
কারণ। বর্ষা খতুতে যে সময় যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ ছিল সেই সময় সাধারণ বিদ্রোহী 
সৈন্তগণের মধ্যে কর্মহীনতার ফলে উচ্ছ হ্বগতা প্রবল হইয়া! উঠিয়াছিল। তাহার ফন- 
্বরূপ উচ্ছজ্খল বিদ্রোহী সৈম্তগণ জমিদার ও মহাজনদের কাছারি ও ইংরেজ-কুঠি 
লুষ্ঠনের সঙ্গে সঙ্গে যে সকল কৃষক বিদ্রোহে যোগদান করে নাই এবং যাহারা দলতাগ 
করিয়া গ্রামে ফিরিয়! গিয়াছিল, তাহাদের গৃহ এবং সম্পত্তিও লুঠন করিতে থাকে । 
এই সময় বিদ্রোহীদের সহিত এই সকল কৃষকের সংঘর্ষ আরম্ভ হয় এবং উচ্ছৃঙ্খল 
বিদ্রোহীদের হস্ত হইতে নিজেদের গৃহ ও সম্পত্তি রক্ষা করিবার জন্য স্থানীয় কষকগণ 
ইংরেজ সৈন্যদের লাহায্য করে। বিদ্রোহীদের অন্তবিরোধের কারণ যাহাই হউক, 
ইহা দ্বারা বিদ্রোহের নেতৃত্ব, সংগঠন ও আদর্শের দুর্বলতাই প্রমাণিত হয়। 

শাসকগণ এই অস্তবিরোধের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে। তাহারা স্থানীয় কষক ও 


জনসাধারণের সাহায্যে বিদ্রোহীদের শক্তি চূর্ণবিচর্ণ করিয়া ফেলিতে থাকে । ইহার . 


পর সকল যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বিদ্রোহীর! চতুর্দিকে পলায়ন করে। এই সময় ইংরেজ 
শাসকগণ বন্দী বিদ্রোহীদের উপর যেরূপ নিষ্ট্র আচরণ করিয়াছিল তাহা যে-কোন 
সভ্য মানুষের কল্পনার অতীত। শানকগণ তাহাদের সৈন্যদের নির্দেশ দিয়াছিল যে, 
তাহার! যেন বিজ্রোহীদিগকে বন্দী করিবার সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করিয়া উহাদের ছিন্ন মুণগুলি 
সদর দগুরে প্রেরণ করে। নিহত বিদ্রোহীদের সংখ্যা গণনা! করিবার জন্যই নাকি এই 
ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এই নির্দেশ অনুমারে “ইংরেজ দৈন্যগণ বিজ্বোহীদের বন্দী 
করিবামাত্র তাহাদের মৃও্ড ছেদন করিয়া উহা! ঝুড়ি পূর্ণ করিয়া! সদর দপ্তরে প্রেরণ করিত।»* 

বিদ্রোহ চলিবার সময়েই শাসকগণের প্রজাঁবসতি স্থাপন ও গ্রাম-সমীজ গঠনের 
পরিকল্পনা প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছিল। বীরভূম ও বীকুড়! জেলার অধিকাংশ স্থান 
“ছিয়াত্তরের মন্বন্তর'-এর ফলে জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া পতিত অবস্থায় ছিল। গ্রামাঞ্চলের সেই 
জঙ্গলাকীর্ণ জমি আবার মন্থুয্যবাস ও চাষের উপযুক্ত করিয়! তুলিয়া উদ্বাস্ত কষকগণেয 
মধ্যে বিলি কর! হয়। কৃষকের! বিজ্রোহ বন্ধ করিয়া! আবার গ্রামে ফিরিয়! যায় এবং 
কৃষিকার্য আরম্ভ করে। ধারে ধীরে আবার গ্রামগুলিতে রুষকের গ্রাণচাধলা 


জাগিয়া উঠে। ১৭৯২ গ্রীষ্টাব্ের প্রারভ্তে এই নবগঠিত গ্রাম-সমাজের সংখ্যা দাড়ায় 
তিনশত আটাশটি। 
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১২৬ ভারতের ধৃঁবক-বিজ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


এইভাবে গৃহ, অন্নবস্ত্র ও জমির দাবি, লইয়া পাহাড়িয়া৷ আদিবাসীদের সহযোগে 
বীরভূম ও বাকুড়ার কষকগণ ১৭৮৯ খ্রীষ্টান ষে বিদ্রোহ আরম্ভ করিয়াছিল, আংশিক 
সাফল্য লাভের পর ১৭৯) গরষ্টাব্দে তাঁহার অবসান হয়। এই বিস্রোহকে ইংরেজ শাঁসক 
ও এঁতিহাসিকগণ 'পাহীড়িয়া-বিসত্বোহ নামে অভিহিত করিলেও ইহা ছিল প্রকৃত পক্ষে 
গৃহহীন, অন্নবন্ত্হীন, ভূমিহীন কৃষক-জনগণের গৃহ, অন্পবস্ত্র ও জমির জন্য সংগ্রাম । 
শাসকগণের নিকট হইতে এই সকল দাঁবি আদায়ের পরেই ইহার অবসান ঘটে 


পঞ্চদশ অধ্যায় 
ব্রাধবরগঞ্জেরর ভুবান্দিয়। বিদ্রোহ (১৭৯২) 


“সমগ্র বঙ্গদেশে বাখরগঞ্জের মান্য দাঙ্গাবাজ ও হাঙ্গামাপ্রিয় বলিয়! কুখ্যাত । 
তাহার! একটু বেশী উত্তেজনাপ্রবণ, সামান্য কারণেই উত্তেজিত হইয়া পড়ে-_ 
বিশেষত ভাটিদেশের ( দক্ষিণ অঞ্চলের--স্থরা. ) মানুষ ।”১ 

বাখরগঞ্জের, বিশেষত উক্ত জেলার দক্ষিণ অঞ্চলের অধিবাসীদের সম্পর্কে 
তৎকালীন পুলিশ-স্থপারিপ্টেত্ডেপ্ট মিঃ রিলির উপরি-উক্ত মন্তব্যের একমাত্র অর্থ এই 
ষে, বাখরগঞ্জের মানুষ দাকঙ্গাবাজ ও হাঙ্গামাপ্রিয় এবং ইহা। তাহাদের সহজাত চরিক্র। 
অবস্ত ইংরেজ শাসনের পূর্বে বঙ্গদেশ বা বাখরগঞ্জের ইতিহাসে বাখরগঞ্জ-বাসীদের এই 
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কোন উল্লেখ দেখা যায় না। যদি প্রকৃতই বাখরগঞ্জ-বাসীরা 
“্দাঙজাবাজ” ও হাঙ্গামাপ্রিয়* হইয়া থাকে, তবে তাহা! ইংরেজ শাসনের ফলেই হইয়াছে। 
ইংরেজ শাসন ও উহার সৃষ্ট শোষণ-্যবস্থাই বাখরগঞ্জ-বাঁসীদের এরূপ করিয়া তুলিয়াছে। 
পরবর্তীকালে বাগরগঞ্জ জেলার “গেজেটিয়ার'-রচয়িত! জে, সি, জ্যাক সাহেব বাখরগঞ্জ- 
বাসীদের চরিত্রের মূল অনুসন্ধান করিতে গিয়া এই সম্পর্কে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন 
তাহা৷ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তিনি উক্ত পুলিশ-স্থ্পারিপ্টেণ্ডেপ্টের মন্তব্যের প্রতিবাদ 
করিয়া লিখিয়াছেন ঃ 

“সমগ্র বঙ্গদেশে বাখরগঞ্জের অধিবাসীদের একটা অখ্যাতি আছে যে, তাহারা 
স্বা্থাবাজ ও হাল্গামাপ্রিয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই অখ্যাতি তাহাদের প্রাপ্য নহে । 
অতীতে ( ইংরেজ শাসনের প্রথম ভাগে__স্ব.রা. ) তাহাদের জমিদার প্রতুরা তাহাদের 
উপর ভয়ঙ্কর উৎপীড়ন করিত। এই জমিদারগণ কোন আইন মান্য করিয়া চলিত না, 
আর শীঁসকগণও ইহার কোন প্রতিকার করিতে পারে নাই। কৃষকেরা দেখিত 
যে, নায়েব ও মৃধাদের (জযিদারের গোমস্তাদের-হ্ু'রা, ) হত্যা করিয়া গুতিশোধ গ্রহণ 
করিলও ফোন শাস্তি হয় না এবং সরকারের দিক হইতে. এই সকল দাঙ্গা-হাজামা 
বধ ছিযার ফোন চেষ্টাই নাই। এই অবস্থায় দাঙ্গাহাঙ্গামা যে বৃদ্ধি পাইবে 
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তাহ! খুবই শ্বাডাবিক1” “মিঃ রিলির- “পুলিশ রিপোর্ট-এর মধ্যে সামান্য সত্য 
থাকিলেও ইহা৷ সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া মানিয়া!ফুওযী যায় না, ইহা অতিশয়োক্তি। তিনি 
যে অবস্থ। দেখিয়া গিয়াছেন, এখন আর তাহা নাই।”১ 

বাখরগঞ্জ জেলার 'গেজেটিয়ার-এর এই মন্তব্য কেবল বাখরগঞ্জ জেল! সম্পর্কেই 
নহে, তৎকালীন বঙ্গদেশ ও বিহারের প্রত্যেকটি জেল! সম্পর্কেই ইহা! সমানভাবে 
প্রযোজ্য । অন্ঠান্ত জেলার অধিবাসীর! অর্থাৎ কৃষকগণ, বাখরগঞ্জ জেলার কৃষকদের 
মতই ইংরেজ শাসন ও উহার অনুচর জমিদার-গোষ্ঠীর শোষণ ও উৎপীড়ন হইতে 
আত্মরক্ষার জন্যই প্দাঙ্গা বাজ* ও “হাজামাপ্রিয়” হইয়া উঠিতে বাধ্য হইয়াছিল। 

ইংরেজ শাসনের পূর্বে বঙ্গদেশের অন্তান্ত জেলার অধিবাসীদের মতই বাখরগঞ্জ- 
বাসীরাও ছিল শাস্তিপ্রিয়। তাহাদের অধিকাংশ লোকের ছিল গোলাভরা ধান, পুকুর 
আর নদীভর! মাছ, এবং গোয়ালভর! গরু | চিরকাল বাখরগঞ্জ জেল! উৎকৃষ্ট চাউল ও 
নারিকেল-স্থপারীর জন্য বিখ্যাত। তাহার পর সমগ্র বঙ্গদেশ ও ভারতের মতই বাখর- 
গঞ্জের অধিবাসীদের জীবনেও কুগ্রহের মত আসিয়! দেখা দেয় বিদেশী ইংরেজ শাসন। 
শাসকের! তাহাদের শোষণের যগ্্ররূপে সি করে জমিদার-গোষ্ঠীকে, শাসকদের 'পাচশালা? 
ও 'দশশালা” বন্দোবন্তের মারফত অন্তান্ত .জেলার মতই বাখরগঞ্ জেলার উপরেও 
চাপিয়। বসে ইংরেজদের শোষণ ও শাসনের অন্ুচর জমিদারগোঠী । ইহাদের হাতেই 
শাসকগণ গ্রামাঞ্চলের কৃষকদের শোষণ ও শাসনের ভার ন্তত্ত করে। 

জমিদারগণ পরম্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া কষক-শোষণের ঘার! বিদেশী 
শাসকদের তুষ্ট করিতে ব্যস্ত হইয়। উঠে। তখন আইন বলিয়! যাহা কিছু ছিল তাহা 
জমিদীরগণ কখনও মানিয়া চলিত না, আর সেই আইনও তাহাদের জন্য রচিত হইত' 
না। গ্রামাঞ্চলে তাহারাই ছিল সেই আইনের প্রয়োগকর্তী/ আর সেই আইনই 
তাহাদের হাতে তুলিয়া দিয়াছিল লুষ্ঠন ও উৎপীড়নের একচ্ছত্র অধিকার 

অন্তান্ত জেলার মতই বাখরগঞ্জের কৃষকেরাও জমিদার-গোঠীর লুষ্ঠন ও উৎপীড়ন 
নীরবে সহ করে নাই। তাহাদের রক্ষা করিবার আর কেহ ছিল না বলিয়া তাহার! 
নিজেরাই জমিদার ও তাহাদের নায়েব, মৃধা! প্রভৃতি কর্মচারীদের উৎপীড়ন ও লুষ্ঠনের 
বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করে এবং নিজেরাই এই উৎপীড়নকারী নায়েব ও মৃধাদের 
শান্তি দিতে আরভ্ভ করে। এই জন্যই তৎকালীন শাসকগণ তাহাদের ““দাঙ্গাবাজ” ও 
“হালা মাপ্রিয়* গ্রভৃতি আখ্যা দিয়! গিয়াছে । কিন্তু ইহার জন্ত কেবল জমিদারগণই 
দায়ী নহে, ইংরেজ শাসকগণই ইহার জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী । ইংরেজ এভিহাসিকগণ 
এই দায়িত্ব তাহাদের অন্ুচর জমিদারগোষ্ঠীর উপর ও বাখরগঞ্জের কৃষকদের চরিত্রের 
উপর চাপাইয়া দিয়৷ নিজেদের দায়িত্ব এড়াইবার চেষ্টা করিয়াছেন । 

জমিদার-গোঁঠী ইংরেজ শাসনেরই হ্থটি। শাসকগণ এই জমিদার-গোষ্ঠীকে কৃষকদের 
উপর লেলাইয়! দিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, তাহারা নিজেরাও ব্যবসায়ের নামে বাধুরগঞ্ 
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জেলার প্রধান সম্পদ চাউল, সুপারী ও নারিকেল এবং দক্ষিণ অঞ্চলের লবণ ছুই হাতে 
লুটিয়৷ বিদেশে চালান দিয়া প্রতিবৎসর লক্ষ লক্ষ টাকা মুনাফা লাভ করিত। কৃষকের 
ঘরের চাউল হইয়! উঠিয়াছিল ইংরেজ বণিকদের মুনাফার একটি প্রধান উৎস। এই 
সময় জেলার কেবলমাত্র দক্ষিণ অঞ্চলেই ইংরেজ বণিকদের বাহাম্নটি বিরাট আকারের 
চাঁউলের গোল! ছিল।১ ইংরেজ বধিকগণ সরকারের সাহায্যে এই অঞ্চলের সকল 
চাউল নামমাত্র মূলে ক্রয় করিয়া এই সকল গোলায় মজুদ করিয়া রাখিত এবং এইভাবে 
জেলায় ছুক্তিক্ষ স্ষ্টি করিয়া সেই চাউল অত্যধিক মৃল্যে বিক্রয় করিয়া বিপুল মুনাফ! 
লাভ করিত। 

১৭৮৭ থ্রীষ্টাব্দের দুতিক্ষ 


এইরূপ স্থুজল! স্থফলা দেশেও ইংরেজ বণিকগণের মুনাফার লোভ এক ভয়ঙ্কর 
দুর্ভিক্ষ সুষ্টি করে। বাখরগঞ্ের ইতিহাস রচয়িতা হেন্রি বিভারিজ. লিখিয়াছেন ঃ 

ইংরেজ শাসনের প্রথম ভাগে “বাখরগঞ্জ জেলার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হইল 
১৭৮৭ ্রীষ্টাব্দের দুভিক্ষ। ইহার ফলে, বিশেষভাবে জেলার উত্তরাংশে বনু লোক প্রাণ 
হারাইয়াছিল।”২ 

১৭৯০ গ্রীষ্টাব্ের এপ্রিল মাসে জেলার কালেক্টর ডগলাস্‌ সাহেব রেভিনিউ বোর্ডএর 
নিকট লিখিয়া পাঠান £ 

“এই দুভিক্ষ এত ভয়ঙ্কর যে জেলার প্রাচীনতম ব্যক্তিও এইরূপ কোন দুর্ভিক্ষ 
আর কোনদিন দেখে নাই। এই ছুভিক্ষে যাট সহশ্রাধিক অধিবাসী প্রাণ হারাইয়াছে 
এবং বহ্সংখ্যক কষক এক মুষ্টি অন্নের সন্ধানে বাস্তভিট! ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে 
বাধ্য হইয়াছে ।”৩ 

এই ভয়ঙ্কর ধ্বংসলীলা সত্বেও পরবর্তী কালেক্টর ডে সাহেব ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্ধের জমি- 
বন্দোবস্তে পূর্বপেক্ষ। অধিক ভূমি-রাজত্ব আদায়ের স্থপারিশ করেন। ইহার উপর 
বিভারিজ, সাহেব নিম্বোক্ত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন £ 

“যে জেলায় এইরূপ ভীষণ ক্ষতি হইল, সেই স্থানে পূর্বাপেক্ষাও অধিক রাজন্ব 
আদায়ের পরিণতি কি হইতে পারে? ইহা খুবই সম্ভব যে, যাহারা ছুডিক্ষের পরেও 
কোনরূপে প্রাণ ধারণ করিয়াছিল, তাহারা এবার জেলা ত্যাগ করিয়া অন্তর 
চলিয়া গেল 1 

কিন্তু তৎকালে বঙ্গদেশে এমন কোন স্থান.ছিল না, যে স্থানে যাইয়া খাস সংগ্রহ 
করিয়া জীবন রক্ষা করা যায়। সুতরাং বাখরগঞ্জের কৃষকগণও পলায়ন করিয়া অন্ত 
কোন জেলায় উপস্থিত হয় নাই, তাহারা স্থন্দরবন অঞ্চলে গিয়া দস্থাবৃত্তি অবলম্বন 
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করে। তাহারা এই অঞ্চলে ইংরেজ সাহেব দেখিবা মাত্র তাহাদের নৌক। লুষ্ঠন 
করিয়া পলায়ন করিত। এই সকল কৃষক-ডাঁকাত কালেক্টর প্রভৃতি উচ্চপদস্থ ইংরেজ 
কর্মচারীদের নৌকা আক্রমণ করিতেও ইতস্তত করিত না। একবার শ্রীহট্রের কালেক্টর 
এই পথে যাইবার সময় ইহাদের দ্বারা আক্রান্ত হন। তাঁহার সহিত নৌকায় বন 
সৈম্ত ছিল। এই সৈন্যদের সহিত ইহাদের কয়েক দিন ধরিয়া জলযুদ্ধ চলিবার পর 
ইহারা আত্মসমর্পণ করে। পরে ইহাদের ঢাকায় আনয়ন করিয়া কঠোর শাস্তি দান করা 
হয়। মহম্মদ হায়াৎ নামক একজন সর্দারের অধীনে বহু কৃষক-ডাকাত দীর্ঘকাল যাবৎ 
এই পথে ইংরেজ শাসক ও বণিকগণের নৌকা চলাচল অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছিল। 
অবশেষে শাসকগণও এক বিরাট নৌ-বহর লইয়া প্রাণপণ চেষ্টার পর এই দলটিকে 
গ্রেপ্ধার করিতে সক্ষম হইয়াছিল । ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ হায়াৎ নায়েব-নাজিম 
কতৃক যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়, এবং পরে গভর্নর-জেনারেলের আদেশে 
তাহাকে “প্রিন্গ অফ ওয়েলস্‌” ঘ্বীপে নির্বাসিত করা হয়।১ 


বিদ্রোহের কাহিনাং 


ইংরেজ বণিক শাসন ও তাহাদের অনুচর জমিদার-গোর্ঠীর অবাধ শোষণ ও 
উৎপীড়ন যেমন বঙ্গদেশ ও বিহারের অন্যান্য অঞ্চলে নির্বিবাদে চলে নাই, বাখরগঞ্জ 
জেলায়ও তাহা চলিতে পারে নাই । এই অবাধ লুণ্ঠন ও উৎপীড়ন অন্যান্ত অঞ্চলের 
মতই বাখরগঞ্জের দক্ষিণ অঞ্চলেও বিদ্রোহের আগুন জবালাইয়! দেয়। ইহার কারণ, 
দক্ষিণ অঞ্চলেই তখন ইংরেজ বণিক ও জমিদার-গোষ্ঠীর লুণ্ঠন ও উৎপীড়ন উদ্দাম 
হইয়! উঠিয়াছিল। 

১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে বাখরগঞ্জের দক্ষিণ অঞ্চলের কৃষকেরা ইংরেজ শাসন ও জমিদার- 
গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এক ব্যাপক বিদ্রোহের আয়োজন করে। এই বিদ্রোহের নায়ক 
ছিলেন বোলাকি শাহ. নামে এক ফকির। বোলাকি শাহ্‌ ফকির-সম্প্রদায়-তৃক্ষ 
হইলেও এই বিদ্রোহের সহিত দন্যাসী'বিক্রোহের কোন সম্পর্ক ছিল না। ইহা 
ছিল শিতাস্তই একটি স্থানীয় ঘটন! | 

ফকির-সম্প্রদায়-তুক্ত বোলাকি শাহ্‌ ছিলেন অন্তান্ত ফকির ও সন্াসীদের মতই 
একজন গৃহবাসী ফকির--একদিকে ফকির ও অন্যদিকে গৃহবাদী চাষী । তাহার কোন 
পূর্বপুরুষ মৌগল শাসকদের নিকট হইতে কিছু জমি লাভ করিয়া বাখরগঞ্জ জেলার 
দক্ষিণ সাহাবাজপুরের স্থবান্দিয়া অঞ্চলে আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। 
এইভাবে চাষবাসের মারফত ইহার! কালক্রমে রীতিমত চাষীতে পরিণত হন । 

১৭৮৭ স্রীষ্টাব্ধের ভয়ঙ্থর দুর্ভিক্ষের পরেও যে সকল চাষী জীবিত ছিল তাহাদের মধ্যে 
জমিদার ও ইংরেজ বণিকগোষ্ঠীর লুষ্ঠন-উৎপীড়নের ফলে গভীর বিক্ষোভ পুন্তীভূত 
হইঘা! উঠিতে থাকে । স্থানে স্থানে জমিদারদের পাইক-বরকন্দাহদের সহিত তাহাদের 
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১৩৪' ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গপতান্ত্িক গ্রাম 


সংঘর্ষ বাধিতে থাকে । বোলাকি নিজে ছিলেন একজন চাধী। জযিদারগোষ্ঠী ও 
ইংরেজ বণিকদের উৎপীড়ন হইতে তীহারও নিষ্কৃতি ছিল না। তিনি বুবিলেন, দু্াস্ত 
জমিদার ও ইংরেজ বণিকদের উৎপীড়ন হইতে বাঁচিতে হইলে চাষীদের সঙ্ঘবন্ধ ও 
সশস্ত্র হইয়া বাঁধা দিতে হইবে। তিনি স্থানীয় জমিদার ও ইংরেজ বণিকগণের 
বিরুদ্ধে চাষীদের সঙ্ঘবন্ধ করিতে আরম্ভ করেন। 

স্থানীয় জমিদারের নায়েবটি ছিল ভীষণ প্রকৃতির, চাষীদের মনে ত্রাস সঞ্চার করিয়া 
তাহাদের দাবাইয়া রাখাই ছিল তাহার নীতি। তাহার অন্ত্রশক্তিও ছিল প্রচুর। 
বিভারিজ. সাহেব লিখিয়াছেন, নায়েবের কাছারীতে ৭৮৮ জন বন্দুকধারী সিপাহী সকল 
সময় প্রস্তত হইয়া থাঁকিত।”৯ ইহা! ব্যতীত তাহার সহায় ছিল ইংরেজ বণিকরাজের 
বিপুল শক্তি । সুতরাং বোলাকি দেখিলেন যে, এই শক্তিমান শক্রর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
জয়যুক্ত করিয়! তুলিতে হইলে বিক্রোহীদেরও যথেষ্ট অস্ত্রশক্তি থাকা চাই। 

বোলাকি স্ুবান্দিয়ার গ্রামাঞ্চলে চাষীদের সাহায্যে একটি ক্ষুদ্র দুর্গ তৈয়ার করেন 
এবং স্থানীয় চাষীদের লইয়া একটি রীতিমত সৈন্দল গড়িয়া তোলেন। ছুর্গের মধ্যে 
একটি কামারশাল এবং একটি গোল! ও বারুদ তৈয়ারীর কারখানাও স্থাপিত হয়। 
কামারশালে তলোয়ার ও বল্পম প্রভৃতি তৈয়ারীর ব্যবস্থাও ছিল। বাখরগঞ্জ জেল! 
“গেজেটিয়ারেঃ বিদ্রোহের আয়োজনের নিয়োক্ত রূপ বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে ঃ 

বোলাকি “একটি সৈম্তদল গড়িয়া তোলেন এবং স্থবান্দিয়া নামক স্থানে একটি ছূর্গও 
তৈয়ার করেন। এই ছুর্গে সাতটি কামান ও বারোটি জিঙ্গাল ( মাস্কেট বন্দুক-_স্থু রা. ) 
সংগৃহীত ছিল। দুর্গের মধ্যে দুইজন লোক দিবারাত্র বারুদ তৈয়ার করিত ।”২ 

বোলাকি কামানগুলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন নলচিঠির নিকটবর্তী স্থজাবাদ নামক 
স্থান হইতে। এই স্থানে মোগল সৈন্যবাহিনী দ্বারা ব্যবহৃত সাতটি কামান পড়িয়াছিল। 
বোলাকি এইগু্জি দুর্গের মধ্যে আনিয়া! কারিগরদের দ্বার! ব্যবহারের উপযোগী করিয়া 
তোলেন ।৩ 

আয়োজন সমাপ্ত করিয়৷ বোলাঁকি বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তাহার অনুচরগণ 
চতুর্দিকে প্রচার করিয়া দেয়, “ফিরিঙ্গিদের রাজত্ব শেষ হইয়া গিয়াছে।”৪ চাষীদের 
উপর জমিদারের খাজনা বন্ধ করিবার নির্দেশ দিয়! জমিদারের গোমস্তা প্রভৃতিদের দুর্গের 
মধ্যে আটক করা হয়। তাহাদের একজন দুর্গ হইতে কোনক্রমে পলায়ন করিয়া 
নায়েবকে ছুর্গের-সমস্ত কথ। জানাইয়! দিলে নায়েব অবিলম্বে তাহার আজ্ঞাধীন সিপা হিদল 
'লইয়া ছুর্গ আক্রমণ করে। ছৃর্গের বহির্ভাগে ও অভ্যন্তরে কয়েকটি খণ্যুদ্ধ হয়। এই 
সর খগ্ডযুদ্ধে বোলাকির যুদ্ধ-বিস্তায় অশিক্ষিত অহচরগণ পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ হয়। 
নায়েবে সিপাহীরা দুর্গ অধিকার, করিয়া! ইহা ধ্বংস করিয়া ফেলে। বোলাকি শাহ, 
'দাস্তবত পলায়ন করেন। 
উট উ উভি ওটি ৪৬ ৬৪৩৬৪৪৪০০৮৪ 
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এইভাবে স্বৃবান্দিয়! বিদ্রোহ ব্যর্থ হইলেও দক্ষিণ অঞ্চলের কৃষকদের বিজ্রোহী 
মনোভাব কখনই শীস্ত হয় নাই। সেই মনোভাব শীঘ্রই আবার সশস্ত্র বিশ্রোহ্র 
আকারে আত্মপ্রকাশ না করিলেও জমিদারের খাজনা বন্ধ, জমিদারী কর্মচারীদের 
গোপনহত্যা প্রভৃতি দ্বারা দক্ষিণ অঞ্চলের কৃষকগণ জমিদার ও শাসকদের উৎপীড়নের 
গ্রতিশোধ গ্রহণ করিতে থাকে। 

১৭৯৩ খ্রীষ্টাবে শাসকগণ “চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, দ্বারা জমিদারদের হস্তে জমিয় 
্বত্বাধিকার দান করেন। এই বাবস্থা প্রবর্তিত হইবার পর জমিদীরগণ পূর্বের শোষণ" 
উৎপীড়ন কিঞ্চিৎ হাস করিয়া কৃষকের সহিত আপসের মনোভাব দেখাইতে আরস্ত করে। 


%/ 


ষোড়শ অধ্যায় 


ডুমি-বাজম্বে “চিন্স্থাস্্ী বন্দোবস্ত” (১৭৯৩) 
নুতন জমিদারাশ্রণীর সৃষ্টি 

ভারতে ইংরেজ শাসনের সামাজিক ভিত্তি রঢন! ঃ পূর্বপ্রস্তুতি 

ইস্ট ইত্তিয়া কোম্পানি” কতৃক ক্ষমত৷ অধিকারের পূর্ব-র্যস্ত গ্রাম-সমাজই ছিল 
ভারতীয় কৃষিব্যবস্থার ভিত্বি। এই ব্যবস্থায় গ্রাম-সমাজের সভ্যগণের বংশ-পরম্পরায় 
জমিচাষের ব্যক্তিগত অধিকার থাকিলেও কোন সময় জমির উপর কাহারও বাক্তিগত 
অধিকার দেখ দেয় নাই। জমির মরবস্বত্ব নীতিগতভাবে না হইলেও কার্যত রাজার 
অর্থাৎ রাষ্ট্রের উপর স্তত্ত ছিল। এই ব্যবস্থায় সমগ্র গ্রামের উপর রাজন্ব ধার্য হইত, 
এবং গ্রাম-নমাজগুলি রাজন্ব ( ভূমিকর ) আদায়কারী 'জমিদার-এর মারফত সমবে- 
ভাবে রাজস্ব প্রদান করিত। জমিদার নির্দিষ্ট দিনে গ্রামে উপস্থিত হইয়া . রাষ্ট্রের পক্ষ 
হইতে সমগ্র ফসলের এক-তৃতীয়াংশ রাজন্ব হিসাবে আদায় করিত। জমিদার অয়ং 
. এই আধায়'করা ফসলের এক-দশমাংশ নিজের পারিশ্রমিক হিসাবে রাখিয়া বাকি ফসল 
রাষ্ট্রের হস্তে অর্পণ করিত। 

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্বে কোম্পানি মোগল সম্রাটের নিকট হুইতে বঙ্গদেশ ও বিহারের 
দেওয়ানী লাভ করিয়াই উক্ত প্রাচীন ব্যবস্থার পরিবর্তন করে। তাঁহাদের প্রধান 
কার্ধ ছিল ব্যবসায় ও ভূমি-রাজন্ব সংগ্রহ করা। এতফাল জমিদারগণের উপরেই ভূমি- 
রাজস্ব আদায়ের ভার গ্তপ্ত ছিল। কিন্তু কোম্পানির কতৃপক্ষ প্রথম হইভেই এই 
জমিদারগণকে নোহের চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করে। কোম্পানি তাহাদের, উপর 


তদারককারী (হ্পারভাইজার) নিযুক্ত করে। “হুপারভাইজারগণের প্রধান কার্জ .. 
ছিল সরকারীভাবে জমিদারদের হিসাবগঞ্জ গরীক্ষা এবং বেরকারীভাবে তাহাদের 


নিকট হইতে উৎকোচ আদায় বরা। 
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১৬২ ভারতের কৃবক-িত্রোহ ও গণতাস্্িক সীম 


কালের” নিয়োগ করেন ৷ এবার এই 'কালেক্টর'গণকেই জমিদারদের উপর তদারক 
করিবার ভার দেওয়া হয়। ইহার সঙ্গে সঙ্গে নৃতনভাবে অর্থাৎ বর্ধিত হারে কর ধার্ধ 
করিবার জন্য একটি কমিশনও গঠিত হয়। এই কমিশন কোনরূপ অনুসন্ধানকার্য ন! 
করিয়াই যথেচ্ছভাবে জমির উপর কর ধার্ধ করে। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে এই নৃতন করের 
ভিভিতে জমিদারগণের সহিত “পীচশালা বন্দোবস্ত” করা হয়। যে সকল স্থানে কষকগণ 
নৃতন করের বিরুদ্ধে বাধা দিত্ত, সেই সকল স্থানে সামরিক বাহিনীর সাহায্যে কর আদায় 
করা হইত। বলপূর্বক অত্যধিক কর আদায়ের সহিত সমান তালে চলিত খাচ্য, ব্ত 
প্রভৃতি লইয়া কোম্পানি ও উহার কর্মচারিগণের ব্যবসায়ের নামে অবাধ লুঠন। ইহার 
অনিবার্ধ পরিণতি স্বরূপ ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের ভয়ন্থরে ছুভিক্ষ ( “ছিয়াতরের-মন্বপ্তরঃ ) দেখা 
দেয়। এই দুর্ভিক্ষের প্রচণ্ড আঘাতেই “পাচশালা বন্দোবস্তের” অকালমৃত্যু ঘটে। 

ইহার পর জেলায় জেলায় “রেভিনিউ-বোর্ড' গঠন করিয়া! এই বোর্ডগুলিকে একটি 
কেন্দ্রীয় রেভিনিউ-বোর্ডের অধীনে সংহত করা হয়” “রেভিনিউ-বোর্ড-এর একমাত্র 
লক্ষ্য ছিল যেভাবে হউক ভূমিকরের নামে চাষীদের যথাস্বস্ব লুণ্ঠন করা । ভূমিকরের 
পরিমাণ আরও বুদ্ধি কর! হয় এবং ঘোষণ। কর! হয় যে, কৃষকগণ কর দিতে অপারগ 
হইলে তাহাদের জমি কাড়িয়! লইয়া বিক্রয় করা হইবে। “এইভাবে ভারতের ইতিহাসে 
এই প্রথম জমি হইল ক্রয়-বিক্রয়ের সামগ্রী ।”১ এবার জমিদারগণের পদ-মধাদারও 
পরিবর্তন ঘটে । কারণ, কোম্পানির পরিচালকগণের বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই ষে, 
এই ধ্বংসপ্রাপ্ত দেশ হইতে ভূর্মকর আদায় করিতে হইলে অভিজ্ঞ জমিদারগণের 
সক্রিয় সাহায্য অপরিহার্য । স্থতরাং তাহাদিগকে সাধারণ রাজন্ব-আদায়কারীর পদ 
হইতে উন্নীত করিয়া ক্রমশ তাহাদের হন্তে যুরোগীয় ভূম্বামীদের অনুরূপ নর্ধাদা ও ক্ষমতা 
অর্পণ করা হয়। বিপুল পরিমাণ ভূমিকর আদায় করিবার উদ্দেশে ভূমিসংক্রাত্ত 
এক নৃতন অধ্নীতির প্রয়োজন দেখা দেয় । এই ভূমি-অর্থনীতি কেবল জমির উপর 
ব্যক্তিগত অধিকারের ভিত্তিতেই কার্ধকরী কর সম্ভব। কিন্তু তখনও পর্যস্ত 
কোম্পানিই ছিল জমির একমাত্র আইন-সম্মত স্বত্বাধিকারী । এই ঘন্দেরই অনিবার্ধ 
পরিণতি হইল ভূমি-রাজন্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত । 


চিরস্থায়ী বন্দোবন্ত--জমিদারশ্রেণীর জম্ম 


ভূমিকর এরপ বিপু্প হারে বর্ধিত কর! হইয়াছিল যে, তাহা কাহারও পক্ষেই আদায় 
করা স্ভব ছিল না। এমনকি হেন্টিংস্‌ এবং রেজা খাঁ, গঙ্জাগোবিন্দ সিংহ, দেবীসিংহছ, 
চুরাম প্রভৃতি হোটটিংসের কুখ্যাত সহকারীদের মত নিষ্ঠুর উৎপীড়কগণের পক্ষেও সেই 
নার কিয় কর! সম্ভব হইল না। উপরন্ত তাহাদের অমানুষিক উৎ্গীড়ন ও শোষণের 
কে সর বদেশে কৃষক-বিজ্োহের আগুন জলিয়া উঠিল এবং সেই আগুনে বছদেশে 
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ভূমি-যাজন্ের “চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত” ১৩৬ 


এই সংকট মুহূর্তে পরবর্তী গভনর্রজেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিশ “কোন একটা 
প্রতিকার” হিসাবে বজদেশ, বিহার ও কানীরাজ্যের ভূমি-রাজন্ব পুননির্ধারণের আয়োজন 
করেন। এই নৃতন রাজন্ব নির্ধারণের পূর্বে জমির পরিমাপ বা৷ উহার উৎপাদন-শক্তির 
হিসাব গ্রহণ করিবার কোন চেষ্টাই হইল না। এইভাবে বঙগদেশের ভূমি-রাজছ্থ 
নির্ধারিত হইল দুইকোটি আটটি লক্ষ টাকা (২৬৮০০, ০৯০ টাক অর্থাৎ ৩১৪০) ৪৩৩. 
পাউগ্ড)। এই বন্দোবস্ত প্রথমে ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে দশ বৎসরের জন্ত এবং ১৭৯৩ ্রীষ্টাবে 
«বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস্”-এর নির্দেশে “চিরস্থায়ী” বলিয়! ঘোষণ! করা হইল । ইহার পর 
কোম্পানি জমির উপর নিজ অধিকার স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিয়া সেই অধিকার সরকারের 
রাজশ্য আদায়কারী জমিদারগণের উপর সন্ত করিল । ইহার ফলে বৎসরের নির্দিষ্ট দিনে 
সরকারের কোষাগারে নির্দিষ্ট রাজস্ব জম। দিবার শর্তে জমিদারগণ কৃষকের নিকট 
হইতে বৈধ বা অবৈধ যে-কোন প্রকারে ইচ্ছামত অর্থ আদায়ের অবাধ অধিকার 
লাভ করিল। 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উদ্দেশ্য 

১৭৯৩ গ্রীষ্টাব্দের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্্গদেশের তৎকালীন অস্বাভাবিক অবস্থারই 
পরিণতি । চিরকালের জন্য ভূমি-রাজন্ব নির্ধারিত কর! হইয়াছিল এই প্রত্যাশায় যে 
ইহার ফলে বৈদেশিক শাসকগণের কয়েকটি উদ্দেশ্য আপাতত পূর্ণ হইবে। অবশ্ 
তাহাদের ভবিস্তুৎ স্বার্থের কথাও যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে চিন্তা কর! হইয়াছিল। সর্বোপরি 
ভারতবর্ষে এই বৈদেশিক শীসনের ভিত্তি সুদৃঢ় ও স্থ্রক্ষিত করাই ছিল চিরস্থায়ী 
বন্দোবন্তের নিগুঢ় উদ্দেস্তা 1৯ 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উদ্দেস্ত সমূহ মোটামুটি দুইভাগে ভাগ কর! যায়: (ক) 

সামাজিক ও রাজনৈতিক, এবং (খ) অর্থ নৈতিক। 

(ক) সামাজিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য 

চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের পশ্চাতে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপৃণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্া ছিল দেশের 
অধিবাসিগপের মধা হইতে এমন একটি নৃতন শ্রেণী তৈরী করা, যে শ্রেণী এই দেশে 
ইংরেজ শাসনের একটি স্থদৃঢ স্তস্তরূপে দণ্ডায়মান থাকিয়া জনসাধারণের অর্থাৎ বিক্রোহী 
কুষকের ক্রোধানল হইতে এই শাসনকে রক্ষা করিতে পারিবে। অষ্টাদশ শতাবীর 
শেষভাগ হইতে ভারতবর্ষের সকল ইংয়েজাধিকৃত অঞ্চলে যে ব্যাক কষক-বিজোছের 
ঝড় বহিতেছিল, তাহার প্রচণ্ড আঘাত হইতে আত্মরক্ষা! কর! দেশীয় সম্্থকহীন একক 
ইংরেজ-শক্ষির পক্ষে অসম্ভব হয়া উঠিতেছিল। এই ভয়ঙর অবস্থার খুব উপগধি 
করিতে হুচতুর ও দূরহৃ-সম্প্ন বৈদেশিক 'লাসফগণের বিরান, হয় নাই । এই জন্মই 
ক্রমবর্ধমান গণ-খিজোহের আঘাত হইতে নব প্রতিনিত বৈদেশিক খালনকে বাচাই 
দেশের দই এববল কামেনী সারা নর চিরে. অনা 
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১৩৪ _... ভারতের কৃষক-বিভ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রা 


শাসকগণ দিজেদের রুষক-শোষণের অবাধ অধিকার জমিদারগোষ্ঠীর হত্তে অর্পণ 
করিলেন এবং এইভাবে নবহষ্ট জমিদারগোর্ঠীকে নিজ দলভুক্ত করিয়া লইলেন। 
বঙ্ধনী পা দত্তের কথায় £ 
.. "ইংলগ্ের ভূম্বামিগোষ্ঠীর অনুকরণে ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের স্তস্তরূপে একটি 
নৃতন ভূত্বামিসশ্রেীর স্থ্টি করাই ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মূল উদ্দেশ্ত। শাসকগণ 
বুঝিয়াছিলেন যে, ইংলগ্ডে যেমন অল্পসংখ্যক লোক (তৃম্বামী ) বিপুল জনসংখ্যাকে দমন 
করিয়া রাখে, ঠিক সেইরূপ ভারতবর্ষেও ইংরেজ শাসনের একটি সামাজিক ভিত্তি 
(সমর্থন) গঠনের উদ্দেস্ত্ে এইরূপ একটি নৃতন শ্রেণী স্থষ্টি করা বিশেষ প্রয়োজন-_ে 
শ্রেণী ভূমি-সম্পদের একাংশ (মূল পরিকল্পনান্যায়ী এক-একাদশমাংশ ) ভোগ 
করিয়! ইংরেজ শাসনের সহিত সমস্বার্থ-সম্পন্ন হইবে এবং এই শাসনকে চিরকাল 
রক্ষা করিবে 1৯ 
ইংলগ্ডে প্রেরিত ম্মারক-লিপিতে লর্ড কর্ণ ওয়ালিশ হুম্পষ্টভাবে জানাইয়! ছিলেন যে, 
যে জমির উপর কোন্‌ কালেই জমিদারগণের ব্যক্তিগত অধিকার ছিল না, সেই জমির 
উপর ব্যক্তিগত অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি সম্পূর্ণ সচেতনভাবেই একটি নৃতন শ্রেণী 
হ্যা করিতেছেন । চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নায়ক লর্ড কর্ণওয়ালিশ স্বয়ং এবং 
তাহার পরবর্তী শাসকগণের অনেকেই এই কথা স্পষ্টভাবে স্বীকার করিয়াছেন। লর্ড 
কর্ণওয়ালিশ ভূম্যাধিকারিগণের ত্বরূপ ব্যাখ্য। করিয়া বলিয়াছিলেন £ 
“আমাদের নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই ( এদেশের ) ভূম্বামিগণকে আমাদের 
সহযোগী করিয়া লইতে হইবে । যে ভূম্বামী একটি লাভজনক ভূসম্পত্তি নিশ্চিন্তমনে 
ও সুখে-শাস্তিতে ভোগ করিতে পারে, তাহার মনে উহার কোনরূপ পরিবর্তনের ইচ্ছা 
' জাগিতেই পারে না।*ং 
গণ-বিপ্লবের বিরুদ্ধে ইংরেজ শাসনের বক্ষান্তস্তরূপে চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের মূল 
ভূমিকা বর্ণনা করিয়া “ভারতবন্ধু* ও “ভারতের দরদী সমাজ-সংস্কারক”* বলিয়৷ কথিত 
গভর্নর-জেনায়েল লর্ড বেন্টিক ম্পষ্টতম ভাষায় ঘোষণ! করিয়াছিলেন £ 
“মি ইহা! বলিতে বাধ্য ষে, ব্যাপক গণ-বিক্ষৌভ বা গণ-বিপ্লব হইতে আত্মরক্ষার 
ধন্াঙ্থা হিসাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিশেষ কার্ধকর হইয়াছে । অন্যান্য বন্দিকে, 
'সধমনকি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যর্থ হইলেও, ইহার 
: ফ্ব্যে এইরূপ একটি বিপুল সংখ্যক ধনী তৃম্থামিশ্রেণী তৈরী হইয়াছে, যাহারা বৃটিশ 
শাঁসন অব্যাহত রাখিতে বিশেষভাবে আগ্রহাদ্িত এবং জনগণের উপর যাহাদের অখণ্ড 
প্রভু রহিয়াছে।”* 
“'উনগণের সংগ্রাম-শক্কি ধতই বৃদ্ধি পাইতেছিল, কৃষক-বিভ্রোহের প্রচণ্ড আঘাতে 
ভারতের ইংরেজ শাসন যতই ধবংসোন্থখ হইয়া উঠিতেছিল, ততই ইংরেজ শাদন আত্ম- 
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ভূমিাজদ্থের “চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত” ১৩৫ 


রক্ষার জন্য জমিদার ও সমগোষীতৃক্ত ম্ধ্যশ্রেণীর গণ-সংগ্রাম-বিয়োধিত। ও ইংরেজ 
শাসনের প্রতি তাহাদের সমর্থনের উপর নির্ভরশীল হুইয়া পড়িয়াছিল। ৯৮৫৭ গ্রীষ্টাবের 
ভারতীয় জনগণের মহাবিক্রোহ এবং ১৭৫৯-৬১ গ্রীষ্টাব্দের বঙ্গদেশব্যাগী নীল-বিদ্রোহের 
অব্যবহিত পরে, ইংরেজ শাসনের পক্ষে জমিদার ও যধ্যশ্রেণীর গণ-সংগ্রাম-বিরোধী 
ক্রিয়াকলাপে উচ্ৃসিত হইয়! ১৮৬২ খ্রীষ্টাবে গ্রেট ব্রিটেনের ভারত-সচিব ভারতের 
ইংরেজ শাঁসকগণের নিকট নিয্বোক্ত বাণী প্রেরণ করিয়াছিলেন £ 

“চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইতে যে বহু প্রকারের রাজনৈতিক স্থবিধা পাওয়! যায় সেই 
সম্বন্ধে মহারাণীর সরকার কোনরূপ সন্দেহ পোষণ করে না। ভূসম্পত্তির উপর সুরক্ষিত 
ও একচ্ছত্র ব্যক্তিগত অধিকার প্রতিষ্ঠার ফলে ভূম্বামিগণের উপর রাষ্ট্রের দাবি চির- 
কালের জন্ত সীমাবদ্ধ হয় বটে, কিন্তু ইহার ফলে, যে শাসন-ব্যবস্থা ভূষ্বামীদের এইবপ 
বিরাট সুযোগ স্বেচ্ছায় দান করিয়াছে এবং যে শাসন-ব্যবস্থার স্থায়িত্বের উপর এ 
ভূম্বামীদের অস্তিত্ব নির্ভর করে, সেই শাসন-ব্যবস্থার গ্রতি ভূম্বামিগণের আনুরক্তি ও 
আহ্গত্যের মনোভাব জাগ্রত না হইয়া পারে না ।৮১ 

শাঁসকগণের এই আশা! বিফল হুয় নাই। তৃম্বামিগোর্ঠী ও ইহাদের সমগোষ্ঠীতৃ 

তালুকদারগণ প্রথম হইতেই রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থ নৈতিক সকল ক্ষেত্রে ইংরেজ 
শাসনের একনিষ্ঠ সহায় রূপে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। “ইংরেজ শাসনের সহিত জমিদারী 
প্রথার মিলন ভারতে ইংরেজ শাসনের সামাজিক ভিত্তি রচনা! করিয়াছে ।”২ ভূম্বামি- 
শ্রেণীর স্থষ্টির পর হইতে ভারতের ইংরেজ শাসন যখনই কোন বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইয়াছিল, 
তখনই জনগণের আক্রমণ হইতে ইংরেজ শাসনকে রক্ষা করিবার জন্য জমিদার- 
তালুকদার-গোষ্ঠী তাহাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করিত। প্রত্যেকটি গণ-বিভ্রোহে, ১৮৫৭ 
্রীষ্টাবের মহাবিদ্রোহে ও বিভিন্ন সময়ের জাতীয় ম্বাধীনতা-সংগ্রামে তূৃম্বামিগোঠী ইংরেন্ম 
শাসনের গ্রতি শাসকগণের আশাঙ্গরূপ “আনুরক্তি ও আনুগত্যের” পরিচয় দিত্ডে 
কার্পণ্য করে নাই । | দৃষটাস্তশ্বরূপ উল্লেখযোগ্য যে, ১৯২৫ খ্রীষ্টাবের জাতীয় সংগ্রামের 
আঘাতে যখন ইংরেজ শাসন বিপর্যয়ের স্ুখীন হইয়াছিল, তখন বন্ীয় জমিদার-সঙ্ের 
€ 7867068] [580900010978? 48500186400, ) সভাপতি বড়লাটকে এই আঙাস দিয় 
ঘোষণ! করিয়াছিলেন 

প্রহামান্ত বড়লাট বাহাছর ! পনি রণ পূর্ন ও বিষের 
উপর নির্ভর করিতে পারেন ।” ূ 


১৯৩৫ টের শাসনতনে কেীয় ও প্রা়েশিক আইন-ভায না গণের 
আসন সুরক্ষিত রাখিবার নন্দ 
মহারাজ ঘোষণা করিয়াছিলেন £ ৮: ; | 
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১৬৬ ভারতের কৃষক-বিজ্োহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


“শ্রেণী হিসাবে আমাদের ( ভূম্বামিশ্রেণীর ) অস্তিত্ব বজায় রাখিতে হইলে ইংরেজ 
শাসনকে সর্বতোভাবে শক্তিশালী করিয়া তোলা আঘমাদের অবশ্থ কর্তব্য ।* 

ইহা হইতে স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যাঁয় যে, ইংরেজ শাসকগণ যে রাজনৈতিক 
উদ্দেস্ঠয লইয়া বঙ্গদেশে ও অন্থত্র ভূস্বামি-শ্রেণীটিকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণরূপে 


সফল হইয়াছিল । 
(খ) অর্থ নৈতিক উদ্দেশ্য 


ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি'র ক্রমবর্ধমান অর্থের চাহিদ! পূর্ণ করা ছিল জমির উপর 
ব্যক্তিগত অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ভূম্বামি-শ্রেণীটির সৃষ্টির পশ্চাতে অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্ট | 
তৎকালে বিহার ও বঙ্গদেশের সর্বত্র কষক-বিদ্রোহ দমনের জন্য কোম্পানির শাসকগণের 
অর্থের চাহিদা! ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছিল। কিন্তু সেই অর্থ ইংলগড হইতে প্রেরণ করা 
কোম্পানির কর্তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। পূর্বের ভূ-সম্পতিহীন রাজন্ব আদায়কারী 
জমিদারগণের দ্বারা কোম্পানির প্রয়োজন অনুযায়ী অধিক রাজস্ব আদায় করাও অসম্ভব 
হইয়া উঠিয়াছিল। অথচ ইংলগ্ডে “ইস্ট ইত্ডিয়। কোম্পানির অংশীদারগণের ক্রমবর্ধমান 
লভ্যাংশের দাবিও কোম্পানির বঙদেশস্থিত কর্মচারিগণকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল। 

এই অবস্থায় কোম্পানির কর্মচারিগণ “মৎস্যের তৈলে মৎ্স্ত ভাজিবার নীতি” 
গ্রহণ করিলেন। তাহারা এদেশের অর্থেই এদেশের বিভিন্ন অঞ্চল অধিকারের জন্ত 
পরিচালিত যুদ্ধ-বিগ্রহাদির ব্যয় নির্বাহের ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। ভারতবর্ষের 
অর্থ নৈতিক ইতিহাম-প্রণেতা রমেশচন্দ্র দত্তের কথায় £ 

“ভারতবর্ষে এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়িয়া তোলা হইতেছিল, বড় বড় যুদ্ধ চালান! 
হইতেছিল এবং শাসন-কার্ধও পরিচালিত হইতেছিল ভারতের জনসাধারণের অর্থে, 
ইহার জন্য বৃটিশ জাতি একটি কপর্দকও ব্যয় করে নাই ।স২ 

বিহার ও বঙ্ধদেশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইতেই এই সকল যুদ্ধ ও শাসন-কার্ধের 
সকল ব্যয়-নির্বাহ করা -হইয়াছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা হ্ুষ্ট ভূম্বামিগো্ীই 
প্রতি বৎসর কৃষকের সর্বস্ব লুষ্ঠন করিয়া ভূমি-রাজস্ব হিসাবে শাসকর্দিগকে প্রয়োজনীয় 
অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিবার ভার গ্রহণ করিয়াছিল । 

কোম্পানি উহার শাসনের সংকটকালে চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের স্বারা একটি নিশ্চিত 
আয়ের বন্দোবস্ত করিল। এই বন্দোবন্তের ফলে জনসাধারণের নগণ্য অংশ (ভূম্বামী 
ও তালুকদারগণ ) কুষক-লুষ্ঠনের যে ভাগ পাইল তাহার পরিবর্তে গ্রতু ইংরেজ 
শ্বাসকগণকে ক্কষক জনসাধারণের বিদ্রোহের আঘাত হইতে রক্ষা! করিবার দায়িত্ব 
তাহাক্িগকে স্বীকার করিয়া লইতে হইল । 

শাসকগণ ভূম্বামীদিগকে লুষনের ভাগ দিলেও তাহারা কখনই চাহে নাই যে, 
ভৃষ্বামীরা ভূ-সম্পত্তির অধিকার লাভ করিয়া তাহাদের সমকক্ষ ছইয়! উঠুক । গভর্ণর- 
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ভূমি-রাজন্বের “চিরস্থায়ী বন্দোবন্ত” ১৩৭ * 


জেনারেল বেটিঙ্ক-এর শাসনকালে মাদ্রাজ শাসন-পরিষদের বিশিষ্ট সভ্য উইবিয়াম 
থ্যাকারে তাহা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করিয়া বলিয়াছিলেন £ ৮ 

“ইংলগ্ডে রাষ্ট্রের সেবা ও ইহার রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনে পালামেণ্টের সন্থ, 
জ্ঞানীগুণী ও বীরযোদ্ধা তৈরী করিবার উদ্দেশে ভূমিজ সম্পদের একট! অংশের দ্বারা 
কতিপয় পরিবারকে প্রতিপালন এবং ধন-সম্পদশালী করিয়৷ তোল! হয়। এই সম্পদ 
ভোগ করিবার ফলে তাহার! প্রচুর অবসর ও স্বাধীনতা লাভ করে এবং উন্নত জ্ঞানের 
অধিকারী হয়। এই অবসর, স্বাধীনতা ও উন্নত জ্ঞানের দ্বারাই তাহারা ইংলগুকে 
গৌরবের উচ্চ শিখরে স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছে । স্থতরাং তাহাদিগকে আরও 
দীর্ঘকাল ধরিয়। এই সম্পদ ভোগ করিতে দেওয়। উচিত । এই ব্যবস্থা ইংলগ্ের পক্ষে 
খুবই সঙ্গত,_-কিন্তু ভারতবর্ষে ইহা চলিবে না। বিপুল ধন-সম্পদের অধিকারী হইলে 
অনেক সময় যে তেজ, স্বাধীনচিত্ততা ও গভীর চিন্তা-শক্তি দেখা দেয় তাহা ভারতবর্ষে 
অবশ্যই দমন করিতে হইবে ।---ভারতে আমরা! বীরযোদ্ধা, রাষ্্রনীতিজ্ঞ অথবা আইন- 
প্রণেত৷ বরদাস্ত করিতে পারি না, এখানে আমর। চাই কেবল পরিশ্রমী কৃষিজীবী 
(জমিদার, তালুকদার প্রভৃতি-_স্থ, রা. )1৮১ 


নুতন ভূমি-বিপ্রবের ফলে ভূমিস্বত্বের নৃতন ন্নাপ 


বঙ্গদেশ ও অন্য কয়েকটি স্থানে জমিদারী-প্রথামূলক নৃতন ভূমি-ব্যবস্থার প্রবর্তনের 
ফলে এক অভিনব ভূমি-বিপ্রব ঘটিয়া গেল। অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত ভূমি- 
ব্যবস্থা অর্থাৎ ভূমির উপর কৃষকের সমষ্টিগত-অধিকারমূলক স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম-সমাজের 
তিত্তি ধংস করিয়া এই ভূমি-বিপ্লব ভূমির উপর হইতে কৃষকের সমস্ত অধিকার নিশ্চিহ্ন 
করিয়া জযিদারগোষ্ঠীর ব্যক্তিগত অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিল। ইহার ফলে ভূমির 
মূলম্বত্বভোগী হইল জযিদারগণ। পরবর্তী কালে এই মৃলম্বত্বভোগী জমিদারগোষ্ঠী 
শীমকগণের সম্মতি লইয়৷ তাহাদের সহ্কারীরূণে সহি করিয়াছিল “তালুকদার, 
“জোতদার' প্রভৃতি নামধারী উপন্বত্বভোগীদের আর একটি বিরাট শ্রেণী । এইভাবে 
ভূমির মৃলন্বত্ব লাভ করে জমিদারগণ, আর ভূমির উপস্বত্ব বা্টিত হয় তাহাদের অধীনস্থ 
বিভিন্ন প্রকারের তালুকদারগণের মধ্যে । উনবিংশ শতাবীর প্রথম ভাগ হইতেই এই 
সকল স্বত্ব ও উপন্বত্বভোগীদের সমস্ত ভার পড়ে হতভাগ্য কৃষকের উপর, আর কৃষক 
ভূমির উপর হইতে নকল হ্বত্ব হীরাইয়া ইহাদের চিরদালত্বের বন্ধনে আবন্ধ 
হইয়া থাকে। 

এই ভূমি-বিপ্রবের ফলে সুপ্রাচীন ভূমি-বাবস্থা ও কৃষকের অধিকার এরূপভাবে 
পরিবর্তিত হইল যে, ভূষবির উপর প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত রুষকের স্বত্ব ও ভূমি- 
ব্বস্থার চিহ্নদাত্রও আর অবশিষ্ট রহিল নাঁ। কৃষি-বিশেষজ্ঞ ফিল্ড ললাহেবের কথায়: 8 


১। 9০০৮৫ ৮৮ 810, চিওত০ : (৮০ ০ ৪ 0১ উজ চু 
৮, 773-14 


১৩৮ ভারতের কৃষক-বিভ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


"ভূমির উপর কৃষকের শ্বত্ব এক্পভাবে নিশ্চিঙ্ন করা হইয়াছিল যে, ইহার আর 
সামান্যতম চিহুও খুঁজিয়া বাহির করা, এমন কি সেই সম্বন্ধে কোনরূপ ধারণা করাও 
বর্তমানকালে অসম্ভব 1৮৯ 


সরকারী জমিদারী 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বিহার, উড়িস্তা ও বদেশের প্রায় সমস্ত জমির উপর 
জমিদারগোষ্ঠীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই অধিকারের বলে তাহার৷ শাসকগণের 
হস্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজন্ব অর্পণ করিয়। ইচ্ছামত কষক-শোষণের অধিকার লাভ 
করে। অপর দিকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বার ভূমি হইতে প্রাঞ্ধ সমগ্র আয়ের 
প্রায় সকল অংশ জমিদারগোষ্ঠীর হস্তে তুলিয়া দেওয়ায় শাসকগণের বিপুল আথিক 
ক্ষতি হইতে থাকে । এই ক্ষতি আংশিকভাবে পৃরণের উদ্দেশ্যে উনবিংশ শতাব্দীতে 
জমিদারদের নিকট হইতে কাঁড়িয়া-লওয়া জমি-জমাঁর স্বত্ব শাসকগণ স্বহস্তে গ্রহণ 
করেন। এই সকল জমি লইয়া গঠিত হয় সরকারী জমিদারী । সরকারী জমিদারী আবার 
ছুইভাগে বিভক্ত £ (ক) সরকারের খাসমহল ও (খ) সাময়িক বন্দোবন্ত-কর! জমি । 

(ক) খাসমহল : যে সকল অঞ্চল কাহাকেও ইজারা! ন! দিয়া সাক্ষাৎভাবে 
সরকারের দ্বারা পরিচালিত হয়, সেই সকল অঞ্চলই খাসমহল” নামে অভিহিত। 
এই সকল অঞ্চলে সরকারই সাক্ষাৎভাবে প্রজাদের নিকট হইতে ভূমিকর আদায় 
করিয়৷ থাকে । কোন কোন ক্ষেত্রে এএজেণ্ট'দের দ্বারাও ভূমিকর আদায় কর! হয়। 
“এজেন্ট'গণ সংগৃহীত ভূমিকরের একাংশ তাহাদের পারিশ্রমিক বাবদ রাখিয়া বাকি 
অংশ সরকারের হস্তে অর্পণ করে। ইহাকে ভিন্ন নামে “রায়তওয়ারী" ব্যবস্থাও বলা 
হয়। নিয়োক্ত রূপে বঙ্গদেশে খাসমহলের উৎপত্তি হইয়াছিল £ 


(১) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় কিছু জমি পতিত অবস্থায় ছিল, সুতরাং কেহ 
ইহা দাবি কলে নাই | পরে সরকার উহা! দখল ও উহার উদ্ধার সাধন করিয়া নিজের 
দখলে রাখিয়াছে। এই প্রকারের জমি পাওয়া গিয়াছে প্রধানত চট্টগ্রাম জেলায় ও 
সুন্দরবনে । 

(২) যে সকল জমিদার নির্দিষ্ট সময়ে রাজস্ব দিতে পারে নাই, সেইন্*প কতিপয় 
জমিদারের জমি সরকার নিলামের মারফত হস্তগত করিয়া খাসমহলে পরিণত করিয়াছিল। 
(৩) কোন গুরুতর অপরাধের জন্য কোন কোন জমিদারের জমি বাজেয়াপ্ত 
করিয়৷ সরকারী খাসমহলে পরিণত করা হইয়াছিল। 

(৪) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর যে সকল জমি যুদ্ধ করিয়া! কাড়িয়া লওয়া 
হইয়াছিল তাহাও খাসমহলে পরিণত কর! হ্ইয়াছে। সেইভাবে জমি দখল করা 
হইয়াছিল জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিংয়ের 'ডূয়ার্স অঞ্চলে।২ 


৯1 ৩৭ 83519 : 15800. 7010106, 2. 23. 


"২1 উনবিশে পতাষীর প্রথম ভাগে বাৎসরিক ৬**০ টাকার বিন্ষিয়ে সিকিম রাজ্য হইতে 
ক্লিনিং গাধল দিচ্ছিয় করিয়! ওরা! হয়। (0:281127 : 1৮13, 2, 206) 


দ্বিতীয্ন চোয়াড়-বিভ্রোহ ১৩৯. 


(৫) জমিদারী প্রথার প্রবর্তনের পর কিছুকাল পর্বস্ত গ্রামাঞ্চলে শাস্তিরক্ষ। গ্রভৃতি 
পুলিশের কার্ধের ভার জমিদারগণের উপর গ্ভন্ত ছিল। এই কার্ধের ব্যয় বাবদ 
জমিদারগণকে অতিরিক্ত জমি দেওয়া হইয়াছিল। ইহাকে বলা হইত ধথানাদারী 
জযি'। সরকারের নিজস্ব পুলিশ বিভাগ গঠিত হইবার পর এই সকল জমি ফিরাইয়! 
লইয়! খাসমহুলে পরিণত করা হয়। 

বঙ্গদেশে মোট বারোটি খাসমহল রহিয়াছে । এই বারোটি খাসমহলের পাঁচটি 
জলপাইগুড়ি জেলায়, পাঁচটি দার্জিলিং জেলায় এবং ছুইটি সুন্দরবন অঞ্চলে অবস্থিত। 

(খ) জাময়িক বন্দোবস্তের জমি £ জলপাইগুড়ি, সুন্দরবন প্রভৃতি অঞ্চলের 
কিছু পরিমাণ জমি চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের পরিবর্তে বিশ, পঁচিশ বা ত্রিশ বৎসরের জন্ঠ 
সাময়িক বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। ইজারাদারগণ নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজন্য সরকারের 
হস্তে জমা দিয়া এই সকল জমি এ সময়ের জন্য ভোগ করে। ইজারার সময় অতীত 
হইলে এই সকল জমি পুনরায় ইজারা দেওয়া হয়। 


সণ্তদশ অধ্যায় 
দ্বিতীয় চোয়াড়-বিভ্রোহ ১৭৯৮-৯৯) 
পটভূমিকা 

*১৭৯৮-৯৯ শ্রীষ্টাবে বীকুড়। জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম ও মেদিনীপুর জেলার উত্তর- 
পশ্চিম অংশ জুড়িয়া একটা বিরাট বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল। এই বিভ্রোহই সাধারণত 

'চোয়াড়-বিক্রোহ” নামে খ্যাত।”৯ 
যে “চোয়াড়' শব্টিকে আমরা চিরদিন একটি গালি হিসাবেই ব্যবহার করিয়া 
আসিয়াছি, যে 'চোয়াড়” শবটিকে আমাদের সকল শ্রেষ্ঠ অভিধানে “দুর্বৃত্ত ও নীচ জাতি” 
বলিয়া! ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, সেই অবহেলিত ও অবজ্ঞাত নামটি দ্বারা পরিচিত 
“অসভ্য* মাহ্ষগুলি বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলায় একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রবল প্রতাপ 
ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিজ্রোহের পতাকা! উড্ডীন করিয়া এ অঞ্চল হইতে বৈদেশিক 
শাসন নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। বলা বাহুল্য, এই বিদ্রোহের কাহিনী আমাদের 
প্রচলিত ইতিহাসে স্থান লাভ করে নাই। কিন্তু সেই সময়ে “অসভ্য” বলিয়া কথিত 
এই মান্ুষগুলি ইংরেজ বণিকরাজের শোষণ ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে অসীম বীরত্বের 
সহিত সংগ্রাম করিয়া বিজ্োহী ভারতের ইতিহাসে এক অবিল্মরণীয় অধ্যায় যোজনা 
করিয়৷ গিয়াছে । তাহাদের সেই বিদ্রোহের অমর কাহিনী আজিও হাকুড়া ও 
মেদিনীপুর জেলার সাধারণ মানুষ শ্রদ্ধার সহিত ল্মরণ কৰে, সেই কাহিনী আদ্িও 
তাহাদের মুক্তি-সংগ্রামে প্রেরণা যোগায়। 
রঃ ঝ ঙ ক কঃ 
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১৪৪ ভারতের কৃবক-বিজ্ঞোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রা্থ 


“চোয়াড় শব্টির ব্যাখ্যা ও এই নামধারী মানুষগুলির পরিচয় দান প্রসঙ্গে একজন 
ইংরেজ লেখক লিখিয়াছেন £ “বাংল! ভাষায় 'চোয়াড়? শব্দটির অর্থ হইল “নীচ ও ছুবৃত্ত 
যাচ্ছষ এবং এই শব্দটি দ্বারা বাকুড়া, মেদিনীপুর ও মানভূমের ভূমিজ আদিম 
অধিবাসীদ্দিগকেই বুঝায়।”৯ ইহারা যে ভারতের আদিবাসী সম্প্রদায়গুলির অন্যতম 
তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কিভাবে বাংল! ভাষায় “চোয়াড়' শব্দটির অর্থ 


নীচ ও ছুবু ত্ মানুষ” করা হইল তাহার কারণ বোধগম্য নহে। সম্ভবত অত্যাচারে : 


ক্ষিপ্ত চোয়াড় বিদ্রোহীদের ভৈরব মৃত্তি এবং উৎপীড়ক ও শোষকগণের উপর তাহাদের 
ক্ষমাহীন আচরণ হইতে বীকুড়া ও মেদিনীপুরের তৎকালীন জমিদারগোরষ্ঠী ও তাঁহাদের 
আজ্ঞাবহ লেখকগণ তাহাদিগকে এই আখ্যা দান করিয়াছেন। 

আর্দিবাসী চোয়াড় সম্প্রদায় বীকুড়া জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল, মেদিনীপুর 
জেলার উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল ও মানভূম জেলার পূর্বাঞ্চলের অধিবাসী । তৎকালে এই 
অঞ্চলগুলি ছিল বন-জঙ্গলে পরিপূর্ণ। এই জন্যই ইংরেজ শাসকগণ এই সকল 
অঞ্চলের নাম দিয়াছিলেন 'জঙ্গল-মহল”। মালপাহাড়িয়া, সীওতাল প্রভৃতি আদিবাসীদের 
মতই চোয়াড় সম্প্রদায়টিও মোগল শাসনের পূর্ব হইতে স্বাধীনভাবে জীবন যাপন 
করিত। মোগল শাসকগণও কোনদিন ইহাদের স্বাধীন জীবনের উপর হস্তক্ষেপ 
করিয়া ইহাদিকে শোষণের শিকারে পরিণত করেন নাই । 

অরণ্যচারী চোয়াড়গণ অরণ্য-সম্পদের উপর নির্ভর করিয়া! এবং আদিম প্রথায় 
চাষবাস করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত। যেদ্দিন হইতে এই অঞ্চলটি ইংরেজ 
শাসনের কুক্ষিগত হয়, সেই দ্দিন হইতেই চোয়াড়গণের ভাগ্যাকাশে দুর্যোগের মেঘ 
ঘনাইয়৷ আসে। অন্যান্য আদিবাসী সম্প্রদায়ের মতই চির-স্বাধীন চোয়াড সম্প্রদায়ের 
স্বাধীন জীবিকা, এমন কি তাহাদের জঙ্গলাকীর্ণ বাসভূমিও ইংরেজ শাসনের গ্রাসে 
পতিত হয়। চোয়াড়গণ এতদিন জঙ্গল-মহলের যে সকল জমিতে বিনা থাজনায় এবং 
স্বাধীনভাবে চাঁধবাস করিয়া কোন প্রকারে নিজেদের ক্ষুধার অন্ন সংগ্রহ করিত, ইংরেজ 
শ।সকগণ সেই সকল জমিজমা চোয়াড়গণের হন্ত হইতে কাড়িয়৷ লইয়া উচ্চ মূল্যে 
জমিদারদের নিকট বিক্রয় ও ইজারাদারদের নিকট ইজারা দিতে আরম্ভ করে। এই সকল 
জমির উপর উচ্চ হারে খাজনা! ধার্য হয়। প্রথমে এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে চোয়াড়গণের 
প্রতিবাদ ধ্বনিত হয় এবং ক্রমশ তাহাদের নিক্ষিয় গ্রতিবাদ সক্রিয় সংগ্রামে পরিণত 
হইতে থাকে। তাহাদের প্রতিবাদ ও বিরোধিতা অগ্রাহ করিয়া ইংরেজ শাসক, 
জমিদার ও ইজারাদারগণ একত্রে মিলিত হুইয়৷ সামরিক শক্তির জোরে চোয়াড়দের 
৷ জমিজম। কাড়িয়া লইয়া তাহাতে নূতন প্রজা পত্তন করিতে থাকে, আর হতভাগ্য 
'চোক্াড়গণ গৃহ, জমি ও জীবিকা হারাইয়া নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে পতিত হয়। ইহার 
আনিবার্ধ পরিণতি স্বরূপ বীকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার বিরাট অঞ্চল ব্যাপিয়৷ এক 
দর বিদ্রোহের আগুন ধৃমাযিত হইয়া উঠিতে থাকে । 
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যে সময়ে চৌয়াড়গণ ইংরেজ শাসন ও জমিদারদের এই উৎগীড়নের গ্রতিশোধ 
গ্রহণের জন্য প্রস্তত হইতেছিল, ঠিক সেই সময়ই ইংরেজ শাসনের উৎপীড়নে ক্ষিপ্ত 
হইয়া আর একটি শক্তি চোয়াড়দের সহিত যোগদান করিয়! বিদ্রোহের শক্তি বৃদ্ধি 


.করে। এই শক্তি হইল “পাইক' নামক একটি বিশেষ সম্প্রদায় । ইংরেজ শাসনের 


পূর্বে পাইক-সম্প্রদায় ছিল এক প্রকারের পুলিশ। মোগল শীসনকালে ইহার 
সরকারী পুলিশের কার্ধে নিযুক্ত ছিল। এই কার্ধের জন্য তাহারা মোগল সরকারের 
নিকট হইতে “বিন! খাজনায় অথবা বেতনের পরিবর্তে জমি ভোগ করিত”।১ 
ইংরেজ শাসনের সর্বগ্রাসী ক্ষুধা হইতে পাইকদের জমি এবং জীবিকাও রক্ষা! পায় নাই। 
শাসকগণ গ্রথমেই পাইকদিগকে পুলিশের কার্য হইতে অব্যাহতি দেয় এবং সঙ্কে 
সঙ্গে এই অঞ্চলে শাস্তি রক্ষার উদ্দেস্টে বাহির হইতে একটি প্রকাণ্ড পুলিশ-বাহিনী 
আনয়ন করিয়া উহার ব্যয় নির্বাহের অজুহাতে পাইকদের জমি গ্রাস করিবার 
আয়োজন করে। এক্ষেত্রেও ইংরেজ শাসকগণ সামরিক শক্তির সাহায্যে পাইকদিগকে 
জমি হইতে উচ্ছেদ করিয়া সেই জমি কয়েকজন জমিদারের নিকট উচ্চ মূল্যে বিন্রয় 
করিয়। দেয়। ইহার ফলে প্রায় পচিশ হাজার পাইক গৃহ, জমি ও জীবিকা হারাইয়া 
সপরিবারে পথের ভিথারী হয়, বনে-জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করে। ইতিপূর্বেই চোয়াড়- 
বিদ্রোহের অগ্নি-ক্ষুলিঙ্গ উঠিতে আরম্ত করিয়াছিল, এবার জমিহারা-বাস্তহার! সহমত 
সহত্র পাইক চোয়াড়-বিদ্রোহে যোগদান করিয়। ইহার শক্তি শতগুণ বৃদ্ধি করিল। 

এই সময় কয়েকজন জমিদার ইংরেজ শাসকগণের শর্ত অনুযায়ী বিপুল পরিমাণ 
করের বোঝা বহন করিতে ন1 পারায় শাসকগণ তাহাদেরও জমি কাড়িয়া৷ লইয়া নৃতন 
লোকের নিকট উচ্চমূল্যে ইজারা দেয়। এইভাবে জমিদারী হারাইয়৷ কয়েকজন 
জমিদারও ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্ত বিদ্রোহী চোয়াড় ও 
পাইকদের সহিত মিলিত হয় এবং বিদ্রোহীদের পরিচালনা-ভার গ্রহণ করে। 
ইহাদের মধ্যে রায়পুর পরগনার জমিদার ছুর্জন সিংহের নাম বিশেষ উল্লেখষোগ্য। 
দুর্জনি সিংহ চোয়াড় ও পাইকদের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। 
তাহার নেতৃত্বে চোয়াড় ও পাইক বিদ্রোহীরা! সমগ্র মেদিনীপুর 'জেলায় বিদ্রোহের 
আগুন ছড়াইয়! দিয়া বিদেশী ইংরেজ শাসনকে অচল করিয়া তুলিয়াছিল। 

বািদ্রাহের মূল কারণ 

ইংরেজরাজের সর্বগ্রাসী ক্ষুধা ও উত্পীড়নই যে চোয়াড়-বিস্বোহের গ্রধান কারণ 
তাহা মেদিনীপুরের তৎকালীন কালেক্টরও স্বীকার করিয়াছেন। তিনি এই বিদ্রোহের 
ব্যাপকতা ও ভীষণ রূপ প্রত্যক্ষ করিয়। শাসক-মূলভ ও ্ত্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া! 
ছিলেন এবং ইহার মূল কারণ অহ্সন্ধান করিবার প্রয়ান পাইয়া ছিলেন। :রেভিনিউ- 
বোর্ড-এর নিকট লিখিত একখানি পত্র-মারফত তিনি এই বিশ্রোহের থে কারণ ও 
রূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন তাহা বিশেষ উদ্লেখযোগ্য । পত্রধানি নিয়রূপ £ ', 
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১৪২ ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


প্রাচীন কাল হুইতে যাহারা জমি ভোগদখল করিতেছিল, তাহারা যখন দেখিল 
যে, বিনা অপরাধে ও বিনা কারণে তাহাদের জমি ভোগের অধিকার জানিয়! শুনিয়াই 
কেবল মাত্র সরকারী পুলিশ-বাহিনীর ব্যয় নির্বাহের অজুহাতে কাড়িয়া লওয়া হইতেছে 
এবং তাহাদিগকে সকল সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করা হইতেছে, অথবা সেই জমির উপর 
এরূপ একটা নৃতন রাজস্ব ধার্য করা হইতেছে যাহা দিবার ক্ষমতা! তাহাদের নাই, আর 
আবেদন-নিবেদনেও কোন ফল হয় না, তখন তাহারা যে প্রথম হযোগেই অস্ত্র ধারণ . 
করিয়া যাহা তাহাদের নিকট হইতে অন্তায়ভাবে কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে তাহা ফিরিয়া 
পাইবার চেষ্টা করিবে, তাহাতে বিশ্ময় বা ক্রোধের কোন কারণ থাকিতে পারে 
না।.***১ ] 

পরবর্তী কালে মেদিনীপুরের প্রধান “সেটে ল্মেণ্ট অফিসাঝ প্রাইস্‌ সাহেব (2.0. 
[১1০6 ) বনু অনুসন্ধান করিয়! যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন তাহাঁও বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
তিনি লিখিয়াছেন £ 

“অনেকের মতে, অন্ত সকল আদিবাপী-সম্প্রদায় যেমন প্রায়ই জঙ্গল ও পাহাড় 
হইতে খাহির হইয়া চারিদিকে লুঠন ও অরাজকতা স্থষ্টি করে, চোয়াড়-বিদ্রোহও 
সেইরূপ একটি ঘটনা । কিন্তু আমি মনে করি এবং ইহা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট 
কারণ আছে যে, মেদিনীপুরের রানীর২ জমিদারীর অস্ততুক্ত পাইকদের জাগীর-জমি 
দখলের জন্ত কয়েক বৎসর পূর্বে যে আদেশ জারি কর! হইয়াছিল এবং যাহা পরে 
আঁংশিকভাবে কার্ধকর করা হইয়াছিল, আর ইহার ফলে জমিনার ও পাইকদের মধ্যে 
যে ভীষণ অসস্তোষ দেখা দিয়াছিল, তাহাই বিক্ষু্ধ পাইকদের একট! অংশকে বিদ্রোহী 
চৌয়াড়দের সহিত যোগদান করিতে চূড়ান্তভাবে প্রেরণা যোগাইয়াছিল। পাইকগণ ইহা 
ব্যতীত জীবন রক্ষার অন্ত কোন উপায় খুঁজিয়! পায় নাই । লুণ্ঠন ও দস্্যতীকেই তাহার! 
জীবিকার্জনের একমাত্র উপায় হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিল। তাহারা এই সময় অবশ্ঠই 
সরকারের গ্রত আম্বগত্য হারাইয়৷ ফেলিয়াছিল। তাহারা যখন দেখিল যে, তাহাদের 
ভাইদের ( চোয়াড়দের ) জীবনে একটা ভয়ঙ্কর দুর্যোগ দেখা দিয়াছে, তখন তাহাদের 
বুঝিতে বিলঘ হয় নাই যে, এই দুর্যোগ তাহাদের জীবনেও শীঘ্রই দেখা দিবে ।”৩ 

ইহার পর তিনি চোয়াড় বিদ্রোহের ভয়ঙ্কর রূপ, ব্যাপকতা ও গভীরতার বর্ণন। 
করিয়া লিখিয়াছেন ঃ 

“১৭৯৮ ও ১৭৯৯ গ্রীষ্টাবব মেদিনীপুরের ইতিহাসকে ভয়ঙ্কর চোয়াড়বিপ্রোহের 
বংসর হিসাবে চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছে। কত লোমহর্ষক ঘটন! ও নরহত্য। চোয়াড়- 
বিজ্রোহকে বীভৎস করিয়! তুলিয়াছেল ! সরকার কতৃক তাহাদের দীর্ঘকাল হইতে ভোগ- 
দখল করা জাগীর-জমি কাড়িয়।৷ লইবার বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা! গ্রহণের জন্য চোয়াড়-সর্দার 
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ও পাইকগণের বন্য প্রকৃতি ভৈরব মৃত্ঠিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল ।..“জঙ্গল-মঙ্গলের' 
সকল বন্য আদিবাসী-সম্প্রদায় পাইকদের প্রতি এই অভ্যাচারকে নিজেদের প্রতি অবিচার 
বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল এবং ম্যাজিস্ট্রেটের কাছারির দরজা পর্যন্ত নরহত্যা ও ধ্বংসের 
বন্ায় প্রাবিত করিয়াছিল। মেদিনীপুর শহরে অবস্থিত সাধারণ পুলিশ ও সৈন্যদল 
যে এই তথাকথিত দস্থ্যতা দমন করিতে নিতান্তই অক্ষম তাহ! গ্রমাণিত হইয়াছিল এবং 
মেদিনীপুর জেলায় আরও একট। সৈন্যবাহিনী প্রেরিত হুইয়াছিল। ( শাসকগণের ) 
দীর্ঘকালের গভীর উৎকঠা ও অস্থিরতা এবং অগণিত বীভৎ্ন ও পাশবিক হত্যকাণ্ডের 
পর, বৎসরের ( ১৭৯৭ গ্রীষ্ঠাবের ) শেষদিকে সমগ্র জেলায় কেবল আংশিক শাস্তি 
ফিরিয়! আসিয়াছিল। ইহা বলা চলে না যে, এই বিন্বোহ আকস্মিকভাবে আত্ম- 
প্রকাশ করিয়াছিল, বরং বন্ু পূর্ব হইতেই ইহার স্পষ্ট লক্ষণ দেখ! যাইতেছিল। এই 
প্রকার একট! বিদ্রোহ যে আরম্ভ হইবে তাহা ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্ধের পূর্বেই কর্তৃপক্ষের 
বুঝিতে পারা উচিত ছিল।*১ 

মেদিনীপুর জেলার “গেজেটিয়ার"-প্রণেতা ও'ম্যালি সাহেবও এই বিদ্রোহের অব্যহিত 
কারণ ইহার গভীরতা ও ব্যাপকতা এবং ভয়ঙ্কর রূপ বর্ণনা করিয়! লিখিয়াছেন ঃ 

“পূর্বে এক প্রকারের বিশেষ পুলিশের কার্য করিবার পরিবর্তে পাইকগণ দীর্ঘকাল 
হইতে বিনা খাজনায় যে সকল জমি ভোগ করিয়া আসিতেছিল তাহা সরকার কর্তৃক 
বাজেয়াপ্ত হইবার ফলেই এই বিদ্রোহ দেখা দেয়। যেজমির ভোগদখলকে তাহারা 
তাহাদের অলংঘনীয় অধিকার বলিয়া মনে করিত তাহা ফিরিয়া পাইবার জন্তই -পাইকগণ 
অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল এবং পূর্ব হইতে বিক্ষুব্ধ ছুর্ঘমনীয় আদিবাসী-সম্প্রদ্ধায়ের 
( চোয়াড়দের ) সহিত মিলিত হইয়াছিল ।**এই বিদ্রোহের ফলে জেলার একটা 
বিরাট অঞ্চল ধ্বংসন্ত,পে পরিণত হয়। চোয়াড়দের ভয়ে চাষীরা পলায়ন করিয়। মেদিনী- 
পুর শহরে আশ্রয় গ্রহণ করে। চোয়াড়গণ ধ্বংস ও হত্যার বন্ায় মেদিনীপুর শহরের 
প্রান্ত পর্যস্ত প্রাবিত করে এবং এমন কি মেধিনীপুর শহরও আক্রমণ করিবার চেষ্টা 
করে।.*.বিপুল সৈন্যবাহিনী দ্বারা অতিকষ্টে এই বিদ্রোহ দমন করা সম্ভব হইলেও 
গ্রামাগণলে দীর্ঘকাল পর্বস্ত ইহাদের উপদ্রব চলিয়াছিল ।”২ 

শাসকগণের কেহ কেহ চোয়াড় ও পাইক বিদ্রোহীদের বিক্ষোভ ও ক্রোধের 
যৌক্তিকতা স্বীকার করিয়া তাহাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিলেও বিদ্রোহীদের 
“নিষ্ঠুরতা” “দস্্বৃত্তি”, “নিরহত্যা” প্রভৃতি তাহাদিগকে বিম্মিত ও ভীষণ জুন্ধ করিয়! 
তুলিয়াছিল। কিন্তু যে শাসকগণের নিষ্ট্রত| ও দস্থ্যবৃত্তিই ইহার জন্ত দায়ী, যে শাসক- 
গণ সহস্র সহআ্র নিরপরাধ মানুষকে তাহাদের বংশ-পরম্পরায় ভোগকর! অধিকার, গৃহ 
ও জীবিক। হইতে চিরকালের জন্য বঞ্চিত করিয়াছিলেন, জীবিকার একমাত্র অবলম্বন- 
স্বরূপ জাগীর-জমি হইতে তাহাদিগকে উচ্ছেদ করিয়া অনিবার্ধ মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া 
দিয়াছিলেন, সেই শাসকগোষঠীর প্রতি বিদ্রোহীদের এই নিষ্ঠুরতা অনিবার্য হইয়া 
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১৪৪ , ভারতের কৃষক-বিজ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


উঠিয়াছিল এবং ইহা স্বাভাবিকভাবেই দেখা দিয়াছিল। ইহা! সত্য যে, বিজ্রোহীরা 
প্রজাদের উপরেও অত্যাচার করিয়াছিল। কিন্তু গ্রজার্দিগকে যে জমিতে পত্তন 
কর! হইয়াছিল, সেই জমি বিদ্রোহীদের নিকট হইতেই কাড়িয়া লওয়া হইয়াছিল। 
এই জন্যই বঞ্চনাকারীদের সহিত এ সকল গ্রজার উপরেও আঘাত পড়িয়াছিল। 
কিন্তু ইহা তৎকালীন শামকগণই শ্বীকার করিয়াছেন যে, বিভ্বোহীর! প্রথমে গ্রজাদের 
উপর উৎগীড়ন করে নাই। তাহারা চাহিয়াছিল যে, তাহাদের নিকট হইতে অন্তায়ভাবে' 
কাড়িয়া-লওয়া জমি হইতে ইংরেজ শাসক ও জমিদারগণ যেন “একটি টাকাও আদায় 
করিতে না পারে” ; যাহারা জমিভোগের প্রকৃত অধিকারী, তাহারাই যদি জমি ভোগ 
করিতে না পারে, তবে “যেন সেই জমি অকর্ষিত অবস্থায় মরুভূমির মত পড়িয়া 
থাকে ।” ইহাই ছিল ইরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের প্রতিশোধ গ্রহণের বিভিন্ন 
পম্থার অন্যতম । এইভাবে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যই তাহার! নৃতন পত্বনকরা প্রজাদের 
জমি চাষ ন। করিতে এবং তাহাদিগকে এই অঞ্চল ত্যাগ করিয়! চলিয়! যাইতে অনুরোধ 
করিত। যে সকল প্রঙ্গা তাহাদের অনুরোধে কর্ণপাত না করিয়া জমি চাষ করিত, 
বিভ্রোহীর! তাহাদিগকে ইংরেজ ও জমিদারগণের সহিত সহযোগিতাকারী ও শক্র বলিয়া 
গণ্য করিত। 


বিদ্রোহের কাহিনা 
১৭৯৮ গ্রীষ্টাব্দ 

চোয়াড়-বিদ্রোহের আগুন মেদিনীপুর ও বর্তমান বাকুড়া জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে 
পূর্ব হইতেই ধৃমায়িত হইয়া উঠিতে থাকিলেও ইহা প্রথম ব্যাপক আকারে আরম্ত হয় 
মেদিনীপুর জেলার রায়পুর পরগন৷ হইতে। এই পরগনার জমিদার দুর্জন সিংহ নির্দিষ্ট 
সময়ে ইংরেজ শাসকগণের রাজস্ব দিতে অপারগ হওয়ায় শাসকগণ ছুর্জন সিংহের হস্ত 
হইতে জমিদারী কাড়িয়! লইয়৷ অপর এক ব্যক্তির নিকট উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করে। হূর্জন 
সিংহ প্রতিশোধ গ্রহণের জন্ত বিদ্রোহী পাইক ও চোয়াড়গণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা 
করিলে চোয়াড় ও পাইকগণ রায়পুর পরগনায় প্রবেশ করে এবং নূতন জমিদারকে 
বিতাড়িত করিয়া নিজেরাই রায়পুর অধিকার করিয়া বসে। 

ইংরেজ শাসকগণ কিছুদিন পূর্বে রায়পুর পরগনার যে অঞ্চলের জগিজমা পাইকদের 
নিকট হইতে কাড়িয়া। লইয়া! নৃতন জমিদারের নিকট বিক্রয় করিয়াছিল, সেই অঞ্চলের 
সর্বত্র বিদ্রোহীরা! এই স্থানের নব নিযুক্ত তহশীলদারকে বৃতূক্ষু পাইকদের জন্য “ঘথেষ্ট 
পরিমাণ চাউল, ডাইল প্রভৃতি সরবরাহ করিবার আদেশ দেয়। তাহার! তহখীলদারকে 
জানাইয়৷ দেয় যে, এই আদেশ অমান্য করিলে অন্য উপায়ে তহশীলদারকে এ থান 
সরবরাহ করিতে বাধ্য করা হইবে।”১ এই আদেশ পাইয়! তহশীলদার রায়পুর হইতে 
পলায়ন করে। 
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১৭৯৮ শ্রীষ্টাবের মার্চ মাসে হুর্জন সিংহের নেতৃত্বে দেড় হাজার বিভ্রোহী চোয়াড় ও 
পাইক রায়পুর পরগনার ত্রিশটি গ্রামে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। পরগনার 
নৃতন জমিদার যে সকল নৃতন প্রজা পত্তন করিয়াছিল তাহাদের উপর এবার আক্রমণ 
আরম্ত হয়। সেই আক্রমণের ফলে বহু প্রজা নিহত হয় এবং অনেকে পলায়ন করিয়া! 
প্রাণ বীচায়, পাইক ও চোয়াড়গণ সেই জমি দখল করে। বিদ্রোহীদের আক্রমণের 
ফলে জমিদারের আমলা-কর্মচারিগণ ও থানার দারোগ! পলায়ন করিয়া মেদিনীপুর 
শহরে আশ্রয় গ্রহণ করে। শীপ্তই রায়পুর পরগনায় একদল সৈন্য আসিয়! উপস্থিত 
হয় এবং তাহাদের সহিত বিদ্রোহীদের ইতস্তত খগ্ডযুদ্ধ চলিতে থাকে । অবশেষে 
বিদ্রোহীর! পরাজিত হইয়া রায়পুর পরগনা হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হয় । 

এপ্রিল মাসে বিদ্রোহীদের অপর একটি অংশ মেদিনীপুরের জাতিবুনি পরগনায় 
প্রবেশ করিয়া কয়েকটি গ্রাম লুণ্ঠন করিয়া পলায়ন করে। মে মাসে ছুর্জন সিংহের 
নেতৃত্বে পাঁচশত বিদ্রোহী পুনরায় রায়পুর পরগনায় প্রবেশ করিয়া জমিদারের নায়েবের 
কাছারিবাড়ী লুণ্ঠন ও ভম্মীভূত করে। গুনারি থানার কাছারি বাড়ীটি ছিল সরকারী 
সৈম্তদলের কেন্দ্র। বিদ্রোহীরা এই কাছারি আক্রমণ করিলে বিদ্রোহীদের সহিত 
সরকারী সৈন্যদলের ভীষণ যুদ্ধ হয়। বিদ্রোহীরা “সন্ধ্যা হইতে পরদিন সকাল দশটা 
পর্স্ত যুদ্ধ করে।”১ বিদ্রোহীরা অবশেষে পরাজিত হুইয়! পলায়ন করে। 

এই যুদ্ধের প্রায় দেড়মাস পর একটি প্রকাণ্ড বিদ্রোহী বাহিনী পুনরায় রায়পুর 
পরগনার সীমান্তে আক্রমণ আরম্ভ করে । একটি যুদ্ধে বিপ্রোহীর! সরকারী সৈম্তদলকে 
পরাজিত করিয়া পরগনার মধ্যস্থলে উপস্থিত হয় এবং পরগনার প্রধান বাজার ও 
কাছারিটি সম্পূর্ণ ধ্বংস করিয়া ফেলে। তাহারা কিছু সময়ের জন্থ সমগ্র পরগনাটি 
অধিকার করিতে সক্ষম হয়। এই সময় তাহারা একটি মাটির ছুর্গ নির্মাণ করিয়া 
নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করে। 

জুন মাসে একটি বিদ্রোহিদদল রামগড় পরগনায় প্রবেশ করিয়া সকল ইংরেজপক্ষীয় 
জমিদার ও তাহাদের কর্মচারিগণের সম্পত্তি লুষ্ঠন করে। তাহাদের ভয়ে উক্ত 
পরগনা একটি বিরাট অঞ্চল “জনশৃচ্য” হইয়া যায়। 

জুলাই মাসে গোবর্ধন দিক্পতি নামক একজন চোয়াড় নায়কের নেতৃত্ে প্রায় 
চারিশত বিদ্রোহীর একট বাহিনী হুগলী জেলার চন্দ্রকোনা পরগনার উপর আক্রমণ 
করে। কলিকাতা হইতে প্রেরিত একটি সরকারী সৈন্তদলের সহিত যুদ্ধে পরাজিত 
হইয়া বিদ্রোহীরা পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। ইহার পর সেপ্টেম্বর মাসে নয়াবাসান ও 
বড়জিৎ নামক ছুইটি পরগনা বিদ্রোহীদের হারা আক্রান্ত হয়। বিদ্রোহীরা এই 
ছুইটি অঞ্চলের ধনী ব্যক্তিদের সম্পত্তি এবং সকল মজুদ শশ্য লুষ্ঠন করে। 

“ডিসেম্বর মাসে বিভ্রোহীদের সাহস এতদূর বৃদ্ধি পায় যে, তাহারা এই অঞ্চলের 
ছয়-সাতটি গ্রাম সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া ফেলে এবং প্রকাশ্ত দিবালোকে এই গ্রামগুলির 
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জমির পৰ্ক শস্য কাটিয়া লয়। ইহা ব্যতীত তাহারা পার্শ্ববর্তী পনেরটি গ্রামের সকল 
গোরু-মহিষ ও সমস্ত সম্পত্তি লু্ঠন করে।-*-***সমগ্র পরগনা বিদ্রোহীদের দ্বারা 
অধিকৃত হইবার আশঙ্কা দেখা দেয়।” ১ ডিসেম্বর মাসের শেষভাগে একটি সরকারী 
সৈন্তবাহিনী আসিয়া বন্ধ খডযুদ্ধের পর বিদ্রোহীদের বিতাড়িত করে। 

ইহার পর মেদিনীপুরের বিভিন্ন পরগনার উপর বিজ্রোহীর্দের আক্রমণ আরম্ত 
হয়। একে একে কাশীজোড়া, বাস্থদেবপুর, তমলুক, তুর্কাচর, জলেশ্বর, বলরামপুর, 
দুবাজল, রামগড়, শালবনী গ্রভৃতি পরগনার উপর বিজ্রোহীদের আক্রমণ ও লুন 
চলিতে থাকে । 

“সংক্ষেপে বলা যায় যে, বৎসরের শেষভাগে সমগ্র জেলায় এরূপ কোন অঞ্চল 
ছিল না যে স্থানে বিদ্রোহীদের আক্রমণ হয় নাই। ইহার ফলে কতৃপক্ষের মানসিক 
অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল তাহ! ইহা হইতেই বুঝিতে পার! যায় যে, রান্রিকালে 
মেদিনীপুর শহরের রাস্তাগুলি পাহার! দিবার জন্য সারা বৎসর একটি সৈম্যদল নিযুক্ত 
ছিল।»২ দুঃসাহসী বিদ্রোহীরা এমন কি স্থরক্ষিত মেদিনীপুর শহরের মীমানার 
মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিভিন্ন অঞ্চল হইতে পলায়িত জমিদার ও তাহাদের কর্মচারিগণের 
সম্পত্তি লুষ্ঠন এবং তাহাদের কয়েকজনকে হত্য! করে । 

রায়পুর পরগনার নৃতন জমিদার অতি উচ্চ মূল্যে পরগনার জমিদারী ক্রয় করিয়া 
বিজ্রোহীদের ভয়ে জমিদারীর দখল লইতে ন| পারায় জেলার কালেক্টরের নিকট 
সাহায্যের জন্ত যে আবেদন-পত্র পেশ করেন, তাহা! হইতে রায়পুরের উপর বিস্রোহীদের 
আক্রমণের নিয়োক্ত চিত্রটি পাওয়া যায় £ 

“( বাংলা ) ১২০৫ সনের ( ১৭৯৮-৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ) শ্রাবণ মাসে কয়েকজন চাষী 
সিপাহী-ব্যারাকের নিকটে জমি চাষ করিতেছিল। সকাল আট ঘটিকার সময় 
চোয়াড়গণ আসিয়া হানা দেয় এবং দুইজন চাষীকে হত্যা, করে। ইহার পর 
চোয়াড়দের সহিত হাবিলদারের সৈন্দলের ভীষণ যুদ্ধ হয়। বারো ঘটিকার সময় 
চোয়াড়গণ চলিয়া যায়। এই যুদ্ধে ছুইজন সিপাহী ও জমিদারের ছয়-সাতজন 
বরকন্দাজ ভীষণ আহত হয়। একজন জমাদারের অধীনে একটি সেম্তদল রায়পুরে 
প্রেরিত হয়। চোয়াড়দের সহিত সিপাহীদের আর একটি যুদ্ধ হয় শ্রাবণ মাঁসের ১৬ই 
তারিখে । এই যুদ্ধে জমাদার ও চারিজন সিপাহী নিহত এবং দারোগার দলের তিনজন, 
জমিদারের দলের ছয় সাতজন এবং আরও বহু লোক আহত হয়। ক্যাপ্টেন হেন্রী 
নামক একজন ইংরেজ সেনাপতি একদল সৈন্য লইয় রায়পুরে উপস্থিত হন। কিন্ত 
তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িলে তাহাকে ফিরিয়া! যাইতে হয়। ইহার পর আহ্লাদ সিং 
নামক একজন স্থবেদার একদল সৈন্য লইয়া ছয় মাস কাল এখানে অবস্থান করে। 
কিন্ত একজন চোয়াড়ও ধর! পড়ে নাই। সকল প্রজা! ভয়ে গলাইয়! গিয়াছে। 
নুর্বোর জমিধারকে রায়পুর পরগনার দখল দিতে না পারিয়া সসৈন্কে মেদিনীপুর 
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ফিরিয়া! গিয়াছে এবং রায়পুরের সমত্য জমির কৃষিকার্য সম্পূর্ণ বন্ধ রহিয়াছে । কিছু দিন 
পর জমিদারের নায়েব কিন্ছু বকৃসি চোয়াড়দের ভয়ে রায়পুর হইতে পলাইয়। 
বলরামপুরে চলিয়া যায়। তিনি সদলবলে লালগড় উপস্থিত হুইলে ছূর্জন সিংহের 
ভ্রাতুষ্পুত্রের নেতৃত্বে একদল চোয়াড় তাহাদের আক্রমণ করে। তাহার ফলে কিন্তু 
বক্সি ও একজন বরকন্দাজ নিহত এবং বু লোক আহত হয়। আক্রমণকারীরা 
তাহাদের নিকট হইতে বনু গ্রামের জমিদারী দলিলপত্র লু্ঠন করে। এই অবস্থার 
ফলে জমিদারের রাজস্ব বাকী পড়িয়াছে এবং সেই বাকী রাজন্বের দায়ে সরকার তাহার 
জমিদারীর এক অংশ বিক্রয়ের আদেশ দিয়াছেন” ১ 

বিদ্রোহীদের হস্তে কেবল রায়পুর জমিদারীর নায়েব কিছু বকৃসিই নহে, আরও বহু 
জমিদারীর নায়েব ও তহশীলদার নিহত হয়। ট্যাপা-বাহাছুরপুর পরগনার অত্যাচারী 
ইজারাদার কৃষ্ণ ভূইঞাও চোয়াড় বিদ্রোহীদের হস্তে প্রাণ দিয়া তাহাদের অত্যাচারের 
প্রায়শ্চিত্ত করে। চোয়াড় বিদ্রোহীদের আক্রমণের ফলে এই পরগনার অধিকাংশ 
গ্রজা প্রাণের ভয়ে পলাইয়া যায়। একটা প্রকাণ্ড সৈম্যদল নিযুক্ত করিয়াও শাসকগণ 
তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিতে পারেন নাই ।২ 

মেদিনীপুর পরগনাটির অবস্থা সর্বাপেক্ষা অধিক শোচনীয় হইয়া উঠে। এই 
পরগনাটি যেন বিদ্রোহীদের প্রধান কেন্দ্র হইয়া দড়ায়। “মেদিনীপুর পরগনাটি 
জনমানবহীন হইয়া পড়ে । বিদ্রোহীর৷ একদিকে নারায়ণগড় ও অপরদিকে মেদিনীপুর 
শহরের চৌদ্দ মাইল দূরবর্তী হুদ্দাঘোষপুর থানায় ভয়ঙ্কর ধ্বংস কার্ধ চালায়। 
অন্ততপক্ষে একশত চব্বিশটি গ্রাম বিদ্রোহীদের দ্বারা লুষ্িত ও ভন্মীভূত হয়। 
ইহাদের অনেকগুলিই ছিল বিখ্যাত গ্রাম । তাহাদের আক্রমণ প্রতিদিনই বুদ্ধি পাইতে 
থাকে, তাহাদের মশালের আগুনে বহু লোক প্রাণ হারায়। চাষীরা ক্ষেতে পাক! 
ধান ফেলিয়া পলাইয়! যায়। ধান পাকিলেও বিদ্রোহীদের ভয়ে তাহ! কাটিবার সাহস 
তাহাদের ছিল না।” ৩ 

শালবনী পরগনাটি ছিল পাইকদের প্রধান বাসভূমি । ইংরেজ শীসকগণ সামরিক 
শক্তির সাহায্যে পাইকদদিগকে উচ্ছেদ করিয়া তাহাদের জমি কাড়িয়৷ লইয়াছিল। 
বিদ্রোহীরা! এবার শালবনী পরগনার উপর আক্রমণ আরম্ভ করে। মেদিনীপুর শহর 
হইতে মাত্র চৌদ্দ মাইল দূরে অবস্থিত এই পরগনাটি বিজ্রোহীদের আক্রমণে মা 
কয়েকদিনের মধ্যে লগ্ুভগ্ড হইয়া যায়। বিদ্রোহীরা শালবনী শহরে অবস্থিত গ্রধান 
তহ্শীলদারের কাছারি, সরকারী অফিস, সৈম্ত-ব্যারাক সব কিছু লুঠন করিয়া ধ্বংস 
করিয়া ফেলে। তাহারা ছুইজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীকে টুকরা টুকরা করিয়া 
কাটিয়া ফেলে। সরকারী কর্মচারীদের হত্যা এবং মিপাহী-বরকন্দাজদের পলায়নের 
ফলে প্রজারা আতঙ্কে অস্থির হইয়া চারিদিকে পলায়ন করে। দেখিতে ন! দেখিতে 
শালরনী শহর জনমানবহীন শ্মশানে পরিণত হয্ব। “ইহার পর চোয়াড়-বিজ্রোহীরা 
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১৪৮ ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগা 


শহরের সর্ব আগুন জালাইয়া দেয়, বহু শশ্তগোলা লুন করে এবং বছ গোলা, 
ভম্মীভূত করিয়া ফেলে, বহু প্রজা মেদিনীপুর শহরের বারো মাইল দূরবর্তী আনন্দপুর' 
গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করে। এখানে যে থানাটি ছিল তাহার উপরেও আক্রমণ আসন 
হইয়া উঠে। শালবনী জমিদারীর তহশীলদারগণ তাহাদের কাছারি হইতে পলায়ন 
করিয়া মেদিনীপুর শহরে ভিড় করিতে থাকে । বিদ্রোহীরা জমিদারী সংক্রান্ত সকল 
দলিলপত্র একত্র করিয়া! বহি-উৎসব করে ।*১ 


১৭৯১ স্রষ্টা 


বিদ্রোহীদের আক্রমণের ফলে 'জঙ্গল-মহলে" অর্থাৎ যে সকল অঞ্চলে পাইক ও 
চোয়াড়দের নিকট হইতে শাসকগণ জমি-জমা কাড়িয়া লইয়াছিল, সে সকল অঞ্চলের 
রাজস্ব আদায় সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া! যায়। এই 'জঙ্গল-মহলে? যে সকল নৃতন প্রজা আনয়ন 
ক্র! হইয়াছিল তাহারা সকলেই প্রাণের ভয়ে পলায়ন করে। ইহার ফলে এই 
মলে রাজস্ব আদায় ও চাষবাঁস সকলই বন্ধ হইয়! বায়। 

“কালেক্টর “জঙ্গল-মহল' হইতে রাজম্ব আদায় কর! সম্বন্ধে হতাশ হইয়া পড়েন। 
কারণ, চোয়াড়গণ পূর্ব হইতে সতর্ক করিয়া দিয়াছিল যে, এখানে যে-কেহ রাজস্ব আদায় 
করিতে আসিবে তাহাকেই তাহারা হত্যা করিবে । এই সমগ্র অঞ্চলে, বিশেষত ট্যাপা- 
বাহাদুরপুর পরগনায় রাজন্ব আদায় করিতে যাইতে সম্মত হয় এইরূপ কোন লোক 
পাওয়াও সম্ভব হইল ন1।”২ কালেক্টর হতাশ হইয়! 'রেভিনিউ-কাউন্সিল'-এর নিকট 
রিপোর্ট পেশ করিয়া বলেন যে, যদি অবিলম্বে চোয়াড়দের দমন করিবার জন্য কোন 
ব্যবস্থা অবলম্বন কর! ও পলায়িত প্রজাদের ফিরাইয়। আনিবার ব্যবস্থা না হয় তবে 
আগামী বৎসরে এই সমগ্র অঞ্চলে কোন কৃষিকার্ধ হইবে না ।৩ 

১৭৯৯ গ্রীষ্টাব্ধের ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্য ভাগে মেদিনীপুরের কালেক্টর “রেভিনিউ- 
বোর্ডকে লিখিয়া পাঠান যে, “পূর্বের রিপোর্ট প্রেরণের পর চোয়াড়গণ আরও 
কয়েকটি ভয়ঙ্কর আক্রমণ চালাইয়া মেদিনীপুর শহরের বারো মাইল দূরবর্তী শতপতি 
থানার দারোগ। তাহার বরকন্দাঁজদের সহিত মেদিনীপুর শহরে পলাইয়৷ আসিতে বাধ্য 
হইয়াছে । যে সকল প্রজার এখনও পলায়ন করিতে বাকি ছিল, এবার তাহারাও 
পলায়ন করিয়াছে । যে ইজারাদারটি সরকারকে বৎসরে আড়াই হাজার টাকা রাজস্থ 
দেয় সেও পলাইয় গিয়াছে । গ্রামাঞ্চল জনমানবহীন হইয়া গিয়াছে, শতপতি থানার 
পার্ববর্তী গ্রামগুলি জনশৃন্ভ ময়দানে পরিণত হইয়াছে, বিদ্রোহীরা চাষীদের গোরু- 
বাছুর তাড়াইয়। লইয়া গিয়াছে । গত শনিবার রান্িকালে মেদিনীপুর শহর হইতে 
মার দশমাইল দূরবর্তী তানিগাগারিয়া৷ নামক প্রকাণ্ড গ্রামটি লুষ্টিত ও ধ্বংসম্ত,পে 
পরিণত হইয়াছে । 'জঙ্গল-মহলের? সমঞ্ত গ্রাম ধংস করিতে সক্ষম হওয়ায় চোয়াড়দের 
সাহস এখন এতই বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, তাহার সদরে আসিয়া হান! দিতেও ভয় পায় না। 
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“দ্বিতীয় চোয়াড়-বিস্রোহ ১৪৯ 


'অবিলম্বে কোন একটা ব্যবস্থা অবলম্বন কর! প্রয়োজন ।."'বিজ্রোহীরা মফংম্থলের 
সরকারী কর্মচারীদের সকলকে হত্যা করিবে বলিয়া! ভীতি প্রদর্শন করায় তাহার! সকলে 
উধাও হইয়াছে । মফঃম্ঘলের সর্বত্র, এমনকি মেদিনীপুর শহরেও সকলে আতন্বে 
দিশাহারা হইয়া রহিয়াছে। “জঙ্গল-মহল' হইতে রাজস্ব আদায় সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়! 
গিয়াছে ।»১ 

চারিদিকে বিদ্রোহীদের প্রচণ্ড আক্রমণ পূর্ণবেগে চলিতে থাকে । তাহার! সর্বত্র 
লুষ্ঠন ও ছারখার করিতে করিতে মেদিনীপুর শহরের নিকটবর্তী হয়। কিন্তু এই 
সময় একটি ইংরেজ সৈম্তাদল উপস্থিত হওয়ায় এবং জেলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে দেশীয় 
সৈম্দের মেদিনীপুরে আনিয়া একত্রিত করায় শহরের উপর বিদ্রোহীদের আক্রমণ 
স্থগিত থাকে। 

কিন্ত শহরের উপর আক্রমণ না হইলেও বিদ্রোহীর! প্রতি রাত্রিতে শহরতলীর 
গ্রামগুলি লুণ্ঠন ও ভম্বীভূত করিতে থাকে । চোয়াড়দের আক্রমণে বাধা দিতে ন! 
পারিয়া জেলার কালেক্টর ক্রোধে ও ছুঃখে অস্থির হইয়! আহার নিদ্র। ত্যাগ করেন। 
“রেভিনিউ-বোর্ডের' নিকট তাহার ৭ই ও ৯ই মার্-এ প্রেরিত দুইখানি পত্র হইতেই 
তাহা উপলব্ধি করা যায় : “সমগ্র জেলার অধিবামিগণ পলায়ন করিয়া যেন মেদিনীপুর 
শহরে ভিড় করিতেছে । তাহার! নিজেদের প্রাণ রক্ষার জন্য অধীর হইয়| উঠিয়াছে... 
১০০০, সহশ্র সহত্র লোৌক শহরের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া! রহিয়াছে । তাহারা শহরের 
বাহিরে যাইতে পারে না । সকল মফংম্বল অঞ্চলের সহিত শহরের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন 
হইয়! গিয়াছে ।” ২ 

এদিকে গুজব রটিয়৷ ঘায় যে, ১৯শে মার্চ রাত্রিকালে অথবা! পরদিন প্রত্যুষে দুই 
হাজার বিদ্রোহী চোয়াড় মেদিনীপুর শহর আক্রমণ ও লুষঠন করিয়া পৌড়াইয়া দিবে। 
এই গুজবে মেদিনীপুরের ম্যাজিস্টেট আতঙ্কে দিশাহারা! হইয়! জেলার সৈম্তবাহিনীর 
প্রধান অধ্যক্ষের নিকট লিখিয়! পাঠান £ 

"আজ রাত্রিকালে অথবা আগামী কাল প্রত্যুষে চোয়াড়গণ মেদিনীপুর শহর 
আক্রমণ করিবে বলিয়া! গোপন সংবাদ পাইলাম । আপনি অবিলম্বে এমন ব্যবস্থা 
করুন যেন তাহাদের উদ্দেশ্ঠয বার্থ করা সম্ভব হয়।» ৩ 

এই গুজব শহরের মধ্যে ছড়াইয়া' পড়িলে শহরবাসীর! আতঙ্কে অস্থির হইয়৷ 
চতুর্দিকে পলায়ন করিতে থাকে । “কালেক্টর সাহেব সরকারী কোঁধাগারের সকল অর্থ 
ও মূল্যবান দলিলপত্র সৈম্তবাহিনীর অস্ত্রাগারে প্রেরণ করেন।” ৪ 

ইহার পর. মেদিনীপুরের কালেক্টর জেলার অবস্থা! বর্ণনা করিয়। 'রেভিনিউ-বোর্ডের' 
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১৫৪ ভারতের কৃষক-বিজ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


নিকট যে পত্র প্রেরণ করেন তাহাতে বিদ্রোহের ব্যাপকতা ও ভয়ঙ্কর রূপ এবং স্থানীয় 
শাসকগণের হতাশা! স্পষ্ট হইয়া উঠে। তিনি নিয়োক্ত ভাষায় মেদিনীপুরের অবস্থা 
বর্ণনা করেন ঃ | 

“আমি জেলার অবস্থা বর্ণনা করিবার ভাষা খুঁজিয়া পাই না। সর্বাপেক্ষা 
শোচনীয় হয়! উঠিয়াছে মেদিনীপুর পরগনার অবস্থা। বিদ্রোহীরা অবাধে সর্বত্র লুষঠন 
করিয়া বেড়াইতেছে ; এখানে বসিয় বসিয়৷ ইহা দেখ! আর আমার পক্ষে সম্ভব নহে। 
১৪ই মার্চ রাত্রিকালে ছুইটি গ্রাম লুণ্ঠিত হইয়াছে । এই গ্রাম ছুইটিতে বন্থ শস্য মজুঘ 
ছিল। বিদ্রোহীরা সেই মজুদ্দ শস্তে আগুন লাগাইয়া দেয়। সেই আগুন সারা 
রাত্রি ও পরদিন সকাল পর্যস্ত জলিতে দেখা যায় ।******১৫ই তারিখ শিরোমণি নামক 
একটি প্রকাণ্ড গ্রাম লুষ্টিত ও ভ্মীভূত হয়। এই গ্রামে প্রতিষ্ঠিত ছুই সহশ্র শশ্য- 
গোলায় প্রায় তের হাজার মণ ধান্ত মজুদ ছিল। সেই ধান্ত ও বু সরকারী দলিলপত্র 
বিনষ্ট হইয়াছে ।--....শতপতি অঞ্চল পুনর্দখলের কোন ব্যবস্থাই এখন পর্বস্ত করা 
সম্ভব হয় নাই। এই অঞ্চলটি বিশেষ গুরুত্পূর্ণ।"..সমগ্র বাহাদুরপুর পরগনা এখনও 
জনশূন্য, কেহই সে স্থানে যাইতে সাহস করে না। আরও বহু গুরুত্বপূর্ণ স্থান এখনও 
একই অবস্থায় রহিয়াছে ।***সমগ্র মেদিনীপুর পরগন! বাহিরের সকল যোগাযোগ 
হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে । এখনও শত শত লোক নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য শহরে' 
আসিয়! ভিড় করিতেছে; আর শহরের লোক শহর হইতে পলায়ন করিতেছে । কারণ, 
শোন! যাইতেছে, আর সংবাদটি সত্য বলিয়াই মনে হয় যে, বিদ্রোহীরা শীঘ্রই শহর 
আক্রমণ করিয়া ধ্বংস করিয়! ফেলিবে। বিদ্রোহী চোয়াড়দের সংখ্যা নাকি বহু। 
কাজেই তাহাদের পক্ষে এখন শহর আক্রমণ ও ধ্বংস করা মোটেই অসম্ভব নয়। 
সমগ্র জেলায় রাজত্ব আদায় সম্পূর্ণ বন্ধ আছে, সর্বত্র ভয়ঙ্কর অরাজক অবস্থা চলিতেছে, 
কোন জমিতে এখন পর্যস্ত লাঙ্গলৈর একটি আঁচড়ও পড়ে নাই । সর্বশেষ সংবাদে 
জানা যায় যে, ধারেন্দা পরগনাতেও বিদ্রোহীদের দৌরাত্ম্য আরম্ভ হইয়াছে। এই 
পরগনায় ছাবিবশটি গ্রাম ও বহু সরকারী সম্পত্তি লুষ্তিত হইয়াছে। প্রধান সেনাপতি 
এই স্থানে যে সৈন্তদলটি প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহার! বিদ্রোহীদের নিকট হইতে শত 
শত গোরু-মহিষ উদ্ধার করিয়া আনিয়াছে এবং আমাদের আর একটি সৈন্যদল বিক্রোহী- 
দের বেষ্টনী হইতে পলায়ন করিতে সক্ষম হইয়াছে। আমার স্থনাম ও মানসিক বল 
নষ্ট হইতে বসিয়াছে। আমার অবস্থা এতই শোচনীয় যে, চোয়াড়দের এই অসহনীস্ 
দৌরাত্য আমাকে নীরব দর্শকের মত চুপ করিয়া বসিয়া দেখিতে হইতেছে।» ৯ 

এই দীর্ঘ পত্রে আরও যে সকল কথা লিখিত হইয়াছিল তাহা! হইতে জানা যায় যে, 
চোয়াড়-বিদ্রোহ দমন করিতে না পারিয়া স্থানীয় শাসকগণ পরম্পরের প্রতি দোষারোপ 
করিতেছিলেন | কালেক্টর “রেভিনিউ-বোর্ডের নিকট অবিলম্বে সাহাযা প্রেরণের 
আবেদন করিয়া এবং সখেদে নিম্োক্ত কথাগুলি লিখিয়া পত্রখানি সমাপ্ত করেন £ 
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দ্বিতীয় চোয়াড়-বিজ্রোহ ১৫১ 


“এখন বেল! বারোটা, আর ঠিক এই সময়ই চোয়াড়-দস্থ্যাগণ ম্যাজিস্ট্রেটের 
বাসস্থান হইতে মাত্র ছুই ক্রোশ দূরবর্তী একটি গ্রাম লুষ্ঠন করিয়া তাহীতে অধ্ি 
সংযোগ করিতেছে । উক্ত গ্রামের অধিবাসিগণকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্তে এখন একটি 
সিপাহিদল যাত্রা করিবার জন্ প্রস্তুত হইতেছে--ইহাই জিলার প্রকৃত অবস্থা ।* ১ 

কালেক্টর সাহেব যে সময় উক্ত পত্রধানি লিখিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ই গোবর্ধন 
দিক্পতি নামক চোয়াড়-সর্দারের নেতৃত্বে ছুই সহম্র বিল্রোহী চোয়াড় ও পাইক 
মেদিনীপুর জেলার বৃহত্তম গ্রাম, “এমন কি মেদিনীপুর শহর অপেক্গাও বৃহত্তরঃ 
আনন্দপুর গ্রামটি লুঠন করিয়া ভন্বীভূত করিয়! ফেলে । একদল সিপাহী বিদ্রোহীদের 
বাধা দিতে গিয়া নিহত হয়। বনু ধনী ব্যবসায়ীর বাসস্থান এই বিরাট গ্রামখানি 
ধ্বংস হইবার পর শাসকগণের আতঙ্ক সীম। ছাড়াইয়া যায়। 

বিদ্রোহ দমন করিতে না পারিয়া শাসকগণ যেমন একদিকে পরস্পরের উপর 
দোষারোপ করিতে থাকেন, তেমনি অপর দিকে বিদ্রোহীদের প্রতি জমিদারগণের 
সক্রিয় সমর্থন আছে বলিয়! সন্দেহ করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তাহারা বহু চেষ্টা 
করিয়াও বিদ্রোহীদের প্রতি জমিদারগণের সমর্থন প্রমাণ করিতে পারেন নাই। 
প্রাইস সাহেব তাহার 01059: 161)611107 নামক গ্রন্থে এই সন্দেহের একটি কারণ 
উল্লেখ করিয়াছেন এব সেই সঙ্গে চৌ়ীড়বিই্াহের রণকৌশলের নিয়োক্ত দৃষ্াস্তটি 
উল্লেখ করিয়াছেন ঃ 

চোয়াড়-বিদ্রোহীরা জানিত যে, উন্নত অস্ত্রশক্ত্রে সজ্জিত সরকারী সৈন্যবাহিনীর 
সহিত সম্মুখ-যুদ্ধে জয় লাভের আশা তাহাদের নাই। স্থতরাং এইরূপ ব্যবস্থা করা 
প্রয়োজন যেন বিস্তীর্ণ মেদিনীপুর জেলার দূরবর্তী মফ:ম্বল অঞ্চলে কোন সরকারী বাহিনী 
আসিয়া কোন জমিদার, বানিয়! ( ব্যবসায়ী ) অথবা তহশীলদার ও ইজারাদারগণের 
সাহায্যে খাছ সংগ্রহ করিতে না পারে। তাহা হইলে খাগ্যের অভাবেই সরকারী 
বাহিনীকে পলায়ন করিতে হইবে। এই উদ্দেশে বিদ্রোহীর! জেলার সকল জমিদার, 
তহশীলবার, ইজারাদার ও বিশেষত বানিয়াদের পত্রত্ধার! সতর্ক করিয়। দেয় যে যদি 
কেহ ইংরেজ-পক্ষের সৈম্দের খাছ ও পানীয় সরবরাহ করে তবে তাহাকে হত্যা করা 
হইবে । বিজ্রোহীরা ইহাকে রানী শিরোমণির২ নির্দেশ বলিয়া! প্রচার করে। ইহার 
ফলে জমিদার প্রভৃতির সরকারী সৈম্তাদের খাগ্য সরবরাহ করিতে অস্বীকার করিয়াছিল 
এবং বহু সৈম্তদলকে খাগ্ঠাভাবে শহরে ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল। রানী শিরোমণির 
নাম লইয়! জমিদার প্রভৃতিদের ভীতি প্রদর্শন এবং সরকারী সৈম্থবাহিনীর সহিত 
তাহাদের অসহযোগিতার জন্যই তাহাদের প্রতি শাসকগণের সন্দেহ জাগে । অবশ্য 
ইংরেজ শাসকগণের উৎপীড়নে জুদ্ধ হইয়া কোন কোন জমিদার যে বিদ্রোহীদের সাহায্য 
করিয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 


১। 18, 0.6, ২। রানী শিরোমণি ছিলেন মেদিনীপুর জেলার বৃহত্তম জমিদারীর মালিক । 
নারাজোল, ঝাড়গ্রাম, কর্ণগড় প্রভৃতি বৃহৎ অঞলগুলি এই জমিদারী অন্তভূ্জি ছিল। 


১৫২ ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক নংগ্রাম 


প্রাইস্‌ সাহেবের গ্রন্থে বিদ্রোহীদের শৃংখলাবোধ এবং সেনাপতিদের প্রতি সৈম্তদের 
আচুগত্য ও সততার নিয়োক্ত দৃষ্টাস্তটি পাওয়া যায় ঃ 

"বিদ্রোহীরা আনন্দপুর গ্রামটি দখল করিবার কয়েক ঘণ্টা পরেই তাহাদের সর্দার 
মোহনলাল অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়! এই গ্রামে উপস্থিত হন। তিনি আসিয়াই লুষঠন 
বন্ধ করিবার আদেশ দানের সঙ্গে সঙ্গেই সর্বত্র লু্ঠন বন্ধ হয়। ইহাতে নায়কের প্রতি 
বিজ্বোহীদের আনুগত্য সন্দেহাতীত রূপে প্রমাণিত হয়। মোহনলাল তখন তাহার 
পতাকাটি গ্রামের মধ্যস্থলে উড্ডীন করিবার আদেশ দেন এবং সেই স্থানে গ্রামের 
অধিবাসিগণকে তাহাদের পরিবারবর্গসহ উপস্থিত হইবার নির্দেশ প্রচার করেন। 
মোহনলাল ইহাও জানাইয়। দেন যে, যদি গ্রামবাসিগণ তাহার নির্দেশ মানিয়া চলে তবে 
তাহাদের উপর আর কোন অত্যাচার হইবে না» কিন্তু তাহা না! করিলে অবশিষ্ট 
গ্রামবাসিগণকে তরবারি দ্বারা কাটিয়া ফেলা হইবে এবং গ্রামখানি অগ্নিযোগে ভম্মীভূত 
কর! হইবে । অবশ্য সকলেই তাহার নির্দেশ মানিয়া চলে এবং মোহনলালও তাহার 
প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন। ইহার পর তিশ্রি তাহার এই নববিজিত 
গ্রামরাজ্যটি নিবিবাদে অধিকার করিয়া থাকেন ।৮”১ 

এই সময় বহু সাধারণ চাষীও যে বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিল শাসকগণের পত্রে 
তাহার উল্লেখ দেখা যায়। “এই সময় প্রজ্াগণও বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিল এবং 
চোয়াড় ও প্রজাগণ উভয়ে মিলিয়া মেদিনীপুর পরগনায় লুগগন ও ধ্বংস করিতে আর 
কিছুই বাকি রাখে নাই। সমগ্র মেদিনীপুর পরগনাটি জনমানবহীন ও ধ্বংসস্তূপে 
পরিণত হইয়াছে ।***সংক্ষেপে বলা চলে যে, জঙ্গল-অঞ্চলের প্রায় সকল জমিদারও 
চোয়াড়দের সহিত মিলিত হইয়াছে ।”২ 

বিদ্রোহীদের আক্রমণ গ্র“্তদিন বৃদ্ধি পাইতে দেখিয়া জঙ্গল-অঞ্চলের জমিদারগণের 
প্রতি শাসকদের সন্দেহ প্রবল হইয়া উঠে। তাহারা এবার নিশ্চিতরূপে স্থির করেন যে 
জমিদারগণের সাহায্য না পাইলে বিদ্রোহীদের শক্তি এরূপ বুদ্ধি পাইত না। এই 
সন্দেহবশে শাসকগণ জঙ্গল অঞ্চলের প্রধান জমিদার রানী শিরোমণি এবং আরও 
কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করিয়া আটক রাখেন। তাহার! রানীর জমিদারীর অস্তভূক্ত 
কর্ণগড় ও আবাসগড়ের দুর্গ ছুইটি অধিকার করেন। “কিন্তু কর্ণগড় অধিকার করিবার 
বঙ্গে সঙ্গেই সরকারী সৈম্তগণ ছুর্গত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হয়।*৩ কারণ, 
সরকারা সৈন্তগণ দুর্গ অধিকার করিবার সঙ্গে সঙ্গে একটি প্রকাণ্ড বিদ্রোহী বাহিনী & 
স্থানে উপস্থিত হইয়া দুর্গটকে বেষ্টন করিয়া ফেলে । সৈম্গণ বাহির হইতে খাগ্য ও 
পানীয় দুরের মধ্যে আনয়ন করিতে না পারিয়া অগত্য। দুর্গ হইতে পলায়ন করে। 

ইতিমধ্যে মেদিনীপুরে বহু সৈন্য আসিয়। উপস্থিত হইলে মেদিনীপুরের উপর 
আক্রমণের আশঙ্কা! দূরীভূত হয়। অতঃপর কালেক্টর বিস্রোহী চোয়াড় ও পাইকদের 
নেতৃবৃন্দ এবং তাহাদের সহযোগীদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করিতে থাকেন 
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দ্বিতীয় চোয়াড়-বিক্বোহ ১৫৩ 


এবং পাইক ও চোয়াড়গণকে অবিলম্বে আত্মসমর্পণ ও সরকারের প্রতি আনুগত্য 
প্রদর্শনের নির্দেশ দেন । তিনি প্রতিশ্রুতি দেন যে, সরকার এবার বিদ্রোহীদের সকল 
অভিযোগ বিচার করিয়া গ্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। কিন্তু কালেক্টরের 
এই প্রতিশ্রুতি কেহই অকপট বলিয়া গ্রহণ করে নাই। স্থৃতরাং বিদ্রোহীদের কেহই 
আত্মসমর্পণ করে নাই, বরং তাহার! এই ঘোষণাকে একটা নৃতন সরকারী ফাদ মনে 
করিয়া নৃতন উদ্যমে সংগ্রাম পরিচালনার জন্য প্রস্তত হইতে থাকে । 

১৭৯৯ খ্রীষ্টাবের জুনমাসে মেদিনীপুরের চোয়াড় ও পাইক বিদ্রোহীদের সহিত 
পার্শ্ববর্তী মারাঠা-অধিকৃত অঞ্চলের ( উড়িস্যার ) পাইকগণ আসিয়া! যোগদান করায় 
বিদ্রোহীদের শক্তি বিশেষরূপে বৃদ্ধি পায়। ইহার পর রায়গড়, বীরভূম, শতপতি, 
শাপবশী প্রভৃতি পরগনায় বিদ্রোহীদের সহিত সরকারী বাহিনীর বহু খণ্ডযুদ্ধ হয়। 

এদিকে এত চেষ্টা সত্বেও বিদ্রোহ দমন করিতে না পারিয়া কলিকাতাস্থ কেন্দ্রীয় 
শাসকগণ বিশেষ চিত্তিত হইয়া উঠেন। এত সৈন্য প্রেরণ করিয়াও কোন ফল না 
হওয়ায় ফোর্ট উইলিয়ম ছুর্গের গভর্নর প্রকৃত অবস্থ! না বুঝিয়া দুর্ধর্ষ চোয়াড় ও পাইকদের 
জমি দখলের জন্য “রেভিনিউ-বোর্ড'-এর উপর ভীষণ ক্রুদ্ধ হন। ইহার পরিণতি 
স্বরূপ “রেভিনিউ-বোর্ড হইতে থেদিনীপুরের কালেক্টরের নিকট বিদ্রোহের অবস্থা ও 
পাইকদের জাগীর-জমির পূর্ণ বিবরণ প্রেরণ করিবার আদেশ দেওয়া হয়। শাসন- 
কর্তাগণ ইহাও উপলব্ধি করেন যে, কেবল সামরিক শক্তিদ্বারা এই গণ-বিদ্রোহ দমন কর! 
সম্ভব হইবে না, বিদ্রোহীদের শান্ত করিবার জন্য তাহাদের দাবি সন্বদ্ধে নৃতন করিয়া 
বিবেচন! করা প্রয়োজন। মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর পাইকদের জমি ফেরত 
দিয়৷ পূর্বের মত নামমাত্র খাজনা ধার্য করিবার পরামর্শ দেন। “রেভিনিউ-বোর্ড বুঝিতে 
পারেন যে, চোয়াড় ও পাইকদের জমি হইতে উচ্ছেদ করা “ভূল” হইয়াছে। 

এবার এই ভুল সংশোধনের উদ্দেস্ত্ে শাসক ও জমিদারগণ বিভিন্ন পরিকল্পনা লইয়া 
আলোচনা আরম্ভ করেন। 

এদিকে বিভ্রোহীদের আক্রমণ ও লুষ্ঠন চলিতেই থাকে । সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যভাগে 
একশত চোয়াড়ের একটি দল মেদিনীপুর পরগনার শিরোমণি নামক গ্রাম আক্রমণ 
করিয়া সরকার ও জমিদার পক্ষীয় আট ব্যক্তিকে হত্যা করে। অক্টোবর মাসের 
প্রথম সপ্তাহে পাচশত চোয়াড় বিদ্রোহী মানবাজার নামক শহরটি লুষ্ঠন করিয়া চলিয়! 
যায়। অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহে চোয়াড়-সর্দার লালসিংহের নেতৃত্ে প্রায় তিন 
সহম্র বিদ্রোহী বীরভূমের সীমাস্ত অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে জমিদার ও মহাঁজনদের গৃহ 
লুষ্ঠন করে। 

এই ভাবে বিদ্রোহ চলিবার পর ডিসেম্বর মাসে পুরাবিত্রা ও আনন্দিনী নামক 
দুইটি তালুকের এবং ১৮০০ গ্রীষ্টাবের জানুয়ারী মাসে তমলুকের বাসথদেবপুর অঞ্চলের 
চাষিগণ খাজন! বন্ধ করিয়! বিজ্রোহীদের দলে যোগদান করে।১ 
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১৫৪ ভারতের কৃষক-বিপ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


১৮*১ গ্রীষ্টাবের জানুয়ারী মাসের পর আর শাসকগণের চিঠিপত্র হইতে বিল্রোহের 
বিবরণ সংগ্রহ করা যায় না। প্রাইস্‌ সাহেবও তাহার 00098 79611107 নামক 
গ্রন্থে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্বের জানুয়ারী মাসের পর আর কোন ঘটনার উল্লেখ করেন নাই। 
কিন্তু ইহার পরেও যে বিল্রোহ দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিয়াছিল এবং মেদিনীপুর জেলার উত্তর 
ভাগে বছুদিন পরেও যে শাস্তি স্থাপিত হয় নাই তাহা মেদিনীপুর জেলার “গেজেটিয়ার, 
রচয়িতা ও'ম্যালি সাহেবের 15075 0: 73905], 73118972100. 00889, [01098 
[16191 13019 নামক গ্রন্থ হইতে জানা যায়। তিনি এইভাবে পরবর্তী অবস্থা 
বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 

“মেদিনীপুরের উত্তর সীমান্তে শাস্তি স্থাপন করিতে বহু বৎসর লাগিয়াছিল। একটি 
সমসাময়িক বিবরণীতে দেখ! যায় যে, “যদিও মেদিনীপুর কলিকাতা হইতে মাত্র বাট 
মাইল দূরে, তাহা হইলেও বিভিন্ন প্রকারের স্থানীয় বাধা বিপত্তির জন্য এই বাগড়ি 
অঞ্চলে ১৮১৬ খ্রীষ্টাবৰ পর্বস্ত সরকারী কর্তৃত্ব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। চোয়াড়- 
সর্দারগণের দৌরাত্ম্য এমনভাবে চলিতে থাকে যেন তাহারা কোন সরকারের পরোয়া 
করে না। তাহার! অতি নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড ও লুঠনের দ্বারা তাহাদের প্রতুত্ব বজায় 
রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিল ।”১ 

এই সকল তথ্য হইতে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, ইংরেজ শাসকগণ তাহাদের 
সামরিক শক্তিছ্বারা এই বিদ্রোহ দমন করিতে পারেন নাই | ইহা! দমন করিবার জন্য 
তাহাদিগকে ভিন্ন উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছিল । 


নৃতন পরিকল্পনা 


ভারতবর্ষকে পরাধীনতার শৃংখলে আবদ্ধ রাখিবার জন্য কেবল প্রথম যুগেই নহে, 
শেষ দিন পর্যস্ত ইংরেজ শাসকগণ জনগণের মধ্যে যে ভেদ নীতি প্রয়োগ করিয়া 
ছিলেন, সেই ভেদনীতির সাহায্েই তাহারা শেষ পর্বস্ত এই বিদ্রোহ দমন করিতে 
সক্ষম হন। পূর্ণ সামরিক শক্তি প্রয়োগ করিয়াও যখন বিদ্রোহ দমন করা সম্ভব হয় 
নাই, তখন শাসকগণ চোয়াড় ও পাইকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য একটি পরিকল্পনা 
প্রস্তুত করেন। তাহার! বুবিয়াছিলেন যে, প্রক্কত পক্ষে ইহা! চোয়াড়গণের বিদ্রোহ 
হইলেও পাইকদের জমি বলপূর্বক দখল এবং উহার ফলম্বরূপ তাহাদের বিক্ষোভই হইল 
এই বিদ্রোহের অব্যবহিত কারণ। স্তরাং পাইকদের দাবি আংশিকভাবে মানিয়া 
লইয়া তাহাদের শান্ত করিতে পারিলে চোয়াড়দের শক্তি হাস পাইবে এবং তখন সামরিক 
ও অন্য উপায়ে তাহাদের দমন কর! সম্ভব হইবে। | 

উপরোক্ত উদ্দেশ্যই যে শাসকগণের রচিত বিদ্রোহ দমনের নৃতন পরিকল্পনার প্রধান 
বিষয় তাহা “রেভিনিউ-বোর্ডের নিয্বোক্ত সিদ্ধান্ত হইতেই বুঝিতে পারা যায় £ 

“এই বিজ্রোহ পাইকদের ঘটনা হইতে দেখা দিলেও ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, 
হারা কতকগুলি দুর্দান্ত পাহাড়বাসীদের ( চোয়াড়দের ) সহিত মিলিত হুইয়াছে। এই 
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দ্বিতীয় চোয়াড়-বিজ্রোহ ১৫৫ 


পাইকগণই এত দিন উক্ত পাহাড়বাসীদের সংযত করিয়া রাখিত। পাহাড়বাসীদের 
ত্বভাব-চরিত্র ও তাহাদের বাসস্থান সকলই পাইকদের নখদর্পণে। স্ৃতরাং স্থপারিশ 
করা যাইতেছে যে, পূর্বের মত মুক্তি-রাজন্বের ( 21697 ) শর্তে পাইকদের জমি 
ফিরাইয়া দিতে হইবে এবং “জঙ্গল-মহলে, শাস্তি রক্ষার দারিত্ব জমিদারগণের হত্তে 
অর্পণ করিতে হইবে । জমিদারগণ গ্রামাঞ্চলে শাস্তিরক্ষার জন্য দায়ী থাকিবে। 
পাইকদিগকে সর্বাপেক্ষা অধিক সুবিধা-স্যোগ দানের ব্যবস্থা করিতে হইবে ।*"*রাজন্ব 
বাকী পড়িবার জন্য “জঙ্গল-মহলের' জমিদারী আর বিক্রয় করা চলিবে না ।”১ 

এই ব্যবস্থাছ্বার৷ কেবল পাইক ও চোয়াড়দের মধ্যেই বিভেদের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা 
হয় নাই, যে জমিদারগণ এতদিন শীসকগণের উৎপীড়নের প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার 
উদ্দেশ্টে বিদ্রোহীদের বিভিন্ন উপায়ে সাহায্য করিয়াছিল, সেই জমিদারগণকেও অভয় 
দান করিয়া বিদ্রোহীদের সম্পর্ক হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার ব্যবস্থা করা হয়। 

বিপ্রোহ দমনের জন্ত মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেন তাহা 
আরও কৌশলপূর্ণ এবং শাসকগণের অন্ত্রশক্তি অপেক্ষাও অধিক কার্ধকর হইয়াছিল । 
প্রাইস সাহেব এই কর্মপস্থাটি নিয়োক্ত ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন : 

“ম্যাজিস্রেট নির্দেশ দেন যে, জমিদারগণ ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমোদন লইয়! থানাদার, 
সর্দার ( চোয়াড়-সর্দার ) ও পাঁইকদিগকে পুলিশের কার্ধে নিযুক্ত করিবে। প্রতি গ্রামের 
হাড়ি, বাগৃদি ও অন্যান্ত যে সকল অনুন্নত সম্প্রদায় বিক্ষুব্ধ হইয়! রহিয়াছে তাহাদের নাম 
তালিকাভুক্ত করিতে হইবে এবং তাহাদিগকে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের সর্দারদের অধীনে 
রাখিতে হইবে। এই সর্দারগণকে তাহাদের অধীনস্থদের ক্রিয়াকলাপের জন্য কতৃপক্ষের 
নিকট জবাব দিহি করিতে হইবে । উপরোক্ত ব্যক্তিদের কাহাকেও বিনা অন্গুমতিতে 
আগ্নেয়াস্ত্র রাখিতে দেওয়া হইবে না। ইহ! ব্যতীত জঙ্গল-অঞ্চলে একটি পৃথক পুলিশ 
বাহিনী মোতায়েন করিতে হইবে 1৮২ 

চোয়াড় সর্দারদের সরকারী কার্ধে নিযুক্ত করিবার উদ্দেশ্ত ব্যাখ্যা করিয়! ম্যাজিস্ট্রেট 
সাহেব বলিয়াছেন £ 

“অনুচরদের উপর চোয়াড়-সর্দারদের প্রভাব অসাধারণ। এক এক জন সর্দারের 
অধীনে ছুই হইতে চারিশত চোয়াড় থাকে। তাহারা বাস করে জঙ্গল-অঞ্চনের 
গভীরতম অংশে । তাহারা তাহাদের বাসস্থানকে বলে “কেল্লা” ৷ সর্দারগণ অত্যন্ত 
বিশ্বস্ত এবং যে কেহ তাহাদিগকে কাজে নিযুক্ত করে তাহাকেই সর্দারগণ গ্রাণপণে 
সেবা করে। ইহারা কোনদিন কোন জমিদারের অথবা কোন সরকারের বস্তা 
স্বীকার করে নাই। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, আমরা তাহাদিগকে কার্ধে নিযুক্ত 
করিলে তাহার৷ বিশেষ আনন্দিত হইবে, অতি বিশ্বস্ত ভৃত্য হিসাবে তাহারা যথেষ্ট 
কাজ দিবে এবং আমরা! যাহা করিতে বলিব তাহাই করিবে ।”৩ 
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১৫৪ ভারতের কৃষক-বিপ্রোহ ও গণতান্ত্রিক মংখ্রাম 


এইভাবে ইংরেজ শাঁসকগণ চির-স্বাধীন চোয়াড়-স্ারগণকে অর্থের দ্বার! ক্রয় 
করিয়! ভাহাদের সাহায্যে চোয়াড়দের দমন করিবার ব্যবস্থা করেন। মহাঁশকিমান 
ইংরেজ বণিক রাজের উন্নত অন্ত্রশ্তি যেখানে পরাজিত হয়, তাহাদের অর্থশক্তি সেখানে 
জ্বলা করে। বলের দ্বারা নহে, কৌশলের দ্বারা চোয়াড়-বিভ্বোহ দমন করা 
মম্ব হয়। 

কিন্তু এই মকল বাবস্থা সত্বেও শাসকদের ভয় দূর হইল না। ভাহার এই বিজ্রোহী 
মানষগুলির সকল শক্তি চূর্ণ করিয়া তাহাদিগকে চিরদিন শাসন-শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখিবার 
জন্য এই অঞ্চলের শান-বযবস্থার আমূল পরিবর্তন করেন। এই উদ্দেশ্যে বিষুুর 
শহরটিকে কেন্দ্র করিয়া বীকুড়া, মেদিনীপুর ও মানভূমের দুর্গম বন-অঞ্চলগুলি লইয়া 
'জন্গন-মৃহল' নামে একটি বিশেষ জেল! গঠিত হয় এবং একজন দু্ধ্ষ প্রকৃতির ইংরেজ 
এই নৃতন জেলার শাসন-কর্তা নিযুক্ত হন। এই 'জঙ্গল-মহল'ই বর্ডমান কানের 
বীকুড়! জেনা। চির-বিদ্রোহী চোয়াড়গণ 'জঙ্গল-মহলের' গণ্ডির মধ্যে জবরাস্থ ইংরেজ 
শাসনের শৃঙ্খলে আবদ্ধ ও আত্মবিক্রয়কারী সর্ণারগণের দ্বারা চালিত হইয়া ধীরে ধীরে 
শান্ত হইয়। আসে । এইভাবে চোয়াড়-বিদ্বোহের অবসান ঘটে । 

এই বিস্রোহ বঙগদেশের, বিশেষত মেদিনীপুর ও পাশ্ববর্তী জেলা সমূহের ইতিহাসে 
একটি অতি গুরুতপূর্ন ঘটনা। এই বিদ্রোহ এক সময়ে উক্ত অঞচলগুলির রৃযকদের 
ইংরেজ ও জমিদার-বিরোধী সংগ্রামকে বিশেষভাবে গ্রভাবান্থিত করিয়াছিল এবং মেই 
প্রভাবের রেশ আজ পর্যন্ত এই সকল অঞ্চলের কৃষক তাহাদের সংগ্রামের মধ্যে 
অনুভব করে। 





উনবিংশ শতাক্জীর কৃষক-সংগ্রামের পটভূমি 
শিল্পীয় ধনতজ্জের লুঠন 
ইংলগ্ডের শিল্প-বিদ্লিব ঃ শোষণের নৃতন বূপ 

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে খন ইংরেজ বণিকরাজ (ইস্ট ই্ডিয়া কোম্পানি ) 
ধীরে ধীরে ভারতবর্ষ গ্রাস করিতেছিল, তখন গ্রেট বুটেনের এই ব্যবসায়িগণের প্রধান 
ব্যবসা ছিল ভারতবর্ষ হইতে নামমাত্র মূল্যে বিভিন্ন ভ্রব্য ক্রয় করিয়া! বুটেন ও মুরোপের 
বাজারে অধিক মূল্যে বিক্রয় করা এবং এই ভাবে বিপুল পরিমাণ মুনাফা সঞ্চয় করা। 
তৎকালে ইংলগড হইতে পণ্যসস্তার লইয়া আসিয়৷ ভারতের বাজারে বিক্রয় করিবার কথা 
তাহার! কল্পনাও করিতে পারে নাই। বঙ্গদেশ, বিহার ও মাত্রীজের চরকা ও হস্ত- 
চালিত তাতে প্রস্তুত বস্ত্রের সহিত প্রতিযোগিতায় নামিতে পারে এইরূপ উন্নত বন্্রশিল্প 
তখনও ইংলণ্ডে বা মুরোপের কোন দেশে জন্ম গ্রহণ করে নাই। “ইস্ট ইত্ডিয়। 
কোম্পানি” দ্বারা ভারতবর্ষ হইতে প্রেরিত বস্ত্র যখন ক্রমশ বৃটেন ও যুরোপের অন্যান্ত 
দেশের বাজার প্লাবিত করিতেছিল, তখন বুটিশ বস্ত্রশিল্পের মালিকশ্রেণী ভারতীয় বস্ত্ের 
অসম প্রতিযোগিতা হইতে তাহাদের অন্থন্নত বন্ত্রশিল্প রক্ষা! করিবার জন্য গ্রেট বৃটেনে 
প্রবল আন্দোলন আরম্ভ করে। এই আন্দোলনের ফল হইল দ্বিবিধ, প্রথমত, ইংলগ্ডের 
বাজারে ভারতীয় বন্ত্রের গ্রবেশ ক্রমশ নিষিদ্ধ হয়; ছিতীয়ত, ভারতের সহিত অন্থান্ত 
দ্রব্যের ব্যবসায়ের লেনদেনের সমতা রক্ষার জন্য বুটেনের পণ্য ভারতের বাজারে রপ্তানি 
করিবার প্রয়োজন দেখ! দেয়। এই রক্ষা-ব্যবস্থার অন্তরালে থাকিয়! ভারতবর্ষ হইতে 
লুণ্ঠিত ধনসম্পদের দ্বার! বুটেনের মালিকশ্রেণী উহাদের শিল্পের, বিশেষত বস্ত্র-শিল্পের 
বিকাশ সাধনের পূর্ণ সুযোগ লাভ করে। ভারতের সহিত ইংলগ্ডের ব্যবসা ও বৃটিশ 
বয়ন-শিল্পের এই বিকাশ-ধারার শেষ ও অনিবার্ধ পরিণতি হইল ইংলগ্ের “শিক্প-বিপ্লবঃ। 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, “শিল্প বিপ্লবের+ অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজদের 
ভারত-গ্রাসও ক্রমশ সম্পূর্ণ হইতে থাকে। 

ইংলগ্ডের শিল্প-বিপ্লব মাদ্রাজ, বঙ্গদেশ ও বিহার হইতে লুষ্ঠিত ধনসম্পদেরই সৃষ্ট 
ফল। ভারত হইতে লুষ্ঠিত ধনসম্পদ ইংলগ্ডে পৌছিবার পূর্বে এই প্রকার বিপ্লবের 
কথা কেহ ভাবিতেও পারে নাই। চিন্তাশীল লেখক ব্রক এডামস্-এর কথায় £ 

“পলাশীর যুদ্ধের পর হইতেই বঙ্গদেশের লুষ্ঠিত ধনসম্পদ ইংলণ্ডে পৌছিতে আরম 
করে এবং সঙ্গে সঙ্গেই ইহার ফল দেখা দেয়। কারণ, বিশেষজ্ঞগণের সকলেই একথা 
স্বীকার করেন যে, যে 'শিক্প-বিপ্লব+ উনবিংশ শতাবীকে পূর্ববর্তী সকল যুগ হইতে বিছির 
করিয়া রাখিয়াছে, সেই 'শিল্প-বিপ্নব আরম্ভ হইয়াছিল ১৭৬০ গ্রীষ্টাব হইতে (অর্থাৎ 
পলাশীর যুদ্ধের মাত্র তিন বৎসর পর হইতে )।""*গলাশীর যুদ্ধ হইয়াছিল ১৭৫৭ গরীষ্টাবে, 
আর ইহার পর হইতে যে পরিবর্তন আরম্ত হয়, তাহার তুলনা সম্ভবত ইতিহাসে 
মিলিবেন!। ১৭৬৯ টাকে তাঁতের উড়ন্ত মাকু দেখা দেয় এবং জালানি হিসাবে. 


১৬, ভারতের কৃষক-বিস্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


আরঞ্ হয় কাষ্ঠের পরিবর্তে কয়লার ব্যবহার । ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে হারগ্রীবস্‌ এবং ১৭৭৬ 
্রষ্টাব্দে ক্রম্পটন তৈরী করেন সুতা কাটার যন্ত্র “জেনি” ও “মিউল'। ১৭৮৫ খ্রীষ্টান 
কার্টরাইট তৈরী করেন বাম্পচালিত তাত, আর ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে জেমস্‌ ওয়াট, সর্বাপেক্ষা 
গুরুত্বপূর্ণ বান্পীয় যন্ত্রের প্রভূত উন্নতি সাধন করেন।*-কিস্তু এই সকল যন্ত্র নেই যুগের 
উদ্ভাবন-আন্দোলনের অগ্রগতির কার্যকরী রূপ হিসাবে দেখা দিলেও এই অগ্রগতি উক্ত 
উদ্ভাবনের ফল নহে । যন্ত্রনিজেরা নিষ্রিয়, বহু যন্ত্র শতাব্দীর পর শতাবাী 
ব্যাপিয়৷ নিক্ষিয় হইয়া পড়িয়৷ রহিয়াছে কোন্‌ কালে যথেষ্ট শক্তি সঞ্চিত হইয়া এইগুলিকে। 
সক্রিয় করিয়! তুলিবে সেই অপেক্ষায়। সেই শক্তির সকল সময় মুদ্রার আকারে দেখা 
দেওয়া চাই, আর সেই মুদ্রা নিক্ষিয় পুঁজি হইয়া থাকিলে চলিবে না, উহাকে হইতে 
হইবে গতিশীল মূলধন ( অর্থাৎ সক্রিয় বা নিয়োগযোগ্য মূলধন )। ইংলগ্ডে ভারতের 
ধনমম্পদ আসিয়া পৌছিবার এবং খণ-ব্যবস্থার প্রবর্তনের পূর্বে প্রয়োজনাহ্থরূপ শক্তি 
( অর্থাৎ মূলধন ) ইংলগ্ডে ছিল না । (বাম্পীয় যন্ত্রের উদ্ভাবক) জেমস্‌ ওয়াট যদি আর 
পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করিতেন তবে তাহার সহিত তাহার উদ্ভাবিত যন্ত্রটি 
নিশ্চিহ হইয়া যাইত। ভারতবর্ষ হইতে যে পরিমাণ মুনাফ! লুষ্ঠিত হইয়াছে তাহা সম্ভবত 
পৃথিবীর জ্ন্নকাল হইতে এই সময় পর্যন্তও সম্ভব হয়নাই। যে সময় পৃথিবীর কোথাও 
( উৎপাদনের জন্ত ) মূলধন লগ্রি আরম্ভ হয় নাই, সেই সময় ভরতবর্ধ হইতে লুষ্ঠিত 
ধনসম্পদ লগ্নি করিয়! ইংলগড বিপুল পরিমাণ মুনাফা আহরণ করিয়াছিল। কারণ, প্রায় 
পঞ্চাশ বসরকাল পৃথিবীর কোথাও ইংলগ্ড কোন প্রতিযোগিতার সম্মথীন হয় নাই। 
১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্ষ হইতে পলাশীর যুদ্ধ (১৭৫৭) পর্যস্ত ইংলগ্ডের সমৃদ্ধির গতি ছিল অতি ধীর, 
কিন্তু ১৭৬* হইতে ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই গতি হইয়াছিল অতি ক্রুত ও বিস্ময় কর।”১ 
১৮১৩ শ্রীষ্টাব্বের মধ্যেই ইংলগ্ডের শিল্পীয়-মূলধন ব্যবসায়ী-মূলধনকে বিতাড়িত 
করিয়া ইংলগ্ডের রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে গ্রতৃত্ব বিস্তার করে। এই সময়ের মধ্যে 
ইংলগ্ডের বন্্রশিল্প দু ভিতিতে গড়িয়! উঠে এবং ইহার অনিবার্ধ পরিণতি স্বরূপ বন্র- 
শিল্পের মালিকশ্রেণীই দ্রুতগতিতে গ্রেট বুটেনের রাষ্ট্রযম্বের কর্ণধাররূপে দেখা দেয় । 
বুটেনের সামাজিক ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনের ফলে ভারতে বুটিশ সাত্্রাজ্যবাদের চরিত্রেও 
ক্রুত আমূল পরিবর্তন ঘটিতে থাকে । অধিকূত ভারতবর্ষ দ্রুত “ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানির" 
শোষণের পরিবর্তে গ্রেট বুটেনের শিল্পপতিগণের শোষণের ক্ষেত্রে পরিণত হয়। ইহার 
পর আর বুটেনের বাজারে ভারতীয় তাতবস্ত্ের চাহিদা রহিল না, ইংলগ্ডের নৃতন যর 
তখন ভারতের তাত অপেক্ষা বহু অধিক পরিমাণে ও হবল্নমূল্যে বস্ত্র প্রস্তুত করিতে 
সক্ষম হইল। ইংলগ্ডের শক্তিশালী নৃতন যস্ত্ের নিকট ভারতের তাঁত ও চরকার চূড়ান্ত 
গলায় ঘটিল। ইংলগ্ডের নিজন্ব যত প্রস্তুত বস্ত্র তখন কেবল গ্রেট বৃটেনের বস্ত্র 
চাহি! মিটাইতেই সক্ষম নহে, তাহা। তখন বিপুল পরিমাণে এবং স্বশনমূল্যে বিদেশেও 
রঙ্তাদি করিতে সক্ষম হইয়৷ উঠে। 
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উনবিংশ শতাব্দীর কৃষক-সংগ্রামের পটভূমি ১৬১ 


ইংলগ্ডের নৃতন বস্ত্রশিল্লের জন্ত তখন প্রয়োজন হইল বিদেশের বিশাল বাজার। 
স্থতরাং এবার ইংলগ্ডের মৃূলধনীশ্রেণী “অবাধ-বাণিজ্যনীতি”্র ধ্বনি তুলিল। এই 
“অবাধ-বাণিজ্যনীতির” প্রকৃত অর্থ হইল, যখন অন্য কোন দেশে ইংলগ্ডের মত শক্তি- 
শালী শিল্প দেখা দেয় নাই তখন বিশ্বের বাজারে স্বাধীন ও সম্তামূলক প্রতিযোগিতার 
অধিকার দাবি। স্বাধীন মুরোপের প্রায় সকল দেশ বুটিশ পণ্যের বিরুদ্ধে উচ্চহারে 
রক্ষাশ্ুষ্ক বসাইয়! ইংলগ্ডের অবাধ-বাণিজ্যের অধিকার দাবি প্রতিরোধ করিল। কিন্তু 
বৃটিশ-অধিকৃত বঙ্গদেশ ও ভারতের অন্যান্ত অংশ আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া! বৃটিশ পণ্যের 
অসহায় শিকারে পরিণত হইল । ইংলগ্ডের কারখানায় উন্নত যন্ত্রে উৎপন্ন বন্ত্রের অবাধ 
স্রোতে বাংলা, বিহার ও মাদ্রাজের তাত ও চরকা ভাসিয়া গেল, এই সকল স্থানের 
ধবংসাবশিষ্ট চাষী-শিল্পটির নিশ্চিহ্ন হইবার পথ প্রস্তুত হইল । অধিকৃত ভারতের উপর 
বৃটিশ শিল্পের এই নৃতন আক্রমণ ও উহার ধ্বংসকারী ভূমিকা কার্ল মার্কসের নিয়োদ্ধত 
বর্ণনায় স্পষ্টতম রূপে ফুটিয়। উঠিয়াছে : 

“বাণিজ্যের সমস্ত চরিত্রই বদলাইয়! গিয়াছে । ১৮১৩ খ্রীষ্টাব পর্যন্ত ভারতবর্ষ ছিল 
রপ্তানিকারী দেশ, আর এখন ভারতবর্ষ আমদানিকারী দেশে পরিণত হইয়াছে। 
এই পরিবর্তন এত দ্রুত দেখা দিয়াছে যে, এমনকি ১৮২৩ গ্রীষ্টাব্ধেই টাকার বিনিময়- 
মূল্য ছুই শিলিং ছয় পেন্স হইতে হাস পাইয়! ছুই শিলিংয়ে পরিণত হইয়াছে । ঘষে 
ভারতবর্ষ ম্মরণাতীত কাল হইতে “সমগ্র বিশ্বের বস্ত্রের কারখানা” বলিয়! খ্যাতি লাভ 
করিয়াছিল, সেই ভারতবর্ষ এখন ইংলগ্ডে উৎপন্ন স্থতা ও তুলাজাত দ্রব্যের দ্বারা প্লাবিত 
হইল । "ইহার অনিবাধ পরিণতি হইল বিখ্যাত ভারতীয় বস্ত্-শিল্লের ধ্বংস ।...ইংলগ্ডের 
প্রত্যেকটি বাণিজ্য-সংকটের পর পূর্ব-ভারতের বাণিজ্য বুটিশ বস্ত্রশিল্পের মালিকশ্রেণীর 
নিকট ক্রমশ অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিতে থাকে । কার্ধত পূর্ব-ভারতই হইল 
তাহাদের পণ্য-বিক্রয়ের সর্ধপ্রধান বাজার । বৃটিশ বস্ত্রশিল্লের মালিকশ্রেণী গ্রেট বুটেনের 
সমাজে যতই অধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করিতে থাকে, পূর্ব-ভারতীয় অঞ্চলও (অর্থাৎ 
বিহার ও বঙ্গদেশ) এই বন্ত্রশিল্পের মালিকশ্রেণীর নিকট ততই অধিক গুরুত্বপূর্ণ 
হইয়া উঠে 1৮৯ 


ভারতের কৃষিতে ধনতন্ত্রের বিকাশ £ ভুসম্পত্তির উপর 
ব্যক্তিগত অধিকার 


ব্যক্তিস্বাতন্ত্যবাদ ধনতন্ত্রের দার্শনিক ভিত্তি। ইংলপ্তের ব্যবসায়ী ধনিকশ্রেণী 
অর্থাৎ “ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানি যখন বঙ্গদেশে শাসন-ক্ষমতা অধিকার করিয়া বসে 
তখনও তাহার! নিজ শ্রেণীর ব্যক্তিত্বাতত্ত্াবাদের আধর্শ অন্গসারেই এদেশের শাসন 
ও শোষণ-ব্যবস্থার পুনবিশ্তাস করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল। বিদেশী বণিকগোর্ঠীর 
এই পুনবিন্যাঁস-ব্যবস্থার ফলে প্রথমে বঙ্গদেশ ও বিহ্বারের এবং পরে সমগ্র ভারতের 
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প্রথম খণ্ড ॥ ১১ (1) 


১৬২ ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রান্ 


গ্রাম-সমাজভিত্তিক রুষিবব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইয়া যাঁয়। এতদিন ভারতীয় সমাজে 
ভূ-সম্পত্তির উপর পূর্ণ ব্যক্তিগত অধিকার প্রায় অজ্ঞাত ছিল। গ্রামের সমস্ত জমিজমার 
উপর ব্যক্তিগত অধিকার থাকিলেও তাহা ছিল নামমাত্র, প্রকৃত পক্ষে তাহা গ্রাম- 
সমাজের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইত। সাধারণত রাজম্বও ধার্য হইত ব্যক্তির উপর নহে, 
সমগ্র গ্রামের উপর। র 

কিন্তু নৃতন শাসকগোষ্ঠী ভূমি-রাজন্বের যে নৃতন বন্দোবস্ত করেন, তাহাতে 
ভূ-সম্পত্তির উপর গ্রাম-সমাজের যৌথ নিয়ন্ত্রণাধিকারের পরিবর্তে প্রথমে বদেশ। 
বিহার, উড়িস্তা ও বারাণসী রাজ্যে ও মাপ্রাজের কয়েকটি অঞ্চলে জমিদার নামক একটি 
মধ্যশ্রেণীর, এবং পরবর্তীকালে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে কৃষকের. ব্যক্তিগত অধিকার 
প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ব্যবস্থান্যায়ী সর্বত্র ব্যক্তিগতভাবে ভূমি-রাজন্ব ধার্ধ করিবার প্রথ। 
প্রবতিত হয়। বৃটিশ শাসনের পূর্বে যৌথভাবে রাজস্ব দেওয়াই ছিল সাধারণ নিয়ম, 
এবং বাক্তিগতভাবে রাজস্ব দেওয়া ছিল সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র। কিন্তু বুটিশ 
শাসনে ব্যতিক্রমই হইল সাধারণ নিয়ম এবং সাধারণ নিয়ম হইল ব্যতিক্রম । 

এই নৃতন ভূমি-রাজন্ব প্রথার সহিত সামঞ্রস্ত রক্ষার প্রয়োজনেই ভূ-সম্পত্তির 
উপর ব্যক্তিগত অধিকার স্থাপন করা আবশ্যক হইয়া উঠে। ইংলগ্ড ও আয়ার্লগ্ডের 
ভূমি-ব্যবস্থাই ছিল শাসকগোষ্ঠীর আদর্শ। স্থৃতরাং যে সকল প্রদেশে পূর্ব হইতেই 
ভূমি-রাজন্ব আদায়ের জন্ত “জমিদার নামক একদল কর্মচারী নিযুক্ত ছিল তাহাদিগকেই 
বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী ভূমি-রাজন্ব আদায়ের কাধে নিযুক্ত করেন। কিন্তু তাহারা নিযুক্ত হয় 
পূর্বের ন্যায় সরকারী কর্মচারী হিসাবে নহে, ভূ-সম্পত্তির একছত্র অধিকারী হিসাবে। 
যে ভূ-সম্পত্তির রাজ্য জমিদারগণের আদায় করিবার কথা তাহাই তাহাদের ব্যক্তিগত 
সম্পত্তিতে পরিণত কর! হয়। এইভাবে বঙ্গদেশ, বিহার, উড়িস্তা, বারাণসী রাজ্য এবং 
মান্রাজের কতিপয় অঞ্চলে ভূ-সম্পত্তিব উপর জমিদারগোঠী ব্যক্তিগত সার্বভৌম 
অধিকার লাভ করে। ভারতবর্ষে এইরূপে ইংলগ্ের আদর্শে এক নূতন ভূমি-বাবস্থা 
ও একটি নৃতন ভূম্বামিশ্রেণী সৃষ্টি করা হয়। এই ভূম্বামিশ্রেণীর সৃষ্টি ভূ-সম্পত্তির উপর 
ব্যক্তিগত অধিকার প্রতিষ্ঠারই প্রত্যক্ষ ফল। 

জমিদারগণের সহিত ভূমি-রাঁজন্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিবার ফলে ভবিষ্যৃতে 
জমির মূল্য বৃদ্ধি পাইলে তাহাদের দেয় রাজন্ব বৃদ্ধি করিবার পথ চিরতরে রুদ্ধ হয়। 
চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের এই ক্রটি শাসকগণ শীঘ্রই উপলব্ধি করেন এবং পরবর্তা কালে ষে 
সকল ভূ-সম্পত্তি অধিকৃত হয় তাহাতে চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের পরিবর্তে ভিন্ন গ্রকারের 
ভূমি-রাজন্থ ব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়া ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা করেন। এই উদ্দেশ্যে বদেশ, 
বিহার, উড়িস্যা ও মান্রাজের কতিপয় অঞ্চল ব্যতীত ভারতের অন্যান্ত প্রদেশে প্রধানত 
তিন প্রকারের ভূমি-রাজন্ব-ব্যবস্থ। গ্রবতিত হয়। এই সকল প্রদেশে জমিদারগণের হস্তে 
কৃষক-শোধণের অধিকার স্যন্ত না করিয়া শাসকগোষঠীই প্রধান শোষকের ভূমিকা গ্রহণ 
করেন। মাত্রাজের কতিপয় অঞ্চল ব্যতীত দক্ষিণ-ভারতের সর্বত্র এবং বোম্বাই গ্রদেশের 
কয়েকটি অঞ্চলে “রায়তোয়ারী” ব্যবস্থা গ্রবর্তিত হয়। এই ব্যবস্থায় ব্যক্তিগতভাবে, 


উনবিংশ শতাব্দীর কৃষক-সংগ্রামের পটভূমি ১৬৩ 


কৃষকগণের প্রত্যক্ষভাবে সরকারের নিকট রাজস্ব প্রদানের ব্যবস্থা হয়। উত্তর-ভারতে 
প্রবতিত হয় প্রধানত “মহলওয়ারী'-প্রথা । এই প্রথান্ুসারে গ্রামাঞ্চলে ভিন্ন ভিন্র মহল 
স্ষ্টি করিয়া তাহা কোন এক ব্যক্তিকে অথবা যৌথভাবে কতিপয় ব্যক্তিকে নির্দিষ্ 
পরিমাণ রাজস্ব দিবার শর্তে ইজারা দেওয়৷ হইত। এই ব্যবস্থা প্রায় জমিদারী ব্যবস্থারই 
অন্ুরূপ। পাপ্তাবে প্রবর্তিত হয় “ভাইয়াচারী*প্রথা । এই প্রথানুসারে একটি গ্রামের 
প্রত্যেক চাষীর উপর পৃথক পৃথকভাবে রাজন্ব ধার্য করিয়া গ্রামের মোট রাজস্ব এ 
গ্রামেরই একজন প্রধান ব্যক্তির মারফত আদায় করা হইত। এই তিন প্রকার ভূমি- 
ব্যবস্থাতেই কয়েক বৎসর অস্তর রাজস্ব পুনপ্লিধারণের, অর্থাৎ শাসকগণের ইচ্ছান্্যায়ী 
রাজন্ব বৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থা ছিল। 

এই সকল নূতন ব্যবস্থাও জমিদারী প্রথ! অর্থাৎ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ন্যায় 
মারাত্মক হইয়। উঠে। বুটিশ শাসনের পূর্বে গ্রাম-সমাজের কৃষকগণ চিরাচরিত 
প্রথান্সারে কেবলমাত্র জমিচাষের অধিকার ভোগ করিত, কিন্তু কৃষিভূমি বিক্রয় বা 
দান করিবার অথবা বন্ধক রাখিবার অধিকার তাহাদের ছিল না। তাহা সর্বতোভাবে 
নিয়ন্ত্রিত হইত গ্রাম-সমাজের পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্তের বারা । ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী কষি- 
ভূমির উপর কৃষকের পূর্ণ ব্যক্তিগত অর্ধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়া উহার বিক্রয়, দান, বন্ধক 
এবং অন্তান্ত সকল প্রকারে উহার হস্তান্তরের অধিকারও কৃষকের উপর অর্পণ করেন । 
এইভাবে কৃষকের জমি “মহাজন নামক এক নৃতন শোষকের গ্রাসে পতিত হইবার পথ 
প্রস্তুত করা হয়। জমির উপর কৃষকের পূর্ণ ব্যক্তিগত অধিকার ( অর্থাৎ ভোগ-দখলের 
সঙ্গে সঙ্গে উহার দান-বিক্রয়-বন্ধকের অধিকার ) প্রতিষ্ঠা, মুদ্রাদ্ধার৷ রাজন্ব প্রদানের 
নিয়ম প্রবর্তন ( অর্থাৎ মুদ্রার ভিত্তিতে নৃতন অর্থনীতির প্রবর্তন) এবং ক্রমবর্ধমান 
হারে রাজন্ব বৃদ্ধির ব্যবস্থ। হয়। এই সকল ব্যবস্থার ফলে ভারতের গ্রাম-সমাজ, গ্রাম্য 
শিল্প, সমগ্রভাবে কৃষি-ব্যবস্থা৷ ও কৃষকের জীবন ধূলিসাৎ হইয়া! যায়। কার্ল মার্কস্‌ 
ভারতে নৃতন প্রবতিত বিভিন্ন ভূমি-ব্যবস্থা স্ধে নিষ্নরূপ মন্তব্য করিয়াছেন £ 

"পৃথিবীর নকল জাতির ইতিহাসের মধ্যে একমাত্র ভারতের বুঁটিশ শাসনের 
ইতিহাসই অর্থনীতির ক্ষেত্রে ক্রমাগত নিক্ষল ও সম্পূর্ণ অবাস্তব (প্ররুতপক্ষে শয়তানী ) 
পরীক্ষা-নিরীক্ষার ইতিহাস। তাহারা (বুটিশ শাসকগণ ) বঙ্গদেশে ব্যাপকভাবে বুটিশ 
ভূমি-ব্যবস্থার এক অদ্ভুত প্রহসন সৃষ্টি করিয়াছেন? দক্ষিণ-পূর্ব ভারতে ক্ষুত্রাকার ভূমির 
বণ্টন-নীতির হাস্যকর বিকৃতি ঘটাইয়াছেন; আর উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে সর্বশক্তি নিয়োগ 
করিয়া জমির উপর যৌথ-অধিকারমূলক গ্রাম-সমীজকে উহার এক ঙগাসমক বিকৃতিতে 
রূপান্তরিত করিয়াছেন ।* ১ 


মুদ্রার ভিত্তিতে নূতন অর্থনীতি ঃ মহাজনশ্রেণীর আবির্ভাব 


নৃতন শাসকগোষী যে কৃষি-ব্যবস্থাকে বলপূর্বক ব্যক্তিগত অধিকারের ভিত্তির 
উপর প্রতিষ্টিত করিয়৷ ছিলেন, সেই কৃষি-ব্যবস্থা বিদেশী শাসক-গোষ্ঠীর ব্যবসা- 
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১৬৪ ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক মংগ্রাম 


বাণিজ্যের প্রসার এবং বুঁটিশ-পূর্ব যুগের শস্যের পরিবর্তে মুদ্রার ভূমি-রাজন্য প্রদানের 
নিয়ম প্রবর্তনের ফলে আরও ক্রুত ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হয়। যাহা এতদিন 
চিরাচরিত প্রথা হিসাবেই অপরিবর্তনীয় ছিল, তাহা মুদ্রার প্রচলনের ফলে ধ্বংস হইয়া 
যায়।."'ব্যক্তিগতভাবে কৃষকদের দ্বার! কৃষিভূমির ইজার! দান, বিক্রয়, বন্ধক প্রভৃতি, 
যাহা বৃটিশ-পূর্ব যুগে আত্মসম্পূর্ণ গ্রাম-সমাজের যৌথ বিচার-বিবেচনার দ্বারা তদারক ও 
নিয়ন্ত্রিত করা হইত, তাহা এখন ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক কৃষকই বৃটিশ আইনের 
বলে এবং নৃতন বিচারালয়ে যাইয়া র্থগৃপ, আইনজীবীদের সাহায্যে সম্পন্ন করিয়া 
ফেলিতে পারে ।” ১ 

“ষোড়শ শতাব্দীর ইংলগ্ডের ন্যায় ভারতের কৃষির ক্ষেত্রেও এক আমূল পরিবর্তন 
ঘটে; পুরাতন সামস্তপ্রথার বনিয়াদ ধংস হুইয়! যায়, নৃতন নৃতন দালাল-গোমস্তার 
দল সমাজে ভিড় করিতে থাকে? অর্থ সম্বন্ধে নূতন নৃতন ধারণা ও চুক্তিমূলক সম্পর্কের 
আবির্ভাব হয়, আর পূর্বের গ্রাম-সমাজের যৌথ দায়িত্বের পরিবর্তে দেখা দেয় ব্যক্তিগত 
দায়িত্ব, বাক্তিগত উদ্যোগ এবং ব্যক্তিগত স্থবিধা-স্ৃঘোগ অনুযায়ী কার্ধ করিবার 
ক্ষমতা |৮২ 

এইভাবে ভূমি-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনের সুচনা হয় 
জমির উপর ব্যক্তিগত অধিকার, বিচারালয়ে 'রেজিস্টরী'করণ ও কয়েক বৎসর অন্তর 
রাজস্ব পুরনিধারণের বাবস্থা দ্বারা। ভারতীয় কৃষির ক্ষেত্রে এতকালের প্রচলিত 
অর্থ নৈতিক প্রগাগুলির স্থান গ্রহণ করে বুটিশ আইন-কানুন ও তাহাদের ব্যক্তি- 
স্বতস্ত্রতাবাদী অর্থনীতির সম্পূর্ণ বিজাতীর ধারণাসমৃহ | বুটিশ-পূর্ব ঘুগে সমগ্র গ্রামের 
জমি হইতে উৎপন্ন মোট ফপলের একটা অংশ রাষ্ট্রকে দেওয়া হইত, এবং তাহা দেওয়া 
হইত গ্রাম-সমাজের যৌথ '্মধিকারভোগী কৃষকগণের দ্বারা সমবেতৃভাবে । মুদ্রায় কর 
দেওয়া ছিল গ্রামের রুষক-সমাঁজের ইচ্ছাধীন। বৃটিশ শাসকগণ প্রথম হইতেই 
ফসলের দ্বারা রাজস্ব প্রদানের নিঘ্নম বাতিল করিয়া তাহার পরিবর্তে তাহাদের দ্বারা 
জমির ইচ্ছামত নির্ধারিত মূল্যের ভিভিতে নগদ অর্থন্বারা নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব 
প্রদানের নিয়ম প্রবর্তন করেন। “জমির ফসল ভাল হউক কি মন্দ হউক, অজন্মা 
হউক আর নাই হউক, কি পরিমাণ জমি চাষ কর! হইয়াছে বা হয় নাই, চাষী 
নিজ হস্তে জমির চাষ করে কি করে না ইত্যাদি কোঁন বিষয়ই -বিচার-বিবেচনা 
করা হইবে না, কেবল প্রতি বংসর নিয়মিত ভাবে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ শাসকগণের 
হস্তে অর্পণ করিতে তইবে-ইহাই হইল ইংরেজদের নূতন আইন। ইংরেজ 
শাসনের প্রথম ভাগে উচ্চ রাজ-কর্মচাঁরী-মহলে ও সরকারী কাগজপত্রে এই প্রকার 
কর খাজনা” বলির। অভিহিত হইত। ইহার অর্থ এই যে, কষকগণ প্রকৃত 
'পাক্ষে রায়ত হইয়! দীড়াইল-_তাহারা হইল কোথাও রাষ্ট্রের রায়ত, আবার কোথাও 
বা রাষ্ট্রনিযুক্ত ভৃম্যধিকারীর রায়ত।”৩ 
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উন্নবিংশ শতাব্দীর কৃষক-সংগ্রামের পটভূমি ১৬৫ 


সুতরাং বৃটিশ শাসন ও শোষণ-ব্যবস্থায় অর্থই হইল মূল বিষয়। ফসলের 
পরিবর্তে অর্থ দ্বার! ভূমি-রাজস্ব প্রদানের নিয়ম প্রবর্তনের ফলে রাজন্ প্রদান ও নিত্য- 
প্রয়োজনীয় দ্রব্াদি ক্রয়ের জন্য কৃষক তাহার ফসল বিক্রয় করিয়! অর্থ সংগ্রহ করিতে 
বাধ্য হইল। কিন্তু ফসল বিক্রয় করিয়াও প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভব ন! 
হইলে মহাজনের দ্বারস্থ হওয়া ভিন্ন তাহার অন্ত কোন উপায় রহিল না। এই ভাবে 
মহাজনের খণই ক্রমশ কৃষকের জীবন ধারণের একমাত্র অবলম্বন হইয়া ধ্াড়াইল। 
বুটিশ-পূর্ব যুগের “সমাজ-সেবক” মহাজন বৃটিশ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কৃপায় দেখা দিল 
বুটিশ শাসকগোঠীকে কৃষকের দেয় ভূমি-রাঙস্বের প্রকৃত সরবরাহকারী রূপে, কৃষকের 
'ত্রাণকর্তা' ও দণ্ডমুণ্ডের কর্তা এবং গ্রামের সর্বেসর্বা রূপে । বুটিশ-পূর্ব যুগে মহাজন ছিল 
সমাজের সেবক । তৎকালে ভারতীয় সমাজে অবাধ পণ্য প্রচলন আরম্ভ না হওয়ায় 
এবং ভূমি-রাজন্ব প্রদানের জন্য নগদ অর্থের প্রয়োজন দেখা না দেওয়ায় মহাজনের 
অর্থেরও বিশেষ চাহিদা ছিল না। স্থৃতরাং সমাজে মহাজনের ভূমিকাও ছিল নগণ্য । 
মৃহীজনের নিকট হইতে খণ গ্রহণ করিবার সময় গ্রাম-সমাজের নির্দেশ উভয় পক্ষকেই 
মানিয়া চলিতে হইত। ইহা ব্যতীত, তৎকালে খণগ্রপ্ত কৃষকের জমিজমা! আত্মসাৎ 
করিবার অধিকার মহাজনের ছিল না। 

“ভারতীয় সমাজে মহাজন আর খণ কোন নৃতন ব্যাপার নয়। কিন্তু ধনতান্ত্রিক 
শোষণ এবং বিশেষত সাম্রাজ্যবাদী শোষণের যুগে মহাজনের ভূমিকা এক নৃতন রূপ 
ও নৃতন তাৎপর্য গ্রহণ করিয়াছে ।”৯ বৃটিশ শাসনের যুগে পূর্বের সকল ব্যবস্থার 
আমূল পরিবর্তন ঘটিল। এই বৈদেশিক শাসন ও শোষণব্যবস্থায় নিরীহ সমাজ-সেবক 
মহাজন প্রাণঘাতী শোষকে পরিণত হইল। গ্রামের কষক-সমাজ মহাজনের অবাধ 
শোষণের ক্ষেত্র হইয়! উঠিল। বৃটিশ আইনে মহাজনকর্তৃক খণগ্রস্ত কৃষকের সম্পত্তি 
ক্রোক এবং জমি হস্তাস্তরের ব্যবস্থা থাকায় মহাজনগণের মহাস্থযোগ উপস্থিত হইল। 
বৃটিশ আইনের ব্যবস্থা হইতে মহাজন তাহার এই শোষণ-কার্ষে পুলিস ও আইনের 
সক্রিয় সমর্থন লাভ করিল। এইভাবে. গ্রামাঞ্চলে ধনতাস্ত্রিক শোষণের একটি প্রধান 
হ্স্তরূপে দেখ। দিল মহাজনগোষ্ঠী। যেহেতু মহাজনের নিকট খণ না পাইলে রুধক 
তাহার ভূমি-রাজন্ব দিতে পারে না, সেই হেতু মহাজন বৃটিশ শাসনের ভূমি-রাজন্ব 
আদায়ের প্রধান ও অপরিহার্য যন্ত্রপে দেখা দিল । 

মহাজন ক্রমশ কৃষক-সমাজে দ্বৈত ভূমিকা গ্রহণ করিতে থাকে । সেই ভূমিকা 
হইল একাধারে কৃষকের প্রয়োজনীয় খণের একমাত্র সরবরাহকারী এবং একচেটিয়া শশ্ত- 
ব্যবসায়ীর ভূমিকা । একদিকে মহাজনের নিকটেই ফসল বিক্রয় করিয়া কৃষককে অর্থ 
সংগ্রহ করিতে হয়, অপর দিকে মহাঁজনই তাহার খণ ও উহার স্থদের দায়ে কৃষকের 
ফসল হস্তগত করে। এইভাবে গ্রামাঞ্চলে শস্যের ব্যবসা মহাজনের একচেটিয়! হইয়] 
পড়ে এবং সে-ই হুইয়! দাড়ায় কষক জনসাধারণের দগুমুণ্ডের কর্তা । 
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১৬৬ ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


মহাজন আর একটি নৃতন ভূমিকায় দেখা দেয়। নূতন বুটিশ আইনে খণের 
দায়ে খণগ্রন্তের সম্পত্তি ক্রোক করিবার ব্যবস্থা থাকায় খণগ্রস্ত ককের জমিজম। 
মহাজনের কবলে পতিত হইতে থাকে । এইভাবে ক্রমশ মহাজন হইল জমির 
্বত্বাধিকারী, আর কৃষক হইল কৃষি-শ্রমিক অথবা ভাগচাধী। এইভাবে মহাজনই 
খাজনা ও সুদ বাবদ কৃষকের শ্রমফলের অধিকাংশ গ্রাস করিতে থাকে । 

এই রূপান্তরের ফলে মহাঁজন জমির স্বত্ব লাভ করিলেও তাহার শোষণের রূপ হইল 
সামস্ততান্ত্রিক ভূস্বামিগোষ্ঠীর শোষণ হইতে ভিন্ন। মহাঁজনগোষ্ঠী এক নৃতন প্রকারের 
ভূম্বামিশ্রেণীতে পরিণত হয়। শ্রীরজনীপাম দত্তের কথায় £ | 

“মহাজন কৃষকগণকেই অমিক হিসাবে নিযুক্ত করিয়। ক্রমশ গ্রামের অর্থনীতিতে 
ক্ষুদ্র মূলধনীর ভূমিকা গ্রহণ করে। কৃষকের সমস্ত ছুখেছুর্দশার মূল কারণ ও প্রত্যক্ষ 
উৎপীড়ক হিসাবে হয়ত প্রথমে মহাজনের উপরই কৃষকের ক্রোধানল বর্ষিত হইতে 
পারে, কিন্তু তাহারা শীন্ই দেখিতে পায় যে, মহাজনের পশ্চাতেই দণ্ডায়মান রহিয়াছে 
সাম্রাজ্যবাদের সমগ্র শক্তি। মহাজনই হইল ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ও মহাঁজনী মূলধনের 
(7717)8009-08)1851-এর ) সমগ্র শোষণ-চক্রের একটি অপরিহার্য মূলদ গু্বরূপ ।”১ 

এইভাবে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে বঙ্গদেশ তথা সমগ্র ভারতের হতভাগ্য 
কৃষকের উপর তিনটি ভয়ঙ্কর শোষক-শক্তি উহাদের সমস্ত ভার লইয়! চাঁপিয়া৷ বসে ঃ 
বুটিশ শাসকগণ আদায় করে তাহাদের ভূমি-রাজস্ব, এই ভূমি-রাজস্বের উপরে জমিদার- 
গোষ্ঠী আদায় করে তাহাদের খাজনা, আর মহাজনগণ কৃষকের অবশিষ্ট ফসলের প্রায় 
সমস্তটুকুই কাড়িয়! লয় তাহাদের ঞণের সুদ হিসাবে । 


কষি-ব্যবস্থায় অর্লাজকত। ও জমিদা রীপ্রথার বিস্তার 

"গ্রাম-সমাজ ধ্বংস করিয়া, ভূমির উপর জমিদার ও কৃষকের ব্যক্তিগত অধিকার 
প্রতিষ্ঠা করিয়! এবং বনভূমি ও ইহার ব্যবহারের উপর হইতে সমস্ত অধিকার হরণ 
করিয়। বৃটিশ শাসন ভারতের কৃষিতে ধনতান্ত্রিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করিল। কিন্তু তাহার! 
ইহার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় ভূমিসংস্কার করিতে ব্যর্থ তে৷ হইলই, উপরস্ত পূর্বে ষে 
উপায়ে গ্রামাঞ্চলের কৃষি-ব্যবস্থার বিভিন্ন অংশের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা হইত 
তাহাও তাহার! ধ্বংস করিয়া! ফেলিল। এই সকল পরিবর্তনের পর হইতে ভারতীয় 
কৃষির ইতিহাস ধারাবাহিক ও ক্রমবর্ধমান হট্টগোলের ইতিহাস ভিন্ন অন্য কিছু নহে।”২ 

বৃটিশ শাসন বগদেশ ও ভারতের অন্যান্ত অংশে বলপূর্বক যে ভূমিরাজন্ব-ব্যবস্থার 
প্রচলন করে তাহার প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল এরূপ একটা বিশেষ অর্থনৈতিক শোষণ- 
ব্যবস্থা গ্রতিষঠ। করা, যাহাতে ভারতীয় কষক কেবল বুটিশ শিল্পের কাচামালের চাহিদা 
পূরণ ককিবে এবং বৃটিশ কল-কারখানায় যন্তদ্ধারা৷ উৎপন্ন পণ্য-সস্ভার ক্রয় করিবে। 
বৃটিশ শিল্পের প্রয়োজনেই ভূমির উপর ব্যক্তিগত অধিকার প্রতিষ্ঠা ছারা নৃতন কৃষি-বিপ্পব 
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উনবিংশ শতাব্দীর কৃষক-সংখ্রামের পটভূমি ১৬৭ 


সম্পন্ন কর! হয় এবং সেই প্রয়োক্জনেই গ্রামাঞ্চলে মুদ্র।-অর্থনীতির প্রচলন করিয়া গ্রাচীন 
গ্রাম-সমাজের ধ্বংসাবশেষ এবং বস্ত্র, রেশম, লবণ প্রভৃতি কৃষকদের শিল্পগুলিকে 
নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করা হয়। দেশীয় শিল্পগুলির ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে 
বৃটিশ পণা দ্বার! সমস্ত দেশ প্লাবিত করা হইতে থাকে । কেবল বঙ্গদেশেই নহে, সমগ্র 
ভারতবর্ষেই স্পরিকল্পিতভাবে এই ব্যবস্থা ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হয়। একে একে 
ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল গ্রাস করিবার পর সেই মকল অঞ্চলে ভূমির উপর ব্যক্তিগত 
অধিকার ও পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের উপযোগী মুদ্রা-অর্থনীতির প্রচলন করা হয়। তাহার 
ফলে সেই সকল জমিদারীপ্রথা-বহিভূ্ত অঞ্চলেও বুঁটিণ শাসনের ভিত্তিস্বরূপ একটি 
নৃতন ভূম্বামিশ্রেণী দেখা দেয়। গ্রামাঞ্চলের মহাজন ও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি'র 
এবেনিয়ান”» তহশীলদার প্রভৃতি কর্মচারিগণই হইল সেই জমিদারশ্রেণী। এইভাবে 
ক্রমশ বঙ্গদেশ, বিহার, উড়িষ্য। ও মাপ্রাজের ন্যায় ভারতের সর্বত্র এক নূতন জমিদারী 
প্রথার আবির্ভাব ঘটে এবং তাহাই গ্রামাঞ্চলে বৃটিশ শাসন ও কৃষক-শোষণের মূল 
ভিত্তি হইয়া! উঠে। 


কষি-জমির ক্ষুত্রাতিক্ষুত্র খণ্ডে পরিণতি 


কৃষি-ভূমির ক্ষুত্রাততিক্ষুপ্র খণ্ডে পরিণতি নৃতন অর্থনীতিরই অনিবার্ধ ফল এবং ইহার 
ফলে ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ড দ্বারা আয় অপেক্ষ। ব্যয় বুদ্ধির অবস্থা দেখা দেয়। ভারতের কৃষি- 
সংকটের ইহাও অন্যতম কারণ, আর বুঁটিশ শাসকগোষ্ঠীর নৃতন ভূমি-ব্যবস্থাই ইহার 
জন্য দায়ী। 

দ্বিতীয়ত, পূর্বে যৌথ পরিবারই ছিল সামাজিক জীবনের ভিত্তি এবং সেই যৌথ- 
পরিবারের ভূমম্পত্তি গ্রাম-সমাজের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইত। ভূসম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত 
অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে যৌথ পরিধারেও ভাঙ্গন ধরিতে থাকে এবং 
গ্রাম-সমাজের নিয়ন্ত্র-ব্যবস্থারও অবলান ঘটে। যৌথ পরিবার-ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িবার 
সঙ্গে সঙ্গে পরিবারগুলির যৌথ ভূসম্পত্তিও ক্ষুদ্র ক্ষুত্র অংশে বিভক্ত হইয়া ষায়। 

তৃতীয়ত, জমির মালিক অর্থাৎ রায়ত তাহার অধিকারতুক্ত ভূসম্পত্তি সুত্র ক্ষুত 
অংশে বিভক্ত করিয়া বহু চাষীর সহিত বন্দোবস্ত করিতে ( বর্গা দিতে ) পারিত বলিয়া 
কষি-ভূমি আরও ক্ষত্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হইয়া! পড়ে। যে সকল অঞ্চলে কেবলমাত্র 
ভূমির উপর নির্ভরশীল মানুষের সংখ্যা অত্যধিক, সেই সকল অঞ্চলে কৃষি-ভূমির চাহিদা! 
ও মূল্য এরূপ বৃদ্ধি পায় যে, নিজহত্তে জমি চাষ ন! করিয়! উহা কষ ক্ষুদ্র খণ্ডে ভাগ 
করিয়! বহু চাষীর সহিত বন্দোবস্ত করিলেই অপেক্ষাকৃত অধিক মুনাফ! লাভ করা সম্ভব 
হয়। স্থতরাং এইভাবেও কৃষি-ভূমি ক্ষুদ্র ক্ুত্র খণ্ডে পরিণত হয়। 

কৃষি-ভূমির এই দুর্দশা বুটিশ শাসনের সর্বধ্বংসী ক্রিয়া-কলাপেরই অনিবার্ধ পরিণতি । 
বৃটিশ নীতির ফলে গ্রামাঞ্চলের শিল্পসমূহ ধর্বংসন্ত,গে পরিথত হওয়া জনসাধারণের এক 
বৃহৎ অংশ জীবিকাহীন হইয়া পড়ে। বৃটিশ সাজ্যবাদের এঈ ধ্বংসাত্বক নীতির ফল 
হইল নিয়রূপ £ 


১৬৮ ভারতের কৃষক-বিজ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


“কেবল শিল্পপ্রধান শহর ও গ্রামকেন্ত্রগুলিই ধ্বংসম্ত;পে পরিণত হয় নাই, সর্বোপরি 
প্রাচীন গ্রামীণ অর্থনীতির ভিত্তিমূল, অর্থাৎ কৃষির সহিত কুটার-শিক্পের ঘনিষ্ঠ সন 
প্রচণ্ড আঘাতে ছিন্নভিন্ন হইয়া যায় । শহর ও গ্রামাঞ্চলের লক্ষ লক্ষ সর্বস্বান্ত কাবিগর 
ও হস্তশিল্পী, কাটুনি, তন্তবায়, কুস্তকার, চর্মকার, কর্মকার কেবলমাত্র কৃষির উপর 
নির্ভর করা ব্যতীত জীবিকার অন্য কোন উপায় খুঁজিয়া পায় নাই। এইরূপে কৃষি 
ও হস্তশিল্পের দেশ ভারতবর্ষকে বলপূর্বক যন্তরশিল্লের দ্বারা পণ্যোৎপাদনকারী বৃটিশ 
ধনতন্ত্রের কষি-উপনিবেশে পরিণত করা হয়। বুটিশ শাসনের এই যুগ ( ( শিল্পীয়-ধন- 
তন্ত্রের লুঠনের যুগ-_স্থ, রা. ) হইতেই এবং বৃটিশ শাসনের প্রত্যক্ষ ফল হিসাবেই 
ভারতের কৃষির উপর বিপুল বেকার জনসংখ্যার অত্যধিক ও মারাত্মক চাপ আরম্ত 
হয়। আর ইহাই বুটিশ শাসক-গোষ্ঠীর ভাষায় “অত্যধিক জনসংখ্যার বৃদ্ধিঃ বলিয়া 
প্রচারিত হইয়। থাকে 1১ 

"বুটেনের যন্ত্রশিল্পে প্রস্তুত পণ্যব্রব্যের ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতার ফলে ভারতের 
বিভিন্ন শ্রেণীর কারিগরগণের মুনাফা অত্যধিক হাঁস পায়।- :**ইহার জন্তই নিজেদের 
চিরাচরিত বৃত্তি ত্যাগ করিয়া একমাত্র রুষিবৃত্তি গ্রহণ করিবার মনোভাব তাহাদের 
মধ্যে প্রবল হইয়া উঠে ।৮২ 

এই ভূমিনীতি দ্বারা! “ভারতীয় কারিগরশ্রেণীকে তাহাদের শিক্প-ব্যবসা হইতে 
বিচ্ছিন্ন করিয়! গ্রেট বুটেনের শিল্পপতি-গোষ্ঠী ও তাহাদের যস্ত্রের কাচামালের চাহিদ। 
পূরণের উদ্দোশ্তে রষিক্ষেত্রে ঠেলিয়া দেওয়া হয়।-*.""*এই শিল্পধবংসকারী কর্মনীতি 
কেবল উনবিংশ শতাব্দীতেই সীমাবদ্ধ ছিল না । ইহা এখনও (বিংশ শতাব্দীতেও- 
স্থ, রা) অব্যাহতভাবে চলিয়াছে।” ৩ 

কৃষিভূমির উপর বেকার জনসংখ্যার অত্যধিক চাপের ফলে ভারতের নিজস্ব কৃষি- 
ব্যবস্থার ধবংসাবশেষটুকুও চূর্ণবিচূর্ণ হইয়। যাইতে থাকে ৷ কৃষিভূমি এইরপ ক্ষুত্রাকিক্ষত্ 
খণ্ডে বিভক্ত হইয়া! গিয়াছে যে, “বনু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিতে এখন এমনকি লাঙ্গলের ব্যবহারও 
অসম্ভব হুইয়! উঠিয়াছে। "কৃষিভূমি যতই খগুবিখণ্ড হইয়া যাইবে, কৃষি-শ্রমের 
প্রয়োজনও ততই বুদ্ধি পাঁইবে, এবং লাঙ্গলের পরিবর্তে কোদালির ব্যবহারই তখন 
সাধারণ কৃষি-পদ্ধতি হইয়া! ধাড়াইবে |” ৪ 


নূতন জমিদারশ্রেণীর আবির্ভাব 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের একটি প্রধান শর্ত ছিল এই যে, জমিদারগণ নির্দিষ্ট সময়ে 
তাহাদের দেয় রাজন্থ সরকারের হস্তে প্রদান করিতে অপারগ হইলে তাহাদের জমিদারী 
হইতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ জমি বিক্রয় করিয়া বাকী রাজন্ব সংগ্রহ করা হইবে । এই 
শর্তাচ্ছসারে বহু জমিদারীর অংশ বিক্রয় কর! হইতে থাকে । কারণ, প্রত্যেক জ্মমিদারীর 
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উনবিংশ শতাব্দীর কৃষক-সংগ্রামের পটভূমি | ১৬৯ 


উপরেই এইরূপ বিপুল পরিমাণ রাজন্ব ধাধ করা হইয়াছিল ষে, প্রথম যুগের বহু জমিদার 
কৃষকগণের নিকট হইতে সম্পূর্ণ রাজস্ব আদায় করিতে সক্ষম হইত না। এইরূপে 
সম্পূর্ণ রাজন্ব প্রদান করিতে অপারগ হওয়ায় সরকার বহু জমিদারের ভূসম্পত্তি কাড়িয়। 
লইয়৷ অপরের নিকট বিক্রয় করে। ইহা ব্যতীত বহু খণগ্রন্ত জমিদারের ভূসম্পত্তি 
খণের দায়ে মহাজনদের গ্রাসেও পতিত হয়। তৎকালের সমাজে ধনী ব্যক্তিগণ, 
মহাজনগণ এবং কোম্পানির “বেনিয়ান ও মুৎস্থদ্দিগণ সেই সকল বাজেয়াঞ্চ ভূসম্পত্তি 
সরকারের নিকট হইতে ক্রয় করে এবং খণের দায়ে জমিদারের জমি গ্রাস করিয়া ফেলে । 
এইভাবে তাহারা পুরাতন অভিজাত জমিদীরগোর্ঠীর পরিবর্তে একটি নৃতন জমিদারশ্রেণী 
রূপে সমাজে আবিভূ্তি হয়। কার্ল মান্স-এর কথায় £ 

“ছুদর্শীগ্রন্ত জমিদারগণ বকেয়া! রাজস্ব ও ব্যক্তিগত খণ পরিশোধ করিবার জন্য 
স্বেচ্ছায় অথবা বাধ্য হইয়া! তাহাদের জমিদারী বিক্রয় করিয়! দেয় ।” ১ 

“বংশাঙ্গক্রমে ভোগ-দখলকর! জমিজঘ! হইতে বঞ্চিত কৃষকগণের উপর অবাধ ও 
অনিয়ন্ত্রিত শোষণ-উৎপীড়ন চালাইয়াও মূল জমিদারখেণী (প্রথম যুগের, অর্থাৎ যাহাদের 
সহিত প্রথম চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছিল-স্থ. রা. ) কোম্পানির চাপে নিশ্চিহ্ন হইয়া 
গেল, এবং ইহাদের স্থান গ্রহণ করিল শহরের চতুর ফড়িয়া ব্যবসায়িগণ। সরকারী 
বাবস্থায় ফিরাইয়! লওয়া জমিদারীগুলি ব্যতীত বঙ্গদেশের প্রায় সমস্ত ভূসম্পত্তি এখন এই 
ফড়িয়া ব্যবসায়িগণের কবলে পতিত হইয়াছে । এই ফড়িয়া বাবসায়িগণ আবার 
পত্তনি' নামে এক প্রকারের নৃতন ভূমিস্বত্ব সৃষ্টি করিয়াছে ।”২ 

এই নৃতন ব্যবসায়ী জমিদারশ্রেণী শহরের অধিবাসী । তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও বৃত্তি 
ছিল শহরকেন্ত্রেই সীমাবদ্ধ। স্থতরাং মুনাফ1! লাভ করা ব্যতীত অন্ত কোন দিকে, 
বিশেষত গ্রামাঞ্চলের কৃষি-উন্নয়নের দিকে দৃষ্টি দেওয়] তাহাদের প্রয়োজন ছিল না । 
ভারতীয় সমস্যা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ শেলভাঙ্কারের কথায় £ 

“তাহাদের (এই নৃতন জমিদারশ্রেণীর-_ন্থ, রা. ) ধনসম্পদ সঞ্চিত হইয়াছিল উচ্চ- 
চাকরি অথবা ব্যবসা, কিংবা মহাজনী দ্বারা । স্থৃতরাং খাস কৃষিতে, অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক 
উপায়ে অধিক শশ্ত ফলানো! সম্বন্ধে তাহাদের কিছুমাত্র আগ্রহ ছিল না। তাহারা লগ্নি 
করিবার মত কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিল এবং এদেশে লগ্রির ক্ষেত্র নিতাস্ত সংকীর্ণ 
বলিয়া লগ্নির জন্য ভূসম্পত্তির দিকেই তাহাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়াছিল।”৩ 

এই মুনাফালোভী ব্যবসায়িগণ তাহাদের সঞ্চিত অর্থ দ্বার! গ্রামাঞ্চলে স্বিধামত 
বিভিন্ন স্থানে ভূদম্পততি ক্রয় করিতে, অথব! জমিজম! জামীন ত্বরূপ রাখিয়া কষকদিগকে 
খণ দিতে থাকে । কিন্তু গ্রামাঞ্চলে থাকিয়া কৃষির উন্নয়ন ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ফসল 
বৃদ্ধি করা কঠিন কাজ, আর ইহা তাহাদের ব্যবসাও ছিল না । স্থতরাং "কৃষিকার্ধের 
কষ্ট ও পরিশ্রম, উৎপাদনের দৈনন্দিন সমস্তাবলী এবং ফসল ভাল হইলে উহার বিক্রয়ের 
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১৭০ ভারতের কৃষক-বিপ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


ব্যবস্থা প্রভৃতির ভার কৃষকগণের উপর ন্যস্ত করিয়া” ১৯ তাহারা তাহাদের ক্রীত 
ভূসম্পত্তির নৃতন বিলি-বন্দোবস্তের দ্বারা! শহরে বাস করিতে থাকে এবং বিনা ঝুঁকিতে 
উদ্ধৃত মুনাফা লাভের জন্য সচেষ্ট হয়। পূর্বেই বৃটিশ আইন-আদালত তাহাদের 
লগ্িকৃত মূলধনের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিয়াছিল। সুতরাং এবার তাহাদের কাজ হইল 
ভূসম্পত্তি হইতে মুনাফ। আদায়ের স্থনিশ্চিত ব্যবস্থা গড়িয়া তোল! । 

বঙ্গদেশ, বিহার প্রভৃতি অঞ্চলের এই নৃতন জমিদারগণ ভূসম্পত্তি হইতে উদ্ভূত: 
অভিজাত-শ্রেণী ছিল না' তাহার! ছিল প্ররুতপক্ষে ব্যবসায়ী-মূলধনী ৷ লগ্মিকুত মূলধন ' 
হইতে মুনাফ! লাভই ছিল তাহাতদর একমাত্র উদ্দেশ্য । স্থৃতরাং ক্রীত জমিজমায় ফদল 
না হইলেও যাহাতে তাহাদের মুনাফা আদায় হইতে পারে তাহার জন্যই তাহারা নির্দিষ্ট 
বাৎসরিক খাজনার শর্তে স্থানীয় সম্পদশালী ব্যক্তিদের নিকট জমি পত্তনি দিতে আরম্ত 
করে! ইহার ফলে জমিদার ও কৃষকের মধ্যবত্তী পত্তনিদারগণই কৃষকের দগুমুণ্ডের 
কর্তা হইয়া বসে। এইভাবে জমিদারীপ্রথা-অধ্যুষিত বঙ্গদেশ, বিহার প্রভৃতি প্রদেশের 
কৃষিতে ধনতাস্ত্রিক শোষণ-ব্যবস্থার জাল বিস্তৃত হয় এবং কৃষিতে মূলধন লগ্রিকারী নৃতন 
জমিদারগণ কৃষির সাক্ষাৎ সম্পর্ক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া "অন্গপস্থিত জমিদার” 
(4105977556 14870-1070 )-রূপে ভূসম্পত্তি হইতে লব্ধ উদ্বৃত্ত মুনাফাদ্বারা৷ শহরের 
বিলাস-ব্যসনে ডুবিয়া থাকে । “তাহাদের সমগ্র ইতিহাসে তাহার! “অনুপস্থিত জমিদার” 
রূপে এবং বঙ্গ-বিহার-উড়িস্কার কৃষকের অনাবশ্তক গলগ্রহরূপে বিবাজ করিতে থাকে । 


মধ্যশ্রেণীর জম্ম 


নৃতন ব্যবসায়ী-জমিদারগণ মধ্যশ্রেণী ( জমিদার ও কৃষকের মধ্যবর্তী শ্রেণী ) সম্বন্ধে 
বুটিশ দরকারের নীতির উপর আস্থ স্থাপন করিতে না পারিয়া নিজেরাই পত্তনিদারঃ 
নামে একটি 'উত্তরাধিকারপ্রাঞ্চ' মধ্যশ্রেণী হষ্টি করিয়া লয়। এই পত্তনিদারগণ আবার 
তাহ দের ত্দীনে আর একদল পত্তনিদার স্থষ্টি করে, তাহারা আবার আর এক দল সৃষ্টি 
করে। এইভাবে পত্তনিদারের একটি নিখুঁত শৃঙ্খল গড়িয়া উঠিয়াছে। আর এই 
শৃঙ্খলটি ইহার সমস্ত ভার লইয়৷ হতভাগ্য রুষকের মাথার উপর চাঁপিয়! বসিয়াছে।”২ 

এই পত্তনিদারগণ অপেক্ষাকৃত “নিয়স্তরের ভূম্বামী”। নূতন জমিদারগণ তাহাদের 
হস্তগত ভূমির অধিকার চিরকালের জন্য নির্দিষ্ট খাঁজনার শর্তে প্রথম শুরের পত্তনিদারদের 
নিকট হস্তাস্তর করিয়! দেয়। প্রথম স্তরের পত্তনিদারগণ আবার তাহাদের অধিকার 
নির্দি্ই খাজনার শর্তে দ্বিতীয় স্তরের পত্তনিদারদের নিকট হস্তান্তর করে। দ্বিতীয় স্তরের 
পততনিদারগণ তৃতীয় স্তরের নিকট, তৃতীয় স্তর চতুর্থ স্তরের নিকট-_এইরূপে কৃষিভূমির 
উপর স্বত্ব পর্থায় ক্রমে কোন স্থানে সাতটি, কোন স্থানে আটটি, আবার কোথাও 
সতেরটিও এবং কোথাও বা পঞ্চাশটি৪ পরন্ত অধস্তন মধ্যশ্রেণীর নিকট হত্তাস্তররিত 


73180915805 2 1014, 2510 ২1 1, 71927 ১ 2010, 2১, ৭3 
1 190128 8:92281 81900092199 : 15809. 12701915208 ০0 123919, ১, 98 ৪1 2, 0, 
, পুটিতউ6 2 [209৬ 06055 4110200205১ 09০84 


হ 
মানি 
1 


উনবিংশ শতাব্দীর কৃষক-সংগ্রামের পটভূমি ১৭১ 


হইয়াছে। জমিদার যেরূপ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণ বাৎসরিক রাজস্ব 
নির্দিষ্ট সময়ে সরকারের হস্তে প্রদান করে, ঠিক সেইরূপ প্রত্যেক স্তরের পত্বনিদারও 
উহার উপরের স্তরের পত্তনিদারের নিকট “চিরকালের জন্য নির্দিষ্করা বাৎনরিক 
খাজনা” প্রধান করিয়! নিশ্চিন্ত মনে ইচ্ছামত কৃষক-শোষণের অধিকার লাভ করিয়াছে। 

“অধত্যন ভূমিস্বত্বাধিকারিগণও জমিদার-গোষ্ঠীর পন্থা অনুসরণ করিবার ফলে 
মধ্যবর্তী স্বত্বাধিকারিগণের অধীনেও নৃতন নৃতন মধ্যবর্তী ঘত্বাধিকারীদের দল সথট 
হইতে থাকে। ভূ-সম্পত্তির এই প্রকার ভাগ-বিভাগের নীতি ব্যাপক ভাবে অন্সরণ 
করিবার ফলে বিপুলসংখ্যক খাজনাভোগী উপশ্রেণী সমাজে আবিভূ্ত হয়।*** 
বঙ্গদেশের বহু জমিদার তাহাদের জমিদারীর বাহিরে বাস করে। কেবল খাজনার অর্থ 
হস্তগত করাই তাহাদের সহিত জমিদারীর একমাত্র সম্বন্ধ ৷. আমরা বঙ্গদেশে যে পত্তনি- 
দার, দর-পত্তনিদার ও সে-পত্তনিদারগণকে দেখিতে পাই, তাহারা এবং জমিদারদের 
প্রতিনিধি ও কর্মচারিগণই প্রবামী জধিদ্ার-গোষ্ঠীর একমাত্র প্রতিনিধি 1১ 

সংক্ষেপে, “জমিদার তাহার অধিকার স্থায়িভাবে ইজারা দেয়, ইজারাদারও আবার 
অনুরূপভাবে ইজারা দেয় তাহার অধিকার । এইভাবে খাজনা-গ্রাহক ও খাজনাদাতাদের 
একটি স্থ্দীর্ঘ শৃংখলের স্যষ্টি হইয়াছে ।*২ 

এইভাবে বিহার, উড়িস্তা ও বঙ্গদেশে কৃষিভূমির মৃলক্বত্বভোগী জমিদার-শ্রেণীর 
অধীনে যে মধ্যন্বত্বভোগী-শ্রেণীর জন্ম হইয়াছে এবং তাহার ফলে সমগ্র ভূমিম্বত্ব যে 
আকার ধারণ করিয়াছে তাহা সংক্ষেপে নিম্নরূপ £ 


চিরস্থায়ী বন্দোনস্তের ফলে মধ্যস্বতের রা 


(১) প্রথম শ্রেণীর স্বত্বাধিকারী (জমিদার ): একটি সমগ্র পরগনা বা উহার 
অংশ বিশেষের মূল স্বত্বাধিকারী হইল জমিদার । চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদার- 
গণই ভূসম্পত্তির মূল, সর্বাপেক্ষা উচ্চ ও প্রথম শ্রেণীর স্বত্থাধিকারী। ইহাদেরই সহিত 
সর্বপ্রথম ইংরেজ শাসকগণের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয় এবং ইংরেজ সরকার প্রধানত 
ইহাদের নিকট হইতেই রাজস্ব গ্রহণ করে। 

ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুসারে জমিদারগণ জমির ভোগ- 
দখলের স্থায়ী অধিকার লাভ করিলেও জমির উপর সার্বভৌম অধিকার ছিল ইংরেজ 
শাঁসকগণের হত্যে। ইংরেজ শাসকগণই জমিদারদের দেয় ভূমি-রাজন্ব নির্ধারণ করিয়া 
দিতেন এবং জমিদারগণ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দেয় রাজন্ব সরকারের তহবিলে দাখিল না 
করিতে পারিলে শীসকগণই তাহাদের জমিদারী নিলামে বিক্রয় করিয়া উহা অন্ত 
কাহারও সহিত বন্দোবস্ত করিতেন । 

(২) দ্বিতীয় প্রেণীর স্বত্ব ধিকারী $ জমিদারের নিয়স্থ দ্বিতীয় শ্রেণীর 
ভূম্যধিকারীর্দিগকে তালুকদার বলে। তালুক চারি প্রকার ; (১) খারিজা ও (২) 
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১৭২ ভারতের কৃষক-বিজ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


বাজেয়াণ্তী__ইহাদের অধিকারিগণকে নিজ নামে শ্বতন্ত্রভাবে কালেক্টরীতে রাজন্ব দাখিল 
করিতে হইত; (৩) সামিলাৎ ও (৪) পাট্রাই বা পত্তনি-_ এই সকল তালুকের 
খাজনা জমিদারগণ আদায় করিত। জমিদারগণ নিজ নিজ জমিদারীর যে সকল ক্ুত্রাংশ 
পারার সাহায্যে বিলি করিত বা৷ পত্তনি দিত তাহাই পাট্টাই বা পত্তনি তালুক। 
জমিদারের স্বত্ব নষ্ট হইলে তাহার অধীনস্থ পত্তনিদারেরও স্বত্ব নষ্ট হইত, কিন্ত 
সামিলাতের ক্ষেত্রে তাহা হইত না। : 

(৩) তৃতীয় শ্রেণীর ম্বত্বাধিকারী £ জোতদার, গাতিদার, হাওলাদার প্রভৃতি 
তৃতীয় শ্রেণীর স্বত্বাধিকারী । বিভিন্ন জেলায় ইহাদের বিভিন্ন নাম। ইহাদের জমির 
পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহারা অবস্থাপন্ন হইয়া তালুকদার প্রভৃতির স্ায় সমাজে সম্মান 
লাভ করিত। 

জোতর্দারের অধীনে যাহারা জমা লইত, তাহাদিগকে বলা হইত “করফা? বা 
“কোলজানা+ প্রজা (যশোহর-খুলনায়)। যাহারা কোন জোতদার বা গাতিদারের 
থামার-জমি চাষ-আবাদ করিয়। মজুরিবাবদ সাধারণত মোট উৎপন্ন শন্যের অর্ধেক ভাগ 
পাইত তাহারা হইল “বর্গ-জোতদার? বা 'বর্গাইত” অথবা “আধিয়ার” | 

(8) চতুর্থ শ্রেণীর স্বত্বাধিকারী ঃ চতুর্থ শ্রেণীর স্বত্বাধিকারিগণ যে তৃমিস্বত্ব 
লাভ করিত তাহার নাম 'মৌরসী মোকর্ররী”। “মৌরসী* শবে পুরুষাহ্গর্মিক এবং 
“মোকর্ররী” শবে খাজনার হার নির্দিষ্ট বুঝায়। সুতরাং তালুকদারীর ন্যায় এই ত্বত্ত 
পুরুষানুক্রমে ভোগদখল-যোগ্য ৷ ইহারা ও পত্তনিদারগণের ন্যায় মেয়াদী বা হস্তান্তরের 
অযোগ্য শর্তে জমি বিলি করিতে পারিত। 

(৫ পঞ্চম শ্রেণীর ব্বত্বাধিকারী ৫ ইজারাদারগণ পঞ্চম শ্রেণীর স্বত্বাধিকারী । 
ইহারা জমিদার বা তালুকদারদের নিকট হইতে বিস্তৃত ভূ-সম্পত্তি নির্দষ্টকালের জন্য 
বন্দোবস্ত লইয়া চুক্তি অনুসারে পূর্ববর্তী মালিকের স্বত্বম্বামিত্ব ভোগদখল ব1 হস্তান্তর 
করিতে পারিত। 'দায়ন্থদী” ব1 'িচানী" ইজারারগণ মালিককে কিছু টাকা! অগ্রিম ব! 
খণ দিয়া যে পর্যস্ত এ টাকা সুদে আসলে শোন না হইত সে পর্যন্থ ইজারার উপস্ত্ব 
ভোগ করিত। 

(৬) যষ্ঠশ্রেণীর স্বত্বাধিকারী £ 'লা-খেরাজ' বা নিষকর সম্পত্তির মালিকগণ 
ষষ্ঠ শ্রেণীর ভূমি-ন্বত্বাধিকারী। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে “ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানি, দিল্লীর মোগল 
সম্রাটের নিকট হইতে বঙ্গ-বিহারের দেওয়ানী গ্রহণের পূর্বে হিন্দু-মুসলমান উভয় 
সঙ্জাদায়ের প্রধান ব্যক্তিগণ সনন্দ ব। তাত্রশাসন প্রভৃতি স্ত্রে যে সকল নিষ্ধর ভূ-সম্পত্তি 
লাভ করিয়াছিলেন, তাহা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় ইংরেজ সরকার হ্বীকার করিয়া 
লইয়াছিল। “দেবোত্র, 'ব্রদ্মোত্তর', ভোগোত্বর? 'হাত্রাণ, চেরাগী। 'পীরোত্তর' 
এই কল প্রকারের ধর্মীয় উদ্দেস্ঠে প্রদত্ত ভূ-সম্পত্তিও ইহার অস্তর্ক্ত ছিল। 

(4) সগুষ শ্রেণীর ভূমিস্বত্বঃ কতকগুলি সম্পত্তির উপদ্বত্ব ধর্ম বা জন- 
হিতকর কার্ধে উৎসর্গ করিয়া ওয়াকফ" বা! ট্রাস্ট-সম্পত্তির' হি কর! হইয়াছিল । এই 
গুলি হইল সপ্তম শ্রেণীর ভূমিস্বত্ব। 


উপবিংশ শতাবীর কৃষক-সংগ্ামের পটভূমি ১৭৩ 


(৮) অষ্টম শ্রেণীর ভূমিস্থত্ব £$ “চাকরান, বা 'পাইকান? জমি। গৃহকর্ম 
স্থনিয়মে সম্পাদনের জন্য অথবা পূর্বকালে শাস্তিরক্ষার জন্য ষে জমি ব্যক্তিবিশেষের 
জীবনকালের জন্য অথবা পুরুষান্ক্রমে নির্দিষ্ট ছিল তাহাকে যথাক্রমে বল! হইত 
“চাকরান” বা পাইকান” জমি। কিন্তু ইহা ছিল চুক্তিমূলক, চুক্তিভঙ্গ করিলে এই জমি 
বাজেয়াঞ্ধ করিয়া লওয়! হইত।৯ 

এইভাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে আট শ্রেণীর ভূমিশ্বত্বের সৃষ্টি হয়। ইহার 
মধ্যে গ্রথম সাতটি ভূমিস্বত্ব সম্পূর্ণ শোষণমূলক অর্থাৎ কৃষক-শোষণই ছিল এই সাতটি 
ভূমিম্বত্বের ভিত্তি। ইহাদের অধিকারিগণ ভূমির উৎপাদন অর্থাৎ প্রকৃত রুষিকার্ধের 
সহিত সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন হইয়া একমাত্র কৃষক-শোষণের দ্বারা বিপুল ধন-সম্পদ গড়িয়া 
তুলিয়াছিল। ইহারাই ছিল ভারতবর্ষের ইংরেজ শাসনের প্রধান বক্ষান্তস্ত এবং বিদ্রোহী 
কষককে দমিত ও শৃঙ্খলিত করিয়! রাখিবার যন্্স্ববূপ। ইহারাই ছিল ভারতের ইংরেজ 
শাসনের অন্যতম প্রধান সামাজিক ভিত্তি। ইংরেজ শাসনাধীন ভারতীয় সমাজে জমিদার- 
গোঠী ছিল সর্বোচ্চ স্থানে, মধ্যস্থলে ছিল অন্তান্ত ভূ সম্পত্তির অধিকারিগণ, আর কৃষক 
সম্প্রদায়ের স্থান ছিল সবনিয়ে। এইভাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে ইহার অবশ্যস্তাবী 
পরিণতি স্বরূপ এক নৃতন সামস্ততান্ত্রিক সমাজের ভিত্তি রচিত হয়। এই সামস্ততান্ত্রি 
সমাজের চরিত্র মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক সমাজ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। 


মধ্যশ্রেণীর সামাজিক ও রাজনৈতিক ভূমিকা 


গ্রাম-সমাজ ধ্বংস করিয়। কৃষি-ভূমির উপর ব্যক্তিগত অধিকার প্রতিষ্ঠ। ও ইহাকে 
ক্রয়-বিক্রয়ের সানগ্রীতে পরিণত করিবার অনিবার্ষ পরিণতি স্বরূপ এইভাবে মধ্যন্বত্ব- 
ভোগী উপশ্রেণী ব। ঘধ্যশ্রেণী জন্ম গ্রহণ করে। উপরোক্ত বিভিন্ন গ্রকারের পত্তনিদার 
বা তালুকদারগণই মধ্যন্বত্বভোগী মধ্যত্রেণী। বর্ধমানের মহারাজই নাকি সর্বপ্রথম 
জমি পত্তনি দিয়া মধস্বত্বভোগী তালুকদার সৃষ্টির পথ প্রদর্শন করেন।২ ইহার পর 
উনবিংশ শতাব্দীতে যে নৃতন ধরনের জমিদার-গোরষ্ঠী দেখা! দেয়, তাহারা বর্ধমান-রাজের 
পদাঙ্ক অনুসরণে পত্তনিদার বা'তালুকদারগণের হস্তে ভূমিত্বত্ব হ্তাম্তরিত করিয়। নিজেরা 
সর্বশ্রেণীর অনুপস্থিত জমিদার রূপে স্থায়িভাবে শহরবাশী হয়। আর অন্ত দিকে 
তালুকদারগণ কৃষিভূমির মধ্যন্বত্বভোগী মধ্যশ্রেণী রূপে একটি বিশেষ সামাজিক ও 
রাজনৈতিক ভূমিকা লইয়া বঙ্গদেশের সমাজে দেখা দেয়। ইংরেজ শাসকগণের নৃতন 
ভূমি-ব্যবস্থার পরিকল্পনান্থসারে হ্ষ্ট এই মধ্যশ্রেণীও জমিদার-শ্রেণীর ন্যায় ভারতৈর 
ইংরেজ শাসনের সামাজিক ও রাজনৈতিক খস্তরূপে গড়িয়া উঠিতে থাকে। 


ভারতে ইংরেজ শাসনের সামাজিক ও রাজনৈতিক ভিত্তিরপে জমিদার-গোঠীর 
সহিত মধ্যশ্রেণীর স্থিও যে বৈদেশিক ইংরেজ শানকগণের পূর্ব-পরিকন্পিত তাহা শাসক- 
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১৭৪ ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


গণই পরবর্তীকালে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিয়াছেন। ১৮৬২ খ্রীষ্টাবে ভারত-সচিব 
তৎকালীন বড়লাটের নিকট ইংলগ হইতে নিয্োক্ত নির্দেশ প্রেরণ করিয়াছিলেন £ 

প্বর্তমান ভূম্বামী ও জমিদারগণকে সম্পত্তিচ্যুত ন। করিয়! ভূসম্পত্তির সহিত 
সম্পর্কযুক্ত মধ্যশরেণীর ক্রমবিকাশের সকল স্থযোগ দান করা বিশেষ বাঞ্ছনীয় ।".***এই 
মধ্যশ্রেণীর লোকেরা যখন ভূদম্পত্তির অধিকার লাভ করিয়া সম্পদশালী হইয়! উঠে, তখন 
তাহারাও তাহাদের সুযোগদানকারী শাসন-ব্যবস্থার গ্রতি অনুরক্ত ন! হইয়! পারে না। 
কৃষির সহিত সংশ্লিষ্ট শ্রেণীর ( অর্থং জমিদারশ্রেণীর ) অধিকাংশ এবং প্রধানত ইহাদের 
( মধ্যশ্রেণীর ) সন্তুষ্টি বিধানের উপরেই সরকারের নিরাপত্তা! নির্ভর করে। এই মধ্য- 
শ্রেণীটি যদি সমৃদ্ধশালী হইয়! উঠে, তবে অন্যকোন শ্রেণীর আকস্মিক বিদ্রোহ আরম্ত 
হইলে সেই বিদ্রোহ বিপজ্জনক হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা হান পায় এবং সেই অবস্থায় 
প্রয়োজনীয় সামরিক ব্যয়ভারও সেই অনুসারে নিয়ন্ত্রিত কর! সম্ভব হয় ।৮১ 

ইহা উল্লেখযোগ্য যে, সম্ভবত চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের উন্ভাবক লর্ড কর্ণওয়ালিশ এই 
মধ্যজেণীর হষ্টি ও ইহার ভূমিকা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না। কিন্ত তিনি যে নৃতন 
ভূমি-ব্যবস্থা স্থ্টি করিয়া গিয়াছেন, তাহারই পরিণতি হইল এই মধ্যশ্রেণী। পরবর্তী- 
কালের ইংরেজ শাসকগণ নূতন ভূমি-ব্যবস্থার মধ্য হইতে এই নূতন শ্রেণীটিকে 
আবিভূর্ত হইতে দেখিয়া এবং ইহার ভূমিকা সম্বন্ধে নিশ্চিত হইয়া সযত্বে ইহার বর্ধন 
ও লালন-পালন করিয়াছেন। 

নৃতন ভূমি-ব্যবস্থায় বিভিন্ন প্রকারের তালুকদারগণই ভূমির মধ্যন্বত্বভোগী, ৪ 
ইহারাই হইল বঙ্গদেশের মধ্যশ্রেণী। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হৃষ্টি করিয়াছিল জমিদার- 
গোষ্ঠীকে, আবার জমিদ্ার-গো্ী স্তি করিয়াছে তাহাদের সহকারী এই মধ্যশ্রেণীকে ' 

স্প্তির পর হইতেই মধ্যশ্রেণীর রূপান্তর আরম্ভ হয়। অবাধ কৃষক-শোষণের ফলে 
তাহার! দ্রুত বিপুল পরিমাণ ধন-সম্পর্দের অধিকারী হইয়া উঠে। তাহাদের ধন-সম্পদ 
তাহাদিগকে আর একটি স্থযোগ আনিয়া দেয়। তাহা হইল ইংরেজ শাসকগণের 
ছবার৷ অনিচ্ছ,₹তভাবে প্রবন্তিত ব্যয়বহুল আধুনিক শিক্ষ! লাভের সুযোগ । ইংরেজ 
শাসকগণ তাহাদের শাসন-কার্ধের জন্ত প্রথমে কেরানী (ডা 8০) আমদানি করিতেন 
খাস ইংলগ হইতে। কিন্তু ইহাতে অত্যধিক অর্থ ব্যয় হইত বলিয়! ব্যয়-সংকোচের 
উদ্দেশ্ত্রে তাহার! এই দেশ হইতেই কেরানী সৃষ্টির সিদ্ধান্ত করেন। মূলত এই কেরানী 
স্থ্টির জন্যই এদেশে ধারে ধীরে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন হইতে থাকে । এই উদ্দেস্টে 
ইংরেজী শিক্ষার নিমিত্ত স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু দেশে উন্নত ইংরেজী 
পরিক্ষার প্রবর্তন হইলেও তাহা ব্যয়বহুল ছিল বলিয়া সেই শিক্ষা লাভের স্থযোগ গ্রহণ 
করা কেবলমাত্র ধন-সম্পদশালী জমিদার-গোরষ্ঠী ও মধ্যশ্রেণীর পক্ষেই সম্ভব ছিল। 
হ্থুতরাং ফেবল তাহারাই সেই শিক্ষব্যবস্থার স্থযোগ গ্রহণ করে। ইহার ফলে কেবল 
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উনবিংশ শতাব্দীর কৃষক-সংগ্রামের পটভূমি ১৭৫ 


ধনসম্পদেই নহে, আধুনিক উন্নত শিক্ষার ক্ষেত্রেও এই ছুইটি শোষকশ্রেণী শোধিত কৃষক. 
জনসাধারণ অপেক্ষা বহু উচ্চন্তরে আরোহণ করে। কাল মার্ক সের কথায় ঃ 

“এই ভারতীয়গণের মধ্য হইতে কলিকাতায় অনিচ্ছুক ইংরেজদের তত্বাবধানে 
সরকারী প্রয়োজন অনুযায়ী যংকিঞ্চিৎ শিক্ষাগ্রাপ্ত এবং মুরোপীয় বিজ্ঞানে অনুপ্রাণিত 
একটি নৃতন শ্রেণী (শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী ) দেখা দিতেছে 1” 

নৃতন জমিদার-গোষ্ঠী ও মধ্যশ্রেণী ভূসম্পত্তির উপর একচ্ছত্র অধিকারবলে বঙ্গীয় 
সমাজের শীর্ষস্থানে অধিষিত হইয়! সামাজিক নেতৃত্ব লাভের জন্য উন্মুখ হইয়া উঠে। 
উন্নত যুরোপীয় শিক্ষা ও সভ্যত! তাহাদিগকে নেতৃত্ব লাভের সংগ্রামে বিশেষভাবে 
সহায়তা করে। এই সমাজিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্টেই তাহারা একত্রে যুরোপীয় 
শিক্ষা ও সভ্যতার প্রেরণায় যুরোপীয় “রিনাসান্সের অন্থুকরণে উনবিংশ শতাবীর প্রথম 
হইতেই বঙ্গদেশেও "নবজাগরণ” বা “রিনাসান্স” আন্দোলন আরম্ভ করিয়! দেয়। এই 
আন্দোলন উক্ত দুই শোষক শ্রেণীর নিজস্বার্থে চালিত হইয়াছিল বলিয়া ইহা! শোধিত 
কৃষক-সম্প্রদায়কে প্রথম হইতেই বর্জন করিয়। চলিয়াছিল, এমন কি ইহা বিভিন্ন সময়ে 
কুষক-সংগ্রামের বিরোধিতা করিতেও কুন্ঠিত হয় নাই। 

ধনসম্পদ ও উন্নত ইংরেজী শিক্ষাই আবার মধ্যশ্রেণীকেও জমির প্রত্যক্ষ সম্পর্ক 
হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতে থাকে । তাহারা ““ভাগচাষী”, “আধিয়ার”, কৃষি-শ্রমিক 
গ্রভৃতিদের হস্তে লাঙ্গল ছাড়িয়া দিয়া “ভদ্রলোক সাজিয়! বসে*। এই ভাবে বঙ্গদেশের 
নৃতন ভূমি-বাবস্থা হইতে উদ্ভূত মধ্যশ্রেণী ভূমির সম্পর্ক হইতে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করিয়া 
“ভদ্রলোক” বা “বাবু-শ্রেণীতে” পরিণত হয়। জমিদারগোতীর ন্যায় ইহারাও কালক্রমে 
কৃষিক্ষেত্র হইতে বহুদূরে থাকিয়া কৃষক-শোষণের দ্বারা জীবিকা নির্বাহের পছ্থা 
অবলম্বন করে। 

মধ্যশ্রেণীর এই রূপান্তরের ফলে কৃষির ক্ষেত্রে এক বিষম সমন্তা দেখা দিতে থাকে । 
সেই সমস্তাটি উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্তকাল হইতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া বিংশ 
শতাবী পর্যস্ত চলিয়া আসিয়াছে এবং কৃষি ও সমগ্র অর্থনৈতিক জীবনে এক ভীষণ 
সংকট সৃষ্টি করিয়াছে? অন্যদিকে বঙ্গদেশের হতভাগ্য কষক ইংরেজ শাসন, জমিদার- 
গোঠী ও মধ্যশ্রেণী--এই তিনটি শোষকশ্রেণী লইয়! গঠিত বিশাল সামাজিক পীরামিড 
পৃষ্ঠে বহন করিয়া আসিয়াছে । বঙ্গদেশের কৃষকের সংগ্রাম এই শোষণের পীরামিডকে 
উহার পৃষ্ঠ হইতে অপদারণের, উহার কবল হতে মুক্তিলাভেরই সংগ্রাম।২ 


স্থায়ী দুভিক্ষের আবির্ভাব 
উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল দীর্ঘস্থায়ী ও ব্যাপক অঞ্চল 
জুড়িয়া মহাদুতিক্ষের আবির্ভাব । প্রত্যেকটি ছুর্িক্ষ ব্যাপকতায়, স্থায়িত্বে ও জীবন- 
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২। বঙ্গীয় মধ্যঞেণীর সামাজিক ও রাজনৈতিক তৃমিকার বিস্তারিত জলোচন। 'বলীয় দিদাগাগ' 
ও কৃষক-সংগ্রাম' অধ্যায়ে উষ্টবা। 


১৭৬ ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


নাশে পূর্বাপেক্ষা বহুগুণ অধিক ভয়ঙ্কর হইয়। দেখ! দিয়াছে । বিশেষত উনবিংশ 
শতাবীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতে ভারতবর্ষ ষেন স্থায়ী দুর্ভিক্ষের দেশে পরিণত হইয়াছে । 

বৃটিশ শাসনের পুবেও ভারতবর্ষের কোন কোন স্থানে কোন কোন সময় দুিক্ষ 
দেখ! দিয়াছিল। কিন্তু উহাদের গ্রায় সকল গুলিই ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলে সীমাবদ্ধ । 
যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে যে সকল অঞ্চলে শস্যহানি ঘটিত এবং অনাবৃষ্টির জন্য যে সকল অঞ্চলে 
অজন্মা হইত সেই সকল অঞ্চলেই তাহা সীমাবদ্ধ থাকিত। যান-বাহনের সুব্যবস্থা 
থাকিলে সেই সকল দুভিক্ষ অনায়াসেই প্রতিরোধ করা সম্ভব হইত। বৃটিশ শাসনের 
পূর্বে গ্রাম-সমাজের নিয়পাধীনে বিশেষ অবস্থার জন্য প্রত্যেক গ্রামে একটি করিয়া শস্য- 
ভাগ্ডার১ থাকিত এবং তাহাছ্ছার] দুভিক্ষের সময় গ্রামবাসীদের জীবন রক্ষা পাইত।২ 

কিন্তু বিজাতীয় বৃটিশ শাসন প্রাচীন ভারতের সকল সামাজিক ও অর্থ নৈতিক 
ব্যবস্থ৷ সম্পূর্ণ ধ্বংস করিয়! দেওয়ায় এবং তাহার পরিবর্তে কোন রক্ষামূলক স্থব্যবস্থা 
প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় জন-জীবনে দারিদ্র্য ও অন্নাভাবই স্বাভাবিক অবস্থায় পরিণত 
হইয়াছে । তাহার ফলে অল্প সময়ের ব্যবধানে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন-নাশকারী 
মহাছুতিক্ষের আবির্ভাব ঘটিতে থাকে। প্রত্যেকটি ছুভিক্ষের সময় লঙ্গ লক্ষ রুষক 
জমি বিক্রয় করিয়া বা খণের দায়ে জমিহার! হইয়া কৃষিশ্রমিকে পরিণত হইত এবং 
তাহারাই পরবর্তী ছুডিক্ষে সর্বাধিক সংখ্যায় মৃত্যুমুখে প্রাণ হারাইত। 

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ভারতে রেলপথ স্থাপিত হইবার পর হইতে এইরূপ 
মৃহাছুতিক্ষের আক্রমণ ক্রমশ বুদ্ধি পাইতে থাকে । অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে 
অল্প সময়ে: ব্যবধানে যে সকল সমাজবিধ্বংসী মহাছুঙিক্ষের আবির্ভাব ঘটিরাছে তাহা 
ভারতের ইতিহাসে অভূতপূর্ব। বুঁটিশ শাসনের আরম্তকাল হইতেই ছু'উক্ষও নৃতন 
রূপে দেখ দিতে আরম্ভ করিয়াছে । স্থতরাং নিঃসন্দেহে বল। চলে যে, ভারতে বুটিশ 
শাসনের অন্যতম প্রধান অবদান হইল ছু।ঙক্ষ | নিয়োক্ত খতিয়ান হইতেই তাহা 
স্পষ্ট্ূপে উপলব্ধি করা! বায়। 


ভারতে দুভিক্ষের খতিয়ান 
বৃটিশ শাসনের পূর্বে 
কাল স্থান ও বর্ণন! কারণ ও মৃত্াসংখা! 

একাদশ শতাব্দী (ছুটি) স্থানীয় অনারষ্টি 
ত্রয়োদশ ( একটি) দিল্লীর নিকট অজ্ঞাত 

(তিনটি) স্থানীয় | যুদ্ধের জন্য শম্যহানি 
পঞ্চদশ » ( ঢইটি) এ | এ 
যোড়শ শতাব্বা (তিনটি) স্থানীয় জনাবৃষ্ঠি 
শ্বদশ শতাবী ( তিনটি ) প্রায় সবন্র অরাঙ্গকতা, সেচের 
বআষ্টাদশ শতাব্বার অভাব ও অনাবুষ্টি 
প্রথমার্য ( চারিটি ) ঘানীয় এ 


ও। এই শঙ্ত-স্াগারকে বল! হইত ধর্সগোলা' | 
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উনবিংশ শতাবীর ৃষক-সংগরমমের পটভূমি টা 
বৃটিশ শাসনের প্রথম ভাগ ( ১৭৫৭-১৮০০ ) 


১৭৬৯-৭০ “ছিয়াতরের মন্বস্তর” ইংরেজ বণিকদের 
--বিহার ও বঙ্গদেশ থাগ্ঠশস্তের ব্যবসা, 
অনাবৃষ্টি__বঙ্গদেশে 
এককোটি ও বিহারে 
ত্রিশ লক্ষাধিক নর- 
নারীর মৃত্যু ৷ 
১৭৮৩ মাত্রা ও বোস্বাই মৃত্যুসংখ্যা অজ্ঞাত 
১৭০৪ উত্তর ভারত এ 
১৭৪২ মাদ্রাজ, হায়দরাবাদ, বোস্বাই, 
দাক্ষিণাত্য, গুজরাট ও মারবাড় এ 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ 
১৮০২ বোম্বাই মৃত্যুসংখ্যা অগণিত 
১৮০৩-৪ উত্তর-পশ্চিম সীমাস্ত প্রদেশ ও 
রাজপুতানা অজ্ঞাত 
১৮*৫-৭ মাদ্রাজ মৃত্যুসংখ্যা বিপুল 
১৮১১-১৪ এ সামান্ত 
১৮১২-১৩ রাজপুতানা ও পাগ্তাব বিশ লক্ষাধিক 
১৮২৩ মাদ্রাজ বিপুল সংখ্যা 
১৮২৪-২৫ বোম্বাই, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত 
প্রদেশ অজ্ঞাত 
১৮৩৩-৩৫ মাদ্রাজের উত্তরাঞ্চল ও নোস্বাই অগণিত 
১৮৩৭ ৩৮ উত্তর-ভারত দশ লক্ষাধিক 
উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ 
১৮৫৪ মাদ্রাজ অজ্ঞাত 
১৮৬৬-৬১ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও 
পাণ্তাব পাচ লক্ষ 
, ১৮৬৫-৬৩ উড়িস্যার ছয়টি জেলা, বিহার, উত্তর- 
বঙ্গ ও মান্রাজ যথাক্রমে ১ লক্ষ ৩৯ 
হাজার, ১ লক্ষ ৩৫ 
হাজার, ৪ লক্ষ ৫৭ 


হাজার । 
প্রথম থগথ ॥ ১২ [1]. | 


১৭৮ ভারতের কৃষক-বিজ্লোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


১৮৬৮ ৬৪ রাজপুতানা ১২ লক্ষ ৫* হাজার 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ৬ লক্ষাধিক 
পাঞ্জাব ৬ লক্ষ 
মধ্য-ভারত ২ লক্ষ ৫* হাজার 
বোস্কাই অজাত 

১৮৭৩-৭৪ বঙ্গদেশ, বিহার, অযোধ্য। ও 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত 'গ্রদেশ এ 

১৮৭৬-৭৭ বেগ্বাই ৯ লক্ষ 
হায়দরাবাদ ৭* হাজার 
মান্গাজ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত 
প্রদেশ ও অযোধ্যা মোট ৮২ লক্ষ ৫* হাজার 
মহাঁশুর ১১ লক্ষ 

১৮৮০ দাক্ষিণাত্য, বোহ্বাইয়ের দক্ষিণ 
অঞ্চল, মধ্য প্রদেশ, হায়দরাবাদ, 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল ১ 

১৮৮৪ বঙ্গদেশ, বিহার, ছোটনাগপুর 
ও মাদ্রাজের কতিপয় জেলা ৮ 

১৮৮৬-৮৭ মধ্য-ভারত % 

১৮৮৮-৯০ বিহার, উড়িস্থা, গঞ্জাম, মাদ্রাজ, 
কুমাউন ও গাড়োয়াল ১৫ লক্ষ 

১৮৯১-৯২ মান্রাজ, বো্বাই, দাক্ষিপাত্য 
ও বঙ্গদেশ ১৬ লক্ষ ২* হাজার 

১৮৯৫-১৯৭ বুন্দেলখণ্ড, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত 
প্রদেশ, অযোধ্যা) বজদেশ ও 
মধ্য-ভারত €৬ লক্ষ ৫€* হাজার 

১৮৯৯-১৯৩৩ ভারতের প্রায় সবত্র ২৫ লক্ষ 
১৯৪১ গুজরাট, দাক্ষিণাত্য, বোস্বাই, 
কর্ণাটক, মাত্রা ও পাঞ্জাবের 
দক্ষিণাঞ্চল ৭লক্ষ ৫ভান্বার১ 


উনবিংশ শতাবীর ্িতীয়ার্ঘে (:৮৫৪-১৯*১--এই সাতচন্মিশ বৎসরে ) বুটিশ 
সরকার কর্তৃক ঘোষিত ছৃতিচ্ষল্নিত মৃত্যুসংখ্া! ছিল ২ কোটি ৮৮ লক্ষ ২৫ হাজার।২ 
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প্রদীত 'দেশের কথা নামক এন! হইতে এই মুিক্ষেয বিষরণটি সংগৃহীত 
ই) জী দে 09515: 1058 5 21 


উনবিংশ শতাবীর কৃষক-নংগ্রামের পটহুষি ১৭৪ 
রেলপথ-বিস্তারের সহিত ছৃিক্ষের ব্যাপকতার সম্বন্ধ যে অতিশয় ঘনিষ্ঠ তাহা 


নিয্বোক্ত তুলনামূলক হিসাব হইতে বুঝিতে পারা যায় £ 
রেলপথ বিস্তারের পূর্বযুগ রেলপথ আরম্ের পরবর্তী যুগ 
(১৮০২-৫৪-৫৩ বগুসরে ) (১৮৬০-১৮৭৯-২০ বগুসরে ) 
মোট ১৩টি দুতিক্ষ এবং মৃত্যু মোট ১৬টি দৃষ্িক্ষ এবং মৃত্যু সংখ্যা 
সংখ্যা প্রায় ৫* লক্ষ । ১ কোটি ২* লক্ষ ।১ 


বুটিশ শাসনের যুগে ভারতবর্ষে স্থায়ী ছুঙিক্ষের আবিতাবের কারণ মম্বত্ধে আলোচন৷ 
প্রসঙ্গে দুইটি বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য £ (১) রেলপথ নির্মাণ ও (২) সেচ- 
বাবস্থার ধ্বংস। 

(১) ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, ভারতবর্ষে রেলপথ নির্মাণের ফলে শাসকগণ 
বুটেনের সাড়ে চার কোটি অধিবাসীর প্রায় ছয়মাসের খান্ত এবং সকল বৃটিশ শিল্পের 
কীচামালের চাহিদ| পূরণের জন্য ভারতের শশ্ত বুটেনে প্রেরণ করিবার বিশেষ সুবিধা 
লাভ করে। রেলপথের দ্বারা ভারতের বন্দরগুলির সহিত গ্রাম ও শহর-কেন্দ্রমূহ 
সংযুক্ত হওয়ায় ভারতের শস্ ক্রমশ অধিক পরিমাণে জাহাজযোগে ইংলগ্ডের বিভিন্ন 
বন্দরে প্রেরিত হইতে থাকে । চরম বিপর্যয় সত্বেও ভারতের কৃষি হইতে যে খান্ত 
পাওয়া যাইত তাহারও অধিকাংশ এইভাবে ভারতের বাহিরে প্রেরিত হওয়ায় খাস্- 
শশ্তের মূলা ক্রমশ বৃদ্ধি পায় এবং তাহার ফলে নিঃস্ব কৃষক জনসাধারণের পক্ষে তাহা 
ক্রয় করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। অথচ কৃষকগণ এই খান্তশশ্তই নামমাত্র মূল্যে মহাজনের 
নিকট বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। 

(২) কৃষির পক্ষে সেচ-ব্যবস্থা' যেরূপ অপরিহার্ধ, সেইরূপ উপযুক্ত সেচ-ব্যবস্থার 
অভাবে ছুিক্ষও অনিবার্ধ। প্রাচীন ও মধ্যযুগে ভারতীয় কৃষির উন্নতির মূল কারণও 
ছিল স্থপরিকল্পিত ও সুরক্ষিত সেচ-বাবস্থা। মোগল শাসনের শেষ-ভাগে যখন দেশের 
মধ্যে চরম অরাজক অবস্থা দেখা দেয়, তখন হইতেই ভারতের সেচ ব্যবস্থা উপযুক্ত 
রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ভাঙ্গিয়! পড়িতে থাকে । বুটিশ শাসনের আরম্তকাল হইতে 
উনবিংশ শতান্ধীর শেষভাগ পধস্ত শাসকগণের চরম অবহেলার ফলে ভারতের সে৮ 
ব্যবস্থা ধ্বংস হইয়া যায়। ইহার ফলেও কৃষি-নির্ভর ভারতবর্ষে ছুঠিক্ষ অনিবার্ধ হইয়া 
উঠে। ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার প্রাণ ও ছুতিক্ষ প্রতিরোধের প্রধান উপায়ম্বক্ূপ সেচ- 
ব্বস্থার প্রতি সমগ্র ইংরেজ শাসনকালে চরম অবহেল! ও তাহার শোচনীয় পরিণতি 
সম্বন্ধে নিয়ো মন্তব্যগুলি বিশেষ গুরুবপূর্ণ। 


জর্জ টম্সনের মত্তব্য (১৮৩৮ এটা ) : 


“পূর্বের হিচ্ছু ও মুমলমান শাসকগণ দেশবাসীর ব্যবহারের জন্য এবং দেশের 
মঙ্গলার্থে যে সকল রাজপথ, পুষ্করিদী ও খাল তৈরি করিয়াছিলেন সেগুলিকে জী খ 
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১৮৪ ভারতের কৃষক-বিস্রোহ ও গণতান্ত্রিক নংগ্রাম 


অব্যবহার্য হইয়া পড়িতে দেওয়া হইয়াছে, আর বর্তমানে সেচব্যবস্থার অভাবে 
বারংবার ছুভিক্ষ দেখা দিতেছে ।”৯ 


কাল মার্কসের মন্তব্য (১৮৫৩): 

“এশিয়ায় ম্মরপাতীত কাল হইতে শাসনব্যবস্থা তিনটি ভাগে বিভক্ত ছিল, যথা 
রাজস্ব-বিভাগ অর্থাৎ আভ্যন্তরিক লুষ্ঠনের বিভাগ) সমর-বিভাগ, অর্থাৎ বৈদেশিক 
লু্ঠনের বিভাগ) এবং সর্বশেষে দেশের পূর্তবিভাগ | :*"( বঙ্গদেশে ) বৃটিশ 'ইস্ট- 
ইপ্ডিয়া কোম্পানি” তাহাদের পূর্ববর্তী শামকগণের নিকট হইতে রাজস্ব ও যুদ্ধ-বিভাগের 
ভার গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু পূর্ত-বিভাগটিকে সম্পূর্ণ অবহেলা করিয়াছে। স্থৃতরাং 
ইহার পরিণতি হিসাবে বর্তমানে কষি-ব্যবস্থায় চরম বিপর্যয় দেখা দিয়াছে। এই কৃষি- 
ব্যবস্থা এইরূপ যে ইহা বুটিশ বণিকের অবাধ প্রতিযোগিতা, ব্যক্তিস্বাত্ত্যবা্দ ও 
স্বেচ্ছাচার নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হইতে পারে না।”*ং 

ভারতবর্ষের সে্-ব্যবস্থার অগ্রদূত বলিয়া! কথিত স্যার আর্থার কটনের মন্তব্য 
(১৮৫৪): 

“ভারতের সর্বত্র পূর্তকার্ধটি সম্পূর্ণ অবহেল! করা হইয়াছে। প্রথম হইতে বর্তমান 
সময় পর্যস্ত শাসকগণের মূলনীতি হইল-_কিছুই করিও না, কিছুই যেন করা! না হয়, অন্য 
কাহাকেও কিছু করিতে দিও না; ক্ষতি যতই হউক না কেন, চুপ করিয়া! থাক, 
জনসাধারণ দুভিক্ষে মরুক, ভলের অভাবে, পথঘাটের অভাবে লক্ষ লক্ষ টাকার রাজস্ব 
অনাদায় থাকে থাকুক, তথাপি যেন কিছুই করা ন। ইয়।”৩ 


মণ্টোগোমারি মাটিনের মন্তব্য (১৮৫৮) £ 

ইস্ট ইপ্ডিয়। কোম্পানি' “কেবল যে স্চে-ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের কার্যটিই বাদ 
দিয়াছে তাহাই নহে, এমনকি যে জীর্ণ সেচবব্যবস্থার সংস্কার-কার্ধের উপর রাজস্ব আদায় 
নির্ভর করে, সেই মংস্কার-কার্ঘটই তাহারা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াছে ।” ৪ 

ভারতীয় কৃষির ভিততি্বরূপ সেচব্যবস্থা৷ সম্বন্ধে শাসকগোষ্ঠীর নীতি বিংশ শতাবীর 
প্রথমার্ধেও অপরিবর্ঠিত ছিল। তাহার পরিণতিম্বরূপ এমন কি নদীমাতৃক বঙ্গদেশের 
সেচ-ব্যবস্থাও চরম দুর্দশায় পতিত হয়। 


বজজদেশের সেচবিভাগীয় কমিটির মন্তব্য (১৯৩) 


পূর্ববঙ্গ £ “প্রত্যেক জেলার যে সকল থালে নৌকা চলাচল করে, সেই খার 
প্রায়ই পলিমাটি দ্বারা ভরাট হইয়া যায়। পূর্ববঙ্গে খালগুলিই হইল রাস্তাঘাট ও 
রাজপথ ম্বরূপ।” 


১) 090£69 11170120800 £ [0019 900 6 00100198 0০১৪৫ £৫020 2, 7, 0) 
1031৬ 6০৫৪৮, 5,200) ২। [81] 22: [55 00088) 9015 &০ 100)9 (8251016 ) 
৩1 176, 001, 55000620০৮0, 2 ৮0110 0 25 10118, ০ গত, 
৪:41 38055700585 215:00 5 0005 [0৫550 ভ000৬) 7,206, 


উনবিংশ শতাব্দীর কৃষক-সংগ্রামের পটভূমি ১৮১ 


মধ্যবঙ্গ $ “বর্তমানে মধ্যবঙ্গ অঞ্চলটি ধ্বংস হইতে চলিয়াছে । সর্বত্র ম্যালেরিয়া 
প্রাহুর্তাব, জনসংখ্যা দ্রুত হ্রাস পাইতেছে এবং ভূমি কৃষি-কার্ধের অযোগ্য হইয়া 
পড়িতেছে। এই অঞ্চলটির অবস্থার এতদূর অবনতি ঘটিয়াছে যে এখন আর 
ইহা প্রতিরোধ করাও অসম্ভব । এই অঞ্চনাটি যে এখন ক্রমশ জঙ্গল ও জলাভূমিতে 
পরিণত হইবে তাহ। এককপ নিশ্চিত ৮ ১ 


বিশ্ববিখ্যাত নদীবিশেষজ্ঞ সভার উইলিয়াম উইলককের মন্তব্য (১৯৩১) 


প্্বীপঅঞ্চলের যে অসংখ্য নদনদী নিরবচ্ছিন্নভাবে উহাদের গতি পরিবর্তন 
করিতেছে, উহারা প্রথমে ছিল কাটাখাল। ইংরেজ শাসনকালে ইহাদদিগকে আপন 
আপন খাত হইতে বহির্গত হইতে এবং আপন খেয়ালে প্রবাহিত হইতে দেওয়া 
হইয়াছে । পূর্বে এই খালগুলি গঙ্গানদীর বন্তার জলরাশিকে বিভিন্ন খাতে ছড়াইয়া 
দিত এবং এইভাবে প্রদেশের জলনি:সরণ-ব্যবস্থ। হিসাবে কার্ধ করিত । নিঃসন্দেহে 
বলা চলে যে, বঙ্গদেশের যে সমৃদ্ধি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারস্ভে লু্নকারী “ইস্ট ইখ্ডিয়া 
কোম্পানিকে" প্রলুব্ধ করিয়া! বঙ্গদেশে টানিয়া আনিয়াছিল, সেই সমৃদ্ধি এই খালসমূহেরই 
দান।....এই মূল খাল-ব্যবস্থার বাবহার ও উহার উন্নতি সাধনের জন্য এ পর্যস্ত কিছুই 
করা হয় নাই, বরং পরবর্তীকালে রেলপথ নির্মিত হইলে তাহাদ্বার৷ এই খালগুলি সম্পূর্ণ 
রূপে ধ্বংস করা হয়। ইহার ফলে কয়েকটি অঞ্চল পলিমিশ্রিত গঙ্গাজলের সরবরাহ 
হইতে বঞ্চিত হইয়া ক্রমশ অনুবর ও উৎপাদন-ক্ষমতাহীন হইয়! পড়িয়াছে। অন্তান্ঠ 
অঞ্চলগুলিও উপযুক্ত জল নিঃ:সরণ-ব্যবস্থার অভাবে বৎসরের অধিকাংশ সময় জল- 
প্লাবিত থাকায় অনিবার্ধরূপেই জনক্ষয়কারী ম্যালেরিয়ার আবাস-ভূমিতে পরিণত 
হইয়াছে। ইহ! ব্যতীত, যে ভূমিক্ষয়ের ফলে প্রতি বৎসর বহু গ্রাম এবং বন ও 
কুষিভূমি নদীগর্ভে বিলীন হইয়া যাইতেছে, তাহা নিবারণ করিবার জন্য গঙ্জানদীর 
নিয়ভাগে বাধ নির্মাণের কোন চেষ্টাই করা হয় নাই ।” ২ 

১৭৮৯ রীষ্টাবে, অর্থাৎ বঙ্গদেশে বৃটিশ শাসনের প্রথম যুগে লর্ড কর্মওয়ালিশ 
ইংলগ্ডে “বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস্”এর নিকট লিখিয়া জানাইয়া ছিলেন যে, বঙ্গদেশে 
কোম্পানির অধিকারতুক্ত অঞ্চলের এক বিশাল অংশ দ্রুত "কেবল বন্তপত্ত-অধ্যুষিত 
জঙ্গলে পরিণত হইতেছে ।* আর ১৯৩০ খ্রীষ্টাবেও, অর্থাৎ বুটিশ শাসনের আরভের 
একখত তিয়াত্তর বৎসর পরেও উপরোক্ত সরকারী সেচ-কমিটি৩ মধ্যবঙ্গে অনুসন্ধান 
কাধের পর লর্ড কর্নওয়ালিশের মতই লিখিয়াছেন 

“এই অঞ্চলটির অবস্থার এতদূর অবনতি ঘটিয়াছে যে, এখন আর ইহার প্রতিরোধ 


১1 26১০৮ ০£ 85৩ [01856100109 0020201669৩ 01 2920881, 1930 (0, 0, 20, 2 
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১৮২ ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


কর! অসম্ভব এবং এই অঞ্চলটি যে এখন ক্রমশ জঙ্গল ও জলাভূমিতে পরিণত হইবে 
তাহা নিশ্চিত।” 

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বুটিশ শাসনের আরম্ভ-কাল হইতে শেষ দিন পর্স্ত 
শাসকগোষ্ঠীর সর্বগ্রাসী লু&ন ও ধ্বংসকারী ক্রিয়া-কলাপের ফলে বঙ্গদেশ তথা সমগ্র 
ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত ও রিক্ত হয়া গিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্তকাল 
হইতে ক্রমবর্ধমান ছুভিক্ষের প্রকোপ তাহারই অবশ্স্ভাবী পরিণতি। 

ফরাসী দেশের বিখ্যাত ইতিহাসবিদ পিনো৷ দুক্লো (777887 1000105) 
বলিয়াছিলেন,  “থাগ্ঠ দান করে গ্রকৃতি, আর দুভিক্ষের সৃষ্টি করে মানুষ ।”২ এই 
উক্তিটি ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য । ১৭৭০ খ্রীষ্টাবের “ছিয়াতরের 
মন্তস্তর' হইতে বিংশ শতাবী পথস্ত এই দীর্ঘ বুটিশ শাসনকালে অসংখ্য বিপুল 
জনক্ষয়কারী ছৃতিক্ষের আবির্ভাব ফরাসী পণ্ডিত দুক্লোর উক্তিটিরই অভ্রান্ত প্রমাণ । 

বিদেশী শাসকগোষ্ঠী করৃকি সপরিকল্পিতভাবে ভারতের আত্মসম্পূর্ণ গ্রাম-সমাজের 
সর্বাতবক ধ্বংস, কৃষিভূমির উপর ব্যক্তিগত অধিকার প্রতিষ্ঠা, মুদ্রা-অর্থনীতির প্রচলন, 
মহাজনী প্রথার আবিভাব এবং ভারতের কৃষিকে আধুনিক শিল্পে উন্নত গ্রেট বুটেনের 
আর্থিক ব্যবস্থার একান্ত অধীন করিবার অনিবাধ পরিণতি হইল আধুনিক ভারতের 
ক্রমবর্ধমান দুর্ভিক্ষ । ভারতের দৃতিক্ষ বুটিশ শাসনেরই ঘান__এই মহাসত্যটি গোপন 
রাখিবার উদ্দেশ্তেই বুটেনের অর্থনীতি ও ইতিহাসের পর্ডিতগণ বিভিন্ন প্রকার মিথ্যা 
মতবাদের ধূষজাল স্যরি করিয়াছেন, যেমন স্বারতবর্ষ হইল “চিরছুভিক্ষের দেশ”, 
“চিরদারিক্ের দেশ* “ভারতের কষকগণ অমিতব্যয়ী”, “ভারতের দুভিক্ষ অনাবুষ্টি বা 
অতিবৃষ্টিরই ফল” ইত্যাদি। সবোপরি তাঠার! অষ্টাদশ শতাব্দীর বৃটিশ মৃলধনীশ্রেণীর 
আজ্ঞাবহ ধর্মযাজক ম্যালথাসের জনসংখ্যা-সন্বস্বীয় ভ্রান্ত ও যুক্তিহীন মতবাদটিকে 
“বুটেনের মিথ্যার যাদুঘর” হইতে বাহির করিয়া এবং তাহাই ভারতের ক্ষেত্রে প্রয়োগ 
করিয়া প্রচার করিয়াছেন যে, ভারতের খাত্যোৎপাদনের তুলনায় জনসংখ্যার অত/ধিক 
ৃদ্ধিই দুভিক্ষের কারণ। 
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বঙ্গীয় “রিনাসাল” ও কৃষক-সম্প্রঙ্গায্ 
দুই শ্রেণী- দুই সংগ্রাম 

উনবিংশ শতাবীর প্রথম ভাগ হইতে বঙ্গদেশে শিক্ষা ও সংস্কৃতির পুনর্গঠনকল্পে 
কলিকাতা নগরীকে কেন্দ্র করিয়া যে আন্দোলন আরস্ত হইয়াছিল তাহার সহিত বাংলার 
জননাধারণ, অর্থাৎ কৃষকের কি সম্বন্ধ ছিল-_এই প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবেই উঠিতে পারে। 
কারণ, সমগ্র উনবিংশ শতাবা ব্যাপিয়া একদিকে কলিকাতা-কেন্ত্র হইতে ধর্মীয় মমাজিক 
ও শিক্ষা-সংস্কৃতি বিষয়ক গভীর আন্দোলন চলিয়াছিল-_-একদিকে রামমোহন প্রব্তিত 
্রাহ্মধর্ষের ও বঙ্কিমচন্ত্র-রামকৃষ্ণ-প্রবর্তিত নবহিন্দুবাদের জোয়ার বহিয়াছিল, উন্নত 
ধরনের সামাজিক রীতি-নীতি প্রবর্তনের আন্দোলন চলিয়াছিল, নৃতন নৃতন সাহিত্যের 
কটি হইয়াছিল, সংক্ষেপে বলা যায়, বঙ্গীয় সমাজের উচ্চ ও মধ্য স্তবের পুরাতন জীবনকে 
ভাঙ্গিয়! নূতন করিয়! গড়িয়! তোলা হইয়াছিল; অপর দিকে এই উনবিংশ শতাব্দীতেই 
বঙ্গদেশের সমগ্র গ্রামাঞ্চলে পূর্ব অপেক্ষাও ব্যাপক ও অল্পবিস্তর সংগঠিত গণ-সংগ্রামের 
-_ ইংরেজ ও জমিদার-তালুকদারগোষ্ঠীর শোষণ-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে কৃষক-বিজ্রোহের 
_-গ্রচণ্ড ঝড় বহিয়াছিল, সেই ঝড়ের ছুর্নিবার আঘাতে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অঞ্চলের 
ইংরেজ শাসন ও ভূম্যধিকারি-গোরষ্ঠীর শোষণ-ব্যবস্থা। বিপর্যস্ত হইয়। পড়িয়াছিল। 

এই ছুই আন্দোলনের প্রকৃতি ও ক্ষেত্র ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন, ইহার গতিও ছিল 
বিপরীতমুখী । প্রথমোক্ত নগরকেন্দ্রিক আন্দোলনটি পরিচালিত হইয়াছিল জমিদার ও 
মধাশ্রেণী, অর্থাং ভূসম্পত্তির একচেটিয়। অধিকারিগণের আত্মসংহতি ও আত্মপ্রতি্টা 
লাভ এবং ইংরেজ শাসক-গোষ্ঠীর যোগা সহকারী ও সহায়করূপে ক্লষক-শোষণের 
অবাধ অধিকার অব্যাহত রাখিবার উদ্দেস্তে ;_ আর গ্রান্াধচলের কুষক-সংগ্রাম 
পরিচালিত হইয়াছিল ইংরেজ শাসন ও জমিদার-মধাস্বত্বভোগীদের উচ্ছেদ করিয়া 
ককষকের হ্ৃত ভূমি-স্বত্বের পুনরুদ্ধার এবং শোষণ-উতপীড়নের মূলোচ্ছেদ করিবার 
উদ্দেশে । স্থতরাং উনবিংশ শতাব্দীর এই ছুই আন্দোলন ছিল পরস্পর-বিরোধী । 
গ্রথমোক্ত আন্দোলনটি সীমাবদ্ধ ছিল জমিদার-মধ্যশ্রেণী-অধ্যুষিত কলিকাতা ও অন্ঠ 
কয়েকটি প্রধান শহরের মধ ; আর দ্বিতীয় আন্দোলনটির প্রধান ক্ষেত্র ছিল বজদেশের 
সমগ্র গ্রামাঞ্চল এবং ইহ! বিস্তৃত হইয়াছিল গ্রামাঞ্চলের কোটি কোটি মানুষের মধ্যে। 

আমাদের দেশের আধুনিক যুগের লেখকগণ ফুরোপের অন্ুকরণে সোহাগভরে 
গ্রথমোক্ত নগরকেন্দ্রিক আন্দোলনটির নাম রাধিয়াছেন বক্ধীয় “রিনাসান্ষ”। কিন্ত 
যুরোপের “রিনাসাব্দ” ( পুনকজ্জীবন বা নবজীবন আন্দোলন ) ছিল সামস্তগ্রথার বিরুদ্ধে 
ব্যবসায়ী-বুর্জোয়াশ্রেণীর (001710870181 10010901816) নেতৃত্বে পরিচালিত বৈপ্লবিক 
আন্দোলন। পঞ্চদশ শতাবীর প্রথম ভাগ ( ১৪৩৪ খ্রীষ্টা্ ) হইতে অষ্টাদশ শতাবীর 
শেষভাগ পর্যন্ত সমগ্র যুরোপ জুড়িয়! যে যুগাস্তকারী বৈপ্লবিক আন্দোলন চলিয়াছিল, 
তাহার অনিবার্ধ পরিণতিম্বরূপ যুরোপের সামস্ততান্ত্রিক সমাজন্যাবস্থার ভিত্বি ধসিসা, 
পড়িয়াছিল, গ্রতিক্রিয়াঈীল ও ধ্বংসোম্মুখ সামস্তগ্রথার বিরুদ্ধে তৎকানেগ্স প্রগতিনীল.. 


১৮৪ ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


ধনতন্ত্ের চূড়ান্ত জয় ঘোষিত হইয়াছিল। সামস্তপ্রথার সামাজিক ভিত্তিম্বরূপ ভূমি- 
দ্লাসত্বের (199::9070 ) শৃংখলে আবহ্ধ কৃষক জনসাধারণ ছিল মুরোপের ব্যবসায়ী- 
বুর্জোয়াশ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত সেই বৈপ্রবিক সংগ্রামের প্রধান শক্তি। আর 
বঙ্দেশের তথাকথিত “রিনাসাম্স* আন্দোলন ছিল বিদেশী ইংরেজ শাসকগোঠী কর্তৃক 
নিঙ্গ প্রয়োজনে হৃষ্ট জমিদার ও মধ্যন্বত্বভোগীদের লইয়৷ গঠিত সামস্ততান্ত্রিক ভূষ্বামি- 
গোঠীর আত্মসংহতি ও সমাজে আত্মগ্রতিষ্ঠার আন্দোলন । এই আন্দোলনে নিন 
বিপুল কষক জনসাধারণ ছিল তাহাদের শ্রেণী-শত্র, সহযোগী নহে। 

বঙ্গীয় “রিনাসান্স” আন্দোলন যুরোপের “রিনাসান্সের' ন্তা় সমাজ-কাঠামোর কোন 
পরিবর্তন সাধনের উদ্দেস্তে পরিচালিত হয় নাই, বিদেশী শাসক-গোঠীর সহযোগিতায় 
ভূম্বামি-শ্রেণীর নিজ শোষণব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখিবার এবং আরও শক্তিশালী করিয়া 
তুপিবার উদ্দেস্টেই এই আন্দোলন পরিচালিত হইয়াছিল। স্থতরাং বঙ্গদেশের তথা- 
কথিত “রিনাসান্ম” আন্দোলন ছিল ফুরোপীয় “রিনাসান্ম” আন্দোলনের বিপরীত-ধর্মী । 
বঙ্গদেশের ভূম্বামি-গোষ্ঠীর এই আত্মসংহতি ও আত্মপ্রতিষ্ঠার আন্দোলনকেই আমাদের 
দেশের মধ্াশ্রেণীর অন্তর্গত বুদ্ধিজীবী লেখকগণ যুরোপের অনুকরণে “রিনাসান্স* নামে 
অভিহিত করিয়! আত্ম প্রবঞ্চনা ও চরম বিভ্রান্তির সৃষ্টি করিয়াছেন। 

১৯৫১ সনের সরকারী “সেন্সাস' রিপোর্টে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার তথাকথিত 
“রিনাসান্স” বা “নবজাগৃতি” আন্দোলনের শ্রেণী-চরিত্্র বিশ্লেষণ করিয়া! “সেন্সাস- 
অফিসার গ্রীঅশোক মিন মহাশয় নিম্নোক্ত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন £ 

“ভারতের বুদ্ধিজীবীরা যে নবযুগের অভ্াদয়কে' 'রিনাসান্স” বলিয়। অভিনন্দন 
জানাইলেন, গ্রামের উপর তাহার পরিণাম হইল ছুঃখজনক | গ্রামে নৃতন মধ্যশ্রেণী 
গজাইয়! উঠিয়াছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রে জমির উপর কায়েমী স্বত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া, গ্রাম্য 
মহাজনবৃত্বি হইতে উচ্চহারে খাজন! এবং ক্রমবর্ধমান ভাবে ভাগচাষী ও কৃষি-শ্রমিক 
নিযুক্ত করিয়া__কুষির উন্নতি হইতে নহে, কৃষিকার্ষের বিস্তার অথবা কৃষির সু তদারক 
কার্যদ্বারা৪ নহে । অত্যধিক থাজনা, আবোয়াব এবং খাতক-মহাজন সম্বন্ধ প্রভৃতির 
ভিতর দিয়া ভূমিস্থত্বের অধিকারী ব্যক্তি এবং প্রক্কত চাষী এই ছুইয়ের মধ্যে চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত যে ব্যবধান ও বিরোধ স্যষ্টি করিয়াছিল, তাহার ফলে মাঠে নামিয়। রৌদ্র- 
বৃষ্টিতে চাষের জন্ত পরিশ্রম কর! মধাশ্রেণীর নিকট স্বৃ্য কার্ধ হুইয়া উঠিল। প্রকৃত চাষী 
এবং তূমি-ন্বত্বাধিকারীর মধ্যে ব্যবধান বাড়িয়া গেল, তাহাদের মধ্যে সৃট্টি হইল শোষক 
ও শোধিতের সমঘন্ধ-_চুক্তি ও সহযোগিতার সম্বন্ধ নয়। ভূম্যধিকারীর! চাষীর মনোবাঙ্া 
পৃরণের পথে বাধ হইয়! দরাড়াইল। চাষীকে দাবাইয়া রাখাই হইল ভূমাধিকারি- 
গণের স্বার্থ রক্ষার পথ। এইভাবে ভাগচাধী আর কৃষি-শ্রমিকের আত্মরক্ষার সংগ্রাম 
শেষিত গ্রামকে দাড় করাইল শোষক শহরের বিরুদ্ধে, গ্রামের মধ্যশ্রেণী সেই সংগ্রামরত 
গ্রামকে বরণ করিল শত্রভাবে ।”১ 
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উনবিংশ শতাব্দীর কৃষক-সংগ্রামের পটভূমি ১৮৫ 


বঙ্গীয় “রিনাসাঙ্স” কি ও কেন 


উনবিংশ শতাবীর প্রথম ভাগ হইতে প্রথমে এককভাবে বিত্রশালী সম্প্রদায়ের ছারা 
এবং পরে স্বয়ং ইংরেজ শাসকগণের উদ্যোগে বঙ্গদেশে উন্নত মুরোপীয় শিক্ষা প্রধর্তনের 
যে আন্দোলন আরম্ভ হয়, তাহার স্থযোগ গ্রহণ কর! বিত্তবান জমিদার ও মধ্যশ্রেনী 
ব্যতীত সমাজের অপর কোন শ্রেণীর পক্ষে সম্ভব ছিল না। সেই শিক্ষ। প্রবর্তনের 
আন্দোলন কেবল শহরাঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সেই শিক্ষা প্রবর্তনের আন্দো- 
লনের সঙ্গে সঙ্গে ইহার! যে সমাজ-সংস্কারের আন্দোলনও আরম্ভ করে তাহাও ছিল 
কলিকাতা ও বঙ্গদেশের অন্য কয়েকটি প্রধান শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ । স্থৃতরাং শহর- 
সীমার বাহিরে এই সকল আন্দোলনের প্রভাব কোন কালেই বিস্তার লাভ করে নাই। 
গ্রামাঞ্চলের যে সকল স্থানে এই আন্দোলনের ঢেউ আপিয়৷ পৌছিয়াছিল তাহা ছিল 
প্রধানত হিন্দু মধ্যশ্রেণী-মধ্যুষিত অঞ্চল। এইভাবেই শহরবাসী বিত্তশালী সম্প্রদায়টি 
নিজেদের স্বার্থে বঙ্গদেশের তথাকথিত “রিনাসান্স” বা “নবজাগৃতি” আন্দোলন আর্ত 
করে। এই আন্দোলনের প্রথম পুরোহিত রামমোহন রায় ছিলেন এই নৃতন বিত্বশালী 
জমিদার-শ্রেণীরই অন্তভূক্ত। ১৯৫১ সনের “সেন্সাস' রিপোর্টে সংগৃহীত তথ্যসমূহের 
পর্যালোচন! করিয়৷ “সেন্সাস-কমিশনার শ্রীঅশোক মিত্র মহাশয় যে এতিহাসিক সত 
উপনীত হইয়াছেন তাহা! বঙ্গীয় “রেনাসাম্সের* চরিত্র উদ্ঘাটনের পক্ষে বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । 


“লক্ষ লক্ষ কৃষকের লুষ্টিত সম্পদে ধনবান এই ভূম্বামি-শ্রেণীই শহরে লইয়! আসিল 
সাংস্কৃতিক নবজাগরণ। তাহাদের মুখপাত্র ছিলেন 'রাজা, রামমোহন রায়। এই 
নবজাগরণকে অনেক সময় ভ্রম বশত “রিনাসান্স' বলা হইয়া থাকে । যে শ্রেণীর 
লোক ইহা হইতে লাভবান হইয়াছিল তাহারাই আদর করিয়। ইহার নাম দিয়াছিল 
“বিনাসান্স' । যে শ্রেণীর মধ্যে এই জাগরণ দেখা! দিয়াছিল, তাহারই অনপনেত্ব 
ছাপ ছিল এই তথাকথিত “রিনাসান্গে। এই জাগরণ আসিয়াছিল প্রধানত শহরে 
এবং বেটিঙ্ক যাহাদের পরজীবী (7১28169 ) বলিয়৷ অভিহিত করিয়াছেন, সেই 
ভূষ্বামী-শ্রেণীর মধ্যেই ইহা ছিল সীমাবন্ধ। এই মুত্সুদ্দি জমিদার-গোঠীর অস্তরের 
কামন! ছিল গ্রাম হইতে দূরবর্তী শহরে বসিয়া শাসক-গোষ্ঠীর গৌণ অংশীদার 
হওয়া। ইহা ছিল “রিনাসান্সের' একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এবং এই বৈশিষ্ট্যটি 
পরিণতি লাভ করিয়াছিল শাসক-গোষ্ঠীর সহিত উক্ত পরজীবী জমিদারশ্রেণী ও 
ইংরেজ বণিকগণের মৃত্নুদ্দিদের মৈত্রীর ভিতর দিয়া। এই 'রিনাসান্স' আন্দোলন 
দেশের গ্রামীণ অর্থনীতিকে আদৌ ম্পর্শ ব! প্রভাবান্বিত করিতে পারে নাই। 
প্রকৃতপক্ষে কতিপয় শহর বাতীত বিশাল বঙ্গদেশের কোন অস্তিত্বই ছিল না এই 
রিনাসান্দের' নিকট । কেবল ১৮৫৭ খ্রীষ্টান্বের পরে, কৃষক-বিত্রোহের এক বিরাট 
যুগের অবসানে, ১৮৫৯ খ্রীষ্টাবের বঙ্গীয় ভূমিসংক্রান্ত আইন, ১৮৮*-৮১ শ্ীঠান্বের 
ছুতিক্ষ ভাঙ্ত-কমিটির' রিপোর্ট এবং ১৮৮৫ গ্টাবের 'বনীয়-গ্রজাদ্বত্ব-আইন 


১৮৬ ভারতের কৃষক-বিভ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


আবিভূর্ত হইবার পরেই কতিপয় গ্রাম শহরের “রিনাসান্সের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে 
সক্ষম হইয়াছিল।”৯ 

বঙ্গদেশে ইংরেজ বণিকগণের মুতস্থদ্দিগিরি, লবণের ইজ্জারা প্রভৃতির মারফত 
যাহার! গ্রভৃত ধনসম্পদ আহরণ করিয়াছিল তাহারা এবং কার্ল মাকৃসের ভাষায় “শহরের 
চতুর ফরিয়। ব্যবসায়িগণ” ১৭৯৩ খ্রষ্টাব্ধের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর হইতে উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রথম ভাগের মধ্যে প্রথম যুগের জমিদার-শ্রেণীটিকে ( অর্থাৎ যাহাদের সহিত 
লর্ড কর্মগয়ালিশ প্রথম চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন তাহাদিগকে ) খণের জাল্গে 
আবদ্ধ করিয়৷ এবং অন্থান্ত উপায়ে নিশ্চিহ্ন করিয়া নৃতন জমিদার-শ্রেণীরূপে আবিভূর্ভ 
হইয়াছিল।২ এই নৃতন জমিদারশ্রেণীটির বৈশিষ্ট্য ছিল_-ইংবেজ শাসকগণের প্রতি 
অচলা ভক্তি এবং ইচ্ছানুষায়ী কৃষকের খাজনাবৃদ্ধি ও আবোয়াব প্রভৃতি আইন- 
বহিভূর্তি অর্থ আদায়ের ব্যবস্থাদ্বারা অবাধে কৃষক-শোধণ, নির্দিষ্ট খাজনার শর্তে অপর 
একদল ব্যক্তির নিকট ক্রমি ইজ্জারা দান করিয়! ( একদল মধ্যম্বত্বভোগী স্থি করিয়। ) 
এবং কৃষির ক্ষেত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়। শহরে অবস্থিত, গ্রামাঞ্চলের ভূসম্পত্তি হইতে 
ইঞ্জার। মারফত অনায়াসলন্ধ অর্থে বিলাস-ব্যসনে জীবন যাপন এবং “বেনিয়ান” লবণের 
ইজারাদার প্রভৃতি হিসাবে “ইস্ট ইত্ডিয়৷ কোম্পানি'র সর্বগ্রাসী ব্যবসায়ের সহিত ঘনিষ্ঠ 
সহযোগিতা | 

ইংরেজ-হুষ্ট এই নৃতন বিত্বশালী জমিদার-শেণীটি ভূ-সম্পত্তির উপর একচ্ছত্র গ্রতৃতব 
লাভ করিয়া সমসাময়িক বঙ্গদেশের নৃতন অভিজ্াত-শ্রেণীরপে আবিভূতি হয়। 
দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামমোহন রায় প্রভৃতি ছিলেন এই অভিজাত-গোর্ঠীর মধ্যে অগ্রগণ্য । 
এই অভিজ্ঞাত-শ্রেণীটির সহিত মিলিত হইয়াছিল ইহাদের অধস্তন আর একদল 
ভূমাধিকারী। ইহারা নৃতন জমিদার-শ্রেণীর নিকট হইতে স্থায়ীভাবে জমি ইজার! লইয়া 
জোতদ.র বা তালুকদার হিমাবে বঙ্গীয় সমানে মধাশ্রেপীরূপে আবিভূতি হয় । বিভিন্ন 
স্তরের তালুকদারগণকে লইয়। গঠিত এই মধ্যশ্রেণীটিও সমস্থার্থসম্পন্ন বলিগ্না অভিজ্কাত- 
শ্রেণীর সহিত একাত্ম ও একই গোষ্ঠীতুক্ত হইয়! যায় এবং এই ভাবে একটি বিরাট 
শোষকশ্রেপী-বঙ্গীয় সমাজে দেখা দেয়। 

অভিজ্গাত ও মধ্যশ্রেণী একত্রে ইংরেজ শাসনের প্রধান স্তস্তরূপে একটা! নৃতন শক্তি- 
হিসাবে বঙ্গীয় সমাজের শীর্ষস্থানে আরোহণ করে| কিন্তু ইংরেজ শাসক-গোরষ্ঠীর কৃপায় 
এই অভিজাতশ্রেণী সমাজের উপর অর্থনৈতিক প্রন্থত্ব লাভ করিলেও ইহাদের 
সাাজিক নেতৃত্ব লাভের প্রধান অন্তরায় হইয়া দাড়ায় সমসাময়িক কালের গলিত ও 
অতিমাত্রায় রক্ষণশীল হিন্দুপর্ম এবং ইহার রক্ষক ক্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের সর্বব্যাপী গ্রতৃতব। 
 তৎকালে ব্রাঙ্গণস্প্রদায়ের কষ্ট অসংখ্য বন্ধন ও বাধা-নিষেধের নাগপাশে আবদ্ধ হইয়। 
বঙ্গীয় সমাজের সাধারণ মানুষের প্রাণ ও্ঠাগত হইয়া উঠিয়াছিল, ব্যক্কিসতা, স্বাধীন চিন্তা, 
উল্নত শিক্ষ! প্রস্ভৃতি সমাজ হইতে প্রায় বিলুপ্ত হইয়! গিয়াছিল। এমনকি প্রচলিত 
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উদবিংশ শতাবীর কৃষক-সংগ্রামের পটভূমি ১৮৭ 


শিক্ষা-বাবস্থা ও শাস্ত্রর্চার সুবিধা-স্থযোগ পধ্যস্ত ছিল ব্রাঙ্গণ পুরোহিত-সম্প্রদায়ের 
কুক্ষিগত। সমাজের এই অসহনীয় অবস্থার বিরুদ্ধেই নেতৃত্বপ্রতিষ্টাকামী নৃতন 
অভিজাতশ্রেণীটি বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বিদ্রোহ ঘোষিত হয় গ্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধে, 
প্রচলিত শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে, প্রচলিত লাহিত্যের বিরুদ্ধে, প্রচলিত সামাজিক 
রীতিনীতি ও এঁতিহর বিরুদ্ধে। এই বিজ্রোহেরই ফলম্বরূপ আমর! লাভ করিয়াছি 
নৃতন ধর্ম ( ব্রাহ্মধর্ম ও নবহিন্দুবাদ ), নৃতন শিক্ষা, নৃতন সাহিতা, নৃতন সামাজিক আদর্শ 
ও রীতি-নীতি এবং “সতীদাহ* নামক পাশবিক সামাজিক রীতির উচ্ছেদ ও বিধবা- 
বিবাহ-সন্বস্ধীয় আইন। ইহারই সঙ্গে সঙ্গে দেখ! দিতে থাকে জাতীয় চেতনার নবাস্কুর । 
তৎকালের বঙ্গীয় সমাজে ইহাদের প্রত্যেকটি বিষয়ই ছিল সম্পূর্ণ নূতন এবং উন্নততর 
সমাজ গঠনের অপরিহার্য উপাদান। এই সকল সমা্জ-সংস্কাবমূলক ক্রিয়াকলাপই 
সমগ্রভাবে ফুরোপীয় “রিনাসান্সের অনুকরণে বঙ্গীয় “রিনাসান্স” বা বাঙলার 
"নব্জাগৃতি” নামে অভিহিত হইয়া থাকে । 

বঙ্গীয় “রিনাসান্সের” এই সকল সমাজ-সংস্কাূলক আন্দোলন নিঃসন্দেহে 
প্রগতিশীল এবং “রিনাসান্সের” নায়কগণের আপেক্ষিক প্রগতিশীলতাও অনস্বীকার্ধ। 
কারণ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইতে উদ্ভুত ভূম্বামি-শ্রেণীর অপর অংশ ছিল এই সংস্কারপন্থী 
ভূম্বামিগণ অপেক্ষা শতগুণ অধিক রক্ষণশীল। এই রক্ষণশীল অংশ রামমোহন, 
বিচ্যাসাগর প্রভৃতি সংস্কারকদের ধমীয় ও সমাঙ্জ-সংস্কার আন্দোলনে প্রাণপণে বাধা 
দিয়াছিল। কিন্তু ইংরেজ শাসক-গোর্ঠীর প্রতি আম্গত্য প্রদর্শন এবং ইংরেজ শাসন 
ও জমিদারী শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত কৃষক জনসাধারণের বিরোধিতায় ভূম্বামি- 
শ্রেণীর এই উভয় অংশই ছিল এক্যবন্ধ ও সমান সক্রিয়। তথাপি ইহাদের চরিত্রগত 
পার্থক্য লক্ষণীয়। 


উনবিংশ শতাহ্দার শ্রেণারূপ 


উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগের বঙ্গ-সমীজ গঠিত ছিল প্রধানত ছুইটি মৃলশ্রেণী 
লইয়া । ইহাদের একটি ইংরেজ-স্ষ্ট ভূম্বামিগোঠী এবং অপরটি কৃষির কার্ষে নিযুক্ত 
কৃষক-সম্প্রদায়। একদিকে ভূমিম্বত্বের চিরস্থায়ী অধিকারপ্রাপ্ত অল্লসংখ্যক জমিদার এবং 
তাহাদের দ্বারা সৃষ্ট ভূমির মধ্যন্বত্বভোগী মধ্যশ্রেণী; অপরদিকে ধনীকৃষক, মধ্যত্তরের 
রুষক ও ভূমিহীন কষক লইয়৷ গঠিত সমগ্র কৃষক-সম্প্রদায় ইহার৷ ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর 
সমর্থন-পু্ট জমিদার ও মধ্যশ্রেণী-দ্বারা শোষিত, নিপীড়িত। তৎকালের বিপুল 
কারিগর সম্প্রদায়ও ছিল এই কৃষক-সম্প্রদায়েরই অস্তুতু ক্ত। 

বিভিন্ন ত্যরের তালুকদারগণকে লইয়া! মধ্যশ্রেণী গঠিত। ইংরেজ শাসনের কৃপায় 
জমিদার-শ্রেণী সমাজ-দীধে সু প্রতিষ্িত ছিল এবং ভূমির পত্তনি-ব্যবস্থার মারফত জমিদায়- 
শ্রেণীর সহিত অচ্ছেন্ত বন্ধনে আবদ্ধ মধ্যশ্রেণীও জমিদারগণের সহকারীরূপে সমাজের 
উচ্চ সীমায় আন হইয়াছিল। ব্যয়বহুল ইংরেজী শিক্ষা ও জাতীয় সংস্কৃতি এই সমবেউ 
ভূম্বামিগোর্ীর একচেটিয়া অধিকারে পরিণত হওয়ায় সমাজের উপর নেসকৃহ প্রতিষ্ঠা 


১৮৮ ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


সংগ্রামে ইহার! যথেষ্ট শক্তিশালী হইয়া উঠে। এই সংগ্রামে মধ্যশ্রেণীই ছিল জমিদার- 
গোষ্ঠীর প্রধান সহায়, প্রধান কার্যকারী শক্তি এবং বঙ্গীয় "রিনাসান্দের” প্রধান কর্মীদল | 
এই পরিনাসান্স*-আন্দোলনের যাহাকিছু নৃতন হৃষ্টি তাহার প্রায় সকলই ইহাদেরই 
কীতি। 

সেযুগের মধ্যশ্রেণী ছিল আবার ছুইভাগে বিভক্ত একভাগ গ্রামাঞ্চলের স্থায়ী 
অধিবানী এবং অপর ভাগ প্রধানত শহরবাসী। তালুকদার প্রভৃতি যাহারা ছিল 
গ্রামাঞ্চলের ভূমিস্বত্বের অধিকারী অথবা প্রধানত ভূমিম্বত্ের উপর নির্ভরশীল, তাহার! 
মধাশেণীর গ্রাম অংশ। ইহাদের কেহ কেহ শহরে বাস করিলেও ভূমিশ্বত্বই ছিল 
ইহাদের প্রধান জীবিকা । রাজা রামমোহন রায়, বস্কিমচন্ত্র প্রভৃতি ছিলেন এই অংশের 
পক্ষভুক্ত। মধ্যশ্রেণীর অপর অংশ ছিল ভূমিম্বত্বের বন্ধন হইতে মুক্ত, ইহারা কোন 
কারণে ভূমিস্বত্ব হারাইয়া অথবা কেবলমাত্র তালুকদারীর আয়ের উপর নির্ভর করিয়া 
চলিতে না পারিয়! জীবিকার প্রধান উপায় হিসাবে শহরে চাকরি গ্রহণ করিতে বাধ্য 
হইয়াছিল। স্থতরাং ইহারা ছিল প্রধানত চাকরিজীবী । ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, 
মাইকেল মধুস্থদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতি ছিলেন এই অংশের অন্ততুক্ত। 

মধাশ্রেণীর প্রথম অংশ কেবলমাত্র ভূমিস্বত্ের উপর নির্ভরশীল বলিয়াই অপর অংশ 
অপেক্ষা প্রতিক্রিয়াশীল ছিল, কিন্তু চাকরিজীবী অংশ বহুক্ষেত্রেই প্রগতিশীলতার পরিচয় 
দিতে পারিয়াছিল। তাই দেখা যায়, সেযুগের একমাত্র সংগ্রাম অর্থাৎ বৈপ্লবিক কৃষক- 
সংগ্রাম দুই অংশের উপর ছুই প্রকার প্রতিক্রিয়া স্থষ্টি করিয়াছিল । এক অংশ ছিল কৃষক- 
সংগ্রামের ঘোরতর বিরোধী, অপর অংশ ছিল এই সংগ্রামের অল্প-বিস্তর সমর্থক। বঙ্গীয় 
“রিনাসান্সের" মুখপাত্রগণও তাই দুই অংশে বিভক্ত-_-এক অংশ প্রতিক্রিয়াশীল এবং 
অন্ত অংশ প্রগতিশীল । একদিকে “সোম প্রকাশ", 'সাধারণী” “হিন্দু প্যাটি ঘট, প্রভৃতি 
পত্রিকা, এবং 'নীল-দর্পণ” 'জনিদার-দর্পণ' প্রভৃতি নাটক কৃষক-সংগ্রামের পক্ষে 
দগ্ডায়ধান হয় এবং ইহারা প্রগতিশীল অংশ; অপর দিকে রামমোহনের 'সংবাদকৌমুদী, 
ভবানীচরণের “সমাচার চন্দ্িকা” প্রভৃতি এবং বঙ্কিমচন্দ্র ও তাহার “বঙ্গদর্শন” কূষক- 
সংগ্রামের ঘোরতর বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয় এবং ইহারা প্রতিক্রিয়াশীল অংশ। 

কিন্তু ইহাও অনস্থীকার্ধ যে মধ্যশ্রেণীর এই উভয় অংশই ছিল বিদেশী শাসনের 
গ্রতি সমান মোহাচ্ছন্ন ও আস্থাবান। প্রতিক্রিয়াশীল অংশ ইংরেজ শাসনকে সমর্থন 
করিত ভূম্বামি-শ্রেণীর স্ষ্টিকর্ত। ও রক্ষক বলিয়া, কিন্তু প্রগতিশীল অংশও কোনদিন 
ইংরেজ শাসনের উচ্ছেদ কামনা! করে নাই, কারণ, ইহাদের মতে, ইংরেজ শাসন ছিল 
সমাজ-গ্রগতির বাহন। প্রতিক্রিয়াশীল অংশের আস্থা ছিল ইংরেজ শাসকগোতঠীর 
ভূমি্বত্থের চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের উপর, ইংরেজের পন্যায়পরায়ণতা”, অর্থাৎ ইংরেজ 
শাসকগণ কোনকালেই এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রদ করিবেন না--এই ধারণার উপর 
আর প্রগতিশীল অংশের আস্থা! ছিল ইংরেজ শাসকগণের ছারা! প্রবর্তিত উন্নত ইংরেজী 
শিক্ষা ও সংস্কৃতির উপর। সুতরাং তৎকালের মধ্যশ্রেণীর উভয় অংশই ছিল ইংরেজ 
শাসনকে অব্যাহত রাখিবার জন্ত ব্যগ্র। তাই দেখা যায়, ১৮৫৭ প্টাবের মহাবিত্রোহ 


উনবিংশ শতাব্দীর কৃষক-সংগ্রামের পটভূমি ১৮৯ 


ব৷ “ভারতের প্রথম স্বাধীনত-যুদ্ধের' গ্রতি উভয় অংশই ছিল অত্যন্ত বিরূপ । ইহাদের' 
জাতীয় চেতনা মোহাচ্ছন্ন ছিল বলিয়াই সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী ব্যাপিয়া যখন বাংলার 
তথা ভারতের কৃষক প্রাণপণে ইংরেজ শাসন ও জমিদারী শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
করিয়া অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দিতেছিল, তখন মধ্যশ্রেণীর উভয় অংশ, বিশেষত 
প্রতিক্রিয়াশীল অংশ, সংগ্র'মরত কৃষকের সহিত যোগদানের পরিবর্তে বিদেশী ইংরেজ- 
শাসনকে রক্ষা করিবার জন্য ত'হাদের সমগ্র ধনবল ও জনবল নিয়োগ করিয়াছিল । 
প্রতিক্রিয়াশীল অংশ বিভিন্ন সময়ে রুষক-বিদ্রোহ দমনে যেরূপ উন্মত্ততা৷ দেখাইয়াছিল 
তাহ। মধ্যশ্রেণীর সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসকে চিরকালের জন্য কলঙ্কিত করিয়া 
রাখিয়াছে। 

বিংশ শতাব্দীতে কৃষি ও চাকরি-সংকট তীব্র আকারে দেখা দিবার পরেই 
মণ্যশ্রেণীর একাংশের মোহভঙ্গ হইতে আরম্ভ করে এবং ইহার! ( প্রগতিশীল অংশ ) 
বুটিশ শাসনের বিরুদ্ধে রুদ্ধ আক্রোশে ফাটিয়া পড়িতে থাকে। কিন্তু তখনও 
তাহারা ইংরেজ-শাসনের উচ্ছেদের জন্য কৃষক ও শ্রমিকের বৈপ্লবিক সংগ্রামে যোগদান 
করিতে পারে নাই। তৎকালে তাহাদের সেই রুদ্ধ আক্রোশ দুইটি ভিন্ন কর্মধারায় 
প্রবাহিত হইয়াছিল-একটি বুর্জোয়া-জমিদারগোষ্ঠী বারা পরিচালিত আপসমূলক 
কংগ্রেণী কর্মপন্থা এনং অপরটি হতাশাচ্ছন্ন মধ্যশ্রেণী-স্থলভ সন্ত্রাসবাদী কর্ষপন্থা। 
এইভাবে মধ শ্রেণীর প্রগতিশীল অংশ বিংশ শতাব্দীতে আসিয়া রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্রে 
দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পড়ে। ১৯৩০ গ্রীষ্টাব্ধের চরম কৃষি-সংকটের পর হইতে মধ্যশ্রেণীর 
ভৃূমিম্বত্-হীন দরিদ্র অংশ আরও গভীর ও ব্যাপক অর্থ নৈতিক দুর্দাশায় পতিত হইয়া 
জীবিকার জন্য দলে দলে কল-কারখানায় প্রবেশ করিতে থাকে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ডিগ্রীধাপী যুবকগণ বেকারের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি করিয়া চলে। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে 
ইহাদের ভূমিকা প্রগতিশীলতার উচ্চস্বরে আরোহণ করে। 


“রিনাসাঙ্সের” প্রগতিশীলতার উৎস 

বঙ্গীয় “রিনাস'ন্সের« নায়কগণের এক অংশ যে আপেক্ষিক গ্রগতিশীলতা 
দেখাইতে পারিয়াছিলেন, তাহাদের উপর উন্নত মুরোপীয় শিক্ষা-দীক্ষা ও মুরোপের 
বুর্জোয়/-বিপ্লবের ছুর্নিবার প্রভাবই তাহার প্রধান কারণ। 

ইংরেজ শামকগণের সাহচর্ধে আসিয়৷ “চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত? হইতে উদ্ভুত নৃতন 
অভিজ্ঞাত-শ্রেণীটি ( অর্থাৎ ভূম্যধিকারি-শ্রেণীটি ) উন্নত শিক্ষা-দীক্ষার মৃল্য প্রথম 
হৃদয়ঙ্গম করিতে আরম্ভ করিয়াছিল এবং ইংরেজ-শাসনে ইংরেজী শিক্ষাই যে বিশেষ 
কাধকরী হইবে তাহাও উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছিল। গ্রীষ্টান ধর্মের আদর্শের 
অন্থকরণে একেশ্বরবাদী ক্রাঙ্ষধর্ষের প্রবর্তন, মুরোগীয় মমাজের অনুকরণে কুসংস্কারাচ্ছন্র 
বঙ্গীয় সমাজের সংস্কার সাধন এবং ফ্বুরোগীয় সাহিত্য হইতে নৃতন হৃষটির প্রেরণালাত্ 
করিয়া ইহার! ইহাদের তথা কথিত «রিনাসান্স*-আন্দোলন আরম্ত করিয়াছিল । 

মুরোপীয় সাহিত্য, বিশেষত ইংরেজী সাহিত্য হইতে তাহারা একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বৈপ্লবিক শিক্ষারও সন্ধান লা$ করিয়াছিল। ইংরেজী সাহিত্য হইতে. তাহার! লা 


3৯ ভারতের কৃষক-বিভ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


করিয়াছিল ইংলগ্ডের দীর্থকালের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের, বিশেষত ১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দে 
বিপ্রবের ঈতিহা ; যিপ্টন, শেলী ও বায়রনের অগ্নিআাবী বচনা হইতে তাহারা লাভ 
করিয়াছিল শোষক-উত্পীড়কগণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার জ্বলস্ত প্রেরণ ; সর্বোপরি 
ইংরেজী সাহিত্যের মাধ্যমেই তাহাদের নিকট আসিয়া! পৌছিয়াছ্িল যুগান্তকারী 
ফরাসী বিপ্লবের ব্জনিধ্ধোষ। বঙ্গদেশের এই নৃতন ছরিনভিগি নিকট ই্ঘরী 
শিক্ষার বৈপ্লবিক অবদান ছিল নিষ্বক্ূপ £ 

“সাম্রাজ্যবাদী শাসন-কার্ধের দক্ষ পরিচালনার জন্ত ( ইংরেজ শাসকগণের দ্বারা 
ভারতবর্ষের উপর ) যে শিক্ষা-ব্যবস্থা চ।পাইয়া দেওয়! হইয়াছিল, সেই শিক্ষা-ব্যবস্থাই 
এমনকি গীট-হেস্টিংস্-ওয়েলিংটন প্রমুখ শাপকশ্রেণীর শ্বেচ্ছাচারী শাসনের পরিচালক- 
বৃন্দের ভারতগ্রান ও ভারত-শোষণের উতৎপীড়নের বিরুদ্ধেও ইংলগ্ের জনসাধারণের 
সংগ্রামের এতিহ ও প্রেরণা এবং সেই সংগ্রামের এতিহাবাহী মিল্টন-শেলী-বায়রনের 
সাহিতা-সম্ভারের বিপুল স্রোতের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিল 1”১ 

ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমেই বঙ্গদেশের ভূথাধিকারী অভিজাত-শ্রেণীর নিকট আর একটি 
বিশ্বপ্লাবী ঢেউ আসিয়া পৌছিয়়াছিল। যুগান্তকারী ফরাসী বিপ্লবের (১৭৮৯ ) “সামা- 
মৈত্রী-ন্বাধীন .র” আদর্শের সহিত এই ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমেই বঙ্গদেশের শিক্ষিত 
সমাজের পরিচয় ঘটিয়াছিল ' মতবাদের দিক হইতে বঙ্গীয় “রিনাসান্স”-আন্দোলনের 
পুরোধাগণের প্রায় সকলেই ছিলেন ফরাী বিপ্লবের প্রভাবে প্রাভাবাম্বিত এবং 
সুরোপীয় “রিনাসান্স” ও ফরাী বিপ্লব হইতে উদ্ভুত মানবতাবাদের মহামন্ত্ে দীক্ষিত। 
কিন্তু তাহাদের শ্রেণীস্বার্থের সম্পূর্ণ বিপরীত এই বৈপ্লবিক প্রভাব ও বৈপ্লবিক 
শিক্ষারদীক্ষাই তাহাদের চরিত্রে স্ববিরোধিতার বীঞ্জ বপন করিয়াছিল । 


“রিনাসাল্স”-আন্দোলনে স্ববিলোধিতা 

যুরোপের এই গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ভাবধারা গ্রহণ করিয়াও বঙ্গীয় *রিনাসা্দের” 
নায়ক গণ গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রধান শক্তি স্বরূপ কৃষক-সম্প্রদায়ের সংগ্রামের সমর্থনে 
অগ্রসর হইতে পারেন নাই কেন? 

মানবতাবাদ ও বৈপ্লবিক শিক্ষার্দীক্ষার প্রভাব তাহাদের নিকট আসিয়া ছিল বিদেশ 
হইতে, শাসক-গোর্ঠীর ইংরেজী ভাষ! ও সাহিত্যের মারফত, আর তাহা আবদ্ধ ছিল 
কেবল তাহাদের নিজ শ্রেণীর গণ্ডীর মধ্যে । বঙ্গদেশ তথা ভারতের অশিক্ষিত এবং 
শ্রেশী-সংগঠন ও শ্রেনী-চেতনাহীন জনসাধারণের, অর্থৎ কৃষকের পক্ষে সেই ভাবধারায় 
প্রভাবান্িত হইয়া সচেতন ভাবে সংগঠিত বৈপ্লবিক সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবার কোন 
সম্ভাবনাই ছিল না। স্থৃতরাং সেই বৈপ্লবিক ভাবধারাকে নিষ্িয় মতবাদ হিসাবে 
গ্রহণ করিলে “রিনাসান্দের” নায়কগণের ও ভূম্যধিকারি-শ্রেণীর মূল ভূমিস্বার্থের কোনই 
হানি হইবে না বুবিয়াই তাহার! বিন। দ্বিধায় সেই ভাবধারা! গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্ত 
সেই একই সময়ে বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন ও উহার শোষণমূলক ভূমি- 
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উনবিংশ শতাবকীর কৃষক- সংগ্রামের পটভূমি ১৯১ 


ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যে শ্বতস্ফুর্ভ কষক-সংগ্রামের ঝড় বহিতেছিল তাহা ভূমিস্বত্বের অধিকার 
প্রাপ্ত অভিজাত-শ্রেণীটির ও উহার প্রতিনিধিশ্বরূপ “রিনাসান্সের” নায়কগণের শ্রেণী 
স্বার্থের, অর্থাৎ ভূমিস্বার্থের মূলোৎপাটনে উদ্যত হইয়াছিল বলিয়াই তাহার! সেই কৃষক- 
সংগ্রামের ঘোরতর বিরোধিতায় অবতীর্ণ হুইয়াছিলেন। এইভাবে মধাশ্রেণীসহ 
অভিজাত-শ্রেণীটি একদিকে উন্নত বৈদেশিক শিক্ষার প্রভাবে মতবা'দর দিক হইতে 
প্রগতিশীল হইয়া উঠে এবং অপর দিকে মূল শ্রেণী-সবার্থের প্রভাবে দেশের আভ্যস্তরিক 
গণ-সংগ্রামের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হইয়া চরম প্রতিক্রিয়াশীলতার পরিচয় দেয়। 
এখানেই বঙ্গীয় “রিনাসান্সের” স্ববিরোধিতার মূল নিহিত। এই ম্ববিরোধিতা 
ইতিহাসের অমোঘ নিয়মেরই অনিবার্ধ পরিণতি । 

যে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ব্গদেশের অভিজাত ও মধ্যশ্রেণী 
মুরোপের অনুকরণে “রিনাসাম্ম* বা “নবজাগুতি” আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিল, সেই 
বৈপ্রবিক আদর্শ তাহারা লাভ করিয়াছিল বাহির হইতে । দেশের আভ্যন্তরিক অবস্থা 
হইতে এই ভাবাদর্শের উদ্ভব হয় নাই, কিংবা ইহা স্থানটি করিবার পক্ষে উপযুক্ত কোন 
শ্রেণীও তংকালে এদেশে আবিভূতি হয় লাই। ইহা ছিল ততকালের (পঞ্চদশ শনকের) 
ফুরোপের বণিক-বুর্জোয়াশ্রেণীর ( 00100067018] 08701681155) সামস্ততন্ত্রবিরোধী 
বিপ্লবের আদর্শ । সেই সামন্ততন্ত্-বিরেধী বুর্জোয়া-শ্রেণীর বৈপ্লবিক সংগ্রামে তাহার! 
আহ্বান করিয়াছিল সামস্ত-প্রথার শৃঙ্খলে আবদ্ধ ভূমিদাসদ্দিগকে । অর্ধস্থাধীন কৃষক- 
সম্প্রদায়কে )। সামস্তত্ত্রের ধ্বংসের উদ্দেশে বণিক-বুর্জোয়াশ্রেণীই ভূমিদাসদিগকে 
সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে জাগরিত ও সংগঠিত করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু বঙ্গদেশে ইংরেজ 
শাসনের প্রথনাংশে ফুরোপের অনুরূপ কোন স্বাধীন বণিক-বুর্জোয়াশ্রেণীর জন্ম হওয়! 
দূরের কথা, বরং ইংরেজ বণিক-গেষ্ঠীর (ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানির ) শাসন ও শোষণের 
ফলে দেশীয় বণিক-বুর্জোয়াশ্রেণীটি নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছিল। ইহার পরিবর্তে ইংরেজ 
শাসকগণ তীহাদেয় নৃতন তৃমি-বাবস্থার (চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের) মধ্য দিয়া নৃতন 
জমিদার, সামন্ততাস্ত্রিক গোষ্টী ও মধ্যশ্রেণীকে স্যা্ি করিয়ছিলেন। ইংরেজদের 
যুংস্থপ্দিগিরি, লবণের ইজারা ও অন্তান্ত ব্যবসায়ের মারফত যাহারা প্রচুর ধনসম্পদ 
উপার্জন করিয়াছিল তাহারাও অর্থলগ্নির পথ খুঁজিয়। ন! পাইয়! বিভিন্ন স্থানে জমিদারী 
ক্রয় করিয়াছিল এবং এই ভাবে নৃতন জমিদারশ্রেণী রূপে আবিভূর্তি হইয়াছিল।৯ 
সৃতরাং যুরোপের সামন্ততন্ত্রবিরোধী বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের আদর্শ এদেশের 
জমিদার ও মধ্যপ্রেণী কাহারও নিজস্ব মৌলিক আদর্শ নহে। জমিদার ও মধাশ্রেণী ইংরেজ 
শাসকগণের ভূমি-ব্যবস্থা হইতে সুষ্ট ও ভূমিশ্বস্থের অধিকারী হইয়াছিল বলিয়াই ইংরেজ 
শাসকগণের প্রতি আহ্গত্য এবং গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রধান শক্তি কষক-সম্প্রদায়ের 
বিরোধিতাই ইহাদের মৌলিক ও স্বাভাবিক আদর্শ হইয়া উঠিয়াছিল। তাই দেখা যায়, 
বঙ্গীয় “রিনাসাব্স”-আন্দোলনের নায়কবুন্দ মুরোপের গণতাঙ্জিক বিপ্লবের ভাবধারায় 
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১৭২ ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


অন্থুপ্রাণিত হইয়াও নিজেরা ভূম্বামিশ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া তাহাদের “রিনাসাক্দ”- 
আন্দোলন হুইতে ভূমি-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামরত কুষক-সম্প্রদায়কে কেবল দূরে রাখিয়াই 
ক্ষান্ত হন নাই, তাহারা নিজ শ্রেণীর করায়ত্ত কষক-শোষণের অধিকার ও ব্যবস্থাকে 
আরও দৃঢ় করিয়া তুলিবার প্রয়াস পাইয়াছেন এবং ইংরেজ শাসন ও ইংরেজ-হষ্ট নৃতন 
সামন্ত প্রথার বিরুদ্ধে কুষকের বৈপ্রবিক সংগ্রামকে চুর্ণকিচূর্ণ করিবার জন্য বিদেশী 
শাসকগণের সহিত এক্যবদ্ধ হইয়াছেন। ভূতস্থার্থই ইহাদিগকে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের 
পথ হইতে বিচ্যুত করিয়া! প্রতিক্রিয়াশীল্তার আশ্রয় গ্রহণ করিতে এবং কৃষক্- 
সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী ও অন্যান্য শোষক-সম্প্রদায়ের সহিত এঁক্যবদ্ধ 
হইতে বাধ্য করিয়াছিল। 

এই ভাবে দেখা যায়, বাংলা দেশের নৃতন অভিজাত গোঠী ও মধ্যশ্রেণী উন্নত 
বৈদেশিক শিক্ষার মাধ্যমে সুরোপের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ভাবধারা গ্রহণ করিয়া কেবল 
নিহ্বয় আদর্শের ক্ষেত্রে এবং নিজ শ্রেণীর গণ্ডির মধ্যে প্রগতিশীতার পরিচয় দিয়াছিল, 
অ'র অন্য দিকে নিজশ্রেণীর ভূমিস্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্য শ্রেণী-সংগ্রামের ক্ষেত্রে 
প্রতিক্রয়াশীনতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। এই ছুই পরম্পর-বিরোধী চরিত্র লইয়াই 
এই ছুইটি শ্রেণী বিকাশ লাভ করিয়াছিল এবং সেই হেতু শ্ববিরোধিতা ইহাদের 
চরিত্রের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইয়া উঠিয়াছিল। এই মৌলিক দুর্বলতাই বঙ্গীয় 
“রিনাসান্স”-আন্দোলনকে প্রথম হইতে পঙ্গু করিয়৷ ফেলিয়াছিল। এই আন্দোলনের 
প্রথম নায়ক রামমোহন রায় হইতে আর্ত করিয়া প্রায় সকল প্রধান নায়কের উক্তি ও 
ক্রিয়াকলাপেই এই পরম্পর-বিরোধী চরিত্র ম্পষ্ট হইয়! ঁঠিয়াছিল। 

(ক) “রাজা” রামমোহন রায় ছিলেন একজন সামস্ত ভূম্বামী এবং ইস্ট ইতিয়া 
কোম্পানি'র মৃত্হদ্দি। যুরোপের বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক ভাবধারার প্রভাব তাহার 
চিন্তাকে গ্রভাবান্বিত করিয়াছিল বলিয়াই তিনি নিজে একজন সামস্ত ভূম্বামী হইয়াও 
প্রাচীন সামস্তপ্রথার কুসংস্কার, কুপ্রথা এবং প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তাধারার জড়তাকে 
বহু ক্ষেতে আঘাত করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু আবার স্বয়ং ভূম্বামী এবং 
ভূম্বামি-শরেণীর সমর্থক ছিলেন বলিয়াই গণতান্ত্রিক ভাবধারার বিপরীত গুভাবও তাছার 
মধ্য সক্রিয় ছিল। এই বিপরীত গ্রভাবই তাহাকে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রধান শক্তি 
কুষক-সম্প্রদায়ের বিরোধী করিয়! তুলিয়াছিল। এই বিপরীত প্রভাবেই রামযোহন 
সংগ্রামী কষককে বর্জন করিয়া কেবল মধ্য শ্রেণীর সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে তাহার সংস্কার- 
আন্দোলনকে সীমাবদ্ধ রাখিয়াছিলেন। তাহার নেতৃত্বেই সেকালের সর্বাপেক্ষা 
বীভৎস ও পাশটিক সতীদাহ-গ্রথা বন্ধের আন্দোলন সফল হইয়াছিল, তিনিই প্রথম 
স্ত্রীশিক্ষা ও স্্ীপুরুষের সমানাধিকারের কথা প্রচার করিয়াছিলেন, মুদ্রাযস্ত্রের স্বাধীনতার 
জন্ত আন্দোলন আরভ করিয়াছিলেন, এমন কি কৃষকের করভার লাঘবের কথাও 
তিনি বলিয়াছিলেন। ইহা অপেক্ষা, অধিক পর্তিসীলতা সেই যুগের শিক্ষিত সমাজে 
ছিল না। 

কিন রামমেহিনই আবার নীল চাষের নিরিনিনিজনর দা রসি 


উনবিংশ শতাব্দীর তৃষক-সংগ্রীমের পটভূদি ১৯৩ 


বলিয়া! ঘোষণা করিম! নীলকর-দন্থ্যাদের প্রশংসা-পত্র দিয়াছেন।১ অথচ অষ্টাদশ 
শতাব্দীর শেষ ভাগে নীলের চাষ আরম্তের সময় হুইতে নীলকর-দস্থ্যদের অমানুষিক 
শোষণ-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে প্রাণপণে সংগ্রাম করিয়া! বঙ্গদেশ ও বিহারের কৃষককে 
কোন প্রকাঁরে বাচিয়া৷ থাকিতে হইয়াছিল। “ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানিকে লবণের ব্যবসা 
একচেটিয়া করিয়া ইংলগ্ড হইতে এদেশে লবণ আমদানি করিবার পরামর্শ তিনিই দিয়া- 
ছিলেন _যাহার ফলে একমাত্র বঙ্গদেশেই প্রায় ছয় লক্ষ লবণকারিগর বেকার হইয়! 
শেষ পর্যস্ত রুষি-শ্রমিকে ( ক্ষেত-ম্জুরে ) পরিণত হইয়াছিল ।২ যে রামমোহন স্পেনদেশে 
রাজতস্ত্রের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের জয়ের সংবাদে উল্লসিত হুইয়৷ কলিকাতার টাউন- 
হলে ভোজসভ। দিয়াছিলেন, ইতালীর গণ-বিপ্রবের পরাজয়ের সংবাদে হতাশায় ভািয়া' 
পড়িয়া শয্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন, ফরাসী বিপ্লবের (১৭৮৯) বিজয়-সংবাদে আত্মহার! 
হইম়াছিলেন এবং ইংলগ্ডে গমনকালে সমুদ্রে একখানি ফরাসী জাহাজে বিপ্লবের পতাকা 
উড্ডীন দেখিয়া ভগ্রর্পদ হইয়াও সেই জাহাজে আরোহণ করিয়া! সেই পতাকাটিকে 
অভিবাদন: করিয়া! আসিয়াছিলেন,৩ সেই রামমোহনই ইংলগ্ডে গিয়া 'পার্লামেপ্ট- 
কমিশনের, নিকট সাক্ষ্য দিয়া বলিয়াছিলেন যে, ইংরেজ জাতির অভিজাত-শ্রেণী ভারতে 
উপনিবেশ বিস্তার করিলে তাহার ফল ভারতীয়দের পক্ষে বিশেষ মঙ্গলজনক হইবে 18 
রামমোহনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ্বারকানাখ ঠাকুরও এই মতের দৃঢ় সমর্থক ছিলেন। তাহারা 
উভয়েই যেন ইহা দ্বারা দেশীয় জমিদারশ্রেণীর পার্খে একটি শ্বেত জমিদার-গোষ্ঠীকে 
সহযোগীরূপে পাইতে চাহিয়া ছিলেন। ম্বরোপের সামস্তপ্রথা-বিরোধী বিপ্রবের এক- 
শিষ্ঠ সমর্থক রামমোহন রায় ও ভ্বারকানাথ ঠাকুর “ভারতের মঙ্গলের জন্য” ইংলগ্ের 
শাদকগণের নিকট দাবি জানাইয়াছিলেন--স্থসভ্য ইংরেজদের এদেশে জমিজমা ক্রয় 
করিয়া! বনবাস ও ব্যবসা-বাণিজ্য করিবার অবাধ অধিকার দেওয়া হউক। ইংরেজ 
শাসকগণ তাহাদের এই দাবিটি অবিলম্বে মঞ্জুর করিয়াছিলেন। ১৮৩৩ খ্রষ্টাবে 
ইংরেজ'ধিরুত ওয়েস্ট ইগ্ডিজে ক্রীতদ(স-প্রথা রদ হইবার ফল-স্বরূপ এ স্থানের 
বাগিচাগুলি বন্ধ হইয়া গেলে বাগিচার যে সকল ইংরেজ কর্মচারী নীগ্রো ভ্রীতদাসদের 
উপর নৃশংস অত্যাচার চালাইতে সিদ্ধহন্ত হইয়াছিল তাহাদেরই ব্গদেশে লইয়৷ আসিয়া 
জমিজম| ক্রয় ও নীলচাষের অধিকার দেওয়া হইল।৫ রামমোহনের প্রশংসাপত্র- 
প্রাপ্ত এই শয়ভানতুল্য নীলকর লাহেবগণ এদেশের কৃষকের উপর যে বর্বরতার 
অনুষ্ঠান করিয়! গিয়াছে দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' তাহার কিঞ্চিৎ সাক্ষ্য বহন করে। 
কষক জনসাধারণকে প্রায় অর্থশতাবীকাল অজস্র ধারায় বুকের রক্ত ঢালিয়া 
রামমোহন ও ছ্বারকানাথের এই অবিষৃগ্তকারিতার মাশুল দিতে হইয়াছিল এবং সমগ্র 
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১৪৪ ভারতের কৃষক-বিভ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগা 


বঙ্গদেশব্যাপী এক মহাবিজ্রোহের স্বারা এই অভিশপ্র নীলচাষের মূলোচ্ছেদ করিতে 
হুইয়াছি্ | ফরাসী বিপ্লবের একনিষ্ঠ সমর্থক রামমোহন ও দ্বারকানাথ প্রথম যুগের 
নীলকরদের শোষণ-উংপীড়নের বিরুদ্ধে কষকদের গৌরবময় সংগ্রামকে “সংস্কারবন্ধ 
মনের অনূরদর্শা আস্ফালন; বলিয়া বিদ্রপ ও নিন্দা করিয়া ইংরেজ-গ্রীতির পরাকাষ্ঠা 
দেখাইয়াছিলেন, বঙ্গদেশব্যাপী কৃষক-বির্রোহের দ্বারা নীলকরদের উচ্ছেদ দাবিও 
হইতে দেখিয়! তাহারা! কি করিতেন? 

(খ) রামমোহনের পর আমরা ভূমাধিকারী-গোঠীর একনি মুখপাত্র রাকা 
“সাহিত্য-সম্রাট' বঙ্কিমচন্ত্রকে | সংস্কৃতির দিক হইতে রামমোহনের মধ্যে যতখানি 
উদ্দারতা ছিল, তাহ! বন্কিমের মধ্যে ছিল না। বঙ্গীয় সমাজের সংস্কারের উদ্দেস্টে রাম- 
মোহন পাশ্চাত্য সভ্যতা হইতে প্রগতিশীল ভাবধার! আহরণ করিয়৷ তাহার ভিত্তিতে এক 
গভীর সামাঞ্জিক আন্দোলন আরম্ভ করিয়৷ গিয়াছিলেন, আর বক্ষিমচন্দ্র তাহার/নব- 
হি্ুবাদের' নামে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন প্রগতিশীল ভাবধারার বিরুদ্ধাচরণই করি 

ব্ধিমচন্দ্রের সমগ্র সাহিত্য স্ষ্টির মধো কেবলমাত্র একখানি পুস্তকের/শাম উল্লেখ 
ফরা যায় যাহার মধ্যে সামান্য পরিমাণে প্রগতিশীল ভাবধারার সন্ধান পাওয়া যায়। 
এই পুস্তকখানি “সাম্য' | বস্ষিমচন্্র সামাজিক শ্রেণী-বৈধমা এবং আধ্িক বৈষম্যের 
কোন কারণ দেখাইতে না পারিলেও এই পুম্তকের মধ্যে তিনি এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে 
ক্ষীণ প্রতিবাদ জানাইয়৷ ছিলেন, ১৭৮৯ গ্রীষ্টাবের ফরাসী বিপ্লবকে ও উহার বিরাট 
অবদানকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন, এবং এমন কি; কাল্পনিক সমাজবাদের শঙ্টা 
রবার্ট ওয়েন, সেন্ট-সাইমন, স্কুরিয়ে প্রভৃতিকে সমর্থনও করিয়াছেন। সমাজের 
ধন-বৈষম্যের প্রতিবাদ করিয়া তিনি লিখিয়াছেন £ 

"সর্বাপেক্ষা অর্থগত বৈষমা গুরুতর | তাহার ফলে কোথাও কোথাও কখনও ছুই 
একজন লোকে টাকার খরচ খু'জিয়া পান না। কিন্তু লক লক্ষ লোক অন্নাভাবে উৎকট 
রোগগ্রন্ত হইতেছে ।”১ 

এই পুস্তকে বন্ধিমচনত্র স্্ী-পুরুষের সমান অধিকারের দাবি তুলিয়া বলিয়াছেন £ 
“নুয়ে মনুয্ধে সান অধিকার বিশিষ্ট। স্ত্রীগণও মনুসতুঙ্জাতি, অতএব স্ত্রাগণও পুরুষের 
তুল্য অধিকারশালিনী । যে যেকার্ধে পুরুষের অধিকার আছে সেই সেই কার্ধে 
স্্রীগণেরও অধিকার থাকা স্তার়সঙ্গত ২ 

এই পুস্তকে বঙ্ধিমচন্ স্তরী-পুরুষেব সমান অধিকারের দাবি তুলিয়াছেন, অভিজাত- 
সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্রপ বর্ধণ করিয়াছেন, এমন কি বাঙ্গপাদেশের তথা ভারতের কৃষকের 
চির-দারিত্বের কারণ অন্ুসন্ধানেরও চেষ্টা করিয়াছেন 1৩ 

সমগ্র ব্ছিম-সাহিত্যের মধ্যে “সাম্য'এর এই মত সম্পূর্ণ নূতন এবং তাহার মৃল 
ধতেয় পরিপন্থী । ইহা! উপলব্ধি করিয়াই সম্ভবত তিনি শেষ পর্ধস্ত নিজেই “সামোর়? 
বিক্রয় ও প্রচার বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। স্্রীপুক্কষের সমান অধিকার সম্বন্ধে 'সাম্য-এর 


5) বিমা £ সাম্য (ধ্রস্থারলী-_১ম ভাগ, বরদতী স্বরণ )| ২। গাহয। 
“1 বন্ধিষচন্তের মতে জন-সংখ্যার বৃদ্ধি এবং তাহা! নিবারণের উপায় “বিবাহ-পরহৃত্তির দন” (লাহ্য ) 


উনবিংশ শতাবীর কৃষক-সংগ্রাষের পটডৃষি ১৯৫ 


মতের পরিবর্তে তিনি ধধর্মতত্ব*এর প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদের প্রতিষ্ঠ। করিয়া গিয়াছেন। 
'র্মতত্ব'-এ তিনি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করিয়াছেন £ 

"গুরু। নারী আত্ম পালন ও রক্ষণে অক্ষম-*'অথচ হদি পুনশ্চ তাহাদিগের সে-শক্তি 
পুনরভ্যাস পুরুষ-পরম্পরায় উপস্থিত হইতে পারে, এমন কথা বল, তবে বিবাহ-প্রথার 
বিলোপ এবং সমাজও বিনষ্ট না হইলে তাহার সম্ভাবন! নাই।"** 

"সাম্য কি সম্ভবে? পুরুষ কি প্রসব করিতে পারে, না শিশুকে স্তন্তপান করাইতে 
পারে? পক্ষান্তরে স্ত্রীলোকের পল্টন লইয়া লড়াই চলে কি ?*১ 

বঙ্ধিমের মতে, স্ত্ী-পুরুষের সমান অধিকার স্বীকার করিলে 'বিবাহ-প্রথার বিলোপ 
এবং সমাজও বিনষ্ট' হইবে, অর্থাৎ সামস্ততান্ত্রিক সমাজের ভিত্তি ধসিয়া পড়িবে। 
স্থৃতরাং বন্ধিমচন্র স্ত্র-পুরুষের সমানাধিকার, অর্থাৎ গণতান্ত্রিক সমাজের একটি মূল দাবি 
নাকচ করিলেন। ইহার জন্যই “সাম্য' পুস্তকের বিক্রয় ও প্রচার বদ্ধ করিবার 
প্রয়োজন দেখ দিয়াছিল। 

বস্িমচন্দ্র এই প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদই বিভিন্ন প্রকারে, বিভিন্ন ভঙ্গিতে তাহার 

উপন্তাম ও প্রবন্ধ-সাহিত্যের মধ্য দিয়া প্রচার করিয়া! গিয়াছেন এবং একটি চরম 
রক্ষণশীল সমাজের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস পাইয়াঞ্চেন। 

“কমলাকাস্তের দপ্তর-এ ব্যঙ্গ-কৌতুকের মধ্য দিয়া স্থানে স্থানে*বস্কিমের নারী-বিদেষ 
ও নারী-মশ্প্রবায়ের প্রগতিমূক আন্দোলনের বিরোধিত। স্পষ্ট হইয়! উঠিয়াছে। নারী- 
সম্প্রদায় পুরুষের সহিত সমানাধিকার লাভের সম্পূর্ণ অন্থপযুক্ত-__ ইহা “সামা” পুস্তিকা 
কথ! না হইলেও বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তরের কথা, আর এই কথা তাহার শ্রেণী-চেতন! 
হইতেই উত্ভুত। তাই বিধবাবিবাহ-আন্দোলনের বিরোধিতায় এবং বহু বিবাহের 
সমর্থনে তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিভ্ানাগরের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতেও ইতন্তত করেন নাই। 
'কুষ্ণকান্তের উইল" যেন বিস্তাসাগরের বিরুদ্ধাচরণেরই সাহিত্যিক বূপ। রোহিণীর 
চরিত্রটি যেন সামন্ততান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে একটা প্রচণ্ড আঘাত শ্বরূপ। সামন্ততাক্ত্রিক 
হিন্ুপমাজ বিধবার জন্ত যে কঠোর বাধা-নিষেধের বেনী স্থষ্টি করিয়া পুরুষ-প্রাধান্তের 
প্রতিষ্ঠ। করিয়াছিল, তাহার বিরুদ্ধেই যেন রোহিণীর বিস্রোহ ! বঙ্কিমচন্দ্র তাই শেষ পরস্ত 
গোবিন্দলালকে ক্ষম! করিলেও রোহিনীকে ক্ষমা করেন নাই । চচন্ত্রশেখর? উপন্যাসেও 
ব্ধিম সামন্তাস্ত্রিক হিচ্দু-সমাজের রক্ষকরূপে আবিভূি হইয়াছেন। এখানে নায়ক 
প্রতাপ দূর-সম্পর্কের আত্মীয়! নারীর প্রতি প্রণয়াসক হয় প্রাচীন সমাজের নীতি- 
বোধ ও ধ্যান-ধারণাকে প্রচণ্ড আঘাত করিতে উদ্ভত হইলে বন্ধিমচন্দ্র প্রাচীন 
কুসংস্কারকেই সমর্থন করিয়াছেন এবং প্রতাপের জন্ত কেবল 'পরলোকে অনন্ত অক্ষয় 
বর্গ ভোগের" আশ্বাস দিয়া তাহাকে নিরঘ্ত করিতে চাহিয়্াছেন। তিনি বহু বিবাহের 
সমর্থন করিয়াছেন তীহার 'দেবীচৌধুরানীতে। এই উপস্তামে ভিনি একদিকে সনাতন 
নিষ্াম ধর্মের জয়ঢাক বাজাইয়াছেন এবং অপর দিকে দেখাইয়াছেন যে, বহু বিবাহের 
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১ . | ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংখার 


মধ্য দিয়াও সাংসারিক হুখ ও শাস্তি লাভ সম্ভব। ব্রজেশ্বর দেবীচৌধুরানীসহ তাহার 
তিন স্ত্রীকে লইয়া! আবার সখের সংসার পাতিয়াছে। 

সামন্তপ্রথার সমস্য রক্ষণশীল কুসংস্কারের এমন ঘোরতর সমর্থক বলিয়াই বন্ধিম- 
সাহিত্য এত আদরণীয় হুইয়! উঠিয়াছিল এদেশের সমাজের গোঁড়া হিন্দু ও উচ্চশ্রেণীর 
নিকটে। বঙ্কিমের উপন্তাসে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল আন্দোলনের কোন 
সমর্থন নাই, সামস্ত অভিজাত-সমাজের রীতিনীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের কোন আহ্বান 
নাই। বঙ্কিমের আবেদন কেবল প্রগতির পথরোধকারীদের নিকটে । বস্থিম-সাহিত্য 
হইল প্রগতি-বিরোধী অভিজ্বাতগোষ্ঠী ও মধ্যশ্রেণীর সমাজেরই মুখপত্র। তাই 
ইহাকে আপস করিয়! চলিতে হইয়াছে বিদেশী সাআাজ্যবাদ ও সামন্ত-প্রথার সঙ্গে । 
ফরাসী বিপ্লবের নায়কগণের লক্ষ্য ছিল সন্মুখের দিকে, আর ইহাদের লক্ষ্য ছিল 
পশ্চাৎমুখী। “নাম্য? পুস্তিকায় ফরালী বিপ্লবের ( বুর্জোয়া-বিপ্লবের ) সমর্থনকারী বঙ্কিম 
আর বিভিন্ন উপন্যাস ও প্রবন্ধ-সাহিত্য রচয়িতা বঙ্কিম এক নহে । 

ধর্মের ক্ষেত্রেও বঙ্ষিমচন্দ্র সমান প্রতিক্রিয়াশীলতার পরিচয় দিয়াছেন। “সাম্য” 
পুস্তিকায় তিনি যে ফরাসী বিপ্লবের অবদানকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন, সেই ফরাসী 
বিপ্রব অফুরন্ত প্রেরণ! লাভ করিয়াছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী বস্তবাদ হইতে। 
অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী বস্তবাদীরা ধর্মের গোড়ামি ও দাসত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের 
মধ্য দিয়াই সুত্রপাত করিয়াছিলেন সামন্ততন্ত্রর উচ্ছেদের সংগ্রাম । সামস্ততন্ত্রবিরোধী 
ফরাসী বিপ্লবের অভিনন্দনকারী বঙ্কিমচন্দ্রই উনবিংশ শতাবীতে বঙ্গদেশ তথা ভারত- 
বর্ষে সেই সামস্ততম্রকে কৃষি-বিপ্রবের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্তে নৃতন করিয়া 
অধ্যাত্মবাদ আর ধর্মের কুসংস্কার প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। তৎকালে পাশ্চাত্যের 
ভাবধার! ও বিজ্ঞানের প্রভাবে বঙ্গদেশ ও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাচীন ভারতীয় 
শাস্ত্রের অনুশাসন এবং হিন্দুধর্মের গৌড়ামির বিরুদ্ধে অবিশ্বাস ও সন্দেহের প্রবল জোয়ার 
দেখা দিয়াছিল। বঙ্গীয় “রিনাসাঙ্গের” সমকালের নায়ক বঙ্কিমচন্দ্র সেই প্রবল জোয়ারকে 
প্রতিহত করিয়া “নবহিন্দুবাদ'-এর প্রতিষ্টাদ্বার৷ ধর্মের ক্ষেত্রেও বঙ্গীয় “রিনাসাব্দের” 
প্রতিক্রিয়াশীল সামস্ততাস্ত্রিক শ্রেণী-চরিত্রটিকে স্পষ্ট রূপ দান করেন। এই কার্যে 
বস্কিমচন্দ্রের সাহিত্যিক অস্ত্র হইল তাহার 'ধর্মতব্, “কুষ-চরিত্র» ধর্ম ও সাহিত্য” 
এবং ্রিমন্তগবদশীতা”। এই সকল রচনার মধ্য দিয়া তিনি নৃতন যুক্তিতর্কের দ্বারা 
সামন্ততান্ত্রক সমাজের ধ্যান-ধারণাকে প্রক্কৃত ধর্ম বলিয়া প্রচার এবং নৃতন প্রগতিশীল 
ভাবধারাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রপ করিয়াছেন। এইভাবে “রিনাসান্সের” প্রথম যুগের নায়কগণ 
যে গলিত হিন্দু-সমাজের রক্ষণশীলতা ও গৌড়ামির বিরুদ্ধে আঘাত করিয়াছিলেন, সেই 
হিঙ্গু-সমাজের' রক্ষণশীলতা! ও গৌড়ামির মধ্যেই নৃতন প্রাণ-সঞ্চারের চেষ্টাহ্থার৷ বন্ধিম 
সামস্ততঙ্ত্রের বনিয়াদ দৃঢ় করিয়া তৃলিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। 

এই ভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের নেতৃত্বে বঙ্গীয় “রিনাসান্স” হিন্দু “রিনাসান্লে* পর্যবসিত 
হয়। প্রকৃত পক্ষে এই হিন্দু “রিনাসান্স* হিচ্দু অভিজাত ও হিম্দু-মধ্যশ্রেণীরই 
নবজাগরণ | বঙ্ষিমের পর রামক্ পরমহংস ও তাহার শিষ্ক বিবেকানন্দ বক্ষিমচচ্তর 


উনবিংশ শতাব্দীর কৃষক-সংগ্রামের পটভূমি ১৯$ 


কতৃকি আরন্ধ এই হিন্দু*রিনাসান্গ”কে আরও গভীন ও ব্যাপকভাবে ধর্মীয় ও 
সামাজিক রূপ দান করেন । 

বঙ্গদেশের কৃধক-সংগ্রাম বঙ্কিম-চরিত্রের চরম প্রতিক্রিয়াশীল দ্রিকটিকে, বঙ্িমচন্ত্রের 
সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণী-চরিত্রকে উদ্ঘ।টিত করিয়া দিয়াছে । বঙ্কিমচন্দ্র তাহার “বঙ্গদর্শন, 
পত্রিকায় বন্ধ প্রবন্ধ লিখিয়া বাঙলার কষকের জন্ত অজত্র অশ্র মোচন করিয়াছেন 
এবং কৃষক-সমস্তার প্রতি শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তাহাদিগকে সতর্ক 
করিয়৷ দিয়াছেন । এই সকল প্রবন্ধের মধ্য দিয়া কৃষকের সামস্ততন্ত্রবিরোধী বৈপ্লবিক 
সংগ্রামের ভয়ে ভীত বঙ্কিমের আর্তনাদ ধ্বনিত হইয়াছে । বঙ্কিমচন্দ্র স্বশ্রেণীকে সতর্ক 
করিয়! বলিতেছেন £ 

“তুমি আমি দেশের কয়জন? আর এই কৃষিজীবী কয়জন? তাহাদের ত্যাগ 
করিলে দেশে কয়জন থাকে? হিসাব করিলে তাহারাই দেশ- দেশের অধিকাংশ 
লোকই রুষিজীবী। তোমা হইতে অ'মা হইতে কোন্‌ কার্ধ হইতে পারে? কিন্ত 
সকল কৃষিজীবী ক্ষেপিলে কে কোথায় থাকিবে 1৮২ 

বঙ্কিমের ইহাই মূল প্রশ্ন__ভীত-সন্তস্ত কণ্ঠের ব্যাকুল আর্তনাদ ; “সকল কৃবিজীবী 
ক্ষেপিলে কে কোথায় থাকিবে ?”্মীর মশারফ হোসেন মহাশয় পাবনার কষক-বিপ্রোহের 
(১৮৭২ খ্রীষ্টাব্বের সিরাজগঞ্জ-বিদ্রোহের ) ঘটনা লইয়া বিখ্যাত “জমিদার-দর্পণ 
নাটকখানি রচন! ও প্রচার করিলে কৃষক-বিদ্রোহের ভয়ে ভীত বঙ্কিমচন্দ্র সেই নাটকের 
নিন্দা করিলেন এই বপিয্। ষে ইহাতে পাবনার বিদ্রোহী কৃষক প্রশ্রয় পাইবে। 
নাট্যকার মশারফ হোসেন মহাশয় নাটকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন £ 

“্জমিদারদিগের অত্যাচার উদাহরণের দ্বারা বর্ণিত করাই ইহার উদ্দেশ্য । 
নীলকরদের সম্বন্ধে বিধ্যাত “নীলদর্পণের' যে উদ্দেশ্ট ছিল, সাঁধারণ জমিদার সম্বন্ধে 
ইহারও সেই উদ্দেশ্য 1” 

রচনার দিক দিয়! নাটকখানি যে ভালই হইয়াছে সে কথা বঙ্কিমচন্দ্র “বঙ্গদর্শনে" 
ত্বীকার করিয়াও নাটাকারকে উপদেশ দিলেন নাটকখানির বিক্রয় বন্ধ করিতে। 
তাহার কারণ হিসাবে বঙ্গদর্শনে লেখা হইল £ 

“বজদর্শনের জন্মাবধি এই পত্র প্রজার হিতৈধী। এবং প্রজার হিত কামন। আমরা 
কখনও তাগ করিব না। কিন্তু আমরা পাবন! জেলার গ্রজাদিগের আচরণ শুনিয়! 
বিরক্ত এবং বিষাদযুক্ত হইয়াছি। জলন্ত অগ্রিতে দ্বৃতানথতি দেওয়া নিশ্রয়োজন | 
আমর! পরামর্শ দিই যে, এসময়ে এ গ্রন্থের বিক্রয় ও বিতরণ বন্ধ করা হউক ।৮৩ 

রামমোহন কতৃক “কুধক-হিতৈষী” বলিয়া উচ্চ প্রশংসিত নীলকর-দন্থাদের বীভৎস 
শোষণ-উৎপীড়নের ম্বরূপ-উদ্ঘাটনকারী “নীলদর্পণ নাটকের উপর বন্ধিমচন্ত্র আক্রমণ 
করিয়াছেন ভিন্ন দিক হইতে । নীলকর-দহাদের বিরুদ্ধে যখন সমগ্র বঙ্গদেশে কৃষক- 
সংগ্রামের ঝড় বহিতেছিল, তখন বঙ্কিমের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, দীনবন্ধু মিত্র 'নীলদর্পণ নাটক 


5৩৪৪৪৬৬৪৪৪৬ ৩৬৩৪৩৪ ৩৩৪৩৩৩৪৪৪৬৩ ৬ ্ 


১। এই দঞ্জগ প্রবন্ধের কয়েক পরে 'বঙ্গদেশের কৃষ্ণ" নামে পুত্তক1কারে প্রকাশিত হইরাছে- 
২। বধিদচজ  ব্গদেশের কৃষক ( দেশের জীবৃদ্ধি), পৃঃ ৮1 ৩। বঙ্গদর্শন, ভাজ, ১২৮৪, :. 


১৯৮ ভারতের কৃষক-বি্বোহ ও গণতাস্রিক সংগ্রাম 


বচন! করিয়া! নীলকর-দহ্থাদের বীভৎস উৎপীড়নের প্রতি সমগ্র দেশের দৃষ্টি আকর্ষণের 
প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এই নাটকে দীনবন্ধু কষক-বিদ্রোহের কোন দৃশ্ত প্রত্যক্ষভাবে 
অন্ততূক্ত করিতে সাহসী হন নাই। কিন্তু তথাপি এই নাটকের দ্বারা কৃষক-বিদ্রোহের 
শক্তিবৃদ্ধি হইতে পারে -এই আশঙ্কা করিয়াই সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য-বিচারক 
হিসাবে 'নীলদর্পণের” উপর আক্রমণ করিয়া “বঙ্গদর্শনে” লিখিলেন £ 

“নীলদর্পণকার প্রভৃতি ধাহার! সামাজ্জিক কু-প্রথার সংশোধনার্থ নাটক প্রণয়ন করেন 
আমাদিগের বিবেচনায় তাহারা নাটকের অবমাননা! করেন । নাটকের উদ্দেশ্য গুরুতর 
-_যে সকল নাটক এইরূপ উদ্দেশ্ট্ে প্রণীত হয়, সে সকলকে আমরা নাটক বলিয়া 
স্বীকার করিতে পারি না। কাব্যের উদ্দেশ্য সৌন্দর্য সষ্টি-_সমাজ-সংস্কার নহে। মুখ্য 
উদ্দেশ্য পরিত্যক্ত হইয়া সমাজ সংক্কারণাভিপ্রাস্ে নাটক প্রণীত হইলে নাটকের নাটকত্ব 
থাকে না।”৯ 

নীল-বিদ্রোহের অবসানে যখন আর ভয়ের কোন কারণ ছিল না, কেবল 
তখনই বঙ্কিমচন্দ্র “নীলদর্পণের'ও দীনবন্ধুর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছেন। অবশ্য 
তৎকালে “নীলদর্পণ' নাটকের জনপ্রিয়তা এরপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, সমসাময়িক বাংল! 
সাহিত্যের কর্ণধার বস্কিমের পক্ষে আর নীরব থাক! সম্ভব ছিল না। 

এই সমালোচনা সাহিত্য-সম্ত্রাট বঙ্কিমচন্দ্র প্রতিক্রিয়াশীল চরিন্ররের এক নৃতন দিক 
উদঘাটিত করিয়াছে । “আটের জন্তই আর্ট (47 101 815 82006 )১ “সৌন্দ্ধহৃষ্ির 
জন্যই আর্ট? প্রভৃতি সনাতন প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদই বক্ধিমচন্ত্র প্রগতিপন্থীদের বিরুদ্ধে 
উপস্থিত করিয়াছেন। তীহার মতে, নাটক, সাহিত্য, কাব্য প্রভৃতি উদ্দেশ্যমূলক হইলে 
উহাদের জাতিচ্যুতি ঘটিবে; আর্টকে নিরপেক্ষ হইতে হইবে, ইহার একমাত্র লক্ষ্য হইবে 
সৌন্দধ-স্থষ্টি। এই প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদের দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্র নাট্য-সাহিজ্যের ক্ষেত্রে 
বঙ্গীয় 'রিনাসাহ্গ” এর সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান স্বরূপ “নীল্দর্পণ” ও 'জিমিদার-দর্পণের উপর 
আক্রমণ করিয়াছেন । দীনবন্ধু মিত্র, মশারফ হোসেন প্রভৃতি সে যুগের যে সকল 
প্রগতিশীল লেখক আর্টকে কৃষক-সংগ্রামের অস্ত্রে পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেন, 
বন্ধি তীাহাদেরই উপর খঙ্াহত্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তীহাদের 'উদ্দেশ্বমূলক' 
নাটককে তিনি “সাহিত্যের ভবমাননা” বলিয়া গালি দিয়! গাআদাহ মিটাইয়াছেন। 
কিন্তু বহ্ছিম হ্থয়ং যে সাহিত্যস্তি করিয়াছিলেন ত্বাহাও কোন ক্রমেই “বিশুদ্ধ সৌন্দর্য- 
হাটি নহে। বিষবৃক্ষ, 'চন্্শেখর', “দেবী চৌধুরানী' 'কুষকান্তের উইল+, “আনন্দমঠ, 
প্রভৃতি উপন্যাসে 'নিরপেক্ষতার' লেশমাত্র নাই। তাহার প্রত্যেক খানি উপন্ঠাসই 
'সমাজ-সংস্কারের উদ্দেশ্তে, “সামাজিক কু-প্রথার সংশোধনার্থ প্রণীত' | তাহার 
কোন সাহিত্যই নিছক “সৌন্দ্যহৃহি নহে । বঙ্কিম-সাহিত্য অভিজাত সামন্ত 
তাঞ্্িক সমাজের ভাবাদর্শের প্রচার মাত্র। কিন্তু বঙ্ধিমচন্ত্র উনবিংশ শতাষীর 
ভুইখানি, যুগান্তকারী নাটকের বিরূপ সমালোচনা! করিয়া, এমন কি উহাদের বিক্রয় 


%:1 বঙ্গদর্শন, ভাত্র, ১২৮। 


উনবিশে শভাবীর কৃষক-সংগ্রামের পটভূমি ১৯৯ 


ও বিতরণ বদ্ধ করিবার পরামর্শ দিয় উহাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিলেন 
কেন? উহার কারণ স্ুম্পষ্ট। 

উনবিংশ শতাব্দীর শেধার্ষে শ্রেণী-সংঘাত অর্থাৎ ভূত্বামি-শ্রেণীর বিরুদ্ধে কৃষকের 

গ্রাম এরূপ একটা স্তরে উন্নীত হইয়াছিল যে, ভূষ্বামিশ্রেণীর পক্ষে কোনরূপ প্রগতিশীল 

ভাবধারা, সংগ্রামী কুষকের প্রতি কোন সমর্থন, এমনকি সাহিত্যে সেই সংগ্রামের 
প্রতিফলনও সহ কর! সম্ভব ছিল না। স্থৃতরাং এই ভৃম্বামিশ্রেণী ও সামস্ততান্ত্রিক 
সমাজের মুখপাত্র বঙ্কিমচন্দ্রকে সাহিত্যে বাস্তবতার পথ পরিহার করিয়া চলিতে হইয়াছিল 
এবং সকল প্রকার প্রগতিশীল বাস্তবমুখী সাঠিতোর বিরোধিতা করিতে হইয়াছিল। 
কারণ, বাস্তবমুখী সাহিতোর মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক ভাষায় রূপান্তরিত হয়। ইহার 
মধ্যে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর অবস্থা, বিভিন্ন শ্রেণীর ভাবধারা, জীবন- 
সংগ্রাম সমস্ত কিছুই স্পষ্ট রূপ লাভ করে। সাহিত্য হইয়৷ উঠে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর 
জীবন-সংগ্রামের এক শক্তিশালী হাতিয়ার । 'নীলদর্পণ' ও “জধিদার-দর্পণের' মধ্য দিয়া 
ফুটিয়া উঠিয়াছিল সমসাময়িক কালের কৃষক জনসাধারণের অবস্থা, তাহাদের উপর 
জমিদার ও নীলকর-গো্ীর অমান্রষিক শোৌষণউৎপীড়ন এবং কৃষকের সংগ্রাম--সমাজ- 
বিপ্লবের দিকে কষক জনগণের দৃঢ় পদক্ষেপে। তাই বদ্ধিমচন্ত্র সাহিত্যে বাস্তবতার 
বিরুদ্ধে জেহাদ? ঘোষণ! করিয়াছিলেন । 

বন্ছিমচন্্র যে তাহার সযসাময়িক কালের কৃষক-সংগ্রামের, সমাজ-বিপ্লবের আতঙ্কে 
দিশাহারা হইয়! পড়িয়াছিলেন তাহা নিতীস্ত অমূলক ছিল না। উনবিংশ শতাবীর 
শেষভাগে (১৮৭৫-১৯*০ ) "ভারতবর্ষ যে প্রায় বৈপ্লবিক অভ্াথানের দ্বারপ্রান্তে 
আসিয়া পৌছিয়াছিল”১ তাহা শাসকগণই ্গীকার করিয়াছিলেন । ভারতের বড়লার্ট 
লর্ভ লিটনের ( ১৮৭৬-৮০ ) কৃষ-সচিব ও কংগ্রেমের তথাকথিত প্রতিষ্ঠাতা আযালান 
অক্টাভিয়ান হিউম ভারতের অবস্থা দেখিয়া ভীত-সন্ত্স্ত হইয়া লিখিয়াছিলেন £ 

“দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হতে যে সকল সংবাদ আসিয়া পৌছিতে ছিল তাহাতে '** 
আমার এই ধারণাই বদ্ধমূল হষ্টযাছিল যে, আমরা একটা ভয়ংকর অভ্যাখানের মুখে 
আসিয়! দাড়াইয়াছি।..-এই সকল সংবাদের বেশীর ভাগ দেশের মানুষের নিয়তম 
অংশের ( রুষকের ) সম্বন্ধে । ইহা! হইতে আমরা বুঝিয়াছিলাম যে, দেশের জনসাধারণ 
গ্রচলিত ব্যবস্থা! সন্বদ্ধে সম্পূর্ণ হতাশ হইয়া পড়িয়াছে ; তাহারা স্পষ্টভাবে বুঝিতে 
পারিয়াছিল যে তাহাদের অনাহারে মরিতে হইবে । এই নিশ্চিত মৃত্যু হইতে রক্ষা 
পাইবার জন্ত তাহারা একটা-কিছু করিবার জন্ত অধীর হইয়। উঠিয়াছিল।..আর সেই 
একটা-কিছু সশস্ত্র অভাতান ভিন্ন অন্ত কিছু নহে ।”২ 

দেশের এই ভয়ংকর বৈপ্লবিক অবস্থা ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট বহ্ছিমচন্দ্রের অজ্ঞাত ছিল 
না। এই ভয়ংকর বৈপ্লবিক অত্যাখ'ন হইতে ইংরেজের ভারত-সাস্রাজ্য রক্ষার 

উদ্দেস্টে হিউম সাহেব অবসর গ্রহণের পর কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার উদ্মোগ গ্রহণ করেন, 


১1 81180 0985%180 মা৩ : 1406 01 82 ডা011800 তা৯3৩৮০ 0১$0-৪8, : 
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০৯ ভারতের কৃষক-বিক্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


আর বঙ্িমচন্দ্র ভূমাধিকারি-শ্রেণী ও ইংরেজ শাসনকে রক্ষা করিবার জন্য সাহিতোর 
মারফত সমাজ-বিপ্লবের নিন্দা করিয়া ১৮৮২ খ্রীষ্টাবে প্রকাশিত 'আনন্দমঠের' প্রথম 
ংস্করণের ভূমিকায় লিখিয়াছেন ঃ 

"সমাজ-বিপ্লব সকল সময়ই আত্মপীড়ন মাত্র । বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী ।*১ 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে বঙ্গদেশে এবং অন্যক্জ কষক-বিদ্রোহের যে বড় 
বহিতেছিল তাহা হইতে বঙ্ধিমচন্দ্র বহু পূর্বেই নিজে সতর্ক হইয়া! স্বত্রেণীকে সতর্ক 
করিয়া বলিয়াছিলেন £ “দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিক্ীবী।...সকল কুধিজীবী 
ক্ষেপিলে কে কোথায় থাকিবে?” কৃষক-বিদ্রোহের মূল কারণও তিনি অন্ুদ্ধান 
করিরাছিলেন এবং বুঝিগ্নাছিলেন যে ইংরেজ-কৃত চিরস্থায়ী-বন্দোবস্তই রুষক-্বিটদ্রাহের 
অন্যতম প্রধান কারণ। ১৮৭২ গ্রীষ্টাকে-বন্কিমচন্দ্র তাহার “বঙ্গদর্শনে? লিধিয়াছিলেন £ 

প্চিরস্থাযী-বন্দোবস্ত বঙ্গদেশের অধঃপাতের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মাত্র--কম্মিন কালে 
ফিরিবে না। ইংরেঙ্গদিগের এ কলঙ্ক চিরম্থায়ী ; কেননা, এই বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী ।”২ 

স্থৃতরাঁং এই “চিরস্থায়ী-বন্দোবস্ত' বা! জমিদারী-প্রথ৷ যে বাংলার কৃষকের-__সমগ্র 
দেশের সর্বনাশের মূল, সে সম্বন্ধে বন্কিমচন্দ্রের কোন সন্দেহ ছিল না । এমন কি তিনি 
এ-কথাও জানিতেন যে, “জমিদার চিরকালই প্রজার ফসল কাড়িয়া লইতেন, কিন্ত 
ইংধেজেরা প্রথমে সে দস্থাবৃত্তিকে আইনসঙ্গত করিলেন ।”৩ তথাপি ভিনি এই সর্বনাশা 
“চিরস্থায়ী-বন্দোবন্তের' অবসান ঘটাইতে অথবা সই সম্বদ্ধে ইংরেজ শালকগণকে 
পরামর্শ দিতে কোন ক্রমেই প্রস্তুত ছিলেন না। তাহার কারণ £ 

“চিরস্থায়ী-বন্দোবন্তের ধ্বংসে বঙ্গ-সমাজে ঘোরতর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবার 
সম্ভাবন!। আমরা সামাজিক বিপ্লবের অন্থমোদক নহি । বিশেষ যে বন্দোবস্ত 
ইংরেজেরা সত প্রতিজ্ঞা করিয়! চিরস্থায়ী করিয়াছেন, তাহার ধ্বস করিয়া তাহারা এই 
ভারত মণ্ডলে মিথ্যাবাদী বলিয়া পরিচিত হয়েন, প্রজাবর্গের চিরকালের অবিশ্বাস- 
ভাঙ্গন হয়েন। এমত কুপরামর্শ ইংরেজদিগকে দিই না। যে দিন ইংরেক্ের 
অমুঙ্গলাকাজ্ষী হইব, সমাজের অনঙ্গলাকাজ্কী হ ইব, সেই দিন সে পরামর্শ দিব 1৮8 

বঙ্গিমচন্দ্র কোন দিন ভ্রমবশতও ইংরেজদ্িগের অনঙ্গলাকাজ্জী হন লাই, স্থতরাং 
“চিরস্থাযী-বন্দোবন্ত বা জমিদাবী-প্রথার অবসান করিবার পরামশও ভিনি ইংরেঙ্স- 
দিগকে দেন নাই । তবে তিনি ইংরেঙ্দ্দগকে ইতিহাসে অনস্থ মাহাত্মা ও উন্নততর 
সভ্যতা ল'ভের প্রলোভন দেখাইয়া তাহাদের নিকট প্রার্থন! জানাইয়াছেন £ 

“যদি তাহার! কু-চরিত্র জমিদারগণকে শাসিত করিতে পারেন (উচ্ছেদ নহে-- 
স্থ. রা.) তবে দেশের যে মঙ্গল সিদ্ধ হইবে ভজ্জন্ত তাহাদিগের মহাত্মা অনম্ক কাল 
পর্বস্ত ইতিহাসে কীঠিত হইবে, এবং তাহাদিগের দেশ উচ্চতর সঙ্যতার পদবীতে 
আরোহণ করিবে ৷” 

বলা বাহুল্য, ইংরেছ্গ শাসকগণ তাহাদের নিজ স্বার্থরক্ষার জগ্তই “রিনাসাধ্গ”-নায়ক 


১1 "আননাষঠের' পথম সংস্করণের তৃষিকা (১৮৮২)। ২। বহিষচন্রে ১ বঙছেশের কৃষক, পট ৭৭1 
৯ | বরদেশের দুধ, পৃঃ ৭৯1 ৪। বঙগদেশের বৃষক, পৃঃ ৮৪-৮৫। ৫1 হঙগদেশের কৃষক, পৃঃ ৪৩ 


উনবিশে শতা্ধীর কৃষক-সংগ্রামের গটভূষি ২৮৯ 


বন্ধিমচন্ত্রের এই প্রার্থনা মঞ্জুর করেন নাই । তথাপি তিনি জমিদারী-প্রথা উচ্ছেদের 
পরামর্শ দিয়া ইংরেজের অমঙ্গলাকাজ্ী হন নাই। কারণ, তাহার নিকট ইংরেজের 
অমঙ্গলাকাজ্ষী হইবার অর্থ সমাজের, অর্থাৎ দেশের অমঙ্গলাকাজ্ষী হওয়া । সুতরাং 
এই পরামর্শ না দিবার অঙ্গীকার তিনি নিষ্ঠার সহিত পালন করিয়া গিয়াছেন। 

উনবিংশ শতাববীর বঙ্গীয় “রিনাসান্দের+ আত্মবিরোধ মধ্যশ্রেণীর গ্রাম্য ও শহুরে 
এই উভয় অংশের মধ্যেই প্রকট হইয়াছিল। উভয় অংশই ইংরেন্গ শাসনের প্রতি 
অসম্তষ্টি প্রকাশ করিয়াও সেই শাসনের আন্তরিক কল্যাণ কামনা করিয়াছিল । 
তাহাদের মধ্যে জাতীয় চেতনার বিকাশ আরম্ত হইলেও উভয় অংশই ছিল ১৮৫৭-৫৮ 
্ীষ্টা্ষের ভারতের প্রথম এঁকাবদ্ধ স্বাধীনতা-যুদ্ধের বিরোধী । র 

একদিকে অপ্রতিহুত গতিতে ইংরেজ শক্তির ভারত গ্রাস এবং অপর দিকে সংগ্রামী 
কুকের প্রবল প্রতিরোধ--এই পরম্পর-বিরোধী শক্তির নিরবচ্ছিন্ন ছন্বের মধ্যে পড়িয়া 
আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী সমগ্র মধ্যশ্রেণীই সেই যুগে দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছিল। সেই 
দিশাহারা অবস্থাই মধ্যশ্রেণীকে স্ববিরোধী করিয়া তৃলিয়াছিল। মধ্যশ্রেণীর শহরে 

ংশের মধ্যে ধাহারা কায়েমী-্বার্থহীন ও গণতান্ত্রিক ভাবধারায় উদ্বদ্ধ ছিলেন, কেবল 

তাহারাই সেই যুগের একমাত্র সংগ্রামী শক্তি কৃষকের প্রতি অকু্ সমর্থন ও সহাহুভূতি 
জানাইতে পারিয়া ছিলেন এবং ইহা দ্বারা ভবিষ্যৎ কালের মধ্যশ্রেণীর জন্য এক মহান 
গণতাম্ত্রিক এতিহা সি করিয়। গিয়াছেন। 

সমগ্র উনবিংশ শতান্গী ব্যাপিয়া। একদিকে শাসকগোষী ও ভূম্যধিকারি-শ্রেণী এবং 
অপর দিকে রুষ ক-সম্প্রদায়ের হন্থ চরম আকার আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। বলীয় 
“রিনাসান্স” অর্থাৎ ভৃম্যবিকারি-শ্রেণীর আত্মপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন এই শ্রেণীছ্ন্বেরই এক 
বিশেষ রূপ । দ্রেনাঙান্সের" প্রধান নায়কগণের প্রায় সকলেই ছিলেন এই শ্রেণী- 
হন্বে নিজেদের শ্রনীস্বার্থের ধারক ও বাহক । এই শ্রেণীদবন্দের মধ্য দিয়াই ভারতের 
কষক-সংগ্রাম ও যুরোপের গণতাস্ত্িক ভাবধারার প্রভাবে মধাশ্রেপীর শহুরে অংশের মধ্যে 
ভ্বাতীয়তাব'দের উন্মেষ আরম্ভ হয়। সমগ্র উনবিংশ শতাবা ব্যাপিয়া ইংরেজ শক্তির 
বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামের দ্বারা বঙ্গদেশ তথা ভারতের বিদ্রোহী কৃষক স্বাধীনতা 
সংগ্রামের যে মহান ইতিহ সঙ করিয়াছিল, তাহাই এই জাতীয়তাবাদের প্রধান উৎস 
হইলেও মধ্যশ্রেণী নিষ্গ শ্রেণী খার্থের অস্থৃকুল এক আপনপন্থী জাতীয়তাবাদের হুট 
করিয়া লয়। আমাদের জাতীয় আন্দোলন কেন যে প্রথম হইতে কৃষক - সম্প্রদায়কে এবং 
গণ-বিপ্রবের পথকে সস্কে পরিহার করিয়! চলিয়াছে এবং বারংবার বিদেশী শাসকশক্তির 
দিকে আপসের হন্ত প্রদারিত করিয়াছে তাহার রহস্ত এই আন্দোলনের শ্রেণীচরি্রের 
মধো নিহিত । 

“রিনাসাঙ্সের” জাতীয়তাবাদ বনাম কৃষকের মুক্তি-সংগ্রাম 

ইংরেজ শাসকগণ দাবি করিতেন, ভাহাদেরই “স্থশাসনের' গুণে ভারতবাসীরা 
গ্বাবীনতার চেতনা লা করিয়াছে; অর্থাৎ যে ইংরেজ শাসনের উচ্ছেদ করিবার ক্ন্তাই 
খ্বাধীনতা-খান্মোলন পরিচালিত হইবার কথা, সেই শামনেরই অমুতফল হইল 
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২০ ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক ংগ্রায 


আমাদের ত্বাধীনতা-আদ্দোলন, আর ইহা যেন ইংরেজদেরই পরোক্ষ সি! এইরূপ 
'অন্ভূত ও ব্ববিবোধী উক্তি কেবল ইংরেজ শাসকগোঠী ও ইংরেজ এঁতিহাসিকগণই 
করেন নাই, এমনকি আমাদের দেশীয় ্রতিহীনিকগণের এক বুহদংশও এই মত গোঁষণ 
করিয়া থাকেন। আবার অনেকের মতে, ভারতের জাতীয়তাবাদের হি হইয়াছিল 
ইংরেজী শিক্ষা ও ইংরেজী সাহিত্য হইতে প্রাপ্ত গণতান্ত্রিক ভাবধারার প্রভাবের ফলে, 
এবং ভারতবর্ষ ইহার জাতীয্রতাবাদের জগ্ মিপ্টন, লক্‌, শেলী, বায়রন, বাক, গ্রসৃতি 
ইংরেজ কবি, দার্শনিক, রাজনীতিবিদগণের নিকট চিরঞখণে আবন্ধ। ইংলগ্ডের 
শাসকগোষ্ঠী ও এতিহাপিক-বৃন্দ চির-বিদ্রোহী ভারতের মুখোমুখী দাড়ায় এই কথা 
ঘোষণাদ্বার আত্মপ্রণাদ লাভ করিয়া থাকেন এবং ভারতীয় এতিহাসিকগণ ইংয়েজ- 
প্রতৃদের প্রতি কৃতজ্ঞতায় গদগদ হইয়া উঠেন। এই ধারণা যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন তাহা 
পল'কর চিন্তায় স্পষ্ট হইয়া উঠে। পণ্ডিত-প্রবর শেলভাঙ্করের কথায় £ 

"বৈদেশিক প্রত্ৃত্ব মানিয়া লইতে অস্বীকার করাই যি জাতীয়তাবাদের অর্থ হয়, 
তাহা হইলে জাতীয়তাবাদের সহিত প্রাচা বা পাশ্চাত্য শিক্ষার কোনই সম্পর্ক নাই। 
এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচারের বহু পূর্ব হইতেই ভারতীয়গণ বৈদেশিক আক্রমণ- 
কারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে এবং অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে অভান্ত ছিল। 
বুটিশ শাসনের প্রতিষ্ঠাও তাহারা স্বেচ্ছায় এবং অতি সহজে মানিয়! লয় নাই। 

“ভারতবর্ধকে পদ্রানত করিতে একশত বৎসর ব্যাপিয়! নিরবচ্ছিন্নভাবে যুদ্ধ চালাইতে 
হইয়াছিল। ১৫৭ খ্রীষ্টান্ধের পলাশীর যুদ্ধের পর হইতে দীর্ঘ একশত বংসরে 
এক্ধ্‌প কোন সময় যায় পাই যখন ভ!রতবর্ষের কোন না! কোন অংশ স্বাধীনতার জন্ত 
যুদ্ধ করে নাই। 

“যদি বুটিশ প্রভাব বলিতে ইংরেজী শিক্ষা ও ইংলতীয় আদর্শ ন! বুঝাইয়৷ ইংরেজ 
শীঘকগো্ীর শোষণ-ব্যবস্থাকেই বুঝায়, তাহা হইলে নিশ্চিতরূপে বলা চলে যে, 
ভারতের জাতীয়তাবাদ এই শোষণ-ব্যবস্থার ফল হিসাবেই দেখা দিয়াছে । অস্কভাবে 
এবং অনিচ্ছাসন্বেও ইংরেজ শাসকগোঠী নিজ উদ্দেশ্য পিন্ছির জন্যই এরূপ অবস্থা কৃষি 
করিয়া ইল যাহা হইতে ভারতের আধুনিক জ্বাতীয়তাবাদ জন্ম গ্রহণ করিয়াছে ।”১ 


চি জা সামাজিক আন্দোলনের স্তায় ভারতের জাতীয়তাবাদ এবং শ্বাধীনতা- 
নও গভীর সামাজিক ঘবন্ব-সংঘষেরই অনিবাধ পরিণতি । বৈদেশিক ও দেলীয় 
শোষণ-উৎপীড়ন হইতে মুক্তি লাভ ও ভারতীয় জনসাধারণের স্বীয় ভাগা নিয়ন্ত্রণের 
অধিকার লাভের উদগ্র আকাঙ্। হইতেই যে ভারতীয় ম্বাধীনতা-আন্দোলনের উদ্ত 
এবং ইংরেজ শারনের আরম্তকাল হইতে পরিচালিত নিরবচ্ছি কষক-সংগ্র মই যে সেই 


স্বাধীনতা-আন্দোলনের মূল উৎস-_এই মহাসত/টি ইংরেজ শাসকগোঠী, ইংরেজ ও 


ভারতীয় এভিহাসিকগণ এবং লাঁধারণভাবে বাংলা তথা ভারতের বুদ্ধে্ঠীবিগণ আজ 
প্নত প্রাণপণে অস্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। অথচ বুদ্ধিনীবি-সম্পরমায়ের জন্মের বধ 


৯1 ভে হি উঠা সজজলা : 00905 0 10355, 1, 19770. 


উনবিংশ শতাব্দীর কৃষক-মংগ্রাষের পটভূমি ২৯৩, 


পূর্বে, ইংরেজ শাসনের প্রতিষ্ঠাকাল হইতেই প্রথমে বঙ্গ-বিহার-উড়িস্তার এবং পরে 
সমগ্র ভারতের কৃধক-সম্প্রদায় ইংরেজ-হ্ষ্ট ভূমি-ব্যবস্থাসহ বৈদেশিক শাসনের মৃজ্োচ্ছো 
করিবার জন্য অব্যাহতভাবে আপনহীন সংগ্রাম চালাইয়। আদিয়াছে। আর অপর 
দিকে কৃষক-সংগ্রামের ভয়ে ভীত জমিদার ও মধ্যশ্রেশীর প্রধান মুখপাত্র অর্থাৎ বজীয় 
' *রিনাসান্দের প্রধান নায়ক রামখোহন, দ্বারকানাথ, বস্থিমচন্দ্র প্রভৃতি সকলে ভারতবর্ষে 
ইংরেজ শাসনকে অব্যাহত রাখিবার জন্যই ব্যগ্রতা দেখাইয়াছেন। বঙ্গীয় 
৯*রিনাসান্সের” জনক বলিয়৷ কথিত রামমোহন ফরাসী বিপ্লবের পতাকাকে অভিনন্দন 
জানাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু ভারত ভূমিতেও সেইরূপ এক বিপ্লবের ছারা ইংরেজ শাসন 
এবং জমিদার-মধ্যশ্রেণীর ভূমাধিকারের অবসান ঘটাইবার প্রচেষ্টার বিরোধিত! 
করিয়াছেন সারা জীবন। বঙ্কিমচন্দ্র তাহার “সাম্য? গ্রন্থে ফরাসী বিপ্রবকে 
অভিনন্দন জানাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু ভারত ভূমিতে সেইরূপ কোন বিপ্লবের 
সামান্ততম আভাস পাইবামাজ্স উহার বিরোধিতায় উন্মাদ হইয়। উঠিতেন। 
সুতরাং বঙ্গীয় তথ! ভারতীয় “রিনাসান্সের" জাতীয়তাবাদ ছিল একটি সংকীর্ণ 
সীমার মধ্যে আবদ্ধ এবং তাহা সকল সময়েই ছিল আপসমূখী। বুটিশ প্রতুত্বকে ভারত- 
ভূমিতে অক্ষত রাখিয়া শাসকগণের নিকট হইতে কিছু স্থুবিধা-হুযোগ আদায়ের জন 
যে আন্দোলন “রিনাসান্গের” নায়কগণ আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা ছিল রাজনৈতিক 
সংস্কারের আন্দোলন, স্বাধীনতার সংগ্রাম নহে । অস্দিকে ভূম্বামী প্রভৃতি কৃষক- 
শোষণের অংশীনারগণলহ ইংরেজ শক্তির প্রতৃত্ব ভারতভূমি হইতে নিমূল করিবার 
উদ্দেশে বঙ্গদেশ তথা ভারতের কৃষক-সম্প্রদায় সমগ্র উনবিংশ শতাবাী ব্যাপিয়া যে 
-রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চালন। করিয়াছিল তাহাই ভারতের প্রকৃত স্বাধীনতা সংগ্রামের এবং 
বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তি রচনা করিয়াছিল। 
ভারতের ছৃর্ভাগয যে, ইংরেজ-হ্ষ্ট ভূমাখিকারি-গোষ্ঠীর হস্তে জাতীয় সংস্কৃতির 
উত্তরাধিকার গ্বৃপ্ত হয়াছিল। তাই তাহার! জাতীয়তাবাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়। ইহার 
বিকৃতি ঘটাইবার এবং জাতীয় আন্দোলনকে ভ্রান্তপথে অর্থাৎ আপসের পথে পরিচালিত 
করিবার সুযোগ লাস্ভ করিয়াছিল । অগ্যদিকে শ্রেণীগত দুর্বলত! (অনৈক্য ), নেতৃত্ব 
বিশ্বীনতা, সমাজের অতি নিষ়্ স্তরে অবস্থান এবং শিক্ষার সকল সুযোগ হইতে বঞ্চিত 
হইবার ফলে কুষক-সমন্প্রদায় জাতীয় সংস্কৃতির উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত হয়! 
কেব্গমাত্্র “ইতিহাসের ভার়বাহী গর্দভ'-এ পরিণত হইয়াছে,_-“ইতিহাসের চালক- 
রূপে জাতীয় আন্দোলনের পুয়োভাগে স্থান গ্রহণ করিতে পারে নাই । উনবিংশ 
শতাবীতে ভারতবর্ষে মুর়োপের স্তায় সামন্ত প্রথা-বিরোধী বিপ্লবী বুর্জোয়াশ্রেণী অথব1 
শ্রমিকশ্রেণী জন্মগ্রহণ করিলে কেবল তাহারাই কৃষক-সম্প্রদ্ণায়কে একাবন্ধ ও সচেতন 
নেতৃত্ব খারা পরিচালিত করিয়া প্রন্কত স্বাধীনতা-সংগ্রাম জয়যুক্ত করিতে সক্ষম হইত । 
পরবভীকালে ভারতবর্ষে যে বুর্ষোয়াশ্রোৌ ও মধ্যপ্রেমী দেখ! দিয়াছিল তাহারাও 
ইংরেজ-সৃষই ভূষি-বাবন্থা ও ইংরেছের মুংসদ্দিগিরি হইতেই উত্ভৃত। ইহাদের পঞ্ে 
ইংরেজ শাসমকেই ভারতের জাতীয় মুক্তির একমাত পথ বলি! গ্রহণ করাই ছিলি 


৪5৪ ভারতের কৃষক-বিপ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রা্গ 


খ্বাভাবিক। ইহারাই বিংশ শতাবীতে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ 
করিয়াছিল বলিয়া সেই জাতীয় আন্দোলন কখনও বৈপ্লবিক চবিত্র গ্রহণ করে নাই, 
তাহ। প্রধম হইতে শেষ পর্যস্ত আপসপস্থী রাজনৈতিক সংস্কার-আন্দোলন রূপে 
পরিচালিত হইয়াছে। ভারতের মধ্যশ্রেণী যে ১৮৫৭ ্রীষ্টান্দের 'মহাবিদ্রোহ, বা 
“ভারতের প্রথম এঁক্বদ্ধ স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিত| করিয়াছিল তাহারও মূল কারণ 
ইহাদের সহজাত আপস-পন্থার মধ্যেই নিছিত। 

বিংশ শতাবীর জাতীয় আন্দোলনের মূল উনবিংশ শতাব্দীর “রিনাসান্স” * 
আন্দোলনের মধ্যেই নিহিত। উনবিংশ শতাব্দীতে রামমোহন, ছ্বারকানাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, 
স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি বঙ্গীয় “রিনাপাশ্সের” নায়কবুন্দ জাতীয়তাবাদের ঘে আদর্শ 
স্থাপন করিঞ্নাছিলেন, তাহাই পরবর্তীকালে বিকাশ লাভ করিয়া বিংশ শতাব্দীর জাতীয় 
আন্দোলনে পরিণত হইয়াছে । স্থৃতরাং উনবিংশ শতাব্দীর কৃষক-সংগ্রামের সহিত 
“রিনাদান্সের” জাতীয়তাবানের তুলনামূলক বিচার করিলে এই জাতীয়তাবাদের স্বরূপ 
উদঘাটিত হইবে। 

রামমোহন রায়ের ভূমিকা 

বঙ্গীয় সমাজে রামমোহনের জন্মের বহু পূর্ব হইতেই বাংলার কৃষক আত্মরক্ষার জন্য 
এদেশ হইতে ইংরেজশক্কির উচ্ছেদের উদ্দেশে সংগ্রাম আরস্ভ করিয়াছিল । কৃষকের 
সেই সংগ্রামই ইংরেজসষ্ট আুঁমি-বাবস্থা! এবং সেই ব্যস্থা হইতে উদ্ভুত জমিদার ও 
মধ্যশ্রেণীর শোষণ-উতপীড়নের বিরুদ্ধে ধিদ্রোহের আক:রে আত্মপ্রকাশ করিত। 
প্রত্যেকটি কৃষক-বিদ্রোহ প্রথমে জমিদার ও মধ্যশ্রেণীর বিরুদ্ধে আরম্ত হইলেও তাহা 
প্রায় সকল ক্ষেত্রেই শেষ পধস্ত ইংরেজ-বিরোধী সংগ্রামে পরিণত হইয়াছিল। কোন 
কোন ক্ষেত্রে এই সংগ্রাম সচেতনভাবেই ইংরেজ শালনের উচ্ছেদ করিয়া স্বাধীনতা 
প্রতিষ্ঠার জন্য পরিচালিত হইয়াছিল । ১৮৩০ খ্বীষ্টাবে তিতুমীর-পরিচালিত 'বারাসত- 
বিজ্রোহ'-এ বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়য়! শ্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস উল্লেখযোগ্য । 
একই উদ্দেশ্ব লইয়াই ১৮৫৫ খ্রীষ্টাবের ঈ1ওতাল-বিদ্রোহ অ'রস্ত হইয়াছিল। 

গ্রামাঞ্চলের এই ইংরেজ-জমিদার-বিরোধী স্বাধীনতা-সংগ্রামের সমান্তরাল ভাবেই 
শহবাঞ্চলে আবস্ত হইয়াছিল রামমোহন রায়ের নেতৃত্বে বঙ্গীয় “রিনাসাঙ্গ-শান্দোলনগ। 
গ্রামাঞ্চলের কষকগণ যখন ইংরেজ শাদনের উচ্ছেদের জন্ত প্রাণপণে সংগ্রাম 
করিতেছিল, তখনই “রিনাসান্স-আন্দোলনের" প্রথম নায়ক নব নব তত্ব ও আন্দোলন 
সি করিয়া ভারত-ভূমিতে ইংরেজ শাসনের ভিত্তি সুদৃঢ় করিবার উদ্দেশে আত্ম- 
নিয়োগ করিয়াছিলেন। কারণ, রামমোহন 

“বুটিণ শাসনের উপকারিতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন । কিন্তু ভারতবর্ষে আইনের 
শাসন প্র্িষ্ঠার জন্ত এবং ভারতীয়গণ যতখানি রাঙ্জনৈতিক অধিকারের যোগ্য ততখানি 
রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের জন্য সিংহের ন্যায় সংগ্রাধ করিয়াছিলেন ।*৯ 
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উনবিংশ শতাবীর কৃষক-নংগ্রাষের পটতুমি. ক্র £ ২০৫ 


ভারভীয়গণ তখন স্বাধীনতা লাভের যোগ্য ছিলনা বলিয়াই রামমোহন হ্যাধীনরতা' 
দাবি করেন নাই। যে বংসর রামমোহনের আবাসম্থল কলিকাতার মাজ্র ত্রিশ মাইল 
দুরবর্তা বারাসত ও পাশ্ববর্তী বিস্তীর্ঘ. অঞ্চলের কৃষকগণ সশস্ত্র জত্যুখানের মারফত 
নিজ অঞ্চলে ইংরেজ শাসনের উচ্ছেদ করিয়া ম্বাধীনত1 ঘোষণা করিয়াছিল, সেই 
বৎসরই, অর্থাৎ ১৮৩১ সরীষটাবেইু, রামমেহুন ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনকে শক্তিশালী 
করিবার উপায় নির্ধারণ করিয়। লিখিয়াছিলেন £ 
: "কৃষক ও গ্রামবাসিগণ নিতাস্ত অজ্ঞ, সুতরাং তাহারা পূর্বকালের বা বর্তমান কালের 
শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে নিষ্পৃহ ।-*.*-.উধ্বতন সরকারী কর্মচারিগণের আচরণের উপরেই 
তাহাদের নিরাপত্ত৷ বা ছুঃখকষ্ট নির্ভর করে।.*.*"'যাহারা ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকিয়! 
এশ্বর্যশালী হইয়াছে এবং যাহারা “চিরস্থায়ী-বন্দোবস্তেরঃ বলে শাস্তিতে জমিদারী ভোগ 
করিতেছে ভাহারা তাহাদের বিচক্ষণতা দ্বার ইংরেজ শাসনাধীনে ভবিষ্যুৎ উন্নতির 
উজ্জল সম্ভাবন! উপলব্ধি করিতে সক্ষম । আমি তাহ'দের সাধারণ যনোভাব সম্বন্ধে 
বিনা দ্বিধায় বলিতে পারি যে, তাহাদের ক্ষমতা ও গুণান্থসারে তাহাদিগকে ক্রমশ 
উচ্চতর সরকারী মর্ধাদা দান করিলে ইংরেজ সরকারের প্রতি তাহাদের আমুরক্তি 
(58690010776) আরও বুদ্ধি পাইবে ।*১ 


বঙ্গদেশের কৃষক যখন জমিদার ও ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর শোষণ-উৎগীড়নে অস্থির 
হইয়! প্রাণপণে ইংরেজ শাসনের কবল হইতে মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে সশস্ত্র সংগ্রাম 
পরিচালনা করিতেছিল, সেই সময়েই তথাকথিত ন্থাধীনতার পূজারী” বামমোহন 
ভারতের মুক্তির উপায় বাহির করিয়৷ দিবার জন্য সুরোপের জাতীয়তাবাদ ও উদার- 
নীতির দিকে ব্যাকুল দৃষ্বিতে তাকাইয়াছিলেন। অর্থাং তিনি মনে করিতেন যে, 
যুরোপে জাতীয়তাবাদ ও উদারনীতির উদ্ভব ব্যতীত ভারতের স্বাধীনতা অসম্ভব । 
বিমানবিহারী মঙ্জুমদার মহাশয়ের কথায় : 

রামমোহন *বিশ্বান করিতেন যে, যদি কখনও মুরোপে উদবারনীতি ও জাতীয়তা- 
বাদের জন্ম হয়, তাহা হইলে ইতিহাসের স্বাভাবিক নিয়মেই ভারতেও তাহা যথাসমন্তে 
আরম্ভ হইবে 1” আর কেবল তখনই ভারতের স্বাধীনতার পথ প্রস্তুত হইবে ।২ 

ইংলণ্ডের রাজা ও পার্ল:মেন্ট এবং ইংলগ্ডের সমাজ-নায়কগণের উদারতা ও সদিচ্ছায় 

ীমমোহনের ছিল অগাধ বিশ্বাস। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, ইংলগড ভারতের পরম 

মঙ্গলাকাজ্ষী ও মুক্তিদাতা ।৩ 


সুতরাং ইংরেজ শাসনের বন্ধন ছিন্ন করা ছিল রামমোহনের :অচিস্তনীয়। তাই 
দেখিতে পাই, মুদ্রাযসতের স্বাধীনতার জন্য রামমোহন ইংলপ্ডের রাজার নিকট যে লিখিত 
আবেদন পেশ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি ভারতবাসীদিগকে প্মহাম হিম ইংলগেশ্বরের 
অতি রশংকা গ্রজাবৃন্দ”৪ বলিয়! উল্লেখ করিয়। অকু$ রাজভক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। 


১1 18810840808 চারে 2,900, ২1 ঠজত০0009 :7186৩7 ০৫ ক 
50898, ৬০), 15 5,225 ও 36820100052 £ 10805 ১ 33, | 


হি .. ভারতের কৃষক-বিযোহ ও গণতান্্রিক বংখীষ 


শ্থৃতরাং “মহামহিম” ইংলগেশ্বরের ভারত লাজাজো স্থশাসন ও নিয়ম-শৃঙ্খল! যাহাতে 
জুঘৃঢরূপে প্রতিষিত হইতে পারে তাহার জন্ত রামমোহন উক্ত আবেদনপত্রে ত্রিবিধ 
কর্মপ্রণালী গ্রবর্তজের আবেদন জানাইয়াছিলেন্‌। উহাদের মধ্যে সর্ধপ্রধান ছিল মৃদ্তা- 
যন্ত্রের স্বাধীনতা । নিয়োক্ত উদ্দেন্ট সিদ্ধির জন্ত তিনি 'মুদ্রাযস্ত্রের স্বাধীনত৷ দানের 
আবেদন করিয়াছিলেন £ 

"প্রজাবর্গের অভাব অভিযোগ যথাস্থানে পেশ কর! সম্ভব না হইলে, অথবা উহার 
প্রতিকার না হইলে বিপ্লব ঘটিতে পারে। কিন্তু শ্বাধীন মুদ্রাযস্ত্র সেই বিপদ (বিপ্লব 
স্প্থ্‌, রা) নিবারণ করিতে পারিবে ।”১ 

স্থতরাং রামমোহনের মতে, ভারতের স্বাধীনতার জন্ত গণবিপ্লব আরম্তের আশঙ্কা 
দেখা দিলে তাহাতে বাধাদানের উদ্দেশ্টেই মুদ্বাযস্ত্রের স্বাধীনত! আবশ্বক ! 

"রামমোহন ভারতীয় সংবাদপত্রের পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করেন নাই । ইংরেজ শাসনের 
বিরুদ্ধে চক্রান্ত কর! নহে, উহাকে শক্তিশালী ও জনপ্রিয় করাই ছিল তাহার উদ্দেস্ত |*২ 
কোন আইন প্রবতিত হইলে সেই সম্বন্ধে সংবাদপত্রে আলোচনার ফলে ভ'রতবাসিগণ 
উক্ত আইনের দৌষগ্তণ বিচার করিতে পারিবে, “কিস্তু তাহার ফলে ভারতে বুটিশ 
শক্তির স্থামিত্বের পক্ষে কোন বিপদ দেখ! দিবে না ।”৩ কারণ, “বিভিন্ত জেলায় 
সংবাদপত্র গ্রকাশিত হইবে “কোর্ট অফ ভাইরেক্টর'-এর তবাবধানে এবং আইনের 
নিয়ন্ত্রণাধীনে।” রামমোহনের মতে, ভারতবর্ষের নিমিত্ত ইংলগ্ডের পার্লামেপ্ট কর্তৃক 
উত্তম আইন প্রবর্তনের নিশ্চয়তার জন্ত ভারতের ধনবান অভিজাতবর্গের মত গ্রহণ 
অপরিহার্য ।8 কিন্তু ভারতের অগণিত রুষকের মত গ্রহণের প্রয়োজন নাই, 
কারণ তাহার! নিরক্ষর । যে সময়ে জেরিমি বেস্থাম প্রভৃতি ইংলগ্ডের দার্শনিক 
“রেডিক্যাল'গণ সার্বজনীন ভোটাধিকারের দাবি লইয়া আন্দোলন করিতেছিলেন, 
ঠিক সেই সময়েই রামমোহন দাবি করিলেন যে, ভারতের “কেবল ধনবান অভিজাত- 
গোঠী ও শিক্ষিত বুদ্ধিজীবিগণই পার্লামেন্টের প্রস্তাবিত আইনৈর আলোচনায় অংশ 
গ্রহণের অধিকারী, অপর কেহ নহে।” অভিজাতগোষ্ঠীর গ্রতি রামমোহনের 
ক্তাবিক পক্ষপাতিত্ব ও আন্ুরক্তির বিষয় এমনকি বিমানবিহারী মজুমদার 
মহাশয়ও তাহার গ্রন্থে উল্লেখ না করিয়া পারেন নাই ।৬ 

ঘে সময়ে বাংলা তথা ভারতের জনসাধারণ--লক্ষ লক্ষ কষক- ইংরেজ শাসনের 
কবল হইতে মুক্তিলাভের উদ্দেস্টে প্রাণপণে সংগ্রাম করিয়া অজশ্র ধারায় বুকের রক্ত 
ঢালিতেছিল, ঠিক সেই সময়েই রামমোহন ইংরেজ শাসকগণের প্রতি ভক্তি প্রকাশে 
গছ গর হুইয়! উঠিয়াছিলেন। তিনি সর্বোচ্চ আদালতে যে স্মারকলিপি পেশ করেন 
তাহাতে লিখিয়াছিলেন £ 

"ভারতবাসিগণের পরম সৌভাগ্য যে, তাহারা ভগবৎ করুণায় সমগ্র ইংরেজ জাতির 
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উনবিংশ শতান্ধীর কৃষক-সংগ্রামের পটভূষি ২৭ . 


রক্ষণাবেক্ষণে রহিয়াছে, এবং ইংলগ্ডের রাজা, ইংলগ্ডের লর্ডগণ ও ইংলগ্ডের পার্ল'মেপ্ট 
ভারতবাদিগণের জন্ত আইন প্রণয়নের কর্তা ।”১ 

প্রামমোহন_ ছিলেন, ভারতে ইংরেজ শাসনের একনিষ্ঠ সমর্থক ।”২ উপরের! 
উদ্ধৃতিটি রামমৌহনের ' জাতীয়তাবাদের স্বরূপ উদঘাটিত ' করিয়াছে। তাহার 
শ্রেণীচরিত্র স্পষ্ট রূপ লাভ করিয়াছে তাহার সম্পত্তির উত্তরাধিকার সম্বন্ধীয় মতের মধ্য 
দিয়্া। তিনি তাহার 18)65 ০1 700008 0৮০৮ 450690:9] 1০9765 নামক 
প্রবন্ধে পিখিয়াছেন : 

প্সম্পত্তির ( ভূসম্পত্তির ) উপর ব্যক্তিগত অধিকারের যে ব্যাবস্থা ( চিরস্থায়ী- 
ব্যবস্থা ) বর্তমানে রহিয়াছে তাহা কোন প্রকারেই লঙ্ঘন কর! উচিত নহে ।”৩ 

যে সময়ে স্যার জন শোর প্রভৃতি ইংরেজগণ “টিরস্থায়ী-বন্দো বস্তের' বিভিন্ন কুফল 
দেখাইয়া তীব্র ভাষ'য় এই সর্বনাশকর বন্দোবন্তের সমালোচন! করিতেছিলেন, সেই 
সময়েই, “চিরস্থায়ী-বন্দোবন্তের' অবসান ঘটানে। তো৷ দূরের কথা, বরং সরকারের দখল- 
ভূক্ত খাসজমির অব্যবস্থার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া! রামমোহন সরকার কর্তৃক জমি খাস করিবার 
নীতির তীব্র বিরোধিতা করিয়াছিলেন । অর্থাৎ জমিদারী-প্রধাকেই তিনি আদর্শ 
ভূমি-ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন ।৪ আবার-_- 

“রাজা রামমোহন দেশের পক্ষে একটি সমদ্ধিশালী মধাশ্রেণী অপরিহার্য বলিয়া মনে 
করিতেন। স্থৃতরাং 'রায়ত ওয়ারী-বাবস্থা' অপেক্ষা 'জমিদারী-বাবস্থাকেই* তিনি উৎকৃষ্ট 
তর বলিয়! মনে করিতেন । তাহার মতে, 'জমিদারী-ব্যবস্থায়' অন্তত একটি শ্রেণী 
সমৃন্ধিশালী হইয়া! উঠিতে পারিবে, কিন্তু 'রায়তওয়ারী-ব্যবস্থায়' সকল শ্রেণী সমান 
দূর্দশাগ্রন্ত হইয়া পড়িবে ।”৫ 


বন্ধিমচন্দ্রের ভূমিক! 


আমাদের দেশের পণ্তিতগণ রামমোহন রায়ের পর বন্কিমচন্দ্রকে “ভারতের জাতীয়তা- 
বাদের জনক? আখা। দিয়া থাকেন, 'আর বঞ্চিমের 'আনন্দমঠ'কে তীহার! গ্রহণ করেন 
ভারতের প্রথম জাতীয়তাবাদী সাহিত্য হিলাবে। কিন্তু বন্ধিমচন্দ্র ও তাহার “আনন্মমঠ 
এই গৌরব লাভের কতদূর যোগা তাহা! বিচার করিয়৷ দেখা প্রয়োজন । 

“আনন্বমঠে' বহ্কিমচন্র দেশকে ইংরেজ শাসনের কবল হইতে মুক্ত করিবার শিক্ষা 
দেন পাই, পরামর্শ দিয়াছেন ইংরেজ গ্রতৃদের সহিত সহযোগিতা করিতে। “আনন্দমঠ 
একদিকে হিন্দু "রিনাসান্স* ও অপর দিকে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর সহিত সহযোগিতার 
পক্ষে প্রচারের সাহিত্য । বঙ্ধিমচন্্রের হিন্দু “রিনাসাব্দ* বা! 'নবহিচ্ছৃবাদ” যে ইংরেঞ্জ- 
জমিদার-বিরোধী গণ-অভাখানের প্রতিকূল তাহাও “আনন্দমমঠ' হইতে স্পট্টরূপে 
বুঝিতে পার! যায়। 
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হ৮ ভারতের কৃষক-বিজ্রোহ-ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাষ 


ষে এঁতিহামিক “সর্যাসী-বিপ্রোহের' পটভূমিকায় £আনন্দমঠ? রচিত, তাহ! ছিল 
প্রকৃতপক্ষে নিঃস্ব, বৃতৃক্ষু কৃষক ও কর্মহারা কারিগরগণের সশস্ত্র শ্রেণী-সংগ্রাম। এই 
বিদ্রোহের এক অস্পষ্ট বিবরণ দিয়! ইংরেজ এঁতিহাসিক উইলিয়াম হান্টার লিথিয়াছেন ঃ 

“ছিয়াত্তরের মন্বস্তরের পরবর্তী বৎসরগুলিতে অনশনকিষ্ট ক্ষকগণের যোগদানের 
ফলে তাহাদের ( অর্থাৎ সন্ন্যানীদের ) দল ভারী হইয়া উঠে। এই কৃষকদের না ছিল 
চাষের বীজ, না ছিল কোন যন্ত্রপাতি । ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে তাহার নিম্ববঙ্গের ফসলভরা 
ক্ষেতের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে। পঞ্চাশ হইতে ষাট হাজার মানুষের এক-একটি দল 
চারিদিকে আগুন লাগাইতে এবং লুটপাট করিতে থাকে । কালেক্টরগণ সৈগ্ত তলব 
করেন। কিন্ত সাময়িক সাফল্যের পর আমাদের সৈন্তবাহিনী শেষ প্যস্ত পরাজিত হইয়। 

-* ১৭৭৪ গ্রীষ্টান্ধের ৩১শে মার্চ তারিখে ওয়ারেন হেস্টিংস্‌ স্পষ্টভাবে স্বীকার করেন 
ষে, *****১০৭ ষে কম্যাগ্ডারই আসিয়াছেন তাহারই এরপ দুর্দশা হইয়াছে । এই সকল 
উৎপাত দমূনের জন্য চারি ব্যাটালিয়ন সন্ত সক্রি্ভাবে নিযুক্ত কর! হইয়াছিল, জমিদার- 
গণের নিকট হইতেও সাহাধ্য লওয়৷ হইয়াছিল, কিন্তু সেই সম্মিলিত প্রচেষ্টাও ব্যর্থ 
হইয়াছিল । সেই সময় খ'জনা আদায় কর! সম্ভব হইত না, দেশের জনসাধারণ এই 
খুনী দন্থাদের সহিত হাত মিলাইনাছিল এবং গ্রামাঞ্চলের সমগ্র শাসন-ব্যবস্থাই বিপর্বন্ত 
হইয়া গিয়াছিল।”১ 

বন্ধিমচন্দ্র তাহার 'আনন্দমঠএ এই বিরাট গণ-অত্থযুতথানকে পাশ কাটাইয়। গিয়া 
এই উপলক্ষে আধ্যাত্মিক ভক্তিতত্ব প্রচার করিয়াছেন । ইংরেজের হন্ডের ক্রীড়নক 
মীরজাফরের শাসনের বিরুদ্ধে নির্যাতিত কৃষক জনমাধারণের সংগ্রমকে তিনি এরূপ 
ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন যেন তাহ মুনলমানের বিরদ্ধে হিচ্দুর সংগ্রাম এবং মুললমান 
শাসনের কবল হইতে রক্ষা পাইবার জন্যই প্রয়োজন ইংরেজ-প্রভূত্বকে বরণ করা। 
সংগ্রামে শেষ পর্যস্ত জয়ী হইয়াও সংগ্রামের নায়কগণ স্বাধীন রাজ্য স্থাপন না 
করিয়া ইংরেজের হস্তে রাজ্যভার ত্যাগ করিয়া তীর্থ দর্শন করিতে গেলেন। দেশ 
ইংরেজের হস্তে পতিত হইবে শুনিয়! বিদ্রোহীদের নায়ক সত্যানন্দ আক্ষেপ করিলে 
বস্কিমচ্জ চিকিৎসকের মুখ দিয়া তাহাকে বুঝাইয়। বলিয়াছেন : 

"সতযানন্দ, কাতর হইও না । তৃষি বুদ্ধির ভ্রমে দন্থাবৃতির ঘারা ধনসংগ্রহ করিয়া 
রণজয় করিয়াছ। পাপের কখনও পবিত্র ফল হয় না। অতএব তোমরা দেশ উদ্ধার 
করিতে পারিবে না। আর ফল যাহা হইবে ভালই হইবে, ইংরেজ না! হইলে সনাতন- 
ধর্ষের পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নাই ।* 

বঙ্ধিমচন্দ্রের মতে, দেশ ইংরেজ শাসনের পদানত হইবার ফল ভালই হইবে। কারণ, 
ইংরেজ না আদিলে সনাতন-ধর্ষের জয়ের সম্ভাবনা নাই। বঙ্িমচন্ত্র বুঝাইতে 
চাহ্য়াছেন যে, মুসলমান শাসনে হিন্দুধর্ম বিনষ্ট হইয়াছিল, কিন্ত ইংরেজ শাসন তাহা 
পুনরুদ্ধার করিবে এবং তাহা জয়যুক্ত হইবে । যে সময় মুসলমান সম্প্রদায় ইংরেজ- 
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উদবিশে শতাব্দীর কৃষক-সংগ্রামের পটভূমি ২৯, 


বিরোধী সংগ্রামে ব্যন্ত সেই সময় এইভাবে তিনি হিন্দুদের মুসলমান-বিছবেষে ইন্ধন 
যৌগাইয়া ভারতে সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করিয়াছেন।, বঙ্কিমচন্দ্র আরও 
বলিতেছেন £ 

“ইংরেজ বর্হিবিষয়ক জ্ঞানে অতি স্থপপ্ডিত, লোকশিক্ষায় বড় স্পট । স্থৃতরাং 
ইংরেজকে রাজা করিব।”১ 

তবে ইংরেজদের হস্তে দেশকে তুলিয়। দিবার জন্ত বিদ্রোহী কষকের সশস্ত্র সংগ্রামের 
কি প্রয়োজল ছিল? বঙ্কিমচন্দ্র সেই প্রয়োজন ব্যাখ্য। করিয়া! বলিতেছেন £ 

“ইংরেজরা এক্ষণে বণিক-_অর্থসংগ্রহেই মন দিয়াছে, রাজ্যশাসন-ভার লইতে 
চাহে না। এই সন্তান-বিদ্রোহের কারণে তাহারা রাজ্যশাসন-ভার লইতে বাধ্য 
হইবে,****-*-" ইংরেজ রাজ্যে অভিষিক্ত হইবে বলিয়াই সন্তান-বিদ্রোহ উপস্থিত 
হইয়াছে ।*২ 

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে বিদেশী ইংরেজকে ভারতের রাজা করিবার জন্যই বাংলার কুষক- 
গণ বিক্রোহ করিয়াছিল ! বঙ্কিমচন্দ্র যে চরম প্রতিক্রিয়াশীল জমিদারশ্রেণীর মুখপাত্র, 
সেই শ্রেণীটিকে সৃষ্টি করিয়াছিল ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী । সুতরাং সেই জমিদারশ্রেণী ও 
ইংরেজ শাসনের স্বার্থে “সন্নযাসী-বিপ্রোহের, ন্যায় একটি বিরাট এঁতিহাসিক ঘটনার 
সম্পূর্ণ বিপরীত ও বিরুত ব্যাথ্যা দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজ-ভক্তির চরম পরাকাষ্ঠা 
দেখাইয়াছেন “আনন্দমমঠে। কিন্তু ইংরেজ শাসক ও জমিদারগোষ্ঠীর শোষণের বিরুদ্ধে 
যে কষক-সম্প্রদায় প্রাণপণে সশস্ত্র সংগ্রাম চালাইয়াছিল, সেই কৃষক-সম্প্রদায় তাহাদের 
কষ্টাজিত অধিকার ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহে । তাই দেখি-- 

"সত্যানন্দের চক্ষু হইতে অগ্িস্কৃলিঙ নির্গত হইল। তিনি বলিলেন, শক্র-শোণিতে 
সিক্ত করিয়া মাতাকে শশ্যশালিনী করিব 1, 

মহাপুরুষ : শত্রকে? শকত্র আর নাই। ইংরেজ মিত্র রাজা ।”৩ 

এই বলিমা মহাপুরুষ সত্যানন্দের হাত ধরিলেন এবং বঙ্কিমচন্দ্র ভারতবর্ষের প্রধান 
জাতীয় সমস্যাটির সমাধান করিয়া দিয়া বলিলেন £ 

“কে কাহার হাত ধরিয়াছে ? জ্ঞান আসিয়। ভক্তিকে ধরিয়াছে, ধর্ম আসিয়! কর্মকে 
ধরিয়াছে 1৪ 

ভারতের জাতীয়তাবাদের তথাকথিত গুরু বস্ধিমচন্ত্র সকলকে বুঝাইয়া দিলেন, 
ইংরেজের সহযোগিতা! করাই এখন জ্ঞান ও ধর্মের লক্ষণ । অতএব ইংরেজের সহিত 
সহযোগিতা এবং তাহাদের গুণগান করাই এখন সকলের কর্তব্য । কারণ, 

“ইংরেজ বাংলাদেশকে অরাজকতার হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছে ।”৫ 

ইহাই দেশবাসীদের প্রতি জাতীয়তাবাদের “জনক” বঙ্কিমচন্ত্রের উপদেশ ! সুতরাং 
নিঃসন্দেহে বল! চলে, “আনন্দমঠ" জমিদারশ্রেণীর ইংরেজ-ভক্তিরই সাহিত্যিক রূপ- 
মাত্র। বঙ্গিমচন্দ্র কেবল “আনন্দমঠ-এই ইংরেজের জয়গান করেন নাই, তাহার বনু 


১। আনন্দমঠ। ২। আনন্বদঠ। ৩। আননযঠ। | আনলানঠ। ৪1 আনলাষঠ 
প্রথম খগ ॥ ১৪ [2] 


২১, ভারতের কৃষক-বিস্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


বিখ্যাত প্রবন্ধ ও ইংরেজের জয়গানে মুখর ৷ ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের সহিত সহযোগিতা 
ভাহার নিকট ছিল ভারতের জাতীয় মুক্তির একমাত্র পথ এবং সেই পথকেই তিনি 
অন্তরের সমন্ত বিশ্বাস লইয়! দেখবানীর সম্মুখে তুলিয়া! ধরিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালীকে 
শুনাইয়াছেন £ 

“ইংরেজ ভারতবর্ষের পরযোপকারী। ইংরেজ আর্ঘদিগকে অনেক নৃতন কথা 
শিখাইতেছে। যাহা আমর! জানিতাম না, তাহা জানাইতেছে ; যাহা কখনও দেখি 


সকল অমূল্য রত্র ইংরেজের চিত্তভাগ্ডার হইতে লাভ করিতেছি, তাহার মধ্যে ছুইটির 
আমর] এই প্রবন্ধে উল্লেখ করিলাম--স্বাতন্থাপ্রিয়তা এবং জাতি প্রতিষ্ঠ। 1”১ 

এই উক্তি “আনন্দমঠের' উক্ভিরই প্রতিধ্বনিমাত্র । বস্কিমের মতে, ইংরেজ ভারত- 
বর্ষের পরমোপকারী, ভারতে জাতিপ্রতিষ্ঠ। আর স্বাতত্তাপ্রিয়তা ইংরেজেরই দান ! ইহা 
সত্য যে, ভারতের ইতিহাসে ইংরেজগণই সমগ্র ভারতবর্ধকে প্রথম এক শাসনাধীনে 
আনয়ন করিয়াছে । কিন্তু এক বিরাট ভূখণ্ডের বিভিন্ন অংশ এক শাসনাধীনে আনয়ন 
করিলেই সেই ভূখণ্ডে স্বাতন্তযপ্রিয়তা ও জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হয় না । জনসাধারণের 
নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের ফলেই জাতীয়ভাবোধের উন্মেষ হয়। ভারতবর্ষেও জাতীয়তা- 
বৌধ বিদেশী ইংরেজ শাসকগণ জাগাইয়। তুলেন নাই, ইংরেজদের পক্ষে তাহা ছিল 
কল্পনাতীত। কারণ, ভারতবামীর জাতীয়তাবোধ ইংরেজ শাসনের মৃলম্বার্থের সম্পূর্ণ 
বিপরীত । নিজ শ্রেণী-স্বার্থের দ্বারা চালিত হইয়াই বঙ্কিমচন্দ্র দেশবাসীকে এইরূপ 
স্ববিরোধী শিক্ষাদানের প্রয়াস পইয়াছেন। 

ভারতবর্ষে জাতীয় চেতনার উদ্বোধন ও স্বাধীনতার আকাজ্ষার উন্মেষ বিশেষত 
উনবিংশ শতাব্দীর নিরবচ্ছিন্ন গণ-সংগ্রাম অর্থাৎ কৃষক-সংগ্রামেরই অবশ্থস্ভাবী পরিণতি । 
ইংরেজ শাসনের আরম্ভকাল হইতেই উহার বিরুদ্ধে ভারতের জনসাধারণের 
স্বাধীনতা-সংগ্রাম আরম্ত হইয়াছিল এবং এই সংগ্রামই ভারতবাসীর চিত্তে জাতীয়তা- 
বোধ ও স্বাধীনতার আকাঙ্ষ! জাগাইয়! তুলিয়াছিল। জমিদারশ্রেণীর মূল স্বার্থ রক্ষার 
প্রয়োজনেই বঙ্কিমচন্দ্র এই এঁতিহাসিক মহাসত্যটি অস্বীকার করিতে চাহিয়াছেন এবং 
ইংরেন্গ শাসনের ফলেই ভারতে জাতীয় চেতনা ও ম্বাধীনতার আকাঙ্ষার উন্মেষ 
হইয়াছে বলিয়৷ ইংরেজ শাসনের মহিমা! কীর্তনে পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছেন। 

বঙ্কিমচন্দ্র উত্তমরূপেই বুঝিতেন যে, ইতিহাসের এই প্রতিক্রিয়াশীল ব্যাখ্যা গুনিয়া 
বঙ্গদেশের প্রগতিশীল মানুষ জুদ্ধ হইয়া উঠিবে। সুতরাং তাহাদিগকে নিরম্ত করিবার 
জন্য তিনি লিখিয়াছেন £ 

"অনেকে রাগ করিয়া বলিবেন, তবে কি ম্থাধীনত! পরাধীনতার তুল্য? তবে 
পৃথিবীর তাবজ্জাতি স্বাধীনতার জন্য প্রাণপাত করে কেন? খাহারা এইরূপ বলিবেন, 
তাহাদের নিকট আমার নিবেদন এই যে, আমর সে তত্বের মীমাংসায় প্রবৃত 


১। ভারভবর্ধ পরাধীন কেন? ( বিবিধ প্রবন্ধ, ১ম খণ্ড )। 


উনবিংশ শতাব্দীর কৃষক-সংগ্রীমের পটভূি ২১১ .. 


নহি। - আমর! পরাধীন জাতি, অনেক কাল পরাধীন থাকিব--সে মীমাংসায় আমাদের 
প্রয়োজন নাই ।”১ 

আমরা! পরাধীন, সুতরাং স্বাধীনতার সমন্তা লইয়া আমাদের মাথ! ঘামাইবার 
প্রয়োজন নাই-__ইহাই ভারতবাদীর প্রতি “ভারতের জাতীয়তাবাদের জনক 
বক্ষিমচন্দ্রের নির্দেশ'। যখন বঙ্গীয় “রিনাসান্সের” অন্যতম প্রধান নায়ক বঙ্কিমচন্দ্র তাহার 
দেশবাসীকে এই নির্দেশ দিয়াছেন, ঠিক সেই সময়েই বঙ্গদেশের তথা ভারতের কৃষক 
জনসাধারণ ইংরেজ শাসনের ও উহার সহচর জমিদারগোঠীর উচ্ছেদ সাধনের উদ্দেস্তে 
সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালন! করিতেছিল। কৃষক জনসাধারণের সেই সশস্ত্র সংগ্রামে 
ভীত হইয়াই বঙ্কিমচন্দ্র সকলকে ইংরেজ শাসনের পদতলে মস্তক অবনত করিবার 
উপদেশ দিয় ভারতবর্ষের তথাকথিত জাতীয়তাবাদের উদ্বোধন করিয়াছিলেন ! 

বঙ্কিমচন্দ্র যে শ্রেণীর প্রতিনিধি ছিলেন ইহা সেই শ্রেণীরই, অর্থাৎ ভূম্বামী- 
শ্রেণীরই নিজস্ব জাতীয়তাবাদ । সেই শ্রেণীটি উহার জন্মকাল হইতে শেষ পর্বস্ত এই 
জাতীয়তাবাদই অনুসরণ করিয়৷ আসিয়াছে । বিভিন্ন সময়ের কৃষক-বিদ্রোহের মধ্যেই 
তাহার স্পষ্ট সাক্ষ্য মিলিবে। বিদ্রোহী কৃষক জনসাধারণের অন্তান্ত অংশের 
সমর্থনপুষ্ট হইয়৷ বারংবার ব্যর্থতা সত্বেও জাতীয় স্বাধীনতার পথেই অগ্রসর হইতে 
চাহিগাছিল। কিন্তু বঙ্কিম জানিতেন যে, স্বাধীনতার জন্য গণ-সংগ্রামের ফলে পুরাতন 
সামন্ততাস্ত্রিক সমাজের জরা-জীর্ণ অস্তিত্টুকুও নিশ্চিহ হইয়া! যাইবে । অথচ মূলত 
বঙ্কিমের ধ্যান-ধারণা ও সহাম্থভূতি ছিল সামস্ততান্ত্রিক সমাজের নীতিবোধের শৃঙ্খলে 
আষ্টেপৃষ্টে বাধা। বস্ধিম তাই বিপ্রবকে ভয় করিতেন মহামারীর মত। এই 
জন্যই তিনি স্বাধীনতাকামী সংগ্রামী জনসাধারণের প্রতি সহানুভূতি দেখাইতে পারেন 
নাই। বরং তাহাদের নিবৃত্ত করিতে চাহিয়াছিলেন এই বলিয়া যে, “অনেক কাল 
আমাদের পরাধীন থাকিতে হইবে” স্থৃতরাং বুটিশ শাসক গোষ্ঠীর সহিত সহযোগিতা 
করিবার জন্ত হাত মিলান উচিত। এইভাবে বঙ্গীয় “রিনাসান্স আন্দোলনের" শ্রেষ্ঠ 
নায়ক বঙ্কিমচন্দ্র জাতীয়তাবাদের যে পথ প্রস্তত করিয়া গিয়াছেন, সেই পথেই 
পরবর্তীকালে ভারতের জাতীয় আন্দোলন পরিচালিত হইয়াছিল । 

স্বামী বিবেকানন্দের ভূমিকা! 

১৮৫৭ স্রীষ্টাবের মহাবিজ্রোছের পর হইতে বঙ্গদেশের মধ্যশ্রেণীর শহরে অংশের 
মোহমুক্তি আরম্ভ হয়। এতদিন তাহাদের শর্টা ইংরেজ প্রতৃদের প্রতি তাহাদের যে 
ভক্তি ছিল তাহা! বিভিন্ন কারণে ক্রমশ হাঁস পাইতে থাকে । গ্রামাঞ্চলের মধ্যশ্রেণীর 
ইংরেজ-ভক্তি ভখনও পধন্ত অটুট থাকিলেও চরম বেকার সমস্তার চাপে এবং ইংরেজ 
শাসকগোষ্ঠীর শোষণ ও শাসনের নয়রপ প্রত্যক্ষ করিয়! মধাশ্রেণীর শহরে অংশ ত্রমশ 
ইংরেজ-বিরোধিতার পথে পদক্ষেপ করিতে আরম্ভ করে। ইংরেজ শাসনের প্রথম 


১। ভারতবর্ষের হ্বাধীনতা এবং পরাধীনত। ( বিবিধ প্রবন্ধ, ১ম খণ্ড )। 
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হ১২ তের কৃঘক-বিপ্রোহ ও গণতাস্ত্িক সংগ্রাঙ্থ 


হইতে নিরবচ্ছিন্ন কষক-সংগ্রাম, বিশেষত বঙ্গদেশে ১৮৬*-৬১ খ্রীষ্টাকের নীলচাষীর 
সংগ্রাম এবং ১৮৭২ গ্রীষ্টাব্বের “সিরাজগঞ্জ-বিদ্রোহ+ তাহাদিগকে সংগ্রামের দিকে আকৃষ্ট 
করে। ১৮৬*-৬১ খ্রীষ্টাকে বাঙলার নীলচাষীদের এঁতিহাসিক সংগ্রাম তৎকালীন 
বাঙলার শিক্ষিত সম্প্রদায়কে যে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল তাহা বিল্রোহী 
নীলচাষীদের পক্ষে হরিশ্ন্্র মুখোপাধ্যায়, শিশিরকুমার' ঘোষ, দীনবন্ধু মিত্র, মাইকেল 
মধুহ্দন দত্ত প্রভৃতি মধ্যশ্রেণীর নেতৃবৃন্দের সক্রিয় অংশ গ্রহণ হইতেই উপলব্ধি করা 
চলে। তৎকালের বঙ্গদেশের মধ্যশ্রেণী যে নীলচাষীদের এই এঁতিহাসিক সংগ্রাম হইতেই 
জাতীয়তাবাদের শিক্ষা লাভ করিয়াছিল তাহা শিশিরকুমার ঘোষের নিয়োক্ত উক্তিটি 
হইতে উপলব্ধি কর! যায়। শিশিরকুমার লিখিয়াছিলেন £ 

"এই নীল বিদ্রোহই সর্বপ্রথম দেশের লোককে রাজনৈতিক মান্দোলন ও সঙ্ঘবন্ধ 
হওয়ার প্রয়োজনীয়ত। শিখাইয়াছিল। বস্তত বাঙল! দেশে বৃটিশ রাজত্বকালে নীল- 
বিদ্রোহই প্রথম বিপ্রব ।”১ 

অন্তদিকে মহাবিজ্রোহের মধ্য দিয়া ভারতের পু'রতন সামস্তশ্রেণীর ইংরেজ বিরোধি-- 
তার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সাজ হইতে সনাতন ধর্ম এবং সংস্কারের বাধাও ভাঙ্গিয়া 
পড়িতে আরম্ভ করে, আর বিদেশী শাসকগণের সৃষ্ট র্রেলওয়েঃ টেলিগ্রাফ প্রভৃতি 
নৃতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্য হইতে শ্রমিকশ্রেণী জন্ম গ্রহণ করিতে থাকে । এই 
শ্রমিকশ্রেণী সঙ্গে লইয়া আসে বিদেশী শানকগণের সর্বগ্রাসী শোষণের কবল হইতে 
আত্মরক্ষা ও জাতীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্ভ এক নূতন চেতনা, এক নৃতন ইংরেজ- 
বিরোধী সংগ্রামের ধ্বনি। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাবকে নাগপুরের শিল্পকেন্দ্রে ভারতের প্রথম 
শ্রমিক ধর্মঘট, ১৮৮২ হইতে ১৮৮৪ গ্রীষ্টাকের মধ্যে বোম্বাই, মাড্রাঙ্গ ও বঙ্গদেশে 
কয়েকটি বুহৎ শ্রমিক ধর্মঘট এবং তৎসহ ১৮৬০ হইতে ১৮৭২ খ্রীষ্টাবের মগ কয়েকটি 
সফল কৃষক-বিদ্রোহ, ১৮৭৫ ত্রীষ্ভাকে সমগ্র দাক্ষিণাত্যব্যাপী কৃষক-বিছোহ এবং 
মহারাষ্ট্র, আযোধ্যা ও পাঞ্জাবের ব্যাপক কষক-অক্যাখান ভারতের সমগ্র জনসাধারণের 
সম্মাথ সংগ্রামের এক নৃতন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে ।২ 

বঙ্গদেশের চরম বেকার সমস্যা হইতে স্থষ্ট অর্থ নৈতিক সংকটের ফলে বিঙ্ষৃ্ধ ও 
সংগ্রামমুখী শহুরে মধাশ্রেণী শহরের নবজাত শ্রমিকশ্রেণী ও গ্রামাঞ্চলের কুষক-সম্প্রদায়ের 
এই নৃতন সংগ্রাম হইতে প্রেরণা লাভ করিয়া! নিঙ্গ সমন্যার সমাধানের জন্ত নিজদ্থ পন্থায় 
সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবার আয়োজন করে। ইহাদের আস্ারক্ষা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার 
সংগ্রামই তথাকথিত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনরূপে দেখা দেয়। 

উনবিংশ শতাবা'র প্রথমার্ধে বঙ্গদেশের শঙ্ছরে মধ্যশ্রেপীর ভিতর যুরোপীয় শিক্ষা ও 
সভ্যতার প্রতি যে প্রবল ঝৌক দেখ! দিয়াছিল, তাহা! গদ্ধীর আধিক সংকটের ফলে 
এঁ শতাবীর িতীয়ার্ষের আরস্তভকালেই কাটিয়া! যাইতে থাকে । তাহার পরিবর্তে দেখা 
দিতে থাকে বিদেশী সভ্যতার প্রতি একটা বিরূপ মনোভাব এবং ভারতের প্রাচীন সভাতা 
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উনবিংশ শতাববীর কৃষক-সংগ্রাষের পটভূমি ২১৩ 


ও ধর্মের প্রতি নূতন আকর্ষণ। সেই সময় হইতে শিক্ষিত হিন্ুগণ হিন্দু সভ্যতার দিকে 
নৃতন করিয়া আকৃষ্ট হইতে থাকে। তাহাদের মধ্যে ভারতীয় দর্শন, সাহিত্য, শিল্প 
প্রভৃতির জন্য একটা গর্বের ভাব জাগিয়া উঠে। তাহাদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল 
হইয়া উঠে যে, এতকাল পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ করিয়।৷ ভারতবর্ষ তাহার আত্মা 
বিদেশীদের পায়ে বিকাইয়া দিতে বসিয়াছিল। ইহার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের প্রাচীন ধর্মীয় 
আদর্শ অব্যাহত রাখিবার উদ্দেস্তে নূতন নৃতন সংগঠন স্থাপিত হয় এবং সেই সকল 
সংগঠন পাশ্চাত্য আদশ অপেক্ষা ভারতীয় এঁতিহা ও আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করিতে 
থাকে । সেই সঙ্গে হিন্দু সাজ ও হিন্দুধর্মের যুগোপযোগী সংস্কার সাধনের উপরেও 
যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়। 

এই সামাজিক পরিবেশে হিচ্ছু “রিনাসান্স” বা! হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনের প্রধান 
নায়করূপে স্বামী বিবেকানন্দ আবিভূ্ত হন এবং মধ্যশ্রেণীর নিকট হিন্দু ভারতের 
ধমীয় আদর্শের শেষ্ঠত্ব ঘোষণা! করেন। বঙ্িমচন্দ্র তাহার “নবহিন্দুবাদ প্রচারের 
দ্বারা সনাতন হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনের কাধ আরস্ত করিয়! যান, আর বিবেকানন্দ 
সেই কার্ধ বহুদূর অগ্রসর করিয়! দেন। 

স্বামী বিবেকানন্দের এই অভয় বাণী পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি বিরূপ মনোভাব- 
সম্পন্ন শহুরে মধ্যশ্রেপীর মনে নৃতন আশা ও উদ্দীপনার সঞ্চার করে। তাহারা 
বিবেকানদ্দের শিক্ষাকেই তাহাদের জাতীয়তাবাদের ভিত্তিক্বপে গ্রহণ করিয়া ইংরেজ 
শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। ্ভাহাদের এই জাতীয়তাবাদ ছিল “ম্বদেশ 
সম্বন্ধে গৌরববোধ, হিন্দু-সন্প্রদায়ের পুনরুখান, মানুষের নৃতন মহিমাবোধ, ভারতের 
প্রাচীন আধ্যাত্মিক শত্তির বিকাশ সাধন প্রভৃতি ধারণার সম্বন্ধরূপ ।”১. বিবেকানন্দ 
ছিলেন এই ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের মুখপাত্র । মধ্যশ্রেণীর জাতীম্বতাবাদীরাও 
তাহাকেই “জাতীয় বীর" রূপে গ্রহণ করে। কারণ, তিনিই একদিকে ফুরোপীয় সভ্যতার 
মোহ হইতে সদামুক শহুরে মধ্যশ্রেণীকে দেশের প্রতি মুখ ফিরাইবার নির্দেশ 
দিয়াছিলেন। এবং অপরদিকে আমেরিকার চিকাগেো৷ শহরে অনুষ্ঠিত ধর্ম-মহাসম্মেলনে 
ভারতের আহত জাতিসত্তার জয় ঘোষণা করিয়াছিলেন; তিনিই শোষক শ্বেতজাতির 
সভ্যতাকে যাহ] হউক একটা উত্তর দিতে পারিয়াছিলেন এব৮পরাধীন ভারতবর্ধও 
যে বিশ্বসভায় উচ্চ মর্যাদার আসন লা কৰ্ধিতে পারে তাহা তিনিই দেখাইয়াছিলেন। 
এই সকল কারণে বিপিনচন্ত্র পাল প্রভৃতি পরবর্তী কালের চরমপন্থী জাতীয়তাবাধী 
নায়কগণও স্বামী বিবেকানন্দকেই রাজনৈতিক গুরু বলিয়া গ্রহণ করেন। 

উনবিংশ শতাব্ধীর ব্যাপক গণ-সংগ্রাম এবং ইংরেজ সভ্যতার মোহ হইতে শহরে 
মধ্যশ্রেণীর আংশিক মুক্তি স্বামী বিবেকানন্দের মনে গভীর ছায়াপাত করিয়াছিল 
দুইবার যুরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণের ফলে পাশ্চাত্যের ধন্তাস্ত্রিক সভ্যতার বিকট রূপ 
ও উহার বিরুদ্ধে অ্রমিকশ্রেণীর প্রবল সংগ্রাম তাহার মনে নৃতন বৈপ্লবিক চেতনার 


এ (2 ৬ রি নিসা ( প্রবন্ধ--'অনুশীলন'। শারধীয় মাখা, 


১৪৯ )। 


২১৪ ভারতের কৃষক-বিপ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


সঞ্চার করিয়াছিল। কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের ইংরেজস্থ্ সামস্তপ্রথার প্রতি 
মধ্যশ্রেণীর সহজাত অন্ধতা তীহার সামাজিক দৃষ্টিকে ক্ষীণ করিয়া ফেলিয়াছিল। এই 
ছুই পরম্পর-বিরোধী প্রভাবের হম্ব তৎকালের মধ্যশ্রেণীর অধিকাংশ চিন্তানায়কের ন্যায় 
বিবেকানন্দের চিন্তাশক্তি এবং দৃষ্টিভঙ্গিকেও আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। তাই ইংরেজ 
শাসন ও সামস্ততান্ত্রিক শোষণ সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণ! তাহার মনে স্থান পায় নাই। 
সম্ভবত ইহাই একমাত্র কারণ যাহ'র জন্য তাহার অসংখ্য বক্তৃতা, চিঠিপত্র, প্রবন্ধ 
প্রভৃতির মধ্যে বঙ্গদেশের জমিদারগোষ্ঠীর অমানুষিক শোষণ-উতপীড়ন এবং কৃষক- 
সম্প্রদায়ের শতাব্দীব্যাপী সংগ্রাম সম্বন্ধে তিনি একটি কথাও বলিতে পারেন নাই৮ 
বঙ্গীয় “রিনাসান্সের” প্রধান নায়ক বঙ্কিমচন্দ্র প্রকাশ্থেই ইংরেজ শাসনের প্রতি সমর্থন 
জানাইয়াছিলেন এবং কৃষক-সংগ্রামের বিরোধিতা করিয়াছিলেন, আর “রিনাসান্সের" 
অপর প্রধান নায়ক স্বামী বিবেকানন্দ “বেদাস্ত” “মায়» “মুচি, মেথর, চগ্ডাল আমার 
ভাই” প্রভৃতি কতকগুলি অর্থহীন কথার ধৃম্রজাল সৃষ্টি করিয়া কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষের 
রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির প্ররুত সমস্যাটিকে পাশ কাটাইগা গিয়াছেন। 

উপরিউক্ত ছুই পরম্পর-বিরোধী ভাবধারার দ্বন্দের অনিবাধ পরিণতি স্বরূপ 
“রিনাসান্সের” অন্তান্ঠ নায়কগণের স্ায় স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তায় স্ববিরোধিতা৷ প্রকট 
হইয়াছিল। একদিকে তিনি অছ্বৈতবাসী সন্ধ্যাসী £ “জগৎকে দি আমাদের কিছু 
জীবন-গ্রদ তত্বশিক্ষা দিতে হয় তবে তাহা এই অদ্বৈতবাদ।”১ অন্যদিকে তিনি মৃতি- 
পূজারী রামকৃষ্ণের ভক্তশিল্ঠ £ “যদি সেই মৃতিপৃজক ত্রাঙ্মণের পদধূলি আমি না 
পাইতাম, তবে আজ আমি কোথায় থাকিতাম ?” তিনি মায়াবাদী সক্গ্যাসী, আবার 
তিনিই হ্বদেশ-গ্রীতির উদ্দাতা ; “ভারতের মাটি আমার পরম স্বর্গ ।....**এই একমাত্র 
দেবতা যে জীবস্ত--আমার স্বজাতি-"'।» কিন্তু এই “স্বর্গ অর্থাৎ মাতৃভূমির উদ্ধার 
কেবল অধ্বৈতবাদের২ ছারাই সম্ভব £ “এই অদ্বৈভবাঁদ কার্ষে পরিণত ন! হইলে আমাদের 
এই মাতৃভূমির আর উদ্ধারের আশা নাই ।” আবার, "জড়বাদ একঘর্থে ভারতবর্ষকে মুক্ত 
করেছে...” বিবেকানন্দ ুরোপীয় সভ্যতাকে মনেপ্রাণে ঘ্ুণা করেন, কিন্তু তিনিই 
আবার স্ুরোপীয় সভ্যতার নিকট হইতে চাহিয়াছেন রজোগুণের অনুশীলন, শক্তির 
সাধনা, চাহিয়াছেন বিশ্বমানবের ভ্রাতৃত্ব । অবশেষে তিনি সামন্ততান্ত্রিক মধ্যযুগের 
ধর্মমত ও ধনতাস্ত্রিক মুরোপ এই ছুই বিপরীত শক্তির সমস্বয় সাধন করিয়া নৃতন 
ভারতবর্ষ গড়িয়া তুলিতে :/*সামোর দিক দিয়ে, শ্বাধীনতার দিক দিয়ে কর্ম 
ও শ্রক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে হার মানাও, কিন্তু ধর্মসাধনায় ও ধর্মবিশ্বাস 
হিচ্ছুত্ব যেন তোমার অস্থিমজ্জার মধ্যে মিশে থাকে ।” 

এই প্রকার পরম্পর-বিরোধী চিন্তাধার! লইয়া বঙ্গীয় “রিনাসান্দের” অন্ততম শ্রেষ্ঠ 
নায়ক বিবেকানন্দ ভারতের জাতীয়তাবাদের পথ নির্দেশ করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন 

১। এই অংশের উদ্ধতিসমূহ 'পরিচয়” মাসিক পত্রিকার ৩ংশ বর্ষ, «ম সংখ্যায় প্রকাশিত 


হীগোগাল হালছারের 'হ্বাধী বিবেকানলের জন্মশত বার্ধিকী' প্রবন্ধ হইতে গৃহীত । 
.*।  আৈতধাদ-ত্রক্গ বাতীত আর কিছুই নাই, আয় সকলই মায়া--এই দার্শনিক দত | 


উনবিংশ শতাব্ধীর কৃষক-সংগ্রামের পটভূমি ২১৫ 


এবং বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রকারের বছ নিবদ্ধ ও বক্ততার মারফত ভারতবাসীকে সেই 
পথের সন্ধান দিয়াছিলেন। কতিপয় দৃষ্টান্ত £ 

১। ভারতের মুক্তির পথ ঃ “শক্তিনাশক অতীন্রিয়তাবাদ পরিহার করিয়া শক্তি- 
মান হও। উপনিষদের মহাসত্যগুলি তোমার সম্মুখে রহিয়াছে । সেই সকল সত্য 
গ্রহণ কর, তাহা! অনুসরণ কর--তাহা৷ হইলেই ভারতের মুক্তি নিকটবর্তী হইবে।”১ 

২। ভবিষ্যৎ ভারত গঠনের উপায়ঃ “যেকোন দেশ হইতে ভারতের সমস্থ 
অধিকতর জটিল ও গুরুতর । মানবগোগি (13909 ), ধর্ম, ভাষা ও শাসন-ব্যবস্থা-_ 
এই সকল লইয়৷ একটি জাতির স্থট্টি। স্থৃতরাঁং ভবিষ্ণুৎ ভারতবর্ষ গঠনের পক্ষে সর্বাগ্রে 
প্রয়োজন ধর্মের এক্াসাধন। ইহা বলিতেছি ন। যে রাজনৈতিক বা সামাজিক উন্নয়নের 
প্রয়োজন নাই । কিন্তু আমার মতে ধর্মই সর্বাগ্রে প্রয়োজন ।”২ 

৩। বিশ্বজয়ের পরিকল্পনা £ “এখন এরূপভাবে কাজ করিতে হইবে যাহাতে 
ভারতের আধ্যাত্মিক ভাবধার! পাশ্চাত্যে গভীরভাবে প্রবেশ করিতে পারে । আমাদের 
ভারতের বাহিরে যাইতে হইবে, আমাদের আধ্যাত্মিকতা ও দর্শনের মারফত সমগ্র বিশ্ব 
জয় করিতে হইবে । জাতীয় জীবন্র--জাগ্রত ও বেগবান জাতীয় জীবনের একটিমাত্র 
শর্ত আছে, তাহ! হইল ভারতীয় চিন্তার সাহায্যে বিশ্বজয় করা।”৩ কেন? “বহর 
মঙ্গল, বহুর স্থখের জন্য 1৮১ তাহার উপায় কি? উপনিষদের শিক্ষা গ্রহণ__“মুরোপকে 
কেবল উপনিষদের ধর্মই রক্ষা করিতে পারে ।”৫ 

পরবর্তী কালের জাতীয়তাবাদিগণ কর্তৃক স্বামী বিবেকানন্দ "জাতীয় বীর” বলিয়া 
স্বীরুত হইলেও তিনি কোন স্থগঠিত রাজনৈতিক মত প্রকাশ অথবা স্বাধীনতা লাভের 
জন্য কোন রাজনৈতিক পথ নির্দেশ করেন নাই । তিনি ছিলেন হিন্দুধর্মের ভিত্তিতে 
হিন্দু-ভারতের এঁক্যসাধন ও হিন্দুধর্মের পুন্রুজ্জীবনের প্রচারক ৷ তথাপি পরবর্তীকালে 
মধাশ্রেণীর রাজনৈতিক কার্মিবৃন্দ, বিশেষত সন্ত্রাসবাদিগণ তাহার ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনের 
বাণী হইতে যথেষ্ট প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন । চিকাগে ধর্মমহাসভায় হিন্দুবর্মের 
শ্ে্টত্ব প্রচারে বিবেকানন্দের অভূতপূর্ব সাফল্যের জন্যই হতাশাচ্ছন্ন মধ্যশ্রেণী তাহাকে 
তাহাদের “জাতীয় বীর/রূপে বরণ করিয়া লইয়াছিল- কোন রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদ 
প্রচারের জন্য নহে। |] 

১৯০১ থ্রীষ্টাকে স্বামী বিবেকানন্দ ঢাকা শহরে উপস্থিত হইলে পরবর্তীকালের 
বিখ্যাত সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী নায়ক হেমচন্্র ঘোষ মহাশয় ও তাহার সহকর্মিগণ স্বামীজির 
সহিত সাক্ষাৎ করিয়। উপদেশ প্রার্থনা করেন। ম্বামীজি তাহাদিগকে যে সকল উপদেশ 
দিয়াছিলেন তাহা হইতে তীহার সামাজিক-রাজনৈতিক কর্তব্যসম্বন্ধীয় মত সম্পর্কে 
একটা অন্পষ্ট ধারণা করা চলে । ঘোষ মহাশয়ের কথায় ঃ 
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ভারতের কৃষক-বিয্োহ ও গণতান্ত্রিক নং্রাম 


_ িডিনি (স্বামীজি) একটা মহৎ উদ্েসত সিদধির জন্য একটি কর্িদল গঠন করিতে 
বলেন। সমসাময়িক কালের ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ক্রিয়াকলাপে ভিনি সন্ত 
ছিলেন ন1।*১ ম্বামীজির কথায় £ “কোথাও দেশভক্তি জাগ্রত করিবার পথ ইহা নহে। 
যত, অর্থ ও পণ্যসভ্ভার লইয়া! গঠিত যে বণিকের জগৎ, তাহাতে ভিক্ষাপাত্রের কোন 
স্থান নাই।..... প্রথম কাজ প্রথম করিতে হইবে । শরীরগঠন ও দুঃসাহসিক কার্ধে 
বাঁপাইয়! পড়াই তরুণ বাংলার প্রাথমিক কর্তব্য । শরীর সাধনা এমনকি 'ভগবদগীতা? 
পাঠ কর! অপেক্ষাও গুরুত্বপূর্ণ । এই ছুঃমাহমিকতার নেশা-_পৌরুষ, তেজস্থিত৷ অর্থাৎ 
বীরণীতি দুর্বলের রক্ষা ও উদ্ধারের জন্য নিযুক্ত করা কর্তব্য ।......আমি তোমাদের 
মকলকে সমাজ-সেবার নির্দেশ দিতেছি ।”২ “বঙ্গদেশের হে তরুণদল ! তোমরা ঝাসীর 
রানী লক্ষমীবাঈ-য়ের আদর্শ অনুসরণ কর।”৩ 

স্বামীজি তাহাদিগকে চতুবিধ কর্তব্যেয় নির্দেশ দান করেন £ “জনগণের মধ্যে যাও, 
অন্পৃশ্ততা দূর কর, ব্যায়ামাগার ও গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা কর” “বস্কিমের রচন! বারংবার 
পাঠ কর, আর তাহার দেশভক্তি ও সনাতনধর্মের অন্ুঘরণ কর। মাতৃভূমির সেবাই 
তোমাদের প্রথম কর্তব্য । ভারতবর্ষের রাজনৈতিক স্বাধীনতা সর্বাগ্রে প্রয়োজন 155 

এই সকল উক্তি হইতে ধারণা কর! চলে যে, স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন বস্ধিমচন্ত্র 
প্রবতিত 'নবহিদ্দুবাদ' ও 'হিচ্দুজাতীয়তাবাদেরই” সমর্থক। তাই দেখা যায়, স্বামীজি 
ম্পষ্টভাষায় কালের জাতীয়তা বার্দিগণকে সামস্ততন্ত্র ও ইংরেজ শাসনের প্রশস্তি-গানে 
মুখর বঙ্কিম-সাহিত্য বারংবার পাঠ করিবার এবং বঙ্কিমচন্দ্রের সনাতনধর্ম অনুসরণ 
করিয় চলিবার নির্দেশ দিয়াছেন । অবশ্ঠ বিবেকানন্দ বন্ধিমচন্ত্রের গায় স্পষ্টভাবে 
কুষক-সংগ্রামের প্রতি বিরোধিতা ও ইংরেজ শাসনের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন 
নাই। বিস্ত সমগ্র ভারতে উনবিংশ শতাবীব্যাগী কৃষকের সামস্ততন্ত্রও ইংরেজ শাসন- 
বিরোধী বৈপ্লবিক সংগ্রান প্রত্যক্ষ করিয়াও ভিনি সেই সম্থদ্ধে একটি কথাও উচ্চারণ 
করেন নাই; শুত্র-মুচিমেথর প্রভৃতি কতকগুলি শ্রেপীসত্তাবজিত অর্থহীন কথাদ্ারা 
কষকের সেই বৈপ্লবিক সংগ্রামকে এড়াইয়। গিয়াছেন। সম্ভবত স্বামী বিবেকানন্দ 
এক বয়ে সশস্ত্র বিপ্রবের কথাও চিন্তা করিয়াছিলেন । কিন্তু বিপ্লব সম্বন্ধে তাহার 
কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তিনি তাহার মাকিন শিশ্কা! ভন 
গ্রিন্স্টিডল ( 81185 07110858016 )-এর নিকট ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের নিমিত্ত 
তাহার যে নিজন্ব পরিকল্পুন! ব্যক্ত করিয়াছিলেন তাহ! নিম্বরূপ ঃ 

“বিপ্নবোদেষ্টে আমি সমগ্র ভারত ঘুরিয়াছি। আমি কামান প্রস্তুত করিব। 
আমি স্যার হিরাষ ম্যাক্সিমের৫ সহিত বন্ধুত্ব করিয়াছি-_কিস্তু ভারত গলিত হইয়াছে। 
এই জন্যই আমি একদল কর্মী চাই, খাহারা ক্রদ্ধচারী হইয়া দেশের লোককে শিক্ষাদান 
করিয়া! এই দেশকে পুনঃস্তীবিত করিতে পারিবেন ।”৬ 


১) 0০ 81701750975 বৈ) 1006৮9 2 20010525832 ২1 027 9. তি, 105৮৬ 1 2195, 
7, 83282 ৩1 1910, 7,893 ৪1 1010, ৮,954 ৫1 ইংলঙের বিখ্যাত 'ঘ্যাজিম কামাদের 
উদ্ভাবক। ৬। ডাঃ তৃগেন্ত্রনাথ দত্ত প্রণীত “ভারতের দ্বিতীয় ছাধীনতা-সংগ্রাহ' হইতে উদ্ভূত, পৃঃ ৯৯। 


উনবিংশ শতাবীর কৃষক-সংগ্রামের পটভূষি ও ৫ ২১৭ 


স্বামীজি সঠিকভাবেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, রাজকিক স্বাধীনতা! ব্যতীত 
সমাজ-সংস্কার, জনগণের আধ্যাত্মিক উন্নতি প্রভৃতি কিছুই সম্ভব নহে।৯ সম্ভবত ইহ! 
উপলন্ধি করিয়াই স্থামীজি “বিপ্লবের, উদ্দেস্তে দলগঠন ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের পরিকল্পনা 
করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি দলগঠন করিতে চাহিয়াছেন মধ্যশ্রেণী হইতে আগত 
একদল ব্রহ্মচারী লইয়! এবং এই ব্রহ্ষচারিদলের কর্তব্য নির্দেশ করিয়াছেন : “দেশের 
লোককে শিক্ষাদান করিয়া! দেশকে পুনঃ সপ্তীবিত করা।* এই বুদ্ধিজীবী স্থলভ 
মনোভাব লইয়াই ম্বামীজি. ইংলগ্ডের বুদ্ধিজীবী-সংগঠন “ফেবিয়ান সোস্যালিষট 
পার্টির/২ ন্যায় কেবল শিক্ষা-গ্রচারের ঘবারাই সামাজিক বিপ্লব আনয়ন করিতে 
চাহিয়াছিলেন। অথচ *বিপ্রবী" স্বামীজি দেশের অগণিত কৃষকের বৈপ্লবিক সংগ্রাম 
প্রত্যক্ষ করিয়।ও বিপ্লবের জন্য তাহাদের সঠিত হাত মিলাইতে বা তাহাদের 
দিকে তাকাইতে পারেন নাই । তিনি নাকি বিপ্লবের উদ্দেশ্তে “ম্যাকৃসিম" কামান 
তৈয়ার করাইবার জন্য এক সময় ভার্তীয় সামস্ততন্ত্ব ও ইংরেজ শাসনের স্তস্ত্বর্ূপ 
দেশীয় রাজা-মহারাজগণের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়াছেন, কিন্তু উহার জন্য ভারতের 
সংগ্রামশীল বৈপ্লবিক শক্তি কৃষকের নিকটবতী হইতে পারেন নাই। 

হতাশাচ্ছান্ন শহরে মধ্যশ্রেণীর নায়কগণ উপায়াস্তর না দেখিয়া কোন কোন সময় 
বিপ্লবের কথা ভার্বিলেও এবং অহরহ নৃতন নৃতন তত্বকথা ও কুদ্ধ হইয়া শাণিত 
বাক্যবাণ বর্ষণ করিলেও তাহারা প্রকৃতপক্ষে বৈপ্লবিক শক্তি ও বিপ্লবের পন্থা বর্জন 
করিয়া প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সামস্ততস্ত্রের পক্ষপুটেই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, এবং 
মধাযুগীয় রহম্যবাদ ও “নাইট” স্থলভ মনোবৃত্তির দ্বারা প্রকুত সমস্যাকে ধোয়াচ্ছর করিয়া 
রাখিয়াছেন। ন্বামী বিবেকানন্দের জাতীয়তাবাদ ও সমাজবাদ সম্বন্ধীয় চিন্তাধারা 
তাহারই সাক্ষ্য বহন করে। মাদ্রাঙজে 819 17010) 0£ 02001091£ নামক বক়ৃতায় 
“সমাজবাদী; শ্বামী বিবেকানন্দ ঘোষণ। করিয়াছিলেন : 

“ভারতের সকল প্রকার উন্নতির পক্ষে যাহা সর্বপ্রথম আবশ্বাক তাহা হইল ধর্মীয় 
জাগরণ । সমাজতান্ত্রিক বা রাজনৈতিক ভাবধারায় ভারতবর্ষকে প্রাবিত করিবার পূর্বে 
এখানে আধ্যাত্মিক ভাবধারার প্লাবন আনয়ন করিতে হইবে |” ৩ 

যে সমাজবাদী ও জাতীয়তাবাদী রাজনীতি প্রাচীন ও মধ্যযুগে উদ্ভৃত ধর্মীয় ভাবধারা 
ও অধ্যাত্মবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত, তথাকথিত সমাজবাধী স্বামীজির মতে সেই ধর্মীয় 
ভাবধারার প্লাবনই ভারতে সাম্যবাদ ও রাজনৈতিক জাগরণের পক্ষে অপরিহার্ধ। 
অবশ্ত এই ধর্মীয় প্লাবন যে পুনর্গঠিত হিন্দুধর্মের অর্থাৎ বন্ধিমচন্ত্র-প্রবতিত ও রামরুফ: 
পরমোহ্‌ংস কর্তুক পরিবর্ধিত 'নবহিচ্ছুবাদের'ই প্লাবন তাহা বলাই বাহুল্য । সুতরাং 
স্বামী বিবেকানন্দ ] ৪0) 9 93090181186 বলিয়া ঘোষণা করিলেও বৈদাস্তিক 
মায়াবাদী শ্বামীজির 'সোপ্যালিজ ম+ ব! জাতীয়তাবাদ যে স্বভাবতই ধর্ম ও অধ্যাত্মবাদ- 


১) 858001 ৬ 15900550895308 ০ 00101000 6০ 41250292529 ২1 ইংলগ্ডর 
'ফেবিয়ান মোসালিন্টগল' কেবল শিক্ষাপ্রচারের খ্বারাই সফাজতত্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে চাছে। 
ও। টিসি) 18085588508 2 07৮8 ০], হা], 2,992 


২১৮ ভারতের কৃষক-বিজ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


বিরোধী জনসাধারণকে দ্লী্ধাৎ সংগ্রামী ককের এবং কৃষকের ইংরেজ-জমিদার-বিরোধী 
সংগ্রামকে এড়াইয় চলিবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি! তাই দেখা যায়, স্বামীজি 
“মুচি' 'মেথর' “চগ্ডাল, প্রভৃতি শ্রেণীসত্তা বজিত কতকগুলি শবমাত্র উচ্চারণ করিয়া 
তাহার নিজন্ব উদ্ভট সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন দেখিয়াছেন। তিনি উপনিষদের “সর্বভূতে 
বিরাজমান আত্মার” ধারণা হইতেই ্রাক্ষণ-চণ্ডাল-মুচি-মেথর সকলকে সমান বলিয়া 
ঘোষণা করিয়াছেন। এবং ইহাই তাহার “সাম্যবাদ' ব! “সোস্মালিজ্ম-য়ের ভিত্তি। 
অবশ্য স্বামীজির এই 'সোস্কলিজম"-য়ের সহিত বিজ্ঞানসম্মত “সোস্যালিজম্ঠয়ের 
কোন সম্পর্ক নাই, বরং ইহাকে মানসিক সাস্বনালাভের জন্য হতাশাচ্ছন্ন মধ্যশ্রেণীর 
কল্পনাবিলাস রূপে গ্রহণ করাই যুক্তিসন্মত | 
ক ্ং চে নি 

বঙ্গীয় "রিনাসান্স-আন্দোলন” হইতে উদ্ভূত জাতীয়তাবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল 
কৃষকের বৈপ্লবিক সংগ্রাম সন্থদ্ধে মধ্যশ্ণোর জাতীয়তাবাদী নায়কগণের বিরূপ মনোভাৰ 
বা! তাচ্ছিল্য প্রদর্শশের এবং ইংব্জে শাসনের সহিত আপসের নীতি । এই নীতিই 
রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি জাতীর়তাবাদের নায়কগণকে বৈদেশিক শাসনের মহিমা 
কীর্তন করিতে এবং সকল সময় ইহার দিকে আপসের হস্ত প্রসারিত করিতে বাধ্য 
করিয়াছিল। এই নীতিই বঙ্গীয় “'রিনাসান্সের” নায়কগণকে প্রায় সকল কৃষক- 
অভুখানের, এমনকি ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্ধের মহাবিদ্রোহ বা ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের 
বিরুদ্ধেও দণ্ডায়মান হইতে বাধা করিয়াছিল। 

যে কৃষক-বিরোধী ভূমি-বাবস্থা বা “চিরস্থামী বন্দোবস্তের মধা হইতে বঙ্গদেশের 
মধ্যশ্রেণীর জন্ম, সেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'ই নধ্যশ্রেণীর জাতীয়তাবাদের আপস্‌-নীতির 
মূল উৎস। স্বতরাং মধ্যশ্রেণী উচ্ভার জনন্বত্রেই এই নীতি লাভ করিয়াছিল। এই 
নীতিই উনবিংশ শতাবার জাতীয়তা বাদের মধ্য ধীরে ধীরে গড়ি! উত্ভিয়। বিংশ শতাব্দীর 
জাতীর আন্দোলনে পরিপূর্ণ মাত্রায় বিকাশ লা করিয়াছিল । তংকালীন সমাজের 
একমাত্র ম' গ্রামী শক্তি অর্থাৎ কুষকের বিরোধিতার ভি্তিতে বঙ্গীয় “রিনাসাহ্দ- 
আন্দোলন" যে জাতীয়তাবাদ হই করিয়াছিল তাহ। বৈপ্রবিক জাতীয়তাবাদ নহে, তাহা 
জমিদার ও মধ্যশ্রেণীর নিজস্ব জাতীয়তাবাদ) তাহা ইংরেজ শাসনের সহযোগিতায় 
সমাজের সংগ্রামী গণশক্কির উপর তাহাদের নিক্গ শ্রেণীর প্রতৃত্ব স্থাপনের প্রচেষ্টারই 
এক বিশেষ রূপ এবং তাই আবার বিংশ শতাবীতে কংগ্রেসপরিচালিত জাতীয় 
আন্দোলনের মধ্যে পরিপূর্ণ মাত্রায় বিকাশ লা করিয়াছিল। বল! বাহুল্য, এই 
শেষোক্ত ধারাও বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত । 


কৃষক-সংগ্রামের এরতিহা ও শিক্ষা 


উনবিংশ শতাবীর বঙীয় “রিনাসান্স" যে সময়ে প্রকৃত জাতীয়তাবাদের ভিত্তি 
রচন! করিতে বার্থ হইল, ঠিক সেই সময়েই অর্থাৎ উনবিংশ শতাবী ব্যাপিয়! ইংরেজ 
শাসন ও জমিদারঞ্রেণীর বিরুদ্ধে পরিচালিত নিরবচ্ছিন্ন রুষক-সংগ্রাম সমগ্র জাতির 


উনবিংশ শতাব্দীর কৃষক-সংগ্রামের পটডুমি ২১৯ 


সম্মুখে এক নৃতন সংগ্রামী তি স্থ্ট করিতেছিল। এই কৃষক-নংগ্রামের এতিহই 
ভারতের বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তিভূমি। 

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বঙ্গদেশ হইতেই ভারতের ন্বাধীনতা-হুর্ধ ডুবিতে 
আরম্ড করিয়াছিল। ইংরেজ বণিক শাসনের প্রচণ্ড অর্থনৈতিক আক্রমণে বিধ্বস্ত গ্রাম 
সমাজ হইতে সগ্যমুক্ত কৃষক প্রথম হইতেই অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতেই 
সেই হৃত স্বাধীনতা পু*ঃ প্রতিষ্ঠার জন্য তাহাদের সীমাবদ্ধ চেতনা লইয়া সংগ্রাম আরস্ত 
করিয়াছিল। ১৭৬৭-১৮০০ গ্রীষ্ঠাবের 'সনন্যামী-বিদ্রোহ নামে খ্যাত কৃষক-বিদ্রোহই 
বঙ্গদেশ তথা ভারতের প্রথম ব্ব'ধীনতা-সংগ্রাম ৷ এই দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়াই 
উনবিংশ শতাব্দী অষ্টাদশ শতকের নিকট হইতে উত্তরাধিকার সুত্রে লাভ করিয়াছিল 
বৈদেশিক শাসনের উচ্ছেদ করিয়া স্বাধীনতা পুনঃ প্রতিষ্ঠার ও জাতি-গঠনের গুরু 
দায়িত্ব। তাই উনবিংশ শতাব্দীর প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল বৈদেশিক শাসন ও মেই 
শাসনের দ্বারা সৃষ্ট সামস্তপ্রথার উচ্ছেদ সাধন করিয়া স্বাধীনতা পুনঃ প্রতিষ্টা ও জাতি- 
গঠনের উদ্দেশে দেশব্যাপী কুষক-অস্যুখান । কিন্তু যুরোপের স্তায় কোন সামস্ততন্ত্- 
বিরোধী বিপ্রবী বুজ্জেণয়াশ্রেণী বা শ্রমিকশ্রেণীর সচেতন নেতৃত্বের অভাবে সগঠন, 
শ্রেণীচেতনা, কয ও জ্ধার্তীয় সংস্কৃতিবিহীন কৃষক সম্প্রদায় সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী 
ব্যাপিয়। কেবল খণ্ড ও বিক্ষপ্ত অভ্যুখানের নারফত সেই দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করিয়া- 
ছিল। অবশ্য সচেতন নেতৃত্বের অভাবে সেই সকল খণ্ড ও বিক্ষিপ্ত অত্যুত্থান গুলিকে 
এক অথপ্ সংগ্রামে পরিণত করিতে ন। পারায় কষক-সম্প্রনায় সেই বিপুল এঁতিহাসিক 
করবা পালনে বার্থ হয়। 

বে সময় বঙ্গ সংস্কৃতির নায়কগণ এই এইভিহাসিক কর্তব্য পালনের কোন উদ্যোগ 
গ্রহণের পরিব্ঙে নিজ শ্রেণীর ভূমিস্থার্থে অদ্ধ হইয়া একদিকে কুষক-অভ্যুতথানের ফলে সম্রশু 
হইয়া উত্বিম়াছিল এবং অপর দিকে বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদ সযস্থে পরিহার করিয়া ইংরেজ 
শাসক শক্তির সহযোগিতায় ও জনিদারগোষ্ঠীর অস্থু গ্রহে নিজ শ্রেণীর স্থারথানুযায়ী সমগ্র 
সমাঙ্ছের উপর রাজনৈতিক নেতৃত্ব, শিক্ষা-দীক্ষা, রুচি ও মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠার জন্ম 
সচেষ্ট হইয়াছিল, সেই সময়েই রুষক-সম্প্রদায় একক শক্তিতে সেই এতিহাসিক কর্তব্য 
পালনে সচেষ্ট হইয়া ব্যর্থ হইলেও সেই বার্থত। ছ্বারাই এক মহান সংগ্রামী এঁতিহা ও 
বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদের আদর্শ প্রতিষ্ঠ। করিতে সক্ষম হইয়াছিল । ইহাই ভারতবর্ষে 
বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদের ভিত্বিভূমি । পরবর্তী কালে এই ইংরেজ-জমিদার-বিরোধী 
রুক-সংগ্রামের সহিত শ্রমিকের শ্রেণী-সংগ্রাম মিলিত হইয়া সেই বৈপ্লবিক জাতীয্তা- 
বাদের ভিত্তিকে আরও দৃঢ়, আরও ব্যাপক করিয়া! তুলিয়াছে। শ্রমিক-কৃষকের এই 
মিপিত সংগ্রামই বিংশ শতা্বীর কমিউনিস্ট, সমাজবাদী প্রভৃতি সকল বৈপ্লবিক ও 
প্রগতিশীল আন্দোলন ও ভাবধারার উৎস। 

রুষক-সংগ্রামের নায়কগণ উন্নত শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সামাছ্ছিক প্রগতির বহুমুখী ভাব- 
ধারার সহিত পরিচয়ের অভাবে "রিনাসান্দের" নায়ক রামমোহন-বন্কিমের মত নিষ্ধ 
শ্রোস্বার্থ বা শ্রেদীসংগ্রাম ও বৃহত্তর জাতীয় সংগ্রামের তত্ব স্থত্ি করিতে অথবা নংগ্রামকে 


২ ভারতের কৃষক-বিজ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


নির্ভল নেতৃত্ব দ্বারা পরিচালনা করিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু বৈদেশিক শাসনের 
বিরোধিতায় ও সংগ্রামের চেতনায় তাহাদের স্থান ছিল “রিনাসান্সের” নায়কগণের বছ 
উধ্ব। মুরোপীয় রিনাদান্স হইতে স্ষ্ট গণ-বিপ্লুবের ধারাবাহী টমাস্‌ মুয়েঞ্জার৯ বা 
ওয়াট টিলারের২ ন্যায় কুষক-বিপ্লবের সচেতন নায়ক, অথবা! “আনাবাপ্টিস্ট' দলের৩ 
তায় গণ-বিপ্লবের সংগঠন ভারতবর্ষের কৃষক-বিদ্রোহের মধ্যে আবিভূত না হইলেও যে 
সকল কৃষক-বীর উনবিংশ শতাব্দীর স্বত্ফ্ গণ-সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, 
তাহারা কখনও রামমোহন-দ্বারকানাথ-বঙ্ষিমের ন্যায় সর্বগ্রাসী বৈদেশিক শোষণ-শাননকে 
ভগবানের আশীর্বাদ, বলিয়। গ্রহণ করেন নাই, বরং তাহারা এই শাসনকে “ভগবানের 
অভিশাপ স্বরূপ মনে করিয়া উহার সহযোগী বিভিন্ন শোষকখ্রেণীসহ উহার উচ্ছেদ 
সাধনের জন্ প্রাণপণ সংগ্রামের মধা দিয়া বৈপ্লবিক এতিহোর-_ বৈপ্লবিক জাতীয়তা- 
বাদের স্থষ্টি করিয়া গিয়াছেন এবং পরাধীন ভারতবর্ষের মৃতদেহে প্রাণসধশর করিয়াছেন। 
কৃষকের এই বৈপ্লবিক সংগ্রাম এমনকি মধ্যশ্রেণীব নায়কগণকে ও জাতীয়তাবাদের শিক্ষ| 
দান করিয়াছিল এবং তাহাদিগকে ও জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত করিয়াছিল । 
১৮৬০-৬১ গ্রীষ্টাব্বের নীল-বিদ্রোহের সময় শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় বি্রোহী কৃষক- 
গণের সংস্পর্শে আসিয়া যে অমূল্য শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন তাহা স্বীকার করিয়৷ তিনি 
লিখিয়াছিলেন £ 

“এই নীল-বিদ্রোহই সর্ব প্রথম দেশের মানুষকে রাজনৈতিক আন্দোলন ও সঙ্গঘবদ্ধ 
হইবার প্রয়োজনীয়ত। শিখাইয়াছিল। বস্তত বঙ্গদেশে বুটিশ রাজত্বকালে নীল-বিদ্রোহই 
প্রথম বিপ্লব 1৮৪ 

মধ্যশ্রেণীর নায়কগণকে ১৮৩০-৭৭ গ্রীষ্টাবের “ওয়াহাবী-বিজ্রোহ' যে প্রেরণা 
যোগাইয়াছিল তাহা স্বীকার করিয়াছেন মধ্যশ্রেণীর জাতীয়তাবাদের অন্ততম শ্রেষ্ঠ নায়ক 
বিপিন্চন্দ্র পাল মহাশয় । ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে 'ওয়াহাবী-বিজ্রোহের? নায়কগণের মামলার 
বিচারকালে বিদ্রোহী-পক্ষের ব্যারিস্টার এনেন্টি সাহেব তাহার বক্তৃতায় চূড়াস্তরূপে 
প্রমাণিত করিয়াছিলেন বে, “ওয়াহাবী-বিদ্রোহ' কৃষকের স্বাধীনতা-সংগ্রাম ব্যতীত অন 
কিছু 7হে। পরে এনোর্টি সাহেবের এই বক্তৃতা পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইলে তাহা 
মধ্যশ্রেণীর নায়কগণকে জাতীয়তাবাদে উদ্বদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। শ্রীযোগেশচন্ত্ 
বাগল মহাশয় লিখিয়াছেন £ 

“এনেন্টির এই বক্তৃতা সমেত মোকদ্দনার বিবরণ ওয়াহাবীরা পুস্তিকাকারে ছেপে 
চারদিকে বিলি করলে তাহা পাঠ করে বিপিনচন্ত্র পাল বলেন, যৌবনে এই পুস্তিকা- 
খানি পাঠ করে তীর! যেন একেবারে মেতে উঠেছিলেন ।”€ 


১। টমাস যুেপ্লারঃ হোড়শ শতাব্দীতে জার্মেনীতে যে ব্যাপক কৃষক-বিপ্রোহ হইয়াছিল, 
টমাস নুয়েপ্রার ছিলেন তাহার অনতম প্রধান নারক।  ২। ওয়াট টিলার £ ইংলগের ব্যাপক ভুমি 
দাস-বিপ্রোছের (১৩৮১) প্রধান নায়ফ। ৩। আনাবাপ্টিস্ট গল £ জার্সেনীর কৃষক-বিপ্টবের সংগঠন । 
মু্েতার ছিলেন ইহার প্রধান নায়ক । ৪1 22071655558: 795600585 2209. 20৯১? 2615 
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প্রথম অধ্যায় 
ময়মনসিংহে গারো-জাগৰ্রণ 


গারো! উপজাতির পরিচয় 


উনবিংশ শতাব্দীর প্রারন্তে ময়মনসিংহ জেলার উত্তর ভাগে অবস্থিত গারো পাহাড় 
অঞ্চলে ইংরেজদের নূতন শে"্যণের জাল বিস্তৃত না হইলেও এই সমগ্র অঞ্চলে কয়েক 
শতাব্দী কাল ব্যাপিয়া হুসঙ্গরাজ প্রভৃতি জমিবারগোঠীর যে নিষ্ঠুর শোষণ ও উৎপীড়ন 
অব্যাহতভাবে চলিয়াছিল, গারো-বিদ্রোহ তাহারই অনিবাধ পরিণতি । জমিদারগোঠীর 
নিষ্ঠুর উত্পীড়ন ও শোষণের জালায় অস্থির হইয়া মুক্তি লাভের জন্য গারোগণ বারংবার 
বিদ্রোহের পতাঁক! উড্ডীন করিয়াছিল। এই অঞ্চলের কোচ, হাজং প্রভৃতি পর্বত্ত- 
অরণ্যচারী আদিম অধিবাসিগণও জমিদারগোষ্ঠীর শোষণ-উৎপীড়নে অস্থির হইয়া 
আত্মরক্ষার জন্য গারো-বিদ্রোহে ষেগদান করিয়াছিল । এই সকল পার্বত্য অধিবাসীদের 
মধ্যে গারে। উপজাতিই সংখ্যায়, শক্তিতে ও দুরধ্ষতায় অগ্রগণ্য । 

গারে! উপজাতিকে 'মঙ্গোলয়েড' নামক মূল মানবগ্োষ্ঠী শাখার অস্ততৃক্তি বলিয়া 
গণ্য করা হয়। সুদূর অতীতে ইহার! তিব্বত হইতে ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে প্রবেশ 
করিয়া প্রথমে কোচবিহার অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। পরে তাহারা কোচবিহার হইতেও 
বিভাড়িত হইয়া আসামের যোগীপাড়া অঞ্চলে প্রবেশ করিলে সেই স্থান হইতেও বিতাড়িত 
হইয়া আসামের গোহাটি অঞ্চলে উপস্থিত হয়। এই অঞ্চলের অহোম শাসকগণ 
ইহার্দিগকে দাসত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। কিছু কাল পরে একজন খাসি রাজ! 
ইহাদিগকে মুক্তিদান করিলে ইহীরা বিভিন্ন স্থান অতিক্রম করিয়া ময়মনসিংহ জেলার 
উত্তরভাগে অবস্থিত বিস্তীর্ণ পাহাড় অঞ্চলে আসিয়া স্থায়িভাবে বসতি স্থাপন করে।১ 
প্রথমে সুসঙ্গ প্রস্থৃতি অঞ্চল গারোদের অধিকারে ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্বীর শেষভাগে 
মোমেশ্বর পাঠক নামক একবাক্তি বহু অশ্ুচর সঙ্গে লইয়৷ তংকালের প্রধান গারো- 
সর্দার বৈশ্য গারোকে পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়৷ বর্তমান হুসঙ্গ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা 
করেন।২ ইহার পর ধীরে ধীরে গারো অঞ্চলটিকে বঙ্গদেশের সুসঙ্গরাজ, আসামের 
কড়াইবাচী, মেচপাতা, গৌরীপুর, গোয়ালপাড়া প্রভৃতি স্থানের জমিদারগণ নিজেদের 
মধ্যে ভাগ করিয়। লয়। হুস্গ জমিদাবির অন্ততূকক্ত গারোগণের সংখ্যা। ছিল সর্ধাধিক। 


জমিদার ও ব্যবসায়িগণের শোষণ 


পার্বত্য অঞ্চলের অস্থান্ত আদিম অধিবাসীদের মত গারোদেরও জীবিকার একমাত্র 
উপায় কৃষিকার্!। ইহারা 'ঝুম” পদ্ধতিতে কৃষিকার্ধ স্কারা প্রধানত ধান ও তুলা 
উৎপাদন করিত এবং লমতল ক্ষেত্রের বাজারে ভূল! বিনিময় করিয়া! লবণ প্রভৃতি 
প্রয়োজনীয় ত্রব্য সংগ্রহ করিত। তৃলার বিনিময়ে তৈল, লবণ প্রভৃতি অত্যাবস্তক 
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২২২ ভারতের কৃষক-বিস্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্তে সমতল ক্ষেত্রের বাজারে আনিয়াই ইহারা জমিদার ও 
ব্যবসায়িগণের শোষণ-উৎপীড়নের শিকারে পরিণত হইত । গারো! প্রভৃতি উপজাতিদের 
উপর জমিদারগোষ্ঠীর উৎপীড়ন ও শোষণের দীর্ঘ ইতিহাস দরদী ইংরেজ লেখক 
আলেকজান্দার মযাকেঞ্জি সাহেব তাহার প্রামাণ্য গ্রন্থে১ বিবৃত করিয়াছেন । নিম্বে 
তাহার সংক্ষিগ্রসার দেওয়া হইল ঃ 

মোগল শাসনকালে ব্রহ্মপুত্র নদ ও গারে! গাহাড়ের মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চল দূর্ধর্ষ 
জমিদারগণের অধিকারভুক্ত ছিল। এই সকল জমিদার মোগল সম্রাটকে নামমাত্র কর 
প্রদান করিয়া প্রায় স্বাধীনভাবে প্রজাশোষণ করিত। তাহাদের প্রধান কর্তব্য ছিল 
পার্বত্য অধিবাসীদের লুঠন হইতে সমতল ক্ষেত্রের আধিবাসীদের ধন-সম্পদ রক্ষা করা । 
কিন্ত তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য থাকিত পাহাড়িয়াদের সহিত ব্যবসা” করিয়া! ধনবান 
হওয়!। এই ব্যবসায়ের প্রধান ব্রব্য ছিল পার্বত্য অঞ্চলে উৎপন্ন তুল! । সামান্ত পরিমাণ 
লবণ প্রভৃতির বিনিময়ে জমিদারগণ গারোদের নিকট হইতে বিপুল পরিমাণ তুল! হস্তগত 
করিত। ইহা ব্যতীত গারোগণ তুল! প্রভৃতি যে সকল দ্রব্য বিনিময়ের জন্য সমতল 
ভূমির বাজারে লইয়া আসিত তাহার উপর জমিদারগণ অতি উচ্চহারে কর ধার্য করিয়া 
গারোদের অধিকাংশ ভ্রব্য কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিত। গারোগণ এই সকল উৎ- 
গীড়নের প্রতিবাদ করিলে অথবা ইহার বিরোধিতা করিলে তাহাদের উপর জমিদারগণ 
নিষ্ঠুর উৎপীড়ন আরম্ভ করিত । এই উৎপীড়নে ক্ষিপ্ত হইয়া! গারোগণ দলবদ্ধ ভাবে 
সমতল ভূমিতে নামিয়া আসিয়া চারিদিকে লুণ্ঠন করিয়া পর্বতে ফিরিয়া যাইত। 

সমতল ভূমির লোকালয়ের উপর গারোদের আক্রমণ যে মোটেই অহেতুক ছিল না, 
তাহা গারো উপজাতি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ প্লেফেয়ার সাহেব নিয়োক্ত ভাষায় বর্ণনা 
করিয়াছেন £ 

"গারোদের এই সকল আক্রমণ অহেতুক ছিল না। বর্তমান কালের মতই গারোগণ 
সেকালেও তাহাদের ক্ষেত্রোৎপন্ন শস্য পাহাঁড় হইতে নির্গত প্রধান স্থলপথ এবং 
উপত্যকার পথসমূহের উপর প্রতিষ্টিত বাজারে বিক্রয়ের জন্য ( বিনিময়ের জন্য ) লইয়া 
আসিত। এই সকল পথের রক্ষণাবেক্ষণের ভার ছিল জমিদারগণের হস্তে । জমিদ্দারগণ 
পাহাড় হইতে বিক্রয়ার্থে আনীত ত্রব্যসমূহের উপর অত্যধিক হারে কর বসাইয়া 
গারোদের এইরূপ উত্তেজিত করিত যে গারোগণ হিতাহিত জ্ঞানশূন্ত হইয়৷ এই অন্যায়ের 
প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেস্টে সমতল ভূমিতে নামিয়৷ আসিয়া! আক্রমণ ও লুঠন করিত।”২ 

নুতন ধর্মে দাক্ষা 

বঙ্গদেশে ইংরেজ শাসন আরম্ভ হইবার পর, ১৭৭৫ খ্রীষ্টাকে করম শা! নামক এক 
ফকির স্থসঙ্গ পরগনায় আসিয়া এই অঞ্চলের গারো ও হাজংদিগকে সাম্যমূলক 
'পাগলপন্থী” বা বাউল ধর্মে দীক্ষিত করেন। পাগলপন্থী ধর্ষের মূল বিষয়বস্তু ছিল 
সত্যনিষ্ঠা, সকল মানুষের মধ্যে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব । অল্পকালের মধ্যে জমিদারগোঠীর 
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দীর্ঘকালের উত্পীড়ন ও শোষণে বিক্ষুব্ধ গারো ও হাজংগণ এই নৃতন ধর্মমত গ্রহণ 
করিয়া করমশ! ফকিরের শিশ্তত্ব গ্রহণ করে এবং এই সাম্যমূলক নৃতন ধর্মমতে 
বলীয়ান হইয়৷ শোষণ-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে সজ্ঘবদ্ধ হইয়া উঠিতে থাকে । 


গান্পো-াজ্য স্থাপনের প্রয়াস 


জমিদারগণের অসহনীয় উৎগীড়ন হইতে গারো ও অন্তান্ত উপজাতীয়গণকে রক্ষা 
করিবার উদ্দেশ্রে স্থসঙ্গ পরগনার অন্তর্গত গারো-অঞ্চলের একজন প্রধান সর্ণার, স্থসঙ্গের 
শঙ্করপুর নিবাসী ছপাতি গারো একটি অভিনব পরিকল্পনা প্রস্তত করেন। ছপাতির 
ধারণ ছিল, পার্বত্য অঞ্চলের সকল অধিবাসী'কে লইয়া শ্বাধীন বা অর্ধ-স্বাধীন গারো- 
রাজ্য স্থাপন করিতে পারিলে পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীদিগকে জমি্দারগোষ্ঠীর 
উৎপীড়ন ও শোষণ হইতে রক্ষা করা সম্ভব হইবে। ছপাতি তাহার এই পরিকল্পন 
কার্করী করিবার উদ্দোশ্তে স্ুুসঙ্গ ও শেরপুর জমিদারির অন্তর্গত গারো, হাজং, কোচ, 
মেচ, হাড়ি ও অন্তান্য অধিবাসীদিগকে এক্যবদ্ধ করেন।১ 

জমিদারগণ গারো-সর্দার ছপাতির এই প্রচেষ্টার সংবাদ অবগত হইবামাত্র বিভিন্ন 
উপায়ে ছপাতির উদ্দেশ্ট পণ্ড করিবার চেষ্টা আরম্ভ করে। তাহার! পার্বত্য আধিবাসীদের 
মধ্যে বিভেদ স্থট্টি করিবার উদ্দেস্তে প্রচার করিয়া দেয় যে, পারত্য অঞ্চলের 
স্বাধীনতা হরণ করিয়৷ তাহাদের উপর নিজ-আধিপত্য বিস্তার করাই ছপাতির লক্ষ্য । 
জমিদারগণের এই প্রচারের ফলে গারো! প্রভৃতি সরলমতি পার্বত্য অধিবাসীদের মনে 
গভীর সন্দেহ দেখা দেয় এবং তাহারা ছপাতির উপর জুদ্ধ হইয়৷ উঠে। ছপাতি 
উপায়াস্তর ন! দেখিয়া পার্বত্য অঞ্চল হইতে পলায়ন করেন। 

ছপাতি পলায়ন করিলেও তিনি তাহার স্বাধীন গারো রাজ্য স্থাপনের জন্য ভিন্নপথে 
চেষ্টা আরম্ত করেন। এই সময় ইংরেজ সরকার স্থসঙ্গ ও শেরপুরের জমিদারগণের নিকট 
হইতে উক্ত দুই জমিদারির অন্ততূক্ত পার্বত্য অঞ্চলগুলি বাবদ কোন রাজস্ব আদায় 
করিতে পারিত না। শাসকগণ জমিদারদের নিকট হইতে পার্বত্য অঞ্চলের রাজন্ব 
আদায়ের বনু চেষ্ট! করিয়াও ব্যর্থ হন। ছপাতি এই অবস্থার স্থযোগ গ্রহণ করিয়। 
১৮০২ গ্রীষ্টাবের নভেম্বর মাসে ময়মনসিংহ জেলার তৎকালীন সদর নাসিরাবাদ আসিয়া 
জেলা-কালেক্টরের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ছপাতি কালেকটরকে এই নিশ্চয়তা দান 
করেন যে, গারো পার্বত্য অঞ্চলটি জমিারগণের কবল হইতে মুক্ত করিয়া উহাকে একটি 
ভিন্ন জেলায় পরিণত করিলে তিনি উক্ত অঞ্চলের রাজস্ব আদায় করিয়া দিবেন। 
ছপাতির বুদ্ধিমত্ত! ও বিচক্ষণতায় এবং আলাপে মুগ্ধ হইয়! কালেক্টর তাহার আবেদন 
মঞ্জুর করেন। কিন্তু ইহাতে জমিদারগণ রুষ্ট হইবে এই ভয়ে তৎকালীন রেভিনিউ 
বোর্ড, ছপাতির আবেদন ও কালেক্টরের স্থপারিশ অগ্রাহা করে ।২ এইভাবে ছপাতির 
গারো! রাজ্য স্থাপনের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। 


১। কেগারনাথ মনুমদার £ ময়মনসিংহের ইতিহাস, পৃঃ ১৪২-৪৩। 
২। বিজয়চন্্র নাগ £ নাগবংশের ইতিহাস। পৃ ১ ১০৪। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
মেদিনীপুর নায়েক-বিক্বোহ (১৮০৬-১৮১৬) + 


পটভূমিকা 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতেই ইংরেজ শাসকগণ সকল প্রকারের জমিজমা 
গ্রাস করিয়া তাহা উচ্চহারে খাজনার শর্তে জমিদারগণের সহিত বন্দোবস্ত করিতে মত্ত 
হইয়া উঠেন। স্থদীর্ঘকাল হইতে দেশীয় সামস্ততাস্ত্িক রাজন্তগণের সরকারী কার্ষে 
নিযুক্ত পাইক-বরকন্দাজ-কর্মচারিগণ যে সকল জমিজমা জায়গীর হিসাবে ভোগদখল 
করিয়া! আসিতেছিল, ইংরেজ শাসকগণ তাহাও গ্রাস করিয়া ফেলেন। মেদিনীপুর 
জেলায় সামন্ততান্ত্িক রাজন্রগণের সংখ্যা বঙ্গদেশে সর্বপেক্ষা অধিক ছিল বলিয়া এই 
জেলায় পাইক-বরকন্দাজ-কর্মচারিগণের সংখ্যা এবং তাহাদের ভোগ-দখলীরুত জায়গীর- 
জমির পরিমাণও ছিল সর্বাধিক এবং বিপুল। ইংরেজগণ পূর্বেই জেলার পশ্চিম প্রান্তস্থ 
'জঙ্গল-মহলের' পাইক ও চোয়াড়গণের জায়গীর-জমি বাজেয়াপ্ত করিয়াছিল। তাহার 
ফলে ১৭৯৪ ্রীষ্টাব্ে জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল ব্যাপিয়! “চোয়াড়-বিস্রোহের' আগুন 
জবলিয়া' উঠিয়াছিল। ১৮০৬ গ্রষ্টাকে শাসকগণ বগড়ীর নায়েকগণের জায়গীর-জমি 
বাজেয়াপ্ত করিলে সমগ্র বগড়ী অঞ্চলে নায়েক-বিদ্রোহের আগুন জলিয়া উঠে। 
মধ্যে মধ্যে নিস্তেজ হইয়া পড়িলেও এই বিদ্রোহ ১৮০৬ হইতে ১৮১৬ খ্রাষ্টাব প্স্ত 


স্থায়ী হইয়াছিল। 
নায়েকদিগের পরিচয় 

চোয়াড়-বিদ্রোছের পরেই “বগডীর নায়েক-বিদ্রোহ” মেদিনীপুর জেলার প্রধান 
ঘটনা । এই জেলার উত্তরাংশ ব্যাপিয়া সংঘটিত নায়েকগণের এই বিজ্রোহকে ইংরেজ 
লেখকগণ “বগড়ীর নায়েক-হাঙ্গামা” নামে অভিহিত করিয়াছেন । 

নাস্যক সম্প্রদায় চোয়াড়গণেরই প্রায় সমগোত্রীয় ৷ বগড়ীর রাজবংশ কর্তক ইহাদের 
জায়গীর নির্দিষ্ট করা ছিল। নায়েক-সম্প্রদায় সেই জায়গীর-জমিতে চাষবাস করিয়া 
জীবিক! নির্বাহ করিত এবং আবশ্তক হইলে রাজার "অধীনে পাইক-বরকন্দা্গের 
কাজ করিত। 

ইংরেজদের :ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানি" বঙ্গদেশের শাসন-ক্ষমত হচ্তগত করিয়া সর্বত্র 
উন্মত্বের মত ভূমি-রাজন্ব বর্ধিত করিতে থাকিলে বগড়ীর বাঙ্জা ছত্রসিংহ বর্ধিত রাজন 
দিতে অস্বীকার করেন। ইংরেজ শাসকগণ ছত্রসিংহকে রাজ্যচাত করিয়া বগড়ীর 
জমিদারি ভিন্ন ব্যক্তির সহিত বন্দোবস্ত করেম। এই সময় নীয়েকদিগের জায়গীর- 
রা হয়। নায়েকগণ জমিজমা হারাইয়া অনিবার্ধ ধ্বংসের মূখে 

হ্য়। 


১। নায়েক-বিঞ্রোহের এই বিবরণ প্রধানত যোগেশচন্্ “মেদিনীপুর জেলার 
ইতিহাস”: ১ম থও এবং 9011600819৩0105500 পাকি ॥ হইতে সগৃহীত। 


মেদিনীপুরের মারেক-বিযোৌহ রি ২২৫ 


বিদ্রোহ 


এই সংকটকালে অচল সিংহ নামক এক ব্যক্তি নায়েক-সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব গ্রহণ 
করেন এবং ইংরেজ শক্তির বিলোপ সাধন করিয়া নায়েক-সম্প্রদায়কে রক্ষা করিবার 
উদ্দেশ্তে তাহাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়৷ তোলেন। 

অচল সিংহ্‌ দীর্ঘকাল বগড়ীর রাজ-সরকারের অধীনে সৈনিক হিসাবে কার্ধ করিয়া 
বিশেষ সামরিক অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন। সেই অভিজ্ঞত৷ দ্বারা তিনি নায়েক- 
দিগকে সংগঠিত ও সুশিক্ষিত করিয়া একটি দূর্ধর্ষ বাহিনী গড়িয়া তোলেন। এই 
বাহিনীর সৈনিকগণের অস্ত্রশস্ত্র ছিল তীর-ধচক, বর্শা ও তরবারি। এই সকল 
অস্ত্রশস্ত্র লইয়া নায়েক-বিদ্রোহীরা অচল সিংহের নেতৃত্বে ইংরেজদের কামান-বন্দুকে 
সজ্জিত ও সুশিক্ষিত টসন্যবাহিনীর সহিত শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়। 

অচল সিংহের পরিচালনায় নায়েক বিদ্রোহিগণ বগড়ী অঞ্চলের অন্তবর্তী গড়বেতার 
নিকটস্থ নিবিড় শালবনের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়! বগড়ীর প্রায় সমগ্র অঞ্চলব্যাপী 
বিদ্রোহানল প্রজ্লিত করে। এই বিদ্রোহের আঘাতে বগড়ীর পার্বর্তী বিষুপুর ও 
হুগলীর বিশ্তীর্ণ জনপদ পর্যন্ত কম্পিত হইতে থাকে । বিদ্রোহ আরম্ত হইবার সঙ্গে 
সঙ্গে শামকগণের টনক নড়িয়। উঠে। গভর্নর-জেনারেলের আদেশে ওকেলি নামক 
একজন ইংরেজ সেনাপতি একদল বৃটিশ সৈম্ভ লইয়া বগড়ী অঞ্চলে উপস্থিত হন । 
গনগনির অরণ্যে ও উহার পার্ববর্তী অঞ্চলে বহুদ্দিন পর্যস্ত বিদ্রোহীদের সহিত সরকারী 
সৈম্দলের খণ্ুযুদ্ধ চলে। 

নায়েক-বিদ্রোহীর! গেরিলা-যুদ্ধের নীতি অনুমরণ করিয়া ইংরেজ বাহিনীকে ব্যতি- 
ব্স্ত করিয়া তোলে। তাহার! জঙ্গলের মধ্যে লুকাইয়া থাকিত, আর মধ্যে মধ্যে 
'্লবদ্ধভাবে বাহির হইয়া ইংরেঙ্গ সৈম্তদের উপর পতিত হইত এবং শক্র সংহার করিয়া 
আবার অদৃশ্য হইয়া যাইত। “বিদ্রোহীদের দমন করিতে অপারগ হইয়া ইংরেজ 
সেনাপতি একদিন রাত্রিকালে কয়েকটি কামান একত্রিত করিয়। ক্রমাগত গোলাবর্ষণে 
সমস্ত বনভূমি বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিলেন। নায়েকগণের সম্মুখে ভয়ঙ্কর বিপদ দেখা 
দিল। কামানের গোলাবর্ষণ অনেকেই প্রাণ হারাইল, অবশিষ্ট নায়েকগণ ছিন্নভিন্ন 
হইয়া গেল । ইংরেজ সৈন্যরা! সেই রাত্রে নাপ্নেকদিগের খাটিগুলি ধ্বংস করিয়! ফেলিল। 
পরদিন বুক্ষ-শাখায়, বনাস্তরালে ও নদীতীরে অনুমন্ধান করিয়া বহুসংখ্যক নায়েক 
নরনারীকে হত, আহত ও বন্দী কর! হইল। কিন্তু নায়েকগণের দলপতি অচল 
সিংহের কোন সন্থান পাওয়া গেল না। ইংরেজ সৈল্তাধ্যক্ষ তাহাকে ধরিবার জন্ত 
কিছু সৈম্ বগড়ীতে রাখিয়া অবশিষ্ট সৈন্ত ছগলী ও মেদিনীপুরের সেনা-নিবাসে 
পাঠাইলেন।* ১ 

এইবপে ন্ুসভ্য, স্থশিক্ষিত ও উন্নত. অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত ইংরেজ বাহিনী অসভ্য, 
অশিক্ষিত ও প্রায় নিরস্জ একদল বিদ্রোহীকে দমন করিতে বার্থ হইবার পর শেষ পর্বত 


আশ 
2৩৪৪৪৫৪৫৫৪৪ 


১। যোগেশচত বহু ; দেদিলীপুরের ইতিহাস, ১ম খঙ, পৃ ২৪৩। 


২ ভারতের কৃষক'বিপ্রোহ ও গণতীস্ত্রিক সংগ্রাম 


সর্ববিধ্বংসী কামানের সাহায্যে বিদ্রোহীদিগকে পরাজিত করিয়া! তাহাদের নিকট 
নৈতিক পরাজয় বরণ করিল। ইংরেজ শাসকগণ বিদ্রোহীদের মনোবল সম্পূর্ণ ধ্বংস 
করিতে সক্ষম হইল না। নায়ক অচল সিংহের নেতৃত্বে আবার বিদ্রোহীরা শত্রুর 
সহিত সংগ্রামের জন্য গ্রস্তত হইতে লাগিল। 

অচল সিংহ গনগনির বন হইতে পলায়ন করিয়া জঙ্গলময় বগড়ীর পশ্চিম প্রান্তস্ 
অরণ্যে খাটি স্থাপন করেন। যে সকল নায়েক ইংরেজ সৈন্যের আক্রমণের সময় 
চারিদিকে পলায়ন করিয়! জীবন রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিল, তাহারা আবার একে 
একে আসিয়! অচল সিংহের নূতন শিবিরে সমবেত হইল। এই সময় মেদিনীপুরের 
বাহির হইতেও একদল লোক আসিয়! বিজ্রোহীদের শক্তি বৃদ্ধি করে। ১৮০৪ খরীষ্টাবে 
ইংরেজগণ মহারাষট্রামদের কবল হইতে উড়িস্তা অধিকার করিবার পর বনু মহীরাষথ্ী 
ও রাজপুত যোদ্ধা ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের হুযোগ খু'জিতেছিল। এবার 
এই সকল মহারাষ্্রীয় ও রাজপুতগণ আসিয়া অচল সিংহের দল পুষ্ট করে।৯ 

“এই মিলিত বাহিনী অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হইয়া ইংরেজাধিকৃত পল্লীসমূহে প্রবেশ করিল 
এবং ধনীদের যথাসর্বস্ব কাড়িয় লইয়! নিজেদের নষ্ট এশবর্য পুনরুদ্ধার করিতে লাগিল। 
ইংরেজগণ মরিয়া! হইয়৷ অচল সিংহের সন্ধান করিতে লাগিল। এই সুযোগে বগড়ীর 
রাজ্যচ্যুত রাজা ছত্রসিংহ ইংরেজদিগের হিতসাধন করিয়া প্রনষ্ট গৌরব উদ্ধার করিবার 
মানসে বিবিধ কৌশলে বিশ্বাসঘাতকতা পূর্বক অচল পিংহকে ধৃত করিয়। ইংরেজ সৈন্া- 
ধ্যক্ষের হন্ডতে সমর্পণ করিলেন। ইংরেজগণ নায়েক-বীর অচল সিংহকে গুলি করিয়া 
হত্যা করে। নায়েক-বীর অচল সিংহ রাজা ছত্রসিংহের আচরণে ক্ষুব্ধ হইয়া তাহার 
মন্তকে যে অভিসম্পাত বর্ষণ করিয়াছিলেন তাহা! বর্ণে বর্ণে সফল হইয়াছিল ।”২ 

বগড়ীর রাজা ছত্রসিংহ রাজ্যচ্যুত হইবার পর হইতে বিভিন্ন প্রকারে ইংরেজ- 
দিগকে সন্তষ্ট করিয়া পুনরায় রাজ্যলাভের চেষ্টা করিতেছিলেন। অচল সিংহ ইংরেজ- 
দিগের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া যখন নানা স্থানে পলাতক অবস্থায় ঘুরিয়৷ বেড়াইতে 
ছিলেন, তখন ছত্রসিংহ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া অচল সিংহকে ইংরেজ-হস্তে সমর্পণ 
করেন। অচল সিংহ তাহাকে অভিসম্পাত করেন যে, ইংরেজগণও তীহাঁর সহিত 
এইবূপ বিশ্বাসঘাতকতা করিবে এবং তীহার সকল অভিসন্ধি ব্যর্থ হইবে। ছত্রসিংহ 
অচল সিংহকে ইংরেজ-হন্তে সমর্পণ করিলেও ইংরেজগণ ছত্রসিংহকে বিশ্বাস করে নাই, 
অথবা তাহাকে রাজ্য ফিরাইয়া দেয় নাই। । এইভাবে ছত্রসিংহের সকল অভিসন্ধি 
ব্যর্থ হইয়াছিল। 


অচল সিংহের মৃত্যুর পর নায়েকগণ তাহাদের দলস্থ কয়েকজন সৈনিক পুরুষকে 
বিভিন্ন দলের দলপতি পদে বরণ করিয়া দীর্ঘকাল পর্যস্ত যুদ্ধ চালাইয়াছিল। "পরে 


১। যোগেশচন্ত্র বনু ২ মেদিনীপুরের ইতিহাস, ১ম ধণ্ড, পৃঃ ২৪৭। 
২। মেদিনীপুরের ইতিহাম, ১ম থণ্ড। পৃঃ ২৪৭। 


ময়মনাঁসংহ পরগনার কৃষক-বিপ্রোহ ২২৭ 


১৮১৬ শ্রীষ্টান্মে ইংরেজ সৈম্যদলের পরাক্রমে নায়েকগণ সম্পূর্ণক্ূপে পরাজিত হয়। 
ইংরেক্জ সৈম্তগণ তাহাদের আড্ডাগুলি ধ্বংস করিয়! দেয়। এ বৎসর ছুইশতা ধিক 
বিভ্রোহীকে হত্যা কর! হয়। -....**" তাহারা! প্রায়ই প্রাণাস্ত পর্বস্ত যুদ্ধ করিত।”*১ 

নায়েক-বিদ্রোহ বা “নায়েক-হাঙ্গীম।” যে কিরূপ ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছিল, 
তাহা ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত হামিলটন সাহেবের 10980196101 ০1 717)0050)21) 
নামক গ্রন্থের বিবরণ হইতেও জানা যায়। নায়েক-বিপ্রোহের ফলে মেদিনীপুরের 
উত্তরাঞ্চল হইতে হুগলী জেলার পশ্চিমাঞ্চল পর্যস্ত যে ভীষণ অরাজক অবস্থা দেখা 
দিয়াছিল তাহার বর্ণন! প্রসঙ্গে তিনি উক্ত গ্রন্থে লিখিয়াছেন £ 

“বৃটিশ শাসনে বাংলার অন্থান্ত প্রদেশে শাস্তি ও শৃঙ্খল! স্থাপিত হইলেও বৃটিশ 
রাজধানী কলিকাতা হইতে মাত্র ত্রিশ ক্রোশ দূরবর্তী স্থানের প্রজার| নিরাপদ নহে। 
এ স্থানের অবস্থ। দেখিলে মনে হয়, তাহার কোন রাজারই অধীন নহে। সে দেশে 
অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে কাহারও সাক্ষ্য দিবার সাহস নাই, তাহা হইলে বিদ্রোহীরা 
সাক্ষীকে হত্য। করিয়া প্রতিহিংস। গ্রহণ করিতে এতটুকু ইতস্তত করিবে ন।। সামান্ত 
কোন কারণে প্রাণনাশ করিতে সে দেশের লোক বিন্দুমাত্র ঘিধা করে না ।”২ 


তৃতীয় অধ্যায় 
ময়মনসিংহ পরগনায় কুষক-বিভ্রোহ (১৮১২) 


পূর্ববঙ্গে “ন্যাসী-বিদ্রোহ” দমনের সুবিধার জন্য ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্ধে ময়মনসিংহ জেলা 
গঠিত হয়।৩ কিন্তু “সন্ন্যাসী-বিক্রোহের” অবসান হইলেও এই অঞ্চলে অরাজকতা ও 
জমিদারগণের যথেচ্ছাচার কিছুমাত্র হাস পায় নাই, বরং তাহা ইংরেজ শানকগণের 
প্রশ্রয় ও সমর্থন লাভ করিয়া ক্রমশ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 

১৭৮৭ গ্রীষ্টাব্ধে ময়মনসিংহ জেলার অধিকাংশ স্থানে প্রবল জলপ্লাবন দেখা দেয়। 
ইহার ফলে বহু জমিদার রাজস্ব গ্রদানে অপারগ হইলে জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট জমিদার- 
দিগকে রাজস্বের দায় হইতে অব্যাহতি দান করেন, কিন্তু সর্স্বাস্ত কষরূকে এমনকি 
সবীপুত্র বিক্রয় করিয়াও জমিদারের খাজনা যোগাইতে হইয়াছিল। 

ভুলপ্লাবনের পর বৎসর এই জেলায় এক অশ্রতপূর্ব ছুতিক্ষ দেখা দেয়। এই 
ঢুভিক্ষের ফলে ছয় আনা মণের চাউল ছুই টাকা হইতে আড়াই টাকায় বিক্রয় হুইয়া- 
ছিল। বনু লোক পেটের দায়ে স্ত্রী-পুত্র, এমনকি আত্মবিক্রয় পর্যন্ত করিয়াছিল। 
“সেকালে এক টাক! হইতে চারি টাঁকায় পর্বস্ত একটি মানুষ বিক্রয় হইত। এই সময়ও 


১। যোগেশচন্ত্র বঙ্গ £ মেদিনীপুরের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৪৮ । 
২) 17980516005 09501061010 96 77005962080) ড ০1, 1,9 25 386, 
৩। কেদারমাথ মভুমদার ঃ ময়মনসিংহের ইতিহাস, পৃই ১*১। 


২২৮ ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


রটন সাহেব (জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট) বোর্ডে লিখিয়। অনেক দরিদ্র তালুকদার ও জমিদারকে 

রক্ষা করিয়াছিলেন ।”১ কিন্তু হতভাগ্য রুষককে রক্ষা! করিবার কেহ ছিল না। 
শাসকগণের প্রশ্রয় ও সমর্থনে জমিদারগোষ্ঠী নিরীহ কৃষকের উপর কিরূপ 

অমান্ধিক উতপীড়ন করিত তাহ! নিম্নোক্ত সরকারী বিবরণ হইতে জানা যায় £ 

(১) ১৭৮৯ খ্রীষ্টাবে ময়মনসিংহ পরগনার জমিদার যুগোলকিশোর রায় চৌধুরী 
সিংধা পরগনায় প্রবেশ করিয়া এ পরগনার একপ্রাস্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্বস্ত বন্থ গ্রাম 
আগুনে পোড়াইয়া ভম্মসাৎ করিয়া ফেলেন। বু ধনপ্রাণ তাঁহার এই অমানুষিক 
অত্যাচারে নষ্ট হয়। জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট রটন সাহেব বোর্ডে এই অত্যাচারের কাহিনী 
জ্ঞাপন করিলে “রেভিনিউ-বোর্ড' যুগলকিশোরের জমিদারী হস্তগত করিবার অন্গমতি 
দেন। কিন্তু জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের অনুগ্রহে যুগলকিশোর রায় কেবলমাজজ জামিন 
দিয়াই অব্যাহতি লাভ করেন ।২ 

১৭৯০ গ্রষ্টাব্দে এই নিষ্টুর উৎপীড়নকারী জমিদারগোর্ঠীরই সহিত লর্ড কর্মওয়ালিশের 
দ্শশালা বন্দোবস্ত' সম্পাদিত হয় । 

(২) ১৭৯০ গ্রীষ্টাব্ধে জমিদারগণের নিকট বহু টাকার রাজন্ব বাকি পড়িয়া যাওয়ায় 
«রেভিনিউ-বোর্ড জেলার কালেক্টরকে মফঃম্বলে যাইয়৷ প্রজা ও জমিদারগণের অবস্থা 
পরিদর্শন ও রাঁজন্ব বাকি পড়িবার কারণ অনুসন্ধান করিবার নির্দেশ দেয়। কালেক্টর 
যে বিবরণ সংগ্রহ করিয়! “রেভিনিউ-বোর্ডেরঃ নিকট পেশ করেন তাহা প্রজাদের উপর 
জমিদারগোর্ঠীর উৎপীড়নের এক লোমহর্ষক চিত্র উদঘাটিত করে । বিবরণটি নিম্নরূপ £ 

"ময়মনসিংহ পরগনার জমিদারদিগের অত্যাচারে ময়মনসিংহ ও জাফরসাহী 
পরগনায় ৮*৪৯ জন মাতব্বর প্রজার মধ্যে ১০০৫ জন বাঁড়ীঘর ত্যাগ করিয়া পলায়ন 
করিয়াছে । জমিদারি খাসে আনিলে পর, অভয় পাইয়! প্রজাগণ তাহাদের পরিত্যক্ত 
বাড়ীতে ফিরিয়৷ আসিতেছে । বর্তমান সময় পর্বস্ত ৬৪৯ জন প্রত্যাগমন করিয়াছে ।” 

ইহা উল্লেখযোগ্য যে, জমিদারগণের অত্যাচার চরমে উঠিলে রাজস্ব আদায়ের 
প্রয়োজনে জেলার কর্তৃপক্ষ সাময়িকভাবে কয়েকটি জমিদারির পরিচালনা-ভার স্বহন্তে 
গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 

উক্ত বিবরণে আরও বলা হইয়াছিল £ 

"আটিয়া (ময়মনসিংহ পরগনার ) বারো আনার জমিদারগণ নাবালক বিধায় এই 
মহালের শাসন-সংরক্ষণের ভার তাহাদের সরকার গোবিন্দ চাকী, পাঁচু বস্থ এবং রামচন্্ 
মুখাঞজির হস্তে স্তন্ত আছে। ইহাদের অত্যাচার অপরিসীম । ইহারা প্রজার খাজনা 
একবার আদায় করিয়| কাগজ-পত্র গোপন করিয়াছে ও পুনরায় প্রজার নিকট খাজনা 
দাবি করিতেছে । প্রজার! দ্বিতীয়বার খাজন! দিতে অন্বীকার করায় তাহাদিগকে 
উৎপ্বীন্ভন করিতেছে এবং সরকারী রাজস্ব বন্ধ করিয়! ফেলিয়াছে। এদিকে উৎপীড়িত 


" ১) কেদারনাথ মভুমদার 8 ময়মনসিংহের ইতিহাস, পৃঃ ১২প। 
২। 790881 2189. ₹9০০:৭৪ 1০, 1514 ০£1-7-89 800 00808 29215 61,926 6০ 
0,680 8-8-89, 


সন্দ্বীপের তৃতীর বিদ্রোহ ২২৯ 


প্রজাগণ পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করিতেছে । মহালের ১৪০ মৌজার মধ্যে মাত্র 
৫০* মৌজায় প্রজা আছে। তাহারাই ককষিকার্ধ চাঁলাইতেছে '» ৯ 

এই ভয়ঙ্কর উৎপীড়নের ফলে বিশাল ময়মনসিংহ পরগনার সমগ্র অঞ্চলে এবং সকল 
কৃষকের জীবনে এক ভয়ঙ্কর বিপর্যয় দেখ দেয়। এই অঞ্চলের কৃষি ও রুষকের জীবন 
রক্ষার প্রয়োজনেই এই উৎপীড়নের বিরুদ্ধে কৃষকগণের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন ধূমায়িত 
হইয়! উঠিতে থাকে । অবশেষে ১৮১২ গ্রীষ্টাবে ময়মনসিংহ পরগনার কাপাকি নামক 
স্থানকে কেন্দ্র করিয়া! সমগ্র পরগনায় বিদ্রোহের আগুন জলিয়া উঠে। ২ 

[ বহু অনুসন্ধান করিয়াও এই বিদ্রোহের বিবরণ সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নাই। ] 


চতুর্থ অধ্যায় 


সন্দ্ীপেব্র তৃতীয় বিভ্বোহ ৫১৮১৯) 


সন্বীপের জমিদারগণ সকলেই বহিরাগত । ইহারা সরকারী অনুগ্রহে নির্দিষ্ট 
রাজন্থে সন্দীপের জমি ইজারা লইয়া প্রজাদের নিকট হইতে ইচ্ছামত প্রচুর অর্থ লুন 
করিত। থিদিরপুরের বর্তমান ভূকৈলাস রাজবংশের পূর্বপুরুষ গোকুল ঘোষাল 
ইলেবলে-কৌশলে গ্রজা-সাধারণের সর্বস্ব আত্মসাৎ করিবার জন্য যে সকল পস্থা উদ্ভাবন 
করিয়াছিলেন, সেই সকল পন্থা তাহার পরবর্তী জমিদারগণও অনুসরণ করিয়া চলিতেন। 
গোঁকুল ঘোষালের প্রজা-শোবণের দৃষ্টাস্তত্বরূপ নিয়োক্ত ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য £ 

“কথিত আছে, কিষণগড়ে পঞ্চাশ দ্রোণ৩ জমি ব্রাহ্মণ ও ফকিরগণকে জমিদারেরা 
নিষ্কর দিয়াছিলেন। গোকুল ঘোষাল এ সকল জমি বাজেয়াপ্ত করেন। তৎকালে 
(১৭৬৯ ) সন্দ্বীপের অস্তবিদ্রোহের ইহাও অন্যতম কারণ। উক্ত কিষণগড় অনেকদিন 
হয় সমুত্রগর্ভে বিশ্রামলাভ করিয়াছে ।*৪ ৃ 

সন্দীপে নিরবচ্ছিন্ন প্রজা-বিদ্রোহের ফলে জমিদারগণ খাজনা আদায় করিতে 
পারিতেন না। স্থতরাং দীর্ঘকাল তাহাদের দেয় রাজন্ব বাকি পড়ে এবং একে একে 
জমিদারিগুলি নিলাম হইয়া! যায়। উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে কলিকাতার রামচন্দ্র 
বিশ্বাস নামক এক ব্যক্তি এ সকল জমিদারি প্রকাশ্ত নিলামে খরিদ করিয়া তাহার পুত্র 
প্রাণকষ্ণ বিশ্বাসের নামে বন্দোবস্ত লইয়াছিলেন। রামচন্দ্র বিশ্বাস ছিলেন চট্টগ্রামের 
সরকারী নিমক-মহলের দেওয়ান । সুতরাং নৃতন জমিদার কোম্পানির নিমক-মহলের, 
ইংরেজদের সাহায্যে নিলামে খরিদকরা জমিদারি হইতে খাজন! আদায় করিতে আসিলে 
সন্দ্বীপের চিরবিদ্রোহী প্রজাদের মধ্যে নৃতন করিয়া বিদ্রোহের আগুন জলিয়া উঠে। 


১। ময়মনসিংহের ইতিহাস) পৃঃ ১৩৭৩৮) 0011900+8 1965 ৮০ 6105 73০৪: ০£ 
চ১552১59, 0৪69০. 21-11-9], ২। ময়মনসিংহের ইতিহাস, পৃঃ ১৪৭1 ও৩। প্রোগঃ 
প্রাক বিশ বিধায় এক ফ্রোগ। 6 রাজকুমার চক্রবর্তী 8 সন্দীপের ইতিহাস, পৃঃ ৯২। 


২৩, ভারতের কৃষক-বিপ্লোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


প্রাণরুঞ্ঝ বিশ্বাস বিদেশী, অর্থাৎ সন্দ্বীপের বাহিরের লোক ; আর যাহাদের সম্পত্তি 
নিলাম হইয়া! গিয়াছে তাহারা ছিলেন সকলেই সন্দীপের স্থানীয় অধিবাসী । স্থতরাং 
সম্পত্তিহারা জমিদারগণও বিপ্রোহী প্রজাদের সহিত মিলিত হুইয়! প্রাণকৃষণ বিশ্বাসের 
কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় বাধা দিতে থাকেন। ইহার ফলে কৃষকগণের বিদ্রোহও শক্তিশালী 
হইয়। উঠে। প্রাণকুষ্ণ বিশ্বাস চেষ্টা করিয়াও প্রজাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় 
করিতে না! পারিয়া উন্মত্ের মত তাহাদের -উপর অত্যাচারের তাণ্ডব আরম্ভ করেন। 
ইহার ফলে বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহী প্রজাদের সহিত প্রাণকষ্ের পাইক-বরকন্দাজদের 
সশস্ত্র সংঘর্ষ ঘটিতে থাকে। 

গোবিন্দচরণ চৌধুরী নামক একজন বর্ধিষু রুষক এই কৃষক-বিদ্রোছের নেতৃত্‌ 
গ্রহণ করেন। তাহার নেতৃত্বে কষকগণ সর্বত্র সংঘবদ্ধ হইয়! উঠে। ১৮১৯ খ্বীষ্টাবে 
জমিদারের পাইক-বরকন্দাজদের সহিত গোবিন্দচরণের নেতৃত্বে বিদ্রোহী কঘকগণের 
ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে জমিদার প্রাণরুষ্ণের বাহিনী শোচনীয়রূপে পরাজিত 
হয়। গোবিন্দচরণ সকল সন্দীপবাসীর নিকট হইতে “বীর” আখ্যা লাভ করেন।১ 

'প্রীণকৃষ্ণ জমিদারি হাতে লইয়৷ এক কপর্দকও আদায় করিতে পারেন নাই । তিনি 
রাজস্ব আদায়ে অসমর্থ হইলে তীহার জমি ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্ধের ১ল! জুলাই প্রকাশ্ত নিলামে 
বিক্রয় হয়। কেহ উহা! খরিদ না করায় গভর্নমেপ্ট ১২ টাঁকা মূল্যে উহ্‌৷ ক্রয় করেন।»ং 


পঞ্চম অধ্যায় 
সযরমনসিংহের “হাতীখেদা-ব্িভ্রোহ* 


ময়মনসিংহ জেলার উত্তরে গারো পাহাড় অবস্থিত। ইহা অসংখ্য ছোট বড় 
. পাহাড়ের এক দীর্ঘ শ্রেণী। পাহাড়ের নিম্নবর্তী সমতলভূমিতে প্রায় ছুই লক্ষ হাজং, ভালু! 
বানাই, কোচ, হদি ও গারো! উপজাতীয় মানুষের বাস। ইহান্দের মধ্যে হাজং উপজাতিই 
স্*খ্যাগরিষ্ঠ । ময়মনসিংহের জেলা “গেজেটিয়ারের মতে, এই মঙ্গোলীয় জাতি 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সুদুর অঞ্চল হইতে আসিয়৷ ত্রহ্ষদেশের ভিতর দিয়া ভারতের আসাম 
অঞ্চলে প্রবেশ করিয়াছিল ; আসামের কামরূপ জেলা হইতে ইহার! জীবিকার সন্ধানে 
ঘুরিতে ঘুরিতে ময়মনমিংহের গারো পাহাড় অঞ্চলে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই 
উপজাতির বাস আসামের গোয়াল পাড়ায়, গারোপাহাড় জেলায়, ময়মনসিংহের উত্তর- 
ভাগে এবং রংপুর জেলার একাংশে বিস্তৃত। “কষ্টসহিষণ, নির্ভীক, পরিশ্রমী ও আনন্দ- 

১। সম্্ীপের ইতিহাস, পৃঃ ৯৪। ২। সন্দ্বীপের ইতিহাস, পৃঃ ৯৪। 

৩। এই বিদ্রোহের কাহিনীটি শ্রীপ্রম্থ গুণ প্রণীত 'মুভিবুদ্ধে আদিবাসী, নামক পুস্তক হইতে 


সংগৃহীত। লেখক সম্ভবত হাজং অঞ্চলের জনশ্রুতি হইতে এই বিদ্রোহের কাহিনীটি উদ্ধার করিয়াছেন। 
তিনি এই অঞ্চলের হাজং উপজাতির ১৯৪২-৫* সনের বিপ্রোছের অন্ততম সংগঠক ছিলেন । 


ময়মনসিংহের “হাতীখেদা-বিদ্রোহ' ২৩১ 


প্রিয়” এই উপজাতিটি পার্বত্য অঞ্চলের অন্যান্ত উপজাতি অপেক্ষা বহুগুণে উন্নত। 
ইহারা একান্তভাবে বিশ্বস্ত, সরল, বন্ধুবৎমল ও অতিথি-পরায়ণ। 


সামন্ততজ্ের প্রতিষ্ঠা 

এই হাজং অঞ্চলে সামস্তপ্রথার প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে শ্রীপ্রমথ গুপ্ত লিখিয়াছেন ; “১৬শ 
শতাঁবীর মধ্যভাগে ঈশ! খার জনৈক সৈনিক সোমেশ্বর সিং (পাঠক) এই পরগণার 
পূর্বদিকে সোমেশ্বরীর তীরে আসেন। খুব সহজেই তিনি অতিথিপরায়ণ ও বন্ধুবৎসল 
হাজংদের বন্ধুত্ব ও আম্গত্য লাভ করেন। এই সোমেশ্বর সিং হাঁজংদের বাহুবলের 
সাহায্যে এই অঞ্চলের দুর্দান্ত হৌচং ও ছুর্গাগারে! সর্দীরদ্য়কে পরাজিত ও নিহত করিয়া 
সমস্ত গারো সম্প্রদায়কে বশ্ঠতা স্বীকারে বাঁধ্য করেন ।"*****সোমেশ্বর সিং ছিলেন স্ুুসঙ্গ 
জমিদারির প্রতিষ্ঠাতা--তীহার বংশই এই অঞ্চলের প্রাচীনতম জমিদার বংশ বলিয়া 


পরিচিত ।*১ 
বিদ্রোহ 

ময়মনসিংহের জেল! “গেজেটিয়ারে' লিখিত আছে যে, এই স্ুুসঙ্জ জমিদার বংশের 
রাজা কিশোর ১৭৭* গ্রীষ্টাবে হাতী ধরার কার্ষের জন্য বহু হাজং পরিবারকে দুর্গাপুর 
থানায় লইয়া! আপিয়! পাহাড়ের পাদদেশে প্রতিষ্ঠিত করেন। বাঙালিগণ হাতী ধরার 
কার্ষে অপটু এবং হাঁজংগণ ইহাতে বিশেষ দক্ষ বলিয়া হাজংদিগকে লইয়া আসা 
হইয়াছিল ।২ সেই সময় হইতে হাঁজংগণ নিজেদের চাঁষবাঁস বন্ধ করিয়া এবং জীবন 
বিপন্ন করিয়া জমিদারদের জন্য গভীর জঙ্গলে হাঁতীর খেদ! পাতিয়৷ বনু হাতী ধরিয়৷ 
দিত। তাহা বিক্রয় করিয়। জমিদারগণ প্রতি বৎসর বনু অর্থ লাভ করিত। জমিদার 
গোষঠীর অর্থের লালস। মিটাইতে গিয়! প্রতি বৎসর কত হতভাগ্য হাজং চাষী যে বন্য 
হাতীর পায়ের তলায় প্রাণ বিসর্জন দিয়াছিল তাহা কে বলিবে! এই হাতী ধরার কার্য 
করিতে অস্বীকার করিয়াও কোন ফল হইত ন1। জমিদারগণ হাজংদিগকে হাতী ধরিতে 
বাধ্য করিত। ইহার ফলে বহুকাল হইতে হাজংদের মধ্যে অসস্ভোঁষ পুণ্তীভৃত হইয়াছিল । 
অবশেষে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তাহার! বিজ্রোহের পথে অগ্রসর হইল। 

"অতীত ইতিহাসের দিকে তাকাইয়! দেখা যায় যে, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ত্ৰিশ 
বৎসর কৃষকগণ বিদ্রোহের পর শুধু বিদ্রোহই করিয়াছে । এই সময়ে এই অঞ্চলের 
আর একটি উল্লেখযোগ্য বিদ্রোহ হইতেছে বাধ্যতামূলক 'হাতী খেদার” বিরুদ্ধে হুসঙ্গ 
পরগনার হাজং বিদ্রোহ ।৮৩ 

হাজং চাধিগণ এই পাহাড় অঞ্চলের গভীর অরণ্যের মধ্যে গজারী গাছের খু'টি দ্বারা 
একটি বৃহৎ স্থান বেষ্টন করিয়৷ তাহার মধ্যে হাতীর প্রিয় খাষ্ঠ কলাগাছ ও ধানের চাষ 
করিত। বন্য হস্তীর দল কলাগাছ ও ধানের লোভে এই ধেদার মধ্যে প্রবেশ করিলে 
খেদার প্রবেশপথ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইত। তাহার পর হাজংগণ গৃহপালিত “কুনকী* 


১। মুকতি-ুদ্ধে আমিবাসী, পৃঃ ২৩। ২। 8450678706 20, 00 4৬, 
ঙ। মুজি-যুদ্ধে আদিবাসী, পৃঃ ২৮। 


২৩২ ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রীম 


হাতীর সহায়তায় বন্তহস্তীর পায়ে শিকল পরাইয়! সেগুলিকে বাহিরে লইয়া আসিত। 
জমিদারগণ সেই সকল হস্তী ঢাকা, মুশিদাবাদ, দিল্লী গ্রভৃতি স্থানে বিক্রয় করিত। 

"পরবর্তী সময়ে “হাতী খেদা+র কাজ করিবার জন্য জমিদার বাধ্যতামূলক বেগার- 
প্রথাও চালু করিতে চেষ্টা করে। হাজংরা এই বাধ্যতামূলক বেগার-প্রথার বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ করিলে জমিদারগণ নানাভাবে অত্যাচার ও উতৎগীড়ন আরম্ভ করে ।”১ 

জমিদারগণের উৎপীড়ন অসহা হইয়। উঠিলে হাজংগণ তাহাদের নায়ক মন! সর্দারের 
নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। জমিদারের উৎপীড়নে এই অঞ্চলের বিক্ষুব্ধ গারো 
চাষিগণও বিজ্রোহী হাজংদের সহিত যোগদান করে। দেখিতে না দেখিতে সমগ্র স্ুঙ্গ- 
পরগনায় বিদ্রোহের আগুন ছড়াইয়৷ পড়ে । জমিদারগণ কোন প্রকারে এই বিদ্রোহের 
প্রধান নায়ক হাজং-সর্দার মনাকে আটক করিয়া তাহাকে বন্ত হস্তীর পদতলে নিক্ষেপ 
করিয়া হত্যা করে। 

মূন! সর্দারের এই নৃশংস হত্যার পর হাজং ও গারোগণ তাহাদের সমস্ত শক্তি লইয়া 
স্থসঙ্গের 'বারোমারি” ময়দানে জমিদারের পাইক-বরকন্দীজের বাহিনীর উপর আক্রমণ 
করে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে জমিদারের হস্তিসমূহের হাজং মাহুতগণ হস্তীগুলিকে ক্ষি 
করিয়। দিলে ক্ষিপ্ত হস্তীর দলও জমিদার বাহিনীকে আক্রমণ করিয়া ছত্রভঙ্গ করিয়। 
দেয়। ইহার ফলে জমিদারের বহু পাইক-বরকন্দা্জ হস্তীর পদতলে পিষ্ট হইয়া 
মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 

ইহার পর হাজং ও গারো কৃষকের মিলিত বাহিনী হৃসঙ্গ-দুর্গাপুর আক্রমণ করিলে 
দ্দমিধার-পরিবার প্রাণরক্ষার জন্য দূরবর্তী নেত্রকোন। শহরে পলায়ন করে। হাজং ও 
গারোগণ জমিদারের অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্ে ফারাংপাঁড়া, বিজয়পুর, 
চেংনী, ধেন্কি, আড়াপাড়া, ভরতপুর প্রভৃতি স্থানের অরণ্য-মধ্যস্থিত বৃহৎ 'হাতী- 
খেদাগুলি” সম্পূর্ণ ধ্বংস করিয়া ফেলে । 

পাঁচ বৎসর পর্যস্ত এই বিদ্রোহ ও সংঘর্ষ চলিয়াছিল। -এই “হাতীখেদাঃ বিন্রোহে 
বেতগড়ার রাতিয়৷ হাজং, ধেন্কির মঙ্গলা, লেঙগুরার বিহারী, হদ্দিপাড়ার বাঘা, ফান্দা- 
এ।মের জগ, বিজয়পুরের সোয়া হাজং প্রভৃতি মারা যান। বাগপাড়ার গয়! মোড়লকে 
জমিদারগণ ধরিয়া লইয়া যায়। সে আর গৃহে ফিরে নাই। মলা ও তংলু নিখোজ 
হয়। সুমগ পরগনার এই 'হাতীখেদাঃ বিভ্রোহের পর আর বাধ্যতামূলক ভাবে, হাতী- 
খেদা'র "কাজ হয় নাই। এই “হাতীখেদা'র বিরুদ্ধে এই অঞ্চলের কৃষক-বিক্বোহের 
বিভিন্ন কাহিনী আজিও আদিবাসীদের গ্রামে গ্রামে উপকথার মতো! ছড়াইয়া 
আছে ।”ং 


:, ৯) সু্ধি-হুষে আদিবানী, পৃঃ ২।  ২। যুক্তি-ুদ্ধেআদিবাসী, পৃঃ ২» 
রি .. ১. 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
মযমনসিংহের প্রথম 'পাগজপন্থী” বিভ্রোহু (৮২৫-২৭) 


১৮০২ খ্রীষ্টাবব হইতে ময়মনসিংহ জেলার স্থসঙ্গ-সেরপুর অঞ্চলের গারো! উপজাতির 
মধ্যে যে ব্যাপক জাগরণ আরম্ত হয়, তাহাই ১৮২৫ গ্রীষ্টাব্বের ও ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্ধের সশস্ত্র 
গারো বিদ্রোহে পরিণতি লাভ করে। ১৮০২ গ্রীষ্টাব্ষের পর হইতে গারে। সমাজে 
এক আমূল পরিবর্তন আরম্ত হয়। 


নুতন ধর্মমত দীক্ষা 

১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে গারো-সর্দার ছপাতির স্বাধীন গারো-রাজ্য স্থাপনের প্রচেষ্টা ব্যর্থ 
হইবার পর ধর্ম, চিন্তাধারা ও সংগঠনের দিক হইতে গারে! সমাজে বৈপ্লবিক পরিবর্তন 
ঘটিতে থাকে । পূর্বপ্রচারিত বাউল ধর্মের প্রভাবে গারো-সমাজে এক ধর্মীয় আলোড়ন 
উপস্থিত হয়। ১৮১৩ খ্রীষ্টাবধে পাগলপন্থী ধর্মের প্রচারক করম শাহের মৃত্যু হইলে 
স্বসঙ্গ পরগনার অন্তর্গত লেটিয়াকান্দা গ্রামবাসী টিপুগারো ম্বজাতীয়গণকে পপাগলপন্থী, 
মতে নৃতন করিয়৷ দীক্ষিত করেন। 'পাঁগলপন্থী ধর্ম বাউল ধর্মেরই নামাস্তর। 
বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থানের বাউলগণও নিজেদের 'পাগল! বলিয়৷ পরিচয় দেয়। টিপু- 
গারোর প্রচারিত ধর্মমত নিম্নরূপ £ “সকল মানুষই ঈশ্বরের সৃষ্ট, কেহ কাহারও অধীন 
নহে, স্থৃতরাং কেহ উচ্চ, কেহ নীচ এইরূপ প্রভেদ কর! সঙ্গত নহে।”৯ জমিদারগোষ্ঠীর 
অসহনীয় শোষণ-উৎপীড়নের ফলেই গারোগণ স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া “সকল মানুষ সমান*্-_ 
এই মানবীয় ধর্ম গ্রহণ করে। গারোগণ দলে দলে টিপুর ধর্মমতে দীক্ষিত হইয়া! তাহার 
নেতৃত্বে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে থাকে। 


বিদ্রোহের পটভূমি 


ছপাতির গারে। রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা ব্যর্থ হইবার পর ইংরেজ শাসকগোষীর 
সহায়তায় জমিদারগণের শোষণ-উৎ্পীড়ন চরম আকার ধারণ করে। জমিদারগণ ইংরেজ 
সরকারকে নামমাত্র রাজস্ব দিয়া বিশাল পার্বত্য অঞ্চলটি ভোগদখল করিত। 'দশশালা 
বন্দোবন্তেরঃ সময় এই অঞ্চলের রাজস্ব ধার্য ছিল মাত্র ১২২ টাকা, কিন্তু জমিদারগণ 
প্রজাদের উপর “খরচা, 'আবোয়াৰ' প্রভৃতি বহুবিধ বে-আইনী কর ধার্য করিয়া আদায় 
করিত ২* হাজার টাকা । ১৭৯৩ খ্রীষ্টাবের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে এই পরগনার 
উপর ধার্ধ রাজস্ব অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। নবাব মীরকাসেমের শাসনকালে সমস্ত পরগনার 
রাজন্ব ছিল ২৫১৮৬ টাকা, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর একমাত্র পার্বত্য অঞ্চল হইতেই 
আদায় করা হইত ৪* হাজার টাকা।২ ছগাতির নেতৃত্বে গ্রথম গারো-জাগরণের পর 
জমিদারগণের খাজনা, আবোয়াব ও নানাবিধ ট্যাক্সের গুরুভার গারো! ও অন্তান্ত 
পার্বত্য অধিবাসীদের উপর চাপিয়া বসে। ১৮২৪ গ্রীষ্টাবে ব্রহষযুদ্ধের সময় ইংরেজ 
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২৩৪ ভারতের কৃষক-বিজ্লোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


সরকারকে সাহাধ্য করিবার অজুহাতে এক বিপুল করভার চাপাইয়া দেওয়া হয়। “এক- 
সঙ্গে বু টাকা বৃদ্ধি হওয়ায় পরগনার প্রজাগণ বিপ্রোহী হইয়! উঠে।”১ ময়মনসিংহ 
জেলার 'গেজেটিয়ারে'ও এই মতের প্রতিধ্বনি করিয়া বলা হইয়াছে যে, ১৮২৫ খ্ীষ্টাবের 
পাগলপস্থী গারো-বিক্রোহ “জমিদারিগণের ভয়ঙ্কর শোষণ-উৎপীড়নেরই অনিবার্ধ 
পরিণতি ।”২ 

নৃতন ধর্মমতে বলীয়ান গারোগণ জমিদারগোষ্ঠীর এই শোষণ-উৎপীড়ন নিঃশবে 
মানিয়া লয় নাই। তাহারা তাহাদের ধর্মীয় নায়ক টিপুর নেতৃত্বে ব্যাপক আন্দোলন 
গড়িয়া তোলে। *“১২৩১ সনে (১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে ) টিপুর মতাবলম্বী এই পরগনাস্থ 
অনেক প্রজা দলবদ্ধ ও বিদ্রোহী হইয়া জমিদার প্রভৃতিকে খাজনা দেওয়া বন্ধ 
করে।*৩ কেদারনাথ মজুমদার-প্রণীত “ময়মনসিংহের ইতিহাসে, এই বিজ্রোহের 
কারণ নিয়োক্তরূপে বণিত হইয়াছে ঃ 

“১৮২০ সনে সেরপুরের জমিদারি বাটেয়ার! হইয়! পৃথক হইয়া গেলে, জমিদারগণ 
প্রজা হইতে বাটোয়ারার খরচ আদায় মানসে বর্ধিত হারে খাজনা ধার্য করেন। 
জমিদার প্রজাসাধারণের নিকট “'আবোয়াব”, খরচা» “মাথট,, প্রভৃতি বহুবিধ ট্যাক্‌ল 
ধার্য করিয়া প্রজার উপর উতৎপীড়ন আরম্ভ করেন। এই উৎপীড়ন সহা করিতে না 
পারিয়া বহু প্রজা! জমিদারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়। তাহার! কুড় (সেরপুর পরগনার 
১ কুড়-৩ বিঘা ১০ কাঠা )'প্রতি চারি আনার অধিক খাজনা দিতে পারিবে না 
বলিয়া ঘোষণা! করে। ধর্মপ্রচারক টিপু সময় বুঝিয়৷ বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করে 
এবং স্বীয় অভিনব সাম্যমতের প্রচারের দ্বারা সেরপুরে ভীষণ বিপ্লব জাগাইয়৷ 
তোলে ।%৪ 

সমসাময়িক কালের সরকারী বিবরণীতেও বল! হইয়াছে ঃ 

“প্রজাসাধারণের উপর জমিদারগণ কর্তৃক বে-আইনী কর, অত্যধিক “খরচা, 
'মাথট” ও “'আবোয়াব” আদায়ই ১৮২৫ শ্রীষ্টান্দের গারো-বিদ্রোহের মূল কারণ।”€ 


বিদ্রোহের কাহিনী 


সমগ্র গারো জাতি এই অসহনীয় উৎপীড়নের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়। “সহশ 
সহ উৎপীড়িত প্রজা! টিপুর সাম্যমতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে থাকে এবং জমিদারের 
প্রাপ্য খাজন৷ দেওয়া বন্ধ করিয়! দেয়।”৬ জমিদারগণ প্রজাদের নিকট হইতে 
খাজন! আদায়ের চেষ্টা করিলে জমিদারগণের পাইক-বরকন্দাজদের সহিত বিজ্রোহীদের 
গড়দরিপায় এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়।? এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া জমিদারগণ সপরিবারে 
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ময়মনসিংহের প্রথম পাগলপন্থী বিঘ্লোহ ২৩৫ 


পলায়ন করিয়! কালীগঞ্জের জয়েন্ট-্যাজিস্ট্রেট ডেম্পিয়ার সাহেবের কাছারি বাড়ীতে 
গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। অন্যদিকে সাত শত বিদ্রোহী গড়দরিপার যুছ্ধে জয়লাভ 
করিয়া সেরপুর শহর অধিকার করিয়া বসে। বিদ্রোহীদের নায়কগণ সেরপুর শহরকে 
কেন্্র করিয়া! এক নৃতন গারোরাজ্য স্থাপন করে এবং শেরপুর শহরে বিচার ও শীসন 
বিভাগের প্রতিষ্টা করে।৯ সেরপুরের তৎকালীন পণ্ডিত রামনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় 
ব্যঙ্ছছলে গারোদের এই নৃতন রাজ্যের বিচার ও শাসন কার্ধের বর্ণনা করিয়া 
লিখিয়াছিলেন ঃ | 
“বকন্থ আদালত করে দ্বীপচান ফৌজদার। 
কালেক্টরের সরবরাকার গুমান্গ সরকার ৮২ 


স্থরক্ষিত গড়দরিপার প্রাচীরের অভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়৷ টিপু এই বিক্রোহী 
রাজা পরিচালন! করিতে থাকে । তাহার অধীনে বকম্থ নামক কোন ব্যক্তি বিচারক 
এবং দ্বীপচান নামক একব্যক্তি ফৌজদার ব! ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হইয়াছিল । 

গারোদের এই বিদ্রোহী রাজ্য ছুই বৎসর কাল স্থায়ী হইয়াছিল। এই সময়ের 
মধ্যে বিদ্রোহীদের সহিত ইংরেজ বাহিনীর কয়েকটি খণডযুদ্ধ হয়। এই সকল খগ্যুদ্ধে 
বিদ্রোহীরা জয়লাভ করে। অবশেষে ১৮২৬ খ্ীষ্টান্দের শেষ ভাগে রংপুর হইতে 
একটি প্রকাণ্ড সৈম্দল আসিয়৷ জামালপুরে স্থায়ীভাবে কেন্দ্র স্থাপন করে। এই 
সৈন্যদলের সহিত যুদ্ধে চূড়ান্তরূপে পরাজিত হইয়া বিদ্রোহীরা! ছত্রভঙ্গ হইয়! পড়ে ।৩ 
১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে দশজন বরকন্দাজসহ একজন দারোগা! গড়দরিপার অভ্যন্তরে প্রবেশ 
করিয়া! কৌশলে টিপুকে বন্দী করে। অত:পর ময়মনসিংহের সেসন জজের বিচারে 
টিপুর যাবজ্জীবন কার'দণ্ড হয়। ১৮৫২ শ্রীষ্টাব্ষের মে মাসে কারাবাস কালে টিপুর 
মৃত্যু হয়। মৃত্যুর সময় তাহার পৌন্রও কারারুদ্ধ ছিল।৪ 

সেরপুর ও সুসঙ্গ পরগনায়, বিশেষত গারোদের টিপুর প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা 
করিয়া জামালপুরের তৎকালীন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ডনো৷ সাহেব লিখিয়াছেন ঃ 

“টিপুর মৃত্ার পরেও টিপুর গৃহ তাহার শিশ্তগণের পীঠস্থান ছিল। তাহার শিশ্তগণ 
বিশ্বাস করিত, টিপুর গৃহে কার্য করিলে অসাধ্য সাধন হইবে। এ জীবনে যাহা 
অসম্ভব, টিপুর প্রতি ভক্তি থাকিলে, তাহা অনায়াসে সম্পাদিত হইবে । তাই প্রতি 
দিবস তাহার গৃহে চল্পিশ-পধাশ জন পুরুষ ও দশ-বারো জন স্ত্রীলোককে খাটিতে দেখা 
যাইত।.-**"*টিপুর শিষবোর! ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কাহারও প্রতি মস্তক অবনত করে না। 
তাহার গৃহের পবিত্র সীমানার ভিতর কেহ থুথু নিক্ষেপ করিতে পারে না। এখনও 
টিপু-বিশ্বাসিগণের সংখ্যা চার-পাঁচ সহস্রের কম নহে ।”৫ 

টিপুর নেতৃত্বে গ্রথম গারো-বিদ্রোহ ব্যর্থ হইলেও হহার প্রচণ্ড আঘাতে ইংরেজ 
শাসকগণ ভীষণ আতঙ্কিত হইয়া উঠেন। গারোগণের অসন্তোষ দূর করিয়৷ এই 
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২৩৬ ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


অঞ্চলে শাস্তি প্রতিষ্ঠার জন্য “রেভিনিউ বোর্ড" কালেক্টরকে নির্দেশ দীন করিলে 
কালেক্টুর বাধ্য হইয়া গারো! প্রভৃতি উপজাতীয়গণের উপর হইতে অন্তান্ত করের 
বোবা অংশত লাঘব করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাহা এতই সামান্য যে তাহা 
উপজাতীয়গণের পুণ্তীভৃত অসস্তোষ কিছুমাত্র দুর করিতে পারিল ন|। অন্ত্িকে 
জমিদারগণের উৎপীড়ন ও করভার প্রতিদিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে । সুতরাং গারোগণ 
পুনরায় বিত্রোহের আয়োজনে আত্মনিয়োগ করে।৯ 


সপ্তম অধ্যায় 


নীল্পভাষীব সংগ্রাম (১৮৩০-৪৮ ) 
ব্যাপক নীলঢাষের আরন্ত 


“নীল ও নীলচাষীর সংগ্রাম” (১৭৭৮-১৮০০ ) নামক অধ্যায়ে আমর! দেখিয়াছি 
যে, বঙ্গদেশ ও বিহারে যুরোপীয় সাহেবগণ আধুনিক উপায়ে নীলের চাষ আর করিবার 
সঙ্গে সঙ্গে এক দিকে যেমন কৃষকের উপর এক নূতন ও অতি ভয়ঙ্কর শোঁষণ-উৎপীড়নের 
যন্ত্র চাপিয়৷ বসিয়াছিল, অপর দিকে তেমনই বঙ্গদেশ ও বিহারের কষক তাহার সমস্ত 
শক্তি লইয়া সেই উৎপীড়ন-যস্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছিল। ইহার পর যতই 
দিন যাইতে থাকে ততই নীলচাষের বিস্তার ঘটে, এবং শোষণ-উৎপীড়নের মাত্র 
উত্তরোত্বর বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে সঙ্গে কৃষকের সংগ্রামও দৃঢ়তা এবং শক্তি সঞ্চর করিতে 
থাকে । 

এই সময়ে, অর্থাৎ উনবিংশ শতীব্দীর প্রথম ভাগে, ইংলগ্ডের "শিল্প-বিপ্লব” ভ্রুত- 
গতিতে অগ্রসর হওয়ায় ইংলগ্ের শিল্লোৎপাঁদনের জন্য কাচামালের সরবরাহ ও উৎপয় 
পণ্য বিক্রয়ের জন্য বিস্তৃত বাজারের সমস্যা উগ্র আকারে দেখা দেয় এবং ইংলগ্ নব- 
বিজিত ভারতবর্কেই এই উভয় সমন্তা৷ সমাধানের ক্ষেত্ররূপে নির্বাচন করে। ভারতবর্ষ 
শিল্লোন্নত ইংলগ্ডের কাচামালের সরবরাহের ক্ষেত্র ও পণ্য বিক্রয়ের বাজাররূপে অসাধারণ 
গুরুত্ব লাভ করে। 

“উনবিংশ শতাঁবীর প্রথমার্ধে ইংলগ্ডের নিকট ভারতবর্ষের বিশেষ গুরুত্ব লাভের 
কারণ ছিল এই যে, ভারতবর্ষ ইংলগুকে কীচা চামড়া, তৈল, রঞ্জন দ্রব্য, ( নীল ), পাট, 
কার্পাস প্রভৃতি “শিল্প-বিপ্রবের” পক্ষে অবশ্-গ্রয়োজনীয় কাচা মাল সরবরাহ করিতে 
পাঁরিত এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষকে ইংলগ্ডের লৌহ্‌ ও কার্পাস জাত পণ্য বিক্রয়ের 
ক্রমবর্ধমান বাজাররূপে ব্যবহার কর! সম্ভব হইয়াছিল।”২ 
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নীলচাফীর সংগ্রাম ২৪৭ 


উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই ইংলগ্ডের বস্তরশিল্নের অভূতপূর্ব অগ্রগতির সঙ্গে 
সঙ্গে বস্ত্র রঞনের জন্য বঙ্গদেশের নীলের চাহিদাও বিপুলভাবে বৃদ্ধি পায়। “ইস্ট ইত্ডয়া 
কোম্পানী” ইংলগ্ডে নীল সরবরাহ করিয়া বিপুল মুনাফ! লাভের পথ হিসাবে বজদেশের 
নীলের ব্যবসায়টিকে নৃতন ভাবে আরম্ভ করিবার আয়োজন করে। সমগ্র ব্গদেশ ও 
বিহারের সকল জমিতে নীলে চাষ করিবার আয়োজন হয়। “ইস্ট-ইপ্ডিয়া কোম্পানী'র 
অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারিগণ এই সুযোগের সদ্যবহার করিবার জন্য দলে দলে বঙ্গদেশে ও 
বিহারে উপস্থিত হয় এবং স্থানীয় জমিদারদের নিকট হইতে জমি বন্দোবস্ত লইয়। 
তাহাতে ব্যাপকভাবে নীলের চাষ আরম্ত করে। 


হনষকের ভূমিদাসে পরিনতি 


নীলের চাষে কৃষকের সর্বনাশ । এতকাল ধান্ত গ্রভৃতি ফমলের চাষ করিয়া কৃষক 
সম্প্রদায় কোন প্রকারে জীবন যাপন করিতেছিল, কিন্তু এবার নীলের চাষ করিতে বাধ্য 
হওয়ায় তাহাদের সর্বনাশ উপস্থিত হইল। কৃষকগণ নীলের চাষ করিতে অস্বীকার 
করিলে নীলকর সাহেবগণ সরকারী আইনের সাহায্যে এবং বে-আইনীভাবে বলপূর্বক 
কৃষকদিগকে দাদন ( অগ্রীম অর্থ) লইতে বাধ্য করিয়া সারা জীবনের জন্য তাহাদিগকে 
নীলচাষীতে পরিণত করিল । এইভাবে বঙ্গদেশ ও বিহারের কৃষক ভূমিদাসে পরিণত 
হইতে লাগিল । 

দাস বা ভূমিদাসদের পরিচালন! করিবার জন্য প্রয়োজন হয অভিজ্ঞ পরিচালকের । 
স্থৃতরাং স্থপরিকল্লিতভাবে ব্যাপক নীলচাষের জন্য বহু অভিজ্ঞ কর্মচারী বিদেশ হইতে 
আমদানি করিবার ব্যবস্থা কর! হয় এবং এই সকল কর্মচারীকে স্থায়ীভাবে এদেশে বসতি 
স্থাপনের স্থৃবিধা করিয়! দেওয়া হয়। এই সময় পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে দাস- 
প্রথার অবসান করা হইলে এ স্থানের বাগিচা-শিল্পের দাসগণকে যাহারা পরিচালনা করিত 
সেই অভিজ্ঞ মুরোগীয় দাঁস-পরিচালকগণকে বঙ্গদেশ ও বিহারের নীলচাষে নিযুক্ত ভূমি- 
দাস কষকদের পরিচালন! করিবার জন্য আনয়ন করা হইল। 

ভাঁরতবর্ষকে ইংলগ্ডের ক্রমবর্ধমান শিল্পের জন্য কীচামাল সরবরাহ এবং এ শিল্পজাত 
দ্রব্য বিক্রয়ের বাজাররূপে গড়িয়। তোলাই হইল এখন হইতে ইংলগ্ডের শিল্পপতি- 
শার্সকগোতঠীর মূল নীতি। আর ছুইটি ব্যবস্থার মধ্য দিয়৷ এই নীতি স্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ 
করিল-_-১৮৩৩ গ্রীষ্টাব্বে ইংরেজদিগকে ভারতবর্ষে বাগিচা-শিল্প প্রতিষ্ঠার জগ্ঘ জমি 
ক্রয়ের অনুমতিদান, এবং বাগিচা-শিল্পে নিযুক্ত রুষকগণকে পরিচালনার জন্য পশ্চিম- 
ভারতীয় দ্বীপপুের বাগিচা-শিল্লে নিযুক্ত দাসদের পরিচালক মুরোপীয়গণকে ভারতবর্ষে 
আনয়ন । 

শ্রীরঙ্জনী পামদত্ত মহাশয়ের কথায় ঃ 

“এই সময়ের বৃটিশ নীতির স্পষ্ট লক্ষণ দেখা গেল ১৮৩৩ গ্রীষ্টাধে ইংরেজগণকে 
ভারতবর্ষে জমি ক্রয়ের অনুমতি দান এবং তাহাদিগকে এদেশে বাগিচা-শিল্লের 
মালিকরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার সিদ্ধান্তের মধ্যে। এ বৎ্সরই পশ্চিম-ভারতীয় 


২৩৮ ভারতের কৃষক-বিভ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংখা 


দ্বীপপুঞ্জে দাস-প্রথার লোপ করা হয়। ইহার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে যে বাগিচা-শিল্প 
প্রতিষিত' হয় তাহ! ছিল দাসপ্রথারই নামান্তর এবং ইহাঁও বিশেষভাবে লক্ষণীয় 
যে, বাগিচা-শিল্পের মূল প্রতিষ্ঠাতাদের অনেকেই ছিল পশ্চিম-ভারতীয় স্বীপপুঞ্জ 
হইতে আগত দাসবাহিনীর দক্ষ পরিচালক । ইহার ফলে যে বিভীষিকার রাজত্ব 
আরম্ভ হয় তাহ! ১৮৬০ গ্রীষ্টাৰষের নীলকমিশনে উদঘাটিত হইয়াছিল। আজিও 
( অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও-_্থ. রা. ) দশলক্ষাধিক শ্রমিক চা, রবার, ও কফি 
প্রতৃতি বাগিচা-শিল্পে আবদ্ধ রহিয়াছে ।৮১ | 

স্তরাং এই সময় হইতে অতি নিষ্ঠুর ও বর্ষর প্রকৃতির দাস-পরিচালকগণ হইল 
বঙ্গদেশ ও বিহারের নীলের চাষে আবদ্ধ হতভাগ্য কৃষকগণের ভাগ্যনিয়স্তা-_তাহাদের 
দগ্মুণ্ডের একমাত্র কর্তা । ভারতের ইংরেজ শাসকগণও বাংল! ও বিহারের কৃষক্দিগকে 
এই বর্বর দাস-চালকদের হস্তে মর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। 


নালকরের সমর্থনে রামমোহন-দ্বারকালাথ 


১৮৩৩ শ্রষ্টাবে ইংরেজদের এদেশে আসিয়া জমিক্রয় করিবার এবং বাগিচ।-শিল্প 
প্রতিষ্ঠার অধিকার দান করিয়া আইন প্রণয়নের বহু পূর্ব হইতেই রামমোহন, 
দ্বারকানাথ, প্রদন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতি মুৎস্দ্দি-জমিদারগোষ্ঠী ইংরেজদের ভারতবর্ষে 
00107196: অর্থাৎ স্থায়ী বাসিন্দা রূপে আনয়ন করিবার এবং তাহাদিগকে অবাধ 
বাণিজ্যের অধিকার দানের জন্য আন্দোলন আর্ত করিয়াছিলেন। তাহাদের মত 
ছিল এই যে, “সভ্য” ইংরেজদের সংস্পর্শে আসিয়া “অসভ্য” ভারতবাসীর! সভ্য হইয়া 
উঠিবে এবং ইংরেজদের ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে দেশের অভাবনীয় শ্রীবুদ্ধি হইবে ।২ 
১৮২৭ শ্রীষ্টাবের ১৫ই ডিসেম্বর কলিকাতার টাউনহলে ইংরেজ, ভারতীয় ব্যবসামী ও 
মুৎুদ্দি-জমিদারগোষ্ঠী এক সভায় মিলিত হইয়৷ ইংলগ্ডের পার্লামেপ্টের নিকট 
অনুরোধ করেন যেন ইংরেজদিগকে এদেশে বসবাসের এবং অর্থলগ্রি করিয়া ব্যবসায়- 
বাণিজোর অবাধ সুযোগ দেওয়া! হয়। সেই সভায় রামমোহন ও দ্বারকানাথ বিশেষ 
জোরের সহিত ভারতবর্ষে ইংরেজদের “ফ্রি-ট্রেড' ও স্থায়ী ভাবে বসতি স্থাপনের 
(00100188610 ) প্রস্তাব সমর্থন করেন। নীলচাঁষ সম্বন্ধে তাহারা বিশেষ সমর্থন 
জানাইয়! নীলকর সাহেবদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়! উঠেন।৩ রামমোহন রায় ও 
দ্বারকানাথ ঠাকুর বৃটিশ পার্লামেণ্টের নিকট যে ম্মারকলিপি পেশ করেন তাহাতেও 
তাহাদের মত স্পষ্টভাবে লিখিত হইয়াছিল। রামমোহনের মত ছিল নিয়রপ :// 

"নীলকর সাহেবদের সম্বদ্ধে আমি আমার মত সবিনয়ে উল্লেখ করিতেছি। 
বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার বিভিন্ন জেল! আমি পরিদর্শন করিয়াছি। আমি দেখিয়াছি 
নীল চাষের জমির নিকটবর্তী অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মান অন্ান্ত 
অঞ্চলের জীবনযাত্রার মানের তুলনায় উন্নততর ।.....'নীলকরদের দ্বারা হয়ত সামান্য 


১ 2১9১1005৮65 25015 0০89 7, 228. ২। প্রমোদ সেনগপ্ত। নীল বিপ্রোহ 
ও নবাসালী সহজ, পৃঃ ২৬|  ৩। উ,পৃঃ২৫। 


নীল্চাষীর সংগ্রাম | ২৬৯ 


কিছু ক্ষতি সাধিত হইতে পারে, কিন্তু সরকারী কিংব| বে-সরকারী যত যুরোপীয় এখানে 
আছেন তাহাদের যে কোন অংশের তুলনায় নীলকর সাহেবগণ এদেশীয় সাধারণ 
মানুষের অকল্যাণের তুলনায় কল্যাণই বেশী করিয়াছেন” ।১ 

্বারকানাথ ঠাকুর তাহার ম্মীরকলিপিতে আরও স্পষ্টভাষায় লিথিয়াছিলেন £ 

“আমি দেখিয়াছি, নীলের চাষ এদেশের জনসাধারণের পক্ষে সবিশেষ ফলপ্রন্থ 
হইয়াছে । জমিদারগণের সমৃদ্ধি ও এইর্য বহুগুণ বুদ্ধি পাইয়াছে এবং কৃষকদেরও 
বৈষয়িক উন্নতি সাধিত হইয়াছে । যে অঞ্চলে নীলের চাঁষ নাই সেই অঞ্চলের তুলনায় 
নীল চাষের এনাকা-তুক্ত অঞ্চলের মানুষ অধিকতর সুখ-্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিতেছে। 
১০০৭ আমি ইহা, কেবল জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া বলিতেছি না, প্রত্যক্ষদর্শী 
হিসাবে নিজের অভিজ্ঞত! হইতেই আমি ইহা বলিতেছি”।২ 

দ্বারকানাথ তাহার এই উক্তির সত্যত। প্রমাণের জন্য নিজের জমির কথা উল্লেখ 
করিয়া বলিয়াছেন £ পূর্বে এই জমি হইতে “সরকারী খাজন! দিবার মত যথেষ্ট 
আয় হইত না; কিন্তু এখন এই জমি হইতেই আমি যথেষ্ট মুনাফা লাভ করিতেছি।* 
এমনকি দ্বারকানাঁথের আত্মীয়-বন্ধুদের মধ্যেও যে অনেকে তাহাদের “জমি হইতে 
যথেষ্ট আয় করিতেছেন” তাহাও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন ।৩ 

রামমোহন-দ্বারকানীথ কতৃর্ক নীলচাষ ও নীলকর সাহেবদের স্ুতি-্তাবকতা 
স্বভাবিক। কারণ তাহারাও ছিলেন নীলকরশ্রেণীরই অস্ততুক্তি। ইংরেজদের 
00197156197, অর্থাৎ ভারতে জঙি ক্রয় করিয়৷ স্থায়ী বসতি স্থাপনের অধিকার দানের 
পক্ষে তাহাদের এইরূপ ওকালতি দ্বারা নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার জন্যই তাহারা 
তৎপর হুইয়াছিলেন। 

ইংরেজদের এদেশে বসতিস্থাপন ও অবাধ বাণিজ্যের অধিকারের দাবিতে রামমোহন, 
ঘ্বারকানাথ প্রন্থৃতি মুৎদ্দি-জমিদারগোষ্ঠী ১৮২৯ শ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতার 
টাউনহলে এক সভা আহবান করিয়াছিলেন । সেই সভায় এই দুইটি দাবি লইয়া 
ইংলগ্ের পার্লামেন্টের নিকট পেশ করিবার জন্য যে আবেদন-পত্র সর্বসম্মতি ক্রমে 
গৃহীত হইয়াছিল সেই আবেদন পত্রধানি গভর্নর-জেনারেল লর্ড বের্টিঙ্ক নিজের 
সমর্থন সহ ইংলগ্ডে প্রেরণ করেন । ইংলগ্ডের শিল্পপতি গোষ্ঠী ও তাহাদের প্রতিনিধি 
লর্ড বেটিস্ক এবং রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ, প্রসঙ্নকুমার ঠাকুর প্রমুখ মৃত্যদ্দি- 
জমিদারশ্রেণীর স্বার্থ এক হইয়া গেল। ইংলগ্ডের পার্লামেণ্ট উহার ভারতীয় বশংবদ 
তল্লিবাহকগণের আবেদনে অবিলম্বে সাড়া! দিয়াছিল এবং রামমোহন-ছারকানাথের 
কথায় “অসভ্য ভারতীয়গণকে সভ্য করিবার জন্ত” ও “ভারতীয় কৃষকদের বৈষয়িক 
উন্নতি বিধানের জন্য” ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ বণিকদের অর্থাৎ পশ্চিম ভারতীয় 
দ্বীপপুঞ্জের বাগিচা-শিল্লের দাস-পরিচালকগণকে ভারতে জমি ক্রয়ের অন্থমতি দান 
করিয়া তাহাদিগকে .ভারতবর্ষের বাগিচা-শিল্পের মালিকরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার 


৪৪ 
০১৪০৪১৪৩৪৪৪ ৪৪৪৪৪২৩৩৩৪৩৬৪৪৬৬ 


১। 78111800625 0809255 £56 ০], 27, ২) 01010, 7, া. 
৩। 7১0 3, 28, ৃ 


২৪, ভারতের বৃবক-বিজ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


ব্যবস্থা অবলম্বন করে। এইভাবে বিহার ও বঙ্গদেশের কৃষকের স্কন্ধে নীলকর নামক 
এক মহাভয়ঙ্কর শোষক-উৎপীড়কের দল চাপিয়া বসিল। 


নালঢাষ ও নালকরের স্বরূপ (ক) 


যে নীলকর সাহেবগণের পক্ষে রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুর এত ওকাঁলতি 
করেন ও এত প্রশংস। পত্র দেন, তাহাঁদেরই শ্বব্ূপ উদঘাটন করিয়া ১৮৪৮ খ্রীষ্টাবের 
08108668 19519জ পত্রিকায় লিখিত হইয়াছিল £ 

“নীলকর সাহেব এক ভাগ্যান্বেধী বেপরোয়! দুবৃত্ত মাত্র। তাহার প্রথম কাজ 
এমন একটা স্থান খুঁজিয়৷ বাহির করা যেখানে সে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রারে। 
তাহার উপায় হইল পঞ্চাশ হইতে একশত বিঘা কিংবা আরও বৃহদায়তনের একটা 
জমি ক্রয় করা এবং সেই সঙ্গে কতকগুলি গামলা', যন্ত্রপাতি প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া 
একটা “ফ্যাক্টরি, স্থাপন করা 1..-*** কোম্পানীর পূর্বসনদ অনুসারে কোন নীলকর ভূ- 
সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারিত না । প্রকৃতপক্ষে 'ফ্যাক্টরির' জমি, এমনকি তাহার 
ফ্যাক্টরিগটিও বেনামীতে থাকিত”।৯ 

১৮২২ গ্রীষ্টান্দের ১৮ই মে তারিখের “সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় নীলকরগণের 
উৎপীড়নের নিম্নোক্ত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল ঃ 

“মূফম্বলে কোন কোন নীলকর প্রঞ্জার উপর দৌরাত্ম্য করেন তাহার বিশেষ কারণ 
এই । যে প্রজা নীলের দাদন না৷ লয় তাহাদিগের প্রতি ক্রোধ করিয়া থাকেন ও খালাসী- 
দ্রিগকে কহিয়া রাখেন যে এ সকল প্রজার গরু নীলের নিকট আইলে সে গরু ধরিয়া 
কুঠিতে আনিবা। তাহারা এ চেষ্টাতে নীলের জমির নিকট থাকে, কিন্তু যখন গরু 
নীলের নিকট আইসে যগ্ধপি নীলের কোন ক্ষতি না করে তপাপি তখনই সে গরু ধরিয়। 
কুঠিতে চালান করে, সে গরু এমত কয়েদ রাখে যে তৃণ ও জল দেখিতে পায় ন!। 
ইহাতে প্রজজালোক নিতান্ত কাতর হইয়া কুঠিতে ষায়। প্রথম তাহাদিগকে দেখিয়া! কেহ 
কথ| কহে না, পরে গরু অনাহারে যত শুষ্ক হয় ততই প্রজার ছুঃখ হয়। ইহাতে সে প্রজা 
রে'দন।দি করিয়া সরকার লোককে কিছু ঘুষ দিয় ও নীলের দাদন লইয়া গরু খালাস 
করিয়া গৃহে আইসে। এবং নীলের দাদন যে গ্রজা লয় তাহার মরণ পর্যন্ত খালাস 
নাই যেহেতৃক হিসাব রক্ষা হয় না, প্রতি সনেই দাদন সমগ্নে বাকীদার কহিয়! ধরিয়া 
কয়েদ রাখে। তাহাতে প্রজারা ভীত হইয়! হাল ৰকেয়! বাকী লিখিয়া! দিয়! দাদন 
লইয়া যায়। এইরূপ যাবৎ গোবৎসাদি থাকে তাবৎ ভিটায় থাকে, তাহার অন্তথা 
হইলে স্থান ত্যাগ করে যেহেতুক দঘাদন থাকিতে অন্ত শন্ত আবাদ করিয়া নির্বাহ 
করিতে পারে না ।”২ 


€ক) নীলচাব ও নীলকরের পূর্ব ইতিহাস 'নীল ও নীলচাধীর সংগ্রাম (১৭৭৮-১৮০* ) শীর্বক 
অধ্যায়ে স্রষ্টব্য। 

১1 081006%5 চ১9৮15দা। 1848. ২। “সমাচার দর্পণ, ১৮ই মে ১৮২২ (ত্রজেন্্দাথ 
বঙ্য্যোপাধ্যার-সম্পাদিত “সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১মখও, পৃঃ ১*৮। 


নীলচাষীর সংগ্রাম ২৪১ 


বঙ্গদেশের একদল জমিদারও নীলচাষ ও নীলকর সাহেবগণের বিরুদ্ধে দপ্তায়মান 
হইয়াছিলেন। কীমমোহন-বারকানাথের উদ্যোগে লর্ড বেটিঙ্ক-এর সমর্থন সহ যে 
আবেদন পত্র ইংলগ্ডের পার্লামেন্টের নিকট প্রেরিত হয়, তাহার বিরুদ্ধে তীব্র 
প্রতিবাদ জানাইয়া এই জমিদারগণ আর একখানি আবেদন-পত্র ইংলগ্ডে প্রেরণ 
করিয়াছিলেন। ইহারা অবশ্ঠ রামমোহ্ন-দঘবারকানাথের স্তায় মুতুদ্দি-জমিদার ছিলেন 
না, ইহারা ছিলেন বাংলাদেশের বনিয়া্দী জমিদার। এই আবেদনে তাহারা নীলকর 
সাহেবগণের উৎপীড়নের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া এবং নীলচাষের ভয়াবহ পরিণাম 
জানাইয়! লিখিয়াছিলেন : 

“যে সকল জেলায় নীলকর সাহেবগণ আসিয়া নীলের চাষ আরম্ভ করিয়াছে 
সেই সকল স্থানের রায়তগণ বর্তমানে অন্ান্ত স্থানের রায়তদের অপেক্ষা অধিক 
দশাগ্রস্ত । এই শোচনীয় অবস্থা নীলকর সাহেবদের দ্বারা বলপূর্ক জমি দখল 
এবং ধানগাছ নষ্ট করিয়া নীলচাষের অনিবার্ধ পরিণতি । (ইহার ফলে ধানের চাষ 
হান পাইয়াছে এবং নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে)। নীলকর 
সাহেবগণ রায়তদের গরু-মহিষ লইয়৷ গিয়া আটক করিয়া রাখে এবং বলপূর্বক 
প্রজাদের অর্থ প্রস্ৃতি কাড়িয়া লয়। এই সকল্প প্রজার ক্রমাগত অভিযোগের ফলেই 
সরকার “১৮২৩ গ্রীষ্টাব্ধের রেগুলেশন" পাঁশ করিয়াছিলেন। এই নীলকর সাহেব- 
গণকে যদি এদেশে জমিদারী বা! ভূসম্পত্তি ক্রয় করিবার অনুমতি দেওয়৷ হয়, তাহা 
হইলে এদেশের জমিদার ও রায়তদের ধ্বংস অনিবাধ ।১ 

১৮৩২ খ্রীষ্টাবে ইংলগ্ডে পার্লামেন্টারী তদন্তকালে ডেভিড হিল নামক নীলকুঠির 
এক ইংরেজ কর্মচারীকে নীলচাষের ফলে বাংলাদেশের কোন উন্নতি হইয়াছে কিনা 
জিজ্ঞাসা কর! হইলে তিনি বলিয়াছিলেন ঃ 

"গ্রামের চেহারার (রাস্তাঘাট প্রভৃতির-_স্থ. রা.) যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে, কিন্ত 
জনসাধারণের অবস্থার কোন উন্নতি হয় নাই ।”২ 

রেভারেও স্ুুড় নামক এক জন মিশনারী যখন নীল-কমিশনে প্রশ্ন করিয়াছিলেন 
যে ফরলঙ্গের কুঠি প্রতি বৎসর যে তিনলক্ষ টাঁক! নীলচাষে লগ্নি করে তাহার ফলে 
জনসাধারণের কোন উপকার হয় কিনা । ্ষুড় উত্তরে বলিয়াছিলেন যে, যাহারা কুঠির 
কার্ধে নিযুক্ত হয় তাহারা নিশ্চয়ই উপকৃত হয়, কিন্তু কৃষকের ষে ক্ষতি হয় তাহা 
এই উপকার অপেক্ষা অনেক বেশী ।৩ 

আর একজন মিশনারী তাহার সাক্ষ্যে বলিয়াছিলেন যে, কুঠির কর্মচারীরাই কেবল 
নীলচাষের সমর্থক, অপর কেহ নহে। তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে, ককের! কেবল 
নীলকরের জন্যই নহে, জমিদারদের জন্তও নীলচাষ করিতে অস্বীকার করে। আর 
নীলকরদের তৈরী রান্তাঘাট সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন যে, এগুলি তৈরী হইয়াছিল 
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২৪২ ভারতের কৃষক-বিক্বোহ ও গণতান্ত্রিক নংগ্রাম 


এক কুঠি হইতে আর এক কুঠিতে যাতায়াতের জন্য এবং উহা! তৈরীর সমস্ত ব্যয় চাষীর 
নিকট হইতে আদায় করিয়া লওয়া হইয়াছিল ।১ 

সর্বশেষে, “নীলকর ছুবৃত্ত”ও নীলচাষ সম্বন্ধে রামমোহন-দ্বারকানাথের গুণবর্ণনা ও 
উপকারিতা সম্বন্ধীয় ওকালতি মিথ্যা প্রমাণিত করিয়া ১৮৬০ গ্রীষ্টাবে ব্বয়ং বাংলার 
লেফটানান্ট গভর্ণর তাহার মস্তব্য-লিপিতে লিখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন ঃ 

“সরকারী নঘিপত্রে দেখ! যায় যে, বাংলাদেশে নীলের চাষ প্রথম হইতেই 
অন্বাভাবিকভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। সকল ব্যবসায়েই অংশীদারগণের সকলে 
পারম্পরিক স্বার্থের বন্ধনে আবদ্ধ থাকে । কিন্তু এই একটি মাত্র ব্যবসায়ে ( অর্থাৎ 
নীলের চাষে-_ন্থ. রা. ) এবং কেবল এই বঙ্গদেশে নীলকরেরা সকল সময়েই হ্বাভাবিক 
ও স্থন্থ নিয়মের একটা অদ্ভুত ব্যতিক্রম হইয়! রহিয়াছে ।”২ 

রামমোহন-দ্বারকানাথের উচ্চ প্রশংস! প্রাপ্ত নীলকর দস্থযদের শ্বরূপ উদঘাটন 
করিয়৷ ইংলগ্ডের পার্লামেন্টে লেয়ার্ড সাহেব বলিয়াছিলেন £ 

“নীলকরগণ অসহায় কৃষকের জমি দখল করিতেছে, তাহাদের ঘরবাড়ী ধ্বংস 
করিতেছে, গাছ কাটিয়া এবং বাগানের গাছ উপড়াইয়া ফেলিতেছে। যাভারা বাধা 
দিবার চেষ্টা করে তাহাদিগকে হত্যা করা হইতেছে অথবা হরণ করিয়া! নিজেদের 
তৈরী জেলে আবদ্ধ করিতেছে । দেশময় একটা উদ্দাম অরাজকতা চলিতেছে-_ইহার 
তুলনা কোন সভ্য দেশে মিলে না1৮”৩ 


জমিদারদ্ধপে ইংরেজ নালকর 


প্রথম হইতেই ইংরেজ শাঁসকগণ উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, ভারতীয় সমাজের 
মধ্যে একদল শক্তিশালী সমর্থক না থাকিলে ভারতীয় জনসাঁধারণের--ভারতের 
কুষকগণের--ক্রোধবন্থি হইতে ইংরেজ শাসনকে রক্ষা করা সম্ভব হইবে না। এই 
সমর্থক-গোষঠীর সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্রেই ইংরেজ শাসকগণ “চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের, 
মাধ্যমে একদল জমিদার স্থ্টি করিয়াছিলেন । কিন্তু এই জমিদার-গোষ্ঠীকেও তীহারা 
সম্পূর্ণ বিশ্বীস করিতে এবং তাহাদের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতে পারিতেছিলেন 
না। অবশ্য রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ প্রভৃতি ধাহারা ইংরেজদের মুংন্থদ্দিগিরি 
ও চাঁকরি করিয়া পরে জমিদারী ক্রয় করিয়া জমিদার হইয়াছিলেন তাহার! শেষ পর্যস্ত 
সর্বতোভাবে ইংরেজ শাসনের প্রতি অচলা ভক্তি প্রদর্শন করিয়া! রুষক জনসাধারণের 
ক্রোধবহ্ছি হইতে ইংরেজ শাসনকে রক্ষা ও উহাকে শক্তিশালী করিবার জন্য শেষ 
পর্বস্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রথম'যুগের জমিদার-গোঁচী অর্থনৈতিক দুরবস্থা 
প্রভৃতি বিভিন্ন কারণে সকল সময়ে সমানভাবে ইংরেজভক্তি অব্যাহত রাখিতে পারেন 
নাই। ইহার ফলে শাসকগণ শঙ্কিত হইয়া ইংরাজদিগকেই এদেশে জমিদাররূণে 


১1 প্রমোদ সেষঞপ ৫ 2102, 5. 29. ২1 33590018700 2 789650691 02009? 
18505508106 305 95008১ ৬০1, 1], 0১298, ৩। 73:8088208 ৮০), 162, ৬০1৪, 809 


('শীলবিযোহ্‌' হইতে উদ্ধত, পৃঃ ৬৫ ১। 


নীলচাধীর সংগ্রাম ২৪৬ 


প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ব্যগ্র হুইয়া উঠেন। বঙ্গদেশে ইংরেজদের জমিদারী ক্রয় 
করিবার অধিকার দানের জন্য রামমোহন, দ্বারকানাথ প্রভৃতি মুৎসুদ্দি-জমিদার- 
গণ ১৮২৯ খ্রীষ্টান্ধে যে আন্দোলন আরম্ভ করেন তাহ1 ইংরেজ শাসকগণকে এক 
মহান্থযোগ আনিয়া! দেয়। ভারতের গভর্ণর-জেনারেল চার্লদ্‌ মেটকাফ. ১৮২৯ 
ীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ইংলগ্ডে লিথিয়া পাঠাইয়াছিলেন £ 

“আমার বিশ্বাস আরও দৃঢ় হইয়াছে যে, আমাদের একাস্ত অনুগত একটি 
প্রভাবশালী শ্রেণী যদ্দি ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে শিকড় বিস্তার করিতে না৷ পারে 
তবে আমাদের ভারত-সাআজ্য সকল সময়েই বিপজ্জনক অবস্থায় থাকিবে । 

“কতরাং আমি মনে করি যে, আমাদের দেশবাসীর ভারতে বসবাসে সাহাধ্য 
করিতে পারে এইরূপ প্রত্যেকটি পন্থ। আমাদের সাম্রাজ্যের বনিয়াদ দৃঢ় করিবে ।”৯ 

১৮২৯ গ্রীষ্টান্বেই নৃতন গভর্নর-জেনারেল লর্ড বেটিস্কও ইংলণ্ডে “বোর্ড অফ 
ডাইরেকটরস্‌*-এর নিকট লিখিয়াছিলেন £ “ভারতে এমন কোন সম্প্রদায় নাই যাহারা 
আমাদের বিপদের সময় সাহায্য করিতে আগাইয়া আসিবে । ভারতের প্রভাবশালী 
ক্ষমতাবান সাহসী ব্যক্তিদের বেশীর ভাগই আমাদের অপছন্দ করে।*******' বিন 
বাধায় বহুসংখ্যক ফুরোগীয়ানদের ভারতে বসবাসের দ্বারা আমরা এই বাঁধা কাটাইয়া 
উঠিতে পারিব।”২ 

ভারতের ইংরেজ শাসনের বনিয়া দৃঢ় করিবার জন্য এবং ইংলগ্ডের বস্ত্রশিল্পের 
পক্ষে অপরিহার্ধ রঞ্তক দ্রব্যূপে নীলের সরবরাহের নিশ্চিত ব্যবস্থার জন্য ১৮৩৩ 
্ষ্টাব্ধে ইংলগ্ডের উপনিবেশকারিগণ, বিশেষত পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের বাগিচা- 
শিল্পের দাস-পরিচালকগণ ভারতে জমিদারী ক্রয় করিয়া বসবাসের অনুমতি লাভ করে। 
তাহারা এদেশে আসিবামান্র ক্ষুপ্র ক্ষুদ্র জমিদারির মালিকগণ লোভের বশবর্তী হয়! 
তাহাদিগকে সাহায্যের জন্য তৎপর হইয়া উঠে। তাহাদের সাহাষ্য পাইয়াই নীলকর 
সাহেবগণ বঙ্গদেশের জমিতে জাকাইয়া বসিতে সক্ষম হইয়াছিল। 

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে “ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানির সনদে বজদেশে ইংরেজদের জফিক্রয়ের 
অধিকার দানের পর বহু নীলকর প্রচুর জমি ক্রয় করিয়া বৃহৎ জমিদায়ে রূপান্তরিত 
হয়। বজদেশের জমিদারগণের নিকট হইতে তাহারা এই সকল জমি ক্রয় 
করিয়াছিল। জমিদারগণ জমির অধিক মুল্য পাইয়া নীলকরগণের নিকট জমি বিক্রয় 
করিয়াছিলেন। বহক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুত্র জমিদারগণ দুর্ধর্ষ নীলকর কিংবা ম্যাজিস্ট্রেটের 
ভয়ে জমি বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।৪ নদীয়া-যশোহরের “বেঙ্গল ইগ্ডিগো 
কোম্পানী” ৫৯৪ খানি গ্রামের জমিদারি আয়ত্ব করিয়াছিল এবং কোম্পানী এই 
বিশাল জমিদারী বাবদ সরকারকে বৎসরে রাজন্ব দিত তিন লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা। 
কেবল নদীয়া! জেলাতেই এই কোম্পানীর মূলধন খাটিত আঠার লক্ষ টাকা। | 


১1 71520069501 ৭10 01782195100 020059 115608195 8890 29 ঘ্'90, 1929, 
২। শ্রীপ্রমোদ সেনগুণ্ডের 'নীলবিদ্রোহ' হইতে উদ্ধৃত, পৃঃ ৪২-৪৩। ৩। যোগেশচন্ত্র বাগল £ 
জাতিবৈর, পৃঃ ৯৩।. ৪। প্রীগ্রমোদ সেনগুপ্ত £ 1১14, ৮, ৭৩। 


২৪৪ ভারতের কৃষক-বিক্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


বহু জমিদার তাহাদের জমিদারি বিক্রয় না করিয়া উচ্চ খাজনায় নীলকরদের নিকট 
পত্তনি দিতেন। শোহর-খুলনার ইতিহাস” হইতে জানা যায় £ 

”১৮১৯ গ্রীষ্টাব্বের অষ্টম আইনে (18928186107. ভা ০: 1819) 
জমিদারদিগকে পত্বনি তালুক বন্দোবস্ত করিবার অধিকার দেওয়ায় এক এক পরগনার 
মধ্যে অসংখ্য তালুকের স্থাটি হইল এবং জমিদারগণ নীলকরদিগের নিকট বড়বড় 
পত্তনি দিতে লাগিলেন। এদেশীয় সম্পত্তিশালী ব্যক্তিরাও নিজেদের অথবা পরের 
জমিদারির মধ্যে পৃথকভাবে পত্তনি লইয়া নীলের ব্যবসায়ে যোগ দিলেন। তাহাদের 
মধ্যে নড়াইলের জমিদারগণ ছিলেন অগ্রণী ।”১ 

নীলকরগণের নিকট ছোট জমিদারদের জমি পত্তনি দেওয়৷ সম্বন্ধে অন্যতম বৃহৎ 
মুৎসুদ্ধিজমিদার প্রসন্নকুমার ঠাকুর মন্তব্য করিয়াছিলেন £ 

“আলম্ত, অভিজ্ঞতা ও খণের জন্য দেশীয় জমিদারগণ জমি পত্বনি দিতে উদগ্রীব 
হন, কারণ ইহাতে তাহারা জমিদারি চাঁলাইবার দায় হইতে নিষ্কৃতিলাভ করেন এবং 
জমি পত্তনি দানের ন্যায় একটা নিশ্চিত আয়ের সাহায্যে রাজধানীতে কিংবা কোন 
একটা বড় শহরে বা করিতে পারেন 1৮২ 

সাধারণত জমিদারগণ নীলকরদের নিকট জমি বিক্রয় না করিয়া উচ্চ সেলামী ও 
উচ্চ খাজনায় পত্তনি দিতেন। জমি পত্তনি দেওয়া হইত সাধারণত পাচ বৎসরের 
জন্য ; পাচ বৎসর পরে আবার নীলকরদের নৃতন করিয়া পত্তনি লইতে হইত। 
নীলকরগণও রায়তী স্বত্বসহ জমিদারি ক্রয় করিত নাঁ। তাহারা যে জমিদারি ক্রয় 
করিত তাহার রায়তী স্বত্ব প্রজারই থাকিত। জমিদারির সহিত রায়তী স্বত্ব ক্রয় 
করিলে কৃষক জমিহীন হইত এবং জমির সমস্ত দায় নীলকরের হইত। ইহাতে 
নীলকরের অধিক মুনাফা! হইত না। স্বতরাং তাহারা বায়তী শ্বত্ব চাষীর হস্তেই 
রাখিয়া চাঁধীর খরচেই নীল বুনিয়া! অধিক মুনাফা! লাভ করিত। পত্তনি আয়ত্ত করিয়। 
রায়তের জমিতে রায়তের খরচে বায়তকে দিয়! নীলের চাষ করানো নীলকরের পক্ষে 
অধিক লাভজনক ছিল। 

এইভাবে নীলবর সাহেবগণ বজ্নদেশের কৃষকের উপর জমিদার হইয়৷ চাপিয়া 
বসিল। এই নূতন জমিদারগোর্ঠী সরকারী সমর্থন লাভ করিয়া বঙ্গীয় জমিদান্র 
শ্রেণী অপেক্ষা অধিকতর শোষণ-উৎগীড়নে বঙ্গদেশের কৃষককুলের সর্বনাশ সাধন 
করিবার আয়োজন করিল। নীলকরগণ কেবল নীলচাষের মাধ্যমেই কৃষক সম্প্রদায়ের 
সর্বনাশ সাধন করে নাই, তাহার! নীলচাষের সহিত সাধারণ জমিদারগোষ্ঠীর শোষণ 
উৎপীড়ন ও মহাজনগোষ্ঠীর মহাঁজনী কারবারকেও সংযুক্ত করিয়া একচেটিয়া শোষণের 
মহোথসবে মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ১৮৬* গ্রীষ্টাব্ের নীল-কমিশনের নিকট 
কষকগণের সাক্ষ্য হইতেই নীলকর সাহেবদের এই ত্রিবিধ চরিজ্র স্পষ্ট হইয়! উঠে। 


১। সতীশচন্ত্র মিত্র £ যশোহর-খুলনায় ইতিহাস, পৃঃ ৭৬১। 
খ নীল বিজ্রোহ' হইতে উদ্ধৃত, পৃঃ ৭৩-৭৪। 


নীলচাষীর সংগ্রাম ২৪৫ 


নীলকরগণ জমিদার হিসাবে চাষীদের নিকট হইতে দেশীয় জযিদার অপেক্ষা অধিক 
খাজনাই আদায় করিত। তাহার! যাহা আদায় করিত তাহা হইত সাধারণত দেশীয় 
জমিদারদের আদায় অপেক্ষা দিগুণ।১ 

নদীয়ার মীরজান মণ্ডল নীল-কমিশনের নিকট সাক্ষ্যদান-কালে বলিয়াছিলেন : 

“নীলকর একাধারে নীলকর, জমিদার ও মহাজন | সাধারণ মহাজনদের নিকট 
বাজারদর ছিল টাঁকায় চৌদ্দ হইতে যোঁল কাঠা ধান, কিন্ত নীলকর সেখানে দেয় মাত্র 
আট কাঠা, আর আমরা ( নীলচাষীরা-_স্থ. রা.) নীলকর ব্যতীত অন্য কোন 
মহাজনের নিকট হইতে খণ গ্রহণ করিতে পারি না। আমার আর একটা অভিযোগ 
এই যে, গত কার্তিক মাঁসে নীলকর আমার সাত শত বাঁশ কাটিয়। লইয়া গিয়াছে । 
তাহার জন্ত সে আমাকে এখনও কিছুই দেয় নাই ; যদিও দেয় তাহা হইলে দিবে প্রতি 
একশত বাঁশের জন্য মাত্র চারি আনা 1৮২ 

নীলকরের যে আর একটি পরিচয় ছিল তাহা শ্রীপ্রমোদ সেনগুপ্ত মহাশয় “নীল- 
বিদ্রোহ নামক গ্রন্থে নিয়োক্ত ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন ঃ 

“নীলকর একাধারে নীলকর, জমিদার ও মহাঁজন। সঙ্গে সঙ্গে সে আবার শাসক- 
শ্রেণীভুক্ত । ওপনিবেশিক তন্ত্রের সে হচ্ছে একটি চমৎকার প্রতীক । নীলচাষের অর্থ 
নীতি ছিল পুরো মাত্রায় ওঁপনিবেশিক অর্থনীতি, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের অর্থনীতি নয়। 
নীলকরকে ধার! শিল্প-বিপ্রব ও কৃষিবিপ্লবের ধারক ও বাহক হিসাবে দেখেছিলেন 
(যেমন রামমোহন-দ্বারকানাথ-_স্ু, রা.) অথব। এখনও দেখেন তাদের কল্পনা-শক্তি 
প্রশংসনীয় হতে পারে, কিন্তু তাদের এঁতিহাঁসিক বাস্তববোধের অভাব আছে 1৩ 


নাঁলকপের নীল-জামিদারি 

সতীশ মিত্র মহাশয় তাহার “যশোহ্র-খুলনার ইতিহাসে? নীলকরের নীল-জমিদারির 
নিষোক্ত বর্ণনা দিয়াছেন £ 

“নীলচাষের জন্য সাহেব্গণ বছ যৌথ কোম্পানী স্থাপন করিয়াছিলেন । এই সকল 
কারবারকে বল! হইত “কনসার্ন”। এক একটি “কনসার্নের” মধ্যে নানাস্থানে কতকগুলি 
করিয়া কুচি ( ঢা8০$০]3 ) থাকিত। “কনসার্নের” মধ্যে প্রধান কুঠির নান ছিল “সদর 
কুঠি'। ম্যানেঙ্জারের অধীনে কয়েকজন দেশীয় কর্মচারী থাকিতেন, তন্মধ্যে প্রধান 
ছিলেন নায়েব বা! দেওয়ান । উহার বেতন ৫০২ টাকা ৷ নায়েবের অধীনে থাকিতেন 
গোস্ত! । রায়তদের হিসাব-পত্রের সহিত উহাদেরই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এই জন্য 
তাহারা গ্রকা্ঠ বা অপ্রকাশ্থভাবে দস্তরী বা উৎকোচ গ্রহণ করিয়া বেশ ছুপয়সা৷ আয় 
করিতেন। সাহেবদের অশ্রীল গালাগালি এবং সময় সময় বুটের আঘাত উহার! বেশ 
হজম করিতে জানিতেন এবং কোন প্রকার মিথ্যা প্রবঞ্চনা ব৷ চক্রান্তে পশ্চাৎপদ না 
ইইয়। ইহারাই অনেক স্থলে দেশীয় প্রজার সর্বনাশ বা মর্যাস্তিক যাঁতনার হেতু হইয়া 


১। ব350180 002050388102358790: (1860 ) 9. 18. & 7775199:00৩, 79, 233. 
২। 1030) [0109505, 0, 288, ও | জীগ্রমৌন সেনগুপ্ত $ নীলবিযোহ, পৃঃ ৫৫। 


২৪৬ ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


দাড়াইতেন। ইহাদের মধ্যে ভাল লৌক বেশী দিন ভাল থাকিতে পারিত না। গোমস্তা 
ব্যতীত জমি মাপের আমীন, নীল মাপের জন্ত ওজনদার, কুলি খাটাইবার জন্য জমাদার 
বা সর্দার, খবর প্রেরণের জন্য ও সময়মত রায়তগণকে কাজের তাগিদ! করিবার জন্ত 
তাগিদগীর থাকিত ।»১ 

নীলের চাষ বদেশের সর্বত্র বিস্তার লাভ করিলেও যশোহর, খুলনা ও নদীয়া 

'জেলায়ই নীলচাষের বিস্তার সর্বাপেক্ষা! অধিক হইয়াছিল। এই তিনটি জেলায় যে সকল 
বৃহদাকারের 'কনসার্ন' গড়িয়া! উঠিয়াছিল তাহাদের একটি তালিকা নিয়ে প্রদত্ত হইল ঃ 

(১) বেঙ্গল ইন্তিগো কোম্পানীই নদীয়া-যশোহর-খুলনার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ 
কারবার ছিল। উহার অধীনে ছিল চারিটি প্রধান 'কনসার্ন *; তন্মধ্যে মোল্লাহাটি ও 
কাঠগড়া এখন যশোহর জেলার অস্ততুক্তি এবং খালবালিয়৷ এখন নদীয়া জেলা ও রুদ্রপুর 
চব্বিশ পরগন! জেলার অস্তভূক্ত। মোল্লাহাটি “কনসার্নের অধীনে সতেরটি কুঠি এবং 
এই সতেরটি কুঠিতে সর্বসমেত ছুইলক্ষ চাষী ও কর্মচারী নিযুক্ত ছিল। মোল্লাহাটি 
“কনসার্নের, অত্যাচার-কাহিনীর উপর ভিক্তি করিয়াই দীনবন্ধু মিত্রের বিখ্যাত “নীলদর্পণ 
নাটক রচিত হৃইয়াছিল। এই বেঙ্গল ইণ্ডিগো কোম্পানীর অন্তর্গত কাঠগড়া 'কনসার্নে*ই 
১৮৬* খ্রীষ্টাব্দে নীল বিদ্রোহের আগুন প্রথম জলিয়াছিল। কাঠগড়। “কনসার্নের 
অধীনে ছিল ছয়টি কুঠি এবং ইহার চাষী ও কর্মচারির সংখ্যা ছিল ৭৩৮৩৯ জন। 

(২) হাজরাপুর বা পোড়াহাট 'কনসার্ন”ঃ এই 'কনদার্নের অধীনস্থ চৌদ্দটি কুঠির 
অধিকারে ভূমির পরিমাণ ছিল ষোল হাজার বিঘ! এবং ইহাতে বৎসরে একহাজার মন 
নীল উৎপন্ন হইত। 

(৩) সিন্দুরিয়া 'কনসান? £ এই স্ববুছৎ “কনসার্নের অধীনস্থ পনেরটি কুঠির 
অধিকারে ভূমির পরিমাণ ছিল দশহাঁজার ছয় শত বিঘা এবং এই “কনসার্নে' 
বৎসরে সাতশত মন নীল উৎপন্ন হইত। এই “কনসার্নের' প্রধান কুঠি বিজলিয়ার 
অধীনস্থ ৪৮ খানি গ্রামের চাষী বিদ্রোহী হইয়াছিল । 

(৪) জোড়াদহ “কনসার্ন”£ এই “কনসার্নের অধীনস্থ আটটি কুঠির অধিকার 
ভূক্ত ৯৪৫৮ বিঘা জমিতে বৎসরে ছয়শত মন নীল উৎপন্ন হইত। 

(৫) খড়গড়া “কনসার্ন' £ ইহার ছয়টি কুঠির চারি হাজার বিঘা জমিতে বৎসরে 
১৬৭ মন নীল উৎপন্ন হইত। 

এইগুলি ব্যতীত আরও যে সকল “কনসার্ন” ছিল তাহাদের নাম মহিযাকু, 
নহাটা, বাবুখাঁলি, শ্রীকোল-নহাটা, শ্রীতণী-হরিপুর-নিশ্িস্তপুর (নড়াইলের জমিদার 
দের কনসার্ন), রামনগর ও মদনধারী। এই সকল “কনসার্নের প্রত্যেকটির অধীনে 
ছয়'বা সাতটি করিয় কুঠি ছিল। 

“উপরোক্ত “কনসার্নগুলিঃ ব্যতীত দেশীয় জমিদার-তালুকদারগণও নানাস্থানে 
কুঠি স্থাপন করিয়া নীলের ব্যবসায়ে মন দিয়াছিলেন। অনেক চতুর লোক 


১। অতীশচন্ত্র মিঃ বশোহর-খুলনার ইতিছাস, পৃঃ ৭৬২-৬৩ পুং 


নীলচাষীর সংগ্রাম ২৪৭ 


সাহেবদের কতকগুলি কুঠির মুৎস্থদ্দি বা প্রধান কার্ধকারক হইয়া বু টাকা উপার্জন 
করিতেন ।”৯ 

“সমগ্র যশোহর জেলায় উৎপন্ন নীলের হিসাব হইতে দেখা যাঁয় ১৮৪৯-৫* অব্েই 
সর্বাপেক্ষা অধিক নীল উৎপন্ন হয় । উহার পরিমাণ ছিল ১৬৮১৮ মন | ১৮৪৯ হইতে 
১৮৫৯ পর্যস্ত দশ বৎসরের গড় ধরিলে প্রতি বৎসর ১*৭৯১ মন নীল উৎপন্ন হইত। 
১৮৫০ অবেই বঙ্গীয় নীল-ব্যবসায়ের উচ্চ সীম! বলা যায়। এই সময়ের পর হইতে 
উহার ক্রমে অবনতি হইতে হইতে ত্রিশ বৎসরের মধ্যে সম্পূর্ণ পতন হয়।”২ 


“লীলকরের পৌষ মাস, নীলচাষীর সর্ব নাশ" 

নীলচাষের দুইটি ব্যবস্থা ছিল__-একটি "নিজ আবাদী” অর্থাৎ নীলকরের নিজের 
জমিতে দিনমজুর বা ক্ষেত-ম্জুরদ্বারা ; অপরটি 'রায়তী আবাদী? বা পদাদনী আবাদী, 
অর্থাৎ রার়তকে দান ( অগ্রিম টাকা ) দিয়া তাহার জমিতে তাহারই ব্যয়ে নীলের চাষ 
করানো। “নিজ আবাদী” ব্যবস্থায় বহু দূর হইতে বেশী অর্থ দ্বার শ্রমিক সংগ্রহ করিতে 
হইত। সাধারণত এই কার্ধের জন্ বাকুড়া, বীরভূম, মানভূম, সিংভূম প্রভৃতি স্থান 
হইতে সাঁওতালদের লইয়৷ আস হইত। পুরুষ শ্রমিকদের মজুরী ছিল মাসে তিন 
টাকা, আর নারী ও বালক শ্রমিকদের মজুরী ছিল মাসে ছুই টাকা । নিজ আবাদের 
সমস্ত ব্যয় বহন করিতে হইত নীলকরকে । সুতরাং নীলকরগণ “নিজ আবাদী ব্যবস্থাঃ 
বিশেষ পছন্দ করিত ন!। কারণ এই ব্যবস্থায় অত্যধিক মূলধনের প্রয়োজন হইত। 

অন্য দিকে রায়তী বা! দাদনী আবাদে রায়তকে মাত্র ছুই টাকা দাদন বা অগ্রিম 
দিয়া নীলের চাষের সমস্ত কাঁজ তাহাকে দিয়! করাইয়! লওয়া হইত । দাদনের এই 
টাকা হইতে বায়তকে লাঙ্গল, সার, বীজ, নিড়ানো, গাছ কাটা গ্রভৃতি সমস্ত ব্যয় বহন 
করিতে হইত। পরে গাছগুলি বাণ্ডিল করিয়া কুঠিতে পৌছাইয়া সে ষে টাকা পাইত 
তাহাতে তাহার তিন বা চারিগুণ লোকসান হইত। অবশ্ত রায়তের লোকসান হইলেও 
নীলকরের লাভ হইত কমপক্ষে শতকরা একশত টাক! । সংক্ষেপে, রায়তের ক্ষতিতেই 
নীলকরের লাভ, আর রায়তী ব্যবস্থায়ই রায়তের ক্ষতি হইত বহুগুণ; স্থৃতরাং এই 
ব্যবস্থায়. নীলকরের লাভ হইত পর্বত প্রমাণ। ১৮৬০ গ্রীষ্টাব্বের নীল-কমিশন হিসাব 
করিয়া দেখাইয়াছেন যে, “নিজ আবাদী” ব্যবস্থায় দশ হাজার বিঘ! জমি চাষের জন্য ব্যয় 
হইত আড়াই লক্ষ টাকা । কিন্তু রায়তী বা দানী আবাদে নীলকরের পক্ষে মাত্র বিশ 
হাজার টাকা ব্যয় করিয়া! অর্থাৎ রায়তকে বিঘা প্রতি মাত্র ছুই টাকা দাদন দিয়া দশ 
হাঁজার বিঘ| জমিতে নীলের চাঁষ করানো সম্ভব হইত। দ্বভাবতই নীলকর চেষ্টা 
করিত সর্বাপেক্ষ। অল্প ব্যয়ে সর্বাধিক মুনাফার জন্ত ।৩ 

প্রতি বিঘায় দশ হইতে বারে! বাগ্িল করিয়া নীলগাছ হইত এবং এইরূপ 
একহাজার বাণ্ডিলে পাঁচ মন করিয়া নীল প্রস্তুত হইত।৪ দশ বাণ্ডিল গাছ হইতে 


১। সতীশচন্ত্ মিত্র 8 173, পৃঃ ৭৬৬1 ২। 1010, পৃঃ ৭৬৭। ৩) প্রমোদ সেনগুপ্ত ঃ 
79, পৃঃ ৪৫, এবং সতীশচন্ত্র মিত্র £ যশোহর- শরদায ইহিহান,পু ৭$৭। ৪1 1000180 00223 
98100 33/6000%8 0, 10, 


২৪৮ ভারতের কৃষক-বিজ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


ছুইসের নীল রং প্রস্তুত হইত। ছুইসের নীলের দাম ছিল দশ টাকা এবং প্রতি মন 
ছুই শত টাকা। কিন্তু রায়তী চাষে দশ বাগ্ডিল নীল গাছের জন্য টাকায় চারি 
বাগ্ডিল হিসাবে চাষী ছুই টাকা আট আনার বেশী পাইত না।৯ “দশ বাণ্ডিল গাছ 
থেকে রং প্রস্তুত করতে নীলকরের এক টাকার অনেক কম লাঁগত। যদি এক টাকাই 
ধরা যায়, তাহলে তাঁর ছইসের নীলের মোট খরচ হত তিন টাকা আট আনা, আর এই 
দুইসের নীলের দাম পেত সে ( নীলকর ) ১০২ টাকা। স্থ্তরাং তার (নীলকরের ) 
লাভ থাকত ছুইসেরে ছয় টাকা আট আনা এবং একমন নীলরংয়ে ( রী দাম 
২৯০২ টাকা) সে ( নীলকর ) লাভ করত ১৩০২ টাঁক1 1২ 

ওয়াট সাহেব তীহীর গ্রস্থেও নীল ব্যবসায়ে মুনাফা! দেখাইয়াছেন শতকরা এক শত 
টাকা । “আসলে কিন্ত নীলকরদের লাভ এর চাইতে অনেক বেশীই হত। প্রথমত 
নীল রংয়ের বাজার দাম ধর! হয়েছে ২০*২ টাকা (মন প্রতি )। কিন্তু উৎকৃষ্ট নীলের 
দাম ছিল ২৩০২ টাকা কিংবা তারও বেশী, এবং বাংলাদেশের নীল উৎকুষ্টই হত। 
সমসাময়িক 'ই্ডয়ান ফিল্ড নামক একটি ভারতীয় পত্রিকায় ষে হিসাব বার হয়েছিল 
তাতে দেখা যায় যে, নীলকর যে পরিমাণ নীলগাছের জন্য চাষীদের ২০*২ টাকা দিচ্ছে, 
সেই গাছ থেকে সে ১৯৫২ টাকার নীল রং পাচ্ছে । যদি বং প্রস্তত করতে ২০০২ 
টাকা ধরা হয়, তাহলেও দেখা! যায় যে, নীলকর মাত্র ৪০*২ টাঁকা খরচ করে লাভ করছে 
১৭৫০২ টাঁক1। বাস্তবিক পক্ষে নীলকরদের লাভটা! এই রকম অত্যধিক উচ্চহারেই হত।”৪ 

বারাসতের ম্যাজিস্ট্রেট আযস্লি ইডেন “নীল-কমিশনের” নিকট তাহার সাক্ষ্য 
নীলচাষে চাষীর লাভ এবং তামাক-চাষে চাষীর লাভের একটি তুলনামূলক হিসাব 
দিয়াছিলেন। হিসাবটি নিম়রূপ £ 


তামাকের জমিতে নীল উৎপাদনের এঁ একই জমিতে তামাক 





ব্যয় উপ্পাদনের ব্যয় 
ট। আ পাই টা আ পাই 

খাজন। ৩ ৪ থাজন! ৩ ০ ৩ 
৮ হাসের লাঙগলের ব্যয় ৮ ৭ ৎ লাঙ্গল ৮ ০ ০ 
সার ১ ০ 9 নিড়ানে। ৬ ৩০ 9 
বাঁজ ০ ১৪ 5 সার ৬ গ গ 
নিড়ানে গু ৪ ৩ অন্যান্য খরচ € ঙ 9 
গাছ কাটা ».৮ ৯ সেচ ১ *  * 
মোট ১৩ ৬ * মোট ২৪ শু 

মূল্য (২* বাঙডিল-__ মূল্য (৫ এরাডাসাররওবর) 
টাকায় ৫ বাণ্তিল দরে) ..৪ টাকা ১.৮ ৩৫ টীকা 


মীলচাধীর লোকসান :.*৯ ৬ « তামাক চাষীর লাভ ***. ১১ টাকা 
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নীলচাধীর সংগ্রাম ২৪৯ 


এই সকল তথ্যের উপর ম্যাজিন্ট্রেট ইডেনের মস্তব্য ঃ 

“রায়ত নিজের জমিতে স্বাধীনভাবে তামাকের চাষ করিতে পারিলে সে যাহা 
লাভ করিতে পারিত তাহার সহিত নীলচাষের জন্ত রায়তের যাহা ক্ষতি হইয়াছে-_- 
তাহা যদি যোগ দেওয়া যায় তবে রায়তের সর্বসমেত ক্ষতি হয় ২* টাকা ৬ আনা। *** 
১৮৫৮ শ্রষ্টাবে তামাকের মূল্য ছিল ১৮ টাকা মন; এই মূল্য ধরিলে তামাকের 
চাঁষে রায়তের লাভ হইত ১০১ টাঁকা ১৪ আনা।”১ 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ধানের চাষেও চাষীর বিঘা! প্রতি লাভ হইত সাড়ে 
তিন টাকা হইতে সাড়ে বারো টাকা ।২ 

নীলের চাষে চাষীর কিরূপে সর্বনাশ হইত তাহা উপরের তথ্য হইতে স্পষ্ট বুঝিতে 
পারা যায়। নীলচাষীর ক্ষতি সম্বন্ধে অধ্যাপক হারানচন্দ্র চাকলাদার মহাশয়ের মন্তব্য 
উল্লেখযোগ্য £ 

“চাষীর পক্ষে নীলচাষ ছিল সম্পূর্ণ লোকসানের ব্যাপার, এবং চাষীর পরিবারের পক্ষে 
নীলচাষের অর্থ ছিল অনশন। নীলকরদের উদ্দেশ্য ছিল খুবই স্প্ট-_নিয়তম ব্যয়ে, 
অথবা কোন ব্যয় না করিয়াই সর্বাধিক মুনাফা লাভ করা। নীলকর নীলচাষীকে 
নামমাত্র মূল্যও না দিয়া নীলের গাছগুলি হস্তগত করিত। আর যদি এ নামমাত্র 
মূল্যটা চাষীকে দেওয়াও হইত, তাহা হইলেও নীলচাষ চাষীর পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর 
হইত। আবার এই নামমাত্র মূল্য হইতেও একটা মোটা অংশ কাটা হইত। কারণ, 
কর্মচারীরা তাহাতে এত বেশী ভাগ বসাইত এবং নীলগাছ ওজন করিবার সময় এত 
অসং উপায় অবলম্বন ক্রিত যে, চাষীর এই নামমাত্র মূল্যটাও শূন্যের কোঠায় গিয়া 
পৌছিত। চাষী যদি কোন মতে নীলের জমি হইতে অন্তত খাজনার টাকাও তুলিতে 
পারিত, তবে সে নিজেকে বিশেষ ভাগ্যবান মনে করিত। ***আরও মনে রাখা 
প্রয়োঙ্জন যে, যখন অন্য সকল জিনিসের মূল্য প্রায় দ্বিগুণ, তখন নীলগাছের জন্য ষে মূল্য 
দেওয়া হইত অথবা নামমাত্র মূল্য দেওয়া হইত, তাহা! এক পয়সাও বৃদ্ধি পায় নাই ।”৩ 

কুষক-শোষণের এই সকল উপায় ব্যতীত আরও অনেক উপায় ছিল। নীলগাছ 
কাঁটার পর চাষীকেই সেই গুলি গাড়ী অথব! নৌকায় করিয়া নিজের খরচে কুঠিতে 
পৌছাইয়া দিতে হইত। এই জন্য চাষী নীলকরের নিকট হইতে একটি পয়সাও 
পাইত না।৪ নীলকর ছলে-বলে-কৌশলে অনিচ্ছুক চাষীকে তাহার জমিতে নীলচাষ 
করিতে বাধ্য করিত। চাষীর কত পরিমাণ জমিতে নীলের চাষ করিতে হইবে 
তাহাও নীলকর মাপিয়! দিত। নীলকর জমি মাপিয়া দিত তাহার নিজন্ব মাঁপদণ্- 
দ্বারা । এই মাপদগুটি প্রকৃত মাপদণ্ড অপেক্ষা অধিক দীর্ঘ। চাষীর এগার বিঘায় 
নীলকরের হইত মাত্র সাত বিঘ1।৫ 
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৫5 ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


এইভাবে ইংরেজ শাসন-ব্যবস্থা, অসৎ আমলা-কর্মচারী ( অর্থাৎ মধ্যশ্রেণী ) ও 
গুপ্ত! লাঠিয়ালদের সহায়তায় নীলকর নামক ইংরেজ দস্থ্যগণ বাংলার চাষীর রক্ত-মাংস 
শুষিয়া লইতে আরম্ত করিল। নীলচাষের ঘোরতর বিরোধী হওয়া সত্বেও চাষীর 
নীলের চাষ না করিয়! উপায় ছিল ন1।১ 

নীলের চাষ যে কেবল বাংলার চাষীরই সর্বনাশ সাধন করিতেছিল তাহাই নহে, 
ইহা! সমগ্র বঙ্গদেশকেও অনিবার্ধ ধবংসের পথে লইয়া যাইতেছিল। নীলচাষের ফলে 

' নীলকুঠির আমলা-কর্মচারী, অর্থাৎ গ্রামের মধ্যশেণীর এক অংশের অবস্থা সচ্ছল 
হইলেও২ সমগ্র দেশ এক ভ্যঙ্থর স্থায়ী ছুিক্ষের কবলে পতিত হইতেছিল। কিন্ত 
ইহার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল গ্রামা মধ্যশ্রেণীর অবশিষ্টাংশ, এমন কি অপেক্ষা'রুত 
প্রগতিশীল শহুরে মধ্যশেণী ও এই সময় পর্যস্ত একটি অঙ্গুলিও উত্তোলন করে নাই। 
ইহারা তখনও ইংরেজের মহিমা কীর্তনে বিভোর হইম্নাছিল। একজন ইংরেজ 
লেখক সমগ্র বঙ্গদেশের এই আসন্ন ধ্বংসের চিত্রটি নিয়নোক্ত রূপে বর্ণনা করিয়াছেন £ 

তিনি প্রথমে হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বাংলাদেশের ২০ লক্ষ ৪০ হাজার 
বিঘা! উৎকৃষ্ট জমিতে নীলের চাষ করা হয়। ইহার উপর মস্তব্য প্রসঙ্গে তিনি 
বলিয়াছিলেন £ “ইহার অর্থ এই যে, অর্ধ-মিলিয়নের (পাঁচ লক্ষ) একরের অনেক বেশী 
জমি খাহ্যশন্য উৎপাদন থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং তা হয়েছে এমন একটা 
দেশে যেখানে দুতিক্ষ স্থায়ী হয়ে দাড়িয়েছে ।”৩ 

নীলচাষের পূর্বে নদীয়া, যশোহর, চব্বিশ পরগনা, রাজসাহী, মুশিদাবাদ প্রতৃতি 
জেলাগুলি সমৃদ্ধিশালী ও জনাকীর্ণ ছিল; নীলচাষ আরস্তের পর এই জেলাগুলির 
ছুর্শশ। চরম আকার ধারণ করিয়াছিল ।£ 


লালকর ও জমিদার 


প্রায় এক শতাব্দী কাল ব্যাপিয়া বঙ্গদেশের কৃষক-সন্প্রদায়ের এক বিপুল অংশ যে 
ইংরেজ নীলকর-দস্থযদের দ্বারা পিষ্ট ও সর্বস্বাস্ত হইয়াছিল তাহার মূল ভিত্তি ছিল জমি- 
দারী প্রথা । এই জমিদারী প্রথাই নীলকরদের শোষণের উর্বর ক্ষেত্র রচনা করিয়াছিল । 
১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্বের 'ঈস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী”র সনদে বঙ্গদেশে ইংরেজদের জমিক্রয়েয 
অধিকার দানের পর বহু নীলকর প্রচুর জমি ক্রয় করিয়! বৃহৎ জমিদারী স্থাপন করিয়া- 
ছিল। আর বঙদেশের জমিদারগণই তাহাদিগকে এই জমি সরবরাহ, অর্থাৎ উচ্চ- 
মূল্যের লোভে বিক্রয় করিয়াছিলেন । বহু জমিদার তাহাদের প্রতিছন্বী শরিক কিংব! 
পার্শ্ববর্তী জমিদারকে বিপদাপন্ন করিবার উদ্দেশ্তেও “নিজের এলাকায় রাজার জাতকে 
ডেকে এনে জমি দিয়ে বসিয়েছেন।”৫ 


১। চাষীদের যে বৰপূর্বক নীলের চাঁষ করিতে বাধ্য করা হইত তাহ! দীলকমিশনের নিকট 
বারাসতের ম্যাজিস্ট্রেট আযস্লি ইডেনের সাক্ষ্য হইতেও জানা যায় ; 'নীলবিক্রোহ', ৪৭ পৃ! তষ্টব্য। 
২। গ্রাম্য মধ্যশ্রেণীর এই অংশও চাবীকে লুঠন ক্করিয়াই ইহার সচ্ছলতা বৃদ্ধি করিয়াছিল। 
৬। “নীলবিজ্োহ' হইতে উদ্ধত, পৃঃ ৫৪1 ৪1 1700, পৃত৫৪। €। প্রমোদ সেনগুপ্ত 
8৬০০ পৃঃ খও। 


নীলচাধীর সংগ্রাম ২৫১ 


কোন কোন জমিদার নীলকর দস্থ্যদের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। তাহারা 
কখনই স্বেচ্ছায় নীলকরদের নিকট জমি বিক্রয় করেন নাই। ইহাদের সংখ্যা নগণ্য। 
অধিকাংশ জমিদারই নীলকরদিগকে জমি বিক্রয় করিবার জন্ত লালায়িত ছিলেন। 
ইহাদের সহিত জমির মূল্য ও সেলামীর মূল্য লইয়! বিবাদ ও সংঘর্ষ উপস্থিত হইত। 
নীলকর লারমুর নীল-কমিশনের নিকট তাহার সাক্ষ্যে বলিয়াছিল যে, ১৮৫* খ্রীষ্টাবের 
পূর্বে অতি সহজেই জমিদারি ক্রয় করা সম্ভব হইত, কিন্তু এই সময়ের পর হইতে 
জমিদারগণ পূর্বের$িগুণহারে সেলামী দাবি করিতে থাকেন। ইহা! ব্যতীত জমিদারগণ 
খাজনার হারও বৃদ্ধি করেন। এই নীলকরের মতে অধিক সেলামীর দাবিই নীলকরদের 
সহিত জমিদারগণের বিখাদের প্রধান কারণ। 

নীলকরগণ সাধারণত রায়তী ত্বত্বসহ জমিদারি ক্রয় কর! অপেক্ষ। বৃহৎ তালুকদারি 
বা জমিদারি পাঁচ বৎসরের জন্য সেলামী দিয়! পত্তনি গ্রহণ করিত। পাচ বৎসর পর 
নীলকরকে আবার নৃতন করিয়া সেলামী দিয়া পত্তনি গ্রহণ করিতে হইত। ইহাও 
ছিল জমিদারগণের সহিত শীলকরদের বিবাদের অন্যতম কারণ। জমিদারদের উচ্চ 
সেলামী আদায়ের জন্য নীলকরগণ জমিদারদের উপর ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ গ্রহণ করিত। 
নীল্র জমি পত্তনি লইয়া ইংরেজ সরকার, আইন-আদালত ও লাঠিয়ালের সাহায্যে 
জমিদারকে সর্বস্বান্ত করিয়। ফেলিত। এই প্রসঙ্গে সতীশ মিত্র মহাশয় তাহার 
“যশোহর-খুলনার ইতিহাসে” লিখিয়াছেন ঃ 

“ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে নীলকরের সঙ্গে মোকদামা উঠিলে কুণিয়াল সাহেব 
বিচারকের পার্খে চেয়ার পাইতেন । আর দেশীয় জম্দার বা! প্রজা! কাঠঘড়ায় খাড়া 
থাকিতেন। সাহেব বিচারক কুঠিয়ালের সঙ্গে হাসিয়। হাসিয়া কথা বলিতেন এবং 
অফিসাস্তে কৃঠিতে কুঠিতে নিমন্ত্রণের আদান প্রদান চলিত। স্থতরাং বিজিত দেশের 
জমিদার বা রায়ত উভয়েই নিজেদের অবস্থা বুঝিতেন। জমিদার নিজের তালুক 
নীলকরকে ইজার! বা পত্তনি দিয় সন্ত্রম রক্ষা করিতেন, রায়তের! লোকসানের 
সম্ভাবন! জানিয়াও নীলের দাদন লইতেন। নীলকুঠি অপেক্ষা ম্যাজিস্ট্রেটের বিচার- 
গৃহ দূরে অবস্থিত, অর্থের শ্রাদ্ধ করিয়া সেখানে পৌছিতে পারিলেও বিচারের দুর্গতির 
আশঙ্কা ছিল। ক্রমে অবস্থাটা খন সকলে হৃদয়ঙম করিতেছিল, তখন গর্বন্ফীত 
নীলকরেরা অত্যাচারী হইয়া দীড়াইলেন ।”৯ 

শক্তির মদে মত্ত নীলকরের বিরুদ্ধে শক্তির জোরে দণ্ডায়মান হওয়া ক্র ক্ষু্র জমিদার- 
গণের পক্ষে সম্ভব হইত না। কিন্তু বৃহৎ ও তেজন্বী জমিদারগণ কোন কোন ক্ষেত্রে 
নীলকর দস্থ্যদের বিরুছে দণ্ডায়মান হইয় তাহাদের সহিত প্রচণ্ড সংঘর্ষে লিপ্ত হইতেন। 
চাঁধীরা এই সকল ক্ষেত্রে জমিদ্ারগণের সহিত একত্রে নীলকরের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ 
গ্রহণ করিত। এইভাবে কোন কোন ক্ষেত্রে নীলকরগণের সহিত প্রবল প্রতাপান্িত 
জমিদারদের সংঘর্ষ নীলকরের বিরুদ্ধে চাষীদের সংগ্রামের সহায়ক হইয়াছিল । 


১। 'বশোহর-খুলনার ইতিহাস, পৃঃ ৭৭৩। 


২৫২ ভারতের কৃষক-বিস্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


কিন্তু অধিকাংশ জমিদারই নীতিগতভাবে নীলকরদিগকে সমর্থন করিতেন। 
নীলকরও জমিদার এবং তাহারাও জমিদার, সথতরাং শ্রেণীগত সমস্বার্থ ই জমিদারদিগকে 
নীলকরের সমর্থক করিয়া তুলিয়াছিল। বাক্ল্যাণ্ড সাহেবের কথায় ঃ 

“দেশীয় জমিদারগণ সাধারণত শ্রেণীগতভাবে নীলকরদের বিরোধী ছিল না 1৯১ 

১৮৫৯-৬* খ্রীষ্টাব্দে নীলচাষীরা যখন সমগ্র বঙ্গদেশ ব্যাপিয়! নীলকরদের দহ্যতার 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিল, তখনও বঙ্গদেশের জমিদারগণ এতকালের পুপ্বীভূত 
অপমান ও অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য বিদ্রোহী কৃষকের সহিত মিবিত 
হন নাই। তাহাদের একাংশ বিদ্রোহী কৃষকের প্রতি সহাম্ুভূতিসম্পন্ন থাকিবেও 
এবং কেহ কেহ পরোক্ষভাবে কৃষকদের সাহায্য করিলেও সাধারণভাবে জমিদারগণ 
বিদ্রোহ হইতে দূরেই ছিলেন। আর বৃহৎ জমিদারগণ সর্বশক্তি দিয়া বিদ্রোহ দমন 
করিতে নীলকরদিগকে সাহাধ্য করিয়াছিলেন । “নীল-কমিশনের” নিকট প্রদত্ত সাক্ষ্যে 
নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেট হাসেল সাহেব স্পষ্টভাবেই বলিয়াছিলেন ঃ 

“তীহারা ( জমিদারগণ ) ইচ্ছা করিলে কৃষকদ্দিগকে যতখানি সাহায্য করিতে 
পারিতেন, তাহার তুলনায় তাহারা কিছুই করেন নাই।» এমন কি নদীয়ার দুইজন 
গ্রধান জমিদার শ্তামচন্দ্র পাল চৌধুরী ও হাবিব উল হোঁসেন কৃষকদের বিদ্রোহ দমন 
করিতে নীলকর লারমুরকে সাহাযা করিয়াছিলেন ।২ 


নালচাষাঁর ভূমিদাসত্ব 


ভারত সরকারের প্রথম আইন প্রণেতা লর্ড মেকলে ১৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকারের 
নিকট এক মন্তব্য-লিপিতে লিখিয়াছিলেন £ “নীল-চুক্তিগুলি নীতিগতভাবে অত্যন্ত 
আপত্তিকর...একদিকে নীল-চুক্তির ফলে এবং অন্তদিকে নীলকরদের বেআইনী ও 
হিংসাত্মক কার্ষের ফলে কৃষক প্রায় ভূমিদাসে পরিণত হইয়াছে ।৮৩ 

বঙ্গদেশের নীল-চাষীদের অবস্থা ছিল কয়েকটি বিষয়ে আমেরিকার নিগ্রো 
ক্রীতদাসদের অপেক্ষাও ভয়াবহ । নিগ্রো ক্রীতদাসদের উচ্চমূল্যে ক্রয় করিতে হইত। 
আর নীলচাষীকে মাত্র ছুই টাক! দাদন দিয়! দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করা হইত। নিগ্রো 
ক্রীতদাসকে কাজ করিতে হইত প্রতুর জমিতে, চাষের লাভ-লোকসানের দায়িত্ব থাকিত 
প্রতুর। কিন্তু বঙ্গদেশের নীলদাসকে কাজ করিতে হইত তাহার নিজের জমিতে এবং 
নিজের ব্যয়ে, আর ফসল গ্রহণ করিত নীলকর। সেই ফসল আবার তাহাকেই তাহার 
নিজ ব্যয়ে নীলকুঠিতে পৌছাইয়া দিতে হইত। ক্রীতদাসগণকে তাহাদের প্রতুই 
ভরণ-পোষণ করিত, আর নীলকর প্রভুর সেবায় সর্বস্বাস্ত নীলদাসের ভাগ্যে জুটিত 
কেবল স্ত্রীপুত্রসহ অনশন। প্রমোদ সেনগুপ্ত মৃহাশয় তাহার 'নীল-বিদ্রোহ? গ্রন্থে 
নীলচাষীর দাসত্ব সন্বন্ধে নিয়োক্ত মন্তব্য করিয়াছেন £ 
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নীলচাধীর সংখ্াম ২৫৬ 


“আমেরিকায় প্র্যানটেশনের, প্রভুর! ক্রীতদাস কিনে তাদের চাষের কাজে 
লাগাত। তাছাড়া আমেরিকায় আমেরিকানরাই ছিল প্রত, তার আফ্রিক1 থেকে 
নিগ্রো ক্রীতদাস কিনে আনত। বাংলাদেশে বিদেশীরা প্রভূ হয়ে এল। আমেরিকান 
প্রতৃদের ক্রীতদাস কেনবার জন্ত টাকা খরচ করতে হত; বাংলাদেশে ইংরেজ প্রতৃদের 
কোন টাকাই খরচ করতে হত না। মাত্র ছু টাকা দাদন দিয়ে তার! কৃষককে শৃঙ্খলে 
আবদ্ধ করে ফেলত। কৃষকের নিকট নীলের চাষ যত বেশী ক্ষতিকর হত, নীলকরের 
পক্ষে ত ততটা লাভজনক হত ।”১ 

রানাঘাটের জমিদার জয়টাদ পাল চৌধুরী নিজের জমিতেও নীলের চাষ করিতেন। 
তিনি নীল-কমিশনের নিকট তীহার সাক্ষ্যে নীল চাষীর ভূমিদাসত্তের যে ভয়াবহ চিত্র 
উদ্ঘাটিত করেন তাহা! হইতেও বঙ্গদেশের নীল-ভূমিদাঁসদের অবস্থা উপলব্ধি করা 
সম্ভব। তিনি তাহার সাক্ষ্যে নীলকরের শোষণের চিত্রটি নিম্নোন্তভাঁবে বর্ণন| করেন £ 

“যেখানে আটখানা লাঙ্গলের (মজুর সম্তে ) বাজার-দর ছিল একটাকা, সেখানে 
নীলকরদের দাম ছিল মাত্র অর্ধেক, অর্থাৎ টাকায় ১৬খানা। তারপর জয়াদ স্বীকার 
করেন যে, “সব নীলকরই এ দর দিত, স্থতরাং আমিও তাই দিতাম ।-"নীলচাষে 
রায়তের কোনই লাভ থাকে না।” জয়টাদের মতে “নিজ চাষের, জন্য নীলকরকে খুব 
কম খরচ করতে হাত। জয়টাদ একজন সাধারণ রায়তের উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন 
যে, এই চাধীটির ছুই বিঘায় নীল চাষ করতে খরচ খুব কম করে দশ টাক! তেরে! আন] । 
( তাছাড়৷ চাষীকে জরিমানা ইত্যাদি বাবদ খরচ করতে হত, যেমন গরুর অনধিকার 
প্রবেশের জন্য গরুপিছু প্রতিদিন ছয় আনা। এই খরচগুলি হিসাবের খাতায় উঠত 
না, কারণ গরু ছাড়িয়ে আনার জন্য সঙ্গে সঙ্গে চাষীকে এই টাকা! দিতে হত। ) তারপর 
তার ফসলের জন্য চাষী কি পেত? তার ফসল হয়েছে বত্রিশ বাগ্ডিল; টাকায় আট 
বাগ্ডিল দরে তার দাম হয় চার টাকা । যেখানে তাকে ফসল তৈরী করতে খরচ করতে 
হয়েছে দশ টাক! তেরো আনা', সেখানে সে পাচ্ছে মাত্র চার টাকা, আর তার লোকসান 
হচ্ছে ছয় টীকা তেরো আনা। পরিফার দেখা যাচ্ছে যে, রায়ত তার মজুরি বাবদ 
কিছুই পাচ্ছে না, অর্থাৎ নীলকরের জন্ তাকে সারা বছর ধরে 'নিছক বেগার খেটে 
দিতে হচ্ছে। এতসব লোকসানের পরেও চাষীকে আমলাদের 'দস্তরি” কড়ায় গণ্ডায় 
বুঝিয়ে দিতে হত, যাঁর পরিমাণ দাড়াত আট থেকে দশ আনা । এই পম্থায় যে চাষী 
নীলকরের কাছে একবার দাদন নিয়েছে, সেই দাদন আর কোন কালেই শোধ 
হত না” - 

চাষী তাহার ফি পরিমাণ জমিতে নীলকরের জন্য নীলচাষ করিবে তাহাও 
নীলকর স্থির করিয়া দিত। উক্ত জয়টাদ পাল চৌধুরীর সাক্ষ্য হইতে জানা যায় : 

প্রথম অবস্থায় রায়তের দেড় বিঘা! জমিতে নীলের চাঁষ করিলেই যথেষ্ট হইত। 
কিন্তু এখন তাহাকে অস্তত ছয় বিঘা! জমিতে নীলের চাষ করিতে হয়। তাহা ন৷ 


১। মীলবিজ্রোহ, ৪৭ পৃষ্ঠ । ২। 10180 00225938830) 791১01৮, 0 20.67808, 
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২৫৪ ভারতের কৃষক-বিস্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রীম 


করিলে নীলকরকে সন্তষ্ট করিবার কোন উপায় নাই । “নীলচাষ করিবার জন্ত রায়তকে 
সার! বৎসর ধরিয়া সমস্ত সময় নীলকরের জন্যই বেগার খাঁটিতে হয়। আর ইহার জনয 
রায়তকে তাহার অন্তান্ত ফসলের কাজ ফেলিয়। রাখিতে হয় ।%১ 

এত লোকসান সত্বেও রায়ত এতদিন পর্ধস্ত নীলকরের জন্য নীলচা করিতেছে 

কেন-_নীল-কমিশনের এই প্রশ্নের উত্তরে উক্ত জয়টাদ পাল চৌধুরী বলিয়াছিলেন £ 

_. শ্ইহার কারণ নীলকরদের অসংখ্য গ্রকার অত্যাচার ও বলপ্রয়োগ, যথা, রায়তদের 
গুদীমঘরে আটক রাখা, তাহাদের ঘরবাড়ী জালাইয়! দেওয়া, তাহাদের উপর মারপিট, 
ইত্যাদি ।”২ ) 

ভূমিদান-প্রথায় ভূমিদাসকে সর্বাগ্রে প্রভুর জমিতে কাজ করিতে হয় এবং প্র 
আহ্বান করিবামাত্র ভূমিদীসকে তাহার নিজের সকল কাজ ফেলিয়া রাখিয়৷ প্রভুর 
কার্ধে যোগদান করিতে হয়। ইহার অন্যথা করা চরম অপরাধ । নীলকর সি 
নীলদামদের সম্থদ্ধে এই নিয়ম অক্ষরে অক্ষরে মানিয়া চলিত। নীল-কমিশনের নিকট 
পাদ্রী ফ্রেডারিক স্ুড় তাহার সাক্ষ্যে বলিয়াছিলেন £ 

'্রায়তের| যখন মাঠে তাহাদের কাজে খুব ব্যস্ত থাকে, তখন তাহাদিগকে 
নীলকরের জমিতে কাজ করিবার জন্য ভাকা হয়। তৎক্ষণাৎ কুঠিতে উপস্থিত না 
হইলে তাহাদিগকে প্রহার করা হয়। ইহার জন্য রায়তের! তাহাদের ধান, ইক্ষু, তামাক 
প্রভৃতি কিছুই চাষ করিতে পারে না।৮৩ 

১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর-গ্রপ্তিষ্ঠিত বিখ্যাত “তত্ববোধনী পত্রিকায়” অক্গয়- 
কুমার দত্ত মহাশয় নীলচাষীদের দুর্দশার যে বর্ণনা দিয়াছিলেন তাহা! হইতেও নীলচাধীদের 
ভূমিদাসত্ব স্পষ্ট হইয়৷ উঠে। তিনি লিখিয়াছিলেন £ 

“নীলকরদিগের কার্ধের বিবরণ করিতে হইলে প্রজা-পীড়নেরই বিবরণ লিখিতে 
হয়। তাহারা ছুই প্রকারে শীল প্রাপ্ত হয়েন, প্রজারদিগকে অগ্রিম মূল্য দিয়া তাহাদের 
নীল ক্রয় করেন, এবং আপনার ভূমি কর্ষণ করিয়! নীল প্রস্তুত করেন। সরলম্বভাব সাধু 
ব্যক্তিরা মনে করিতে পারেন, ইহাতে দোষ কি? কিন্ত লোকের কত র্েশ,কত 
আশাভঙ্গ, কতদিন অনশন, কত যন্ত্রণা যে এই উত্তরের অস্ততূক্ত রহিয়াছে, তাহা ক্রমে 
ক্রমে প্রদশিত হইতেছে । এই উভয়ই প্রজানাশের ছুই অমোঘ উপায়। নীল প্রস্তত 
কর! প্রজাদদিগের মানস নহে | নীলকর তাহাদিগকে বলম্বার! তদ্ধিষয়ে প্রবৃত্ত করেন, ও 
নীলবীজ বপনার্থে তাহাদিগের উত্তমোতম ভূমি নির্দিষ্ট করিয়া দেন। দ্রব্যের উচিত 
পণ প্রদান কর! তাহার নীতি নহে, অতএব তিনি গ্রজাদিগের নীলের অত্যন্প মূল্য ধার্য 
করেন। নীলকর সাহেব স্বাধিকারের একাধিপতি স্বরূপ, তিনি মনে করিলেই প্রজাদিগের 
সর্বন্ঘ হরণ করিতে পারেন, তবে অনুগ্রহ করিয়া দাদন শ্বরূপে যৎ্কিঞিৎ যাহা প্রান 
করিতে ত্বন্থুমৃতি করেন, গোমন্যা ও অন্তান্ত আমলাদের দস্তরি ও হিসাবার্দি উপলক্ষে 
তাহার কোন্‌ না অর্ধাংশ কর্তন যায়? একারণ প্রজ্জারা ষে ভূমিতে ধান্য ও অগ্যান্ত 
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নীলচাীর সংগ্রাম ২৪৫ 


শস্য বপন করিলে অনায়াসে সংবত্সর পরিবার প্রতিপালন করিয়৷ কাল যাপন করিতে 
পারে, তাহাতে নীলকর সাহেবের নীল বপন করিলে তার লাভ দূরে থাকুক, তাহাদিগের 
দুশ্ছেস্য খণজালে বদ্ধ হইতে হয়। এতএব তাহারা কোন ক্রয়েই স্বেচ্ছান্থুসারে এবিষয়ে 
প্রবৃত্ত হয় না। বিশেষত কৃবিকার্যই তাহাদের উপজীব্য, তূমিই তাহাদের একমাস 
সম্পত্তি, এবং তাহারই উপর.তাহাদের সমুদয় আশা-ভরসা নির্ভর করে। কোন্‌ ব্যক্তি 
এমত সঞ্চিত ধনে জলাঞুলি দিয়া আত্মবধ করিতে চাহে? কিন্তু তাহাদের কি উপায়াস্তর 
আছে? প্রবল প্রতাপান্বিত মহাঁবল পরাক্রাস্ত নীলকর সাহেবের অনিবার্য অন্গমতির 
অন্যথাচরণ করা কি দীন-দরি্ত ক্ষুদ্র প্রজাদিগের সাধ্য ?.'তাহািগকে স্বীয় ভূমিতেই 
অবশ্যই নীল বপন করিতে হয়। প্রত্যক্ষ দেখিয়াও শ্বহস্তে গরল পান করিতে হয়। 
এই ভূমির নাম খাতাই-জমি"_-খাতাই-জমির' প্রসঙ্গ মাত্রে প্রজাদের শোকসাগর 
উচ্ছৃসিত হইয়! উঠে ।”১ 

এই থাতাই-জমির অপর নাম ভূমিদাসত্ব । নীলকরের এই খাতাই-জমির' ব্যবস্থাই 
ছিল বঙ্গদেশে উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক হইতে গড়িয়া-উঠা নৃতন ভূমিদাস-ব্যবস্থা। 
বৃটিশ সামরাজ্যবাদই নিজস্ব প্রয়োজনে উহার ভারত উপনিবেশে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাবের 
পার্লামেন্ট-সনদের হ্বারা এই ভূমিদাস-ব্যবস্থার ভিত্তি বচন! করিয়াছিল। তাই ইংরেজ 
সরকারের আইন-আদালতের সমস্ত শক্তি নীলকরের শোষণকেই সর্বপ্রকারে রক্ষা 
করিত। মুশিদাবাদের ডেগুটি ম্যাজিস্ট্রেট কক্বার্ন বলিয়াছিলেন £ 

“যে সব নীলকর জমিদার হয়েছে তারা প্রজা-রক্ষার আইনের কথা শুন্লে 
হাসে। কোন আইনই তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা যায় না এই কারণে যে, যতক্ষণ 
প্যস্ত গ্রজার সবকিছু নীলকরের মুঠোর মধ্যে রয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রজা আইনের 
সাহীষ্য নিতে সাহসই করবে না।”২ 

ইংরেজ নীলকর বঙ্গীয় নীল-ভূমিদাসের দণ্মুণ্ডের কর্তা । সে ছিল ইংরেজ শাসনের 
আইনের হ্বারা সুরক্ষিত, পশুশক্তিতে উন্মত্ত । ইচ্ছা ও প্রয়োজন অনুসারে নীল-ভূমিদাসের 
রক্তপাত, হত্যা প্রভৃতিতেও যেন তাহার ছিল আইনসম্মত অধিকার-_ইংরেজ সরকারের 
আইন তাহার বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইত না। দেলাতুর সাহেব ১৮৪৮ গর্টাব্দে ফরিদপুরের 
ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। নীল-কমিশনের নিকট প্রদত্ত সাক্ষ্যে তিনি বলিয়াছিলেন ঃ 

"এরূপ একট! বাকৃস নীলও ইংলগ্ডে পৌছায় না যাহ। মান্থষের রক্তে রঞ্জিত নহে-. 
এই উক্তির জন্য মিশনারীদের সমালোচন! করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা আমারও কথা। 
ফরিদপুর জেলার ম্যাজিস্ট্রেট থাকা কালে আমি যে অভিজ্ঞত! অর্জন করিয়াছি, তাহার 
ভিত্তিতে আমি জোরের সহিত বলিতে চাই যে,ইহা! সম্পূর্ণ সত্য। আমি কতিপয় 
প্রজাকে দেখিয়াছি যাহাদের দেই বন্পম দ্বারা সম্পূর্ণ বিদ্ধ করা হইয়াছিল! কতিপয় 
প্রজার মৃতদেহ আমার সম্মুখে আনয়ন করা হইয়াছিল যাহাদের নীলকর ফোর্ড গুলি 
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২৫৬" ভারতের কৃষক-বিজ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাথ 


করিয়৷ হত্য। করিয়াছিল । আমি আরও কয়েকজন গ্রজার কথা জানি যাহাদের বল্লম 
স্বারা সাংঘাতিক রূপে আহত করিয়া হরণ করিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল ।”১ 


নালচাষার সংগ্রাম 


(১) 

উনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে নীলচাষীর সংগ্রাম সর্বপ্রথম নদীয়া জেলার বিখ্যাত 
চৌগাছা গ্রামের কৃষকবীর বিশ্বনাথ সর্দারের (”বিশে ডাকাত” ) নেতৃত্বে শ্তাবীর 
গোড়ার দিকেই আরম্ভ হইয়াছিল।২ ভারতে বিদেশী ইংরেজদের শাসন-শোষণ- 
উৎপীড়ন যাহাদিগকে উন্মাদ করিয়া তুলিয়াছিল, অসহায় জনগণের--কৃষকে-_- 
সন্থখে দণ্ডায়মান হইয়া তাহাদিগকে অভয় ও বীচিবার জন্য সংগ্রামের প্রেরণ] দানের 
উদ্দেশ্তে ধাহার! একক শক্তিতে বিদেশী নীলকর দস্থ্যদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পতাকা 
উড্ডীন করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে বিশ্বনাথ সর্দার প্রথম ও শ্রেষ্ট স্থানের অধিকারী? 
কিন্তু ইতিহাস-বিকৃতকারী সাম্রাজ্যবাদী লেখকগণের রচনায় সর্দার বিশ্বনাথ, “বাবু 
বিশ্বনাথ “বিশে ডাকাত” নামে কুখ্যাত বা বিখ্যাত ।৩ 

বিশ্বনাথ সর্দারের জীবনীকার শ্রীহারাধন দত্ত মহাশয় নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের 
'বিরুদ্ধে বিশ্বনাথের সংগ্রাম নিম্নোক্ত বূপে বিবৃত করিয়াছেন £ 

“ইংরেজ আমলের সেই উষালগ্নে আমাদের দেশে নীলকরদের খুব প্রভাব ছিল। 
নীলকরদিগকে জমিদারি ইজারা দেওয়া হত। ইজারা দিতে জমিদার বাধ্য হতেন। 
আইনে স্থবিচার ছিল না। যে অপরাধে দেশীয় জমিনাররা কারাদণ্ডে দণ্ডিত হতেন-_ 
সেই অপরাধে মুরোপীয় নীলকরেরা মুক্তিলাভ করত। সামান্য কারণে চাষীদের উপর 
অকথ্য অত্যাচার চলত । খুন, দালস।-হাঙ্গাম! ছিল প্রতিদিনের ঘটনা ।".*গ্রামকে গ্রাম 
জালিয়ে দিত নীলকর সাহেবরা । বাড়ী ভেঙ্গে ফেল, নিরীহ গ্রজাদের কয়েদ করবার 
ত অবধিই ছিল না। নীলকরদের অত্যাচারে সেকালের বাংলাদেশ ত্রস্ত হয়ে 
উঠেছিল।*বিশ্বনাথের অভ্যুতথান-ভূমিতে বিশেষ করে চূর্ণার তীরে তীরে- _হাঁসখালি, 
মন্ন বহাট, কৃষ্ণপুর, বাবলাবন, রানীনগর, চন্দননগর, চৌগাছা, খালবোলিয়া, গোবিন্দপুর, 
আসাননগর প্রভৃতি গ্রামে স্বৃহৎ অট্টালিকাময় নীলকুঠির ভগ্নাবশেষ আজও চোখে 
পড়ে ।"""এই নীলকরদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার মত সেখানে 'কেউই ছিল না। 


সঙ্ঘবন্ধ আন্দোলনের অন্তিত্ই ছিল না। 
“বিশ্বনাথ সর্দারকে বাংলাদেশে নীল-আন্দৌলনের অন্যতম পুরোধা ও প্রথম 
পথিকুৎ বলে আমি অভিহিত করতে চাই। উনবিংশ শতকের প্রথম দশক। 


সেকালে এক্যবন্ধ আন্দোলন একপ্রকার অবাস্তব ছিল। বিশ্বনাথ এককভাবে 
নেক্ষালের এই দুর্ধর্ষ অপ্রতিহত নীলকরদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়েছিলেন এবং মৃত্যু 
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বরণ. করে নীল আন্দোলনের পথম শহীদ হন। ডাকাত হিসাবেই আমরা বিশ্বনাথের 
গল্প শুনে এসেছি--কিন্তু উনবিংশ শতকের প্রথম দশকে তিনি নান! ক্ষেত্রে বাংলা 
দেশের লাঞ্ছিত মানুষের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং ইংরেজ সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করে 
তোলেন। বিশ্বনাথ বাংলায় নীল আন্দোলনের প্রথম অগ্রপথিক--এবিষয়ে মতান্তর 
হওয়ার অবকাশ নেই । এটাই বিশ্বনাথের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্ডি--বিশ্বনাথ বিস্রোহী । 

"উনিশ শতকের প্রথম দশকের শুরুতে বিশ্বনাথের ক্রিয়াকলাপ নীলকুঠি লুষ্ঠনের 
মধ্যে সীমিত ছিল। নীলকর সাহেবদের জব্দ করা তাঁর অন্ততম প্রতিজ্ঞায় পরিণত 
হয়েছিল !*""তখন নদীয়ায় স্যামুয়েল ফেডী নামক এক পরাক্রান্ত কুঠিয়াল ছিল। ফেডীর 
নীলকুঠি তদানীস্তন জেলা শাসক মিঃ ইলিয়টের বাংলোর পাশেই ছিল।-**বিশ্বনাথ 
একদা এক দীপালী রাত্রে এই নীলকুঠি আক্রমণ করে লুষ্ঠন করেন। এই আক্রমণে 
ফেডীর অনেক অন্থচর নিহত হয়। মিসেস ফেডী পুফরিণীতে মাথায় কালো! হাড়ি 
চাপা দিয়ে জীবন রক্ষা করেন। বিশ্বনাথ এই ইংরেজ মহিলার জীবনরক্ষার্থে সতর্ক দৃষ্টি 
রাখেন। বিশ্বনাথের আদেশে মেঘ! ( বিশ্বনাথের মুলমান অনুচর ) মিঃ ফেডীকে বাগ, 
দেবী খালের তীরভূমিতে এক জঙ্গলে আনয়ন করে। বিশ্বনাথের দলবলের সকলেই 
ফেডীর প্রাণদণ্ড কামনা করে। বিশ্বনাথ এদের কথায় কর্ণপাত করেন নি।****" 

“ফেডী অকাতরে সেদিন প্রাণভিক্ষা করেছিল এবং বিশ্বনাথের কাছে প্রতিশ্রুত 
হয়েছিল__যে জীবনে সে এই কাহিনী কোথাও প্রকাশ করবে না। কিন্তু মুক্তিলাভ 
করার পরই বিশ্বাসঘাতক ফেডী বিশ্বনাথকে ধরিয়ে দেয় এবং বিশ্বনাথসহ কয়েকজন 
অনুচরকে দিনাজপুর জেলে প্রেরণ কর! হয়। 

পবিশ্বনাথ সেই জেল হতে অনুচরবৃন্দসহ মুক্তিলাভ করতে সক্ষম হন এবং 
ফেডীর বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধে বন্ধ পরিকরহন।”৯ 

নীলকর ফেডীর বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেস্তে বিশ্বনাথ তাহার 
বাহিনীসহ পুনরায় ১৮*৮ খ্রী্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর শেষরাত্রে ফেডীর কুঠি আক্রমণ 
করেন। নদীয়া জেলার “ডিট্রিক্ট গেজেটীয়ারে' এই আক্রমণের যে বিস্তৃত বর্ণনা আছে 
তাহা নিম্নরূপ £ 

“বিশ্বনাথের দল ফেডীর উপর প্রতিশোধ গ্রহণের দৃঢ় প্রতিজ্ঞ! লইয়া ১৮৯৮ 
খ্ষ্টাৰের ২৭শে সেপ্টেম্বর শেষ রাত্রে ৩ হইতে ৪ ঘটিকার মধ্যে ফেডীর গৃহ আক্রমণ 
করে। মিঃ ফেডী ও মিঃ লেডিয়ার্ড বন্দুকের শবে জাগিয়! ওঠেন। তীহারা জাগিয়া 
দেখিতে পাইলেন যে, তীহাদের বাংলে! ডাকাতদের দ্বার বেষ্টিত হইয়াছে। প্রচণ্ড 
বাধাদান সত্বেও ডাকাজল চারিদিক হইতে বাংলোর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়! বহুক্ষণ ধত্তা- 
ধব্তির পর ফেড়ীকে বন্দী করে। মিঃ লেডিয়ার্ডের বন্দুকের গুলি বারংবার লক্ষভেদে 
ব্যর্থ হওয়ায় তিনি অবশেষে বল্পমের আঘাতে ভীষণ আহত হন এবং অকর্মণ্য- 
হইয়। পড়েন। ইহার পর ফেডীকে বিশ্বনাথ তাহার প্রধান পাইককে তাহাদের 


+৯৪০৪৪৪৫৪৬৬৪৬০৮৪৪৪৪৪৪৪৪৪৫৪৩ ৪৩ 


প্রথম খণ্ড ॥ ১৭ [5) 


২৫৮ ভারতের রৃষক-বিভ্রোহ ও গণতাস্রিক সংগ্রাম 


হস্তে অর্পণ করিতে আদেশ করেন এবং ফেড়ীর কোষাগার দেখাইয়া! দিতে 
বলেন। ফেডীর প্রধান পাইক ডাকাতদের অস্থাতম প্রধান লক্ষ্য বলিয়া মনে হয়। 
, ডাকাতজল ফেডী ও লেডিয়ার্ডকে তাহাদের গৃহের বাহিরে কিয্্দ.র টানিয়। লইয়া 
যায় এবং পথে তাহাদের সহিত নানারূপ অপমানজনক আচরণ করে। ডাকাতদের 
কেহ তাহাদের নাক, কেহ বা কান কাটিয়া লইতে চাহিয়াছিল। এই সময় রাত্রি 
প্রভাত হইলে ভাঁকাতেরা তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র এবং নগদ সাতশত মুদ্রা ও অন্থান্ত বন্ধ 
লুষ্টিত দ্রব্যসহ চলিয়া! যাঁয়।”৯ 

ইহার কিছু দিন পর বিশ্বনাথ ইংরেজ সৈম্তদলের হস্তে ধৃত হইয়। মী কাষ্ঠে 
প্রাণ বিসর্জন করেন। 


(২) 

১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে ময়মনসিংহের জালালপুরের ঘটনা । এই ঘটনা সম্বন্ধে স্বয়ং ঢাকা 
বিভাগের কমিশনার 'রেভিনিউ-বোর্কে জানাইয়! সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। 
এই ঘটনায় নীলকরের পক্ষে ছিল পাচশত লাঠিয়াল, অপর পক্ষে ছিল কয়েকখানি 
গ্রামের কয়েক হাজার কৃষক । নীলকরের পক্ষে পুলিস আসিয়া গ্রামের মাতব্বরদের 
গ্রেপ্তার করিত। কিন্তু কৃষক বীরেরা সমবেতভাবে পুলিসের এই চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া 
দিত। পুলিস কোন গ্রামে প্রবেশ করিবামাত্র দুই-তিন হাজার কষক আসিয়া 
তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিত। পুলিসের আগমন-সংবাদ গ্রাম হইতে গ্রামাস্তরে 
ঘোষণা করিবার জন্য কৃষক চরগণ উচ্চ বৃক্ষচূড়! হইতে ঘণ্টা বা শঙ্খধ্বনি করিত। 
এইভাবে সাংকেতিক শব্দে পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের কষকগণ সতর্ক হইয়া লাঠি, বল্পম 
প্রভৃতি অস্ত্র লইয়া! দৌড়াইয়া৷ আসিয়া! পুলিস বাহিনীকে বিতাঁড়িত করিত। একবার 
ছুই হাজার কৃষক সাংকেতিক শব শুনিয়া দৌড়াইয়া আসিয়া বেদম গ্রহারের পর 
পুলিসদলকে বন্দী করিয়া রাখে । পরে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব সৈম্যবাহিনীর সাহায্যে বন্দী 
পুলিসদলকে উদ্ধার করে। দীর্ঘকাল পর্বস্ত নীলচাষীর এই সংগ্রাম চলিয়াছিল।২ 


(৩) 
বদেশে তিতুমীর-পরিচালিত ওয়াহাবী বিভ্রোহের অন্তম প্রধান লক্ষ্য ছিল 
/নীলিকর দস্থাদের দস্থ্যতার কেন্দ্র নীলকুঠিগুলি। ওয়াহাবী বিদ্রোহীদের আক্রমণে বু 
নীলকর কুঠি এবং নীলের চাষ ত্যাগ করিয়া প্রাণের ভয়ে পলায়ন করিয়াছিল। 
 বিজ্রোহীরা বহু নীল কুঠি ধূলিসাৎ করিয়া দিয়াছিল। বহুবার নীলকরদের সম্মিলিত 
বাহিনী বিদ্রোহীদের হস্তে পরাজয় বরণ করিয়াছিল ।৩ 


(8৪) 
"১৮৪৩ খ্রীষ্টাবে ময়মনসিংহ জেলার কাগমারীর ঘটনা । কাগমারী নীলকুঠির অধ্যক্ষ 
কিং সাহেব কয়েকজন গ্রজাকে গুদামে আবদ্ধ করেন ও তাহাদিগকে নীলের দাদন 
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. উল ৩1 রিগ্তাসিত বিবরণের জণ্ত “গয়াহাৰী বিত্োহ' দীর্ষক অধ্যায় জ্টব্য। 


দীলচাষীর সংগ্রাম | ২৫৯ 


লইতে বাধ্য করিবার চেষ্টা করেন। প্রজারা নীল বুনিতে অস্বীকার করায় একজন 
প্রজার মাথা মুড়াইয়৷ তাহাতে কাদা মাখিয়া নীলের বীজ বুনিয়া দেওয়! হয় এবং 
অপর একজনকে একটি বৃহৎ সিন্দুকে আবদ্ধ করিয়া রজনীকালে বেলকুচির কুঠিতে 
পাঠাইবার চেষ্টা হয়। ***যথ| সময়ে গ্রজাগণ গোলকনাথ রায়ের নিকট কিং সাহেবের 
অমানুষিক অত্যাচারের কথ! অবগত করাইলে গোলকনাথ কৃষকগণকে লইয়া কিং 
সাহেবের কুঠি আক্রমণ করেন এবং কিং সাহেবকে ধরিয়া লইয়! গিয়া গোপন করিয়! 
রাখেন। উভয় পক্ষই জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বিচারপ্রার্থী হয়। এদিকে কিং 
নাহেব ও গোলকনাথ কাহারও সংবাদ পাওয়া যায় না। জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট 
গোঁলকনাথকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য পাবনার জয়েন্ট-ম্যাজিস্ট্রেট, রাজসাহীর ম্যাজিস্ট্রেট 
৪ মালদহের জয়েণ্ট-ম্যাজিস্ট্রেটকে লিখিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু গোলকনাথকে 
কোথায়ও খু'জিয়৷ পাওয়া গেল না । বহু দিন পর পাকুল্যা থানার দ্বারোগার সাহাফ্যে 
কিং সাহেব পরিভ্রাণ লাভ করেন।”৯ 


(৫) | 

নীলকর রেনীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম : ১৮৪০ খ্রীষ্টান্ধে রেনী নামে একজন সৈনি 
পুরুষ স্ত্রীর পৈতৃক সম্পত্তির অংশ হিসাবে খুলনার হোগলা পরগনার চারি আনা 
অংশের মালিক হইয়া খুলনায় আসেন এবং সরকারের নিকট হইতে রূপসা! চর এবং 
জমিদারের নিকট হইতে ইলাইপুর তালুক পত্বনি, লইয়া! এবং নান স্থানে নীল ও চিনির 
দশ-বারোটি কুঠি খুলিয়া অত্যাচার-অবিচারে তাহার এলাকাধীন কৃষকদিগকে অস্থির 
করিয় তুলেন। কুইন্ল্যা্ড সাহেবের মতে, রেনীকে শাসনে রাখিবার জন্যই খুলনায় 
প্রথম মৃহকুম! স্থাপিত হয় ।২ 

রেনী তাহার নীলকুঠির কাধ পরিচালনার জন্য প্রজাদের উপর ভয়ঙ্কর অত্যাচার 
করিতেন। রেনী নাকি পথের লোককে বলপূর্বক আটক করিয়া তাহার কুঠির কাধ 
করাইতেন। এখনও খুলনায় *শ্বশুরবাড়ী যাইবার পথে রেনী সাহেবের খড় কাটিবার* 
প্রবাদ আছে ।৩ “লোকের উদ্ভানের বৃক্ষাদি ছেদন, সীমানা নষ্ট করিবার জন্য বড় বড় 
পগার খনন, জোর করিয়৷ দাদন দেওয়া, ধান্ত নষ্ট করিয়া নীল বপন--এসব কার্য 
যখন তখন হইত। রেনীর অত্যাচারে পার্শ্ববর্তী কয়েকখানি গ্রাম এক প্রকার নিশ্রদীপ 
( জনশৃন্ত-্থ রা. ) হইয়া গিম্লাছিল।”৪ 

রেনীর অত্যাচারে স্থানীয় জমিদার এবং তালুকদারগণও বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত 
হন। তাহারাই রেনীর নিকট জমি পত্বনি দিয়াছিলেন এবং তাহারাও কৃষকদের 
্যায় রেনীর শিকারে পরিণত হইয়াছিলেন। অবশেষে জমিদার-ভালুকদারগণ একত্রে 
পরামর্শ করিয়া কৃষকদের সহিত একযোগে রেনীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। 
তালুকদারগণের মধ্যে শিবনাথ ঘোষ সকলের অগ্রণী ছিলেন। 
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২৬৫ | ভারতের কৃষক-বিযোহ ও গণতানিক নম 


“১২৪৬ হইতে ১২৪৯ সন পর্বস্ত রেনী ও শিবনাথের মধ্যে ঘোর বিবাদ চলিয়াছিল। 
কিন্তু কার্ধকালে পরামর্শদাতার৷ কেহই শিবনাথের সহায়তা করেন নাই। তিনি 
এই ছূর্দাস্ত কুঠিয়ালের অত্যাচার হইতে প্রতিবেশীদের রক্ষা করিবার জন্ত সর্বন্থ পণ 
করিয়া সদর্পে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। প্ররুতপক্ষে সহম্রাধিক ঢাল-শড়কীওয়ালা 
বহাল হইয়াছিল। রেনীর পক্ষে কয়েকজন দেশীয় কর্মচারী ব্যতীত কয়েকজন গোরা 
ছিলেন। শিবনাথের পক্ষে বাহিরদিয়া নিবাসী চন্দ্রকাস্ত দত্ব, তিলকের রামচন্দ্র মিত্র, 
পানিঘাটের ভৈরবচন্ত্র মিত্র, এবং লাঠিয়াল সর্দার সাদেক মোল্লা, গয়রাতুন্লা, গৌর 
ধোপা, ফকির মামুধ, আফাজদ্দি, খানমামুদ জোল! প্রভৃতি তৎকালের ক্ীনেক' 
, লাঠিয়ালের নাম শোনা যায়। এই সকল বীরবৃদ্দ জুটি রেনীর দর্প চূর্ণ করিয়াছিলন | 
গ্রাম্য কবিতায় এখনও শুনিতে পাওয়া যায় ঃ 
“চন্দরদত্ত রণে মত্ত, না সেনাপতি ।, 


টিবি সাদেক মোল্লা, রেনর দর্প করলে চুর, 
বাজিল শিবনাথের ডঙ্কা, ধন্য বাংলা বাঙালী বাহাদুর । 


প্বাস্তবিকই শিবনাথের ডস্কা বাজিয়াছিল, চৌগাছার বিশ্বাস ভ্রাতৃছ্য়ের মত 
শ্ররামপুরের শিবনাথও বীরত্ব-গৌরবে বাঙালী বাহাদুর । তাহার রণডক্কা রেনী 
সাহেবকে শঙ্কিত করিয়াছিল। শিবনাথ প্রতিকার্ষে তাহার প্রতিরোধ করিতেন । 
সেইজদ্ রেনী জুদ্ধ হইয়া আরও অত্যাচার করিতেন; যখন তখন যেখানে সেখানে 
উভয় পক্ষে খগডযুদ্ধ হইত। প্রায়শ সাহেবের লোকদদিগকে রণে ভঙ্গ দিতে হইত। 
এখনও শোন। যায় £ 
“দেখিয়া শিবের ভঙ্গি পলাইল দীনেই সিঙ্গি'১ 
*শিবনাথ ও রেনীকে নিবৃত্ত করিবার জন্য গভর্নমেন্ট উভয়ের বাসম্থানের মধে 
। নয়াবাদ থানা ও ওপারে খুলন! মহকুম! স্থাপন করিতে বাধ্য হন। কিন্ত বিবা? 
ঘোরতর রূপে আরম্ভ হইলে সেই থানাও সেখানে তিষ্ঠিতে পারে নাই। শিবনা 
রেনী সাহেবের ছত্রিশ খানা নীল ও চিনি বোঝাই নৌকা কলিকাত। যাইবার পথে 
কাচিবাকা নদীর মধ্যে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন ।'*:৮২ 
১২৫৫ সনে ৩৯ বৎসর বয়সে শিবনাথের মৃত্যু হয়। শিবনাথও ছিলেন একজ, 
নীলকর। ইংরেজ নীলকর রেনীর সহিত তাহার বিবাদ সম্ভবত নীলচাষের ব্যাপা' 
. লইয়াই আরম্ভ হইয়াছিল। নীলচাধিগণ এই উদ্ভয় নীলকরের বিবাদের স্থযো' 
' গ্রহণ করিয়া কোন গ্রকারে আত্মরক্ষা করিত। তাহার! রেনীর বিরুদ্ধে শিবনাথে 
বাহিনীর সহিত যুক্ত থাকিয়! রেনীর লাঠিয়াল-দলের সহিত যুদ্ধ করিত। 
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নস নি ছিল রনী কট জান ২। হশোহরশুনায ইতিহাদ, পৃঃ +৯১-৮ 


অষ্টম অধ্যায় 


বঙ্গদেশের ওয়াহাবী বিভ্রোহন (১৮৩১) 


তিতুমীর-পরিচালিত বারাসতের ওয়াহাবী বিদ্রোহ বঙ্গদেশের কৃষক-সংগ্রামের 
ইতিহামে এক বিশিষ্ট ঘটনা । এই বিদ্রোহ সম্বন্ধে এককালে আমাদের দেশের 
লেখকগণের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ ছিল। প্রাচীনগন্থীদের অনেকে এই বিক্রোহকে 
“হিচ্ছুবিদ্বেষী সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা* আখ্যা দিয়াছেন। নদীয়া জেলার ইতিহাস- 
রচয়িতা কুমুদনাথ মল্লিক মহাশয়ও তীহার “নদীয়া কাহিনী'তে তিতুমীরের নেতৃত্বে 
পরিচালিত “বারাসত বিদ্রোহ'কে “ধর্মোম্মাদ মুসলমানদের কাণ্ড» বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন (পৃঃ 4৫)। কিন্তু বর্তমান কালের সত্যান্ছসদ্ধিৎস্থ ইতিহাস গবেষক- 
গণের প্রায় সকলেই ইহাকে জমিদার-নীলকরগোর্ঠীর শোষণ-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে কৃষক 
জনসাধারণের সশস্ত্র অ্যরথান বলিয়! ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রথমোক্ত দলের মধ্যে 
এমন কি বজদেশের সংগঠিত কুষক-আন্দোলনের প্রথম যুগের অন্যতম নায়ক ভাঃ 
ভূপেন্জনাথ দত্ত মহাশয়ের মৃত কৃষকদরদী ব্যক্তিও রহিয়াছেন। তিনি এই ধঁতিহাসিক 
বিদ্রোহকে হিন্গু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে মুনলমান সম্প্রদায়ের [01796 40610. াদাযিক 
আক্রমণ) নামে অভিহিত করিয়াছেন ।১ 

তৎকালীন নীলকর-জমিদার গোষ্ঠীর শোষণ-উৎপীড়ন ও সামস্ততাঙ্্িক প্রতৃত্ই 
যে ওয়াহাবী নায়ক তিতুমীর কৃকি আরন্ধ মুসলমান ধর্মের সংস্কার-আন্দোলন হইতে 
এই ব্যাপক কৃষক-বিভ্রোহকে জাগাইয়! তুলিয়াছিল--এই সত্য ভাঃ দত্ত আবিষার ও 
উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। কিন্কু ইংরেজ এঁতিহাসিক ধর্ন টনের যে গ্রন্থ এবং 
১৮৯৮ খ্রীষ্টাধে “বঙ্গবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত বিহারীলাল সরকার মহাশয়ের এই 
বিজ্রোহ সম্বন্ধীয় যে বিবরণ পাঠ করিতে দত্ত মহাশয় উপদেশ দিয়াছেন তাহাতে 
স্পটই লিখিত হুইয়াছে যে, জমিদারগণের শোষণ-উৎপীড়নই তিতুমীরের *শাস্তিপূ্ণ 
ধ্মসংস্কার-আন্দোলনকে" ব্যাপক বিক্রোহে রূপান্তরিত করিয়াছিল। থর্ন টন বলিয়াছেন, 
তিতুমীরের শান্তিপূর্ণ ধর্মসংস্কার-আন্দোলনকে অহেতুক ভীতির চক্ষে দেখিয়! এবং 
ইহাকে কর আদায়ের অভ্ভুহাত রূপে ব্যবহার করিয় জমিদারগণ মুসলমান কৃষকের 
উপর যে উৎপীড়ন আরম্ভ করেন তাহাই এই বিজ্রোহের মূল কারণ। ইংরেজ 
নীলকরদের অমাচধিক শোষণ-উৎপীড়নও যে এই বিস্রোহে ইন্ধন যোগাইয়াছিল তাহা 
নীলকরদের সহিত তিতুমীরের সংঘর্ষের বিবরণ হইতেই বুঝিতে পারা যাঁয়। বিহারী- 
লালের পুস্তিকা বিভিন্ন স্থানে এই সংঘর্ষের উদ্লেখ আছে। 

থর্নটন ও বিহারীলাল ব্যতীত ইংরেজ এঁতিহাসিক ও তথাস্থসন্ধানী উইলিয়াম 


১] ডাঃ ভূপেন্রনাথ দত্ত £ ভারতের দ্বিতীয় দ্বাধীনতা-সংস্রীয, পৃঃ ৮৯1 ২। 10080600 : 
818908 ০£ 12438 ড০, ডা) 0, 019:89, ৬1 বিহায়ীলাল সরকার £ তিতুমীর (বিশ্রোছের 
৬৬ বৎরর পরে রচিত )। ্ 


২৬২. ৃ _.. ভারতের কৃষক-ঘিয্রোহ ও গণতান্ত্রিক নংগ্াধ 


হান্টারও উহার [00150 1081)917081)9 নামক গ্রন্থে 'বারাসত-বিদ্রোহকে' 
মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্মসংস্কার-আন্দোলনের রূপে হিন্ু-মুলমান নিধিচারে জমিদার- 
গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কঘকের গণ-অভ্যুতখান বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ওকেন্লি সাহেব- 
লিখিত ওয়াহাবী আন্দোলনের বিবরণেও বলা হইয়াছে যে, মুসলমানদের শাস্তিপূর্ণ 
ধর্মসংস্কার আন্দোলন জমিদারগোষ্ঠীর উতৎগীড়নের ফলে বিদ্রোহের আকার ধারণ 
করিয়াছিল।১ একালের একজন শ্রেষ্ঠ গবেষক, লাহোরের ফরমান কলেজের 
এস্লামিক ইতিহাসের ভূতপূর্ব অধ্যাপক উইলফ্রেড ক্যান্টওয়েল স্মিথ দাহেবও 
তাহার 14009) 18190. 10. [0018 নামক বিখ্যাত গ্রন্থে বারাসতের বিভ্বোহকে 
জমিদার-নীলকরগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কৃষকের শ্রেণী-সংগ্রাম বলিয়া ব্যাখ্যা! করিয়াছেন ।' 

এই সকল বিবরণের মধ্যে বিহারীলাল সরকার মহাশয়ের বিবরণই বিস্তৃতভাবে 
লিখিত। বারাসত বিদ্রোহের ছেষট্ট বৎসর পরে জনশ্রুতি ও সরকারী বিবরণের 
উপর ভিত্তি করিয়! এই বিবরণ রচিত। ইহা প্রথমে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে 'বঙ্গবাসী, 
পশ্তিকায় ধারাবাহিকভাবে এবং পরে পুম্ভিকাকারে "তিতুমীর নামে প্রকাশিত হয়। 
বিহারীলাল সরকার মহাশয়ও প্রাচীনপন্থীদ্দের অন্যতম। তিনি এই পুস্তিকা রচনার 
উদ্গেস্তয সম্বন্ধে লিখিয়াছেন £ 

“হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, খ্রীষ্টান হউক, শিখ হউক, পারসিক হউক, তিতুর 
স্থায় যদি কখনও কাহারও দুর্ুদ্ধি হয়, ভ্রান্তি হয়, টু ৃষ্টাস্তে নিশ্চিতই তাহার 
চৈতন্য হইবে। তিতু বড়ই দুবুদ্ধি। তাই তিতু বুঝিল না, ইংরেজ কত টা্িচিল 
কত করুণাময়! দুর্বুদ্ধি তিতু ইংরেজের সে করুণা, সে মমতা বুঝিল ন11-" 

“এ ভারতের ইংরেজের রাজত্বে ইংরেজের করুণার মর্ম, ইংরেজের বাৎসল্োর 
ভাব, কে না বুঝে । ইংরেজের রাজত্বে স্খামবতের নিত্যহুখাম্বাদ কে না করে ?--**২ 

এই পরম ইংরেজভক্তটিই বারাসতের কৃষক-বিদ্রোহের নায়ক তিতুমীরের একমাত্র 
বাঙালী জীবনীকার ! তিনিও বুঝিতে সক্ষম হন নাই যে, এই বারাসত-বিদ্রোহের 
বহিরারুতি ধর্মীয় হইলেও জমিদারগোর্ঠী ও নীলকুঠির শোষণ-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে 
কুধকের সংগ্রামই ইহার প্রধান বিষয়বস্ত | . তাই জমিদারগোর্ঠীর শোষণ-উৎ্পীড়নের 
কথা শ্বীকার করিয়াও বিহারীলাল এই বিক্রোহের মূল প্রকৃতি হিন্দু-বিরোধী 
বলিয়! রায় দিয়াছেন। 

প্রাচীনপস্থী লেখকগণ বুঝিতে পারেন নাই যে, ভারতবর্ষের মত যে সকল দেশের 
সমাজে সামস্তপ্রথার প্রাধান্য বর্তমান, সেই নকল দেশের জনসাধারণ অর্থাৎ রুষকের ধর্মও 
(জম্দার ও শাঁদকগোর্ঠীর শোষণের শিকারে পরিণত হয় এবং জনসাধারণের সংগ্রামী 
ধর্মীয় বা ষে কোন ধ্বনি লইয়াই আরঘ হউক ন! কেন, তাহা শেষ পর্যস্ত অর্থ নৈতিক ও 
রাজনৈতিক সংগ্রামে পরিণত হইতে বাধ্য। ইহা! আজ সন্দেহাতীত রূপে প্রমাণিত 
যে, ভারতের দীর্ঘতম কষক-অভ্যুতখান, ১৮৩০-৭১ গ্রাষ্টাবের ওয়াহাবী বিদ্রোহ, প্রথমে 


১1 068০615 : গুগ১9 8১9০৪ 80 155935.  ২। বিহারীলাল নরকার £ তিতুমীর, 


পৃ ১০ +৫১ | রর 


বজদেশের ওয়াহাবী বিজ ২৩ 


ধর্মের ধ্বনি লইয়া আরম্ভ হইয়াছিল এবং ক্রমশ তাহা ভারতব্যাপী কৃষক-বিজ্রোহে 
পরিণত হুইয়াছিল। সংগ্রামের এই রূপান্তর ছিল মধ্যযুগের গণ-সংগ্রামের প্রধান 
বৈশিষ্ট্য | শিল্পের বিকাশের সঙ্গে মঙ্গে গণ-সং গ্রামে ধর্মের প্রভাব ক্রমশ বিলুপ্ত 
হইতে থাকে । | 


ওয়াহাঘা আন্দোলনের আরম্ভ 

তিতুমীর-পরিচালিত বারাসতববিস্্োহ সমগ্র ভারতে পরিব্যাপ্ত ওয়াহাবী 
বিপ্বোহেরই এক বিশিষ্ট অংশ। রায় বেরিলির সৈয়দ আহম্মদ ছিলেন ভারতবর্ষে 
এই আন্দোলনের প্রথম প্রবর্তক। সৈয়দ আহম্মদ মক্কায় গিয়া ওয়াহাবী আদর্শে 
দীক্ষিত হন। আরব দেশের আবছুল ওয়াহাব এই আন্দোলনের প্রবর্তন করেন। 
তীহারই নামানুসারে এই আদর্শ “ওয়াহাবী আদর্শ নামে খ্যাত। তৎকালে 
আরবে এবং সমগ্র মুঙ্গলিম জগতে মুসলমানদের ধর্ম ও রীতি-নীতির মধ্যে বহু প্রকারের 
কুসংস্কার প্রবেশ করিয়াছিল। এই সকল কুসংস্কার দূর করিয়া মুসলমান ধর্মকে নৃতন- 
ভাবে গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্টেই আবছুল ওয়াহাব এই আন্দোলনের প্রবর্তন করেন। 
এই জন্তই এই আন্দোলনের মধ্যে তৎকালের প্রচলিত মুসলমান ধর্মের বিরুদ্ধে একটা 
বিদ্রোহের আহ্বান ধ্বনিত হইয়াছিল । প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আহ্বান লইয়া 
নৈয় আহম্মদ মন্ক। হইতে ভারতে ফিরিয়া আসেন এবং ১৮২০ হইতে ১৮২২ গ্রীষ্টাব্ধ _ 
পর্যস্ত ভারতবর্ষের সর্ব ভরমণ করিয়া এই নৃতন ধর্মসংস্কারের আদর্শ প্রচার করেন। 

মক্কায় অবস্থান কালে ভারতবর্ষের অপর দুইজন মুসলমানের সহিত সৈয়দ 
আহম্মদের সাক্ষাৎ ঘটে। তাহাদের একজন মীর নিশার আলি বা তিতুমীর ; 
অপর জন ফরিদপুরের ফরাজী আন্দোলনের প্রবর্তক দুছুমিঞ্া। ইহারা উভয়েই 
সৈয়দ আহম্মদের স্তায় ওয়াহাবী আদর্শে দীক্ষিত হইয়া ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। 

সৈয়দ আহম্মদ ভারতে আসিয়া ওয়াহাবী আদর্শের গ্রচার আরম্ভ করিবার পর 
সমগ্র উত্তর ভারতে লক্ষ লক্ষ মুসলমান আহম্মদের শিষ্ত্ব গ্রহণ করে। বিহার 
প্রদেশের পাটনা শহরে প্রধান গ্রচার-কেন্ত্র স্থাপন করিয়া ১৮২১ খ্রিষ্টাফে তিনি 
কলিকাতায় উপস্থিত হন এবং কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়৷ বঙ্গদেশে ওয়াহাবী আদশ 
প্রচার করেন। কলিকাতায় সৈয়দ আহম্মদের সহিত তিতুমীরের পুনরায় সাক্ষাৎ 
হয়। ইহার পর উত্তর-পচ্চিম সীমাস্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব, বিহার ও বঙ্গদেশে একযোগে 
ওয়াহাবী আন্দোলন আরম্ত হয়। 

ওয়াহাঘী আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য 

প্রথমে ধর্মের সংস্কার সাধনের উদ্দেস্তে ওয়াহাবী আন্দোলন আরম্ভ হইলেও ইহা 
ভুত অর্থ নৈতিক-রাজনৈতিক রূপ গ্রহণ করে। এই আন্দোলন যতই বিস্তার 
লাভ করে, যতই জনসাধারণ ইহাতে অংশ গ্রহণ করে ততই ইহার ধর্মীয় চরিত্র বিলুপ্ত 
: হয় এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চরিত্র ম্পষ্ট হইয়া! উঠিতে থাকে । ওয়াহাবী 
আন্দোলনের চারিক্তিক বৈশিষ্ট্যগুলি ছিল র্ছবিধ। 


হও ভারতের কৃষক-বির্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


ধর্মীয় হৈশিষ্ট্য 

ভারতের মুসলমানদের অধিকাংশই আসিয়াছে হিন্দু-সম্প্রদায় হইতে । নিয়শ্রেণীর 
হিম্ুগণ উচ্চবর্ণের সামাজিক উৎগীড়ন হইতে অব্যাহতি লাভের জদ্য মুসলমান ধর্ম গ্রহণ 
করিয়াছিল, কারণ প্রথম দিকে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে উচ্চনীচ ভেদাভেদ ছিল না। 
বিশেষত বঙ্গদেশের মুসলমানগণের শতকরা প্রায় নব্বই ভাগই আসিয়াছে হিন্দু সম্প্রদায় 
হইতে এবং তাহাদের অধিকাংশই ছিল নিম়শ্রেণীর হিন্দু । ইহার! মুসলমান ধর্ম গ্রহণ 
করিয়াও হিঙ্ুর রীতিনীতি সম্পূর্ণ ত্যাগ করে নাই এবং ধর্মীয় সংস্কারের অভাবে তাহাদের 
মধ্যে এই সকল বিধর্মীয় রীতিনীতি তাহাদের মধ্যে বংশপরম্পরায় চলিয়া আসিবতছিল। 
ইহা ব্যতীত ইংরেজ শাসনের আরম কাল হইতে এই বৈদেশিক শাসকগো্ঠীর ভয়ঙ্কর 
উৎপীড়ন ও শোষণের ফলে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের জনসাধারপই আত্মরক্ষার 
জন্য পরস্পরের অতি নিকট সান্নিধ্যে আসিতে বাধ্য হইয়াছিল। এই সামাজিক ঘনিষ্ঠতার 
ফলেও হিন্দু রীতিনীতি আরও গভীরভাবে মুসলমানদের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল। 

মক্কায় অবস্থান-কালে রায় বেরিলির সৈয়দ আহম্মদ, বারাসতের তিতুমীর ও 
ফরিদপুরের দুছুমিঞ্া! (ফরাজীমতের প্রবর্তক ) ধর্মসংস্কারমূলক ওয়াহাবী মতে দীক্ষিত 
হইয়! ভারতীয় মুসলমানগণের আচরিত বিভিন্ন প্রকারের বিজাতীয় কুসংস্কার সম্বন্ধ 
সচেতন হইয়া উঠেন এবং ভারতবর্ষে ফিরিয়া! আঙিয় ধর্মসংস্কারে আত্মনিয়োগ করেন। 
স্বভাবতই তাঁহার! তাহাদের প্রচারে এই সকল অনাচার ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আক্রমণ 
করিয়৷ কোরানোক্ত ধর্ম গ্রতিষ্ঠার উদ্দেস্টে মুললমান ধর্মের সহিত অন্যান্ত ধর্মের পার্থক্য 
ব্যাখ্যা করিতেন। এই প্রচারের ফলে একদিকে যেমন মুসলমান জনসাধারণের মন 
হইতে বৈদেশিক ইংরেজ শক্রর নিকট মুসলমানগণের পরাজয়জনিত হতাশা কাটিয়া যায 
এবং নবসংস্কৃত ধর্মের গ্রভাবে তাহাদের-মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা জাগিয়৷ উঠে, তেমনই 
অপর দিকে নিজেদের ধর্ম সম্বন্ধে তাহাদের চেতনা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।ট এইভাবে 
ধর্ষসংস্কারকে ভিত্তি করিয়াই ভারতবর্ষে ওয়াহাবী আন্দোলন আরম্ত হয়। 


ল্লাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য 

ইংরেজ শাসনের আরম্ভ কাল হইতে ১৮৭০ গ্রীষ্টাব পর্বস্ত মুসলমানগণ ছিল ইংরেজ 
শাসনের আপসহীন শক্র | ইংরেজ আক্রমণকারীরা মুসলমান শাসকদের হস্ত হইতেই 
এদেশের ক্ষমতা! কাড়িয়া লইয়াছিল।॥ তাহার! গ্রথমে মুমলমান রাজা সিরাজ উদ্‌- 
দৌক্পলাকে বড়ঘস্্াদিঘার৷ পরাজিত করিয়া বজদেশ ও বিহারের এবং পরে মোগল 
স্জাটের হস্ত হইতে দিল্লীর শাসন-ক্ষমতা হস্তগত করিয়াছিল। সেই হেতু ভারতের 
মুদলমানগণ তাহাদের রাজ্যগ্রাসকারী বিদেশী ইংরেজদের ক্ষমা করে নাই। তাই দেখা 
যায, ইংরেজ শাসনের আরম্তকাল হইতে ১৮৭* খ্রীষ্টাবে ওয়াহাবী বিস্রোহের অবসান 
পর্ধস্ত এই একশত বৎসরে একদিকে হিন্দু মধ্যশ্রেণী ইংরেজ শাসনের সহিত পূর্ণমাতরায 
সহযোগিতা! করিয়া ভূষি-ব্যবস্থা, শাসনকার্ধ, শিক্ষা গ্রভৃতি শাসন-ব্যবস্থার সকল ক্ষেত্র 
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বঙদেশের গয়াহাধী বিযোহ ২৫ 


বু হুবিধাজনক স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছিল, আর অপর দিকে সফল শ্রেণীর 
মুসলমানগণ সমবেতভাবে এই বিদেশী ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্নভাবে সংগ্রাম 
করিয়! ভারতের মাটি হইতে এই শাসনের মূলোচ্ছেদ বরিবার প্রয়াস পাইয়াছিল। তাই 

ভারতের রাজগ্রতিনিধি লর্ড ক্যানিং মুসলমানদের উদ্দেশ করিয়া সখেদে বলিয়াছিলেন : 
“মহীরানীর শাসনের বিরুদ্ধে বিশ্রোহ করাই কি মুদলমানি ধর্মের অনুশাসন 1১ ১৮৭৯ 
খা পর্ধস্ত একশত বৎসর ব্যাপিয়া মুসলমান জনসাধারণের সংগ্রাম ছিল বিদেশী 
শাসনের উচ্ছেদ করিয়া স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম । ভারতব্যাপী ওয়াহাবী বিদ্রোহ 
সেই স্বাধীনতা-সংগ্রামের চরম পর্যায়, 

'ওয়াহাবী বিস্বোহের অবসানে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাৰ হইতে বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে 
বিত্বোহের নায়কগণের বিচার আরম্ভ হয়।« এই বিচার-কার্ষের ধ্য দিয়া যে সকল 
চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশিত হয় তাহ! বিক্রোহের রাজনৈতিক চরিত্রকে আরও স্পষ্ট করিয়া 
তোলে। প্রথমে বিচার আরম্ভ হয় মালদহ, রাজমহল, রাজসাহী প্রভৃতি স্থানে। 
এই সকল মামলায় প্রায় সকল বিক্রোহী নায়কেরই যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং 
তাহাদের সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়।1৭ এই সকল মামলার মধ্যে কলিকাতার কলু- 
টোলার বিখ্যাত ব্যবসায়ী আমীর খাঁর মামলাই সর্বাপেক্ষা অধিক চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। 
কলিকাতা হাইকোর্টে এই মামলায় তাহার পক্ষ সমর্থন করেন বোদ্বাই হাইকোর্টের 
বিখ্যাত “এড ভোকেট' আযানেন্টি সাহেব। আযানেন্টি নাহেব ত্তাহার সওয়াল জবাবের 
মধ্য দিয়া দেখান যে, ওয়াহাবী বিস্বোহ কোন সাম্প্রদায়িক ঘটনা নহে। এই বিদ্রোহ 
ভারতের বিদেশী শাসনের উচ্ছেদ করিয়া! স্বাধীনতা! প্রতিষ্ঠা করিবার জন্ত কোটি কোটি 
মানুষের বিভ্বোহ। হাইকোর্টে আযানেন্টি সাহেবের বক্তৃতার মধ্য দিয়! ওয়াহাঁবী 
বিজ্রোহের যে সকল রাজনৈতিক তথা প্রকাশিত হয়, সেই সকল তথ্য ভারতের প্রথম 
স্বদেশী যুগের শত শত কর্মাকে অন্ুপ্রীণিত করিয়াছিল। বিপিনচন্ত্র পাল মহাশয় 
তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন।২ 

ইংরেজের শাসন ও শোষণ-ব্যবস্থায় অন্য সকল সম্প্রদায়ের মত মুসলমান জনসাধারণের 
অর্থাৎ মুদলমান চাষীর জীবন বিপর্বস্ত, ধর্ম বির । স্তরাং সৈয়দ আহম্মদ ইংরেজাধি- 
কত ভারতবর্ষকে "শক্রর দেশ” (দার-উল-হারাব.) বলিয়! ঘোষণা করেন। তাহার 
আদর্শে অনুপ্রাণিত মুসলমানগণ এই বিদেশী শত্রুকে উচ্ছেদ ও সকল প্রকার অত্যাচারের 
মূলোৎপাটন করিয়া প্ধর্মরাজা* (দার-উল-ইস্লাম ) প্রতিষ্ঠার শপথ গ্রহণ করে। 
ইহার পর আরঙ্ত হয় বিধর্মাদের বিরুদ্ধে ওয়াহাবীদের 'জেহাদ”। পাঞ্জাবে বিধর্মী 
শিখশক্ির সহিত ওয়াহাবীদের সংঘাত শিখ জায়গীরদার ও জমিদার-গোষ্ঠীর শৌধণ- 
উৎপীড়নের বিরুদ্ধে মুললমান চাষীর বিজ্রোহের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করে! সৈয়দ 

আহম্মঘের প্রেরণায় পেশোয়ারে অত্যাচারী -মুলমান শাসনকর্তার বিরুদ্ধেও স্থানীয় 
মুসলমান চাঁধিগণ বিস্বোহের পতাকা উড্ডীন করে। / বিহারের পানা অঞ্চলে এবং 
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বাল; ধুদ্ধিসন্ধানে ভারত, পৃঃ ৯৯। রি 


২৬৬ ভারতের বৃধক-বিতোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


বঙ্গদেশের বারাসত, ফরিদপুর ও উত্তর বঙ্গে ওয়াহাবী চাষীর সংগ্রাম একই সময়ে 
জমিদার-গোচী ও ইংরেজ শাসনের বিক্লদ্ধে পরিচালিত হয়। 

। ১৮৩১ শ্রীষ্টাকধে শিখদের সহিত যুদ্ধে সৈয়দ আহম্মদ নিহত হইবার পর 
তাহার সহকর্মিগণ অবিলম্বে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের দিতানা নামক স্থানে ছুর্গ 
নির্দাণ করিয়া ইংরেজ-শক্তির বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ পরিচালন! করেন।॥| এই সময় 
সিতানার ছূর্গটিই হইয়া উঠে সারা ভারতবর্ষব্যাপী বিদ্রোহ পরিচালনার প্রধান 
কেন্ত্র। এই ছুর্গকেন্ত্র হইতে দেশের সবত্র গ্রচার-কার্য আরম্ভ হয় এবং তাহাতে 
জাতিধর্ম-নির্ষিশেষে ভারতের সকল শোধিত-উৎগীড়িত জনসাধারণকে শোণ- 
উৎপীড়নের অবসানের জন্য ইংরেজ ও জায়গীরদার-জমিদার-মহাজনদের বিরুদ্ধে এবং 
ধর্মরক্ষার জন্য, মুসলমানগণকে সংগ্রামে যোগদান করিতে আহ্বান কর| হয়।৯) ইহা 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, “এই সকল রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের' কোনটিই হিচ্দ- 
বিরোধী ছিল না ।”২ 

এই সংগ্রাম ক্রমশ বিহার ও ব্গদেশে বিস্তার লাভ করিতে থাকে। নব চেতনায় 
উদ্্ধ মুসলমান জনসাধারণ ইহাতে দলে দলে যোগদান করে, এবং এই সংগ্রাম সাধারণ 
শত্রু জায়গীরদার-জমিধার-নীলকর-মহাজনগণের বিরুদ্ধেও পরিচালিত হ্ইয়্াছিল বলিয়া 
*বহক্ষেত্রে হিন্নু কৃষকগণও ইহাতে অংশগ্রহণ করে। * এইভাবে জনদাধারণের 
যোগদানের ফলে, ধর্মের ধ্বনি লইয়া! আরম্ভ হইলেও, ওয়াহাবী বিস্কোহের ধর্মীয় 
চরিত্র অপেক্ষা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চরিত্রই প্রধান হইয়া উঠে 


অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য 

ওয়াহাবীদের অর্থনৈতিক সংগ্রামের ক্ষেত্রে ধর্মের প্রশ্নটি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া যায়। 
মুনলমান জনদাধারণের সর্বাঙ্গীণ মুক্তি কামনা করিয়া যে সংগ্রামের আরম্ভ, তাহা 
কষকের অর্থনৈতিক সংগ্রামে পরিণত না হইয়া পারে না। তৎকালে বঙ্গদেশ, বিহার 
ও অন্থান্ত স্থানে ইংরেজ বণিক শাসনের শোষণ-উৎপীড়নের সঙ্গে সঙ্গে জায়গীরদার, 
ন্মমিদার ও মহাজনগোর্ঠী এবং নীলকর সাহেবগণের শোধণ-উৎপীড়নও চরম আকার 
ধারণ করিয়াছিল। স্থতরাং মুসলমান জনসাধারণ, অর্থাৎ কৃষকের মুক্কি-সংগ্র'ম 
একই সময়ে ইংরেজ জায়গীরদার-জমিদার-মহাজন ও নীলকরের বিরুদ্ধে আপসহীন 
' সংগ্রামে পরিণত হয়। ইহার! ছিল হিন্দু কষকেরও চরম শত্রু, হতরাং হিন্দুরাও বিভিন্ন 
: স্থানে, বিশেষত বঙ্গদেশে ও বিহারে এই সংগ্রামে মুসলমান , কৃষকের সহিত যোগদান 
করে। তৎকালে বঙ্জদেশ ও বিহারে জমিদারগোষঠীর স্তায় বিদেশী নীলকরগোঠীও 
কৃষকের ভয়ঙ্কর শক্ররূপে দেখ! দিয়াছিল। হ্থুতরাং তাহাদের উপরেও বিদ্রোহের 
"আঘাত সমানভাবে পড়িয়াছিল। | যখন বিজ্রোহীদের আক্রমণে জমিদার ও নীলকর- 
গোষ্ঠীর ধ্বংল আসন্ন হইয়। উঠে, তখনই তাহাদের অষ্টা ও রক্ষক ইংরেজ শাসকগো্ঠী 
র্বণঞ্চে প্রবেশ করিয়া কৃষকের এই সংগ্রামকে রাজনৈতিক সংগ্রামে রূপান্তরিত করে 
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বঙগদেশের গয়াহাধী বিভ্বোহ ২৬৭ 

ব্গদেশ ও বিহারের জমিদার ও মহাজনগণের অধিকাংশই ছিল হিন্দু এবং কৃষক- 
সম্প্রদায়ের অধিকাংশই মুনলমান।*উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই জমিদার-মহাজন- 
গোঠী ইহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়াছিল এবং প্রত্যেকটি জমিদার-মহাজন-বিরোধী 
কুষক-সংগ্রামকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দিয়া ধ্বংস করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল ॥ এই জন্যই 
বিশেষত বঙ্গদেশে সাম্প্রদায়িকত। সৃষ্টি করা জমিদার-মহাজন ও শীসকগোষীর পক্ষে 
এত সহজে সম্ভঘ হইয়াছিল। বারাসত এবং ফরিদপুরের সংগ্রামও প্রথম হইতেই 
জমিষার-মহাজন-বিরোধী রূপ গ্রহণ করায় এই সংগ্রামগুলিকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা 
দিয়! ছূর্বল করিয়া-.ফেলিবার চেষ্টা হইয়াছিল। ওয়াহাবী বিদ্রোহের মূলে ধর্মের 
প্রশ্ন জড়িত থাকায় শাসক ও জমিদারগোষ্ঠী অতি সহজেই সাম্পরদা্রিক প্রশ্নটিকে 
প্রধান করিয়া! তুলিতে সক্ষম হইয়াছিল, কিন্তু ধর্মের প্রশ্ন জড়িত থাকিলেও উহা ক্রমশ 
বিলুপ্ত হইয়া! গিয়াছিল এবং ওয়াহাবী বিদ্রোহ গণবিদ্রোহে পরিণত হইয়াছিল। 
এঁতিহাসিক হাণ্টারের কথায় £ 


*১৮৩১ গ্রীষ্টাকে কলিকাতার পার্ববর্তী অঞ্চলে ব্যাপক কৃষক-অতুখানে তাহারা 
( কষকগণ ) সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতার সহিত হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল জমিদারের গৃহ 
লুঠন করিয়াছিল। প্ররুতপক্ষে মুসলমান ধনীদের অবস্থা হইয়াছিল অপেক্ষাকৃত অধিক 
শোচনীয় ।”১ শ্ধর্মীয় আন্দোলন সত্বেও উচ্চশ্রেণীর ( অর্থাৎ ধনী ) মুসলমানগণ 
বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল ।*২ " ওয়াহাবী বিজ্রোহে এঁকাবন্ধ কৃষকের 
বিরুদ্ধে হিন্দুমুললমান জমিদারগোঠ্ীর সহিত মোল্লা-পুরোহিতগণের সক্রিয় এক্য ব্যাখ্যা 
করিয়! হাণ্টার সাহেব লিখিয়াছেন £ 

“হিচ্গু হউক, আর মুসলমানই হউক, যে-কোন স্থানে যে-কোন বিত্তশালী বা 
কায়েমী স্মার্থসম্পন্ ব্যক্তির পক্ষেই ওয়াহাবীদের উপস্থিতি একটা স্থামী ভীতির কারণ। 
***ষে সকল মসজিদের বা পথিপার্খস্থ মন্দিরের কয়েক বিঘ! করিয়৷ ভূসম্পত্তি আছে, 
তাহাদের প্রত্যেকটি মসজিদ বা মন্দিরের মোল্লা বা পুরোহিতই গত অর্ধশতাবীকাল 
গয়াহাবীদের বিরুদ্ধে তারন্থরে চীৎকার করিয়াছে ।--.অন্যান্য স্থানের মত ভারতবর্ষে 
তৃষ্বামী ও মোল্লা-পুরোহিতগোষ্ঠী যে-কোন পরিবর্তনকে ভয় করে ।"''রাজনৈতিক 
হউক, না! ধর্মায় হউক, যে-কোন প্রকার বিরোধিতাই কায়েমী স্বার্থের পক্ষে মারাত্মক | 
আর উভয় বিষয়েই ওয়াহাবীরা ছিল প্রচলিত ব্যবস্থার ঘোরতর বিরোধী ।--ওয়াহাবীরা 
ছিল ধর্মীয় বিষয়ে ফরাসী. বিপ্লবের 'আ্যানাবাপটিস্ট১ এবং রাজনৈতিক বিষয়ে 
'কমিউনিস্ট' ও বিপ্লবী সাধারণতন্ত্রীদেরই অন্থুরূপ |”৩ 

'সমসাময়িক কালের সরকারী বিবরণে ওয়াহাবীদের সম্বঘ্ধে বল! হইয়াছে £ “ইহারা 
(বঙগদেশে) সংখ্যায় আশি হাজার, ইহাদের মধ্যে কোন ভেদাভেদ নাই, সকলেই নিয়জেণীর 
মানুষ 1”৪ “ইহাদের ভয়ে কোন দেশের ভূম্বামীগোষ্ঠীই শঙ্কিত না হইয়া পারে না।”& 
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২৬৮ ভারতের কুষক-বিভ্রোহ ও গণতান্ত্রিক নংগ্াষ 


অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ওয়াহাবী বিশ্রোহ কেবল মুসলমান সম্প্রদায়ের সংকীর্ণ গণ্ভীর 
মধ্যে সীমাবন্ধ ছিল না, তাহাতে নিম্তম বর্ণের হিন্দু্গণও অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। 
হাণ্টার সাহেব লিখিয়াছেন £ 


“বজদেশে একটি সমগ্র ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ( তাহারা বেশ অবস্থাপর্ন ও শক্তিশালী ) 
ক্রমশ তাহাদের ( ওয়াহাবী বিদ্রোহীদের-_স্থ. রা) পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল। 
তাহার! হিন্ছু সমাজের নিয়তম স্তরে অবস্থিত চর্মশ্রমিক ।”১ 

বিভিন্ন তথ্য হইতে দেখা যায়, ওয়াহাবী বিদ্রোহ প্রথমে ধর্মের ধ্বনি নই আরম 
হইলেও ইহা! শেষ পর্যস্ত ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে ম্বাধীনতা-সংগ্রামে এবং জমিদার- 
নীলকর-মহাজন-গোষ্টির বিরুদ্ধে শ্রেণী-সংগ্রামে পরিণত হইয়াছিল, আর সঙ্গে সঙ্গে ইহার 
ধর্মের ধ্বনিও বিলুগ্ধ হইয়াছিল । এনায়েত আলি ও উলায়েত আলির নেতৃত্বে বিহারের, 
আর বঙ্গদেশে তিতুমীরের নেতৃত্বে বারাসত অঞ্চলের এবং মৌলছি শরিযৃতুল্া ও 
ছুছুমিঞার নেতৃত্বে ফরিদপুরের ব্যাপক বিদ্রোহই তাহার সাক্ষ্য দেয়। ।ক্যান্টোয়েল 
শ্মিথ সাহেব তাহার গবেষণামূলক গ্রন্থে লিখিয়াছেন : 


"এইদিক হইতে (অর্থনৈতিক দিক হইতে ) ওয়াহাবী বিশ্রোহ ছিল রমা্জায 
প্রেণী-সংগ্রাম । ইহা হইতে সাম্প্রদায়িক প্রশ্নটি ধীরে ধীরে অন্তহিত হইয়াছিল। 
শিল্প-বিকাশের পূর্বযুগে শ্রেণী-সংগ্রাম যে ভাবে প্রায় সকল ক্ষেত্রে ধর্মীয় ধ্বনি গ্রহণ 
করিয়াছিল, সেইভাবেই এই শ্রেণী-সংগ্রামেও ধর্মীয় ধ্বনি ব্যবহৃত হইয়াছে । কিন্ত 
সেই ধ্বনি ধর্মীয় হইলেও সাম্প্রদায়িক ছিল ন|। " 


“হৃতরাং ওয়াহাঁবী বিদ্রোহ নিয়শ্রেণীর হিন্দুদের বিরদ্ধে নিয়শ্রেণীর মুসলমান- 
দিগকে ক্ষিপ্ত করিয়! প্রকাশ্য যুদ্ধে টানিয়৷ আনে নাই, কিংব! ( মুসলমান ) শ্রেণী-শক্র- 
দিগকেও সাম্প্রদায়িক “বন্ধু'রূপে গণ্য করিয়া! তাহাদের সহিত এক্য প্রতিষ্ঠার নামে 
নিম়শ্রেণীর মুসলমানদিগকে অর্থনৈতিক সংগ্রাম হইতে ভিন্ন পথে পরিচালিত 
করে নাই।”২ 

কিন্ধু অনগ্রসর; অর্থাৎ সামন্তগরথা মূলক সমারজ-ব্যবস্থায় ধর্মীয় ধ্বনি ও ধ্ী় 
ক্রিয়াকলাপের প্রতিক্রিয়াশীল প্রভাব সহজে বিনষ্ট হয় না। সেই প্রভাব দীর্ঘকাল 
পর্যস্ত নিয়স্তরের জনসাধারণের মধ্যে অটুট থাকিয়! তাহাদের মধ্যে ধর্মীয় সামপ্রঘায়িকতার 
ক্ষেত্রে রচনা! করে। ইহা যেমন হিন্দুসম্্রদায়ের ক্ষেত্রে সত্য, তেমনি মুসলমান সম্প্রদায়ের 
ক্ষেত্রেও সত্য। বঙ্দেশ ও বিহারের জমিদারগণ প্রধানত হিম্ছু বলিয়! তাহাদের 
অমানুষিক শোষণ-উৎগীড়ন মুসলমান কৃষকের মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক 
প্রভাবকে আরও দৃঢ়মূল করিয়া তুলিয়াছে। তাই ক্যাণ্টোয়েল স্মিথ বলিয়াছেন যে, 
ওয়াহাবীদদের অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রাম সত্বেও তাহাদের ধর্মীয় ধ্বনির জন্যই 
“ওয়াহাবী আন্দোলন সাম্প্রদায়িক মনোভাবকে উৎসাহিত করিয়াছে এবং বিপুল 


এ শঈ1. . আবি ২১807, ২1 0. চা, 82086 5 2010) 2,089. 
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সংখ্যক মুসলমানের মধ্যে এমন একটা ধারণ! জাগাইয়! তুলিয়াছে যাহা! পরবর্তীকালের 
সাম্প্রদায়িক প্রচারে সহজেই সাড়। দিয়াছে । (ওয়াহাবী বিদ্রোহে ধর্মের প্রশ্নটি না 
থাকিলে, রা. ) তাহা হয়ত এত সহজে সম্ভব হইত ন11”১ 


বিদ্রোহের কাহিনী 

১৭৭২ শ্রীষ্ঠাকে চব্বিশ পরগণ। জেলার বাছুরিয়া থানার অন্তর্গত হায়দরপুর 
গ্রামে মীর নিশার আলি বা তিতুমীর জন্মগ্রহণ করেন। তিতু এক গৃহস্থ চাষীর পুত্র 
বাল্যকাল হইতে চাষের কাজকর্মে নিযুক্ত থাকায় তিতু সুগঠিত দেহ ও স্থুনার স্বাস্থ্যে 
অধিকারী হন। তৎকালে দেশের অরাজক অবস্থায় জমিদার ও চোর-ডাকাতের 
অত্যাচারে সাধারণ মানুষ সর্বদা ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া থাকিত। এই সকল অত্যাচার 
হইতে জনসাধারণকে রক্ষা করিবার সংকল্প লইয়া তিনি শিক্ষা করিলেন মুষটিযুদ্, 
লাঠিখেলা, অসি চালনা, তীর ছোড়! এবং আরও বিভিন্ন প্রকারের যুন্ধ-ক্রীড়া। তিতু 
তাহার দৈহিক শক্তি ও এই সকল শিক্ষার জন্য নদীয়ার এক জমিদারের অধীনে চাকরি 
লাভ করেন। একবার এই জমিদারের পক্ষ হইয়া অপর এক জমিদারের সহিত 
দাঙ্গা করার অপরাধে তিতুর কারাদণ্ড হয়। কারাদণ্ড ভোগের পর তিতু বিরক্ত হইয়া! 
জমিদারের চাকরি ত্যাগ করেন এবং উনচল্লিশ বৎসর বয়সে মন্কা গমন করেন। মক্কা 
তীর্থেই ভারতে ওয়াহাবী আদর্শের প্রথম ও প্রধান প্রচারক সৈয়দ আহম্মদের সহিত 
তাহার প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে। মন্ধায় থাকিতেই তিতু আহম্মদের শিশ্ত্ব গ্রহণ করিয়া 
ওয়াহাবী আদর্শে দীক্ষিত হন।৩ 

১৮২১ গ্রীষ্টান্ে কলিকাতায় তিতুমীরের সহিত সৈয়দ আহম্মদের দ্বিতীয় বার 
সাক্ষাৎ ঘটে। সৈয়দ আহম্মদ ওয়াহাবী আদর্শ প্রচার করিবার উদ্দেশ্তে সমগ্র 
ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়৷ এই সময় কলিকাতায় উপস্থিত হন। বাংল! দেশের মুসলমান 
জনসাধারণ ইতিপূর্বেই আহম্মদের নাম ও তাহার আদর্শ শুনিয়াছিল। তিনি কলিকাতায় 
উপস্থিত হইব মাত্র বাংলাদেশের বিভিন্ন জেল! হইতে সহশ্র সহজ মুসলমান কলিকাতায় 
আসিয়া তাহার মুখ হইতে ওয়াবাহী আদর্শের ব্যাথ্য। শুনিয়া এই আদর্শে দীক্ষিত হয়। 
আহম্মদের সহিত সাক্ষাতের পর তিতুমীর সমগ্র দক্ষিণ বজে ওয়াহাবীদের সংগঠন 
প্রতিষ্ঠা ও আদর্শ গ্রচারের কার্ধ আরভ করেন। 

তৎকালে বঙ্গদেশের মুসলমান জনসাধারণের আচার-ব্যবহার হিঙ্গুদের ন্যায় 
ছিল বলিয়া! ওয়াহাবী সম্প্রদায্ের নীতি অন্ধযায়ী তিতুমীর মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্য 
হইতে বিধর্মীয় আচার-ব্যবহার দূর করিবার জন্ত আন্দোলন আরম্ভ করেন। তিতুমীর 
ও তাহার সহকরিগণ প্রচার করিতে থাকেন : পীর-পয়গন্থর মানিতে নাই; মন্দির" 
মসজিদ তৈয়ার করিতে নাই ; শ্রীন্ধ-শাস্তির ( ফয়তা) প্রয়োজন নাই; টাকা খণ দিয়া 


১ । হা, 188-90, ২। তৎকালে বাহুরিয় খানা গ্রভৃতি অঞ্চল নদীর! জেলার অন্তত 
ছিন। পরবর্তীকালে এই অঞ্চল চব্বিশ পরগন! জেলার অন্ততুত্ত হয়। . ৩ বিহারীলাল 
সরকার $ সিডুদীর, পৃঃ ২১। : 


॥ 
তা & 


৯ ভারতের কৃঘক-বিস্োহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


নদ লইতে নাই; ইত্যাদি । তিতুর এই প্রচারে সন্ধান্ত ও ধনী মুসলমানগণ এবং 
মোল্লাগণ স্বভাবতই দ্ধ হইয়া! উঠেন। এই প্রচারের ফলে তাহাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা 
এবং.সম্পত্তি এই উভয় ক্ষেত্রেই ঘোরতর বিপদ ঘনাইয়া আসিতে থাকে । ্থৃতরাং 
তাহার। সমবেতভাবে তিতুমীরের এই ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনের বিরোধিতা আরম 
করেন। কিন্তু অন্যদিকে মসজিদের উতপীড়ন এবং জমিদার-মহাজনগণের শোষণের 
বিরুদ্ধে প্রচারের ফলে নিয়শ্রেণীর মুসলমানগণ বহু লংখ্যায় তিতুর দলভুক্ত হইতে 
থাকে। “অল্প দিনের মধ্যে নারিকেলবেড়িয়ার চতুষ্পার্থে দশ-পনের- ক্রোশব্যাপী 
ভূ-ভাগে তিতুর শক্তি প্রসারিত হইল।”১ কেবল মুসলমান ধনী-জমিদারগোর্ঠীই 
নহে, প্রজাবর্গের অধিকাংশই মুসলমান বলিয়া হিন্দু জমিদার এবং নীলকর সাহবেবগণও 
তাহার প্রচারে শঙ্কিত হইয় তাহাকে ও তাহার ওয়াহাবী আন্দোলনকে দমন করিবার 
আয়োজন করিতে থাকেন। এইভাবে তিতুর ওয়াহাবী আন্দোলন যতই বিস্তার 
লাভ করিতে এবং সাধারণ মুসলমানগণের সক্রিয় সমর্থন পাইতে থাকে, ততই হিন্দু 
মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের জমিদার-মহাজন ও নীলকর সাহেবগণ সমবেতভাবে 
তিতুমীরের ওয়াহাবী আন্দোলনকে সমূলে ধ্বংস করিবার আয়োজনে মত হইয়া! উঠেন। 
ইংরেজ এঁতিহাসিক ধর্নটন সাহেব নিম্বোক্তভাবে এই ধর্মসংস্কার-আন্দোলনে জমিদার- 
গোঠীর হস্তক্ষেপ ও উহার কারণ বর্ণনা করিয়াছেন : 

“জমিদারগণ হিন্দু বলিয়া ওয়াহাবীদের ধর্ম-সংস্কারের প্রতি তাহাদের কোন 
সহানুভূতি ছিল না। হহা ভিন্ন তাহারা ম্বভাবতই ছিলেন যেকোন প্রকার 
পরিবর্তনেরই ঘোরতর বিরোধী। সুতরাং তাঁহারা ওয়াহাবীদের প্রতি. বিশেষ কুট 
হইয়া উঠেন । ***১*, £ 

এই ধর্মসংস্কার-আন্দোলনে “হিচ্দু জমিদারগণের হস্তক্ষেপের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল 
( ওয়াহাবী মুসলমানদের সহিত প্রাচীনপন্থী মুসলমানদের ) বিরোধের স্থযোগ লইয়া 
অর্থোপার্জন করা এবং এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা ছিল অভিযুক্ত 
সম্প্রদায়ের ( অর্থাৎ ওয়াহাবীদের ) উপর জরিমান! ধার্ধ করা । এই প্রকার জরিমানা 
আঙ্জায় হইতেই ব্যাপক সংঘর্ষের সৃষ্টি হয় ।”২ 


জমিদারের সহিত সংঘর্ষ 


তৎ্কালে এই অঞ্চলের জমিদার ছিলেন রুষদেব রায় । তাহার প্রবল গ্রতাপে 
প্রজজাগণ সকল সময় কম্পিত হইত। তাহার মুসলমান প্রজাদের মধো ওয়াহাবী 
আন্দোলন ভ্রুত বিস্ভৃত হইতে দেখিয়া! তিনি ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন এবং ঘোষণ! 
করিলেন : 

“তাহার জমিদারীর মধ্যে যাহারা ওয়াহাবী মতাবলম্বী তাহাদের প্রত্যেকের দাড়ির 
উপর আড়াই টাকা করিয়া খাজনা দিতে হইবে ।» 

/ জিপ ইল কষ্ণদেব পু'ড়া গ্রামে নিধিক্ষে দাড়ির খাজনা আদায় 


৩৪৬৪৪৪৪৪৭৬৪ ৪৪৪৪০৪৬৮১৪৩৪৪৬৪৪৪৪৪৬ 
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করিয়াছিলেন। পরে তিনি সর্পরাজপুর গ্রামে খাজন! আদায় করিতে অগ্রসর হন। 
তিতুমীর এই খাজনার কথা শুনিয়া ক্রোধে .জলিয়! উঠিয়াছিলেন। সর্পরাজপুর 
গ্রামে যে খাজন৷ আদায় করিবার চেষ্ট! হইবে, তিতুর দলতুক্ত লোকেরা পূর্বে ভাহার 
সন্ধান পাইয়াছিল। তাই' তাহার! পূর্ব হইতেই সর্পরাজপুরে দল বাঁধিয়া একত্র 
হইয়াছিল। 

“জমিদার ঘাড়ি প্রতি খাজন! টির নী শুনিয়া তিতু ক্রোধকম্পিত 
কলেবরে বলিয়াছিলেন £ “আমাদের ধর্মের কথায় কথ! কহিবার কাফেরের কোন 
অধিকার নাই। কৃষ্চদেব শয়তানি করিতেছেন। তোমরা জরিমানা দিও না। 
গরমিদার ডাকিলেও তাহার কাছারিতে যাইবে না+।”১ 

দাঁড়ি রাখা মুসলমান ধর্মের একটি অপরিহীর্ধ নিয়ম, সেই হেতু প্রত্যেক ধর্মভীরু 
মুপগমানই সযত্বে দাড়ি রক্ষা করিয়া থাকেন। স্থতরাং জমিদারগণ সমবেতভাবে স্থির 
করিয়াছিলেন ষে, দাড়ি প্রতি আড়াই টাকা! খাজনা ধার্য করিলে বু অর্থলাভ হইবে। 

জমিদার কৃষ্ণদেব রায় একাই মুসলমান প্রজাগণের উপর দাড়ির খাজনা ধার্য করেন 
নাই, অন্থান্ত জমিবারগণও সমান উৎসাহে নিরীহ মুসলমান প্রজাগণের নিকট হইতে 
দাড়ির খাজন! আদায় করিয়াছিলেন । এঁতিহাসিক থর্নটনের কথায় £ 

“জমিবারগণ যে জরিমানা ধার্য করিয়াছিলেন তাহাকে সাধারণভাবে বল! হইত 
দাড়ির খাজনা । শুদ্ধি আন্দোলনকারী মুসলমানগণ ধর্মীয় অনুশাসন হিলাবেই 
তাহাদের এই শারীরিক অলংকারটিকে (দাড়ি) “বিশেষ যত্ব সহকারে রক্ষা ও ইহার 
চর্চ। করিতেন। এই জন্যই দাড়ির উপর ধার্য জরিমানা! মুসলমান জনসাধারণের 
ক্রোধ বহুগুণ বর্ধিত করে ।”২ 

জমিদার কৃষ্ণদেব বায় সর্পরাজপুর গ্রামের তিতুমীরের মতাবলম্বী মুসলমানগণকে 
কাছারিতে ডাকাইয়! জরিমানা দিবার আদেশ দিয়াছিলেন। মুসলমান প্রজাগণ 
জরিমান! দিবার জন্য দশদিনের সময় লইয়াছিল। কিন্তু দশদিন পরেও কেহ জরিমানা 
দিতে আসিল ন! দেখিয়! জমিদার প্রজাদের ডাকিয়৷ আনিবার জন্য চারজন বরকন্দাজ 
পাঠাইলেন। প্রজাগণ বরকন্দাজদের ধরিবার জন্য তাড়া করিলে তিনজন বরকন্দাজ 
দৌড়িয়। পলায়ন করিল এবং একজন প্রজাদের হাতে ধর! পড়িল। বরকন্দাজটিকে 
আটক করিরা রাখ! হইল ।৩ 

এই সংবাদ শুনিয়া জমিদার কৃষ্ণদেৰ কুদ্ধ হইয়া বিদ্বোহী প্রজাদের দমন করিবার 
আয়োজন করিতে লাগিলেন। “একদিন কৃষণদেব রায় শ্বয়ং তিন চারি শত লাগিয়াল 
ও বরকন্দাজসহ সর্পরাজপুর গ্রামে প্রবেশ করেন। একটা ভীষণ দাগ বাখিয়া 
গেল। জমিদারের লোক দ্বারা অনেকগুলি বাড়ী লুষ্টিত হইল। মুসলমানদের 
নামাজ-গৃহ ভম্মীভূত করা হইল। কিন্তু জয়-পরাজয়ের কোন সিদ্ধান্ত হল না।”৪ 
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উভয় পক্ষ বাছুরিয়! থানায় পরম্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করিলে তস্তের 
জন্ত রামরাম চক্রবর্তী নামে একজন দারোগা প্রেরিত হন। ইতিমধ্যে সংঘর্ষের 
অব্যবহিত পরেই জমিদার কৃষণদেব রায় পলায়ন করিয়াছিলেন এবং কয়েকদিন পরেই 
বারাসতের জয়েন্ট-ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে উপস্থিত হইয়! বিবৃতি দেন_”আমি 
দা্গা-হাঙ্গামার কিছুই জানি না। এই দাক্ার সময় আমি কলিকাতায় ছিলাম ।”১ 
ম্যাজিস্ট্রেট তাহার এই বিবৃতি সত্য বলিয়া মানিয়া লন। দারোগা রামরাম চক্রবর্তীও 
তদন্তের পর রিপোর্ট দেন--"জমিদারকে ফ্যাসাদদে ফেলিবার জন্যই তিতুমীরের 
লোকেরা! নামাঁজ-খর পুড়াইয়৷ দিয়াছিল।**'জমিদারের নামে যে অভিযোগ আসিয়াছে 
তাহার প্রমাণ হইল না।”২ “তিতুর লোকেরা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট দারোগাঁকে 
ঘুষখোর বলিয়৷। অভিযোগ করিল এবং সাক্ষী তলবের জন্য প্রার্থনা করিল। কিন্ত 
ম্যাজিস্ট্রেট উভয় পক্ষকে খালাস দেন।”৩ আর থর্ন টনের বিবরণে দেখা যায় ঃ «কোন 
পক্ষকে ই শান্তি দেওয়া হয় নাই, কিন্তু মুসলমানদের কয়েকজনের নিকট হইতে শ্াস্তি- 
পূর্ণ ভাবে বসবাসের “মুচলেকা” আদায় করা হয়।”৪ 

এই ঘটনার পর জমিদার কৃষ্ণদেব রায়, দারোগ। রামরাম চক্রবর্তী ও বারাসতের 
জয়েন্ট-ম্যাজিস্ট্রেট ওয়াহাবী মুপলমানদের চরম শক্র হইয়া! থাকেন। ইহার পর 
জমিদারগোষ্ঠী ও ইংরেজ সরকারের সহিত তিতুমীর-পরিচালিত ওয়াহাবীদের আপসহীন 
সংগ্রাম আরভ হয়। 

এইভাবে মুনলমান গ্রজাগণের বিরুদ্ধে আংশিক সাফল্য এবং স্থানীয় শাসকগণের 
প্রত্যক্ষ সমর্থন ও সহায়তা “জমিদারগণকে আরও গুরুতর ক্রিয়া-কলাপে উৎসাহিত 
করিয়া তোলে। জনৈক জমিদার চব্বিশ পরগন! জেলার সদর আদালতে কতিপয় 
ওয়াহাবী মুনলমানের বিরুদ্ধে একটি মামল1 দায়ের করেন। এই মামলাটি সম্পূর্ণ 
মিথা! বলিয়! গ্রমাণিত হয় । আরও দেখা যায় যে, অভিযুক্তগণকে বলপূর্বক জমিদারের 
কাছারিতে আটক রাখিয়া এবং তাহাদের উপর উৎপীড়ন করিয়া! জরিমানার অর্থের 
একাংশ ও অপর অংশের জামিন আদায় করা হয়।”৫ 

'ারাসত বিদ্রোহের পর আলিপুরের জজ ওকেন্লি সাহেব তদস্ত করিয়া যে 
রিপোর্ট পেশ করিয়াছিলেন তাহাতেও বল! হইয়াছে ঃ 

“অতঃপর তিতুমীরের উপর জমিদার পক্ষ হইতে নানা প্রকার অত্যাচর 
হইয়াছিল। তিতুমীরের মতাবলম্বী মুসলমানদিগকে জব্ধ করিবার অভিপ্রায়ে বাকি 
খাজনার (দাড়ির খাজনা--হু, রা.) আদায়চ্ছলে গ্রেপ্তার করিয়া আনা হইত। 
দবওয়ানী আদালতে অনেক মিথ্যা অভিযোগে অনেকের উপর ডিক্রী জারী 
হইয়াছিল। .২৫শে সেপ্টেম্বর বারাসতের জয়েপ্ট-ম্যাজিস্ট্রেটের বিচারের বিরুদ্ধে 
আপীল করিবার জন্ত মুসলমানগণ কলিকাতায় আসিয়াছিল। জজ সাহেব তখন 
বাখরগঞ্জে “সাক়কিটে' গিয়াছিলেন। কাজেই তাহাদিগকে ফিরিয়! যাইতে হয়।” 


৪ডরাগিওিতশ ডিভি তকঞ্ পগগ্পগভছত 
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তিতুর পক্ষের মুসলমানগণ কলিকাতায় আপীল করিতে না পারিয়া ফিরিয়া! 
আসিয়াছিল এক দৃঢ় প্রতিজ্ঞ! লহয়া। সেই প্রতিজ্ঞা ইংরেজ শাসন ও জমিবার- 
গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামের প্রতিজ্ঞা১। কারণ ইংরেজ শাসকগণের প্রত্যক্ষ 
সমর্থনে বলীয়ান জমিদার-গোষীর উম্মত্ত উৎগীড়ন হইতে আত্মরক্ষা করিবার আর 
কোন উপায় ছিল না। 

এই সময় মিষ্কিন শাহ্‌ নামক জনৈক ফকির তিতুর সহায় হন। ফকিরের 
শিশ্তগণও তিতুমীরের সহিত যোগদান করে। ইহার ফলে তিতুমীরের লোকবল 
যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। তিতুমীর ও তাহার অনুচরগণ পরামর্শ করিয়া রসদ সংগ্রহ করিয়া 
রাখিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে ওয়াহাবী দলভুক্ত প্রত্যেকটি 
মুসলমান যথাসাধ্য অর্থদান করে এবং সেই অর্থে চাউল ও অন্থান্ত যুদ্ধোপকরণ 
ক্রয় করিয়। নারিকেলবেড়ে গ্রামে মজুদ করা হয়। 


তিতর প্রথম আক্রমণ 


১৮৩০ গ্রীষ্টান্বের ৬ই নভেম্বর প্রত:কাঁলে তিতুমীর প্রায় তিনশত অন্থচরসহ 
জমিদার কৃষ্ণদেব রায়ের বাসস্থান পুঁড়া গ্রাম আক্রমণ করেন। এই সংবাদ 
শুনিবামাত্র কষ্ণদেব তাহার বাড়ীর ফটক বন্ধ করিয়া দ্েন। তিতুর লোকেরা 
তরবারি, লাঠি ও বল্পম লইয়া কৃষ্ণদেবের বাড়ী ঘিরিয়া ফেলে। বাড়ীর লোকজন 
ছাঁদ হইতে তিতুর দলের উপর অজস্র ধারায় ইষ্টক বর্ষণ করিয়া আক্রমণকারিগণকে 
বিতাড়িত করিতে সক্ষম হয়। 

জমিদার-বাড়ী ত্যাগ করিয়৷ তিতু সদলবলে গ্রামের পথে অগ্রসর হইয়! গ্রামের 
বারোয়ারি তলায় উপস্থিত হন। ইতিপূর্বে জমিদার কৃষ্ণদেব রায় তিতুর বাসস্থান 
মর্পরাজপুরে প্রবেশ করিয়া দাঙ্গার সময় একটি মসজিদ ভম্মীভূত করিয়াছিলেন। 
সেই কথা ম্মরণ করিয়া! তিতুর লোকেরা প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশে একটি গরু 
হত্যা করিয়! মন্দিরের মধ্যে ইহার রক্ত নিক্ষেপ করে। মন্দিরের পুরোহিত বাধ! 
দিতে গিয়া! আহত হন।২ সম্ভবত পুরোহিত পরে মারা যান। 

বিহারীলাল সরকার মহাশয় তাহার পুস্তিকায় এই ঘটনাসম্বদ্ধে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ 
করেন তাহ নিম্ন £ 

“এই দিন পুড়া গ্রামের বারোয়ারি তলায় পৃজা ও যাত্র। হইতেছিল। তিত্ু 
আসিতেছে শুনিয়া যাত্রা ভাঙ্গিয়। যায় এবং লোকজন পলায়ন করে। কিন্ত পূজার 
পুরোহিত পলাইতে পারেন নাই। তিতু বারোয়ারি তলায় আসিয়া! একটি গরু হত্যা 
করে। পুরোহিত তাহা দেখিয়! ক্ষিপ্ত হইয়া উঠেন। তিনি মন্দিরের শাণিত খড়া গ্রহণ 
করিয়া প্রবল বেগে মুসলমানদিগের প্রতি ধাবিত হন। তাহার খড়গাঘাতে কয়েকজন 
মুসলমান নিহত হইলে তিতুর দল ভীষণ ক্ষিপ্ত হইয়া পুরো হিতকে হত্যা করে।” 


১ 20209206052 1010, ০, 780, ২ ]0020017 2 010195 ৮880, 
৩। তিতুমীর, পৃং ৪৪-৪৫। 
প্রথম খণ্ড | ১৮ [1] 


২৭৪ | ভারতের কৃষফ-বিপ্রোহ ও গণতান্ত্রিক লংগ্রাম 


তিতুর দল অতঃপর পু'ড়া গ্রামের বাজার লুষ্ঠন করে। এই গ্রামের যে সকল ধনী 
মুসলমান ওয়াহাবীদের বিরোধিতা! করিত, তাহাদের গৃহও লুষ্টিত হয়। 


ভিতুমারেন্ বিদ্রোহ ঘোষণা! ও যুদ্ধ 

পুঁড়াগ্রাম আক্রমণের কয়েকদিন পরেই তিতুমীর ঘোষণা করিলেন, “কোম্পানীর 
লীল1 সাঙ্গ হইয়াছে। মুরোগীয়ের৷ অন্তায়পূর্বক মুসলমানের রাজত্ব আত্মসাৎ 
করিয়াছে। উত্তরাধিকার সুত্রে মুসলমানগণই এদেশের রাজ ।”১ ওয়াহাবী সম্প্রদায়- 
ভুক্ত সকল মুসলমান তিতুর এই ঘোষণা সমর্থন করিয়া ইহা চতুর্দিকে প্রচার করিল। 
ভিতু নিজেকে ভারতের মুসলমান শাসনের প্রতিনিধিরূপে ঘোষণা করিয়া! টা 
জমিদারগণের নিকট রাজন্ব দাবি করিলেন। 

এই ঘোষণা শুনিবামাত্র জমিদারগণ ভীত-সন্ন্ত হইয়! তিতু ও এয়াহাবী সম্প্রদায়কে 
ধ্বংস করিবার উদ্দেস্তে সঙ্ঘবদ্ধ হইলেন। এই ওয়াহাবী-বিরোধী জমিদার-সঙ্ঘে এই 
অঞ্চলের নীলকুঠির সাহেবগণও যোগদান করিলেন। নীলকর সাহেবগণ ব্যাপক 
নীলচাষের উদ্দেশ্তে ছলে-বলে-কৌশলে জমিজমা হস্তগত করিয়া প্রত্যেকটি কুঠির নামে 
বিপুল জমিদারী সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ওয়াহাবী চাষী তাহাদেরও চরম শক্র, বিদ্রোহের 
আঘাতে নীলকুঠির জমিদারীও টলটলায়মান। সুতরাং নীলকর সাহেবগণও জমিদার- 
সঙ্ঘে যোগদান করিয়া উহাকে শক্তিশালী করিয়া তোলেন। 

এই সময় গোবরডাঙ্গার জমিদার ছিলেন কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়। কলিকাঁতার 
প্রতাপশালী জমিদার লাটুবাবু ছিলেন তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধু। তিতু ও ওয়াহাবীদের 
ধ্বংস সাধনের উদ্দেস্তে লাটুবাবু কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের সাহায্যার্থে দুইশত হাবসী 
পাইক পাঠাইলেন। কালীপ্রসন্ন বাবুর নিজেরও প্রায় চারিশত পাইক, দুইশত 
লাঠিয়াল ও কয়েকটি হস্তী গ্রস্তত ছিল। সুতরাং জমিদার কালীপ্রসন্ন স্পর্ধা! সহকারে 
তিতৃকে কর দিতে অস্বীকার করিলেন। 

কালীগ্রসন্নের সাহায্যার্থে মোল্লাহাটির নীলকুঠির ম্যানেজার ডেভিস্‌ সাহেব দুইশত 
লাঠিয়াল, সড়কিওয়ালা ও বন্দুকধারী পাইকসহ তিতুমীরকে আক্রমণ করেন। তিতু 
পূর্বে সংবাদ পাইয়া তাহার বাহিনীসহ প্রস্তুত হইয়াছিলেন। ডেভিনের বাহিনী গ্রামে 
প্রবেশ করিবামাত্র তিতুর বাহিনী তাহাদের বেষ্টন করিয়া ফেলে। এই সংঘর্ষে 
ডেভিম্‌ সাহেবের বাহিনী ছত্রভঙ্গ হইয়া! চতুর্দিকে পলায়ন করিতে থাকে এবং বহুলোক 
হতাহত হয়। ডেভিস্‌ সাহেব কোন প্রকারে পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করেন। তিনি 
যে বজরায় আসিয়াছিলেন তিতুর বাহিনী সেই বজরা টানিয়া ভাঙ্গায় তুলিয়া খণ্ড খও 
করিয়া ফেলে ।২ 

গোবরা-গোবিন্দপুর গ্রামের জমিদার দেবনাথ রায় ডেভিস্‌ সাহেব ও তাহার 
পক্ষীয় ব্হ ব্যক্তিকে আশ্রয় দান করিয়া তাহাদের গ্রাঁণরক্ষা করিয়াছিলেন । এই 
উপলক্ষে দেবনাথ রায়ের সহিত তিতুর ঘোরতর বিবাদ বাধিয়া যায়। তিতু প্রায় 


১ ভিতুদীর, পৃঃ৪৮।  ২। তিতুমীর, পৃঃ ৫ ; কুমুধনাখ ম্গিক ২ নদীয়া কাহিনী, পৃঃ ৭৬ । 
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পাঁচশত লাঠিয়াল লইয়া গোবরা-গোবিন্দপুর গ্রাম আক্রমণ বরেন। কেহ কেহ 
বলেন, লাউঘাটি নামক স্থানে তিতৃর সহিত দেবনাথ রায়ের বুদ্ধ ইইয়াছিল। দেবনাথ 
রায়ও লাঠি, সড়কি, তরবারি ও বন্দুকে সজ্জিত বছলোক লইয়া তিতুর বাহিনীর 
গতিরোধ করেন। দেবনাথ স্বয়ং অশ্বে আরোহণ করিয়া তরবারি হত্তে বীরের মত 
ুদ্ধ করেন। তিতুর দলের কয়েকজনকে হতাহত করিয়া দেবনাথ নিহত হন এবং 
তাহার বাহিনী ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। এই যুদ্ধে উভয়পক্ষে বছলোক হতাহত হয়।১ 


এই যুদ্ধের পর তিতুমীরের শক্তি বিশেষভাবে বৃদ্ধি গায়। প্রায় এক হাজার 
মুসলমান যুবককে লাঠি, তরবারি, বন্পম ছারা সজ্জিত করিয়া! তিতু তাহার বাহিনীকে 
সকল সময় যুদ্ধের জনয প্রস্তুত করিয়! রাখেন। ইহার পর তিনি গ্রামাঞ্চলের অত্যাচারী 
তালুকদার, মহাজন, নীলকুঠির সাহেবগণ এবং ওয়াহাবীবিরোধী ধনী মুসলমানগণকে 
উচিত শিক্ষ। দিবার সিদ্ধান্ত করেন। ইহাদের নিকটেও তিনি রাজন্য দাবি করেন এবং 
রাজন না দিলে কঠোর শাস্তি দেওয়! হইবে বলিয়া! ঘোষণা করেন। এই ঘোষণা 
গুনিবামাত্র নদীয়া জেল! ও চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসত অঞ্চলের বহু গ্রামের 
তালুকদার, মহাজন ও ধনী মুসলমানগণ ইতস্তত পলায়ন করিতে থাকে। তিতু এই 
সকল অঞ্চলের বিদ্ভিন্ন জমিদারীর অধীনস্থ হিচ্ছুমুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রজাগণকে 
জমিদারের খাজন! বন্ধ করিবার নির্দেশ দেন। এই নির্দেশ পাইয়া অধিকাংশ প্রজা 
খাজনা বন্ধ করিয়া দেয় ।২ 


১৮৩১ প্রীষ্টাব্বের ১৪ই অক্টোবর তিতুর বাহিনী খাস্পুর গ্রামের এক ধনী মুসলমানের 
গৃহ লুণ্ঠন করে।৩ তিতুর নির্দেশে তাহার দলের এক প্রধান ব্যক্তির সহিত উক্ত ধনী 
মুসলমানের একটি কন্যার বিবাহ দেওয়া হয়। তিতুর বাহিনী রামচন্ত্রপুর ও হুগলী 
গ্রামের নকল ধনী মুসলমানের গৃহ লুঠন করে। নদীয়া ও চব্বিশ পরগনা জেলার 
গ্রামাঞ্চলের এক বিস্তীর্ণ অংশ হইতে সকল পুলিস পলাইয়া! যায় এবং এই দকল 
অঞ্চলে তিতুর শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়।৪ 


এই সময় নদীয়। ও বারামত অঞ্চলে বহু নীলকুঠি প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং প্রায় সকল 
কুঠির অধীনে বিস্তীর্ণ জমিদারী গড়িয়! উঠিয়াছিল। এই সকল জমিদারীর গ্রজাগণও 
খাজন! দেও ও নীলের চাষ বন্ধ করিয়া দেয়। কুঠির সাহেবগণও প্রথম হইতেই 
ওয়াহাঁবী আন্দোলনের বিরোধিতা আরম্ভ করিয়াছিল। তাহাদের সহিত তিতুর 
বাহিনীর বনু সশস্ত্র সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল এবং বহু কুঠিয়াল ঝুঠি ও নীলের চাষ ত্যাগ করিয়া 
গলায়ন করিয়াছিল। ইহার পর কুঠিয়াল ও জমিদারগণ একজে, প্রথমে নদীয়। ও 
বারামতের ম্যাজিস্ট্রেটদের নিকট এবং পরে বঙ্গদেশের ছোটলাট সাহেবের নিকট নিয়মিত 
মৈন্ বাহিনীর সাহায্যে তিতুমীরকে দমন করিবার আবেদন জানাইয়াছিলেন।৫ এই 


১। তিতুমীর, পৃঃ ৫৩1. ২। তিতুমীর, পৃঃ ৬৪ ।  ৩। এই ধনী মুসলমানটি তিতুীরের 
বিরদ্ধে অভিযান চালাইতে জমিষার দেবনাথ রায়কে প্ররোচিত করিয়াছিলেন (নদীয়া কাছিনী পৃঃ ৭৬। ) 
৪ তিতুমীর, পৃঃ $১। ৫| তিতুমীর, পৃঃ ৬২। ৃ 


২৬ ভারতের কৃষক-বিজ্রোহ ও গণতান্িক সংখা 


/ আবেদনে চঞ্চল হইয়! প্রদেশের ইংরেজ শীসকগণ স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেটদের সহায়তায় 
তিতুমীর ও ওয়াহাবী সম্প্রদায়কে ধ্বংস করিবার আয়োজন আরম করেন। 


ইংরেজ সরহ্ষার্ের সহিত যুদ্ধ 


বঙ্গদেশের ছোটলাট সাহেবের নির্দেশে কলিকাতা হইতে একটি গ্রকাণ্ড সিপাহিদল 
আসিয়। বশোহর জেলার বাগাপ্ডির “নিমক-পোক্তানে' কেন্দ্র স্থাপন করে। জেলা 
ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজান্দারের উপর হুকুম হুইল, তিনি যেন বাগাগ্ডিতে গিয়া এই 
সিপাহীদের সহিত যোগদান করেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বসিরহাটে গিয়া। ব্যবস্থা 
করিলেন যে, যখন বিভ্রোহীদিগকে আক্রমণ কর! হইবে, তখন দারোগা ও বরকন্দাজগণও 
সিপাহীদের সহিত যোগদান করিবে। ম্যাজিস্ট্রেট ত্বয়ং বাগাণ্ডি গমন করিলেন । 

১৮৩০ গ্রীষ্টাবের ১৫ই নভেম্বর গ্রাতঃকালে ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজান্দার একজন 
হাবিলদার, একজন জমাদার ও বিশজন সিপাহীসহ বিভ্রোহীদিগকে আক্রমণ করিতে 
যাত্রা করেন। বেলা নয় ঘটিকার সময় ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বাছুরিয়া গ্রামে উপস্থিত 
হন। দারোগা! এবং বরকন্দাজগণও আসিয়! সিপাহীদের সহিত মিলিত হয়। এই 
বাহিনীর সৈম্সংখ্যা হইল সর্বসমেত একশত বিশজন। সকল সৈন্তই ছিল 
বন্দুকধারী | 

ইংরেজ বাহিনীর আগমন-সংবাদ তিতুমীর পূর্বেই পাইয়াছিলেন এবং যুদ্ধের জন্তু 
্রস্তত হইয়াছিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজান্দার সসৈন্তে নারিকেলবেড়িয়া গ্রামের 
প্রবেশপথে উপস্থিত হইয়াই দেখিতে পাইলেন, প্রায় পাচশত বলিষ্ঠ যুবক অন্তর 
সুসজ্জিত হইয়৷ যুদ্ধের জন্ম প্রন্তত হইয়া! রহিয়াছে । তিতুর ভাগিনেয় গোলাম মাহ 
তরবারি ও বল্পমে সজ্জিত হইয়া এবং একটি অশ্বে আরোহণ করিয়! বিদ্রোহী বাহিনীর 
পরিচালনা-ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। শক্রপক্ষ দৃষ্টিগোচর হইব! মাত্র বিভ্রোহী 
বাহিনী “আল্লাহো”, 'আল্লাহো” শব্বে আকাশ-বাতাস কীপাইয়া তুলিল। 

ম্যাজিস্ট্রেটের বাহিনী ময়দানে প্রবেশ করিবামাত গোলাম মাস্থমের নির্দেশে 
বিজ্রোহীরা তাহাদের ঘিরিয়া ফেলে। প্রথমে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বিজ্রোহীদের 
বুঝাইবার চেষ্টা করেন। তাহাতে কোন কাজ হইল না দেখিয়া তাহার নির্দেশে 
সিপাহীর! বন্দুকের ফাক! আওয়াজ করিয়া ভয় দেখাইল। শক্রপক্ষ কোন হুষ্ট মতরবে 
এইভাবে কাল হরণ করিতেছে মনে করিয়৷ বিজ্রোহীরা! সরকারী সৈম্ভদলকে আক্রমণ 
করিল। সিপাহীদের বন্দুক সিপাহীদের হাতেই রহিয়৷ গেল। চারিদিক হইতে 
অবিরল ধারায় ই্কবধণ চলিল। ইষ্টকের আঘাতে বছু সিপাহী ধরাশায়ী হুইন। 
ইহার পর বিভ্রোহীরা তরবারি ও বল্পমের দ্বারা আক্রমণ করিল। এই আক্রমণ 
একজন জমাদার, দশজন সিপাহী ও তিনজন বরকন্দাজ নিহত এবং বহু সিপাহী আহত 
হইল। ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজান্দার সাহেব প্রাণ বীচাইবার জন্য ভ্রুত অশ্বারোহণে 
, পলায়ন করেন। “সাহেব এখন দিখিদিক জানশৃন্ত, কোন্‌ দিকে কোন্‌ পথে ঘোড়! 
ছুটিতেছে ভাহার ঠিক নাই । ঘোড়া যথেচ্ছ দৌড়িতে দৌড়িতে ভড়ভড়িয়ার খানে 


বঙগদেশের ওয়াহাবী বিযোছ | ২৭৭ . 


পড়িয়া কর্দমে প্রোথিত হইল। সাহেব কারমাক্ত কলেবরে ভীত চিত্তে মুমূর্প্রায় 
হইলেন। কণিঙ্গা গ্রামের কয়েকজন ব্রাহ্মণ তাহার তাদৃশী শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া 
তাহাকে কার্দম হইতে উদ্ধার করেন এবং ধীরে ধীরে তাঁহাকে আপনাদের গ্রামে লইয়া 
যান। পরে যখোচিত শুত্রযাদির পর গ্রামের ভ্রলোকেরা তীহাকে বাগাপডির সিপাহী- 
কেন্দ্রে প্রেরণ করেন” 

এই যুদ্ধে বসিরহাটের কুখ্যাত দারোগ! রামরাম রি বিদ্রোহীদের হন্তে বন্দী 
হন। এই দারোগাটি ছিলেন জমিদার কৃষ্ণদেব রায়ের আত্মীয় । ইনিই পুড়া গ্রামের 
সংঘর্ষের পর মোকদদমার তাস্তে গিয়া কৃষ্দেবের পক্ষে এবং তিতুমীরের বিরুদ্ধে মিথ্যা 
রিপোর্ট দিয়াছিলেন। এই দারোগাকে হত্যা করিয়! বিদ্রোহীরা প্রতিশোধ গ্রহণ 


করে।২ 
নীলকরদের বিক্ুদ্ধে সংগ্রাম 

ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজান্দারকে পরাজিত করিয়া ওয়াহাবীদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়া 
গেল। তাহাদের এই জয়লাভের পর পার্বর্তা গ্রাম সমূহের প্রায় সাত আট হাজার 
মুসলমান ভিতুমীরের নেতৃত্ব মানিয়! লইয়া ওয়াহাবী সম্প্রদায়তৃক্ত হইল। ওয়াহাবীরা 
এবার ইংরেজ সরকার ও জমিদারী প্রথার একটি স্থদৃঢ স্তসতদ্বরূপ এবং রুষকের উপর 
উৎপীড়নকারী নীলকুঠিগুলিকে ধ্বংস করিবার আয়োজন করিল। “তিতু নীলকর 
সাহেবদের কুঠি লুটিয়৷ আপনার আধিপত্য বিস্তার করিল। কুঠিয়াল সাহেবগণ কুঠি 
ফেলিয়া সপরিবারে কলিকাতায় পলায়ন করিল ।”৩ 


বাশের কেল্লা 

অন্যান্ত গ্রদেশের ওয়াহাবীদের ন্যায় বঙ্গদেশের ওয়াহাবীরাও ইতিপূর্বে ইংরেজ 
শাসনের অবসান ও ভারতের স্বাধীনত! ঘোষণা করিয়াছিল। সম্প্রদায়ের সকল সভ্যের 
সমবেত সিদ্ধান্ত অনুসারে তিতৃমীর নিজেকে স্বাধীন বাদশাহ বলিয়া ঘোষণা করেন।৪ 
মৈহুদ্দিন নামক এক ব্যক্তি তিতুর প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হইলেন। মেহ্ুদ্িন 
ছিলেন রুত্রপুরবাসী একজন জোল1। তিতুর ভাগিনেয় মাস্থম খা (গোলাম মান্ম ) 
প্রধান সেনাপতির পদ লাভ করিলেন। আরও বু কর্মচারী নিযুক্ত হইল। ক্রমে ক্রমে 
কয়েকথানি গ্রামের হিন্দু-মুলমান উভয় সম্প্রদায়ের চাবিগণ তিতুকে ম্বাধীন বাদশাহ 
বলিয়া হ্বীকার করিল ।৫ 

তিতুমীর জানিতেন, এই বাবীনতা ঘোষণার অনিবার্ধ পরিণতি স্বরূপ ঘোরতর 
যুদ্ধ আসন্ন; এই ঘোষণ! ও ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজান্দারের পরাজয়ের পর উন্নত অস্ত্রশস্ত্র 
সুসজ্জিত ইংরেজ বাহিনী তিতুমীর ও ওয়াহাবী আন্দোলনকে ধ্বংস করিতে উন্মত্তের 
মত ছুটিয়া আসিবে। সুতরাং আন্দোলনের নায়কগণ আত্মরক্ষার আয়োজনে ব্যন্ত 
হইলেন। স্থির হইল, আগ্নেয়াস্ত্র আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জগ্ত ওয়াহাবী 


১। তিতুমীর, পৃঃ ৬৬। ২ । তিতুমীর, পৃঃ ৬৭ । ও। তিতুমীর, পৃঃ ৬৯। ৪। তিতুমীর পৃঃ ৭*। 
৫1 তিডুদীর, পৃঃ ৭১-৭২। 


২৭৮ ভারতের কৃষক-বিপ্রোহছ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


আন্দোলনের কেন্দ্র নারিকেলবেড়িয়। গ্রামে একটি ছুূর্গ নির্মাণ করিতে হইবে । এই 
সিদ্ধান্তেরই ফল হইল ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে চিরপ্রসিদ্ধ বাশের 
কেক্সা। তিতুর আদেশে তীহার অন্চরগণ কয়েকটি গ্রামের বাঁশের ঝাড় কাটিয়া 
অসংখ্য বাশ সংগ্রহ করিল এবং মাটি সংযোগে তৈরী করিল এক অপূর্ব বাঁশের দুর্গ । 
বিহারীলাল সরকার মহাশয় তাহার “তিতুমীর; পু্তিকায় “বাশের কেল্লার” নিয়ো 
রূপ বর্ণনা দিয়াছেন ঃ 
"কেল্লা বাশের হউক,--ভরতপুরের মাটির কেল্লার:মতন:হুন্দর, সুগঠিত, সুরক্ষিত, 
সুসজ্জিত না হউক, কেল্লার রচনা কৌশলময়,-দৃষ্ঠ সৌন্দর্যময়। কেল্লার ভিতর 
যথারীতি অনেক প্রকোষ্ঠ নির্মিত হইয়াছিল। কোন প্রকোষ্ঠে আহার্ধ তব স্তরে 
স্তরে বিশ্বস্ত ছিল, কোন গ্রকোষ্ঠে তরবারি, বর্শা, সড়কি, বাশের ছোটবড় লাঠি 
সংগৃহীত ও সজ্জিত ছিল,__কোন প্রকোষ্ঠে স্ত,পাকারে বেল (কীচা) ও ইষ্টকখণ্ 
সংগৃহীত হইয়াছিল। এই কেল্লার কৌশল-কীয়দা তিতুর বুদ্ধি ও শিশ্লচাতু্ের 
পরিচায়ক । তিতুমীর ও তাহার অশ্থচরবর্গের দৃঢ় ধারণা হুইয়াছিল, এই কেল্লা বাশের 
হইলেও প্রস্তর নির্সিত ছূর্গ অপেক্ষাও দুর্জয় ও দুর্ভেক্য ।”১ 


ইংরেজ-জমিদারণণের মিলিত ঘাহিলীর পরাজয় 


জমিদারগণ ও ইংরেজ সরকার ওয়াহাবীদের বিরুদ্ধে মিলিত অভিযানের পরিকল্পনা 
করিলেন। জমিদারগণই ছিলেন এই পরিকল্পনার উদ্ভাবক । প্রথমে সাতক্ষীরা, 
গোবরডাঙ্গা, নদীয়া প্রভৃতি স্থানের বৃহৎ জমিদারগণ সমবেতভাবে নদীয়ার কালেক্টরের 
নিকট যৌথ আক্রমণের প্রস্তাব উপস্থিত করেন। ইতিপূর্বে ওয়াহাবী আন্দোলন, 
তিতুমীরের ঘোষণা ও আলেকজান্দার সাহেবের পরাজয়ের সংবাদ কলিকাতায় 
তৎকালীন গভর্নর-জেনারেল লর্ড বেন্টিস্ক সাহেবের কর্ণগোঁচর হইয়াছিল। ততীহার 
আদেশে নদীয়ার কালেক্টর ও জজসাহেব কয়েকটি হজ্তী ও বহু সৈন্য লইয়া স্থলপথে 
ও জলপথে নারিকেলবেড়িয়া যাত্রা করেন। নদীয়া ও গোবরডাঙ্গার জমিদারগণও 
তাহাদের পাইক-বরকন্দাজদের একত্র করিয়া ইংরেজ বাহিনীর সহিত মিলিত হইয়া- 
ছিলেন। এবার এই মিলিত বাহিনী ওয়াহাবী শক্তিকে চূর্ণ করিতে অগ্রসর হয়। 
তিতুমীরের সেনাপতি মাম পূর্বেই এই মিলিত বাহিনীর অভিযানের সংবাদ 
পাইয়াছিলেন। তিনিও তাহার সৈম্ৃবাহিনী লইয়া বাঘারিয়া নামক স্থানে উপস্থিত 
হন এবং সেখানকার পরিত্যক্ত নীলকুঠি অধিকার করিয়! অবস্থান করিতে থাকেন। 

মাসথমের বাঘারিয়ায় ঘাটি স্থাপনের সংবাদ শুনিবামাত্র কালেক্টর মাস্থমকে 
আক্রমণ করিবার জন্ সৈম্বাহিনীকে আদেশ দেন। কালেক্টরের বাহিনী নিকটবর্তী 
হইবামাঞ্জ মান্থুমের সৈম্তগণ তাহাদের উপর ইষ্টক ও অপক্ক বেল বর্ণ আঁরস্ভ করে। 
নীলকুঠির ছাদ ও গৃহমধ্য হইতে অজন্র ধারায় ইঞ্টক ও বেল বর্ষিত হইতে থাকে। 
ইষ্ট ও বেলের সহিত চলে ধন্ছকের দ্বার! তীরবৃষটি। অয্লক্ষণের মধ্যে কালেক্টরের 
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বছ সৈম্ত আহত হুইয়! ধরাশায়ী হয়। কালেক্টরের সৈম্গণও উদ্মত্তের মত গুলিবৃষটি 
করিতেছিল। বিহাঁরীলালের বর্ণনা অনুসারে 

“মাসথমের সৈম্তগণ অস্তরালে অবস্থান করায় গুলিবর্ষণে তাহাদের বিশেষ 
কোন ক্ষতি হইল না। কিন্তু কালেক্টরের পক্ষে ক্ষতি হইয়াছিল অত্যধিক। 
ইহা দেখিয়া কালেক্টর যুদ্ধ বন্ধ করিয়৷ পলায়ন করিবার হুকুম দেন। তাহাদিগকে 
পলাইতে দেখিয়! মাস্থমের সৈম্ারা চারিদিক হইতে ভীষণ বেগে তাহাদিগকে আক্রমণ 
করে। এই আক্রমণে সাহেবের বহু লোক নিহত হয় এবং একটি হস্তী ও কয়েকটি 
বন্দুক মাস্থমের হস্তগত হয়। কালেক্টর ও জজসাহেব দ্রুত পলায়ন করিয়া বজরায় 
করিয়া! জলপথে পলায়ন করেন। তাহাদের পলাইতে দেখিয়া জমিদারগণও যেদিকে 
পারিলেন পলায়ন করিলেন ।”১ ও 

এই যুদ্ধে জয়লাভের পর তিতৃমীরের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিশেষ বৃদ্ধি পায়। 
অসংখ্য হিন্দু-মুসলমান, এমন কি অনেক গ্রামের বছ সম্তান্ত ব্যক্তি তিতুর বস্তা 
স্বীকার করিয়াছিলেন। জনশ্রুতি এই যে, ভূষণার অপ্রাপ্ত বয়স্ক জমিদার মনোহর 
রায়ও তিতুর দলভুক্ত হইয়াছিলেন। মনোহর রায় শক্তি-সামর্য্যে এবং অর্থসাহায্যে 
তিতুর অনেক উপকার করিয়াছিলেন।২ 


ইংরেজ হাহিনীর অভিযান 
বারংবার সরকারী বাহিনীর পরাজয় এবং ওয়াহাবীদের জয়লাভের সংবাদ শুনিয়া 
গভর্নর-জেনারেল ভীষণ চিন্তিত হৃইয়৷ পড়েন এবং তিতুমীর ও ওয়াহাবী শি চূর্ণ 
করিবার জন্য একজন কর্নেলের নেতৃত্বে দুইটি কামানসহ একশত গোরা সৈন্য ও 
তিনশত দেশীয় সিপাহী প্রেরণ করেন। ইহা ব্যতীত আরও বহু সশস্ত্র “কুলি* তাহার 
সঙ্গে ছিল।৩ কর্নেল সাহেব তীহার বাহিনীসহ অবিলম্বে নারিকেলবেড়িয়া অভিমুখে 
যাক্তা করেন। 
সন্ধ্যার সময় ইংরেজ বাহিনী নারিকেলবেড়িয়া গ্রমে উপস্থিত হয় এবং সঙ্গে - 
সঙ্গে গ্রাম ঘিরিয় ফেলে । পরের দিন প্রাতঃকালে বিদ্রোহীদের ছুর্গ আক্রমণের সিদ্ধান্ত 
হ়। কিন্তু তিতুমীর, মাস্থম খ। গ্রসৃতি নায়কগণ পরামর্শ করিয়া রাত্রিকালেই ইংরেজ 
মৈম্থগণের উপর প্রচণ্ড শক্তিতে ইষ্টক ও বেল বর্ষণ করিতে আরম্ভ করে। ইহার ফলে 
বু ইংরেজ সৈম্ত ও সিপাহী আহত হওয়ায় ইংরেজ বাহিনী পশ্চাদপসরণ করিতে 
বাধা হয়। 
তিতুমারের পরাজয় ও স্বৃত্য 
পরের দিন, ১৮৩১ গ্রীষ্টাবের ১৪ই নভেম্বর প্রা্ঃকালে কর্নেল সাহেব গ্বয়ং অশ্ব-পৃষ্ঠ 
আরোহণ করিয়া ঘর্গের দিকে অগ্রসর হইলেন। ছুর্গের প্রধান ফটকের সম্মুখে দণ্ডায়মান 
ইইয়৷ তিনি একখানি গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির করিলেন এবং তাহা তরবারির অগ্র- 
ভাগে বিদ্ধ করিয়া উচ্চৈঃস্থরে বলিলেন £ 


[2 
২৪০৪৯৪৪৪৪৪৪ হ ৪৪৪৪৬ ৫৬৬৪০ 8৪68৪৪78858 


১। তিতুমীর, পৃঃ ৭৩। ২। তিতুমীর, পৃঃ৮*। ও। তিতুমীর, পৃঃ ৮৫1 


২৮০ ভারতের কৃষক-বিস্োহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


“মহাশয়, ভারতবাসীর মহামান্ত গভর্নর-জেনারেল আপনাকে সদলবলে গ্রেপ্তার 
ড় জন্য পরোয়ানা দিয়াছেন। আপনি স্বেচ্ছায় গ্রেপ্তার হইবেন কি না জানিতে 

1% 

সাহেব ছৃইবার গ্রেপ্তারী পরোয়ানাখানি পাঠ করিয়া তাহার সৈশ্দের নিকট ফিরিয়া 
আপসিলেন এবং ছুর্গের উপর আক্রমণের আদেশ দিলেন। 

যুদ্ধের আদেশ ঘোষণ! করিবামাত্র ইংরেজ মৈন্যগণ বন্দুক উচ্চে তুলিয়া দুর্গের দিকে 
অগ্রসর হইল এবং ছুর্গ বেষ্টন করিরা ফেলিল। সৈন্গণ ছুর্গের নিকটবর্তী হইবামাত্র 
দুর্গমধ্য হইতে বুষ্টিধারার মত ইষ্টক, বেল ও তীর বর্ষণ আরম্ভ হইল। বিফ্লোহিগৎ 
দুর্গের অভ্যন্তরে থাকায় ইংরেজ পক্ষের গুলিবর্ধণে তাহাদের বিশেষ কোন ক্ষতি হইল 
না। দুরগমধ্য হইতে বিদ্রোহিগণের তীর ও ইষ্টক বর্ষণে ইংরেজ পক্ষের অত্যধিক টসন্ঠ 
আহত হওয়ায় কর্নেল সাহেব ক্ষিপ্ণ হইয়া কামানগুলি গোলা বর্ষণের জন্ত প্রস্তুত করিবার 
নির্দেশ দিলেন। এবার আরম্ত হইল বিদ্রোহিগণের ইষ্টক, বেল ও তীরের বিরুদ্ধে 
ইংরেজ বীরদের কামানের যুদ্ধ ! 

সহসা গভীর মেঘগর্জনের ন্যায় কামানের ব্জনিধঘোষে চতুর্দিক আলোড়িত হইল। 
তিতুর “বাশের কেল্লা? কাপিয়া উঠিল। কিন্তু ইহা! প্রত গোলাবর্ষণ নহে, বিদ্রোহীদের 
ভীতি প্রদর্শনের নিমিত্ত ফাকা আওয়াজ মাত্র। বিদ্রোহীরা দিগুণ উৎসাহে ইষ্টক, বেল 
ও তীর বর্ণ করিতে লাগিল। তাহার আঘাতে ইংরেজ পক্ষের আরও বহু সৈন্য 
ধরাশায়ী হইল। 

যুদ্ধের অবস্থা বিপজ্জনক বুঝিয়! কর্নেল সাহেব কামান দ্বার! গোল। বর্ষণের নির্দেশ 
দিলেন। দুর্গের উপর মুহুমূছ গোলাবৃষ্টি হইতে লাগিল। একটি গোল! তিতুর দেহের 
সন্নিকটে পতিত হওয়ায় তিতুর দক্ষিণ উরু ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। তিতু অল্লক্ষণের 
মধ্যেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন । 

মুহ্মূ্ছ গোলাবর্ষণ “বাশের কেল্লা” একপার্থে হেলিয়! ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছিল। 
কেন্লা চাপা পড়িয়া বহু লোক প্রাণ হারাইল। বহু লোক পলায়ন করিয়া গ্রাণরক্ষা 
করিল। “কেহ বৃক্ষের উপর, কেহ গৃহস্থের অন্দরে, কেহ পাটের গুদামে, কেহ বা 
শস্যক্ষেত্রে আশ্রয় লইল। অতঃপর ইংরেজ সৈম্যগণ গৃহে, প্রাঙ্গণে, বৃক্ষে, গর্ভে, মাঠে 
যেখানে যাহাকে পাইল গ্রেপ্তার করিল।”১ 

সর্সমেত আটশত জন বন্দী হয়। কর্নেল সাহেব বন্দীদিগকে লইয়! বারামত 
শহরে গমন. করেন। বন্দীদিগকে বিভিন্ন স্থানে আটক রাখ! হয়। বন্দীদের প্রতি যে 
নিষ্ঠুর আচরণ করা হইয়াছিল তাহার একটি প্রমাণ হিসাবে বিহারীলাল সরকার মহাশয় 
যা "বারাসতে বন্দীরা গ্রতির্দিন ছুই বেলায় মাত্র এক ছটাক করিয়। চাউল 

২ 
বন্দীরা বারাসত হইতে আলিপুরে প্রেরিত হয়। আলিপুরের আদালতে তাহাদের 


১। ভিতুর্ীর, পৃঃ ৯৮। ২। ভিতুমীর। পৃঃ »৯। 


বঙ্গদেশের ওয়াহাঁবী বিজ্রোহ ২৮১ 


বিচার চলে। আদালতে প্রথম শুনানির পর আটশত বন্দীর মধ্যে তিনশত পঞ্চাশ জন 
আসামীর তালিকাতুক্ত হয়। দীর্ঘকাল বিচারের পর একশত চগ্সিশ জন বিভিন্ন 
মেয়াদের কারাদণ্ড এবং তিতুমীরের ভাগিনেয় ও সেনাপতি গোলাম মাস্থ্ম গ্রাণদণড 
লাভ করেন।১ 

এই বিচার সম্বন্ধে ওকেন্লি সাহেবের প্রবন্ধে এইরূপ লিখিত আছে £ "আলিপুরের 
জর্জ ও কালেক্টর বন্দীদিগকে সঙ্গে লইয়া নারিকেলবেড়িয়া গ্রামে গিয়ছিলেন। সেই 
স্থানে তিতুমীরের কেন্পার প্রাঙ্গণে এক সভা হইয়াছিল ৷ সেই সভায় বহু গ্রামের বু 
ন্থাস্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তাহাদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বিচারকার্ধ সম্পন্ন 
হইয়াছিল। বিচারে মাস্থমের প্রাণদণ্ড, অনেকের দ্বীপান্তর দণ্ড এবং অনেকের কারা- 
দ হইয়াছিল। নারিকেলবেড়িয়া গ্রামে তিতুমীরের বাশের কেন্পার সম্মুখ গোলাম 
মাস্থমের ফাসী হইয়াছিল ২ 


বারাসত বিদ্রোহের এতিহাসিক অবদান . 


ভারতের কৃষক-বিপ্োহের ইতিহাসের একটি অবিশ্বরণীয় অধ্যায় রচন| করিয়া 
তিতুমীরের নেতৃত্বে পরিচালিত বারাত-বিদ্রোহের অবদান হইয়াছে। দূর্বল সংগঠন 
নইয়৷ প্রায় নিরস্ত্র অবস্থায় উন্নত আগ্নেয়ান্ত্ে সুসজ্জিত শক্রর সহিত সংগ্রামে বিদ্রোহীরা 
তাহাদের ঘোষিত শ্বাধীনত। প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ এবং ধ্বংস হইয়া গেলেও ভবিষ্যৎ কালের 
বৈপ্লবিক স্বাধীনতা-সংগ্রামের ভিত্তি রচনার দিক হইতে এই বিদ্রোহ সার্থকতামত্ডিত 
হইয়াছে। কামানের মুখে বিদ্রোহের নায়ক তিতুমীরের 'বাশের কেন্লা, শুষ্ক পত্রের মত 
উড়িয়া গেলেও ইহী বংশ-পরম্পরায় বাঙালী জনসাধারণের চিত্তভূমিতে ভবিয্বৎ 
্বাধীনতা-সংগ্রামের যে অজেয় ছুর্গ রচনা করিয়া রাখিয়াছে, ইংরেজ শাসকগণ সমস্ত 
শক্তি নিয়োগ করিয়াও কোন দিন তাহার ভিত্তি টলাইতে পারে নাই। 

সত্য বটে, এই বিদ্রোহ ইংরেজ, জমিদার, নীলকর, মহাজন প্রভৃতি সাধারণ শকত্রর 
বিরুদ্ধে পরিচালিত হইলেও বিজ্বোহের নায়কগণ সমসাময়িক কালের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী 
ধরণের ধ্বনি তুলিয়! কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ হৃষ্টি করিয়াছিল; সত্য বটে, তৎকালে 
গণশাসন প্রতিষ্ঠার উপযোগী কোন রাজনৈতিক আদর্শ না থাকায় বিদ্রোহীরা তাহাদের 
অভিজ্ঞতা! অনুষা়ী পূর্বগত মুসলমান শাসনের দৃষটাস্ত অনুসরণ করিয়া! তিতুমীরকে বাদ- 
শাহ বলিয়! ঘোষণা দ্বারা মুসলমানদের প্রতি হিচ্ছু সম্প্রদায়ের বিদ্বেষ ও বিরোধিতাকে 
মারও বর্ধিত করিয়াছিল; সত্য বটে, বিস্রোহের নায়কগণ চব্বিশ পরগনা, নদীয়া ও . 
ফরিদপুর এই তিনটি জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম 
ইইয়াও প্রয়োজনীয় ধনবল ও জনবল সংহত করিয়া স্দৃট সংগঠন স্থাপনের কথা 
বিস্বৃত হইয়া! এবং নারিকেলবেড়িয়ার মত একটি ক্ষত গ্রামের মধ্যে সমস্ত শক্তি সীমাবদ্ধ 
করিয়া বিদ্রোহের পরাজয় ও ধ্বংসের পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন; সত্য বটে, বিস্রোহের 
নায়কগণ কৃষকের উপযুক্ত ও চিরাচরিত যুদ্ধনীতি অর্থাৎ গেরিলা যুদ্ধের নীতি পরিত্যাগ 


১। তিডুধীর, পৃ ৯৯। ২1 0890115 : পুণঃও ঢা88208 10 19375. 


২৮২ ভারতের কৃষক-বিভ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংখা 


করিয়া শত্রুর উন্নত আগ্নেয়ান্ত্ে সজ্জিত, সুশিক্ষিত ও সুগঠিত সামরিক শক্তির সম্মুখে 
দণ্ডায়মান হইয়! অদুরদশিতা ও যৃঢ়তাঁর পরিচয় দিয়াছিলেন। 

কিন্তু. ইহাও পূর্ণ সত্য যে, পরাধীন ভারতে তিতুমীর প্রমুখ ওয়াহাবী বিদ্রোহের 
নায়কগণই সর্বপ্রথম সচেতনভাবে ইংরেজ-শক্তির উচ্ছেদ করিয়া ভারতের স্াধীনত। 
প্রতিষ্ঠার ধ্বনি তুলিয়াছিলেন এবং সেই ধ্বনিকে কার্ধকরী রূপ প্রদানের জন্ত নির্ভয়ে 
জীবন আহুতি দিঁয়াছিলেন। ইতিহাসের অমোঘ নিয়মেই ভারতব্যাপী ওয়াহাবী 
বিদ্রোহের পরাজয় ঘটিয়াছে। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার ধ্বনি সত্বেও পরাধীন ভারতে 
ওয়াহাবী বিদ্রোহীরাই সর্বপ্রথম ইংরেজ-কবলমুক্ত অঞ্চলে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের 
নি়স্তরের জনগণের স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পাইয়াছিল। বিদেশী ইংরেজ 
শাসনের উচ্ছেদ করিয়া ভারতের পূর্ণ হ্বাধীনতা ও জনগণের শীসন প্রতিষ্ঠার আদশই 
ভারতের ম্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ভারতব্যাপী ওয়াহাবী বিদ্রোহ এবং তিতুমীরের 
নেতৃত্বে পরিচালিত বারাসত-বিভ্রোহের শ্রেষ্ঠ ও অবিশ্মরণীয়-অবদান। 


নবম অধ্যায় 
দ্বিতীয় পাগজপন্থী গোরো) বিল্রোহ 
( ১৮৩২-৩৩ ) 


১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে টিপু গারো-পরিচালিত প্রথম পাগলগন্থী গারো-বিভ্রোহ ব্যর্থ 
হইবার পর কয়েক বৎসর পাগলপন্থী গারোগণ নীরবে আর একটি বিদ্রোহের আয়োজন 
করিতেছিল। টিপুর সহকর্মী গুমান্থ সরকার গাড়োদের দলপতিরূপে পুনরায় 
১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্ধে জমিদারগোষ্ঠী ও ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে .অবতীর্ঘ হয়। 
উজির সরকার নামক জনৈক গারো-সর্দার গুমান্ুর সহকর্মীরূপে দেখ! দেয়। গুমানু 
ও উজির ছুইজনে মিলিয়৷ গারোদিগকে সঙ্যবন্ধ করিবার কালে গোপনে সংবাদ 
পাইয়া! সেরপুরের জয়েন্ট-ম্যাজিস্ট্রেট ডানবার সাহেব গুমানকে গ্রেপ্তার করেন। 
গুমান্থ ঢাকায় কমিশনারের নিকট আপীল করে। এই গ্রেপ্তার আর একটি গাড়ো- 
বিদ্রোহে ইন্ধন যৌগাইবে মনে করিয়া কমিশনার কিছুদিন পর গুমান্ুকে মুক্তিদান 
করেন। ইহার পর উজির সরকার বিজ্রোহের সংগঠন সম্পূর্ণ করিয়া তৃলিতে থাকে। 
এই সময় উপরে শাস্ত ভাব থাকিলেও অন্তরালে বিদ্রোহ ধূমাফ়িত হইয়া উঠিতেছিল। 
“সেরপুর নগরের নিকটবর্তী স্থানসমূহের বু প্রজার সহিত জমিদারের কবুলিয়ত ও 
পারার আদান প্রদান হইয়া গেল। কিন্তু কোন কোন দূরবর্তী স্থান হইতে জমিদারের 
আমলাদিগকে প্রাণ লইয়া পলাইয়া আসিতেও হইল।”১ 

১৮৩২ শ্রীষ্টাের শেষ ভাগেই বিস্বোহী গারোগণ বিভিন্ন স্থানে জমিদারের 


১1 কেদারনাধ সুমা ; অয়দসলিংহের ইতিহাম। পৃঃ ১৫৪। 


দ্বিতীয় পাগলগন্থী (গারো) বিদ্রোহ ৃ ২৮৩ 


কাছারি আক্রমণ ও লুণ্ঠন করে এবং জমিদার পক্ষীয় গারোগণেরও সর্বস্ব লুন্তিত হয়। 
বিভিন্ন স্থানে জমিদারের বরকন্দাজ, সরকারী পিয়ন ও পুলিসের উপর আক্রমণ চলে ।১ 


জানৃন্ু ও দোবরাজ পাথর 

১৮৩৩ খ্ীষ্টাবের প্রথমভাগে জান্কু পাথর ও দোবরাজ পাথর নামে ছুইজন গারো 
সর্দার বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। বিদ্রোহী গারোদের ছুই ভাগে ভাগ করিয়া 
এক ভাগ লইয়া জান্কু সেরপুরের পশ্চিম কোনে কটড়িবাড়ী এবং আর এক ভাগ 
লইয়া দোবরাজ নালিতাবাড়ী খাটি স্থাপন করিয়া আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়। 

এপ্রিল মাসে জান্কু ও দৌবরাজ উভয়ে একযোগে সেরপুর আক্রমণ করিয়। 
এমিদারদের গৃহ ও কাছারিবাড়ী লুষ্ঠন করে।২ জমিদার ও তীহার পক্ষীয় লোকজন 
পলায়ন করিয়া গ্রাণরক্ষা করেন। অতঃপর বিদ্রোহী বাহিনী সেরপুরের পুলিস থানা 
আক্রমণ করিয়া আগ্রন লাগাইয়া দেয়। «কিছুকালের মত মনে হইল যেন এই 
অঞ্চলে ইংরেজ শাসনের অবসান হইয়াছে।”৩ সেরপুর আক্রমণের সংবাদ পাইবামান্র 
জেলাম্যাজিস্ট্রেটে ডানবার জয়েট-ম্যাজিস্ট্রেট গেরেট সাহেবকে সেরপুরে প্রেরণ 
করেন। কিন্তু গেরেট সেরপুরে পৌঁছিবামাত্র বিদ্রোহীরা তাঁহার বাংলো। আক্রমণ 
করে। গেরেট কোনক্রমে পলায়ন করিয়া! গ্রাণরক্ষা করেন এবং জমিদারের বরকন্দাজ 
ও গুলিসদলকে একত্র করিয়া বিদ্রোহ দমনে অগ্রসর হন। এই মিলিত বাহিনী 
দোবরাজ পাথরের ঘাটি নাঁলিতাবাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলে দৌবরাঁজ বিনাধুদ্ধে গশ্চাৎ 
অপমরণ করিয়া পাহাড়ের অভ্যন্তর ভাগে লুকাইয়৷ রহিল। সরকারী বাহিনী 
নালিতাবাড়ী অধিকার করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়িল। অবিলম্বে 
নালিতাবাড়ীতে আবার জমিদারের কাছারি গ্রতিষিত হইল। 

সরকারী বাহিনী ও জমিদারের কর্মচারিগণ বিজয়োৎসবে মত্ত এমন সময় দৌবরাজ 
রাত্রির অন্ধকারে নিঃশব্দে আসিয়া নালিতাবাড়ী আক্রমণ করে। লরকারী বাহিনী 
বন্দুক ম্পর্শ করিবার অবসর পাইল না, তাহারা প্রাণের ভয়ে যে দিকে পারিল 
দৌড়িয়! পলায়ন করিল, তাহাদের বছ লোক নিহত ও আহত হইল। প্যাহারা 
পারিল না, তাহাদিগকে জীবনের আশ! পরিত্যাগ করিতে হইল। একজন পুলিস 
জমাদার, একজন বরকন্দাজ, একজন মোহার ও একজন পিয়নকে দোবরাজ পাঁথর 
ধরিয়! লইয়! গেল। মেরপুর জুড়িয়৷ এক ঘোর আতঙ্কের ছায়া পতিত হইল ।%৪ 

২৭শে মে ময়মনসিংহ জেলার ম্যাজিস্ট্রেট ভানবার সাহেব জামালপুরে অবস্থিত 
সরকারী সৈম্যবাহিনীর অধ্যক্ষ মেজর মন্টিথের নিকট যে পত্র প্রেরণ করেন তাহা হইতে 
বিজ্রোহের শক্তি ও ব্যাপকতা এবং শাঁসকগণের মনের অবস্থা উপরন্ধি করা ঘায়। 
পত্রখানি নিষ়ক্ূপ £ 
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২৮৬" ভারতের কৃষক-বিপ্রোহ্‌ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


"আমি অতীব ছুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, এই জেলার শাস্তি এইক্সপ 
গুরুতররূপে বিদ্বিত হইয়াছে যে নিয়মিত সৈম্বাহিনী ব্যতীত বিদ্রোহ দমন ও পুনরায় 
শাস্তি স্থাপনের কোন সম্ভাবনা নাই। বিদ্রোহীরা তাহাদের ম্বাধীনতালাভের 
পরিকল্পনান্থ্যায়ী বহু আক্রমণাত্মক ক্রিয়াকলাপ চালাইয়া যাইতেছে এবং আপাতত 
সেরপুর ও গারো পাহাড়ের মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চল সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া ফেলিয়াছে। 
তাহারা এখন সকল প্রজার নিকট হইতে কর আদায় করিতেছে এবং সেরপুর 
আক্রমণের জন্ত লোকসংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে। এই অবস্থায় আপনাকে বিনীত্বভাবে 
অন্থরোধ করিতেছি. যে, আপনি অবিলম্বে প্রয়োজনীয় সামরিক সাহাষ্য প্রেরণ করিয়া 
আমাকে সাহায্য করুন। পাগলপন্থী বিদ্রোহিগণ পরগনার বিভিন্ন স্থানে চারিশত হইতে 
পাঁচশত করিয়া! লোক-সমাবেশ করিয়াছে । তাহাদের মূলবাহিনীর লোকসংখ্যা সম্ভবত 

'চারি সহম্র হইতে পাচ সহস্রের মধ্যে। তাহাদের পরিচালক জানকু পাথর নামক এক 
ব্ক্তি। বিক্রোহিগণ বল্পম, তরবারি এবং বিষাক্ত তীর ও ধনুকের দ্বারা সুসজ্জিত। 
ইহা ব্যতীত তাহারা কতিপয় বন্দুকও সংগ্রহ করিয়াছে।»১ 

শাঁসকগণ আতঙ্কিত হইয়৷ জামালপুরে একটি বৃহৎ সৈন্দলের সমাবেশ করিতে 
থাকেন। জামালপুর হইতে ক্যাপ্টেন সিল-এর অধীনে দেড়শত সৈন্য সেরপুরে 
উপস্থিত হয়। ক্যাপ্টেন সিল তাহার সৈম্তদলকে ছুইভাগে বিভক্ত করেন এবং এক 
ভাগ তাহার নিজের অধীনে ও অপর ভাগ লেফ.টেনাণ্ট ইয়ংহাজব্যাণ্ডের অধীনে স্থাপন 
করিয়! বিদ্রোহীদের উপর আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হন। জানকু পাথরের ঘাটি জলঙগীর 
উপর আক্রমণের ভার গ্রহণ করেন ক্যাপ্টেন সিল স্বয়ং । 

আক্রমণ আসর বুবিয়! জানকুও তাহার তীর-ধস্থকধারী কয়েক সহন্র লোক সমব্তে 

' করিয়া আক্রমণ প্রতিরোধের জন্থ প্রস্তুত হয়। জানকু প্রায় চারি সহস্র অন্ুচর লইয়া 
ইংরেজ বাহিনীর গতিরোধ করিতে প্রস্তত--এই সংবাদ অবগত হইয়া! ক্যাপ্টেন সিল 
দুইভাগ সৈম্ত একত্রিত করেন এবং তিনি ও লেফটেনাণ্ট ইয়ংহাজব্যাণ্ড দুইজনে 
একজে বিদ্রোহীদের উপর আক্রমণের সিদ্ধান্ত করেন ।২ 

ইংরেজ বাহিনী ওরা মে রাত্রির অন্ধকারে অগ্রসর হইয়! গারো পাহাড়ের নিয়ভাগে 
মধুপুর নামক স্থানে শিবির সন্লিবেশ করে৷ ৪ঠা মে অতি প্রত্যুষে জান্কুর বাসস্থান 
ও প্রধান কেন্দ্র জলজীর উপর আক্রমণ আরম্ভ হয়। ইংরেজ বাহিনীর আকশ্মিক 
আক্রমণে বিজ্রোহিগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পাহাড়ের অভ্যতন্তরভাগে পলায়ন করে। ইহার 
পর বিজয়ী ইংরেজ বাহিনী বিজ্রোহীদের পশ্চান্ধাবন করিয়া পাহাড় অঞ্চলের অভ্যন্তরে 
প্রবেশ করিয়াও তাহাদের কোন সন্ধান পাইল না। 

ক্যাপ্টেন সিল অতঃপর তাঁহার সৈন্তদলকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া পূর্ব, পশ্চিম 
ও উত্তর দিকে একই সময়ে অভিযান করেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই পশ্চিমাভিমুধা 
লৈ বিজ্োহীদের াক্ষাৎলাত করে। একটি খওযুদ্ধে আগেয়ামতরের সম্মুখে 
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ঘিতীয় পাগলপন্থী (গারো) বিজ্রোহ 


৮৫ 


দাড়াইতে না পারিয়া বিভ্রোহিগণ পশ্চদপসরণ করিতে বাধ্য হয়। ৮ই মে তাহারা 
অকল্মাৎ ক্যাপ্টেন সিলের নেতৃত্বাধীন সৈন্তদলের শিবিরের উপর আক্রমণ করে এবং 
বু সৈন্য হতাহত করিয়া! আবার উধাও হইয়! যায়। 
এদিকে ৭ই মে লেঃ ইয়ংহাজব্যাণ সসৈন্যে নালিতাবাড়ী হইতে অভিযান করিলে 
তাহার সৈম্তদল বিভ্রোহীদের হ্বারা আকশ্মিকভাবে আক্রান্ত হয়। যুদ্ধে উভয় পক্ষে 
বহু সৈন্ত হতাহত হইবার পর বিজ্রোহিগণ পাহাড়ের অভ্যত্তরে পলায়ন করে। 
ইয়ংহাজব্যা্ড সংবাদ পাইলেন যে পাহাড়ের অভ্যন্তরভাগে বিদ্রোহীদের একটি দৃঢ় 
দুর্গ আছে। কিন্তু উপযু'পরি ছুই রাত্রি অভিযান করিয়াও তিনি ছুর্গের কোন সন্ধান 
পাইলেন না। দ্বিতীয় দিন অভিযানের পর শিবিরে গ্রত্যাবর্তনকালে বিজ্রোহিগণ 
সহস! ইংরেজ বাহিনীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে এবং বহু শক্রসৈন্ত ধ্বংস করিয়া পলায়ন 
করে। অতঃপর বন্দী বিদ্রোহীদের নিকট হইতে এই অঞ্চলে অবস্থিত বিদ্রোহের 
অন্যতম নায়ক দোবরাজ পাথয়ের গৃহের সন্ধান পাইয়৷ ইংরেজ সেনাপতি দোবরাজের 
পরিত্যক্ত গৃহে উপস্থিত হন এবং সেই গৃহে হত্তপদ বদ্ধ অবস্থায় একজন দারোগা, 
দুইজন বরকন্দাজ ও কয়েকজন জমিদারী কর্মচারীকে দেখিতে পাইয়া তাহাদের মুক্ত 
করেন। ইংরেজ সেনাপতি তাহাদের মুক্ত করিয়৷ এবং দোবরাজের গৃহ অগ্নিসংযোগে 
তম্মীভূত করিয়া নালিতাবাড়ী প্রত্যাবর্তন করেন। 


বিদ্রোহের অবসান 


এইভাবে অস্ত্রশক্তিতে গারো-বিদ্রোহ দমনে অপারগ হইয়া এবার ইংরেজ 
সেনাপতিগণ ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেন। ক্যাপ্টেন সিল জান্কু পাথর ও অন্যান্ত 
প্রধান গারো-সর্দারগণের আবাসস্থানে অগ্নি প্রদান করিবার আদেশ দেন এবং যাহার! 
জান্কুর পক্ষ সমর্থন করিবে তাহাদদিগকেও এ প্রকার শাস্তি দেওয়া হইবে বলিয়৷ 
ঘোষণা! করেন। ক্যাপ্টেন সিলের এই চেষ্টা ফলবতী হইল। ১*ই মে গাচজন 
প্রধান সর্দার বু বিদ্রোহীসহ আত্মসমর্পণ করিল। তাহারা জানকু ও দোবরাজকে 
ধরিয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দিলে তাহাদিগকে মার্জনা ও পুরস্বত কর! হইল। ১৩ই মে 
কালভদ্র ও পণ্ডিত মণ্ডল নামক ছুইজন সর্দার তাহাদের অনুচরগণসহ ধৃত হয়। এই 
ভাবে ক্রমশ শক্তি হাস পাইতে দেখিয়৷ জানকু দোবরাজের সহিত মিলিত হইবার 
উদ্দেস্টে পূর্বদিকে পলায়ন করে।৯ ক্যাপ্টেন সিল জান্কুর কোন সন্ধান ন৷ পাইয়া 
পসৈন্তে সেরপুরে প্রত্যাবর্ভন করেন। আর বিদ্রোহ চালনা! অসম্ভব বুঝিয়৷ জুনমাসে 
সর্দারগণের প্রায় সকলেই আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু জানকু ও দোবরান্ধের কোন সন্ধান 
পাওয়া গেল না। 

ছিতীয় পাগলপন্থী বিদ্রোহ ব্যর্থ হইলেও ইহা এই অঞ্চলের ইংরেজ ও জমিদার- 
গোষ্ঠীর মিলিত শাসনের এক ভয়হয় চিত্র উদঘাটিত করিয়া দেয়। যে বিপুল কর ও 
খানার তার এই পরবত-্অরপাচারী মানষগুলির উপর চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং 


১। বরাজাররারোর। মমরলিংহের ইতিহাস, পৃঃ ১৬১। 


২৮৬ ভারতের কৃষক-বিত্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


তাহার ফলে তাহার! প্রতিহিংসার জন্য কিরূপ উন্মাদ হইয়! উঠিয়াছে, তাহা উধ্বতন 
শীসকমণগ্ডলী এই বিজ্রোহের ফলে অস্তত আংশিকভাবে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হন। 
ভয়ঙ্কর শোষণ-উৎপীড়ন হইতে পরিজ্রাণ লাভের একমাত্র উপায় হিসাবেই যে তাহারা 
নিজস্ব উপায়ে স্বাধীনতা অর্জনের উদ্দেস্টে মরিয়া হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাও স্থানীয় 
শাসকগণ প্রকারাস্তরে, অর্থাৎ শাসকম্থলভ ভাষায় হ্বীকার করিয়! বলিয়াছেন ঃ 


“এই পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসিগণ অতি সরল, দুর্ধর্ষ ও অশাস্ত প্রকৃতির, ইহাদের 
অসন্তোষ দীর্ঘকাল হইতে পুঞীভূত। ইহারা সর্বপ্রকার দায়িত্ব হইতে মুক্তি ও 
স্বাধীনতার ভাবধারায় অনুপ্রাণিত। এই অধিবাসিগণের মধ্যে পাথর (গারো), ভালো, 
হাজং, কোচ প্রভৃতি বহু উপজাতির সমাবেশ ঘটিয়াছে। যে-কোন পাগল (গারোদের 
ধর্মগুরু ) বা যে-কেহ তাহাদিগকে অনায়াসে খাদ্য সংগ্রহের পথ ও আইনের শাসন 
হইতে মুক্তির কথা শুনাইবে তাহার কথাই ইহার! শুনিতে প্রস্তত।”১ 


দশম অধ্যায় 
ময়সনসিংহের গারো-বিক্রোহ (১৮৩৭-১৮৮২) 


১৮৩৪ গ্রীষ্টাব্দে জান্কু পাথর ও দোবরাজ গারোর বিদ্রোহের পর ছুই বসরকাল 
গারোদের বিশেষ কোন কর্মচাঞ্চল্যের সংবাদ পাওয়া যায় না। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাবে 
গারো-বিভ্রোহের ব্যর্থতার পর গারোগণ সম্ভবত সাময়িকভাবে নিরুৎসাহ হইয়া 
পড়িয়াছিল। তাহাদের এই দুর্বলতার সুযোগে সীমান্তবর্তী বাঙালী জযিদারগোষ্ঠী 
এবং ব্যবসায়ী মহাজনের দল আবার গারো অঞ্চলে শোষণের তাগ্বে মত্ত হয়। 
গারো অঞ্চলের বাজারগুলিকে কেন্দ্র করিয়া ইহাদ্দের উপর যথেচ্ছ শোষণ-উৎপীড়ন 
চলিতে থাকে । জমিদার ও মহাজনদের সহিত যুক্ত হয় ইংরেজ শাসকগণের শোষণ- 
উৎপীড়ন। শাসকগণ ইতিপূর্বে প্রত্যেক গারো! গ্রাম এবং গারোদের প্রত্যেকখানি 
গৃহের উপর কর ধার্য করিয়াছিল। কিন্তু গারোগণ কোন দিন হ্বেচ্ছায় এই কর 
দেয় নাই। পুলিসদল মধ্যে মধ্যে গারোদের গ্রামে প্রবেশ করিয়া এই দুই প্রকার 
করের দায়ে গারোদের যথাসর্বস্ব লুষ্ঠন করিয়া তাহাদের কুটিরগুলি অগ্নিসংযোগে 
ভম্মীভূত করিয়া ফেলিত। এই উৎপীড়ন হইতে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে জমিদার, 
ব্যবসায়ী মহাজন ও ইংরেজ শাসক-_-এই তিন শক্রর বিরুদ্ধে গারোগণ আবার আঘাত 
দিবার অন্ত প্রস্তত হইল। এই দময় হইতে গারো! উপজাতির সংগ্রাম উনবিংশ 
শতাবীর শেষভাগ পর্যন্ত প্রায় নিরবচ্ছিন্নভাবেই চলিয়াছিল। গারো-বিত্রোহের 
ধারাবাহিক ইতিহাস নিয়রূপ £ 


১1 2520208 50910670 00989 2110) 8১৯281109761)88 01 10570) 575917781 ( 9970851 
(৪৪) & 58906 ৮০], 285 0০, 62, ) 


নরমনসিংহের গারো-বিদ্রোহ 


বণ 


১৮৩৭ শ্রীষ্টান্দের বিদ্রোহ 

সরকারী গেজেটিয়ারেই লিখিত হইয়াছে যে, গারো! বাজারগুলির তদারককারী 
জমিদারী কর্মচারিগণ ও ব্যবসায়ী মহাজনদের শোষণ-উৎপীড়নই এই বিদ্রোহের প্রধান 
কারণ।১ জমিদারী শোষণ-উৎপীড়নে ক্ষিপ্ত হুইয়৷ গারোগণ সীমান্তবর্তী জমিদারী 
ঘাটি ও জমিদারের কর্মচারিগণের উপর আক্রমণ আরম্ভ করিয়া দেয়। জমিদারের 
সাহায্যে আগাইয়! আসেন ইংরেজ শাসকগণ। বিদ্রোহী গারোদের বিরুদ্ধে একদল 
সৈন্ত প্রেরিত হয়। সৈম্তদলের সহিত কয়েকটি সংঘর্ষে পরাজিত হুইয়৷ গারোগণ 
সাময়িকভাবে আত্মসমর্পণ করে। 


১৮৪৮ থ্বীষ্টান্দের বিদ্রোহ 

১৮৩৭ গ্রীষ্টাবে পরাজিত হইলেও জমিদার ও ব্যবসায়ী মহাজনদের বিরুছে গারোদের 
সংগ্রাম সমানভাবেই চলিতে থাকে। “দীর্ঘকাল ধরিয়া ইতস্তত সংঘর্ষ ও হত্যাকাণ্ড 
চলিয়াছিল।”২ গারোদের জমিদার-মহাজন-বিরোধী সংগ্রাম ১৮৪৮ গ্রীষ্টাবে চরম আকার 
ধারণ করে। গারোগণ সরকারের কর প্রদান বন্ধ করিয়। দেয়। এই সময় একজন গারে 
সর্দার বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া! জমিদার ও শাসকগণের পক্ষাবলম্বন করে এবং শাসকদের 
১৮৩৪ খ্রীষ্টাৰ হইতে অনাদায়ী সমন্ত কর প্রদানের জন্য গারোদের মধ্যে প্রচার-কার্ধ 
চালাইতে থাকে । গারোগণ এই সর্দারকে সপরিবারে হত্যা করিয়া বিশ্বাসঘাতকতার 
শাস্তি দেয় ।৩ ১৮৪৮ খ্রী্টাব্দের শেষভাগে এই বিদ্রোহ দমনের জন্য পুনরায় সরকারী 
সৈম্তবাহিনী গারে! অঞ্চলে প্রবেশ করিলে গারোগণ গভীর জঙ্গলে পলায়ন করে। 


১৮৬১ শ্বীষ্টাত্দের বিদ্রোহ 

১৮৪৮ গ্রীষ্টাৰে আগ্রেয়ান্ত্রে সঙ্জিত ইংরেজ বাহিনীর সহিত সম্মুখ যুদ্ধ বর্জন করিয়া 
গারোগণ পলায়ন করিলেও জমিদারী কর্মচারী ও ব্যবসায়ী মহাজনদের উপর তাহাদের 
আক্রমণ কখনই বন্ধ হয় নাই, বরং তাহা ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে থাকে । সরকারী 
পরামর্শে জমিদার-ব্যবসার়িগণ গারো! অঞ্চলের বাজারগুলি বন্ধ করিয়া দিলেও তাহাতে 
কোন ফল হয় নাই। 

পার্বত্য অঞ্চলের বাজারগুলি অন্তান্ত পার্বত্য উপজাতীয়দের মতই গারোদেরও 
লবণ প্রভৃতি অত্যাবশ্তাক ব্রব্যাদি সংগ্রহের একমাত্র উপায়। এই সকল বাজারেই 
উপজাভীয়গণ তাহাদের কৃষিজাত তুলা, ধাগ্য প্রভৃতির বিনিময়ে সমতল ভূমির ব্যবসায়ী- 
মহ।জনদের নিকট হইতে লবণ, তেল প্রভৃতি দৈনন্দিন ব্যবহারের অত্যাবশ্যক ভ্ব্যাি 
সংগ্রহ করিত। ব্যবসায়ী মহাজ্নগণ এই সকল বাজারকে কেন্দ্র করিয়াই গানোদিগকে 
অত্যধিক স্থদে খণ দিত এবং মদের দায়ে গারোদের সর্বস্ব হরণ করিত, আর সামান্ত 
পরিমাণ লবণের বিনিময়ে প্রচুর তুগা সংগ্রহ করিত। এই বাজারে বসিয়াই জমিদারী 
কর্মচারিগণও গারোদের নিকট হইতে নানাবিধ উপায়ে অর্থ আদায় করিত। 
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২৮৮ ভারতের কৃষক-বিঞ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রা 


লবণ প্রভৃতি অত্যাবপ্তক দ্রব্যাদির সরবরাহ বন্ধ হইলে গারোগণ বাধ্য হইয়া 
আত্ম্রমর্পণ করিবে--এই' ভাবিয়। জমিদারগণ গারো! অঞ্চলের বাজারগুলি বন্ধ 
করিয়া দেয়। কিন্তু তাহার ফলে গারোদের আক্রমণ বন্ধ না হইয়৷ বরং তাহা ক্রমশই 
বৃদ্ধি পায়।১ এই আক্রমণের ফলে এই অঞ্চলের জমিদারী ও মহাজনী শোষণ- 
উতৎপীড়নের অবসান ঘটে। অবশেষে ১৮৬১ গ্রীষ্টাদের প্রথম ভাগে একটি বুহৎ 
সরকারী সৈম্ত-বাহিনী গারোদিগকে দমন করিবার জন্য প্রেরিত হয়। সৈন্ত-বাহিনী 
দুইভাগে বিস্বক্ত হইয়া একভাগ গোয়ালপাড়৷ এবং অন্তভাগ ময়মনসিংহের মধ্য দিয়া 
গারো অঞ্চলে প্রবেশ করে। সৈম্ভগণ গারো অঞ্চলে প্রবেশ করিয়া গ্রামে গ্রামে 
লুণ্ঠন ও গৃহগুলি অগ্নিসংযোগে ভন্মীভূত করিতে করিতে অগ্রসর হয়। অন্যদিকে গারো 
যোদ্ধাগণ দূর বনাঞ্চলে প্রবেশ করিয়৷ আত্মগোপন করিয়া থাকে । ইহার পর কয়েক 
জন বৃদ্ধ গারে! সর্দারকে শাস্তি রক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করিয়। সৈন্য-বাহিনী সমতল 
ভূমিতে প্রত্যাব্তন করে। 


১৮৬৬ হ্বীষ্টাব্দের বিদ্োহ 


১৮৬৬ গ্রীষ্টাবধে সথসঙ্গের জমিদার গারো! পাহাড় অঞ্চলে খাজনা ধার্য ও তাহা 
আদায় করিবার চেষ্টা করিলে আবার গারো! পাহাড়ে বিদ্রোহের আগুন জলিয়া উঠে। 
কুদ্ধ গারোগণ দলবদ্ধ হৃইয়। সমতল ভূমিতে নামিয়৷ আসিয়া জমিদারের ঘাটি- 
গুলির উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চাঁলাইতে থাকে । এই আক্রমণে জমিদারের বছ 
পাইক-বরকন্দাঙ্ম ও কর্মচারী নিহত হয়।২ গারোদের আক্রমণ ভীষণ আকার 
ধারণ করিলে জমিদার উপায়াস্তর না দেখিয়া ইংরেজ শাসকগণের শরণাপন্ন হন। 
স্থৃতরাং শাসকগণ এই অঞ্চলে তাহাদের শোষণের অংশীদার স্থসঙ্গ জমিদারী রক্ষার 
উদ্দেস্টে একটি সৈন্ত-বাহিনী প্রেরণ করেন। আগ্নেয়ান্ত্রসজ্জিত ইংরেজ বাহিনীর 
সহিত সম্মুখযুদ্ধ অসম্ভব বুঝিয়া গারোগণ পশ্চাপসরণ করিয়া আবার দূর বনাঞ্চলে 
পলায়ন করে। 

এই ঘটনার পর শাসকগণ উপলব্ধি করেন যে, বাহির হইতে আসিয়া গারোপিগকে 
দমন কর! সম্ভব হইবে না, ইহাদিগকে দমন করিবার জন্ত একজন উচ্চ পদস্থ মুরোপীয় 
কর্মচারীকে এই অঞ্চলে সসৈন্তে অবস্থান করিতে হইবে। ইহার পূর্বে এই গারো 
অঞ্চলটি মুরোপীয়গণের বাসের অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইত। এই সিদ্ধাস্ত অনুসারে 
উইলিয়ামসন নামক একজন উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারী গারোদিগকে দমনের জন্য 
এই অঞ্চলে স্থায়িভাবে অবস্থানের জন্য প্রেরিত হন। এই সামরিক কর্মচারী বহ 
প্রলোভন দেখাইয়া কয়েকখানি গ্রামের অধিবাসীদিগকে ত্বপক্ষে আনয়ন করিয়া এই 
গ্রামগুলিকে সৈন্ত-বাহিনীর রক্ষণাবেক্ষণে স্থাপন করেন। এইভাবে গারো গ্রামগুনি 
শ্বাধীন” ও “রক্ষপাধীন' এই দুইভাগে বিভক্ত হইয়া গড়ে। ইহার পর গারোগণ 
আপাতত শান্ভভাব ধারণ করে। | 
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ময়মনসিংহের গারো-বিভ্রোহ 


* ২৮৯ 


১৮৭১ গ্রীষ্টান্দের বিদ্রোহ 

১৮৬৬ গ্রীষ্টাবের বিভ্রোহের পর গারোগপ প্রকাশ্টে শাস্তভাব ধারণ করিলেও 
তাহারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে পুনরায় আক্রমণের সুযোগ খুঁজিতেছিল। ১৮৭ 
্রষ্টাবে ইংরেজগণ জরীপ-কার্ধের জন্য সসলবলে গারো! পাহাড় অঞ্চলে প্রবেশ করিলে 
গারোগণ তাহাদের উপর আক্রমণ করে।১ 

১৮৭১ গ্রীষ্টাব্দে জরীপ-কার্ধের জন্য ইংরেজদল আবার গারো পাহাড়ে প্রবেশ 
করিলে গারোগণ একদল সশস্ত্র কুলির উপর আক্রমণ করিয়া কয়েকজনকে হত্যা করে। 
দলের অবশিষ্ট সকলে পলায়ন করিয়া প্রাপরক্ষ! করে। এই ঘটনার পর এই অঞ্চলের 
ডেপুটি কমিশনার একদল সশস্ত্র পুলিশ লইয়! গারো পাহাড়ে প্রবেশ করিয়া বিদ্রোহী 
গারোদিগকে দমনের চেষ্টা করেন। পুলিশ বাহিনী কয়েক জন গারোকে হত্যাকারী 
সন্দেহে গ্রেপ্তার করিলে গারোগণ একখানি রক্ষণাধীন গ্রামের উপর আক্রমণ ও কয়েক- 
জনকে হত্যা করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করে। গারোগণ একটি পুলিশ খাটির উপর 
আক্রমণ করে। এই আক্রমণে কয়েকজন পুলিশ নিহত ও আহত হয়। এই ঘটনার 
পর সশস্ত্র পুলিশের একটি বিরাট বাহিনী স্বাধীন গারো পাহাড় অঞ্চলে প্রবেশ করিয়। 
গারোদের কুটারসমূহ অগ্নিযোগে ভম্মীভূত করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করে। ইহা ব্যতীত 
স্বাধীন গারো অঞ্চলের অস্তিত্ব লোপ করিবারও সিদ্ধাস্ত গৃহীত হয়। 

শাসকগণ স্বাধীন গারো অঞ্চলের অস্তিত্ব বিলুগ্ধ করিবার উদ্দেস্ত্ে গারোদের বিরুদ্ধে 
এক বিপুল সামরিক অভিযানের আয়োজন করেন। পাঁচশত সশস্ত্র পুলিশ ও তিন্‌ 
কোম্পানী নিয়মিত সৈন্ন লইয়৷ এই অভিযান গঠিত হয়। এই বিপুল বাহিনী 
তিনভাগে বিভক্ত হইয়৷ ময়মনসিংহ ও আসামের দিক হইতে গারো পাহাড়ে প্রবেশ 
করে। প্রধান অভিযাত্রী বাহিনী স্বাধীন গারো! অঞ্চলের প্রধান কেন্দ্র দিলমাগিরি 
গ্রামটি অধিকার করিয়! বসে। গারোগণ বিভিন্ন অভিযাত্রী বাহিনীর উপর কয়েক- 
বার অতকিত আক্রমণ করিয়া কিছু সংখ্যক সৈন্য ও পুলিশ নিহত ও আহত করে। 
কিন্তু তাহাতে কোন ফল না হওয়ায় অবশেষে গারোগণ আত্মসমর্পণ করে। ইহা 
পর দারিদ্র-গীড়িত গারোগণকে গারো৷ অঞ্চলে পথ নির্মাণের কার্ষে নিযুক্ত করিয়া 
শাসকগণ তাহাদিগকে অর্থের দ্বার! বশীভূত করিবার প্রয়াস পাইয়াভিলেন।২ 


১৮৮২ খ্বাষ্টাব্দের বিদ্রোহ 
১৮৭০-৭১ গ্রীষ্টাবের গারো-বিজ্রোহের অবসানের পর গারো অঞ্চলের কমিশনার 
স্বাধীন গারে। অঞ্চলের আঠারখানি গ্রামের অধিবাসীদের পথঘাট নির্মাণের কার্ধে নিযুক্ত 
করিয়াছিলেন। কতৃপক্ষের ছুর্যবহারের ফলে ১৮৮২ খ্রীষ্টান্বে এই আঠারখানি গ্রামের 
সকল গারো কাজ বন্ধ করিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই অধিবাসিগণ পার্বতী গ্রাম- 
গুলির গারোগণও যাহাতে পথ নির্মাণের কার্ধে যোগদান 'না! করে তাহার অন্ত ঘুরিয়। 
ঘুরিয়। প্রচার কার্ধ চালায়। ইহার ফলে শাসকগণের গারো! অঞ্চলের পথ নির্মাণের 


১। 08০ 1115 2), 39 8 59, ২। 0৬0 1119 10, 0. 05, 2122 


১০ এর 


২৯০ ভারতের কৃষক-বিভ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


কার্য সম্পূর্ণ বন্ধ হ্ইয়! যায়। গারো অঞ্চলের ডেপুটি কমিশনার শতাধিক লশস্্ 
পুলিশ লইয়া বিপ্রোহীদের শাস্তি দানের উদ্দেশে আসিলে কয়েক শত গারে! তীর-ধন্থুক 
লইয়। তাহার গতিরোধ করিবার জন্ত সমবেত হয়। কমিশনার সাছেব সংবাদ 
পাইয়। ভিন্ন পথে গমন করেন। কমিশনার সাহেব সসৈন্তে গারো! অঞ্চলে প্রবেশ 
করিয়৷ গারোগণকে অস্ত্র ত্যাগ করিতে আদেশ করেন। “কিন্ত কেহই তাহার 
আদেশে অস্ত্র ত্যাগ করিতে সম্মত না হওয়ায় দুই খানি গ্রাম অগ্নিযোগে ভশ্মীতৃত 
করা হয়।”১ সরকারী বিবরণে দেখা যায় ইহার পর গারোগণ সকলে আত্মসমর্পণ 
করিয়াছিল। এই বিদ্রোহের পর ময়মনসিংহ জেলার অস্তভূক্ত গারো পাহাড় 
অঞ্চলে আর কোন বিদ্রোহের সংবাদ পাওয়া যায় না।২ 


একাদশ অধ্যায় 


ফরিদপুরের ফরাজী বিদ্রোহ ( ১৮৩৮৪৭) 
ফরাজাদের পরিচয় 


ফরাঁজিগণ ফরিদপুরের একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়। ওয়াহাবীদের ধর্মমতের সহিত 
ইহাদের ধর্মমতের যথেষ্ট সাদৃশ্ট থাকিলেও আবার যথেষ্ট পার্থক্যও ছিল। ফরাজীরা 
'ওয়াহাবী নামটিরও বিরোধিতা করিত। “ফরাজী” কথাটির অর্থ “রাজ? অর্থাং 
আল্লার আদেশ অনুসরণকারী ফরিদপুরের শরিযতুল্ল। এবং তাহার পুত্র মহম্মদ মহসীন বা 
দুুমিঞা ছিলেন এই ধর্মমতের প্রবর্তক । তাহারা প্রচলিত মুসলমান ধর্মের মৌলিক 
সংস্কার সাধন করিয়া “ফরাজী মতবাদ” নামে ইহ মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে প্রচার 
করেন। তাহাদের এই ধর্মমত অল্পকালের মধ্যেই ঢাকা ফরিদপুর অঞ্চলের দরিদ্র 
মুসলমান জনলাধারণের ধর্মীয় আদর্শে পরিণত হয়। ধর্মীয় মত ও ধর্মাচরণের সরলতাই 
তাহাদের এই সাফল্যের কারণ। ৃ 

শরিয়তুল্লার জীবন-কাহিনা 

১৮৭২ গ্রীষ্টাবের ভারতীয় আদমস্থ্মারির পরিচালক ডাঃ জেম্স্‌ ওয়াইজ শরিয়তুন্লার 
যে জীবন-কাহিনী লিখিয়াছেন তাহা! নিয়রূপ : 

“প্রথমে যে ব্যক্তি মুনলমান ধর্মের সংস্কার সাধন করিয়া তাহার দেশবাসীদের মধ্যে 
চাঞ্চল্য টি করিয়াছিলেন, তিনি হইলেন হাজী শরিয়তুল্পলা। তাহার পিতামাতার 
সঠিক পরিচয় জানা যায় না। সম্ভবত তিনি (ফরিদপুর জেলার ) বন্দরখোলা পরগনার 
কোন এক গ্রামের এক জোলা বা তাতীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। আঠার. বৎসর 
বয়সে শরিমতুরা মন্তা গমন করিয়া মন্কার ওয়াহাবী নায়কগণের নিকট ওয়াহাবী মতে 
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৮ হর 


ফরিপুরের করাজী বিশ্রোহ ঠ. ২৯১ 


দীক্ষিত হন। বিশ বৎসর পরে, ১৮২০ গ্রীষ্টাব্বে তিনি ভারতে প্রত্যাবর্তন 'করেন। 
মক্কায় অবস্থান কালে শরিয়তুল্লা আরবী ভাষায় অগাধ পাগ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। 

শুনা যায়, ভারতে পদার্পণ করিয়া নিজ জেলা ফরিদপুর ফিরিবার পথে শরিয়তুন্লা 
একদল ডাকাতের হস্তে পতিত হন। ডাকাতের! তাহার সর্বন্ব কাঁড়িয়৷ লয়। এমনকি 
আরবদেশে থাকিতে তিনি যে স্মৃতিকথা লিখিয়াঁছিলেন তাহাঁও ডাকাতের! লুঠন করে। 
ইহার পর, কোন গ্রন্থ বাঁ স্বৃতিকথা ব্যতীত জীবন-ধারণ কর! বৃথা মনে করিয়া! বাধা 
হইয়া তিনিও ডাকাতের দলে যোগদান করেন এবং ডাকাতদলের সহিত বহু স্থান ভ্রমণ 
করেন। ডাকাতদের সহিত শরিয়তুল্পা অবসর সময়ে ধর্যালোচনা করিতেন। 
াঁকাতগণ তাহার সরল ধর্মমতে মুগ্ধ হইয়া তাহার বিশেষ অনুরক্ত হইয়! পড়ে এবং 
কুমশ তাহাদের ধর্মবুদ্ধি জাগ্রত হওয়ায় তাহার! শরিয়তুল্লার শিল্ত্ব গ্রহণ করে। এই 
ডাঁকাতগণই এদেশে তাহার প্রথম শিষ্যদল।১ 

“ইহার পর শরিয়তুন্লা তাহার শিষ্ুদল সহ ঢাকা জেলার নয়াবাড়ী অঞ্চলে উপস্থিত 
হন এবং কয়েক বৎসর গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া ধর্ম প্রচার করেন। ইহার জন্য তাহাকে 
বহু বাধাবিপত্তি অতিক্রম ও বু অপমান সহা করিতে হইয়াছিল। কিন্তু যে স্থানেই 
তিনি গিয়াছেন সেই স্থানেই বনু সাধারণ মুসলমান, বিশেষত মুসলমান কৃষক তাহার 
সরল ধর্মমতে মুগ্ধ হইয়া তাহার শি্তত গ্রহণ করে। কৃষকদের মধ্যে শরিয়তুল্লার ব্যাপক 
প্রভাব এবং তাহার নেতৃত্বে মুসলমান কষকগণের অভূতপূর্ব সঙ্ঘবন্ধত৷ ও কর্মচাঞ্চল্য 
লক্ষ্য করিয়া জমিদারগণ ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠেন। অন্যদিকে শরিয়তুল্লাকে প্রচলিত 
মুসলমান ধর্মের মৌলিক সংস্কার সাধন ও তাহাদারা মুসলমান জনসাধারণকে আকষ্ট 
করিতে দেখিয়া গ্রচলিত মুনলমান ধর্মের গোড়া সমর্থক ধনী মুলমানগণও শরিয়তুন্ার 
উপর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন। স্ৃতরাং ফরিদপুরের জমিদার-গোষ্ঠী ও ধনী মুমলমানগণ 
একত্রিত হইয়া শরিয়তুল্লাকে ঢাক! জেলা হইতে বিতাড়িত করেন। শরিয়তুল্লা ঢাকা 
হইতে বিতাড়িত হইয়া জন্মস্থান ফরিদপুর জেলায় উপস্থিত হন এবং পল্লী-অঞ্চলে ঘুরিয়া 
খুরিয়৷ তাহার নিজ ধর্মমত প্রচার করিতে থাকেন। তীহার সরল ও বৈপ্লবিক ধর্মমতে 
মুগ্ধ হইয়া! অতি অল্পকালের মধ্যেই ঢাক! ও ফরিদপুরের অসংখ্য কৃষক তাহার উৎসাহী 
শিশ্ত হইয়া দীড়ায়।”* 


শরিয়তুন্নার বৈপ্লবিক ধর্ম-সংস্কার 


ফরাজীমতের প্রবর্তক শরিয়তুল্প। মুসলমান ধর্মের যে সংস্কার সাধন করেন তাহা মুলত 
প্রত মুসলমান ধর্মের বিরোধী । এই নংস্কার-কার্ধে তিনি মোল্লা-মৌলভীদের দ্বারা 
 উংপীড়িত মুসলমান জনসাধারণের অর্থাৎ মুসলমান কৃষক-কারিগরদের স্থার্থই সর্বাগ্রে 
স্থান দিয়াছিলেন এবং এই সকল ধর্মীয় উৎ্পীড়কদের কবল হুইতে উৎপীড়িত মুদলমান 
ধক ও শ্রমজীবীদিগকে রক্ষার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। 
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২৯২ ভায়তের কৃষক-বিদ্রোহ ও গপতার্জিক সংগ্রাম 


প্রচলিত মুসলমান ধর্মে “পীর ও গুরিদ' শব্ধ দুইটি ব্যবহৃত হয়। “পীর' শবে 
বুঝায় 'প্রভঁ আর “মুরিদ শবে বুঝায় “অনুগত শিষ্প”। উৎপীড়ক প্রভুর নিকট 
উৎপীড়িত কৃষক ও শ্রমজীবী মুসলমানগণ অন্গগত থাকিতে পারে না এবং 'পীর' ও 
“মুরিদ” শব দুইটি প্রতু-ভৃত্যের সম্পর্ক প্রকাশ করে বলিয়! শরিয়তুল্লা এই শব দুইটির 
উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। এই শব্ধ ছুইটির পরিবর্তে তিনি তাহার : শিল্কাদিগকে 
“ওস্তাদ” (শিক্ষক ) ও 'সাগরেদ? (শিক্ষার্থী বা ছাত্র) শব্ধ দুইটি ব্যবহার করিবার নির্দেশ 
দেন। ইহা ব্যতীত আরও বন্থ উৎপীড়নমূলক ধর্মীয় নিয়ম রদ করিয়! তিনি তাহার 
শিষ্যদিগকে মোল্লা-মৌলভীদের উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করেন। ত্াহার 
এই সংস্কার-কার্ধের ফলে মুসলমান ধর্ম মুসলমান কৃষক ও শ্রমজীবী জনসাধারণের ধর্মে 
পরিণত হয় এবং ফরিদপুর ও ঢাকা জেলার লক্ষ লক্ষ মুসলমান কৃষক তাহার শিষ্যত্ব 
গ্রহণ করে। 

শরিয়তুন্লা কেবল ধর্মসংস্কার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি তাহার ধর্ম-সংস্কারের 
সঙ্গে সঙ্গে তাহার শিষ্যদিগকে অর্থনৈতিক ও অন্ান্ত শোষণ-উৎপীড়নের কবল হইতেও 
মুক্ত করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন। জমিদার ও নীলকরের শোষণ-উৎ্পীড়নের 
বিরুদ্ধে প্রচার-কার্ধ তাহার ধর্মীয় গ্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই চলিত। 

শরিয়তুল্লা তাহার শিষ্যগণকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন এবং বিপদের সময় তাহাদের 
পার্খে দাড়াইয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেন। তিনি ছিলেন দরিদ্র 
মুদলমান জনসাধারণের শিক্ষক, বন্ধু ও বিপদ-আপদের সহায়। তাই দরিদ্র মুমলমান 
জনসাধারণ তাহাকে তাহাদের পিতার আসনে বসাইয়াছিল। শরিয়তুল্লার ধর্ম-প্রচারের 
অভাবনীয় সাফল্যের কারণ নির্দেশ করিয়া জেম্স ওয়াইজ লিখিয়াছেন £ 

“এক অতি দরিক্্ মুসলমান তাতীর সন্তান হইয়া শরিয়তুল্া যে পূর্ববঙ্গের জলাভূমি 
অঞ্চলে বহু দেবদেবী-অধ্যুষিত হিন্দুধর্মের সহিত দীর্ঘকালের সংযোগ হইতে উদ্ভূত 
অসংখ্য প্রকারের কুসংস্কার ও বিকৃতি হইতে মুসলমান জনসাধারণকে মুক্ত করিবার জন্য 
প্রথম প্রচার আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহা অবশ্তই বিশেষ প্রশংসনীয়। কিন্ত তিনি যে 
নিবি চার ও নিরুৎসাহ কৃষক জনসাধারণের মধ্যে অভূতপূর্ব উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার 
করিতে পারিয়াছিলেন তাহ! নিঃসন্দেহে অসাধারণ ঘটন| | ইহার জন্য প্রয়োজন ছিল 
একজন বিশ্বস্ত ও সহানুভূতিশীল প্রচারকের এবং এ বিষয়ে আর কেহই শরিয়তুল্লা অপেক্ষা 
অধিক সাফল্য অর্জন করিতে পারে নাই। শরিয়তুল্ল! সমাজের নিম্নতম ও সর্বাপেক্ষা 
ব্য শ্রেণী হইতে আবিভূতি হইলেও তাঁহার নিষলঙ্ক ও আদর্শ জীবন দেশের সকল 
মানুষের অকুষ্ প্রশংসা অর্জন করিয়াছিল। তাহার! তাহাকে বিপদে পরামর্শদাত৷ ও 
দুখ-ছূরদশায় সাত্বনাদানকারী পিতার স্তায় সম্মান করিত।”১ 

শরিয়তুল্লার ধর্মসংস্কারে রক্ষণশীল ধনী মুসলমানগণ তাহার উপর ভীষণ কুদ্ধ হইয়া 
উঠে। ইহা ব্যতীত ফরিদপুর জেলার সকল মুসলমান কৃষক তাঁহার শিব্যত্ব গ্রহণ করিয়া 
তাহার নেতৃত্বে জমিদারী শোষণ-উৎপীড়নের বিরদ্ধে এঁক্বন্ধ হইয়া উঠিতে থাকিলে 
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ফরিদপুরের ফরাজী বিজ্বোহ ৪ ২৯৩ 


জমিদারগণ ভীত-স্বত্ত হইয়া! উঠেন এবং তাঁহাকে এই জেলা হুইতে বিতাড়িত 
করিবার যড়যন্ত্র আরম্ভ করেন। জেম্‌স্‌ ওয়াইজ লিখিয়াছেন : 

“এই নৃতন ধর্মমত বিস্তার লাভ করিতে এবং ইহা স্বারা সকল মুসলমান রুষককে দৃঢ় 
এঁক্যবন্ধনে আবদ্ধ হইতে দেখিয়! জমিদারগণ অত্যন্ত ভীত-দন্ত্রস্ত হইয়া উঠে। শগ্বই 
জমিদারদের সহিত বিরোধ দেখা দেয় এবং তাহার ফলে শরিয়তুল্লা ঢাকার নয়াবাড়ী 
হইতে বিতাড়িত হইয়া পুনরায় তাহার জন্মস্থানে ( ফরিদপুরে ) ফিরিয়া আসেন।”৯ 


স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের পরিকলজ্মনা 


শরিয়তুল্লার মৃত্যুর পর তাহার পুত্র মহম্মদ মহসীন পিতার অসমাপ্ত কার্ধভার 
গ্রহণ করেন। মহম্মদ মহসীন দুছুমিঞা নামেই সর্বাধিক পরিচিত । ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে 
দুদুমিঞ্ার জন্ম হয়। তরুণ বয়সেই তিনি মক্কা গমন করেন এবং দেশে ফিরিয়া আসিয়া 
পিতার মতবাদের প্রচার ও সংগঠন স্থাপনের কার্ধে সর্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করেন। 
শরিয়তুল্লার বৈপ্লবিক ধর্মসংস্কার ও প্রচার-কার্ধের ফলে জমিদারগোীর অমানবিক 
শোষণ-উৎপীড়নে জর্জরিত পূর্ববঙ্গের কষক জনসাধারণের মধ্যে এক অভূতপূর্ব জাগরণ 
আরম হইয়াছিল। কুষক জনসাধারণ জমিদার ও ইংরেজ শাসকগোষঠীর শোষণ- 
উৎপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্ত উন্মুখ হইয়া! উঠিয়াছিল। দুছুমিঞা দেশে ফিরিয়া 
আসিয়াই জমিদারী শোষণ ও বিদেশী ইংরেজ-শাসনের উচ্ছেদ করিয়। স্বাধীন রাজ্য 
প্রতিষ্ঠার এক পরিকল্পনা রচনা করেন এবং সেই অনুযায়ী প্রস্ততি আরম্ভ করেন। 
এইভাবে শরিয়তুল্প। কর্তৃক আরন্ধ ধর্মীয় সংগ্রাম দুছুমিঞ্ার নেতৃত্বে বৈপ্লবিক 
স্বাধীনতা-সংগ্রামের পথে অগ্রসর হয়। 

দুদুমিঞ্া-পরিচালিত ফরাজীর! যে ইংরেজ শাপনের উচ্ছেদ সাধন এবং স্বাধীন 
ভারতে বা স্বাধীন বঙ্গে স্বাধীন মুসলমান রাজ্য স্থাপনের জন্যই সংগ্রামে অবতীর্ 
হইয়াছিল তাহা সরকারী বিবরণ হইতেও জানিতে পারা যায়।২ 

মুদলমান কৃষক, কারিগর প্রভৃতি জনসাধারণের প্রতি দুদুমিঞ্ার গভীর দরদ এবং 
সকল প্রকার শোষণ হইতে তাহাদের মুক্তির বাণী প্রচারের জন্য অল্পকালের মধ্যে 
দুদুমিএা পিতার মতই দরিদ্রের শিক্ষক, বন্ধু ও পিতার আসন লাভ করেন। 


স্বাধান রাজ্য প্রতিষ্ঠার আয়োজন 


দুছুমিএা ফরিদপুর জেলার পন্মী অঞ্চলের সর্বত্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রচার করিতে 
লাগিলেন যে, সকল মানুষই সমান এবং আল্লার সুষ্ট এই পৃথিবীতে কর ধার্য করিবার 
অধিকার কাহারও নাই। দুছুমিঞ্জার এই বাণী মুদলমান কষক ও শ্রমজীবী 
জনসাধারণের মধ্যে আগুন জালাইয়! দিল। তাহারা এই বাণীর মধ্যে খু'ঁজিয়া 
পাইল শত প্রকারের কর আদায়কারী জমিদার-গোরষ্ঠীর বিরুদ্ধে, জমিদার-নীলকর- 
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২৯৪ ' ভারতের কৃষক-বিত্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


মহাজন-গোর্ঠীর পৃষ্ঠপোষক ও রক্ষক ইংরেজ শাঁসক-গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে, স্বাধীনতার 
শত্রু বিদেশী ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবার অসীম সাহস 
ও অনমনীয় শক্তি। এই মাহস ও শক্তির বলেই তাহার! দুছুমিঞ্জার নেতৃত্বে 
জমিদার-গোর্ঠী আর ইংরাজ শাসনকে অগ্রাহা করিয়া! চলিতে আরম্ভ করিল। 

দঢুছমিঞ্া তাহার অন্ুচরগণের নিকট একাধারে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার 
জলস্ত গ্রতীকরূপে দেখ! দিলেন। তিনিই তাহাদের ধর্মীয় সমস্যার সমাধান করেন, 
জমিজমার বিরোধের নিষ্পত্তি করিয়া দেন এবং বিচার-কার্ধ নির্বাহ করেন। তিনি 
ষে পাল্টা শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেন তাহাতে গ্রামের ফরাজী মতাবলম্বী বৃদ্ধ 
কৃষকের অধীনে বিচারালয় বসিত; কেহ এই বিচারালয়কে অগ্রাহ করিয়৷ ইংরেজের 
বিচারালয়ে বিচারপ্রার্থা হইলে ভাহাকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হইত । এই বিচার- 
ব্যবস্থা শদ্রই বিশেষ জনপ্রিয় হইয়া উঠিল। জমিদারের 'পৃজাকর' প্রস্তুতি অন্যায় কর- 
আদায়ের কবল হইতে রক্ষা'পাইবার জন্য কোন কৃষক ছৃছুমিঞার সাহায্যপ্রার্থী হইলে 
দুঢুমিঞা তাহাকে সর্বশক্তি দিয়া রক্ষা করিতেন, তিনি জমিদারের বিরুদ্ধে মামলার অর্থ 
সংগ্রহ করিয়া দিতেন, আর প্রয়োজন হইলে জমিদারের বিরুদ্ধে লাঠিয়ালদলও 
পাঠাইতেন। এই ভাবে দুছমিঞা অল্প সময়ের মধ্যেই হিন্দু জমিদার ও মুরোপীয় 
জমিঙ্গারগণের ( নীলকর সাহেবদের ) বিরুদ্ধে এক প্রবল শক্তি রূপে দেখা দিলেন।*১ 

দুদুমিঞ্া সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছিলেন জমিদার ও নীলকরগণের বিরুদ্ধে । 
ইহারা কেবল মুসলমান কৃষকের নহে, হিন্দু কৃষকেরও শক্র। তাই হিন্দু কৃষকও 
দুছুমিঞ্জার নেতৃত্বে এই সংগ্রামে যোগদান করিয়াছিল। এই সংগ্রাম ক্রমশ 
ফরিদপুর, বিক্রমপুর, খুলনা, ২৪ পরগণা প্রভৃতি জেলায় বিস্তার লাভ করে। ছৃছু- 
মিঞার নেতৃত্বে অন্তত পঞ্চাশ হাজার হিন্দু-মুসলমান কৃষক যে-কোন সময় জমিদার এ 
নীলকরগণের বিরুদ্ধে লাঠি হাতে লইয়া সংগ্রামে বাঁপাইয়া পড়িতে ইতস্তত করিত না। 

দুদুমিঞ্া তাঁহার পরিকল্পিত ন্বাধীন ধর্মরাহ্তয প্রতিষ্ঠার ভিত্তি হিসাবে এক অপূর্ব 
সংগঠন স্থাপন করিয়াছিলেন । তিনি বৈষ্ণব মতাবলম্বীদের অনুকরণে সমগ্র পূর্ববঙ্গ 
কতিপয় অঞ্চলে বিভক্ত করিয়া, প্রত্যেক অঞ্চলে তাহার প্রতিনিধি হিসাবে একজন 
খিলিধাঃ নিযুক্ত করেন। এই লিফা*গণ নিজ নিজ অঞ্চলের সকল ফরাজী 
মতাবলম্বীধিগকে একতাবদ্ধ করিয়৷ রাখিতেন, তাহাদের উপর যাহাতে কোন উৎপীড়ন 
না হয় তাহার ব্যবস্থা করিতেন এবং তাহাদের নিকট হইতে নিয়মিতভাবে অর্থ 
সংগ্রহ করিতেন। এই থিলিফা” বা প্রতিনিধিগণ দৃছুমিএাকে নিয়মিতভাবে 
নিজ নিজ অঞ্চলের সকল সংবাদ জ্ঞাপন করিতেন। যে স্থানেই জমিদারগণ ফরাজী 
সম্্রদায়তুক্ত কষকদিগের উপর কর বসাইতেন অথবা! কোন উৎপীড়ন করিতেন, সেই 
স্থানেই কেন্্রীয় তহবিল হইতে অর্থ সাহায্য করিয়া ইংরেজের আদালতে জমিদারের 
বিরুদ্ধে মামল! চালান হইত এবং সভ্ভব হইলে লাঠিয়াল-দল পাঠাইয়া সেই জমিদার 
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ফরিদপুরের ফরাজী বিজোহ ৯৫ 


ও তীহাদের অনুচয়দিগকে শাস্তি দেওয়া হইত এবং জমিদারদিগের সম্পত্তি ধ্বংস 
কর! হইত।১ 


বিল্ুদ্ধ শক্তির সমাবেশ 


দুছুমিঞ্ার নেতৃত্বে কষকদিগকে এঁক্যবন্ধ হইতে দেখিয়! এবং তাহাদিগকে আর 
পূর্বের মত দমন করিতে না পারিয়! “সকল জমিদার ও সকল নীলকর ছুছুমিঞার বিরুদ্ধে 
এঁকাবন্ধ হইলেন ।” হুছুমিঞ্াকে প্রচলিত মুসলমান ধর্মের সংস্কার সাধন করিতে দেখিয়া 
রক্ষণশীল মুসলমানগণ পূর্ব হইতেই দুছুমিঞ। ও তাহার ফরাজী সংগঠনের উপর অত্যন্ত 
জ্ুদ্ধ হইয়াছিলেন। তাহারাও জমিদার ও নীলকর সাহেবগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া 
ফরাজীদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্ত প্রস্তুত হইতে থাকেন। নৃতন ফরাজী ধর্মমত 
ও দুদুমিঞ্ার নেতৃত্বই যে কষকর্দিগের এই প্রকার বিদ্রোহী মনোভাবের কারণ--ইহা 
বুঝিয়।৷ জমিদারগণ সকলে পরামণশ করিয়৷ তাহাদের প্রজাগণকে দুছুমিঞ্ার শিষ্যত্ব গ্রহণে 
বাধা দান করিতে আরম্ভ করেন। এই সম্পর্কে ফরিদপুর জেলার “গেজেটিয়ায়ে; 
নিয়োক্ত বিবরণ লিপিবন্ধ আছে £ 

“যে সকল প্রজ। জমিদারগণের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিয়া ফরাজীদের দলে যোগদান 
করিত তাহাদিগকে জমিদারদের হস্তে শাস্তি ও নিধাতন ভোগ করিতে হইত। এক 
প্রকারের বিশেষ নির্যাতন-ব্যবস্থা' আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইহা অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক 
হইলেও ইহাতে শরীরে নির্যাতনের কোন চিহ্ন থাকিত না. কয়েকজন অবাধ্য ককের 
দাঁড়ি একত্রে বীধিয়! তাহাদের নাসিকায় নস গ্রহণের প্রণালীতে শু্ধ লঙ্কার গুঁড়া প্রবেশ 
করাইয়া দেওয়া! হইত। কিন্তু অবশেষে সকল প্রকার নির্ধাতন-ব্যবস্থাই ব্যর্থ হয়, 
জমিদারগণের সকল চেষ্ট। সত্বেও ফরাজী ধর্মমত ও কুষক-জাগরণের দ্রুত বিস্তার হইতে 


থাকে ।৮২ 
সংগ্রামের কাহিলা 

১৮৩৮ খ্রীষ্টাবের প্রথমভাগে গ্রামের কৃষক ও কারিগরদিগকে সঙ্ঘব্দ্ধ করিয়! 
দুছুমিঞ্া ও তাহার সহকমিগণ জমিদার, নীলকর ও রক্ষণশীল মুসলমান নায়কগণের 
এক্যবন্ধ উৎপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা! করিলেন। শক্রর লাঠিয়াল-দলের বিরুদ্ধে 
তাহারাও লাঠিয়াল-দল প্রস্তুত করিলেন। 

“জমিদারদের বে-আইনী কর আদায়ের বিরুদ্ধে ছুদুমিএ| সর্বশক্তি লইয়! দণ্ডায়মান 
হইলেন। হিন্দু জমিদারের বাড়ীর দুর্গ প্রতিমার সাজ-সঙ্জার ব্যয় অথবা কোন 
পৌত্তলিক ধর্মাহুষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহ করিবার জন্য মুসলমান প্রজাদের নিকট হইতে বল- 
পূর্বক কর আদায় করা যে অলহ উৎপীড়ন তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার সমর্থনে এক- 
মাত্র অজুহীত ছিল এই যে, ইহ! প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া! আসিয়াছে এবং জনসাধারণ 
ইহা দিতে অত্যন্ত ইহার বিরোধিত। ছুছুমিঞার পক্ষে যুক্তিসঙ্গত কার্ধই হইয়াছে ।*৩ 
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ম্ন্ৰ র্‌ ভারতের কৃষক-বিজ্রোহ ও গণতান্ত্রিক নংগ্রাম 


ছ্হ্মিঞ্ার নির্দেশে মুসলমান প্রজাগণ এই সকল বে-আইনী কর দেওয়া বন্ধ করিল। 
দুছমিঞ ইহা বন্ধ করিবার: নির্দেশ দান করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি ঘোষণা 
করিলেন : 

“ভূমি ভগবানের (আল্লার ) দান। স্থৃতরাং ইহা ব্যক্তিগত ব্যবহারের উদ্দেস্টে 
বংশপরম্পরায় দখল করিয়া রাখিবার এবং ইহার উপর কর ধার্ধ করিবার অধিকার 
কাহারও নাই।*১ 

জমিদার ও নীলকরগণকে যাহাতে কর না দিতে হয় তাহার জন্ত তিনি কৃষকগণকে 
জমিদারের জমি ত্যাগ করিয়া সরকারী খাস জমিতে গিয়৷ বসতি স্থাপন করিবার পরামশ 
দান করেন। 

ফরিদপুর জেলার কৃষকগণ সমবেতভাবে জমিদার ও নীলকরগণের খাজনা বন্ধ করিয়া 
দিলে জমিদার ও নীলকরগণ ক্ষিপ্ত হইয়া কৃষকদের উপর অমানুষিক উৎপীড়ন আবস্ত 
করে। তাহাদের লাঠিয়াল-বাহিনী কৃষকদের ঘরবাড়ী ভম্মীভূত ও নকল সম্পদ লুঠন 
করিতে থাকে । লাঠিয়ালদের লাঠির আঘাতে বহু কৃষক হতাহত হয়। 

এই অমানুষিক উৎপীড়ন হইতে কুষকিগকে রক্ষা করিবার জন্য দুদুমিঞ্ার নির্দেশে 
কৃষক লাঠিয়াল-দলও জমিদার-নীলকরগণের লাঠিয়াল-দলকে উচিত শিক্ষা দিতে আরম্ত 
করে। সংখ্যাধিক রুষক লাঠিয়ালদের আক্রমণে বহু নীলকুঠি ও জমিদারদের সম্পত্তি 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিভিন্ন স্থানে ছুইদল লাঠিয়ালের প্রচণ্ড সংঘর্ষ-ঘটিতে থাকে । এই 
সকল সংঘর্ষে বিভিন্ন জমিদার-নীলকরগোরষ্ঠীর বহু লাণিয়াল হতাহত হয়। জমিদার- 
নীলকরগোষ্ঠীর এই দুর্দশা দেখিয়! ইংরেজ সরকার আর নীরব দর্শক হইয়া! থাকিতে 
পারিলেন না। সরকার প্রকান্টে এই কৃষক-অস্থাথান দমনের সংকল্প ঘোষণা করেন 
এবং বহু সংখ্যক পুলিশ জমিদার-নীলকরগণের লাঠিয়াল-বাহিনীর পারে দাড়াইয়৷ কৃষক- 
বাহিনীর সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাবন্দের সংগ্রাম ভয়ঙ্কর আকার ধারণ 
করে। ইংরেজ সরকার কেবলমাত্র পুলিশের উপর নির্ভর করিতে না পারিয়৷ সামরিক 
কর্তৃপক্ষের সাহায্য প্রার্থনা করেন। 

৮৩৮ শ্রীষ্টাবের দাা এরূপ ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিয়াছিল যে, ইহ! দমনের জন্য 
ঢাকা হইতে একটি সিপাহিদল প্রেরিত হইয়াছিল ।”২ 

এইভাবে দীর্ঘকাল ধরিয়া জমিদার, নীলকর ও ইংরেজ শাসকগণের মিলিত শক্তির 
বিরুদ্ধে ছুছমিএার নেতৃত্বে কৃষকদের সংগ্রাম চলিতে থাকে । বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন 
সময়ে উভয় পক্ষে অজন্র ধারায় রক্তপাত ও প্রাণহানি ঘটিতে থাকে । ফরিদপুর 
জেলাব্যাপী কৃষক বিপ্রোহীদের এই সংগ্রাম দমন করিতে বার্থ হইয়া ইংরেজ সরকার 
অবশেষে এক নৃতন কৌশলে এই বিদ্রোহ দমনের পরিকল্পন| করেন? বিস্রোহী 
কৃষকদের প্রধান নায়ক ছৃহুমিঞাকে গ্রেপ্তার করিয়া কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে 
বিস্বোহী কৃষকগণ নিরুৎসাহ হইয়! পড়িবে-_-ইছা ভাবিয়া ১৮৬৮ প্রীষ্টান্বের শেষভাগে 
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ফরিদপুরের ফরাজী বিদ্রোহ ২৯৭ 


বহু গৃহ লুষঠনের অভিযোগে ছুছুমিএাকে গ্রেপ্তার করা হয়। সরকার কোন অভিযোগ 
সপ্রমাণ করিতে না! পারায় দুছুমিএনা মুক্তিলাভ করেন । পুনরায় তাহাকে গ্রেপ্তার করা 
হয় ১৮৪৪ খ্রীষ্টাবে। কিন্ত কোন অভিযোগ প্রমাণ করিতে না পারায় সরকার এবারগ 
তাহাকে মুক্তিদান করিতে বাধ্য হন। 

ইতিমধ্যে দুছুমিএার স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার কার্ধ বহুদূর অগ্রসর হয়। ছুছুমিএ 
বাহাছুরপুর নামক গ্রামে বাস করিতেন। এই গ্রামকে কেন্দ্র করিয়া তাহার শাসন- 
ব্যবস্থা বহুদূর অঞ্চল পর্বস্ত বিস্তৃত হয়। তিনি সর্বত্র নির্দেশ পাঠাইয়৷ জমিদার ও 
নীলকরগণকে খাজন! দেওয়া বন্ধ করিয়! দেন। মহাঁজনগণের খণশোধ করাও নিষিদ্ধ 
করা হয়। গ্রামে গ্রামে বৃদ্ধ ব্যক্তিদের লইয়া আদালত স্থাপন কর! হয়। জনসাধারণ 
সরকারী আদালত বর্জন করিয়া দুদুমিঞ ছ্বার! প্রতিষ্ঠিত গ্রামের আদালতে আপন আপন 
অভিযোগ পেশ করিত। আদালতের বৃদ্ধ বিচারকগণ যে রায় দান করিতেন তাহা 
সকলে মানিয়৷ লইত। “একদল গুগুচর পূর্ববঙ্গের সর্বত্র ঘুরিয়া ঘৃরিয়া সংবাদ সংগ্রহ 
করিত এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের যে স্থান হইতেই জনসাধারণের দুর্দশার সংবাদ আসিত 
মেই স্থানেই দুদুমিঞ সাহায্য দানের ব্যবস্থা করিতেন ।”১ 
এদিকে জমিদার ও নীলকরদের সহিত দুছুমিঞ্র সংগ্রাম সমানভাবে চলিয়। 
আসিতেছিল। জমিদার ও নীলকরদের উৎপীড়ন হইতে কৃষকদিগকে রক্ষা করিবার 
জন্য দুদুমিএ ষথাশক্তি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন । ১৮৪৮ খ্রীষ্টান্ধে ফরিদপুরের 
পাচচর নামক স্থানের নীলকুঠির কুখ্যাত ম্যানেজার ডাঁন্লপ, সাহেবের উৎপীড়ন চরম 
আকার ধারণ করিলে ছুহুমিঞা তাহাকে উচিত শিক্ষা! দিবার ব্যবস্থা করেন। 

"নীলকর ডানলপ, ছিলেন দুছুমিঞ্ার এক আপসহীন শক্র। তাহারই তাগিদে 
দুছুমিঞ্াকে কয়েকবার গ্রেপ্তার ও আদালতে অভিযুক্ত কর! হইয়াছিল ।*২ 

১৮৪৬ খ্রীষ্টাবের ৫ই ডিসেম্বর প্রায় পাচশত সশস্ত্র কষকের এক বাহিনী পাঁচচরের 
নীলকুঠি আক্রমণ করিয়৷ ইহা! ধৃলিসাৎ করিয়। দেয়। ইহার পর এই কৃষক-বাহিনী 
নীলকর ডানলপের সহযোগী পার্শ্ববর্তী গ্রামের জমিদারের বাড়ী আক্রমণ করিয়া বন্থ 
৯ । জমিদারের এক ত্রাহ্ষণ গোমস্ত। ছিল জমিদারের দক্ষিণ 

স্বরূপ । রুষকবাহিনী তাহাকে শান্তি দানের উদ্দেপ্তে ধরিয়া! লইয়া যায়। এই 
্ট বিদ্রোহী কৃষকের ক্রোধের আগুনে জীবন বলি দিয়! তাহার অপরাধের 
প্রায়শ্চিত্ত করে 1৩ 

এই ঘটনার পর এক বিশাল সামরিক বাহিনী/আসিয়! সমগ্র অধচলটিকে বেষ্টন করে। 
ইহার পর ব্যাপকভাবে গ্রেপ্তার, খানাজ্জাস, প্রহার এবং কৃষকদের উপর নানাগ্রকাবের 
শারীরিক লাঞ্ছনা কয়েক মাস ধরিয়া চলিতে থাকে । ছুদুমিঞ্াকেও গ্রোর করিয়া 
কারাগারে আবদ্ধ রাখ! হয়.।. অবশেষে ১৮৪৭ গ্রষ্টাদের জুলাই মাসে ফরিদপুরের দায়রা 
আদালতে ছহমিঞ ও তাহার বাষট্রিজন' সহকর্মার বিচার আরম্ভ হয়। হাহনিকাও 
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আদালতে কতিপয় জমিদার ও নীলকর ভানলপের বিরুদ্ধে কষক-হত্যা, কৃষকের সম্পত্তি 
লুঠন, গৃহদাহ প্রভৃতি বহু অভিযোগ উপস্থিত করেন। বলাবাহুল্য, ইংরেজ বিচারকগণ 
সেই সকল অভিযোগ অগ্রাহ করেন।৯ দীর্ঘকাল বিচারের পর অবশেষে দুছুমিঞা 
ও তাঁহার সকল সহকর্মীর বিভিন্ন মেয়াদের দণ্ডাদেশ হয়। কিন্তু উচ্চতর আদালতে 
আগীলের ফলে সকলেই মুক্তি লাভ করেন।২ 

১৮৫৭ গ্রীষ্টাব্দে মহাবিদ্রোহের সময় দুছুমিঞ্াকে শেষবারের মত গ্রেপ্তার কর! হয়। 
কিন্তু এবারেও দুছুমিঞ্াকে সরকার প্রমাণাভাবে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। সমগ্র 
জীবনব্যাপী সংগ্রাম ও দীর্ঘ কারাবাসের ফলে দুছুমিঞার স্বাস্থ্য ভাঙিয়৷ পড়ে । অবশেষে 
নান প্রকার ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া ১৮৬* শ্রীষ্টাদের ২৪শে সেপ্টেম্বর পূর্ব বাংলার 
কৃষকের প্রিয়তম সন্তান, শোষণ-উৎপীড়ন-বিরোধী রুষক-সংগ্রামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নায়ক 
দুদুমিঞা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তীহার জন্মস্থান বাহাদুরপুর গ্রামেই তাহার 
মৃত্যু হয় এবং বাহাছুরপুর গ্রামেই তাহাকে কবরস্থ করা হয্ন। কিন্তু পরবর্তী কালে 
তাহার কবর ও বসতবাড়ী আড়িয়াল খা! নদের ভাঙনে নিশ্চিহ্ন হইয়া! যায়। 

“তিনি ছিলেন বিপুল সম্পত্তির অধিকারী । কিন্তু সকল সম্পত্তিই তাহার নিজের 
ও অন্তান্যের মোঁকদ্দমা পরিচালনায় এবং সংগঠনের ব্যয় নির্বাহের জন্তু ব্যয়িত হওয়ায় 
ভীহার পরিবার নিঃস্ব হইয়া পড়ে ।”৩ 

দুছুমিঞার মৃত্যুর পর জমিদার ও নীলকর, পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর উৎপীড়নে 
কৃষকের সংগ্রাম-শক্তি ছিন্নভিন্ন হইয়া যায় এবং আতঙ্কগ্রস্ত মুসলমান কৃষকগণ 
ফরাজী সম্প্রদায় ত্যাগ করিয়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ে যোগদান করে। কিন্তু দীর্ঘকাল পর্যস্ত 
ঢাকার বিক্রমপুর অঞ্চলে দুদৃমিঞা ও তাহার ফরাজী মতবাদের প্রভাব অক্ষু্ণ ছিল। 


ফরাজা বিদ্রোহের বৈশিষ্ট্য 


পূর্ববঙ্গের ফরাজী আন্দোলন এবং পশ্চিম-ভারত ও দক্ষিণ-বঙ্গের ওয়াহাবী 
আন্দোলনের মধ্যে ধর্মীয় পার্থক্য থাকিলেও উভয়েরই উদ্দেশ্ট ছিল মৌলিক সংস্কারের 
মারফত মুসলমান ধর্ম হইতে সকল প্রকার কুসংস্কার দূর করিয়া ইহাকে জনসাধারণের 
ধর্মে পরিণত করা, জনসাধারণের অর্থ নৈতিক মুক্তি সাধন ও স্বাধীন রাজ্য. প্রতিষ্ঠা । 

এই সকল উদ্দেশ্ত সিদ্ধির জন্ত পরিচালিত হইয়া ওয়াহাবী আন্দোলনের মত 
ফরাজী আন্দোলনও শোষণ-উৎপীড়নের ফলে হতাশাচ্ছন্ন জনসাধারণকে নৃতন আশা 
সঞ্ধীবিত করিয়া তাহাদের মধ্যে নৃতন জীবনের সঞ্চার করিতে এবং তাহাদিগকে কঠোর 
সংগ্রামের মধ্যে টানিয়া আনিতে সক্ষম হইয়াছিল। 


শিল্প-বিকাশের পূর্ববর্তী সময়ের, অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর অস্তান্ত বৃহৎ গণ- 
সংগ্রামের মত ফরাজী বিভ্রোহও ধর্মীয় সমস্া লইয়া আরম হইলেও শেষ পর্বত 
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ফরিদপুরের ফরাজী বিভ্রোহ ২৯৯ 


রাজনৈতিক সংগ্রামে পরিণত হইয়াছিল। কৃষক জনসাধারণের জাগরণ ধর্মের ভিতিতে 
আরম্ত হইলেও জমিদার-নীলকর-মহাজন--কৃষক-শোষণের ও ইংরেজ শাসনের এই 
তিনটি .প্রধান স্তম্ভের উপর আঘাত করিয়া কক জননাধারণ তাহাদের সেই ধর্মীয় 
জাগরণকে রাজনৈতিক স্তরে উন্নীত করিয়াছিল । 

ফরাজী আন্দোলন প্রথমে মুসলমান ধর্মের সংস্কার-আন্দোলন রূপে আরম্ভ হইলেও 
ইহা কেবল মূনলমান জনমীধারপকেই লঙ্ঘবন্ধ ও সংগ্রামে উদধদ্ধ করে নাই, এই 
আন্দোলনের অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য স্থানীয় হিন্দু কৃষকদের একটি বুহ্‌ৎ 
অংশকেও সংগ্ামে টানিয়া আনিতে পারিয়াছিল এবং সংগ্রামের ক্গেতে হিন্দু- 
মুসলমানের আংশিক এক্য প্রতিঠিত করিয়াছিল। 

আন্দোলনের প্রধান নায়ক দুছুমিএার নেতৃত্বে গ্রামাঞ্চলে *শ্বাধীন সরকার” গঠন, 
কৃষক স্কেচ্ছাসেবকগণকে লইয়। শ্বাধীন সরকারের “সৈম্তবাহিনী” গঠন, স্বাধীন 
“বিচারালয়” স্থাপন এবং বিস্তৃত অঞ্চলে জনসাধারণের নিকট হইতে “কর” আদায় 
প্রভৃতি কার্ধ ফরাজী আন্দোলনকে জনগণের প্রকৃত স্বাধীনতা-সংগ্রামের পূর্ণ বৈপ্লবিক 
রূপ দান করিয়াছিল। ূ 

অবশ্থী ফরাজী আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণও এই আন্দোলনের মধ্যেই নিহিত 
ছিল। প্রথমত, ওয়াহাবী আন্দোলনের ন্যায় ফরাজী আন্দোলনও সংকীর্দ ধর্মীয় দৃিভ্গির 
জন্ই সাধারণ শক্রর বিরুদ্ধে হিন্দ-মুমলমান কুষক জনসাধারণের পূর্ণ এক্য গড়িয়া তৃলিতে 
ব্যর্থ হইয়াছিল। এই এঁক্যের অভাবেই দুছুমিঞার স্বাধীন সরকারও প্রথম হইতেই 
দুর্বল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। দ্বিতীয়ত, আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের অম্পষ্ট 
রাজনৈতিক চেতনা, সংগ্রামের বাস্তব অভিজ্ঞতার অভাব এবং লক্ষ্য সম্বন্ধে অম্পষ্ট 
ধারণা বশত সংগ্রাম আরও উন্নত সুরে আরোহণ করিতে গারে নাই)/ তৃতীয়ত, 
সংগ্রামের মধ্য দিয়া দৃছুমিঞ্| ব্যতীত অপর কোন যোগ্য নায়কের আবির্ভাব 
ঘটে নাই। উদ্দেস্ত সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা ও পূর্ণ চেতনাযুক্ত কোন দলীয় সংগঠন 
সে যুগে ছিল অসম্ভব। ভাই দৃছুমিঞার একক নেতৃত্বে পরিচালিত এই গণ-সংগ্রাম 
দুদৃমিঞ্চার দীর্ঘ কারাবাসের ফলে বার বার নেতৃত্বহীন হইয় গড়িয়াছিল। এই 
নেতৃত্বহীন অবস্থার সুযোগ লইয়াই ইংরেজ শাসকগণ, সৈস্ত-বাহিনী, পুলিশ-বাহিনী, 
জমিদার ও নীলকরগণের তীব্র আক্রমণে শেষ পর্ধস্ত এই বিজ্রোহ পরাজিত হয়। 

এই সকল ছূর্বলত! বশত ফরাজী বিভ্বোহ দীর্ঘ দশ বৎসর চলিবার পর বার্থ হইয়া 
গেলেও এই দীর্ঘকালব্যাপী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রাম পরিচালন! এবং 
স্বাধীনতা! ও মুক্তি সংগ্রামের যে আদর্শ ইহ! রাখিয়া গিয়াছে তাহা! আজিও ভারতের 
কূষক জনলাধারণকে সংগ্রামের প্রেরণা দান করে। 


ছাদশ অধ্যায় 
ত্রিপুরার কুষক-বিক্রোহ (১৮৪৪-১৮৯০ ) 
ত্রিপুরার জনসাধারণ 


ত্রিপুরারাজ্য ও পার্শ্ববর্তী পার্বত্য অঞ্চল বনু প্রাচীন উপজাতি ও মিশ্র উপজাতির 
আবাসম্থল। বর্তমান কালের ভারতীয় জনসাধারণ অস্ট্রালয়েড, মঙ্গোলয়েড প্রভৃতি 
যে সকল বৃহৎ মানবগোষঠীর শাখা-প্রশাখার মিশ্রণে গঠিত, ত্রিপুরা ও পার্শ্ববর্তী পার্বত্য 
অঞ্চলের উগজাতি সমূহ তাহাদেরই অন্ততুক্ত। বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণের অনেকের 
মতে, এই সকল উপজাতি এক সময়ে সমতল ক্ষেত্রেই বাস করিত। কিন্তু বিভিন্ন 
মানব-গোষ্ঠীর শাখা'-প্রশাখীসমূহ বাহির হইতে ভারতে প্রবেশ করিবার পরে তাহাদের 
সহিত বুদ্ধ-বিগ্রহে পরাজিত হইয়া ইহারা পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে 
এবং স্থানীয় আবহাওয়া ও অবস্থার সহিত সামগ্শ্ স্থাপন করিয়া! এই অঞ্চলেই 
বসবাস করিতেছে । আবার অনেকের মতে, ইহারা ভারতের বাহিরের যে সকল 
স্থান হইতে আমিয়াছিল সেই সকল স্থান পর্বতময় ছিল বলিয়৷ ইহারা পার্বত্য 
অঞ্চলকেই বসবাসের জন্ত বাছিয়৷ লইয়াছিল। 

এই উপজাতি সমূহের প্রায় সকলগুলিই মঙ্গোলয়েড নামক মানব-গোর্ঠীর 
অস্ততুক্তি। সমতল ভূমির সভ্যতা! হইতে দূরে থাকায় ইহাদের প্রাচীন সামাজিক 
রীতিনীতি ও জীবন-ধার! এখনও অব্যাহত রূহিয়াছে। বহু উপজাতির মধ্যে এখনও 
স্থগ্রাচীন মাতৃতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা প্রচলিত। ইহাদের চাষ-বাসের রীতিও আদিম 
ও অনুন্নত এবং ধ্যান-ধারপাও সমতল ক্ষেত্রের সভ্য সমাজের মান্য হইতে ভিন্ন। 

এই উপজাতি সমূহের অধিকাংশই বর্তমান কালেও 'ঝুম' প্রথায় জমি চাষ 
করিয়! খাস প্রভৃতি ফসল উৎপাদন করিয়া থাকে। ইহাদের “ঝুম' চাষ নিয়রূপ £ 

"এক বাড়ী বা পাড়ার স্ত্ী-পুরুষগণ একত্র হইয়া ঝুমক্গেত্র প্রস্থত করে। গৌষ- 
মাঘ মাসের মধ্যে ক্ষেত্রের জন্ত একটি বৃহদায়তন স্থান নির্ণর করিয়া ইহার বনজঙ্গল 
কাটিয়া ফেলে। প্রায় একমাস কালে হৃর্ষের উত্তাপে এ সকল কাটা জঙ্গল শুকাইয়। 
যায়। চৈ মাসে তাহা অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করে। বৈশাখ মাসে "টাকুয়াল' নামক দা! বারা 
তর কু গর্ভ করিয়া তাহাতে ধান্ত, কার্পাস, ফুটি, কীকুড়, তরমূজ, মরিচ, তূষ্টা ও নানা 
প্রকার তরকারীর বীজ একত্রে বপন করে। “জৈষ্ঠ মাসে ঝুমক্ষেত্্র বাছিয়া৷ পরিফার 
করে। এক এক সময় এক এক ফসল হয়। জ্োষ্ঠ মাসে ভূট্রা, ফুটি, কাকুড় ; ভাপ্র- 
আশ্বিন মাসে ধান্ত ; কার্তিক মাসে কার্পাস ও তিল তোলা হয়। তাহারা ছুই তিন 
বৎসর অস্তে বাসস্থান পরিত্যাগ পূর্বক নৃতন স্থানে যাইয়া বাড়ী নির্মাণ ও বুমক্ষেত্র 
প্রস্তত করে। ভিগ্রাগণ তাহাদের ঝুমক্ষেত্রের কার্পাস ও ভিল এবং অরণাাত 
ক্াষ্ঠ, বেত, খড় ও জালানী কাষ্ঠ বিক্রয় করিয়। অর্থ সংগ্রহ করে ।”১ 
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১) কৈলামচন্র সিংহ ঃ রাজদাল! (বা! বিপুরার ইতিহাস ), পৃঃ ২২। 


ব্রিপুরার কৃষক-বিত্রোহ ৩৯১ 


জনসাধারণের পরিচয় 


ত্রিপুরার মূল জনসাধারণ কতিপয় “আদিবাসী” বা উপজাতিতে বিভক্ত। এই 
সকল উপজাতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নরূপ £ 

(১) তিপ্রা। £ তিগ্রা অধিবাসিগণমঙ্গোল জাতীয় । পর্বতের নিম্নভাগে ঘিতল কীচা 
গৃহ নির্মাণ করিয়! ইহার! বাস করে। ইহাদের বহু পরিবার একত্রিত হইয়! বাস করিয়া 
থাকে। গ্রতোক পরিবারের একজন করিয়া সর্দার থাকে । তাহার! রাজ-সরকার হইতে 
£চৌধুরী', “কবরা!, “পোয়াং', “সেনাপতি, প্রস্থৃতি আখ্যা পাইয়া থাকে। ফর্দারগণ 
সামান্ত অপরাধ ও সামান্ত বিরোধের বিচার করিয়! থাকে। ইহাদের সমাজ সম্পূর্ণ 
মাতৃতান্ত্রিক ৷ 

(২) জমাতিয়। £ জমাতিয়াগণ তিপ্রা উপজাতির একটি বিশুদ্ধ শাখা । প্রাচীন- 
কালে ইহারা ত্রিপুরার প্রধান সৈন্ত-বাহিনী ছিল। বর্তমান কালে ইহার! পার্বত্য 
উগ্রন্থভাব ত্যাগ করিয়া! ক্রমে নিরীহ বাঙালীভাব ধারণ করিতেছে এবং ঝুম প্রথায় কৃষি- 
পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়৷ বাঙালীদের ন্তায় লাঙ্গল-গরুর দ্বার চাষ করিতে শিখিয়াছে। 

(৩) কুকি ঃ ইহাদের জাতীয় সাধারণ নাম 'খসাক'। পূর্বব্জবাসী বাঙালীর! 
ইহাদের নাম দিয়াছিল 'কুকি'। আসামের কাছাড়ীরা ইহাদের নাম দিয়াছিল 'লুছাই' 
এবং তাহাদের নিকট হইতে শুনিয়া ইংরেজ শাসকগণ ইহাদের নাম রাখিয়াছিল “লুসাই”। 
কুকির বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়াইয়৷ রহিয়াছে । ইহাদের একাংশমাত্র পার্বত্য ত্রিপুরার 
অধিবাসী । কুকিগণও মঙ্গোল জাতীয়। ইহারা বেত ও বাঁশ হ্বার! গৃহ নির্যাণ করে 
এবং প্রতিগৃহে ত্রিশ-চল্লিশজন লোক নিধিবাদে বাস করে। এক একটি বাড়ী এক- 
একটি গ্রামের মত। 

কুকিদের একতা ও সমাঁজ-বন্ধন অতিশয় দৃঢ় । কোন ব্যক্তি সামাজিক নিয়মের 
কোন অংশ উপেক্ষা করিলে সমাজ তাহার উপর কঠিন শাসন প্রয়োগ করিয়া থাকে। 
প্রতি সম্প্রদায়ের রাজা অথব! বাড়ীর প্রধান ব্যক্তিই নিজ সমান্ধের অধিপতি । কুকি- 
রাজগণের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ, কিন্তু যুদ্ধকালে তাহাদের ক্ষমতা অসীম। স্ত্রীলোকের 
পুরুষ অপেক্ষা স্বাধীন, ইহারা ঝুম পদ্ধতিতে চাষ-বাস করিয়৷ থাকে। 

প্রাচীনকালে সমগ্র কুকিজাতি প্রতাপশালী ত্রিপুর রাজগণের অধীনতা-পাঁশে আবদ্ধ 
ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে ত্রিপুরার রাজারা দূর্বল হইয়া পড়িলে কুকির৷ আবার স্বাধীনতা 
প্রতিষ্ঠা করে। বর্তমানে ইহাদের একাংশ ত্রিপুরা রাজোর এবং অপরাংশ মনিপুর 
রাজ্যের অধীন । কুকি উপজাতি সর্বাপেক্ষা দুর্ধর্ষ চরিত্রের । কিন্তু ইহাদের মধ্যে 
অরিপুরার পূর্ব ও উত্তরাঞ্চলবাসী পইতু কুকিরা সর্বাপেক্ষা দুধ । 

(৪) রিয্লাংঃ অনেকে রিয়াংগণকে কুকিদের ঘনিষ্ঠ জাতি বলিয়া মনে করেন। 
বিপুরার অধিবাসীদের মধ্যে ইহাদের প্রন্কৃতি সর্বাপেক্ষা উগ্র। ইহাদের জীবনধারণ 
প্রণালী কুকিদের অনুরূপ । 

(৫) ছালাম: . ইহার! কুকি ও তিগ্রার মধ্যবর্তী জ্বাতি। সম্ভবত ইহারা একটি 


১ ৩৭২ ভারতের কৃষক'বিড্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


মি জাতি। ইহারা তেরটি শাখায় বিভক্ত । ইহারা নিজেদের কুকি বলিয়া পরিচয় 
দিয়া থাকে। ইহাদের সংখ্যা প্রায় পনেরো সহস্র ।৯ 
সামন্ততান্তিক ও বৈদেশিক শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
€১) তিপ্রা-বিজ্রোছ (১৮৫০) 

১৮৫০ গ্রীষ্টাবের ফেব্রুয়ারী মাসে মহারাজ চন্ত্রমাণিক্য ত্রিপুরার সিংহাসনে আরোহণ 
করেন। চন্দ্রমাণিক্য সিংহাসনে বসিয়াই তাহার প্রিয় অনুচর বলরাম হাজারিক। নামক 
এক ব্যক্তিকে দেওয়ান পদে নিযুক্ত করিয়। তাহার হস্তে রাজ্যের সকল দায়িত্ব অর্পণ 
করেন। বলরামের প্রধান সহকারী হয় তাহার ভ্রাত। শ্রীদাম হাঁজারিকা। এই দুই 
ভ্রাতা একত্রে ব্রিপুরাবাসিগণকে শোষণ ও শাসনে জর্জরিত করিয়া! তোলেন। ব্রিপুরার 
যুবরাজ উপেন্দ্রন্দ্র ছিলেন ইহীদের পৃষ্ঠপোষক | ক্রমে ক্রমে তাহাদের; অত্যাচার জন- 
সাধারণের সহ্র সীমা অতিক্রম করিয়া যায়। জনসাধারণের প্রতিনিধিগণ বারংবার 
রাঁজদরবারে ইহার প্রতিকার প্রার্থনা করিয়াও কোন ফল না! হওয়ায় জনসাধারণ ক্ষি্$ 
হইয়! ইহার প্রতিকারের জন্ত এঁক্াবদ্ধ হয়। বিদ্রোহের পথকে তাহার৷ অত্যাচার 
নিবারণের একমাত্র পথ বলিয়া গ্রহণ করে। তাহাদের নেতৃপদে আবিভূর্তি হন পরীক্ষিৎ 
ও কীত্তি নামে দুইজন ব্রিপুর সর্দার । পরীক্ষিৎ ও কীত্তি বহু কুকি ও ত্রিপুর যুবককে 
সংগ্রহ করিয়া একটি বাহিনী গড়িয়া! তোলেন। 

একদিন গভীর রাত্রিতে পরীক্ষিৎ ও কীতি তাহাদের বাহিনী লইয়া বলরাম ও 
শ্রীদামের সুরক্ষিত প্রাসাদ আক্রমণ করেন। বলরাম পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করেন, 
কিন্তু শ্রীদাম কীত্তির হস্তে নিহত হন। এই বিদ্রোহের ফলে সাময়িকভাবে উৎ্পীড়নের 
অবসান ঘটে। ইহার পর যুবরাজ উপেন্্রচ্দ্রের চক্রান্তে গুপ্ত ঘাতকের হস্তে কীর্তি 
নিহত হন। অবশেষে বলরাম উপেন্দ্রকে সিংহাসনে বসাইবার ষড়যন্ত্র করিয়া মহারাজকে 
হত্য! করিতে উদ্ধত হইলে ধর! পড়িয়া! রাজ্য হইতে নির্বাসিত হন।২ 

(২) জমাতিয়া-বিজ্রোহ (১৮৬৩ )৩ 

ত্রিপুর! রাজ্যের অন্থান্ত উপজাতীয় কৃষকদের মত জমাতিয়াগণও ত্রিপুরার রাজবংশের 
উগ্র সামস্ততান্ত্রিক শোষণের শিকারে পরিণত হইয়াছিল । কৃষকদিগকে কেবল রাজ্জার 
রাজস্বই নহে, রাজকর্মচারিগণের অর্থলালসাও মিটাইতে হইত। রাজকর্মচারিগণ 
কৃষকের ক্ষুধার অন্ন ও যথাসর্বস্ব অবাধে লু্ঠন করিত। রাজদরবারে বারংবার আবেদন 
করিলেও ইহার কোন প্রতিকার হইত না। 

এই র্া্ককর্মচারিগণের মধ্যে ওয়াখিয়ার হাজাৰী ছিল সর্ধপ্রধান। তাহার শোবণ- 
উৎপড়নে অমাতিযাগণ অভি হুইয। উঠিয়্াছিল। তাহার! দলবদ্ধভাবে বারংবার রান্ধ- 


১1 (কৈলাম চর সিহঃ বামনা বপুরার ইতিহাস) ১৮২ পৃ। ২। 'রাজনালা' ১৬৬ পৃঃ। 

৬। এই বিদ্রোহের কাহিনীটি জরিপুরারাজ্য হইতে প্রকাশিত 'সমাজ' পত্রিকার ওর বর্ষ, আয নধ্যা' 
গ্রকাশিত জীবিপুর সেন লিখিত 'অমাতিয়া-বিজ্বোহ' নামক বন্ধ এবং কৈলাপচল্র লিংকের 'রাজমালা' 
১৮ পৃঃ হইতে সগৃহীত। 


ত্রিপুস্তার কৃষক-বিদ্রোহ ৩৪৩ 


দরবারে ইহার প্রতিকারের জগ্ক আবেদন-নিবেদন করিল। কিন্তু তাহাতে কোন ফল 
হইল না । অবশেষে তাহারা বিদ্রোহের পথে ইহার প্রতিকারের সিদ্ধান্ত করিল। 
জমাতিয় কষকগণ সঙ্ঘবন্ধ হইয়া প্রথমে ত্রিপুররাজের খাজনা বন্ধ করিল এবং পরে 
জমাতিয়া-সর্দার পরীক্ষিতের নেতৃত্বে বিজ্লোহ ঘোষণা করিল। 

এই সময় ত্রিপুরার রাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য কোন কার্ধোপলক্ষে আগরতলা! হইতে 
উদয়পুর আগিয়াছিলেন। এই সংবাদ অবগত হইয়া! পরীক্ষিৎ তাহার অন্ুচরগণসহ 
রাজ-প্রাসাদের পূর্বদিকের প্রবেশ-পথ আক্রমণ করিলেন। মহারাজ বীরচন্দ্র প্রাপরক্ষার 
জন্য পশ্চিম দ্বার দিয়া পলায়ন করিলেন। জমাতিয়া-বিভ্রোহ পূর্ণোদ্যমে আর্ত হইয়া 
গেল। 

মহারাজ উদয়পুর হইতে পলায়ন করিয়া আগরতলায় পৌছিজেন এবং রাজ্যের 
সৈম্ত-বাহিনীকে বিদ্রোহীদের উপর আক্রমণের আদেশ দ্িলেন। রাজ-বাহিনী ছুটিয়। 
চলিল জমাতিয়া-অঞ্চলের দিকে । জমাতিয়াগণও প্রস্তুত হইয়াছিল। রাজ-বাহিনী 
নিকটবর্তী হইবামান্ত্র তাহারা পরীক্ষিতের নেতৃত্বে আক্রমণ করিল। এক উন্মুক্ত 
প্রান্তরে ঘোরতর যুদ্ধের পর রাজ-বাহিনী সম্পূর্ণরূগে পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ হইল। 

ভীত-সন্ত্স্ত ত্রিপুররাজ বন্ধ জন্তর মৃত হিংশ্র কুকিদিগকে জমাতিয়া চাষীদের 
উপর লেলাইয়৷ দিবার সিদ্ধাস্ত করিয়া কৈলাশহরের কুকিরাজের শরণাপন্ন হইলেন। 
তৎকালে কুকিরাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। এক ভাগের রাজা ছিলেন মুরছাই 
লয়য়া এবং অপর ভাগের রাজ! ছিলেন হাঁপপুই লালা । কুকিরাজ মুরছাই লরয়া 
তাহার সেনাপতি চংকুয়ালার অধীনে তিনশত এবং রাজ! হাপপুই লালা তাহার 
সেনাপতি চণ্ড অকার অধীনে তিনশত সৈন্ত প্রেরণ করিলেন। মোট ছয়শত বর্বর 
ও দুর্ধর্য কুকিসৈন্ত চলিল হতভাগ্য জমাতিয়া চাষীদিগকে ধ্বংস করিতে। তাহারা 
সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র লইল কতিপয় গাদা বন্দুক এবং প্রত্যেকে একটি করিয়া বর্শ৷ ও ঢাল। 

কৃকি-বাহিনী জমাতিয়। অঞ্চলের নিকটবর্তী হইলে ত্রিপুরার সৈম্তগণ তাহাদিগকে 
দূর হইতে জমাতিয়াদের গ্রামগুলি দেখাইয়া! দেয়। একদিন রান্রির শেষ ভাগে 
কুকি সেনাপতিহবয় তাহাদের সৈন্যদলসহ জমাতিয়াদের গ্রামগুলির নিকটবর্তী হয়! 
ঘণ্টাধ্ধনি করিয়া জমাতিয়াগণকে যুদ্ধে আহ্বান করিল। জমাতিয়া' চাষীরা দুর্ধর্ষ 
কুকিদের সহিত যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছুক ছিল। কুকিদের ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া তাহাদের 
অনেকে দূরে পলায়ন করিল। মাজ ছুইশত জমাতিয়! যুবক পরীক্ষিত সর্দারের 
অধানে বীরের মত অগ্রসর হইয়া কুকিদের আক্রমণ করিল.। কিন্তু মাত্র দুইশত 
জমাতিয়া ছয়শত কুকি যোদ্ধার সহিত বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ করিতে করিতে গ্রাণপণে 
ঝুকিসৈস্ত হত্যা করিয়! প্রকৃত বীরের মত যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দিল। পরীক্ষিৎ 
সর্দার আহত অবস্থায় শত্রহন্তে বন্দী হইলেন। 
,.. যুদ্ধ শেষ হইলে কুকিরা যুদ্ধে নিহত দুইশত জমাতিয়ার যন্তক ছিঙ্গ করিয়। তাহা 

ব্যাফলকে বিশ্ব করিয়! পুরাতন রাজধানী আগরতলার লইয়। আসিল এবং 
জনমাধারণের মনে ভীতি সঞচায়ের উদ্দে্টে সেই ছিন্ন মুণডগুলি বৃক্ষশাখা্। ঝুলাইয! 


৩5৪ ভারতের কৃষক-বিস্রোহ ও গণতান্ত্রিক সং্রাম 


রাঁখিল। যুদ্ধবিজয়ীর! গ্রত্যাবর্তনের সময় জমাতিয়াদের গ্রাম হইতে নয় হইতে তের 
বমর বয়স্ক বনু বালিকাকে নিজেদের রাজ্যে লইয়! যাইবার উদ্দেশ্টে ধরিয়৷ লইয়া 
আনিয়াছিল। ত্রিপুররাজ পার্বত্য প্রথ| অনুযায়ী প্রত্যেক বালিকার জন্য যোল টাকা 
দিয়া বালিকারিগকে মুক্ত করেন। এই জমাতিয়া-বিক্বোহ দমন করিতে কুকিদের 
একমাস সময় লাগিয়াছিল। 
১৯৩* সনের “সেন্সাস্‌-রিপোর্টে' লিখিত আছে যে, ত্রিপুরার মহারাজ বীরচন্ত্র 
মাণিক্য বহুদিন পরে পরীক্ষিৎ সর্দারকে ক্ষমা করিয়া মুক্তি দান করেন। 
(৩) কুকি-বিজ্রোছ (১৮৪৪-৯০) ূ 
অষ্টাদশ শতাবীর শেষভাগ পর্বস্ত কুকি উপজাতি ত্রিপুরা! রাজ্যের প্রজাবূপে 
বাস করিয়াছিল। ত্রিপুররাজের সামস্ততান্ত্রিক শৌষণ-উৎপীড়নে অস্থির হুইয়া এই 
স্বাধীনতাগ্রিয় উপজাতিটি নিজস্ব শ্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য বদ্ধপরিকর হয়। 
অবশেষে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে, মহারাজ কৃষ্ণ মাণিক্যের শাসনকালে পইতু 
কুকিদের প্রধান সর্দার শিববুভ পঁচিশ সহত্র কুকি-পরিবার লইয়া ঝ্রিপুররাজের অধীনতা- 
পাশ ছিন্ন করে এবং নিজেদের স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করে। পরবর্তীকালে ইহাদের 
একাংশ আবার ত্রিপুরা রাজো ফিরিয়া আসিয়া ত্রিপুরা রাজ্যের পার্বত্য অঞ্চলে বসতি 
স্থাপন করিয়াছিল। অপর অংশ পার্বত্য প্রদেশে নিজেদের স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছিল। পরবর্তী কালে শোষণ-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে যে সকল কুকি-বিদ্রোহ 
ঘটিয়াছিল তাহা এই পইতু কুকিদের ছ্বারাই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল । 
ন্রিপুরার ইতিহাস হইতে প্রমাণিত হয় যে, কুকিগণ কখনও সঙ্গত কারণ ব্যতীত 
সমতল ক্ষেত্রে নামিয়৷ আসিয়া আক্রমণ বা লুন করে নাই । ইহাও বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য যে, বিভিষ্জ সময়ে ত্রিপুররাজগণ এবং রাজবংশীয় ব্যক্তিগণ অথব! 
উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারিগণই কুকিদিগকে সমতল ক্ষেত্রে নামিয়া আসিয়া আক্রমণ ও 
লুণ্ঠন করিবার পথ দেখাইয়াছিল এবং শিখাইয়াছিল। এই সকল ব্যক্তি নিজ নি্গ 
স্সিদ্ধির উদ্দেস্্ে বহুবার কুকিপিগকে নমতল তুমিতে ডাকিয়া আনিয়াছিল এবং 
প্রতিপক্ষকে হত্যা করিতে ও তাহাদের সম্পত্তি লু্ন করিতে প্ররোচিত করিয়াছিল। 
এই সকল ঘটনার পর যখনই কুকিদের উপর কোন প্রকারের অবিচার ও উৎপীড়ন 
৷ চলিত তখনই কুকিগণ সমতল ভূমিতে নামিয়া আসিয়া আক্রমণ ও লুনের দ্বারা 
প্রতিশোধ গ্রহণ করিত। 
কুকিদিগকে সর্বপ্রথম সমতল ক্ষেত্রে আহ্বান কর! হুইয়াছিল ১৭৩৭ গ্রীষ্টাবে। 
“১৭৩৭ স্রষ্টা রাজবংশের পারিবারিক অন্তন্থন্থের সময় ম্হারা্গ মুকুন্দ মাণিক) ও 
তাঁহার মুসলমান ফৌজদারকে কারারুদ্ধ করিয়! রত্রমণি ঠাকুর জয়মাপিক্য নাম গ্রহণ 
পূর্বক সিংহাসন অধিকার করেন। তখন তিনি রণছূর্যদ কুকিগণকে স্বপক্ষে আহ্বান 
করিয়াছিলেন। ইহাই প্রথম কুকি-আক্রমণ 1১ 
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, ১। কৈলানচন্্র দিংহ £ রাজদালা, পৃঃ ৩৫৫ । 


জিপুরার কৃষক-বিজ্রোহ ৩৪৬৫ 


ইহার পর ত্রিপুররাজ অথবা রাজপরিবারের প্রস্ভাবশালী ব্যক্তিগণ নিজেদের স্থার্থ- 
সিদ্ধির উদ্দেস্তে বিভিন্ন সময়ে কুকিদিগকে রাজ্যের জনসাধারণের অর্থাৎ কৃষকের বিরুদ্ধে 
ব্যবহার করিয়াছিলেন। ইহার দৃষটস্তত্বরূপ সিয়োক্ত ঘটনাসমূহ উল্লেখ করা যায় £ 

১৭৬৭ শ্রীষ্টান্বে সশের গাজির নেতৃত্বে বৃহত্তর ত্রিপুরার কৃষক জনসাধারণ 
জমিদারগোষ্ঠী ও ত্রিপুররাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিলে তৎকালে ত্রিপুরার রাজা, 
রুষ্চচন্দ্র মাণিক্য বিল্রোহী কৃষকদের বিরুদ্ধে কুকিদের নিয়োগ করিয়াছিলেন ।১ 

১৮২৪ এবং ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্ধের মধ্যবর্তী সময়ে ত্রিপুরার মন্ত্রী শভুচন্দ্র ঠাকুরের 
প্ররোচনায় কুকিগণ ত্রিপুরেশ্বরের বিরুদ্ধে বারংবার অস্ত্রধারণ করিয়াছিল ।২ 

১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিপুরার বাঁজবংশের রামকানু ঠাকুর তিন-চারিশত কুকি লইয় 
খগুল গ্রামের মেরকু চৌধুরীর বাড়ী আক্রমণ করেন। রামঠাকুর কুকিদের সাহায্যে 
মেরকু চৌধুরীর বাড়ী ভম্মীভূত এবং পনের ব্যক্তিকে হত্যা করিয়া পার্বত্য অঞ্চলে 
পলায়ন করেন ।৩ 

মেরকু চৌধুরী ছিল একজন কুখ্যাত মহাজন । তাহার অত্যাচারে কুকির অত্যন্ত 
ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময়ের কুকি-আক্রমণের ইহাই ছিল মূল কারণ। কিন্ত 
এই স্থযঘোগে রামকাু ঠাকুর ব্যক্তিগত কারণে প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশে কুকিদের 
ক্রোধে ইন্ধন যোগাইয়াছিলেন।৪ 

১৮৪৩ শ্রীষ্টাব্ধে রাজবংশের ভগবানচন্দ্র ঠাকুর একদল কুকি সংগ্রহ করিয়া 
খগুলের অন্তর্গত একথানি গ্রাম আক্রমণ ও লুন করিয়া ভন্মীভূত করেন ।£ 

কুকি উপজাতি দুর্ধর্ষ হইলেও অতিশয় সরল । এই অঞ্চলের শাসক ও শোষক- 
শ্রেণীই সরলমতি কুকিদিগকে নানারপ প্রলোভন দেখাইয়া নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য 
সমতল ভূমিতে লুনকার্ধে নিযুক্ত করিত এবং এইভাবে কুকিদের উপর অনুষ্ঠিত, 
নিজেদের শোষণ-উত্পীড়নকে আড়াল করিয়া রাধিত। অবশেষে একসময় কুকিগণ 
শোষকশ্রেণীর ফড়যন্ত্রের ক্রীড়নক হইতে অস্বীকার করিয়া সমতল ভূমির শাসক ও 
মহাজনদের অমানুষিক শোধণ-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে বিভ্রোহ ঘোষণা করে। কুকিদের 
এই বিদ্রোহ যে ভয়ঙ্কর শোষণ-উৎপীড়নেরই পরিণতি এবং তাহা যে এক সময় পূর্ব- 
ভারতের শান-ব্যবস্থাকেও বিপধন্ত করিয়া ফেলিয়াছিল তাহা বিভিন্ন সরকারী ও অর্ধ- 
সরকারী বিবরণ হইতে জানা যায়। 


'কক্ষি-বাজারের' শোষণ 
কুকি-অঞ্চলের মধ্যে চাংশীল (প্রাচীন বেপারি-বাজার ), সোনাই এবং টেপাইমুখ 


নামক স্থানে তিনটি বাজার ছিল। কাছাড়, শ্রীহট্ট ও ভ্রিপুরারাজ্যের খগুল পরগণার 
বাডালী বশিকগণ সেই সকল বাজারে কুকিদের অত্যাবস্তক লবণ প্রত্থৃতি নানা প্রকারের 


১। ১৭৭ টানে সমসের গাজির বিস্রোহ' যা ২। রাজদাল!, ৬৫১ পৃঃ। 
৩। 7690092088৩ £ 23০2১05886 2700৮39:, 0১১ 280. 81 রাজযালা, ৩৫৩ পৃহ। 
ও। রাজনাল!, পৃঃ ৬৫৮ । 

প্রথন থগ্চ ॥ ২* 5] 


৩০৬ ভারতের কৃষক-বিস্রোহ ও গণতাগ্্রিক সংগ্রার্ 


পণ্যন্রব্য লইয়া গিয়া কুকিদের নিকট বিক্রয় করিত এবং কুকিদের নিকট হুইতে 
নামমাত্র মূল্যে রবার ক্রয় করিয়া আনিত। ক্রমশ কুকিরা বুঝিতে পারিল যে, বাঙালী 
বণিকগণ তাহাদিগকে প্রতারিত ও গ্ভাষ্য মূল্য হইতে বঞ্চিত করিয়া ঠকাইতেছে। 
স্বতরাং কুকির! পরামর্শ করিয়! তাহাদের বহুকষ্টে সংগৃহীত রবারের অতিরিক্ত মৃল্য 
এবং সর্দারগণও অতিস্ক্ক দাবি করিল। বাঙালীরা তাহা দিতে অস্বীকার করায় 
বাজার তিনটি বন্ধ হইয়া গেল। ইহার ফলে কুকিদের জীবনধারণের পক্ষে অপরিহার্য 
লবণ প্রভৃতি দ্রব্যের সরবরাহ হইতে তাহারা বঞ্চিত হইল। কৈলাসচন্ত্র সিংহ মহাশয় 
লিখিয়াছেন যে, “ইহাও কুকি-আক্রমণের একটি কারণ।১ সমল ভূমির বাজারে 
আসিয়৷ জিনিসপত্র ক্রয়-বিক্রয় করিতে হইলে কুকিদিগকে “বৎসরে চারিটাকারও 
অধিক কর দিতে হইত ।”২ | 


মহাজনা শোষণ-উৎপাড়ন 

১৮৬০ শ্রীষ্টান্বের কুকি-আক্রমণের মূল কারণ নির্ধারণ করিয়া কৈলাসচজ্্র গিংহ 
মহাশয় তাহার “রাজমালায়” লিখিয়াছেন £ 

"ত্রিপুরার পার্বত্য প্রদেশের রিয়াং সম্প্রদায় কুকিদের মত ভীষণ না হইলেও নিতান্ত 
নিরীহ নহে। রিয়াংগণ খগুলের বাঙালী মহাজনদের নিকট হইতে সর্বদা টাকা কর্জ 
করিত। পার্বত্য প্রদেশে অনাবুষ্টি নিবন্ধন দুই-তিন বৎসর শশ্তয জন্মে নাই। স্থদে আসলে 
অনেক টাকা ঈাড়াইল। মহাজনের রিয়াংদের টাকার জন্য তাগাদা করিত। তাহারা! 
ইহা অসহাবোধে ছুপথাং৩ ও অন্যান্য কুকিদের সহিত মিলিত হইয়া এই কার্ধ সম্পাদন 
করে। ইহাতে কৃষ্ণচন্দ্র ঠাকুর, রাজকুমার নীলকৃষ্ণ ঠাকুর প্রভৃতি রাজবংশীয় কয়েকজন 
ব্যক্তি সংগ্লিষ্ট ছিলেন | বিখ্যাত কুকি-সর্দার রতন পুইয়া ইহাদের 'সহিত যোগদান 
করেন 1%8 

এই সকল পার্বত্য উপজাতির দারিদ্র্য ও মহাক্নী শোষণ স্বন্ধে পার্বত্য চট্টগ্রাম 
“ডিন গেজেটিয়ারে' লিখিত আছে £ 

“অত্যাবশ্ক ব্রব্যার্দির জন্য তাহারধিগকে শল্পমূল্যে ফসল বিক্রয় করিতে এবং 
অত্যধিক মূল্যে বীজ ক্রয় করিতে হয়। এই অবিবেচনার কার্ষহেতু তাহারা চরম 
আধিক ছুর্দশায় পতিত, এবং কার্যত সমগ্র উপজাতি মহাজনের খণের জালে আবদ্ধ 
হয়। দুঃসময়ে তাহারা কোন মহাজনের নিকট হইতে কয়েকটি টাকা খণ লয়। 
তাহার! নিরক্ষর বলিয়া খণপত্রে বিপুল পরিমাণ স্থদ লিখিত হয়, আর কদাচিৎ 
তাহার! সেই খণের কবল হইতে মুক্ত হইতে পারে। কর্ৃপক্ষ তাহাদিগকে মহাজনের 
খণের গ্রাস হইতে রক্ষা করিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিলেও রক্তশোষক মহাজন- 
দিগকে বাঁধাদেওয়। অত্যন্ত কঠিন কার্ধ 1৮৫ 


১। রাজমালা।, ৬৮২ পৃঃ। ২। 10186, 08529669901 02085652008 2) 1029069 
9,167 ৩। দুপ.থাং ত্রিপুরার পার্বত্য অঞ্চলের বিভিন্ন কুকি সম্প্রদায়ের একটি । 
৪1 রাজমালা। ৩৬৭২ 51 ৫1 10১0, ০£01/98০০৪ 2820) 5965 ৪১ ৪0. 


খু 


্রিপুরার কৃষক-বিজোহ ৩০৭ 


এই কুকি-আক্রমণ সম্বন্ধে সরকারী বিবরণে লিখিত আছে যে, “মনে হয় রাজার 
্রজাবর্গের একাংশ নিরবচ্ছিন্ন শোষণে ক্ষিপ্ত হইয়া তাহার! রাজ্য আক্রমণ ও লুষ্ঠন 
করিবার জন্য কুকিদিগকে আহ্বান করিয়াছিল ।”১ 


নুকি-অত্যু্থান (১৮৬০-৬১) 

১৮৬০ শ্রীষ্টাব্বের জানুয়ারী মাসের শেষদিকে ত্রিপুরা রাজ্যের খগুল পরগণার 
অন্তর্গত ছাগলনাইয়! থানার অধীন মুনসিরখিল নামক গ্রামের বাজারে ত্রিপুরারাজ্োর 
জনৈক সেনাপতি তাহার অধীনস্থ সৈন্যদের লইয়া এক পুজার আয়োজন করিতেছিলেন। 
এমন সময় সংবাদ আসিল, চারি-পাঁচশত কুকি ও বহু রিয়াং পার্খবর্তা গ্রামগ্তলি আক্রমণ 
করিয়াছে । এই সংবাদে সেনাপতি ও তাহার সৈম্তগণ অবিলম্বে পলায়ন করিল। 
কুকিগণ বিনাবাধায় পনেরখানি গ্রামের সকল মহাজন ও ধনী ব্যক্তির গৃহ লু্ঠন ও 
ভম্মীভূত করিয়া এবং একশত পচাশি জন লোককে হত্যা ও বন্দী করিয়! লইয়। গেল। 
“রাজমালায়' লিখিত আছে  “কুকিরা গ্রামগুলি হইতে কেবলমাত্র স্বর্ণ, রৌপ্য ও 
লৌহ লইয়া গিয়াছিল।”২ শ্রিপুরা জেলার ম্যাজিস্ট্রেট একদল সশস্ত্র পুলিশ প্রেরণ 
করিলে আগ্েয়ান্ত্রহীন কুকিগণ গভীর জঙ্গলে পলায়ন করে। 

১৮৬১ গ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে একদল কুকি ও রিয়াং ত্রিপুরা রাজ্যের প্রাচীন 
রাজধানী উদয়পুর আক্রমণ করে। উদয়পুরে ত্রিপুরারাজ্যের একটি সেনানিবাস 
অবস্থিত ছিল এবং তাহাতে একজন হাবিলদারের অধীনে পচিশ জন সৈম্ত ছিল। 
ইহার! কুকিদের নাম শুনিবামাত্র “ম্যাগাজিন” ( অক্ত্রাগার ) ফেলিয়া পলায়ন করে। 
কুকিরা সেই 'ম্যাগাজিনের বারুদ, গুলি-গোলা! হস্তগত করিয়া উদয়পুর ও উহার 
নিকটবর্তী গ্রামসমূহ লুষ্ঠন এবং একটি প্রকাণ্ড বাজার ভম্বীভূত করে । কতিপয় 
ব্যক্তি কুকিদের বাধা দিতে গিয়া নিহত হয়। ইহার পর তাহার! পার্বত্য চট্টগ্রামে 
উপস্থিত হইয়া চাক্মা-রানী কালিন্দীর অধিক্কৃত কয়েকখানি গ্রাম অগ্নিদগ্ধ করিবার 
পর একদল সরকারী সৈন্তের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়! কুকিরা গভীর পার্বত্য প্রদেশে 
পলায়ন করে। এই যুদ্ধ ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছিল। ইংরেজ সরকার ২৩* জন 
সিপাহী ৩,৪৫৯ জন সশস্ত্র কুলি লইয়া অভিযান করে। কুকিরা সমস্ত গ্রাম অগ্রিদখ 
করিয়া পলায়ন করে এবং ইংরেজ বাহিনীর উপর গুপ্ত আক্রমণ চালায়। ইংরেজ 
বাহিনী ১৫শত মন ধান্ত নষ্ট করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করে ।৩ এই ঘটনার পর একদল 
সৈন্তসহ একজন ইংরেজ সেনাপতি স্থায়ীভাবে আগরতলায় অবস্থান করিতে থাকেন 1৪ 

ইহার পরেও কুকিরা সমতল ভূমিতে নামিয়া আপিয়! বহু ক্ষুত্র-বৃহৎ আক্রমণ 
চালাইয়াছিল। কুকির আক্রমণ ও লুন করিয়াই গভীর জঙ্গলে পলায়ন করিত। 
সেই হেতু সরকারী বাহিনী কোন বারেই তাহাদের সম্মুখীন হইতে সক্ষম হুয় নাই । 


১] 09119080558 6০: 0০ 609 092000188802067 06 05168580128+ 0৪৮৩৫ 7620 
০৬, 1860, ২1 রাজঙালা, উজ পৃঃ। ৩। 1085১:06 398596৮99০8 0১1)088908 
এ] 22০০ 09, ৪1 রাজমালা, *খ৭ পৃঃ। 


৩৩৯৮ ভারতের কৃষক-বিজ্রোহ ও গণতান্ত্রিক নংখ্াম 


স্থৃতরাং কুকিদিগকে অস্ত্রশক্তি দ্বার! দমন করিবার বাসনা ত্যাগ করিয়া ইংরেজ সরকার 
ফুকিদিগকে অন্ত উপায়ে শাস্ত করিবার উপায় অবলম্বন করে। ১৮৬২ গ্রষ্টাবে পারত্য 
চট্টগ্রামের সুপারিপ্টেণ্ডেষ্ট কুকি-সর্দার রতন পু'ইয়ার সহিত সন্ধি স্থাপন করেন। এই 
সন্ধি অনুসারে স্থির হয় যেং “সীমাস্ত প্রদেশে শাস্তি রক্ষার জন্ গভর্নমেন্ট প্রতি বৎসর 
রতন পুঁইয়াকে ৪**২ টাকা, হাউলংদিগকে ৮০*২ টাকা এবং সাইলোদদিগকে ৮০০. 
টাকা দিবেন ।”১ 

এই সন্ধি ১৮৬৭ শ্রীষ্টা্ প্বস্ত স্থায়ী হইয়াছিল । কিন্তু ইহার পর বৎসর হইতে 
পুনরায় কুকি আক্রমণ আরম হয়। এইবার কুকিদ্িগকে দমন করিবার জন ইংরেজ 
সরকার তিনদল সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই । 
*১৮৬৮ শ্রীষ্টাব্ের শেষভাগে বাংলার গভর্নর উইলিয়াম গ্রে আবার সৈন্য প্রেরণের 
প্রস্তাব করিলে তৎকন্ীন বড়লাট মেও সাহেব তাহা নাকচ করেন। কারণ, ইহার 
ফলে কেবল ইংরেজদের" সামরিক শক্তির অপধশ ও অর্থনাশই হইবে ; এই+ যুক্তি 
দেখাইয়! তিনি সীমান্ত সুরক্ষিত ও কুকিদের সহিত শাস্তিস্থাপনের উপর জোর দেন ।”ং 

বড়লাটের এই নির্দেশের পর প্রায় এক বৎসরকাল কতৃপক্ষ কৃকি-সর্ণরদিগকে 
কৌশলে শাস্ত রাখিবার জন্ত বিশেষ যত্র করিয়াছিলেন এবং কুকি-সর্দার রতন পু'ইয়াকে 
নানারূপ উপচৌকনও দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু অল্লকাল. পরেই কুকির কাছাড়, 
শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরার উপর আক্রমণ আরস্ত করে। এই সকল আক্রমণের সময় কুকিরা 
বছু ইংরেজ কর্মচারী ও মহাজনকে বন্দী করিয়া লইয়৷ গিয়াছিল। এই সকল আক্রমণ 
সম্বন্ধে রাজমালায় লিখিত হইয়াছে যে, “অতি অল্প সময়ের মধ্যে এত বেশী আক্রমণ আর 
কখনও হয় নাই ।*৩ 

১০৭১ খ্রীষ্টাকে কুকিদের বিরুদ্ধে সরকার এক সামরিক অভিযানের আয়োজন 
করেন। সৈম্যবাহিনীর প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয় ষে, কুকির! আত্মসমর্পণ না করিলে 
“তাহাদের গ্রাম, শন্তাগার ও শশ্তক্ষেত্র অগ্রিদ্বার! দগ্ধ করা হইবে ।”৪ বহু কামান- 
বঙ্দুকহ কয়েক সহত্র সৈন্য লইয়া গঠিত এই বাহিনী বিশ্বাসঘাতক কুকি-সর্দার রতন 
গুইয়ার সাহায্যে কুকিদের আবাসভূমি গভীর জঙ্গলাকীর্ণ পর্বতাঞ্চলে প্রবেশ করিয়া 
“কুকিদ্ধের বাসগৃহ, শস্যভাগ্তার ও শন্তক্ষেত্র অগ্নিসংযেগে ধ্বংস করিয়া কুকি দিগকে 
বস্তুত) শ্বীকার করিতে বাধ্য করে ।”৫ 

এই অভিযানের পর ইংরেজ শাসকগণ কুকি-আক্রমণ হইতে বঙ্গদেশকে রক্ষা 
করিবার উদ্দেস্ত্ে এক বৃহৎ কুকি-অঞ্চল চিরতরে ত্রিপুরা! রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া 
বঙ্গদেশের বাহিরে লুসাই অঞ্চলের অন্ততূক্তি করেন। এইভাবে এই কুকি-অঞ্চলটির 
উপর নিরঙ্কুশ ইংরেজ প্রতূত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ভ্রিপুরা'রাজ্য ও এই অঞ্চলটির উপর 
সতর্ক দৃষ্টি রাখিবার জগ্ত আগরতলায় স্থায়ীভাবে একজন “পলিটিক্যাল এজেন্ট 
নিযুক্ত হন। ইহার পর হইতে এই পলিটিক্যাল এজেন্ট'-এর হত্তেই কুফি-অঞলের 
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জিপুরার কৃষক-বিত্রোহ ৩০৯ 


শাসন-ভার অপিত হয়।১ ইহ! ব্যতীত, কুকি-অঞ্চলটিকে ছুই ভাগে বিভক্ত কর! 
হয় এবং উিত্তর লুষাই' ও “দক্ষিণ লুসাই নামে দুইটি ভিন্ন জেলা গঠিত হয়। ইহার 
ফলে কুকিগণ পার্বত্য চট্টগ্রাম, 'উত্তর-লুসাই, ও 'দক্ষিণ-লুসাই” এই তিনটি জেলায় 
বিভক্ত হইয়া পড়ে। 

এই নৃতন রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইবার পর মহাজনদের শোষণ-উৎপীড়ন 
হ্বাস পাওয়ায় কয়েক বৎসর কুকিগণ শাস্ত ভাবে অবস্থান করিয়াছিল। কিন্তু ১৮৭৫ 
্রীষ্টাব্দে কুকি-অঞ্চলে অনাবৃষ্টির জন্য এক ভয়ঙ্কর দুঙিক্ষ উপস্থিত হইলে কুকি-অঞ্চলের 
পরিস্থিতি অন্তরূপ ধারণ করে। এই ছুর্ভিক্ষের স্থুযোগে ইংরেজ সরকার কুকি দিগকে 
চূর্ণ করিবার আয়োজন করিতে থাকে । ইতিপূর্বে এই অঞ্চলে বাঙালী মহাজনদের 
প্রবেশ নিষিদ্ধ কর! হইয়াছিল। এই দুর্ভিক্ষের পর আবার তাহারা ইংরেজ 
শাসকগণের সাহায্যে কুকি-অঞ্চলে প্রবেশাধিকার লাভ করে। মহাজনগণ কুকিদের 
ভুষ্ডিক্ষের কবল হইতে রক্ষা করিবার অজুহাতে এই অঞ্চলে ধান-চাউল বিক্রয় করিতে 
আসিয়া আবার মহাঁজনী ব্যবসায় আরম্ত করিয়া দেয়। যহাজনী শোষণে অস্থির 
হইয়া কুকিগণ আবার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য আক্রমণ আরম্ভ করে। 

১৮৭৯ গ্রীষ্টাবধের অক্টোবর মাসে একদল সশস্ত্র কুকি বাঙালী বণিক মহাজনগণের 
উৎপীড়নের প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্টে চাংশীল বাজার লুষ্ঠন করে। বাজারের 
বণিকগণ আত্মরক্ষার জন্য কাছাড়ে পলাইয়া ষায়। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে আর একদল 
কুকি বাঙালী বণিক-মহাজনগণের কেন্দ্রস্থল টেপাইমুখের কুকি-বাজার আক্রমণ 
ও লুঠন করে। তাহাদের হস্তে বহু বাঙালী বণিক নিহত হয়। ১৮৮৮ ্টাবে 
ইংরেজ সেনাপতি লেঃ ইয়ার্ট যখন কুকি অঞ্চলে জরীপ কার্ধে নিধুক্ত ছিলেন, তখন 
তিনি সদলবলে কুকিদের হস্তে নিহত হন। ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ইংরেজ 
সেনাপতি ক্যাপ্টেন ব্রাউন সৈয়ং হইতে চাংশীল গমন কালে একজন বাঙালী কেরাণী, 
একজন দফাঁদার, বাইশজন সশস্ত্র পুলিশ ও কতিপয় সশস্ত্র কুলিসহ কুকিদের অতর্কিত 
আক্রমণে নিহত হন।২ ইহার পরেও যে দীর্ঘকাল ধরিয়া কুকি আক্রমণ চলিয়াছিল 
তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, সামস্ত-তান্ত্রিক ও মহাজনী শোষণ এবং বৈদেশিক 
ইংরেজ শাসনই ভারতে কৃষক-বিভ্রোহের ষ্টা। ন্ুৃতরাং উহার বর্তমান থাক পর্যস্ত 
বিদ্রোহই কৃষকদের আত্মরক্ষার একমাত্র পথ । 


আদিবাসা ও শাসকগোষ্ঠী 


পর্বত-অরণ্যচারী প্রকৃতির সন্তান এই সকল উপজাতি বৈদেশিক শাসকগোষ্ঠীর 
নিকট হইতে কেবল পাইয়াছে অবিচার, পোষণ ও উৎপীড়ন। এঁভিহাসিক কারণে 
ইহারা এক সময়ে তথাকথিত সভ্য জগতের বিষাক্ত আবহাওয়া হইতে দূরে, পাহাড়- 
পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেও ইহারাও যে মান্য, ইহারাও যে ভারতীয় সমাজেরই 
একটি অবিচ্ছেন্ভ অংশ, তাহা! বৈষেশিক শানকগোঠী কোন দিন উপলক্ধি না বিয়া 
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৩১৬ ভারতের কুষক-বিতোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রা্ 


ইহার্দিগকে কেবল শোষণের শিকারে পরিণত করিয়াছিলেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের 
কমিশনার ক্যাপ্টেন লিউইন এই সকল পার্বত্য উপজাতির প্রতি শাসকগোষ্ঠীর আচরণ 
সম্বদ্ধে যে মন্তব্য করিয়াছিলেন, তাহা কেবল কুকি উপজাতি সম্বন্ধে অথবা কেবল 
ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী সম্বদ্ধেই নহে, সকল পাহাড়-পর্বতচারী উপজাতি এবং সর্বকালের 
সকল শাসকগোষ্ঠী সম্বন্ধেই তাহ! সমানভাবে প্রযোজ্য ৷ মন্তব্যটি নিম্নরূপ £ 

“এই পাহাড়গুলিকে আমর! যেন কেবল আমাদের নিজ ম্বাথেই শাসন না করি, 
আমরা যেন কেবল এই পাহাড়-অঞ্চলের অধিবাসীদের ত্বার্থেই, তাহাদের স্ুখ-্থাচ্ছন্দ্য 
বিধানের নিমিত্বই তাহাদের শাসন-কার্য পরিচালনা করি। সভ্যতাই সভ্যতা স্থষট 
করে--সভ্যতা সভ্যতারই ফল, ইহার কারণ নহে । এখানে প্রয়োজন একজন দরদী 
মানুষের, কঠোর আইনের নহে। শাসন-কার্ধে যোগ্যতা-সম্পন্ন কোন কর্মচারীকে 
এই পাহাড়িয়া মানুবগুলির শাসনের জন্য নিয়োগ করিতে হইবে । এখানে এইক্ধপ. 
শাসক চাই যিনি সরকারী শাসন-চক্রের একটি অংশমাজ্্ হইবেন না, সমশ্রেণীভুক্ত এই 
জীবদের ( অর্থাৎ পাহাড়িয়াদের-_স্থ-রা. ) ক্ররট-বিচ্যুতি সম্বন্ধে তাহাকে সহনশীল হইতে 
হইবে; যে সহাঙ্কৃভূতির স্পর্শে বিশ্বের সকল মানুষকে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ 
করা সম্ভব তাহাকে সেই সহানুভূতি অনায়াসে ও ভ্রুততার সহিত তাহাদের মধ্যে 
সঞ্চারিত করিতে হইবে । সেই শাসককে নৃতন নৃতন চিন্তাধারার উদ্ভাবন এবং সেই 
চিন্তার প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও তাহা সফলভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে। কিন্তু 
তাহাদের জাতীয় সংস্কারে যাহাতে আঘাত না লাগে তাহার জন্ত সর্বদা সতর্ক থাকিতে 
হইবে। এই প্রকার কর্মচারীর পরিচালনায় থাকিলে তাহারা! নিজেরাই নিজেদের 
সভ্যতা গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হইবে। শিক্ষার উপযুক্ত স্বযোগ পাইলে তাহাদের 
নিজন্ব সামাজিক রীতিনীতি হবার চালিত হইয়া কালক্রমে তাহারা ইংরেজ জাতি 
অপেক্ষা কোন অংশে হীন ও নিয়ম্তরের মানুষ হইবে না, তাহারা গড়িয়া উঠবে 
ভগবানের সুষ্ট জীবকুলে একটি মহৎ আদর্শরূপে ।”১ 


অ্রয়োদশ অধ্যায় 
সাওতাল-বিজ্রোন্থ (১৮৫৫-৫৭) 
সাওতাল-বিদ্রোহের মূল লক্ষ্য 
১৮৫৫-৫৭ খ্রীষ্টাবের সাওতাল-বিদ্রোহ ভারতের কৃষক-বিভ্রোহের ইতিহাসে 
অতুলনীয় । কেবলমাত্র ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিক্রোহ্থের সহিত ইহার আংশিকভাবে 
তুলনা করা চলে। যে প্রকারের শাসন ও শোষণ-উৎপীড়ন হইতে পরাধীন জাতির 
স্বাধীনতা-সংগ্রামের সৃষ্ট হয়, ১৮৫৫ গ্রীষ্টাবের সাওতাল উপজাতির বিক্বোহ বা স্বাধীনতা" 
সংশ্সাম এবং ১৮৫৭ শ্রীষ্টাবের মহাবিদ্রোহ ব। “ভারতের প্রথম এক্যাবন্ধ ম্বাধীনতা-সংগ্রাম” 
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সাওতাল-বিদ্রোহ - ৩১১ 


নেই প্রকারের শাসন ও শোষণ-উৎপীড়নেরই অবশ্থভাবী পরিণতি । এই উভয় সংগ্রামই 
আরম্ত হইয়াছিল. ইংরেজ শাসনের কবুল হইতে, শোষণের কবল হইতে মুক্তি ও 
ত্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার ধ্বনি লইয়া । কিস্তু ১৮৫৭ স্রীষ্টাব্ধের মহাঁবিভ্রোহে বিভিন্ন শ্রেণী, 
এমনকি কষক জনসাধারণের সহজাত শক্র সামস্ততান্ত্রিক শক্তিসমূহও নিজ শ্রেণীন্বার্থেই 
কুষক-কারিগরগণের এই বিদ্রোহে যোগদান করিয়া কৌশলে বিদ্রোহের নেতৃত্ হস্তগত 
করিয়াছিল। তাহার ফলেই গণ-বিভ্রোহের অনিবার্ধ আঘাত হইতে সামস্ততঙ্ত্রের পক্ষে 
আত্মরক্ষা করা সামায়িকভাবে সম্ভব হইয়াছিল । আর সাওতাল উপজাতির এই বিদ্রোহ 
সাওতাল পরগনার পার্শ্ববর্তী কতিপয় জেলার কর্মকার, তেলি, চর্মকার, ডোম ও মোমিন- 
সম্প্রদায়ের দরিব্র মুঘলমানগণের সহযোগিতায় সীওতাল-অঞ্চল হইতে বৈদেশিক শাসন 
ও দেশীয় সামস্ততাস্ত্রিক শোষণের মূলোৎপাটন করিবার জন্যই পরিচালিত হইয়াছিল। 
সাওতাল-বিদ্রোহ যে সাওতাল-অঞ্চলের স্বাধীনতা লাভেরই সংগ্রাম, তাহা এমনকি 
ইংরেজ এঁতিহাসিক এবং শাসকগণও স্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন £ 

“সীওতাল-বিদ্রোহের পশ্চাতে ছিল জমির উপর একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ষা 
এবং তাহার সহিত যুক্ত হইয়াছিল সাওতালগণের স্বাধীনতা-ম্পৃহা, যাহার ফলে তাহারা 
ধ্বনি তুলিয়াছিল £ তাহাদের নিজ দলপতির অধীনে স্বাধীন সাওতাল রাজ্য চাই ।*১ 

এই প্রসঙ্গে ওন্ডহাম সাহেব লিখিয়াছেন £ 

“পুলিশ ও মহাজনের অত্যাচারের স্মৃতি যাহাদের দেশপ্রেম জাগাইয়া তুলিয়াছিল 
আন্দোলন তাহাদের সকলকেই আকুষ্ট করিল, কিন্তু যে মূল ভাবধারাকে কার্ষে পরিণত 
করিবার চেষ্টা হইতেছিল তাহ! ছিল পাওতাল অঞ্চল ও সাওতাল রাজ্য প্রতিষ্ঠার 
চিন্তা ।৮২ 

সাওতাল উপজাতি ও তাহাদের সমস্থা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ বলিয়৷ পরিচিত ডব্লিউ. 
জি. আর্চার লিখিয়াছেন £ 

“ইহ! এখন সকলেই স্বীকার করেন যে, (সাওতাল-বিদ্রোহের ) একটি গভীরতর, 
অন্ততপক্ষে অতিরিক্ত কারণ হইতেছে সাওতালদের স্বাধীনতার কামনা 7 যখন তাহাদের 
মাথার উপর কোন উৎপীড়ক প্রভূ চাঁপিয়! বসে নাই সেই প্রাচীন অতীত দিনের স্বপ্ন; 
হয়ত বা প্রাগৈতিহাসিক যুগের সেই স্থতি, যখন কোন কোন পঞ্ডিতের মতে, 
সাওতালের! নিজেরাই ছিল গাঙ্গের উপত্যকার একচ্ছত্র প্রভূ এবং আর্ধ আক্রমণকারীদের 
হারা তখনও সেখান হইতে তাহার! বিভাড়িত হয় নাই । যাহাই হউক না কেন, কোন 
কোন সময় সাওতালদের মধ্যে “থেরোয়ারী” নামে একটা আন্দোলন দেখা যায়।*** 
“খেরোয়ার' সাওতালঘের প্রাচীন নাম এবং সাওতালদের মনে অবিচ্ছেদ্তভাবে জড়িত 
হইয়। আছে সেই অভীত দিনের স্্বতি, যখন তাহার! চম্পাদেশে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে বাম 
করিত; কাহাকেও খাজন। বা কর দিতে হইত না? কেবল সর্দারগণকে সামান্ত কিছু 
বাৎসরিক খাজন! দিলেই চলিত।*৩ 
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প ৬১২ ভারতের কৃষক-বিজ্লোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


ঈ্লাওতাল উপজাতির এই স্বাধীনতার যুদ্ধ যে পার্থবর্তী বিভিন্ন অঞ্চলের জনসাধারণকে 
এবং ছুই বৎসর পরের মহাবিজ্রোহে (১৮৫) স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রেরণা যোগাইয়াছিল 
তাহাতে কোন লন্দেহ নাই। বর্তমান কালে “অসভ্য ও বন্ত" বলিয়া পরিচিত যে 
উপজাতি একশত বৎসরের অধিক কাল পূর্বে সমগ্র ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা সংগ্রামের 
শিক্ষা ও প্রেরণা দান করিয়াছিল তাহাদের অতীত ইতিহাস ও স্বাধীনতা-সংগ্রামের 
কাহিনী আমাদের জাতীয় এঁতিহের মূল্যবান উপাদান । 


দূর অতীতে ফলাওতাল ও তাহাদের সমগোত্রীয় শাখাসমূহ বাহির হইতে ভারতবর্ষে 
প্রবেশ করিয়া! প্রধানত বিহার প্রদেশে বসতি স্থাপন করিয়াছিল। পণ্ডিতগণের মতে, 
তাহারাই নাকি ভারতবর্ষে সর্ব প্রথম বন-জঙ্গল কাটিয়! এবং গ্রাম স্থাপন করিয়া কাল- 
ক্রমে কৃষির উদ্ভাবন করিয়াছিল। তাহাদের সেই কষিভিত্তিক সমাজ-জীবনের ধারা বন্ধ 
সহজ বৎসরকাল অতিক্রম করিয়া ইংরেজ শাসনের পূর্ব পর্বস্ত প্রায় অবাধ গতিতে চলিয়া 
আসিয়াছিল। কিন্তু বিহার প্রদেশ ইংরেজ শাসনের কুক্ষিগত হইবার পর ইংরেজ 
বণিকগণের শোষণ-উৎপীড়নের চাপে ও তাহাদের প্রবর্তিত মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতির 
আক্রমণে সাওতালদের বিনিময়-প্রথামূলক সমাজ-জীবনে বিপর্যয় আরম্ভ হইলে 
সাওতালগণ বহু সহম্র বৎসরের প্রায়-বিচ্ছিন্ন সমাঁজ-জীবনের গণ্ডী ত্যাগ করিয়া বাহিরে 
আসিতে আরম্ভ করে। 

সাওভালগণ বঙ্গদেশে ও বঙ্গ-বিহার সীমান্তে আসিতে আরম্ভ করিয়াছিল ১৭৯০ 
্রী্টাব হইতে । এই সকল অঞ্চলের জমিদারগণ জঙ্গল পরিষ্কার করিবার কাজে শ্রমিক 
হিসাবে নিযুক্ত করিবার জন্ত ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় সাওতালগণকে লইয়া আনিতে থাকে । 
সাওতালগণ প্রথমে আসিয়াছিল বীরভূম জেলায়, তাহার পর সেই স্থান হইতে ক্রমে 
ক্রমে বাকুড়া, মুপিদাবাদ, পাকুর, ছুমকা, ভাগলপুর, পূর্ণিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে ছড়াইয়া 
পড়ে। ভাগলপুরের সাওতাল-প্রধান অঞ্চলের নাম 'দামিন-ই-কো?,১ এই অঞ্চলেই 
সর্বাধিক সংখ্যক সাওতাল বসতি স্থাপন করিয়াছিল।২ 

"দামিন-ই-কো। অর্থাৎ সাওতাল পরগনার ছুর্গম বন পরিষ্কার করিয়া ইহারা ঘর 
বাধিয়াছে, যে মাটিতে কোন দিন কোন মান্ুষের পা পড়ে নাই, সেই মাটিতে ইহারা 
সোনা ফলাইতেছে, __অবশ্ত পরের জন্ত, নিজেদের জন্ত নয়। ইহারা বনের বাঘ- 
ভালুকের সঙ্গে লড়াই করিয়া বাচিয়! আছে। প্রকৃতির সঙ্গে চলে ইহাদের অবিরাম 
সংগ্রাম, তাই প্রক্কৃতি ইহাদ্দিগকে নিজের যত করিয়! গড়িয়া! তুলিয়াছে। ইহারা প্রকৃতির 
কোলে মাহুব, তাই প্রক্কৃতির মতই ইহাদের মন অনাবিল লয়লতায় পূর্ণ, গ্রুতি- 
বিরুদ্ধ “সভ্যতার” সহজ্জাত ছল, প্রতারপাঁ, বঞ্চনা ও ধূর্ততা ইহাদের অজানা । তাই 
অনাধ্লি সরলতা ও সতত ইহাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য ।”৩ 


রা র্তীকালের নাম 'সাওভাল পরগনা”? ২। ছা, যা, [7056৩2 5 42100808 ০৫ 
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সাওতাল-বিভ্রোহ ৩১ 


সাওতালগণ এই অঞ্চগে আসিয়া বন-জঙ্গল কাটিদ্া চাষবাদ আরভ করিবার . 
সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেকেই একে একে আসিয়া উপস্থিত হইল। ইংরেজ বণিক- 
রাজের যু্রাভিত্তিক অর্থনীতির অনিবার্ধ ফল হিসাবে সমগ্র ভারতবর্ষে ইতিমধ্যেই 
একটি প্রকাণ্ড মহাজনশ্রেণী আবিভূ্ত হইয়াছিল। দরিদ্র সাওতালদের শোষণ 
করিবার জন্ত বাঙালী, পাঞ্জাবী ও ভাটিয়া মহাজনগণ দলে দলে সাওতাল পরগনার 
রাজধানী বারহাইত শহরে পৌছিতে লাগিল, বাঙালী ব্যবসায়ীরা আসিল ধান, 
তৈলবীজ প্রভৃতি এই স্থান হইতে হ্ল্পমূল্যে ক্রয় করিয়া বিভ্ভিন্ন স্থানে রপ্তানি করিবার 
উদ্দেশ্তটে । আর সবোপরি জমিদারগোষী ইংরেজ শাসনের ছত্রচ্ছায়ায় থাকিয়া সাওতাল 
শোষণের কার্ধ অবাধে চালাইতে লাগিল । 

“পাহাড়ের পাদদেশে বিস্তীর্ণ সমতলভূমিতে দীর্ঘকাল হইতে বাঙালীর বাস 
করিত ।"."ক্রমশ ময়রা, বেনিয়া ও অন্থান্ত শ্রেণীর আরও বহু বাঙালী পরিবার বর্ধমান 
ও বীরভূম জেল! হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল । মহাজনী ব্যবসায়, এবং বাণিজ্যের 
অবাধ স্তুযোগে আকৃষ্ট হইয়া! সাহাবাদ, ছাপরা, বেতিয়া, আরা ও অন্যান্ত অঞ্চল 
হইতে ভোজপুরী, ভাটিয়া প্রভৃতি পশ্চিমী ব্যবসায়িগণ দলে দলে দামিন-ই-কো! 
অঞ্চলে আসিয়। জাকিয়া বদিল। পাহাড় অঞ্চলের “সদর কেন্দ্র” বারহাইত ছিল একটি 
বধ্িষু গ্রাম । “এই স্থানের বহু সংখ্যক অধিবাসীর মধ্যে পঞ্চাশটি বাঙালী ব্যবসায়ী 
পরিবারও বাস করিত ।,**বহু বাঙালী মহাজন (ব্যবসায়ী ও স্থদের কারবারিগণ ) 
বারহাইতের বাজার হইতে সাওতাল পরগনার বিপুল পরিমাণ ধান্ট, সরিষা ও বিভিন্ন 
প্রকারের তৈলবীজ গরুর গাড়ী বোঝাই করিয়া ভাগীরথী তীরবর্তা জঙ্গীপুরে লইয়া 
গিয়া সেখান হইতে প্রথমে মুশিদাবাদে ও কলিকাতায় এবং পরে “অধিকাংশ সরিষ! 
ইংলগ্ডে রপ্তানি করিত।” এই সকল শশ্তের পরিবর্তে সীওতালগণকে দেওয়া হইভ 
সামান্ত অর্থ, লবণ, ভামাক অথবা! কাপড় । ছুমক৷ মহকুমার কাখিকুণ্ডে বসবাসকারী 
কতিপয় বাঙালী শন্ত-ব্যবসায়ী লাওভালদের নিকট হইতে “ন্যায্য মূল্য অপেক্ষা বছ অল্ল- 
মূল্যে, সরিষ! ও ধান্ত লইয়া! আসিত। তাহারা এই শস্য সিউড়িতে চালান দিত ।”১ 

নির্মম শোষণের রূপ 

"১৮৫৫-৫৭ গ্রী্টাবের সাওতাল-বিদ্রোহ অর্ধ-বর্বর মাওতালগণের সহজাত নিষ্ঠ্রতার 
আকন্মিক বিস্ফোরণ মান নহে। ১৮৫১ গ্রীষ্টাব্ধেই কাপ্টেন সেরওয়েল লিখিয়াছিলেন £ 
“সাধারণভাবে সাওতালগণ একটি শৃঙ্খল উপজাতি। ইহাদের প্রতি ইহাদের 
শাসকগণের কেবল প্রতৃত্ব জাহির করা এবং খাজনা! আদায় করা ব্যতীত আরও কিছু 
করিবার আছে।” সাঁওতাল অতুখানের মূল ছিল সমসাময়িক কালের পরিবর্তনীল 
অবস্থার মধ্যে গভীরভাবে নিহিত। এই অত্াখানের মূলে ছিল নওতালগণেয গভীর 
অর্থনৈতিক বিক্ষোভ। আর সেই বিক্ষোভ এই সকল সরলমতি সাওতালের উপর 
পূর্বোন্ত বাঙালী ও পশ্চিম ভারতের মহাজন ও ব্যবসায়ীদের ঘারা অঙটিত উৎপীড়ন ও 


৯5৪৩ ও ওনারা হাররাগহডিত ভব ড ৪ উগাউত ত ও ৪ ৭5 ৪ উড ও পি 
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৬১৪ ভারতের কৃষক-বিজ্রোহ ও গপতান্িক সংগ্রাম 


প্রতারণারই অনিবার্ধ পরিণতি । উক্ত মহাজন ও ব্যবসায়িগণের শোষণ ক্রমশ ভয়ঙ্কর 
রূপ ধারণ করে এবং বিভিন্ন গ্রতারণামূলক উপায়ে সাওতালগণের নিকট হইতে অর্থ ও 
শন্ত হত্তগত করিয়া এই মহাজন ও ব্যবসায়িগণ অবিশ্বান্তরূপ শ্বল্পকালের মধ্যে বিপুল 
পরিমাণ ধনসম্পদ সঞ্চয় করে। বর্ষাকালে সা'ওতালগণকে কিছু অর্থ, কিছু চাউল অথব! 
অন্য কোন দ্রব্য খণ দিয়া ইহারা “সমস্ত জীবনের জন্ত সাওতালদের ভাগ্যবিধাতা৷ ও দণ্ড- 
মুণ্ডের কর্ত! হইয়৷ বসিত। ফসল কাটার সময় আসিলেই এই মহাজনগণ গরুর গাড়ী 
ও ঘোড়া লইয়া! বাৎসরিক আদায়ের জন্য বাহির হইত।--*তাহারা তাহাদের খাত 
সাওতালদের বাড়ী উপস্থিত হইলে সাওতালগণকেই মহাজন ও তাহার লোকজনদের 
আহার্ধের ব্যয় বহন করিতে হইত। মহাজনগণ আসিবার সময় একটা পাথরের টুকরা 
সংগ্রহ করিয়। তাহাতে সিঁদুর মাখাইয়া৷ রাখিত। ইহাদ্বারা সাওতালদের বুঝান হইত 
যে ইহার ওজন নিরলি। মহাজনগণ এই পাথরের টুকরার সাহায্যে ওজন করিয়া 
তাহাদের সাওতাল খাতকদের জমির সমস্ত ফসল হস্তগত করিত। কিন্তু তাহাতেও 
থাতকদের খণের পরিমাণ কিছুমাত্র হাঁস পাইত না।”১ 

মহাজনদের স্থদের হার ছিল অশিশ্বাস্তরূপ উচ্চ। একজন সাওতাঁলকে “তাহার 
গণের জন্য তাহার জমির ফসল, তাহার লাঙ্জলের বলদ, এমনকি নিজেকে এবং তাহার 
পরিবারকেও হারাইতে হইত, আর সেই খণের দশগুণ পরিশোধ করিলেও তাহার খণের 
বোঝ পূর্বে যেরূপ ছিল পরেও সেইবর্পপই থাকিত।”*২ বারহাইত ও হিরণপুর-_এই 
দুইটি স্থান ছিল মহাজনগণের প্রধান কেন্ত্র। এই ছুই কেন্দ্রে স্াওতালদের দেওয়া 
হ্থদে অতি অল্প সময়ে একটি ধনী মহাজনশ্রেণীর সৃষ্টি হইল । সংক্ষেপে বলা চলে, এই 
সকল ব্যবস'য়ী বাহির হইতে আপিয়! “পাহাড় অঞ্চলে বাসা বাধিবার পর হইতে 
সাওতালদের অবস্থার দ্রুত ভয়ঙ্কর পরিবর্তন ঘটিয়াছে 1৩ 

এই লুটের মহোৎ্সবে মহাজনগোষ্ঠীর পার্েই স্থান গ্রহণ করিয়াছিল ইংরেজ শাসনের 
অন্যতম ত্তস্তম্বরূপ জমিদারত্রেণী। বাওতালদের এই চরম ছুর্ভাগোর উপর আবার 
প্দামিন-ই-কোর সীমান্তে বসবাসকারী জমিদারগণ কিছুকাল হইতে সাওতালদের জমির 
উপর লুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে ।”৪ শ্রীথণ্ডের সহকারী কমিশনার ১৮৫৬ গ্রষ্টাবের 
ফেব্রুয়ারি মাসে লিখিয়াছিলেন যে, মহেশপুর ও পাকুরের রাজার! সাওতাল গ্রামগুলি 
মহাজনগণের নিকট ইজারা দেওয়ায় সাওতালগণ উক্ত রাজাদের উপর ভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়| 
উঠিয়াছে। তৎকালের একজন লেখক সাওতালদের উপর অনুষ্ঠিত জমিদারী শোষণ- 
উৎপীড়নের নিয়োক্ত রূপ বর্ণন দিয়াছেন ঃ 

"জমিদার, আরও যথাধথভাবে বলিলে, গোমস্তা, সরবরাহকার, পিওন ও মহাজন 
প্রভৃতি জমিদারী কর্মচারিবুন্দ, পুলিস, রাজস্ব আদায়কারী (নায়েব সাজোয়াল ) এবং 
আদালতের আমলা-কর্মচারিগণ সকলে একত্রে মিলিয়! সাওভালদের উপর একটা ভয়ঙ্কর 
শোষণ, বলপূর্বক সম্পত্তি হস্তগত করা, সাওতালদের অপমানিত করা এবং প্রহার 
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সাওতাল-বিত্বোহ ৩১৪ 


অন্যান্ গ্রকার উৎপীড়নের জাল বিস্তার করিয়াছে ।. খণের ্থদ্র শতকরা! পাশ টাকা . 
হইতে পাঁচশত টাকা পর্যস্ত আদায় করা হুইতেছে। হাটে বাজারে সাঁওতালদের 
ঠকাইবার জন্য ভূয়! দীড়িপাল্লার ব্যবহার কর! হয়। সাঁওতালদের জমির শম্য নষ্ট 
করিবার জন্ত জমিদার ও মহাজনগণ গরুর পাল, গাঁধা ও ঘোড়া, এমনকি হাতি পর্যস্ত 
বলপূর্বক শন্তক্ষেত্রে নামাইয়া দেয়। এইরূপ আইন-বিরুদ্ধ ও অপরাধজনক কার্যাবলী 
সাধারণ দৈনন্দিন ব্যাপার হইয়া ফ্লাড়াইয়াছে। এমনকি যে কোন ব্যক্তি শাস্তিরক্ষার 
জন্য সীওতালদের দ্বারা “মুচলেকা” লিখাইয়া লইয়া যায় ; খণের শর্ত হিসাবে দাসত্বের 
€বপগ্ত; লিখাইয়া লওয়া উৎপীড়নের আর একটি রূপ ।”১ 

আর একজন ইংরেজ লেখকের মতে বিদ্রোহের কারণ ছিল £ 

প্রথমত, এই উপজাতির সহিত ব্যবসা চালাইতে গিয়া মহাজনগণের লোভ ও 
লুষ্ঠনের, প্রবৃত্তি ; দ্বিতীয়ত, খণের জন্ত ব্যক্তিগত ও বংশগত দাসত্বের বর্বর প্রথাজনিত 
ক্রমবর্ধমান ছূর্দশা ও দুর্গতি; তৃতীয়ত, পুলিসের সীমাহীন ছুর্নাতি ও উৎপীড়ন এবং 
পুলিস কর্তৃক মহীজনগণের দুষ্ধার্ধে সহায়ত1; চতুর্থত, আদালতে স্থুবিচার লাভ 
সাওতালদের পক্ষে অসম্ভব ছিল | সর্বশেষে সাওতালগণের অমিতব্যয়িতা***-*1*₹ 

অপর একজন লেখক সাঁওতাল অঞ্চলের অর্থনৈতিক অবস্থার বর্ণন! প্রসঙ্গে 
লিখিয়াছেন £ 

“ব্যবসায়ীরা দলে দলে সাওতাঁল অঞ্চলে প্রবেশ করিয়া খণের দায়ে সমস্ত শস্য 
টানিয়া বাহির করিয়! লইয়া যায়; নিম়-পদস্থ পুলিস কর্মচারিগণ এই দুষ্ার্ধে তাহাদের 
সহায় হয়, আর পুলিস কর্মচারিগণই এই অঞ্চলের গ্ররুত শাসক।.."সাওতালগণ মুদ্রা- 
দ্বারা লেনদেন-ব্যবস্থায় মোটেই অভ্যস্ত ছিল না এবং তাহার উপর ছিল অনগ্রসরতার 
সর্বপ্রকার অস্থবিধা। সুতরাং এই কারবারের বিভভৃতি লাভের সঙ্গে সঙ্গে কিভাবে 
সাওতালগণ ভূমিদাসে পরিণত হইয়াছিল তাহা৷ সহজেই বুঝিতে পারা যায় ।”৩ 

সাওতালদের অধিকাংশই ছিল কৃষি-শ্রমিক, নতুবা দরিদ্র চাধী। সম্পতির মধ্যে 
তাহাদের কাহারও কাহারও ছিল কেবল ছুই-একটি গরু বা মহিষ । স্ৃতরাং প্রায়শই 
তাহাদিগকে এই অঞ্চলের হিচ্দু মহাজন বা জমিদারদের নিকট হইতে খেণ গ্রহণ করিতে 
হইত। তংকালে এই অঞ্চলে এরূপ আইন ছিল যে, সামান্ত ঞ্ণ শোধ করিতেও 
সাওতালগণকে বাক্তিগতভাবে মহাজন ও জমিদারদের ক্রীতদাসে পরিণত হইতে হইত। 
এই সম্বন্ধে উইলিয়াম হা্টার লিখিয়াছেন ঃ 

"অধিকাংশ সাওভালেরই সামান্য খণ পরিশোধ করিবার মতও জমি ও ফসল 
থাকিত না। কোন সাওতালের পিতার স্ৃত্যু হইলে মৃতদেহের সৎকার জক্গ 
সেই সাওতালকে হিচ্ছু জমিদার বা মহাজনের নিকট হইতে কয়েকটি টাকা খণ 
করিতে হইত। কিন্তু খণের জামিন রাখিবার মত জমি বা ফমল না থাকায় সেই 
সাওতালটিকে লিখিয়। দিতে বাধ্য করা হইত ঘে, খপ শোধ না হওয়া পরস্ত সে ও 
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তাহার স্ত্রীপুত্র-পরিবার মহাজনের দাস হইয়া থাকিবে। ইহার ফলে পরদিনই 
সাওতালটি তাহার পরিবার লইয়া মহাজনের দাসত্ব করিতে যাইত। অবশ্ত এ জীবনে 
তাহার খণ শোধ হইত না। কারণ, শতকরা তেত্রিশ টাকা চতক্রবৃদ্ধিহার সুদের 
খণ কয়েক বৎসরের মধ্যে দশগুণ হইয়া যাইত এবং মৃত্যুর সময় সাওতালটি তাহার 
বংশধরের জন্য রাখিয়া যাইত কেবল পর্বত প্রমাণ খণের বোঝা । যদি কোন 
ক্রীতদাস ্াওতাল কখনও তাহার প্রতৃর জন্য সমস্ত সময় কাজ করিতে অস্বীকার 
করিত, তাহা হইলে মহাজন তাহার আহার বন্ধ করিয়া! এবং জেলের ভয় দেখাইয়া 
সাওতালটিকে বশে আনিত।”৯ | 

যাহারা দাসখত লিখিয়া দিত না, তাহাদের অবস্থা সম্বন্ধে হাণ্টার সাহেব 
লিখিয়াছেন £ 

“যে মৃহূর্তে কোন সাওতাল জমিদার বা! মহাজনের নিকট হইতে গণ গ্রহণ করিত, 
সেই মুহুর্ত হইতেই সেই হতভাগ্য সাওতাল জমিদার-মহাজনের শোষণ-জালে আবদ্ধ 
হইয়া পড়িত। সমস্ত বৎসর সে যতই পরিশ্রম করুক না কেন, জমিদার বা মহাঁজন 
তাহাদের সমস্ত ফলসলই নিজেদের গোলায় তুলিয়া লইত। বৎসরের পর বৎসর 
এইভাবে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া! সাওতালটি তাহার শোষকের জন্য খাটিয়া 
মরিত। যদি কখনও সে অতিষ্ঠ হইয়া জঙ্গলে পলায়নের চেষ্টা করিত, তৎক্ষণাৎ 
পূর্বে কোনরূপ সতর্ক না করিয়াই পেয়াদা ও পাইক আসিয়া দরিদ্র সাওতালের 
গরু-মহিষ, বাসন-কোসন এবং অন্যান্ত গৃহস্থালির দ্রব্য লুট করিয়া লইয়া! যাইত। 
এমন কি স্ত্রীলোকদের সম্মানের চিহ্ন স্বরূপ লৌহ নির্মিত অলংকারও, বাদ যাইত না। 
স্ত্রীলোকদের হ।ত হইতে সেইগুলি বলপূর্বক কাড়িয়৷ লওয়া হইত ।*২ 

ইংরেজ শাসনে পুলিস-পাইক-পেয়াদার সহায়তায় অমিদার-মহাজনগণের এই 
অবাধ লু্ঠনের প্রতিকার আশ! করা বৃথা। কারণ যে শাসন-ব্যবস্থায় জজ- 
ষ্যাজিস্ট্রেট, দারোগা, পুলিস, আমলা-কর্মচারী সকলেই লুষ্ঠন-উৎ্পীড়নে তৎপর, 
সেই শাস--ব্যবস্থায় কে কাহাকে বাধ! দিবে? সুতরাং, হাণ্টার সাহেবের কথায় £ 

"এই অত্যাচার অবসানের কোনই উপায় ছিল না।*.*...ইংরেজ বিচারক ও 
ম্যাজিস্ট্রেটগণ রাজস্ব আদায়েই এক্ুপ মত্ত থাকিতেন যে, এই সকল ক্ষু্ বিষয়ে 
মনোনিবেশ করিবার জন্য কোনও সময় তাহাদের থাকিত না। দেশীয় আমলাগণ ছিল 
জমিধার-মহাজনদের হস্তের ক্রীড়নক, আর পুলিস পাইত লুটের অংশ ।”৩ 

ইংরেজ লেখক হাপ্টার ইংরেক্ জজ-ম্যাজিস্ট্রেটগপের কলঙ্ক যথাসম্ভব জ্থালনের 
চেষ্টা করিলেও তাহারাও যে এই লুটের মহোৎসবে মত্ত হইয়াছিলেন তাহারও সাক্ষ্য 
বিরল নহে। “তাহারা জমিদার-মহাজনগণের নিকট হইতে উৎকোচ গ্রহণ করিয়া 
বিচার করিতেন, যাহার ফলে অপরাধ না করিলেও “অভিযুক্ত মাওতালগণের কঠোর 
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সাওতাল-বিজ্রোহ ৩১৭ 


৪ হইত, আর তাহাদের উৎপীড়ককে ( মহাজনকে ) এমনকি তিরঙ্ারও শুনিতে 
ন! 1৮১ 

"রেলপথে যে সকল ইংরেজ কর্মচারী কাজ করিতেন তাহার! বিনামূল্যে সাওতাল 
অধিবাসীদের নিকট হইতে বলপূর্বক পাঠা, মুরগী প্রভৃতি কাড়িয়া লইতেন এবং 
বাওতালগণ প্রতিবাদ করিলে তাহাদের উপর অত্যাচার করিতেন। দুইজন সাওতাল 
স্ত্রীলোকের উপর পাশবিক অত্যাচার ও একজন সীওতালকে হত্যা করাও 
হইয়াছিল ।”২ 

“এইভাবে জমিদার, নায়েব, গোমস্তা, পেয়াদা, মহাজন, পুলিস, আমলা, এমনকি, 
ম্যাজিস্ট্রেট পর্যস্ত--সকলে একত্রে মিলিয়া নিরীহ ও দরিদ্র াওতালদের উপর নিদারুণ 
অত্যাচার চালাইয়া৷ যায়; শতকরা পঞ্চাশ টাকা হইতে পাচশত টাকা পধস্ত সদ 
আদায়, বে-আইনী আদায়, বলপূর্বক জমিদখল, শারীরিক অত্যাচার সমত্যই চলে ।”৩ 

ইংরেজ লেখকগণের এই সকল বর্ণনা! এবং স্বীকৃতি হইতে শাসকগোঠীর প্রধান 
সমর্থক হাণ্টার সাহেব ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর নির্দোধিতা প্রমাণের জন্য যাহা লিখিয়াছেন 
তাহা হইতেও স্পষ্ট হইয়া! উঠে যে, সাওতালগণের সমস্ত দুর্দশার প্রধান দায়িত্ব 
ইংরেজদের শাসন-ব্যবস্থার ; কারণ, জমিদার ও মহাজন উর শ্রেণী এই ব্যবস্থারই 
স্ষ্টি; এই ব্যবস্থাই কুষককে জমিদার-মহাজনের শোষণের শিকারে পরিণত 
করিয়াছিল । জমিদার ও মহাজন উভয়েই ইংরেজ শাসনের অচ্ছেগ্য অঙ্গস্বরূপ । অবশ্ত 
হতভাগ্য মাওতালগণের এই চরম দুর্দশার জন্য ইংরেজ শাসন ছিল প্রত্যক্ষভাবেই 
দায়ী। হান্টারের কথায় £ 

“সরকার এই সকল ব্যাপারের কিছুই জানিতেন না৷ (!) সাওতালদের দেখাশুনা 
করিবার জন্য একজনমাত্র ইংরেজ কর্মচারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন, আর একজনমাত্র 
মানুষের পক্ষে যাহা কর! সম্ভব তাহাও তিনি সম্ভবত করিয়াছিলেন । কৃষিকার্ষের 
বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তিনি সাওতালদের ভূমি-রাজস্বও বর্ধিত করিয়াছিলেন, এবং 
বিনা উৎপীড়নে ও সামান্য প্রতিবাদ না জাগাইয়াই তাহার ব্যবস্থাপনায় ভূমিরাজন্থ 
দুইহাজার টাকা (১৮৩৮) হইতে ১৮৫৪ শ্রীষ্টান্দে তেতালিশ হাজার টাকা তেরো- 
আনায় বৃদ্ধি পায়।8 আদালতের বিচারের ভার দিতে হইয়াছিল অধস্তন হিন্দু 
কর্মচাবীদের উপর, যাহারা স্বভাবতই ছিল দ্বণ্য সাওতালদের বিরোধী এবং তাহাদের 
তবজ্জাতীয় বাদীর ( জমিদার-মহাজনদের ) পক্ষে। ইংরেক্ত স্থপারিন্টেণ্ডেটে বহু চেষ্টায় 
কেবল রাজস্ব-সংক্রান্ত কাধ সম্পন্ন করিতে পারিলেই নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতেন। 
সাওতাল উপজাতির অতীত ইতিহাস, তাহাদের জাতীয় আচার-ব্যবহার, জীবনধারা 
অথবা তাহাদের কি প্রয়োজন বা নিশ্রয়োজন সেই সন্বদ্ধে অনুসন্ধান করিবার মত 
একমুহূ্ত সময়ও তাহার ছিলি না। একটা অন্ত্র-সজ্জিত, অর্ধ-বশীভৃত ও দুর্ধ্ধ আদিবাসী 
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জনতাকে ইচ্ছামত ভ্রুত বৃদ্ধি পাইতে দেওয়া হইয়াছিল। অথচ সরকার কিছুমাত্র উদ্ধি 
না হইয়া! লক্ষাধিক বন্য প্ররুতির যাযাবরদের কৃষিকার্ধে নিযুক্ত করিতে পারিয়া আত্ম- 
প্রসাদ লাভ করিতেছিলেন। বাৎসরিক ভূমি-রাঁজন্ব যথাসময়ে আসিলে এবং জঙ্গলের 
পরিবর্তে কৃষিভূমি বিস্তৃত হইতে দেখিলেই সরকার আনন্দে আত্মহারা হইতেন। স্বপ্প- 
ব্যয়ে কাধকরী শাসন-ব্যবস্থার দৃষ্টান্ত হিসাবে সাওতাল অঞ্চলকে দেখান হইত। কিন্ত 
এই শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধেই এই সাওতাল অঞ্চলটি ভয়ঙ্কর প্রতিবাদ ধ্বনিত করিয়াছিল। 
নতি সাওতাল অঞ্চলের শাসন-ব্যবস্থায় যে সকল কার্ধে ব্যয় আছে কিন্তু আয় নাই, 
সেই সকল কার্ধ প্রাণপণে এড়াইয়া চল! হইত। সীাওতাল উপজাতি সম্বন্ধীয় কোন 


জ্ঞান লাভের জন্য একটি পয়সাও ব্যয় কর! হয় নাই। স্থপারিন্টেণ্ডন্টে ছিলেন! 


কর্তব্যনিষ্ঠ মান্ছষ, তিনি তাঁহার কর্তব্য (রাজস্ব আদায় ) ব্যতীত আর কিছুই করিতেন 
না। সুতরাং দেখ। গেল, ১৮৫৫ শ্রষ্টাব্ধের গোড়ার দিকেই বৃটিশ সাআজ্যের সর্বাপেক্ষা 
শাস্ত গ্রদেশটিতে দীর্ঘ বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়৷ উঠিয়াছে। সেই স্থানে এমন কেহ 
ছিল না যে পূর্বে সতর্ক করিয়া দিতে অথবা প্রকৃত অবস্থা বুঝাইয়! দিতে পারে । ১৮৫৪ 
্ীষ্টা্ব পর্যন্ত চারিদিকের ঝেষ্টনীর মধ্যে বসবাসকারী সাওতালগণের হয় হিন্দু স্থদ- 
খোরদের ভূমিদাস হিসাবে জীবন যাপন করা, নতুবা যে অনুর্বর ও অত্যধিক জনসংখ্যা- 
অধ্যুষিত স্থান হইতে তাহারা এই অঞ্চলে আসিয়াছিল সেই পূর্বস্থানে ফিরিয়া যাওয়া 
ব্যতীত গত্যস্তর ছিল না । ১৮৪৮ গ্রীষ্টাব্দে তিনটি গ্রামের সাওতালগণ দ্বিতীয় পন্থাই 
গ্রহণ করিয়াছিল এবং তাহার! তাহাদের নিজেদের পরিফার-কর অঞ্চল ত্যাগ করিয়া 
হতাশ হুইয়! জঙ্গলে পলায়ন করিয়াছিল। কিন্তু অধিকাংশই বনে-জঙ্গলে পলায়ন 
করিয়া! সেই স্থানে সপরিবারে উপবাস করা অপেক্ষা অর্ধনাস বা ভূখিবাস অবস্থায় 
পরিষ্কৃত অঞ্চলে বাসকরাই স্থির করিয়াছিল ।:***১ 

হাণ্টারের এই উক্তি হইতেই স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, জমিদার-মহাজনসহ 
সমগ্র ইংরেজ শাসন-ব্যবস্থাই ছিল সাঁওতালদের চরম ছূর্দশার জন্য দায়ী। 
কারণ, ইংরেজ শাসন-ব্যবস্থাই ইহার শোষণ ও শাঁসন-কার্ষের প্রয়োজনে জমিদার 
ও মহাজনদিগকে হৃষ্টি করিয়াছিল এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্য দ্বারা ইহাদের 
রক্ষা ও পোষণ করিত। এই ত্রিশক্তি মিলিতভাবেই হতভাগ্য সাওতালদের 
শেষ রক্তবিদ্দু পর্যন্ত শ্ুধিয়া লইতেছিল। জমিদার ও মহাজনগণ খণের নাগপাশে 
আবদ্ধ করিয়৷ সাওতালদিগকে ক্রীতদাসে পরিণত করিয়াছিল, আর ইংরেজ শাসন 
পর্বতপ্রমাণ থাজনার চাপে ইহাদিগকে পিষ্ট করিতেছিল। হতভাগ্য সাওতালগণ 
নিজ বাসভূমিতে কয়েক সহত্র বৎসর কাল স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করিয়া 
অবশেষে ইংরেজ শোষণ-শাসনের জালে আবন্ধ হইয়া অসহ গার চিৎকার 
করিয়া বলিত £ 
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লাওতাল-বিদ্রোহ 


৩১৪ 


“ঈশ্বর মহান, কিন্তু তিনি থাকেন বহ--বছু দূরে! আমাদের রক্ষা করিবার 
কেহই নাই।*৯ 

শোষণ-উৎপীড়নের চাপে মরিয়। হইয়া অবশেষে সাওতালগণ আত্মরক্ষার পথ 
খুঁজিয়। বাহির করিল। দরিদ্র চাষী ও কৃষি-শ্রমিক সাঁওতাল জমি ও ফসলের জন্য, 
অমানুষিক উতৎপীড়নের অবসানের জন্য, নিজের পরিশ্রমে প্রস্তত-করা বাসভৃমিতে 
স্বাধীনত৷ প্রতিষ্ঠার জন্ত সশন্ত্র বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করিল । 


গণ-সমর্থন . 

সণওতাল উপজাতির এই ব্যাপক বিদ্রোহে সাওতালগণ একা ছিল না, বজদেশের 
বীরভূম, মুশিদাবাদ প্রভৃতি পার্শ্ববর্তী জেলাগুলি ও বিহারের ভাগলপুর ও ছোটনাগপুর 
অঞ্চলের দরিদ্র শ্রমজীবী জনসাধারণও স'ওতালগণকে সক্রিয় সমর্থন জানাইয়াছিল এবং 
বিভিন্ন প্রকারে সহায়তা করিয়াছিল। কারণ যে শক্রর বিরুদ্ধে সাঁওতালদের সংগ্রাম, 
সেই শক্র তাহাদেরও শক্র। তাহারাও জমিদার-মহাজন ও ইংরেজ শাসকদের দ্বারা 
শোধিত-নিপীড়িত। স্থৃতরাং তাহার তাহাদের নিজ স্বার্থেই এই সংগ্রামে সাওতাল- 
বিদ্রোহীদের পার্শ্বে আসিয়া ফ্লাড়াইয়াছিল এবং সকল প্রকার সাহাষ্য দান করিয়া 
বিজ্রোহ সাফল্যমপ্তিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল। 

বিক্রোহী সীওতালগণের কলিকাতাভিমুখী অভিযান সম্বন্ধে বঙ্গীয় সরকারের সেন্রে- 
টারীর নিকট ভাগলপুরের কমিশনারের প্রেরিত" বিবরণে উল্লেখিত নিয়োক্ত তথ্যটি 
বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ £ 

“আমার হস্তগত সকল সংবাদ হইতেই জানা গিয়াছে যে, গোয়াল, তেলি ও 
অন্থান্ত শ্রেণীগুলি ঈাওতালদিগকে পরিচালিত এবং সন্ত্রাসমূলক কার্য করিতে উত্তেজিত 
করিতেছে, তাহারা সাওতালদের গুপ্তচরের কার্ধ করিতেছে, প্রয়োজন হইলে ড্রাম 
বাজাইয়! সাওতালদিগকে সতর্ক করিয়া! দিতেছে,****""তাহারা এবং কর্মকারগণ 
প্লাওতালদের জন্য ধনুকের তীর ও তরবারি নির্মাণ করিয়! দিতেছে ।”২ 

হান্টারও সাওতাল বিদ্রোহীদের সহিত নিয়শ্রেণীর অর্থাৎ দরিদ্র হিন্তু জনসাধারণের 
মিলনের কথা স্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন £ 

'সাওতাল ও হিচ্দু সম্প্রদায়ের মধ্যবর্তী অর্ধ-আদিবাসী শ্রেণীসমূহ এবং এমন কি 
নিয়বর্ণের দরিদ্র হিন্দ্রাও সীওতালদের বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিল 1৩ 


বিদ্রোহের কাহিনী 
১৮৫৪ 
সাওতালী ভাষায় বিদ্রোহকে বলা হয় “হুল” । সুতরাং সীওতাল-বিদ্রোহ 


১। 980605] 0১6৩1130225 1866. ৪৮৩, 0. 320, ২। 3985100 0000008- 
88১0888 145865£ 8০ 809 950199+ 9৩5৮. ০ 8920%51, 08১৫ 296) এও], 1858 
(85088) 0০৬৮, 0390০07089১ ৬ 9506159] 2১69611500১ 1866 ৩৮৩, 2, 811, 


৩২৩ ভারতে কৃষক-বিজ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


প্রকাশ করিয়া দাবাযির মত চতুর্দিকে বিস্তৃত হইলেও ১৮৫৪ গ্রীষ্টাবেই ইহার 
অগ্রিক্ষুলিঙ্গ উঠিতে আর্ত করিয়াছিল। 

অসহনীয় শোষণ-উৎপীড়নের কোন প্রতিকারের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া সাওতালদের 
মধ্যে প্রতিহিংসার মনোভাব জাগিয়া উঠে। কেহ কেহ মহাজনদের গৃহে ডাকাতি বা 
চুরি দ্বারা তাহাদের অর্থ আত্মসাৎ করিয়। প্রতিহিংসা গ্রহণের প্রয়াসী হয়। “ক্যালকাটা 
রিভিউ” পত্রিকায় ইহাকে মহাজনগণের “অহেতুক নিষ্ঠুরতার ' উপযুক্ত শাস্তি” বলিয়া 
অতিহিত করা হইয়াছিল।১ এই সকল প্রতিহিংসামূলক ক্রিয়াকলাপ এবং বিত্রোত্র 
আয়োজনের বিস্তারিত বিবরণ সমসাময়িক কালের একজন গ্রন্থকার লিগিবনধ 
করিয়াছিলেন ।২ ) 

মহাজনগণের উৎপীড়নে অতিষ্ঠ হইয়৷ একদল সাওতাল প্রতিহিংসা গ্রহণের উদ্দেশ্ে 
বীরসিং মাঝি নামক একজন স'ওতাল সর্দারের অধীনে একটি ডাকাতের দল গঠন 
করে। “ডিকু? অর্থাৎ বাঙালী মহাজন ও পশ্চিম ভারতীয় মহাজনদের গৃহে ডাকাতি 
করিয়। প্রতিহিংসা গ্রহণ করাই ছিল ইহাদের উদ্দেশ্ট । ইহাদের গতিবিধিতে সন্দিগ্ধ হইয়া 
সকল মহাজন একত্রে ইহাদের বিরুদ্ধে ব্যবা্া অবলম্বনের জন্ত দিঘি থানার দারোগা 
মহেশলাল দত্তের নিকট আবেদন জানায় || দ্রারোগ! প্রথমে তাহাদের আবেদনে কর্ণপাত 
না করায় মহাজনগণ দলবদ্ধ হইয়া পাকুরের জমিদারের নিকট আবেদন জানাইবামাত্র 
পাকুর-জমিদারির দেওয়ান উক্ত জমিদারির অন্তর্গত সাওতালদিগকে দমন করিবার 
জন্য তৎপর হুইয়৷ উঠেন। তিনি পাকুর-জমিদারির অন্তর্গত স1ওতাল মহলের নায়েব- 
মহাজনদের সহিত যুক্তি করিয়া! বীরসিং মাঝিকে কাছারি বাড়ীতে আটক করিয়া 
তাহার অন্ুচরগণের সম্মুখে তাহাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেন। এই ঘটনার পর 
হইতে সাওতাল মহলের সাওতালগণ ক্ষিপ্ত হইয়া কতিপয় মহাজনের গৃহ লুন করে। 
সীওতাল মহলের নায়েব ভীত হইয়৷ কাছারি বাড়ী রক্ষার জন্য বহু সংখ্যক পাঠান 
লাঠিয়াল ও পাহাড়িয়া! ধনুর্ধর নিযুক্ত করেন। এদিকে বীরসিং মাঝির নেতৃত্বে একদল 
স'ওতাল রাত্রিকালে অত্যাচারী মহাঁজনগণের গৃহ আক্রমণ করিয়৷ লুন করিতে 
আরম্ত করে। 

এইবার কতৃপক্ষের নির্দেশে এবং মহাজনদের অন্গরোধে দিঘি থানার দারোগা 
মহেশ দত্ত একদল পুলিস লইয়া! “সাওতাল ডাকাত”দিগকে গ্রেপ্তার করিতে আমিলেন। 
সাওতাল মহলে গোক্কে। নামে একজন ধনী সাওতাল বাস *করিতেন। পূর্বে মহাজনগণ 
বছ চেষ্টা করিয়াও তাহার ধনসম্পদ হস্তগত করিতে পারে নাই। এই বার তাহারা 
দারোগার সহিত পরামর্শ করিয়া গোক্কো নাওতালকে চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত করে 
এবং দারোগা তাহ'কে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়! যায়। মহেশ দারোগ। যথেষ্ট লাঞ্চিত ও 
অপমানিত করিলে গোকো চিৎকার করিয়া বলিয়াছিলেন £ “আমরা দেখিতে চাই, 
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এই শয়তান দারোগা সাওতাঁল পরগনার সমস্ত শান্তিকামী সাওতাঁলকে বীধিবার মত 
দড়ি কোথায় পায় !”১ 

সেই সময় দারোগ! গোক্ে! ও তাহার সঙ্গীদিগকে প্রমাণাভাবে মুক্তি দিতে বাধ্য 
হইলেও পরবর্তী সুযোগের অপেক্ষায় থাকে । এই ঘটনার পর সমগ্র স্লাওতাল মহল 
প্রবল ঝটিকার পূর্বক্ষণের ন্যায় স্তব্ধভাব ধারণ করে। শতাবী কালের সঞ্চিত বিক্ষোভ 
আগ্নেয় গিরির আকম্মিক অগ্র,াৎপাঁতের মত ফাটিয়া পড়িবার পূর্বক্ষণে সমস্ত সাঁওতাল 
অঞ্চলের অভ্যন্তরে আলোড়ন আরম্ত হইয়া যায়। 


১৮৫৫ বিদ্রোহের বিস্তার 


১৮৫৪ খ্রীষ্টান্বের শেষভাগে গোক্কো, বীরসিং প্রভৃতি সাঁওতাল সর্দারদের উপর 
উৎপীড়নের প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাবৰের গ্রথম ভাগে বীরভূম, ৰবাকুড়া, 
ছোটনাগণুর ও হাঙ্ঞারিবাগ হইতে প্রায় সাতসহত্র সাওতাল 'দামিন' অঞ্চলে আসিয়া 
উপস্থিত হয়।২ তাহাদের যুক্তি ছিল এই যে, যে মহাজনগণ -াওতালদের উপর 
অমানুষিক শোষণ-উৎ্পীড়ন চালায় তাহাদের শান্তি হয় না, অথচ তাহাদের গৃহে 
ডাকাতির অভিযোগে সাওতালদের শান্তি হইবে কেন? এই অবিচার তাহাদের 
নিকট অসহা বোধ হইল । 

বীরসিং ও গোক্কোর অপমান ও পীড়নে সকল সাওতাল ক্ষিপ্ত হইয়াছিল। এমন 
সময় একদিন সাতকাঠিয় গ্রামে প্রবেশ করিয়া মহেশলাল দারোগ! বহু সাওতাঁলকে 
গ্রেপ্তার করিয়া শ্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য তাহাদের উপর ভয়ঙ্কর উৎপীড়ন করে। 
কয়েকজন নেতৃস্থানীয় সীওতালকে চাবুক দ্বারা প্রহার করা হয়। এই ঘটন! সাওতাল- 
দের ক্রোধের আগুনে ঘ্বতাহতি শ্বরূপ হয়। 

"শোষণ-অত্যাচার-অবিচার হইতেই বিজ্রোহের সৃষ্টি হয় এবং সেই বিজ্রোহের 
ভিতর হইতেই জন্ম নেয় ইহার নেতৃত্ব। সাওতাল পরগনার ধূমািত বিদ্রোহের মধ্য 
হইতেই বাহির হইয়া আসিলেন এঁতিহাসিক সাওতাল-বিদ্রোহের নায়ক সিদু, কানু, 
চাদ ও ভৈরব ।”৩ 

ইহারা চারিভ্রাতা, সিছু জ্যেষ্ঠ এবং ভৈরব কনিষ্ঠ। সীওতাল পরগনার সদর 
শহর বারহাইত হইতে অর্ধমাইল দূরবর্তী ভাগনাদিহি গ্রামের এক দরিজ্র সাওতালের 
গৃহে ইহাদের জন্ম। সিছু ও কানু উভয়েই জানিতেন যে, পশ্চাৎপদ সাওতালদের 
মধ্যে ধর্মের ধ্বনিই সর্বাপেক্ষা! কার্ধকরী ৷ স্থতরাং সাওতালগণকে সংগ্রামে উদ্দ্ধ করিয়া 
তুলিবার উদ্দেস্টে তাহারা সংগ্রাম আরম্ের জন্য ভগবানের নির্দেশ লাভের কথা 
প্রচার করিয়া দিলেন । তাহাদের কল্পিত কাহিনীটি নিয়ূপ £ 

“একদিন রাত্বিকালে যখন পিছ ও কান্থ তাহাদের গৃহে বসিয়া বনু বিষয় চিন্তা 
করিতেছিলেন,**..***** তখন সিছুর মাথার উপর একটুকরা কাগজ পড়িল, সেই 
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মুহর্ভেই ঠাকুর ( ভগবান ) পিছু ও কাঙ্গুর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর শ্বেতকায় 
মানুষের মত হইলেও সাওতালী পোশাকে সজ্জিত ছিলেন। তাহার প্রতি হাতে 
দশটি করিয়া আঙ্গুল, হাতে ছিল একখানি সাদা রঙের বই এবং তাহাতে তিনি কি 
যেন লিবিয়াছিলেন। বইথানি ও তাহার সহিত বিশ টুকরা কাগজ তিনি দুই ভাইকে 
অর্পণ করেন। তারপর তিনি উপরের দিকে উঠিয়। শুন্তে মিলাইয়া যান। আর এক 
টুকরা কাগজ সিছুর মাথার উপর পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে দুইজন মানুষ তাহার সম্মুখে 
উপস্থিত হইলেন। তাহারা ছুই ভাইয়ের নিকট ঠাকুরের নির্দেশ ব্যাখ্যা করিয়াই 
অন্তহিত হইলেন। এইভাবে একদিন নহে, সপ্তাহের প্রতি দিনই ঠাকুর আবিভূতি 
হইয়াছিলেন।-*-****্বইয়ের পৃষ্ঠায় ও কাগজের টুকরাগুলিতে কতকগুলি থা 
লিখিত ছিল। পরে শিক্ষিত সাওতালগণ তাহার অর্থ উদ্ধার করে । কিন্তু সিছু ও 
কান্ুর নিকট এই কথাগুলির তাৎপর্য কিছুমাত্র অস্পষ্ট ছিল না।”১ 

এই ঘটনার পর অনতিবিলম্বে সিছু ও কানু তাহাদের গৃহসংলগ্ন উদ্চানে ঠাকুরের 
মৃতি তৈয়ার করিয়া পূজার ব্যবস্থ' করেন। ইতিমধ্যে তাহারা চতুর্দিকে শালবৃক্ষের 
শাখা! প্রেরণ করিয়া ঠাকুরের আবির্ভাবের কথ! প্রচার করিয়৷ দেন। ঠাকুরের 
নির্দেশ শুনাইবার জন্য সকল সাওতালের এক সমাবেশের দিন ধার্য কর! হয়। 

১৮৫৫ গ্রীষ্টাব্বের ৩*শে জুন সিছু-কানুর গ্রাম ভাগনাদিহিতে চারিশত গ্রামের 
প্রতিনিধি হিসাবে গ্রায় দশহাজার সাওতাল সেই সভায় উপস্থিত হয়। এই সভায় 
প্রথমে সিছু ও তাহার পর কান বক্তৃতা করেন। ছুই নায়কের বক্তৃতায় দীর্ঘকালের 
সঞ্চিত ক্রোধ ফাটিয়া পড়িতে থাকে । তাহারা একে একে বলিলেন সীওতাল-জীবনের 
দুঃখের কাহিনী, ইংরেজ-জমিদার-মহাজন-পুলিসের অত্যাচারের কাহিনী, জমিদার- 
মহাজনদের নিকট সা ওতালদের সপরিবারে দাসত্বের কাহিনী, তাহাদের ঘবার৷ সীওতাল- 
দের স্ত্রী-কন্ঠার ইজ্জংনাঁশের কাহিনী । সিদু ও কা সাওতালদের ভগবৎ নির্দেশের 
তাত্পর্ধ ব্যাখ্যা করিয়া বলেন যে, ভগবান সকল উৎপীড়নকারীদের উচ্ছেদ করিয়া 
সাওতালদের স্বাধীন জীবন-প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়াছেন ।৩ অসহনীয় ছুঃখ-লাঞ্চলার 
ভারে পীড়িত, আজন্মপদদলিত দশ সহত্র মাওতাল গঞ্জিয়া উঠিল। তাহারা সংকল্প 
গ্রহণ করিল-_তাহারা আর জমিদার-মহাজনের, ইংরেজ শাসকের, পুলিস-পাইক- 
পেয়াঙ্দার, জজ-ম্যাজিস্ট্রেটের হস্তে নিপীড়ন সহা করিবে না, কাহারও দাসত্ব শ্বীকার 
করিবে না। দশ সহম্র সাওতাল এক বাক্যে শপথ গ্রহণ করিল, তাহারা সাঁওতাল 
পরগনা হইতে সকল শোষক-উৎপীড়ককে বিতাড়িত করিয়া সকল জমি দখল করিবে 
এবং সাঁওতালদের স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবে। 

এই সমাবেশৈর পর সিদুর নির্দেশে কিত্তা, ভাছু ও স্ুক্নোমাঝি ইংরেন্ত সরকার, 
ভাগলগুরের কমিশনার, কালেক্টর ও য্যাজিস্্রেট, বীরডূমের কালেক্টর ও ম্যাজিট্্রেট, 
বিথী খানা ও টিকৃড়ি থানার দারোগা, এবং কতিপয় জমিদারের নিকট পন্ত্র প্রেরণ 
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করে। দারোগা ও জমিধারগণের নিকট পনের দিনের মধ্যে পত্রের উত্তর ধাবি 
কর! হয়। এই পত্রগুলি ছিল চরমপত্র শ্বরূপ।১ 

এই সকল গন্ধ প্রেরণের পর সাওতাল নেতৃবৃন্দ চারিদিকে ঘোষণ! করিয়া! দিলেন 
যে, “তাহার বাঙালী ও পশ্চিমী মহাঞ্জনগণকে উচ্ছেদ করিতে এবং সাওতাল অঞ্চল 
দখল করিয়া তথায় নিজস্ব স্বাধীন শাসন-ব্যবস্থা স্থাপন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ।”২ 
তাহারা আরও ঘোষণ। করেন ঘে, কুমার (কুন্তকার ), তেলি, কর্মকার, মোমিন 
সম্প্রদায়ের মুসলমান (মুললমান তাতী), চামার (চর্মকার__মুচি) এবং ভোমগণ 
সাওতালদের প্রতি বিশেষ সহানুভূতিশীল বলিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা 
অবলম্বন কর! হইবে না।৩ 

হাণ্টারের মতে, ৩*শে জুন তারিখের সমাবেশ হইতেই “সমতল ক্ষেত্রের 
উপর দিয়া কলিকাতাডিমুখে অভিযানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয় এবং ১৮৫৫ 
ষ্টার ৩০শে জুন কলিকাতার দিকে এই বিপুল অভিঘান আরম্ভ হয়। এই 
অভিযানে কেবল মাত্র নেতৃবৃন্দের দেহরক্ষী বাহিনীর সংখ্যাই ছিল প্রায় ত্রিশ হাজার । 
সাওতালগণ গৃহ হইতে যে খাস্ত সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিল তাহা! যত দিনে শেষ হয় 
নাই, ততদিন অভিযান স্ুশৃঙ্খলভাবেই চলিয়াছিল। কিন্তু রসদ শেষ হইবার পর 
পরিচালকহীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সশস্ত্র দলগুলি অত্যন্ত বিপজ্জনক হইয়া! উঠে। ইহার পর 
লুন অথবা বলপূর্বক খাছ্য-কর সংগ্রহ অপরিহার্ধ হইলে নেসুবন্দ ছ্িতীয় পন্থাই উচিত 
বলিয়৷ মনে করেন, কিন্তু সাধারণ াওতালগণ অবলম্বন করে প্রথম উপায়টি ।”8 

বিদ্রোহী বাহিনী পাচক্ষেতিয়ার বাজারে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই বাজারে 
মানিক চৌধুরী, গোরা্াদ সেন, সার্থক রক্ষিত, নিমাই দত্ত ও হিরু দত্ত নামে গাটজন 
কুখ্যাত বাঙালী মহাজন ব্যবসায়-কেন্দ্র স্থাপন করিয়া সাওতালদের উপর শোষণ- 
উৎপীড়ন চালাইতেছিল। বিদ্রোহিগণ ইহাদের পাঁচজনকেই হত্যা করিয়া প্রতিশোধ 
গ্রহণ করে। 

ইতিমধ্যে মহাজনগণের উৎকোচে বশীভূত হইয়া দিঘি থানার দারোগা! মহেশ- 
লাল দত, সদলবলে সিছু, কান্ত প্রভৃতি বিস্রোহের নায়কগণকে গ্রেঞ্ঠার করিবার জন্ 
পাচক্ষেতিয়ার বাজারে উপস্থিত হন। দ্বারোগ। তাহার উদ্দেপ্ গোপন করিলেও 
বিক্রোহীদের তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই। সিছু ও কানু উভয়েই বলিলেন, 
“আমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকিলে আমাদের গ্রেঞ্ধার করিয়। বীধিয়া রাখ ।” 
"নির্বোধ দারোগা সাওভালদের নিরীহ ত্বভাবের কথ! স্মরণ করিয়। সিছু-কানুকে 
বন্ধন করিবার জন্ত তাহার অস্থচরদিগকে নির্দেশ দেয়। কিন্তু দারোগার কথা শেষ 
হইতে না হইতেই এ স্থানে সমবেত সকল সাওতাল দায়োগাকে ও তাহার 
অনুচরদিগকে বীধিয়া ফেলে । ইহার পর ঘটনাস্থলেই তাহাদের বিচার হয় এবং 
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৩২৪ ভারতের কৃষক-বিক্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


বিচারের সিদ্ধাস্ত অনুসারে সাওতালদের প্রধান নায়ক সিছু নিজহত্তে এই ছুর্নাতি- 
পরায়ণ দারোগাকে হত্যা করেন। পুলিনসদল সর্বসমেত নয়টি মৃতদেহ ঘটনাস্থলে 
পরিত্যাগ করিয়! পলায়ন করে ।”১ 

দিঘী থানার কুখ্যাত দারোগ! মহেশলাল দত্ত জমিদার-মহাজনগণের উৎকোচে 
বশীভূত হইয়া পাওতালদের উপর দীর্থকালব্যাপী যে উৎপীড়ন চালাইয়াছিল তাহার 
প্রায়শ্চিত্ত শ্বরূপ এই ভাবে প্রাণ বিসর্জন করিয়া ধূমায়িত সাওতাল-বিব্রোহকে ব্যাপক 
দাবার়িতে পরিণত করিল। এই দারোগা-হত্য। হইতেই এতিহাসিক সাওতাল-বিত্রোহ 
আরম হইল। এই দারোগা হত্যা সম্বন্ধে একটি ভিন্ন বিবরণও পাওয়া ষায়। 
বিবরণটি নিম্নরূপ £ 

মহাজনদের অভিযোগে একজন দারোগ! অন্যায়ভাবে কতিপয় সাওতালকে 
গ্রেপ্তার করিয়া থানায় লইয়া যাইতেছিল। পথে বিদ্রোহীরা তাহাদিগকে আটক 
করিয়া তাহাদের নায়ক সিছু ও কানুর নিকট লইয়া যায়। এইভাবে কাজে বাধা 
পাইতে দারোগাটি অভ্যস্ত ছিল না। সে ক্রোধে আত্মহারা হইয়া চীৎকার করিয়া 
উঠিল : “কে তুই সরকারী কার্ধে বাধ! দিস্‌ 

একজন বলিল £ “আমি কানু, এ আমার দেশ।” 

ছিতীয় জন বলিল £ “আমি সিদু, এ আমার দেশ ।” 

দারোগা পূর্বে কখনও এক্দপ উত্তর শোনে নাই। সীওতাল জনতা ক্রমশই 
স্ফীত হইতে লাগিল এবং নায়কদের নির্দেশে ধৃত সাওতালগণকে মুক্ত করিল। 
তখনও দারোগার চৈতন্তোদয় হয় নাই, সে তখনও চিৎকার করিয়া আস্ফালন করিতে 
থাকে। ক্রুদ্ধ জনতা তখন তাহাকে, তাহার সিপাহীদিগকে ও সঙ্গী মহাজনটিকে 
এ স্থানেই হত্যা করে। এই ঘটনা হইতেই সংগ্রামের পথ স্পষ্ট ও পরিষ্কার 
হইয়। যায় । 

তৎক্ষণাৎ দুই ভ্রাতার (সিছু ও কানুর ) মন স্থির হুইয়া যাঁয়। কাহ্ছ চিৎকার 
করিয়া ঘোষণা করেনঃ “হুল ( বিদ্রোহ) আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। চারিদিকে 
শালের ডাল পাঠাইয়! দাও। এখন আর দারোগা নাই, হাকিম নাই, সরকার 
নাই। আমাদের রাজ! আসিয়া গিয়াছে।*২ : 

কলিয়ান হরাম নামে সমসাময়িক কালের একজন সাওতাল গুরু তাহার 'হরকোরেন 
মারে হাপরাশ্বে! রিয়াক কথা? শীর্কক একটি রচনায় সাওতাল-বিদ্রোহের এক ইতিবৃত্ত 
রাখিয়া দিয়াছেন। এই ইতিবৃত্তে সিছু ( লিখো) ও কাম্র ( কান্হোর ) সংগ্রাম-ধ্বনি 
নিয়োক্ত রূপে লিখিত হইয়াছে £ 

রাজা-মহারাজদের খতম করো! দিকুদের (বাঙালী মহাজনদের ) গঙ্গা পার 
করিয়া দাও! আমাদের নিজেদের হস্তে শাসন চাই 1 

_ লদলবলে দারোগাহত্যার ঘটনাটি ঘটে ১৮৫৫ গ্রাষ্টাব্ের ৭ই জুলাই এবং এই 
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সাওতাল-বিজ্রোহ 0 তহঃ 


তারিখ হইতেই 'ঈাওতাল-হুল” বা সাওতাল-বিদ্রোছের আরস্ভ। বিদ্রোহের আরম 
সম্বন্ধে হাণ্টার নিয়োক্ত রূপ মন্তব্য করিয়াছেন ঃ 

"যখন স্লাওতালগণ কলিকাতা অভিমূখে যাত্র! করিয়াছিল, তখন তাহারা সশস্ত্র 
বিপ্রোহের কথা ভাবিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না|." যাত্রাকালে তাহারা ঘোষণ! করিয়া- 
ছিল যে, তাহাদের ষে আবেদন স্থানীয় কতৃপক্ষ অগ্রাহা করিয়াছে সেই আবেদনই 
তাহার! কলিকাতায় যাইয়! বড়লাটের নিকট পেশ করিবে । সেই অভিযানে তাহারা 
তাহাদের জাতীয় শোভাযাত্রীর মতই মাদল ও করতাল বাজাইতে বাজাইতে চলিয়াছিল। 
অভাবের তাড়নায় তাহার! (মহাজনদের গৃহ--্থ-রা.) লুণ্ঠন করিতে বাধা হইলেও দারোগা 
হত্যার ঘটনাটিই তাহাদের অভিযানের চিত্র ও রূপ বদলাইয়া দেয়। নিরীহ সাওতাল 
এবার প্রতিহিংসার জালায় উন্মাদ হইয়া! উঠে এবং তাহাদের বিশ্বতপ্রায় বন্য চরিত্র 
নৃতনভাবে দেখা দেয়। কিন্ত তথাপি আচরণ রূঢ় হইলেও তাহাদের স্যায়পরায়নতাবোধ 
কখনই লোপ পায় নাই। তাহাদের ভগবান যেমন হিন্দু মহাজনদিগকে অবিলম্বে 
হত্যা করিবার নির্দেশ দিয়াছেন, তেমনই আবার অন্য সকল শ্রেণীকে রক্ষা করিবারও 
নির্দেশ দিয়াছেন ॥*১ 

১৮৫৫ খ্রীষ্টান্দের ৭ই জুলাই সাওতাল-বিদ্রোহ আরম্ভ হইল। নিরীহ সাওতাল 
ভৈরব-মৃত্তিতে আবিভূর্তি হইয়া ভারতের পূর্বাঞ্চলের স্থৃপ্রতিষ্ঠিত ইংরেজ-জমিদার- 
মহাজনগোীর মিলিত শাসন ও শোষণ-ব্যবস্থা চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ফেলিতে লাগিল । 
সমসাময়িক কালের জনৈক লেখকের কথায় £ 

“অবশেষে যখন বিদ্রোহের আঘাত আরম্ভ হইল, তখন এই অঞ্চলে নিযুক্ত বারো- 
শত সৈন্যকে আশি মাইলব্যাপী বিদ্রোহাঞ্চলের কোথাও খু'জিয়া পাওয়৷ গেল না। 
একপক্ষ কাল ধরিয়া সা€তাল বিদ্রোহীরা পশ্চিমের জেলাগুলি ধ্বংস ও হত্যার বন্যায় 
প্লাবিত করিল।.'জুলাই মাস শেষ হুইবার পূর্বেই শত শত গ্রাম অগ্নিষোগে ভক্মীভূত 
কর! হইল, কয়েক সহশ্র গরু-মহিষকে পাওতাঁলগণ ভাড়াইয়। লইয়া গেল, 
আমাদের টৈন্তবাহিনী বিভিন্ন স্থানে পরাজিত হইল এবং দুইজন ইংরেজ মহিলাসহ 
কতিপয় 'ইংরেজ কর্মচারী নিহত হইল। ইংরেজদের বছ খাটি ও ফ্যাক্টরি 
(নীলকুঠি) লুণ্ঠিত ও ভশ্মীভূত হইল ।**'বীরভূমের সদর সিউড়ি শহরের অবস্থা 
ভয়াবহ হইয়া! উঠিয়াছিল। একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী দিবারাজ্ম তাহার অশ্ব 
প্রস্তুত করিয়া বসিয়! থাকিতেন ; জেলখানাটিকে স্থরক্ষিত করা হইয়াছিল এবং 
কোফাগারের অধিকাংশ মুদ্রা একটি কৃপের মধ্যে লুকাইয়! রাখা! হইয়াছিল ।*২ 

বিশ্রোহের প্রারস্তেই সাওভালগণ কুখ্যাত উৎপীড়কদের একে একে হত্যা করিয়া! বছ- 
কালের পুঞ্ভীভূত অপরাধের শান্তিবিধান করে। প্রথমেই দিঘি থানার দারোগা মহেশলাল 
দত্ত সিহুর হস্তে প্রাণ বিসর্জন করিয়া পূর্বকৃত অসংখা অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিল। 
আর একজন কুখ্যাত অত্যাচারী ছিল গোদ্দ! মহকুমার কুরঙুরিয়া থানার বড় দারোগা 
্তাগনারায়ণ । প্রথম হইতেই প্রতাপনারায়ণ বিস্রোহ দমনের জন্য সাওতালদের মধ্যে 


১ ৪০০৪1 35১571095 (3856 ) ৩৪০, 813, ২। 1070, 8, 314. 


' ৩২৬ ভারতের কৃষক-বিভ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


বিভেদ স্থপ্টির চেষ্টা করিতেছিল। একদিন বাহির হইতে থানায় প্রত্যাগমন-কালে প্রতাপ- 
নারায়ণ বিদ্রোহীদের হস্তে ধৃত হইলে তাহারা! তাহাকে “ঠাকুরের নামে:বলি দেয়।* 'খান- 
সাহেব নামে আর একজন দারোগা কানুর হন্তে নিহত হয়। ইহার পর বিদ্রোহীরা 
বারহাইতের প্রকাণ্ড বাজারটি লু্ঠন করিয়! বছ রসদ সংগ্রহ করে এবং বাজারের বহু 
মহাজনকে হত্যা করিয়া শোণ-উৎপীড়নের প্রতিশোধ লয়। বারহাইতের সকল হিদদুস্থানী 
ও বাঙালী মহাজন তাহাদের গৃহ ও ধনসম্পদ্‌ ত্যাগ করিয়া গ্রাণরক্ষার জন্ত পলায়ন 
করে। ইহার পর বিক্রোহীর! বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া তীর-ধন্ুক, কুঠার ও 
তরবারি হস্তে চতুর্দিকে অভিযান আরম্ভ করে।১ বিজ্রোহীদের ভয়ে সমস্ত লোক 
আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া চতুর্দিকে পলায়ন করিতে থাকে । ডাঁক-হরকরা, চৌকিদার এমনফি 
ছোট ছোট থানার পুলিশ ও জমাদারগণও চাকরি ত্যাগ করিয়া পলায়ন করে।ৎ 
'বিদ্বোহীরা চারিদিকে ঘোষণ! করিয়া দেয় যে, কোম্পানির রাজত্ব শেষ হইয়াছে এবং 
তাহাদের হ্বাধীন লাওতাল রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ।৩ 
সাওতাল-বিদ্রোহের সংবাদ “বিনা মেঘে বদ্ধাঘাতের মত সমন্ত শীসকগোষ্ঠীকে 
স্তম্ভিত করিয়া দেয়।” ১৮৫৫ ত্রীষ্টাব্ধের ক্যালকাটা রিভিউ: পত্রিকায় একজন ইংরেজ 
লেখক লিখিয়াছিলেন : “এইব্প আর কোন অদ্ভুত ঘটন! ইংরেজদের স্মরণকালের মধ্যে 
দক্ষিণ-বঙ্গের সমৃদ্ধিকে বিপ?গ্রন্ত করিয়া তুলে নাই।”৪ ভাগলপুরের কমিশনার প্রথমে 
ব্যাপক বিজ্রোহের সংবাদ বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। কিন্তু চারিদিক হইতে একই 
প্রকারের সংবাদ পাইয়া তিনি হতবুদ্ধি হইয়া পড়েন। বিদ্রোহীরা রাজমহলের পথে 
ভাগলপুরের দিকে আসিতেছে--এই সংবাদ পাইয়া তিনি রাজমহল ও ভাগলপুর রক্ষার 
জন্ত মেজর বারোজকে নির্দেশ দেন। ইহাতেও নিশ্চিন্ত হইতে ন| পারিয়া কমিশনার 
সাহেব পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন জেলার জমিদার, ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর এবং বিভিন্ন থানার 
দারোগার্দিগকে বিদ্রোহ দমনে সাহায্য করিতে আহ্বান করেন। 
ভাগলপুরের কমিশনার এই অঞ্চলের ভারগ্রা্ধ সাষরিক অধিনায়ক মেজর 
বারোজকে তাহার সৈন্দলসহ অবিলম্বে রাজমহল পর্যস্ত অগ্রসর হইয়া! বিদ্রোহীদদিগকে 
বাধাদানের নির্দেশ দিলে সেনাপতি বারোজ ভাগলপুরের কমিশনারকে সভয়ে জানাইয়! 
দিয়াছিলেন £ 
“আমরা সংবাদ পাইতেছি, বি্রোহিগণ অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া অগ্রসর 
হইতেছে, কিন্তু তাহাদের মাঁদলের ধ্বনি শুনিবামান্র এমনকি দশ সহশ্র সাওতাল 
সমবেত হয় ।-'.***. আমার অধীনস্থ সৈম্তদল এত ক্ষুত্র যে ইহাকে আরও ক্ষ কু 
দলে ভাগ করিলে ইহাদ্রে আর যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা! থাকিবে না।”৫ 
মেজর বারোজের অস্থরোধে চারিদিক হইতে এক বিপুল সৈন্টবাহিনী গঠনের কার্ধ 
ক্রুত চলিতে থাকে। ভাগনপুরের কমিশনারের নির্দেশে কয়েক সহত্র সৈন্য প্রেরিত 
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সাওতাল-বিস্রোহ ৩২৭ 


হয় দিনাপুরের সৈম্তাবাস হইতে । ছোটনাগপুর, সিংভূম, হাঁজারিবাগ এবং মুঙ্গেরের 
ম্যাজিস্ট্রেটগণও তাহাদের সাধ্যমত সৈন্ত ও বহু সংখ্যক হস্তী প্রেরণ করেন। 

এইভাবে সংগৃহীত বহুসংখ্যক সৈম্ত ও হন্তী লইয়া সেনাপতি মেজর বারোক্ 
ভাগলপুরের দিকে ভ্রুত অগ্রসরঘান সাঁওতাল বাহিনীর গতিরোধ করিলেন। ১৮৫৫ 
্রীষ্টাব্ধের ১৬ই জুল্লাই ভাগলপুর জেলার পিয়ালাপুরের নিকটবর্তী পীরপাইতির ময়দানে 
উভয় পক্ষের এক প্রচণ্ড যুদ্ধ হগ। দীর্ঘ পাঁচ ঘণ্টা যুদ্ধের পর মেজর বারোজের বাহিনী 
চড়ান্তরূপে পরাজিত হইয়া দ্রুত পলায়ন করে । এই সংঘর্ষে ইংরেজ পক্ষের একজন 
ইংরেজ অফিসার, কতিপয় দেশীয় অফিসার ও পঁচিশজন সিপাহী নিহত হয়।১ 
ভাগলপুরের কমিশনার সাহেবের পত্রে এই যুদ্ধের নিয়োক্তরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় £ 

“বিদ্রোহীরা নির্ভীক চিত্তে প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছিল। তাহাদের যুদ্ধান্ত্র কেবল 
ভীর-ধনুক শ্মার এক প্রকারের কুঠার (টাজি)। তাহারা! মাটির উপর বসিয়া পায়ের 
দ্বারা ধন্থক হইতে তীর ছু'ড়িতে অভ্যন্ত ।”২ 

মেজর বারোজের পরাজয়ের ফলে ভাগলপুর সদর, কলগঙ্গ ও বাঁজমহল বিপন্ন হইয়া 
পড়ে এবং ভারতবর্ষের ইংরেজ শাসকগোঠী আতঙ্কে দিশাহার। হইয়া! বিদ্রোহ দমনের 
জন্য বিপুল আয়োজন করিতে থাকে । ভাগলপুরের কমিশনার এক পত্রে বড়লাট লর্ড 
ডালহোৌসিকে অবিলম্বে "মার্শাল ল” জারি করিয়া সমগ্র ঈাওতাল অঞ্চলটিকে সামরিক 
শাসনের হস্তে অর্পণ করিবার অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। কমিশনার স্বয়ং বিক্রোহের 
নায়কগণকে গ্রেপ্তারের জন্ত নিম্নোক্ত পুরস্কার ঘোষণা করেন £ 

“প্রধান নায়কের জন্য দশহাজার টাকা, নায়কের দেওয়ানদের ( অর্থাৎ সহকারী 
নায়কগণের ) প্রত্যেকের জন্য পাচহাজার টাকা, এবং বিভিন্ন অঞ্চলের স্থানীয়' নায়ক- 
গণের প্রত্যেকের জন্ত এক হাজার টাকা।”৩ এই ঘোষণায় অস্ত্রধারী বিদ্রোহীদের 
দেখিবামাত্র হত্যা করিবারও নির্দেশ দেওয়া হয় ।৪ 

কিন্তু এইরূপ কঠোরতা সত্বেও বিদ্রোহীদের আক্রমণ অব্যাহতভাবে চলিতে থাকে। 
ই।ণ্টার সাহেবের ভাষায় £ 


“বিদ্রোহী সাওতাসগণ এখানে তিন হাজার, ওখানে সাত হাজার--এইভ্ভাবে 
আক্রমণ চালাইতে থাকে। বীরভূম জেলার সমগ্র উত্তর-পশ্চিমাংশ বিদ্রোহীদের 
দখলভুক্ত হয়। সীমান্ত খাটিগুলি হইতে বুটিশ শাসকগণকে পলায়ন করিতে হয়। 
"*০০১০০০ বিভ্রোহীর! জমিদার-মহাজনদের শত শত গরু-মহিষ লুষ্ঠন করিয়া লইয়! ষাঁয়। 
আমাদের সৈম্তবাহিনী বারংবার বিক্রোহীদের হন্যে পরাজিত হয়। সরকারের আত্ম- 
সমর্পণের নির্দেশকে বিশ্রোহীরা ঘ্ণাভরে অগ্রাহ করে ।”৫ 

ইংরেজ সেনাপতি বারোজের চূড়াস্ত পরাজয়ের পূর্বেই, ১৮৫৫ গ্রীষ্টাবের ১২ই 
জুলাই রাত্রিকালে বিদ্রোহীরা স্থানীয় দরিদ্র জনসাধারণের সাহায্যে কষক-শোধণের 
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৩২৮ ভারতের কৃষক-বিক্োহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


অগ্ততম প্রধান কেন্দ্র পাকুড়ের রাজবাড়ী আক্রমণ করিয়া ধনসম্পদ লুঠন করে। ইহার 
পর তাহারা লুণ্ঠন করে অন্বর পরগনার জমিদারের কাছারি বাড়ী। এইভাবে বিহারের 
একটি অংশ এবং বীরভূম, বীকুড়া, মুশিদাবাদ জেলার বৃহৎ অঞ্চলের ইংরেজ শাসন 
সাওতাল বিদ্রোহের আঘাতে অচল হইয়া পড়ে। 

ইহার ফলে সমগ্র ভারতের ইংরেজ শাসক ও সামস্ততান্ত্রিক শৌষকগোষ্ঠী আতঙ্কে 
দিশাহারা হইয়া তাহাদের সমগ্র ধনবল ও জনবল সংহত করিয়া বিদ্রোহ দমনের 
আয়োজন করিতে থাকে । 

সাওতাল বিদ্রোহ দমনের জন্য ইংরেজ ও জমিদারগোীর সর্বাত্মক যোজন 
বর্ণনা দিয় হান্টার লিখিয়াছেন £ 

“সৈম্বাহিনী দলে দলে পশ্চিম দিকে যাত্রা করিল। দেশভক্ত (অর্থাৎ বরন? 
--্থ, রা.) জমিদার ও মহাজনগণ এই সকল বাহিনীর জন্য অস্ত্র ও রসদ সংগ্রহ করিয়া 
দিল, পথে রাত্রিবাস ও বিশ্রামের বন্দোবন্ত করিয়া দিল। নীলকর সাহেবগণ প্রচুর 
অর্থসাহায্য করিল এবং মুশিদীবাদের মহামান্য নবাব বহু সৈন্য ও একদল শিক্ষিত 
হস্তী প্রেরণ করিয়! উহাদের ব্যয় বহনের সংকল্প ঘোষণা করিলেন । আর বিদ্রোহ যে- 
কোন ভাবেই হউক দমন করিবার জন্য বিশেষ ক্ষমতাসহ একজন স্পেশাল কমিশনার 
নিযুক্ত হইলেন ।*১ 


বিভিম্ন অঞ্চলে বিদ্রোহের বিস্তার 
(১) গোঙ্জ। (বিহার ) 


ভাগলপুর জেলার গোদ্দা অঞ্চলে ঈ্লাওতাল বিদ্রোহীদের আক্রমণ চলে সাওতাল- 
বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক গোককোর অধিনায়কত্ব । গোক প্রথমে ছিলেন 'দামিন-ই- 
কো” অঞ্চলের এক বন্ধিষু চাষী। ম্বভাবত শাস্তিপ্রিয় হইলেও বাঙ্গালী মহাজনগোর্টী 
ও কুখ্যাত দারোগা মহেশলাল দত্তের উৎপীড়ন তাহাকে ক্ষিপ্ত করিয়া তোলে । সাওতাল- 
বিদ্রোহ আরম্ভ হইলে গোককো। বিদ্রোহে যোগদান করিয়! সিছু ও কার সহিত বিদ্রোহের 
পরিচালনা-ভার গ্রহণ করেন। 

গোদ্দা অঞ্চলের কুখ্যাত নীলকর জন ফিজ প্যাটিকের অমিদারীর উপর বিদ্রোহীদের 
আক্রমণ আরম্ভ হয়। গোল্তোর অধীনে “কয়েক সহম্র সণওতাল এই অঞ্চলের পলাতক 
মহাজনগণকে খুঁজিয়! বাহির করিয়া হত্যা! করিতে থাকে ।”২ ইহা ক্রমশ পাকুড় 
জমিদারীর অন্তর্গত অন্বর পরগণার নিকটবর্তী হইলে সিংরাই সাওতাল সদলবলে 
গোক্কোর সহিত মিলিত হইয়! লক্ষণপুর গ্রামখানি লুণ্ঠন করে। ইহার পর এই অঞ্চলের 
মহাজিনদের প্রধান খাটি লিটিপাড়ার উপর বিজ্রোহীদের আক্রমণ আরম্ভ হয়। লিটি- 
পাড়ার মহাঁজনদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কুখ্যাত ছিল ঈশ্রী ভগৎ ও ভিলক ভগৎ। স্লাওতাল- 
গণ ইহাদিগকে হত্যা করিয়া ইহাদের অমানুষিক শোষণ-উৎপীড়নের প্রতিশোধ গ্রহণের 


রি রত নিত” ০9? 70261 23815651 2, 246, ২1 [ 210565: 2520, 
১৬ 80, 


সাওতাল-বিশ্রোহ ৩২৯ 


জন্য উন্মাদ হইয়া উঠিয়াছিল। পাঁচক্ষেতিয়া বাজারের মহাজন-হত্যার সংবাদ শুনিবামাত্র 
ইহারা ইহাদের ধনসম্পদ ফেলিয়! প্রাণের ভয়ে পলায়ন করে। বিদ্রোহীরা ইহাদের 
দোকান লুণ্ঠন করিয়া এবং ইহাদের গোমন্তাকে হত্যা করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করে। 
পাশ্ববর্তী জিতপুর গ্রামের মহাজনগণ একটা মহুল বৃক্ষের কোটরে আত্মগোপন করিলে 
দরিল্র গ্রামবাসী তাহাদের খুঁজিয়। বাহির করে। তাহারা সকলেই বিদ্রোহীদের হন্ডে 
নিহত হয়। ইহার পর বিদোহীরা হীরণপুরের বাজার লুঠন এবং কয়েকজন স্থানীয় 
মহাজনকে হত্যা করে। এই স্থানে সাওতাঁল-বিজ্রোহের অন্যতম প্রধান নাঁয়ক ভ্রিতৃবন 
ঈাওতাল তাহার বাহিনীসহ গোক্কোর সহিত মিলিত হন। এই মিলিত বাহিনী 
এই অঞ্চলের সামস্ততান্ত্রিক শোষণ-উৎপীড়নের প্রধান কেন্দ্র পাকুড় রাজবাড়ীর 
দিকে ধাবিত হয়। 


(২) পাকুড় (বিহার) 


বিদ্রোহী সওতালদের এক বিরাট বাহিনী পাকুড় জমিদারীর সীমান্তে পৌঁছিলে 
বহুসংখ্যক “নিয়শ্রেণীর হিন্দু” আসিয়া বিদ্রোহীদের দলে যোগদান করে। এই 
“নিয়শ্রেণীর হিচ্দুগণ হইল কর্মকার-কুস্তকার-চর্মকার-মেথর-ভোম প্রভৃতি সামস্ততম্ত্রে 
শোধণ-উৎগীড়নে জর্জরিত সাধারণ মানুষ ।”১ এই অঞ্চলে প্রবেশ করিয়াই বিদ্রোহীরা 
রাহামদ্দি নামে একজন ধনী জোতদারের গৃহ লুঠন ও ভম্মীভূত করে। ইহার পর 
পাকুড়ের সকল মহাজন ও ধনী ব্যক্তিগণ পাকুড় জমিদারীর অন্তর্গত অদ্বর পরগনার 
দেওয়ান জগবন্ধু রায়ের আশ্রয় প্রার্থনা করিলে তিনি সকলকে পলায়ন করিয়া প্রাণ 
রক্ষা করিবার পরামর্শ দেন। দেখিতে না দেখিতে এই অঞ্চল “জনমানবহীন 
শ্শানে পরিণত হয়।” 

সিছু ও কাম্থর নেতৃত্বে সাওতাল বাহিনী পাকুড়ে পৌছিয়া৷ তিনদিন তিনরান্তরি 
পাকুড় অবরোধ করিয়া থাকে। চতুর্থ দিন (১৮৫৫ গ্রীষ্টাকের ১২ই জুলাই ), সিছু, 
কা, চাদ ও ভৈরব পাকুড়ের রাজবাড়ীতে প্রবেশ করেন। পূর্বেই রাজবাড়ী জনশৃন্য 
হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং তাহার! রাজবাড়ী লুঠন ও মহাজনদিগকে খু'জিয়া বাহির 
করিয়া হত্যা, করে। সওতালগণ এক কুটিরে দুইজন বৃদ্ধা অনশনক্রিষ্টা নারীর 
সাক্ষাৎ পাইয়া “নসম্মানে তাহাদিগকে অন্নবস্ত্র ও অর্থদান করে।”২ সাঁওতাল 
বিদ্রোহে এইরূপ বনু ঘটনার উল্লেখ কর! চলে । 

বিজ্রোহীরা পাকুড় ত্যাগ করিবার পর এই স্থানের সর্বপেক্ষা ধনী মহাজন 
দীনদয়াল রায় তাহার ভ্রাতা নন্দকুমার রায় ও অনুচরবর্গ সহ পাকুড়ে ফিরিয়া 
মসেন। পলায়নের পূর্বে তিনি তাহার ধনরাঁশি মাটির নীচে লুকাইয়া রাখিয়া 
গিয়াছিলেন। তিনি আসিয়া তাহার লুক্কায়িত ধন বথাস্থানে দেখিয়া আনন্দে 
আত্মহারা হইলেন। তিনি সাস্ভতে ঘোষণা করিলেন যে, পাকুড়ের জমিদারের 
অবর্তমানে তিনিই এখন পাকুড়ের জমিদার। এই ঘোষণার পর তাহার অনুচরগণ 
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৩৩, ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


প্রতিদিন পার্ববর্তী াওতাল গ্রামগুলিতে প্রবেশ করিয়! সাঁওতালদের অনুপস্থিতির 
স্থযোগে তাহাদের স্ত্রী ও পুত্রকন্তাদের উপর নানারূপ উৎপীড়ন চালাইতে থাকে । 
অবশেষে মহাজন দীনদয়ালের চরম শাস্তির দিন উপস্থিত হইল। 

একদিন দীনদয়াল যখন তাহার ভ্রাতা নন্দকুমার ও ভগ্নীর সহিত পাবুড় 
রাজবাড়ীর পার্বতী এক পুষ্করিণীতে মান করিতে গিয়াছিলেন, তখন অকম্মাৎ বন্থ 
সী৪ভাল সেই স্থানে উপস্থিত হয়। নন্বকুমার ও দীনদয়ালের ভম্ী অনতি- 
বিলদ্ধে সেই স্থান হইতে কোন ক্রমে পলায়ন করিয়া প্রাগ রক্ষা করিতে পারিলেও 
বয়োবৃদ্ধ এবং অত্যধিক ক্ফীতকায় দীনদয়ালের পক্ষে পলায়ন করা সম্ভব হৃইল 
না। সীওতালগণ তীর-ধন্গক, তরবারী ও টাঙ্গি লইয়া তাহাকে আক্রমণ করে এবং 
তাহাদের ভীষণাকৃতি কুকুরগুলি তাহাকে আক্রমণ করিয়া ক্ষতবিক্ষত করে। জগন্নাথ 
নামে দীনদয়ালের এক সাঁওতাল ভৃত্য বিক্রোহীদের সহিত যোগদান করিয়াছিল। 
জগন্নাথ এবার ভূতপূর্ব প্রভুর দিকে অগ্রপর হইয়! টাঙ্গির এক একটি আঘাতে 
দীন্দয়ালের এক একটি অঙ্গ ছেদন করে। অঙ্গুলি ছেদন করিবার কালে জগন্নাথ 
চিৎকার করিয়া বলে £ “এই অঙ্গুলিদ্বার৷ তুমি তোমার শোষণের অর্থ গণন! করিতে 1” 
হম্ত ছেদন করিবার কালে সে চীৎকার করিয়া বলে; “এই হন্তদ্বারা তুমি ক্ষুধার্থ 
দরিদ্রদের অন্ন কাড়িয়া লইতে ।”১ সর্বশেষে জগন্নাথ দীন্দয়ালের মধ্তক ছেদন 
করিয়া তাহার অমান্গধিক শোষণ-উৎপীড়নের চরম প্রতিশোধ গ্রহণ করে। 


(৩) মহেশপুর 


বিজ্রোহী বাহিনী পাকুড় ত্যাগ করিয়! মুশিদাবাদ জেলার দিকে অগ্রসর হয়। 
তাহারা পথে কালিকাপুর, বল্লভপুর, নবিনগর প্রভৃতি পাচখানি গ্রামের মহাজন 
ও ধনী ব্যক্তিদের গৃহ লুণ্ঠন ও অগ্নিদগ্ধ করিয়! মুশিদাবাদ জেলার সীমান্তে উপস্থিত হয়। 
এই স্থানে একটি প্রকাণ্ড ইংরেজ বাহিনী বিদ্রোহীদের গতিরোধ করে। বিদ্রোহীরা 
কদমসাইর নামক স্থানের কুখ্যাত নীল-কুঠিটি আক্রমণ করিলে কুঠিতে অবস্থিত 
সৈল্তদলের সহিত তাহাদের এক যুদ্ধ হুয়।”২ এই যুদ্ধের পর বিদ্রোহীর! নিকটবর্তী 
মহেশপুর আক্রমণ করে। তাহারা মহেশপুরের রাজপ্রাসাদ আক্রমণ ও লুন করিয়া 
বহু ধনরত্ব হস্তগত করে। অতঃপর ১৫ই জুলাই তারিখে একটি প্রকাণ্ড ইংরেজ 
সৈশ্যবাহিনীর সহিত সিছু, কানন ও ভৈরবের নেতৃত্বাধীন প্রায় চারিসহত্র বিদ্রোহী 
সাওতালের এক ভীষণ যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে এই তিনজন সওতাল নায়কই আহত 
এবং ছুই শতাধিক সাঁওতাল নিহত হয়।৩ 

অপরদিকে ত্রিতুবন সাঁওতাল ও মানসিং মাঝির নেতৃত্ে প্রায় পাচস্হন 
সাওতাল ছুমকার নিকটবর্তী নীল-কুঠিগুলির উপর আক্রমণ করিয়া এই «শয়তানের 
ঘাটিগুলিকে* ধূলিসাৎ করিয়া দেয়। বিদ্ভি্ স্থানে বহু ইংরেজ কুঠিয়াল বিক্লোহীদের 
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হন্তে নিহত হয়। এক স্থানে বিজ্রোহীরা প্রতিহিংসায় উন্নত হইয়! ছুইজন ইংরেজ 
মহিলাকে হত্যা! করে। দিগন্বর চক্রবর্তী মহাশয় তাহার গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন ষে, 
সিছু ও কান্থ এই নারীহত্যার সমর্থন দুরের করা, তাহারা! এই অপরাধীদের কঠোর 
শান্তি দিয়াছিলেন।১ 


বিদ্রোহ দমনের আয়োজন 

আরও পূর্বদিকে বিদ্রোহের বিস্তার রোধ করিবার জন্য এবং পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিকে 
রক্ষা করিবার জন্য বড়লাঁটের নির্দেশে পূর্বাঞ্চলের সমগ্র সামরিক শক্তির সমাবেশ করা 
হইতে থাকে । অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী, কামান বাহিনী, হস্তী বাহিনী প্রভৃতি 
পূর্ব-ভারতের যেখানে যত বাহিনী ছিল সকলই সমবেত কর! হইল সাওতাল-বিজ্রোহের 
আঘাত হইতে পূর্ব-ভারতের ইংরেজ শাসনকে রক্ষা করিবার জন্য । মুশিদাবাদের 
নবাব কেবল সৈন্য, রসদ ও অস্ত্রশস্ত্র পাঠাইয়! নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না, তিনি 
পধাশটি হস্তী পাঠাইলেন সাওতাল ও তাহাদের স্ত্ী-পুত্রকন্তাদের পায়ের তলায় পিশিয়া 
মারিবার জন্তা, তাহাদের কুটিবসমূহ ধূলিসাৎ করিবার জন্য । 

নীলকর সাহেবগণ ও জমিদীরগোষ্ী তাহাদের সমগ্র ধনবল ও জনবল ইংরেজ 
সামরিক বাহিনীর হস্তে তুলিয়া দিলেন। বিহারের কলগঙ্গ, পীরপৈতি, পিয়ালাপুর, 
বঙ্গদেশের বীরভূম, মুশিদাবাদ, মালদহ প্রভৃতি জেলার নীলকর সাহেবগণ এবং এই 
সকল স্থানের জমিদারগণ অস্ত্র, সৈম্ত, হস্তী, রসদ ও অর্থ দ্বারা ইংরেজ বাহিনীকে 
সাহীষ্য করিলেন। 

চতুর্দিক হইতে সৈন্বাহিনী ছুটিয়া আসিল প্লাওতাল পরগনার দিকে) পূর্ব- 
ভারতের সকল ঠসম্যবাহিনী বহু কামানসহ আসিয়। প্রধান যোগাযোগ-কেন্ত্রগুলিতে 
সমবেত হইল। বহুসৈন্য আসিল দরিনাপুরের সামরিক কেন্দ্র হইতে। পশ্চিম 
ভারতের বিভিন্ন স্থান হষ্টতেও বহুসৈম্ত আসিয়া উপস্থিত হইল। এই সকল ফৈস্ত- 
বাহিনী পরিচালনার জন্য আসিলেন সর্বাপেক্ষা অভিজ্ঞ ইংরেজ সেনাপতিগণ। এই- 
ভাবে “ত্রিশ হইতে পঞ্চাশ সহশ্র” বিদ্রোহী সাওতাল যোক্কাদের বিরুদ্ধে পনের 
সহআঁধিক সুশিক্ষিত সৈন্য সমবেত হইল । আর অন্যদিকে কামান-বঙ্দুকে সজ্জিত ও 
সুশিক্ষিত ঈংরেজ সৈম্বাহিনীর বিরুদ্ধে টাঙ্গি, তরবারি ও তীর-ধন্ুক লইয়া সাঁওতাল 
বিদ্রোহীরা শেষ যুদ্ধের জন্ত প্রস্তুত হইল। 

বিদ্রোহ দমনের অভিযান 

ইংরেজ সেনাপতি মেজর বারোজ একটি প্রকাণ্ড. সৈম্তবাহিনী লইয়া ঈীওতাল 
পরগনার অন্তর্বর্তী পিয়ালাপুর ও পার্শ্ববর্তী কয়েবখানি গ্রামের উপর আক্রমণ করিয়া 
গ্রামগুলি ধ্বংস করিয়া দেন। এই আক্রমণে বহু সাঁওতাল ও তাহাদের স্ত্রী এবং 
শিশুসস্তান নিহত হয়। সৈম্তগণ সওতালদের কুটারগুলি অমিযোগে ভত্মীভূভ করে। 
জুলাই মাসের শেষভাগে ক্যাপ্টেন শেরওয়েলের সৈম্তদল বারোখানি সাওভাল শ্রী 
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ধ্বংস করিয়া ফেলে। সাঁওতাল বিদ্রোহীরা কামান-বন্দুকে সজ্জিত ইংরেজ বাহিনীর 
বিরুদ্ধে ধ্বাড়াইতে না পারিয়! জঙ্গলের মধ্যে পলায়ন করে। তাহারা পলায়নের সময় 
বলবাঙ্দা নামক স্থানের নীলকুঠি ধ্বংস করিয়া ষায়।১ গণপৎ গোয়ালা নামে একজন 
নিয়শ্রেণীর হিন্দু সাওতালদের গুপচরের কার্য করিতে গিয়া ইংরেজ পক্ষের হস্তে ধৃত 
হয়। ইংরেজ সৈম্তগণ গণপতের বাড়ী ধ্বংস করিয়া ফেলে। 

এই বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যেও সাওতালগণ স্থযোগ বুঝিয়া জঙ্গল হইতে বাহিরে 
আসিয়া ইংরেজ সৈম্যঘলগুলিকে আক্রমণ করিতে থাকে, ছয়শত স'ওতাল লেফনাণ্ট 
বার্নয়ের সৈন্তদলকে আক্রমণ করিয়া উধাও হইয়া যায়। অন্যদিকে মেজর সাক্বার্গের 
বাহিনী পনেরখানি সাঁওতাল গ্রাম ধ্বংস করে। এই সকল ধ্বংসকার্ধে যথেচ্ছভাবে 
হস্তী ব্যবহৃত হয়। মেজর সাক্বার্গের একপত্রে জানা যায় যে, হস্তী-বাহিনীঘ্বারা এই 
ধ্বংসকার্ধ সুষ্ুর্ূপে সম্পন্ন করা হইয়াছিল।*২ মেজর বারোজের বাহিনী জুলাই মাসের 
শেষভাগে নয়খানি সওতাল গ্রাম ধ্বংস করিয়া ফেলে। 


বারহাইভ পুনরধিকার 


বিল্রোহী সাওতালগণ প্রথমেই স1ওতাল পরগনার সদর শহর বারহাইত অধিকার 
করিয়াছিল এবং বারহাইতকে কেন্দ্র করিয়া বিদ্রোহ পরিচালনা করিতেছিল। এবার 
ইংরেজ সামরিক কতৃপক্ষ এই শহর পুনরধিকারের জন্য বিপুল আয়োজন করে। 
মুধিদাবাদের ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে বনু সৈন্য ও একটি প্রকাণ্ড হস্তিদিল আসিয়া প্রধান 
সৈম্তবাহিনীর সহিত মিলিত হয়। এই সময় বারহাইত শহরে বিদ্রোহী নায়ক চাদ ও 
কানুর নেতৃত্বে একটি সাঁওতাল বাহিনী অবস্থিত ছিল। ইংরেজ বাহিনীর সহিত 
সাওতালদের, এক ঘোরতর যুদ্ধ হয়। কামান-বন্দুকে সথসজ্জিত ও সুশিক্ষিত ইংরেজ 
সৈন্য ও হস্তিদলের আক্রমণের সম্মুখে তিষ্টিতে না পারিয়া সাওতালগণ পলায়ন করিতে 
বাধা হয়। ইংরেজ বাহিনী বারহাইভ অধিকার করিয়া পার্ববর্তা সাঁওতাল গ্রামগুলি 
অগ্নিষোগে ভম্মীভূত করে। 


বিদ্রোহীদের অধিকারে বীরভূম 
সাওতাল বিদ্রোহীরা বীরভূম জেলার প্রায় অর্ধাংশ হইতে ইংরেজ শাসন নিশ্চিহ্ন 
করিয়া ফেঙিতে সক্ষম হুইয়াছিল। এই জেলার নলহাটি, রামপুরহাট, নাগোর, 
সিউড়ি, লাঙ্ুলিয়া, গুর্ষোরি ও অন্যান্য অঞ্চলে বিস্রোহীদের আধিপত্য দীর্ঘকাল পর্ধস্ত 
অব্যাহত ছিল। সমসাময়িক কালের একটি বিবরণ অনুসারে £ 
“প্রত পক্ষে ২*শে জুলাইয়ের মধ্যেই একদিকে দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত তালডা্া 
হইতে 'গ্রাণড ্রাঙ্ক রোডের উভয় পার্শ্বে ও দক্ষিণ পূর্বদিকে সাইথিয়া পর্স্ত এবং 
অপর দিকে উত্তর-পশ্চিমে গার তীরবর্তী ভাগলপুর ও রাজমহর হইতে ভাগলপুর 
জেলার উত্তর-পূর্ব ভাগ পর্বস্ত বিদ্রোহের আগুন পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল।*৩ 
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২*শে জুলাই তারিখেই বিজ্রোহীরা মিথিজানপুর ও নারায়ণপুর গ্রাম ছুইথানি 
লুঠন করে। ২১শে জুলাই তারিখে বাঙালী মহাজন ও ধনী ব্যক্তিদের সঙ্গে লইয়া 
একটি সশস্ত্র পুলিস বাহিনী কাতমা৷ নামক স্থানে একদল বিদ্রোহীর গতিরোধ করিলে 
একটি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে পুলিস বাহিনী পরাজিত হুইয়া পলায়ন করে। 
২৩শে জুলাই বিদ্রোহীরা কতিপয় গ্রামসহ বিখ্যাত গুণপুর গ্রামটি ধ্বংস করিয়া ফেলে 
লেফনাণ্ট তৌলমেইন একটি সৈন্বাহিনী লইয়া ধিক্রোহীদের আক্রমণ করিলে সৈন্তা- 
বাহিনী যুদ্ধে পরাজিত হইয় পলায়ন করে এবং স্বয়ং সেনাপতি তৌলমেইন ও বছ সৈন্ত 
নিহত হয়।”১ এইভাবে বীরভূম জেলার অধিকাংশ স্থানে বিদ্রোহীদের প্রতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত 
হয়। কিন্ত আগস্ট মাসের মধ্য সময় হইতে একটি প্রকাণ্ড সরকারী বাহিনীর 
আক্রমণে অতিষ্ঠ হইয়া! বিদ্রোহীরা বীরভূম তাগ করিয়! পশ্চিম দিকে পশ্চাদপসরণ 
করিতে থাকে ।”২ 

কিন্তু এই অঞ্চলে বিদ্রোহীদের আধিপত্য দীর্ঘকাল পর্বস্ত অস্কু্ ছিল। 
সমসাময়িক কালের এক বিবরণে দেখা যায়, “কতিপয় অঞ্চলে সশস্ত্র বিদ্রোহীদের 
সংখ্যা ছিল ত্রিশ সহম্রাীধিক |৮৩ বছ সংখাক সীওতাল মুঙ্গেরের দিকে অগ্রসর 
হইতেছিল, তাহাদের উদ্দেশ্ট ছিল বিদ্রোহের বিস্তার সাধন । তাই দেখা যায়, আগস্ট 
মাসের ১১ই তারিখে ভাগলপুরের কমিশনার ভাগলপুরের ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট 
লিখিতেছেন £ 

“সরকারের নিকট আত্মসমর্পণের কোন লক্ষণ তাহাদের মধ্যে এখনও দেখা 
যাইতেছে না । বরং মুপিদাবাদ ও বীরভূম জেলায় বিদ্রোহীরা এখনও আমাদের 
সৈশ্তদের সহিত যুদ্ধ চালাইতেছে। স্থতরাং আমি আপনাকে সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া 
তাহাদের মুঙ্গের জেলায় প্রবেশ বন্ধ করিবার নির্দেশ দিতেছি 1”8 

ইংরেজ পক্ষের বিপুল সামরিক শক্তির সমাবেশ এবং অবর্ণনীয় উৎপীড়ন ও 
ধবংসকার্ধের ফলে বিদ্রোহের আগুন সাময়িক ভাবে স্তিমিত হইয়া আসে। 
ইহাকে বিজ্রোহের চূড়ান্ত পরাজয় মনে করিয়া ইংরেজ সরকার বিদ্রোহীদের মার্জনা 
করিয়া এবং আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিয়া একটি ঘোষণা গ্রচার করেন। 


সন্নকারের মার্জনা ঘোষণা! 


বঙ্গীয় সরকারের নির্দেশে বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশে নিযুক্ত "স্পেশাল কমিশনার, 
১৭ই আগস্ট তারিখে বিসজ্রোহের প্রধান নেতৃবৃন্দ'ব্যতীত অপর সকল বিদ্বোহীকে 
মার্জনা করিয়া নিয্নোক্ত ঘোষণাটি প্রচার করেন £ 
'-****স1গতাল গ্রজাগণ দুষ্ট বাকিদের দ্বার চালিত হইলেও তাহাদের মঙ্গলের 
জন্য সরকার উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছেন। যে সকল সাওতাল দশ দিনের মধ্যে কতৃপক্ষের 
নিকট আত্মসমর্পণ করিবে তাহাদিগকে মার্জনা করা হইবে। কিন্তু যাহার! এই 
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৩৩৪ ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রা্ 


ভ্যুখানে উৎসাহ দান করিয়াছে এবং ইহাতে নেতৃত্ব করিয়াছে, আর যাহারা 
রি সহিত সংশ্লিষ্ট, তাহাদের কোন ক্রমেই মার্জনা করা হইবে না । সকলে 
আত্মসমর্পণ করিবার পর সাওতালদের সঙ্গত অভিযোগ সমূহ সম্বন্ধে তদন্ত করা হইবে। 
কিন্তু যাহার! ইহার পরেও সরকারের বিরোধিত। করিবে তাহাদিগকে অবিলছ্ধে কঠোর, 
শাস্তি দেওয়া হইবে ।”৯ 

বলা বাহুল্য, বিদ্রোহী স্লাওতালগণ এই মার্জনা ও আত্মসমর্পণের ঘোষণাকে 
স্বণাভরে অগ্রাহথ করিয়া নৃতন উগ্মে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে। হাণ্টারের 
ই ত ) 

“সাওতালগণ এই ঘোষণাটি ঘ্বণার সহিত অগ্রাহ করিয়া ম্পর্ধাভরে ০ 

যুদ্ধের জন্য গ্রস্তত হয় ।*২ 


সামরিক আইনের প্রয়োগ 


১৮৫: গ্রীষ্টাব্বের আগস্ট মাসের মধ্য সময় হইতে বিদ্রোহ সাময়িকভাবে স্তন্ধভাব 
ধারণ করে। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় যেন বিত্রোহের অবসান ঘটিয়াছে। বীরভূম 
জেলার ম্যাজিস্ট্রেট ২৪শে আগস্ট বঙ্জদেশের লেফনান্ট গভর্নরকে লিখিয়া পাঠান £ 

“সাত সপ্তাহ যাবৎ চারিদিকে শাস্তি বিরাজ করিতেছে। ' গ্রামবাসীরা গ্রামে 
ফিরিয়া আসিয়াছে এবং চাষিগণ স্বাভাবিকভাবে তাহাদের জমি চাষ করিতেছে । 
স্লাওতালদের কোথাও দেখা যাইতেছে না। ***.**সম্ভবত তাহার! মাইন ত্রিশেক দুরে 
অন্য কোন জেলায় চলিয়! গিয়াছে ।*৩ 

কিন্ত এই শাস্তভাব সাময়িক মাত্র। একমাস পরেই আবার চারিদিক হইতে 
বিদ্রোহীদের আক্রমণের সংবাদ আসিতে থাকে । হাণ্টারের ভাষায় ঃ 

"এক পক্ষকালের মধ্যে ( বীরভূম জেলায় ) বিদ্রোহীরা আট নয়টি গ্রাম লুন ও 
ভম্বীভূত করিয়াছে, ডাক চলাচল বন্ধ হইয়! গিয়াছে এবং জেলার সমগ্র উত্তর-পশ্চিম 
অঞ্চল বিল্বোহীদের অধিকারতুক্ত হইয়াছে । জেলার এক অঞ্চলের মধ্যে তিন সহস্র 
এবং অপর একটি অঞ্চলে সাতসহম্্ সাওতাল ঘুরাফিরা৷ করিতেছে। সমস্ত খাটি 
হইতে বে-সামরিক সরকারী কর্মচারিগণ বিতাড়িত হইয়াছে। চাষীরা চাষবাস ত্যাগ 
করিয়। পলায়ন করিয়াছে 1***..*". সাওতাল ও হিচ্দু--ইহাদ্র মধ্যবর্তী অর্ধ-আদিম 
শ্রেণীগুলি, এবং প্রকৃতপক্ষে কতিপয় নিয়শ্রেণীর হিন্দু সম্প্রদায়ও মনে হয় বিদ্রোহে 
যোগদান করিয়াছে ।......এই সাফল্যের মুখেও সাওতাল বিদ্রোহীরা এক প্রকারের 
আদিম বীরধর্মের পরিচর দিয়াছিল। তাহারা কোন শহর বা গ্রাম লুষ্ঠন করিতে 
আভসিবার পূর্বে অধিবাসীদের সতর্ক করিয়া দিত। সেপ্টেম্বর মাসের দ্বিতীয়ার্ধে 
(২২ অথবা ২৩ তারিখ ) এই প্রকার একটি সতর্কতান্থচক সংবাদ পাওয়ায় এমনকি 
জেলার সদর পিউড়ি শহরেও দারুণ আাসের সধার হইয়াছিল ।”৪ 
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সাঁওতাল-বিদ্রোহ 


৩৩৪. 


সেপ্টেম্বর মাসের শেষ ভাগেও বীরভূম জেলার ম্যাজিস্ট্রেটের বিবরণে এই জেলায় 
বিদ্রোহের বর্ণনা পাওয়া যায়। ২৪শে সেপ্টেম্বর জেলা-ম্যাজিস্টরেট বর্ধমানের কমিশনারের 
নিকট নিয়োক্ত বিবরণ পেশ করেন £ 

“গত এক পক্ষকালের মধ্যে কেবল ওপারবান্ধা ও লাুলিয়া থানায় জ্রিশটিরও 
অধিক গ্রাম বিদ্রোহীদের দ্বারা লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হইয়াছে । লোরোজোর হইতে 
দেওঘরের সীমান্ত পর্বস্ত সমগ্র স্থান তাহাদের হস্তগত হইয়াছে। ডাক চলাচল বন্ধ 
হইয়৷ গিয়াছে এবং অধিবাসীরা গ্রাম ত্যাগ করিয়! পলায়ন করিয়াছে । বিদ্রোহীর! 
কয়েকটি বৃহৎ বাহিনীতে বিভক্ত ; একটি বাহিনী ভাগলপুর জেলার রক্ষাদঙ্গল নামক 
স্থানে ছাউনি ফেলিয়াছে, আর একটি বাহিনী রহিয়াছে উক্ত জেলার তিললাবুনি অঞ্চলে; 
লাগুলিয়া থানায় অবস্থিত বাহিনীর সংখ্যা, যত দূর জানা গিয়াছে, বারে! হইতে চৌদ্দ 
হাঞ্জারের মধ্যে এবং চারিদিক হইতে আরও সাঁওতাল আসিয়! তাহাদের সহিত মিলিত 
হইতেছে ৮৯ 

' ১৬ই সেপ্টেম্বর তিন সহশ্্র াওতাল ওপারবান্ধা গ্রামখানি ও থানা লুঠন ও 
ভম্মীভূত করে। ইহার অনতিদৃরে প্রায় সাত সহশ্র সাওতাল মাটি কাটিয়া গড় 
নির্যাণ করিয়া সেই গড়ে দুর্গাপূজার উৎসব করে। অপর একটি সাঁওতাল বাহিনী 
বীরভূম জেলার বাশকুলি গ্রামখানি লুণ্ঠন করিয়! গীতান্বর মণ্ডল প্রভৃতি ম্হাজনগণকে 
হত ও আহত করিয়া চলিয়া যায়। অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে একটি প্রকাণ্ড 
না৪তাল বাহিনীসহ বিদ্রোহের প্রধান নায়ক সিছু, কানু, চাদ ও ভৈরব ছুমক! মহকুমার 
দক্ষিণে অস্থা হ্র্না মৌজাটি লুণ্ঠন করে। এই স্থানে বিদ্রোহীদের হস্তে তিনজন 
বাঙালী মহাজন নিহত হয়। ইহারা এই অঞ্চলের জয়পুর, কেন্রা) নোনিহাট প্রভৃতি 
বহুগ্রাম লু*ন ও ধ্বংস করে।২ 

সাঁওতাল বিদ্রোহীরা নৃতন উদ্যমে মংগ্রাম আরম্ভ করিবার পর বঙ্গদেশের 
বীরভূম হইতে বিহারের ভাগলপুর জেল! পর্বস্ত পূর্ব-ভারতের এক বিশাল ভূখণ্ডে 
বিদেশী ইংরেজ শাননের অবসান ঘটে, ডাক-তার, রাস্তাঘাট প্রভৃতি সমগ্র যোগাযোগ 
ব্যবস্থা বানচাল হইয়৷ যায়, জমিদারগোষ্ঠী ও নীলকর-দস্থাদের শোষণ-উৎপীড়ন 
বিলুপ্ত হয় এবং থানা-আদালত গ্রসৃতি ইংরেজ শাসনের উৎপীড়ন-বস্ত্টা অচল 
হইয়া পড়ে। স্থৃতরাং শাসকগোষঠী আতঙ্কে দিশাহারা হইয়া এবার তাহাদের 
টরম অস্ত্র প্রয়োগ করে। সামরিক আইন ইংরেজ শাসনের সেই চরম অস্ত্র! এই 
আইন প্রয়োগের অর্থ মানবতাবোধের লেশমাত্র-বর্জিত বর্বর শাসনের প্রতিষ্ঠা, অবাধ 
নরহত্যা, অবাধ লুঠন ও ধ্বংস, যথেচ্ছাটার ও বিভীষিকার তাণ্ডব! ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্ের 
১*ই নভেম্বর ইংরেজ সরকার সামরিক আইন ঘোষণা করিয়া বঙ্গদেশের মুশিদাবাদ 
ও বীরভূম হইতে বিহারের ভাগলপুর পর্বস্ত বিশাল অঞ্চলটি সৈন্ত বাহিনীর হস্তে ত্য 
করে। সামরিক আইনের ঘোষণায় বল! হয় যে, এই অঞ্চলের মধ্যে যাঁহারই 
হন্যে কোন প্রকার অস্ত্র থাকিবে তাচাকেই ইংরেজ সরকারের শক্র বলিয়া গণ্য করা 
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হইবে এবং তাহার বিচার কোন সাধারণ আদালতে হইবে না, হইবে সামরিক 
আদালতে; সেই আদালত অপরাধীদের মৃত্যুদণ্ডের বিধান করিবে এবং নেই দণ্ড 
অবিলম্বে কার্যকারী করা হইবে। 


বিদ্বোহের্র অবসান 

সামরিক আইন প্রয়োগের পর পনের সহম্র সৈম্ত, বহু পাইক-বরকন্দাজ ও বু 
হস্তী লইয়া গঠিত সরকারী বাহিনী প্রবল বন্যাত্োতের মত বীরভূম ও সমগ্র সাওতাল 
পরগনার উপর গিয়া অবর্ণনীয় অত্যাচার, ধ্বংস ও হত্যার তাগুব আরম্ত করিল। 
সেই তাগুবে সহস্র সহস্র সাওতাল যুবক, বৃদ্ধ, নারী ও শিশু প্রাণ হারাইল। 
পঞ্চাশটি হস্তীকে উন্মত্ত করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল সাঁওতাল অঞ্চলের মধ্যে। 
উন্মত্ত হস্তীর পদতলে পিষ্ট হইয়া শত শত সাঁওতাল প্রাণ দিল। সাওতালদের শত 
সহ কুটির ধ্বংস স্ত,পে পরিণত হইল । 

এদিকে কয়েকটি যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে সীওতালদের মধ্যে হতাশ! দেখ! দিতে 
আরম্ভ করে। এই সময় ইংরেজ বাহিনী বীরভূম অধিকারকারী সাওতালদের উপর 
প্রচণ্ড আক্রমণ আরম্ভ করে এবং তাহার ফলে বিদ্রোহীরা! পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য 
হয়। পশ্চদপসরণ করিয়া সিছু তাঁহার সাঁওতাল বাহিনী লইয়া! সাওতাল পরগনায় 
প্রবেশ করেন এবং বিদ্রোহীদের ক্ষুদ্র ক্ষুত্র দলে বিভক্ত করিয়া হত্যা ও ধ্বংসের তাগুবে 
উন্মত্ত সরকারী বাহিনীকে যথাসম্ভব বাধা দিতে থাকেন। এই সময় একদিন বিদ্রোহের 
সর্বশ্রেষ্ঠ নায়ক সিছু ইংরেজ সৈন্যদের কবলে পতিত হন। ১৮৬ খরষ্টাবের ফেব্রুয়ারি 
মাসের ছিতীয় সপ্তাহে হতাশাচ্ছন্ন একদল সাওতাল সিছুর গোপন আশ্রয়স্থলের সংবাদ 
ইংরেজদের জানাইয়া দিয়াছিল। ইংরেজ সৈম্তগণ সিছুকে গ্রেপ্তার করিবার সঙ্গে 
সঙ্গেই গুলি করিয়া হত্যা! করে। পরাধীন ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সর্বশ্রেষ্ঠ 
বীরগণের অন্যতম, সাওতাল-বিদ্রোহের সর্বশ্রেষ্ঠ নায়ক সিছু মাঝি এইভাবে শত্রর 
হস্তে প্রাণ বিসর্জন দিয়! বিদ্রোহী ভারতের ইতিহাসে অমর হুইয়া রহিলেন। 

ইততিপূর্বে বিদ্রোহের অপর ছুই শ্রেষ্ঠ নায়ক চাদ ও ভৈরব ভাগলপুরের নিকট এক 
ভয়ঙ্কর যুদ্ধে বীরের ন্যায় প্রাণ বিসর্জন দিয়াছিলেন। ফেব্রুয়ারি মাসের তৃতীয় 
সপ্তাহে কানন বীরভূম জেলার ওপারবীধের নিকট একদল সশস্ত্র পুলিসের হস্তে পতিত 
হইলে তাহার! তাহাকে গুলি করিয়া হত্যা করে।৯ বিদ্রোহের অন্তান্ত নেতৃবৃন্দ 
একে একে সৈন্যদের ছারা ধৃত হইয়া প্রাণ বিসজন দেন। 

সাওতাল বিদ্রোহীরা সহলগুণ শক্তিশালী শক্রর হন্তে অকাতরে প্রাণ বিসর্জন 
দিয়্াছিল, কিন্তু তাহার] মাথা নত বা আত্মসমর্পণ করে নাই । দয়া ভিক্ষা করা অপেক্ষা 
মৃত্যুকে তাহার! শতগুণে শ্রেয় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। এই সম্বন্ধে হান্টার তাহার 
গ্রন্থে কতিপয় সেনানীর উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বিস্রোহী সাঁওতালদের মৃত্যুপণ সংগ্রামের 
স্বপ বর্ণনা করিয়াছেন। জনৈক সেনাপতির উক্তি £ 
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“আমরা যাহা! করিয়াছি তাহা যুদ্ধ নহে। আত্মসমর্পণ কাহাঁকে বলে তাহ! ছিল 
সাঁওতালদের নিকট অজ্ঞাত। যতক্ষণ পর্যস্ত তাহাদের যুদ্ধের মাদল বাজিত, ততক্ষণ 
পর্বস্ত তাহারা! দণ্ডায়মান থাকিয়া যুদ্ধ করিত এবং গুলির আঘাতে প্রাণ দিত। তাহাদের 
তীরের আঘাতে আমাদেরও বহু সৈন্ত নিহত হইত, স্থৃতরাং তাহারা যতক্ষণ দণ্ডায়মান 
থাকিত, ততক্ষণ আমাদিগকে তাহাদের উপর গুলিবর্ষণ করিতেই হইত। তাহাদের 
মাদল-ধ্বনি বন্ধ হইলেই তাহারা কিয়ৎ দূর পশ্চাপসরণ করিবার পর আবার আমাদের 
জন্য অপেক্ষা করিত। আমর! তাহাদের নিকটবর্তী হইয়া আবার গুলিবর্ষণ করিতাম। 

"আমার বাহিনীতে এরূপ একজনও সিপাহী ছিল না যে সাওতালদের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করিতে লজ্জাবোধ করে নাই। প্রায় সকল বন্দীই ছিল গুলির আঘাতে ক্ষত- 
বিক্ষত ।--*-**-** সাওতালগণ বিষাক্ত তীর ব্যবহার করিয়াছে--এই অভিযোগ 
সম্পূর্ণ মিথ্যা |” 

অপর একজন সেনাপতির উক্তি ঃ 

“আমরা যাহা করিয়াছি তাহা যুদ্ধ নহে, গণহত্যা । আমাদের উপর নির্দেশ ছিল, 
যখনই কোন গ্রামের ধূত্রকুগুলী বনের উপর দেখা যাইবে, তখনই যাইয়৷ সেই গ্রামটি 
বেষ্টন করিতে হইবে । ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবও আমাদের সহিত যাইতেন । আমি আমার 
সিপাহীদের লইয়া! একদিন একখানি গ্রাম বেষ্টন করিলাম । ম্যাজিস্ট্রেট তাহাদিগকে 
আত্মসমর্পণ করিতে বলিলেন। তাহার উত্তরে একটি বাড়ীর দরজার ফাক দিয়! বাহির 
হইয়া! আসিল একঝাঁক তীর । আমি ম্যাজিস্ট্রেটকে সেই স্থান হইতে চলিয়া যাইতে 
বলিলাম এবং সিপাহীদের লইয়া গৃহের নিকটবর্তী হইলে সিপাহীরা ঘরের দেয়াল 
ভাঙিয়া একটা প্রকাণ্ড গর্ভ তৈরী করিল। আবার আমি বিদ্রোহীদদিগকে আত্ম- 
সমর্পণ করিতে বলিলাম এবং না করিলে ভিতরে গুলিবর্ষণ করিব বলিয়! ভয় দেখাইলাম | 
ইহার উত্তরে আবার এককবীক তীর বাহির হইয়া আসিল। এবার একদল সিপাহী 
গৃহের নিকটবর্তী হইয় দেয়ালের গর্ভের মধ্য দিয়! ভিতরে গুলিবর্ষণ করিল। আবার 
আমি তাহাদিগকে ডাকিয়া আত্মসমর্পণ করিতে বলায় আর এক ঝাঁক তীর বাহির 
হইয়া আদিল। ইতিমধ্যে কয়েকজন সিপাহী তাহাদের তীরে আহত হইয়াছিল। 
আমাদের চতুর্দিকে আগুন জলিতেছিল। ন্ৃতরাং বাধ্য হুইয়৷ সিপাহীদিগকে . 
তাহাদের কর্তব্য সম্পাদনের নির্দেশ দিতে হইল। প্রতিবার গুলিবর্ধণের পর তাহা 
দিগকে আত্মসমর্পণের সুযোগ দেওয়া! হইল । অবশেষে ভিতর হইতে তীরের জবাব 
আস! বন্ধ হইল, সম্ভব হইলে কয়েক জনের জীবনরক্ষার জন্ত আমি ভিতরে প্রবেশ 
করিতে মনস্থির করিলাম । আমর! ভিতরে প্রবেশ করিয়া একজন বৃদ্ধ সাওতালকে 
রক্তাক্ত কলেবরে দণ্ডায়মান দেখিলাম । বৃদ্ধটি তাহার চতুর্দিকে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বহু 
মৃতদেহের মধো সোজ। হইয়! ধাড়াইয়াছিল। একজন সিপাহী তাহার নিকটে গিয়া 
অন্্ত্যাগ করিতে বলিবামাত্র সে তাহার হম্তস্থিত টাঙ্গিতবারা লিপাহীর মন্তক 
ছেদন করিল ।”২ 
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একুদিকে বহুযুদ্ধে পরাজয় ও অসহনীয় উৎপীড়ন এবং অপরদিকে বিদ্রোহের 
নেতৃবৃন্দের মৃত্যুতে সাওতালগণ হতাশ হইয়া চারিদিকে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে। তাহারা 
নিজ নিজ গ্রাণরক্ষার জন্ত পাহাড়ে ও গভীর জঙ্গলে আশ্রয় লয়। এইভাবে সাঁওতাল 
বিদ্রোহের অবসান সৃচিত হয়। কিন্তু বিপ্রোহের অবসান স্থচিত হইলেও বিদ্রোহী 
সাঁওতাল ইংরেজ শক্রর নিকট দয়া ভিক্ষাও করে নাই, অথবা শক্রকে ক্ষমাও করে 

নাই। অধিকাংশ বিদ্রোহী শত্রুর কামান-বঙ্গুকের গুলিতে প্রাণ বিসর্জন দিয়াছিল, 

কিন্তু শক্রর নিকট আত্মসমর্পণ করে নাই । ইংরেজ লেখকদের হিসাবে দেখিতে পা, 

“প্রকৃত পক্ষে বিজ্রোহীদের শতকরা! পঞ্চাশজন নিহত হইয়াছিল।*১ 

অর্থাৎ “ত্রিশ হইতে পঞ্চাশ সহস্র” বিদ্রোহী স'ওতালদের মধ্যে পনেরো হইতে 
পচিশ সহস্র সাওতাল নিহত হইয়াছিল। বীরভূম হইতে ভাগলপুর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ 
ভূভাগ রঞ্িত হইয়াছিল সাওতালদের র্ক্ততোতে। যতদিন বিত্রোহ পৃর্ণোগ্মে 
চলিতেছিল, ততদিন ভারতবর্ষের সকল ইংরেজ আতঙ্কে দিশাহার! হইয়া যীশুর নাম 
জপিতেছিল। এইবার বিদ্রোহের অবসান হইতে দেখিয়া তাহারা প্রতিহিংসা গ্রহণের 
জন্য উন্মাদ হইয়া উঠিল। “ফ্রেণ্ড অফ ইত্ডিয়া ও 'ক্যালকাটা রিভিউ? পত্রে দাবি 
করা হইল £ 

“এই অসভ্য কুৎসিং কালো ভূতগুলির মনে মৃত্যুতয় জাগাইয়৷ তোলা ব্যতীত 
এই বিদ্রোহ দমনের অন্য কোন উপায় নাই। প্রত্যেকটি পরাজয় ও হত্যার প্রতিশোধ 
যেন অতি ভয়ঙ্কর হয়, ভবিষ্যতে তাহারা যেন আর কোন দিন বিদ্রোহ করিতে সাহসী 
নাহয়। কেবল বিদ্রোহের নায়কদেরই নহে, সকল বিদ্রোহী স1ওতালকেই ব্রহ্ষ- 
দেশের ভয়ঙ্কর জঙ্গলে নির্বাসিত করিতে হইবে অথব। গুলি করিয়া বা ফাসি দিয়া হত্যা 
করিতে হুইবে। যে প্রকারে উপেক্ষাভরে ইংলগ্ডের মন্ত্রিসভা “ার্টিস্ট-দলকে” ক্ষমা 
করিয়াছিল কিংবা আইরিশ দেশগ্রেমিকদের ক্ষুদ্র চক্রটিকে নির্বাসিত করিয়াছিল, সেই 
প্রকার সহজে সশস্ত্র বিদ্রোহ সহা করা ভারতবর্ষে চলে না। ১৮২৮ গ্রীষ্টাব্ধে কানাডায় 
যাহা করা হইয়াছিল, ঠিক সেইভাবে এই বিদ্রোহী সাওতালদের শাস্তিবিধানের 
দায়িত্বও অর্পণ করিতে হইবে একটি বিশেষ কমিশনের হস্তে |*."***যে পরিমাণ ধন- 
সম্পদ লুষ্ঠিত হইয়াছে, গ্রামগুলির উপর সেই পরিমাণ জরিমানা ধার্য করিতে হইবে। 
**০* এই বিভ্রোহী মানুষগুলির উপযুক্ত শাস্তি বিধানের জন্য, বুটিশ মর্যাদা পুনরুদ্ধারের 
জন্য, নাওতালদের পাইকারীহারে শান্তি দিতে হইবে ।”২ 

ভারতবর্ষের ইংরেজ-সমাজ স7ওতালদের উপর বর্ধরস্থুলভ শাস্তি-বিধানের জন্ত 
চিৎকার করিলেও বঙ্গীয় সরকার কোন ভয়ঙ্কর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই, বরং 
তাহার! “যথাসম্ভব সংযতভাবেই” বিচার কার্ধ সম্পন্ন করিয়াছেন। আদালতে সর্বসমেত 
ছুইশত একার জনকে অভিযুক্ত করা হয়। ইহাদের মধ্যে ১৯১ জন সওতাল এবং 
বাকি সকলে ভোম, ধার, গোয়ালা, ভূইয়া! প্রভৃতি নিয়বর্ণের হিচ্গু। এই অভিযুক্ত 
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সাওতাল-বিশ্রোহ ৩৩৯ 


গণের মধ্যে ৪৬ জন ছিল নয় হইতে দশ বৎসর বয়স্ক বালক। ইহাদের বেত্রাধাত 
দণ্ড দেওয়া হয়। অপর সকলে লাভ করে সাত হইতে চৌদ্দ বৎসরের কারাদণ্ড ।১ 


সাওতাল পলণনা! জেল] গঠন 


সাঁওতাল বিদ্রোহের প্রচণ্ড আঘাত হইতে শাসকগোষ্ঠী মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়া 
ছিলেন যে, যাহারা! অনায়াসে প্রাণ দেয়, কিন্তু আত্মসমর্পণ করে না, তাহাদের সহিত 
ভারতবর্ষের জনসাধারণের অবাধ মিশ্রণের ফলে চারিদিকে বিদ্রোহের বীজ ছড়াইয়া 
পড়িবে । সথতরাং বিশ্রোহের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সাঁওতালদের ভারতীয় জন-জীবন 
হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিবার জন্ত শানকগণ সাওতাল পরগনাকে একটি স্বতস্ত্র জেলা 
বলিয়া ঘোঁষণ| করিলেন কেবলমাত্র মুরোগীয় মিশনারী ব্যতীত অপর নকলের সওতাল 
পরগনায় প্রবেশ নিষিদ্ধ হইল। ইহার সঙ্গে সঙ্গে চিরবিদ্রোহী সাঁওতালগণকে সন্ধ্ট 
করিবার উদ্দেস্ট্ে ইহীদ্দিগকে একটি উপঙ্গাতি বলিয়া স্বীকৃতি দান করা হইল এবং এই 
অঞ্চলের দুর্নীতিগ্রস্ত ও উৎপীড়নকারী পুরাতন পুলিশ বাহিনীকে অপসারিত করিয়া 
নৃতন পুলিশ বাহিনী আমদানী কর! হইল, নূতন আদালত বসিল। পূর্বে একজন মাত্র 
নিম্নপদস্থ কর্মচারীর উপর এই অঞ্চলের শাসনকার্য পরিচালনার ভার স্তন্ত ছিল, এবার 
শ(ননভার ন্যস্ত হইল ভাগলপুরের কমিশনারের অধীনে একজন ডেপুটি কমিশনারের 
উপর। সাময়িকভাবে বাঙালী মহাজনদের সাওতাল পরগনায় বসতিস্থাপন নিষিদ্ধ 
হইল। এই সকল ব্যবস্থা! করা হইল তিন বৎসরের জন্ত। সীওতালগণ খাজনা ও 
ট্যাক্সের গুরুভার হ্রাসের জন্য যে দাবি তুলিয়াছিল তাহা শাসকগণ সম্পূর্ণ উপেক্ষা 
করিলেন। 


সাওতাল-বীদ্রোহের তাৎপর্য 

বৎ্সরাধিক কাল অগ্রতিহত গতিতে চলিবার পর ভারতবর্ষ আলোড়নকারী 
সা1ওতাল-বিদ্রোহের অবসান ঘটে। চল্লিশ বৎসরব্যাগী ওয়াহাবী বিদ্রোহ ও ১৮৫৭ 
্রষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের পরেই সাওতাল বিদ্রোহের স্থান। এই বিদ্রোহ সমগ্র ভারত- 
বর্ষের ইংরেজ শাসনের ভিত্তিমূল পর্ধস্ত কাপাইয়া দিয়াছিল এবং ইহা! ছিল ভারতের 
যুগান্তকারী মহাবিদ্রোহের অগ্রদূত স্বরূপ । 

ভারতের ইংরেজ শাসনের ছুই প্রধান স্যস্ত ইংরেজহ্ জমিদার ও মহাঁজন। এই 
দুইটি স্তস্ভের উপর নির্ভর করিপ্া এবং ইহাদের অন্তরালে অবস্থান করিয়া ইংরেজ 
শাসকগোঠী রুষক জনগণকে শাসন ও শোষণ করিত। ন্থৃতরাং সর্ধব্রই ধিক্রোহী 
কষকের প্রথম আঘাত পড়িত জমিদার ও মহাজনগোর্ঠীর উপরূ। তৎপরে ইহাদের রক্ষা 
করিবার অনুহাতে ইংরেজ শাসকগণ তাহাদের সামরিক শক্তি লইয়া উপস্থিত হইত 
সংগ্রামী কুষকের শক্তি চুর্ণবিচূরণ করিতে। সাওতাল-বিক্রোহেও আমরা এই 
ইতিহাসেরই পুলরাবৃতি দেখিতে পাই । , 1 
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৩৪, ভারতের কৃষক -বিস্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


জমিদারী শোষণের বিরুদ্ধে কৃষক বহুবার বিল্রোহের পতাকা উড্ডীন করিলেও 
ইংরেজ ও জমিদার-গোঠীর সঙে সঙ্গে কৃষকের অন্ঠতম প্রধান শত্রু মহাজন-গোরীর 
উপর গ্রচণ্ড আঘাত সাওতাল-বিন্রোহেই আমরা প্রথম দেখিতে পাই। ইংরেজ 
শীসনের দ্বারা ভারতে মুত্রা-অর্থনীতির প্রবর্তনের অবশ্থস্তাবী ফলরূপে গ্রামাঞ্চলে 
দেখা দিয়াছিল এই মহাজনশ্রেণী। কিন্তু এই শত্রু এতকাল অসহায় কৃষকের যথাসর্বস্ব 
গ্রাস করিয়া কি বিপুল আকারে স্ফীত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা সাওতাল-বিদ্রোহের 
পূর্বে এরপ স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব নাই। সহন্র সহম্র সাওতাল অজন্ন ধারায় 
বুকের রক্ত ঢালিয়া ভারতবর্ষের কৃষকের সমগ্র জনসাধারণের এক নৃতন মহাশক্রর 
দিকে সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। প্রধানত ইহাদের বিরুদ্ধেই দেখ! দিয়াছিল 
১৮৭৫-৭৬ গ্রীষ্টাব্ধের দাক্ষিণাত্য-বিদ্রোহ। সীওতাল-বিজ্রোহ উনবিংশ শতাব্দী ও 
বর্তমান বিংশ শতাবীর কষকের মহাজন-বিরোধী সংগ্রামের সথচন। করিয়া গিয়াছে । 


অবিচলিত নিষ্ঠা ও মৃত্যুভয়হীন শৌর্ধবীর্য সত্বেও সেদিনের সাওতাল-বিদ্রোহের 
ভবিত্ৎ ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন । ভারতের অন্যান্ত অঞ্চল তখনও শাস্ত, নিম্তরজ। 
সুতরাং ইংরেজ শাসকশক্তি উহার ভারতব্যাপী বিশাল সাম্রাজ্যের বিপুল সামরিক 
শক্তি সংহত করিয়া! এই আঞ্চলিক বিদ্রোহকে দমন করিতে সক্ষম হইয়াছিল। কিন্ত 
তৎসত্বেও "ত্রিশ হইতে পঞ্চাশ সহজ” সাওতাল তীরধনুক-টাঙ্গি-তরবারিমাত্র সম্বল 
করিয়া এবং সকল সম্প্রদায়ের নিপীড়িত মানুষের সমর্থনের উপর নির্ভর করিয়া! কামান- 
বন্দুকে সজ্জিত পনের সহমাধিক সুশিক্ষিত সৈন্তের সহিত দীর্ঘ কাল যুদ্ধ করিয়া সমগ্র 
ভারতের জনগণের দম্মুখে যে পথনিদেশ করিয়াছে, সেই পথ ১৮৫৭ খ্রীষ্টাবের 
মহাবিভ্রোহের মধ্য দিয়া ভারতের ম্বাধীনতা-সংগ্রামের স্থপ্রশন্ত রাজপথে পরিণত 
হইয়াছে । সেই রাজপথ বিংশ শতাবীর মধ্য দিয়া প্রসারিত। ভারতবর্ষের কৃষক 
সেই রাজপথেরই অভিযাত্রী । 


সত্য বটে, ষে বিপুল রর ও করভার লাঘবের জগত, যে শোষণ-উৎগীড়নের 
অবসানের জন্ত, যে আঞ্চলিক ম্যায়ত্বশাসন ও স্তায়ের প্রতিষ্ঠার জন্ত সমগ্র সাওতাল 
উপজাতি বিদ্রোহের পথে পদক্ষেপ করিয়াছিল, তাহা পূর্ণ হয় নাই। কিন্তু শক্তিপরীক্ষায় 
পরাজিত হইলেও তাহার! আত্মসমর্পণ করে নাই, তাহাদের উন্নত মস্তক উন্নতই 
রহিয়াছে । তাই দেখিতে পাই, স্াওতাল বিদ্রোহের আগুন আবার জলিয়া উঠিয়াছিল 
১৮৭১ এবং ১৮৮০-৮১ গ্রীষ্টাকে। ১৮৮৯-৮১ গ্রীষ্টাবকের বিস্বোহ প্রথমবারের মতই 
ভীষণ আকার ধারণ করিলে ইংরেজ সেনাপতি টমাস্‌ গর্ডনের নেতৃত্বে বহু কামানসহ 
পাঁচ সহআাধিক সৈন্ত এই অঞ্চলে উপস্থিত হয়। ইহারা সাওতাল পরগনা বেষ্টন 
করিয় এবং বহু নেতৃস্থানীয় সাওতালকে হত্যা ও গ্রেফ তার করিয়া! সেই বিজ্রোহকে 
অদ্থুরেই বিন করিতে পারিয়াছিল।১ কিন্তু তথাপি এই সফল বিজ্রোহ ব্যর্থ হয় 
নাই। লাওতাল-বিক্রোহের মাদল-ধ্বনি যুগে ধুগে প্রতিষ্বনিত হইয়া বঙজদেশের, 


(১) 8904 0928505 10150505 35555856, 


নিরিরিনক বরন 
8458888751485 


১৮৫৭ ্ীষ্টান্দের মহাবিস্রোহ ও বঙদেশ ৩৪১ 


বিহার প্রদেশের, সমগ্র ভারতবর্ষের কৃষক-শক্তিকে জাগ্রত করিয়াছে, আত্মপ্রতিষ্ঠার 
পথনির্দেশ করিয়াছে । 

এই সকল বিভ্রোহের সামরিক ব্যর্থতা! সত্বেও সাওতাল উপজাতির সেই দাবিসমূহ 
তাহারা কোনদিন বিস্বত হয় নাই, এবং পরবর্তী কালে তাহাদের সংগ্রামের রূপের 
পরিবর্তন ঘটিলেও তাহাদের সেই সংগ্রাম কোনদিন পরিত্যক্ত হয় নাই। স্বাধীন 
ভারতের কংগ্রেনী শাসনেও তাহাদের সেই সকল দাবি অপূর্ণ ই রহিয়াছে। আজিও 
তাহাদের জমির দাবি, জমিদার-মহাজনগোষ্ঠীর শোঁষণ-উৎপীড়ন হইতে বাচিবার দাবি, 
আঞ্চলিক স্থায়ত্শাসনের দাবি পূর্ণ হয় নাই। উপজাতি হিসাবে শ্বীকৃতি লান্ের 
ফলে ঈাওতালদের জমি হস্তান্তরের যে সামান্য আইনগত বাধা আছে তাহাও কার্ষকরী 
করিবার জন্য ইংরেজ শাসনকালের যত এখনও কোন বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন কর! হয় 
নাই। সীওতালদের মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের বাবস্থাও পূর্বের মতই ব্থদুরপরাহত । 

কিন্তু এই সকল দাবি এখন আর কেবল প্লাওতালদের একার দাবি নহে, এখন এই 
সকল দাবি ভারতের সকল উপজাতীয় কষকের--ভারতের সমগ্র কষক সম্প্রদায়ের 
সাধারণ দাবি। তাই এই নকল দাবি পুরণের সংগ্রামও হইবে সমগ্র ভারতবর্ষের 
কুষক জনসাধারণের মিলিত সংগ্রাম । ১৮৫৫-৫৬ গ্রীষ্টাব্বের এতিহাসিক সাওতাল- 
বিদ্রোহ বর্তমানকালের সেই সংগ্রামেরই নুচনা করিয়া গিয়াছে । 


চতুর্দশ অধ্যায় 
১৮৫৭ শ্রীষ্টাব্দের মহাবিভ্রোহ ও বজদেশ 


সৃচনা 

১৮৫৭ গ্রীষ্টাব্ের মহাবিদ্রোহ ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্বের পলাশীর যুদ্ধের পরবর্তী একশত 
বৎসরের শোধণ-শাসনেরই চরম পরিণতি । ইংরেজ শীসক-শক্তি এই একশত বৎসরে 
সমগ্র ভারতবর্ষ গ্রাস করিয়া এবং উহার সামাঞ্জিক ও অর্থনৈতিক জীবন চূর্ণ-বিচূর্ণ 
করিয়া ক্রমবর্ধমান নৃতন বৃটিশ ধনতঙ্ত্ের সর্বগ্রাসী শোষণের পথ প্রস্তত করে। ইংরেজ 
শাসক শক্তির এই ধ্বংস-কার্ধের সহিত তুলনা! করা যায় এরূপ কোন দৃষ্টান্ত পৃথিবীর 
ইতিহাসে নাই। যে ভারতীয় সমাজ সহজ সহম্র বৎসর কালের বৈদেশিক আক্রমণ, 
আত্তন্তরিক বিপ্লব, ব্যাপক ছু্িক্ষ প্রভৃতি সত্বেও আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিল, 
তাহা মানব-ইতিহাসের নৃতনতম বর্ধরশক্তি বুটিশ ধন্তন্ত্রেরে আক্রমণে চূর্ণ-বিচুর্ণ হইয়া 
যায়। ভারতে বৃটিশ শাসনের স্বরূপ ব্যাখ্যা গ্রসঙ্গে ১৮৫৩ খ্রীষ্টাঝে কার্ল মার্কস্‌ এই 
ধ্বংসের চিত্র নিয়োক্তবূপে বর্ণনা করিয়াছেন £ 

“হিন্ৃস্থানে ক্রমাগতভাবে যে সকল গৃহযুদ্ধ, বৈদেশিক আক্রমণ বিপ্লব, রাজ্যজয়, 
তি পরস্ৃতি ঘটিয়াছে, তাহা যতই অদ্ভুত জাটলতাপূর্ণ, আকস্মিক ও ধ্বংসাত্মক বলিয়া! 


৬৪২ ভারতের কৃষক-বিজ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


মনে হউক না কেন, ইহাদের প্রভাব কখনও গভীরে প্রবেশ করে নাই। কিন্তু ইংলগ 
ভারতীয় সমাজের কঠামোটাকেই চুর্ণ-কিচূর্ণ করিয়া ফেলে, আর এ পর্বস্ত ইহার 
পুনর্গঠনের কোন লক্ষণ দেখা যায় নাই।*'বুটিশ আক্রমণকারিগণ ভারতের তাত 
ভাতিয়৷ ফেলিয়াছে এবং স্থতা কাটিবার চরকাটি পর্বস্ত ধ্বংস করিয়াছে। বুটিশ বাষ্প 
.ও বিজ্ঞান সমগ্র হিনদুস্থানের বুকের উপর কৃষি ও গ্রামীণ শিল্পের অঙ্গাঙ্গী সন্বদ্ধের মূল 
উৎপাটিত করিয়া ফেলিয়াছে ।*৯ 
ইংরেজ এঁতিহাসিক টমাস লো এই ধ্বংসকার্ধের নিম্লোক্তরূপ বর্ণন| দিয়াছেন £ : 
“স্পষ্টই দেখা যায়, এই দেশের ধনসম্পর্দের বিকাশ ও বৃদ্ধির চেষ্টার পরিবর্তে এক্‌ 
সহম্র বৎসরের পের স্তায় তাহা অবহেলিত অবস্থাতেই ফেলিয়! রাখিয়া ধ্বংস হইতে 
দেওয়৷ হইয়াছিল । যে দেশীয় শিল্পের জন্য ভারতের নাম পশ্চিম জগতে সম্ভ্রম ও বিস্ময় 
উৎপাদন করিত, তাহা এখন অবলুপ্তির পথে । এক সময়ের স্থবিখ্যাত ও বিপুলায়তন 
নগরগুলি এখন ধ্বংসন্তপ মাত্র ; সেই সকল স্থান এখন হায়না ও খেঁকশিয়ালের আবাস 
স্থলে পরিণত। ভারতের সেই স্থবিখ্যাত বিষ্যাপীঠগুলি আর নাই-প্রাচ্যের সেই 
স্থধী ব্যক্তিগণের নাম এখন কেবল রূপকথা আর ইতিহাসের বিষয়বস্ত । ভারতের 
মন্দিরসমূহ, অজস্ত ও ইলোরার বিস্ময়কর গুহামন্দির ও অন্যান্ত স্থানগুলি ক্রুত ধুলায় 
পর্ববদিত হইতেছে, শীন্রই সেইগুলির শেষচিন্থ পর্যস্ত বিলুপ্ত হইবে । অসংখ্য পু্করিণী 
ও সরাইথান! ধ্বংস হইতেছে । সেচকার্ধের খালগুলি ভরাট হইয়! বিস্থৃতির গর্ভে 
ভুবিয়া যাইতেছে । অসংখ্য জেলা জনমানবহীন, জঙ্গলাকীর্ণ ও বন্যজস্তর আবাসস্থলে 
পরিণত, ভয়ঙ্কর ম্যালেরিয়ার আক্রমণে বাসের অযোগ্য ।**'ধ্বংস, ধ্বংস, ধ্বংস, সর্বত্র 
ধংস আর চরম দারিন্র''*সমস্ত দেশ যেন কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত, অনিবার্ধ ধ্বংসের দিকে 
ভ্রুত ধাবমান ।""'যাহার চক্ষুকর্ণ আছে, সে এক মুহূর্তের জন্তও সন্দেহ করিবে না যে, 
আমরা (ইংরেজজতি-_ন্ু, রা.) এই বিশাল দেশের ধনসম্প্ সম্পূর্ণ অবহেলিত অবস্থায় 
ফেলিয়া রাখিয়াছি, আর আমাদের দেশের শহরগুলিতে উৎপন্ন নিকৃষ্ট দ্রব্যসস্তার দ্বার 
ভারতের সকল কোণ ভরিয়া দিয়াছি । মনে হয়, আমর! যেন এই প্রীচ্যদেশে উৎপন্ন 
সকল প্রয়োজনীয় ভ্রব্যসস্ভার ধ্বংস করিয়া! ফেলিবার জন্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছি ।*২ 
এই সর্বাত্মক ধ্বংসের মধ্যেই ইংরেজ শাঁসনের কবল হইতে মুক্তিলাভের, 
ভারতের হৃত স্বাধীনতা! পুনরুদ্ধারের উদ্দেশে ১৮৫৭ গ্রীষ্টাবধে উত্তর ভারত জুড়িয়া 
মহাবিদ্রোহের ঝড় উঠিয়াছিল। ১*৫৭ খ্রিষ্টাব্দ হইতে বৈদেশিক শাসনের প্রতি ঘৃণা 
ও ক্রোধ গুজীতৃত হইয়া বারুদের স্তুপে পরিণত হইয়াছিল। গো-চর্ষি 9 শৃকর-চর্ধি 
মিশ্রিত কাতুজের সামান্য ঘটনাটি একটি স্ষুত্র অগরিশ্ফুলিলের মত সেই বারুদন্ত,পে 
পতিত হইয়া সমগ্র উত্তর-ভারত ব্যাগী এক প্রলয়ঙ্কর বিস্ফোরণ ঘটাইল। ্‌ 
“রাজ্যহার! ও ্ুব্ধ রাজা ও রানীর দল, জমিদারের দল, জমি ও গৃহ্হার! কৃষক, 
জীবিকার সংস্থান হইতে বিচ্যুত কারিগর ও শ্রমিক, মোল্লা-পুরোহিতের দল এই ব্যাপক 
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১৮৫৭ হ্ীষ্টাব্ের মহাবিগ্তরোহ ও বঙ্গদেশ ৩৪৩ 


বিশ্ফোরণকে গ্রহণ করিল তাহাদের নিজ নিজ সম্প্রদায় ও শ্রেণীর ছুঃখ-যস্ত্রণার অবসান 
ঘটাইবার উপায় হিসাবে । বৃটিশ শাসকগণ ভারতে আসিবার পর এই প্রথম ভারতীয় 
সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মিলিত শক্তির সম্মুখীন হইল 1৮১ 

মহাবিদ্রোহের প্রচণ্ড আঘাতে উত্তর-ভারতের বহু স্থানে ইংরেজ শাসন তাসের ঘরের 
মত শূন্যে মিলাইয়া৷ গেল। এঁতিহাসিক ফরেস্ট সাহেবের কথায় £ 

“মাত্র দশদিনের মধ্যে অযোধ্যা প্রদেশের ইংরেজ শাসন সামান্য চিহ্মাঅও ন! 
রাখিয়া ব্বপ্রের মত মিলাইয়া৷ গেল ।”২ | 

রাজ্যহার! রাজন্যবর্গ ও ভূম্বামিগণ নিজ নিজ উদ্দেশ্ঠ সিদ্ধির জন্য এই বিদ্রোহে 
অংশ গ্রহণ করিলেও, ভারতীয় মিপাহিগণ এই মহাবিদ্রোহের পুরোভাগে থাকিবার 
জন্যই মহাবিদ্রোহকে “সিপাহী-বিজ্রোহ” নামে অভিহিত করা হইলেও, উত্তর-ভারতের 
কৃষক, কারিগর প্রভৃতি শ্রমজীবী জনসাধারণই ছিল এই বিদ্রোহের মূল ও প্রাণশক্তি- 
স্বরূপ। ভারতীয় সিপাহীরাও প্রধানত কৃষকেরই সন্তান। অযোধ্যা ও পূর্ব-ভারতের 
অন্থান্ত প্রদেশের গ্রামাঞ্চল সন্বন্ধে বিশেষজ্ঞ এম. আর. গুবিন্স্এর কথায়_- 

ভারতীয় সিপাহীরা ছিল প্রধানত কৃষক-সম্প্রদায়তৃক্ত এবং “বঙ্গদেশে অবস্থিত 
সিপাহিগণের অধিকাংশই ছিল অযোধ্য! প্রদেশের কষক ।”৬ 

রাজ্যহারা রাজন্তাবর্গ ও সম্পত্তিহারা ভূম্বামিগণ নিজ নিজ উদ্দেস্ত সিদ্ধির জন্ত 
অনন্তোপায় হইয়াই এই বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিল এবং কোন কোন ক্ষেত্রে 
বিজ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিল । নানা সাহেবের উক্তি হইতেও তাহা প্রমাণিত 
হয়। বিদ্রোহের শেষে বিচারালয়ে প্রাণদণ্ডাজ্ঞ৷ প্রাপ্ত হইয়া! নানা সাহেব ভাঁরত- 
সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া, ইংলগ্ডের পার্লামেণ্ট, “ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি'র “বোর্ড-অফ- 
ডাইরেক্টরস্‌”, ভারতের গভর্নর-জেনারেন প্রত্ৃতিকে উদ্দেশ করিয়া ১৮৫৯ খ্রীষটাবের 
২*শে এপ্রিল তারিখের এক পত্রে লিখিয়াছিলেন ঃ 

ইহা অত্যন্ত “অন্ভুত” ও “বিম্ময়কর” যে, প্যাহার! প্রকৃত হত্যাকারী তাহাদিগকে 
তাহার! ( কতৃপক্ষ-_স্থ. রা. ) মার্জনা করিঘাছেন,” কিন্তু সে (নান! সাহেব-সু, রা" ) 
“নিতাস্ত অসহায় অবস্থার চাপে বিভ্রোহে যোগদান করিতে বাধ্য হইলেও” তাহাকে 
মার্জনা করা হইল না 18 

ইহাও ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, বীসীর রানী লক্ষ্মীবাঈ বিস্রোহের প্রথম ভাগে 
ইংরেজ 'সৈম্ত-বাহিনীকে রসদ যোগাইয়! এবং যুদ্ধে আহত ইংরেজ সৈন্যদের চিকিৎসার 
হুবন্দোবদ্ত করিয়াও যখন ইংরেজ শাসকদের মনন্তষ্ি সাধন করিতে পারেন নাই, কেবল 
তখনই ঝীসী রক্ষার শেষ চেষ্ট1 হিসাবে বিভ্রোহে যোগদান করিয়াছিলেন ।৫ 


১ [815015 10791000) : [06 0255 26011300 ( 85000) ২। 3. ডা. 
058৮: 1550: 01 609 1009180 30৮5৯ ৮০৮ 2৮ 5 2 ৬) 86, চে 000 
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৬৪৪ ভারতের কৃষক-বিরোহ ও গণতান্ত্রিক সংখা 


কুষক-সম্তান সিপাহিগণ ব্যতীভ জনসাধারণ, অর্থাৎ কৃষক-সম্প্রদদায় যে এই মহা- 
বি্রোহে, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে, প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিল তাহা! সমসাময়িক কালের 
বহু ইংরেজ শাসক ও ইংরেজ এঁতিহাসিকের গ্রন্থ হইতে স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়। এই 
সম্পর্কে কতিপয় উক্তি ও তথ্য নিয়ে উদ্ধৃত হইল £ 

(১) “বহু স্থানে সিপাহিগণ তাহাদের ব্যারাকে বিজ্রোহ ঘোষণা করিবার পূর্বেই 
জনসাধারণ বিপ্রোহ ঘোষণ! করিয়াছিল ।”১ 

(২) এঁতিহাসিক কে (856) তাহার গ্রন্থে স্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন ফে গঙ্গা 
ও যমুনার মধ্যবর্তী অঞ্চলে “হিন্দু বা মুসলমানদের মধো এমন একজনও ছিল না যে 
আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নাই ।”২ 

(৩) এঁতিহাসিক ম্যালেসন্ও শ্বীকার করিয়াছেন যে, অযোধ্যা, ঝোহিল্ 
বুন্দেলখণ্ড এবং সগর ও নর্মদা__উত্তর ভারতের এই চারিটি প্রদেশে “জনসাধারণের 
প্রায় সকল অংশই বুটিশ শাসনের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিল। বিহারের 
পশ্চিম ভাগে এবং পানা বিভাগের বহু জেলায়, আগ্রা! এবং মীরাট অঞ্চলে সিপাহিগণ 
ও জনসাধারণ একই সময় অভ্যুত্থান আরম্ভ করিয়াছিল ।”৩ 

(৪) এঁতিহাসিক লো'র মতে, শিশ্তহত্যাকারী রাজপুত, গড়া ব্রাহ্মণ, ধর্মোন্মাদ 
মুসলমান, বিলাসপ্রিয় ও উচ্চাকাজ্জী মহারাস্্রীয় : সকলে একই লক্ষ্য সিদ্ধির জন্য এক্য- 
বন্ধ হইয়াছিল? গো-হত্যাকারী ও গো-পৃজারী, শৃকর-স্বপাকারী ও শৃকর-খাদক, 'লা- 
ইলাহা-ই্লাল্লাহো৷ মোহাম্মাভুর রহুল্লাহ্‌ঃ ঘোষপাকারী৪ এবং ব্রন্মের অজেয়ুত৷ সম্বন্ধীয় 
মস্ত্রোচ্চারণকারী৫-_-সকল মানুষ একত্রিত হইয়া বিদ্রোহ ঘোষণ! করিয়াছিল ।”৬ 

(৫) “মীরাট ও আলিপুরের জনসাধারণ ব্যারাকের সিপাহী'দিগকে বিদ্রোহে যোগ- 
দান করিতে উত্তেজিত করিয়াছিল । ইংরেজদের সহিত সহযোগিতা-কারীদ্দিগকে একঘরে 
করিয়া রাখা হুইয়াছিল। যে সকল স্থানের জনসাধারণ অভ্যুত্থানে যোগদান করিতে 
সাহসী হয় নাই, সেস্থানেও তাহার। ইংরেজদের সহিত সহযোগিতা সর্বপ্রকারে বর্জন 
করিয়াছিল । জেনারেল হ্যাভলক তীহার সৈম্ত-বাহিনীর নদী পারের অন্ত একখানি 
নৌকা বা একজন মাঝিও সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। কানপুরে ইংরেজ সামরিক 
কতৃপক্ষ যাহাদের বলপূর্বক শ্রমিকের কার্ধে নিযুক্ত করিত-_তাহার! সকলেই রাত্রিকালে 
পলায়ন করিত । যে সকল স্থানে ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটিয়াছিল সেই সকল 
স্থানেই জনসাধারণ স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অস্ত্ধারণ করিয়াছিল ।”৭ 

৫৬) এমন কি পাঞ্জাবের জনসাধারণ অধিক সংখ্যায় বিদ্রোহে যোগদান না করিলেও 
সেখানে “ধনী মহাজন হইতে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী পর্যস্ত, সরকারী ঠিকাদার হইতে কুলি- 
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১৮৫৭ হ্রীষ্টাবের মহা বিত্রোহ ও বঙ্গদেশ ৩৪৪ 


মজুর পর্বন্ত--সকল মান্য ইংরেজ সরকারের সহিত সহযোগিত৷ না করিয়া দুরে দণ্ডায়মান 
ছিল'। ১৮৫৮ গ্রষ্টাব্বের জুলাই মাসের মধ্যভাগে দিল্লীর পতনের পূর্ব পর্বস্ত পাঞ্জাব 
হইতে কোন প্রকারের সাহায্য, কোনও রসদ পাওয়া যায় নাই।”৯ 

(৭) ক্লুষকগণ ন্বেচ্ছাসেবকরূপে বিদ্রোহী সিপাহী বাহিনীতে যোগদান 
করিয়ছিল। তাহাদের কোন সামরিক শিক্ষা! না থাকিলেও তাহারা যেবধূপ বীরত্বের 
সহিত এবং নিপুণভাবে যুদ্ধ করিদ্াছিল তাহা বুটিশ সেনা-নায়কগণও মুক্তকণ্ঠে শ্বীকার 
করিয়াছেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাবের ফেব্রুয়ারী মাসে লক্ষৌ ও কানপুরের মধ্যবর্তী মিয়াগঞ্জ 
নামক স্থানে যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে বিদ্রোহীদের আট হাজার সৈন্যের মধ্যে এক 
হাজার ছিল সিপাহী এবং বাকি সাঁত হাজার ছিল পার্খবর্তা গ্রামসমূহের কুষক।২ একই 
সময়ে স্থলতানপুর নামক স্থানে যে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে বিজ্রোহীপক্ষের পচিশ হাজার 
পদাতিক এবং এগারো শত অশ্বারোহী সৈন্যের মধ্যে সিপাহীদের সংখ্যা ছিল মাত্র 
পাঁচ হাজার, বাকি সকলেই ছিল পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলের কৃষক ।৩ 

(৮) ১৮৫৮ ্রীষ্টাব্ধে দিল্লী অধিকারের পর লক্ষ্ষৌ অধিকারের জন্য বিশাল বৃটিশ 
বাহিনী সমবেত হইলে, তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য পাশ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলের সমস্ত 
কুষক জনতা লক্ষষৌ শহরে সমবেত হইয়াছিল এবং যুদ্ধ করিয়া অগণিত সংখ্যায় প্রাণ 
বিসর্জন দিয়াছিল। এঁতিহাসিক চার্লস্‌ বল্‌-এর কথায় ঃ 

“সমস্ত গ্রামাঞ্চল হইতে অগণিত সংখ্যায় সশস্ত্র কষকগণ লক্ষৌ শহরের দিকে ধাবিত 
হইয়াছিল এবং ফিরিঙ্গিদের সহিত মৃত্যুপণ যুদ্ধে সকলেই প্রাণ বিসর্জন করিয়াছিল ।”৪ 

(৯) মীরাটের গ্রামাঞ্চলের গুঞজর, রঙ্গুর, জাট প্রভৃতি কৃষিজীবী-সম্প্রদ্দায় বিজ্রোহে 
যোগদান করিয়াছিল। এই অঞ্চলে শ! মল নামে একজন জাট সর্দার এই অঞ্চলের 
নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। শা মল তাহার অনুচরগণকে লইয়া! যমুনা নদীর উপরিস্থিত 
নৌকা-সেতুটি ধ্বংস করিয়া বুটিশ বাহিনীর যোগাযোগ-ব্যবস্থা বিচ্ছি্ধ করিয়া 
ফেলিয়াছিলেন। শা মলের নেতৃত্বে পরিচালিত বিদ্রোহী উপন্ধাতীয় কৃষকগণের নিকট 
বহু খগডযুদ্ধে বুটিশ সৈন্যদলগুলিকে পরাজয় বরণ করিতে হইয়াছিল।€ 

(১,) দক্ষিণ হামিরপুর অঞ্চলে “বিদ্রোহের প্রধান বৈশিষ্ট্যই ছিল বিজ্রোহী 
কুষকদের হবার! জেলার সকল জমির দখল হইতে গ্রাম্য বেনিয়া, মারোয়াড়ী প্রভৃতিদের 
উচ্ছেদ সাধন।”৬ 

(১১) “সমগ্র বুন্দেলখণ্ড প্রদেশে তরবারি ও 'ম্যাচলক্‌' বন্দুকের অভ্ভাব দেখা 
দিয়ছিল। সুতরাং কৃষকগণ বল্লম ও কান্ডে অস্ত্রূপে গ্রহণ করে। তাহারা লোহাবীধান 
লাঠি এবং লাঠির সহিত কষাইয়ের ছুরিকা বীধিয়া অস্ত্র তৈরী করিয়া লয়। তাহারা 
নিজেদের একজন রাজা নির্বাচিত করিয়া! সকল সরকারী আদেশ ও সরকারী কমচারীদের 
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৩৪৬ ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


অগ্রাহ্থ করিতে থাকে। আর ফোন বিগ এরপ করত বিত্ত বা এক সন্পূপত! লাভ 
করে নাই 1৮৯ 

(১২) “বিদ্রোহে গ্রামাঞ্চলের জনসাধারণের যোগদানের ফলে অধিকাংশ 
বিদ্রোহীদের বাছিয়! বাহির করিতে না পারিয়! ম্যাজিস্ট্রেটগণ সকল গ্রাম অগ্নিষোগে 
ভম্মীভূত করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। ইহা! হইতেই প্রমাণিত হয় যে, গ্রামাঞ্চলের 
সকল মানুষ বিদ্রোহে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিল ।”ং 

মৃহাবিভ্রোহে কৃষক জনসাধারণের বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপের বৈশিষ্ট্য নিয়োজ্রূপে 
ব্যাখ্যা করা চলে £ 

প্রথমত, ইংরেজ শাসকগণ যে নৃতন ভূষি-্বসথা কৃষকের মাথার উপর চাপাইয় 
দিয়াছিল, প্রকৃতপক্ষে সেই ভূমি-ব্যবস্থার বিরুদ্ধেই গ্রামাঞ্চলের সমগ্র কষক জনসাধারণ 
সশস্ত্র অতুযথানের পন্থা অবলম্বন করিয়াছিল । 

দ্বিতীয়ত, গ্রামাঞ্চলে সংগ্রাম-পদ্ধতি ছিল ইংরেজ-হ্ষ্ট নৃতন জমিদার-গোষঠীর উচ্ছেদ 
সাধন, জমির উপর সেই জমিদারগোষ্ঠীর অধিকার-সম্বলিত দলিল-পত্রের ধ্বংসসাধন, 
গ্রাম হইতে তাহাদের বিতাড়ন, তাহাদের ভূ-সম্পত্তি দখল, এবং থানা-কাছারী, তহসিলও৩ 
প্রভৃতি ইংরেজ শাসনের সকল প্রতীক-চিহ্থের ধ্বংসসাধন। 

তৃতীয়ত, গ্রামাঞ্চলের সংগ্রামের প্রধান শক্তি ছিল কৃষক জনসাধারণ ও দরিদ্রে কক, 
আর সংগ্রামের নেতৃত্ব ছিল ইংরেজদের নৃতন আইনের ফলে ভূ-সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত 
জমিদারগণের হন্তে। 

চতুর্থত, গ্রামাঞ্চলের সংগ্রাম-পদ্ধতি ছিল ১৮৫৭ খ্রীষ্টান্বের জাতীয় অভ্যুত্থানের 
সহিত সামগ্রস্তপূর্ণ। গ্রামাঞ্চলের শ্রেণী-সংগ্রাম সমগ্র জমিদার-শ্রেণীর বিরুছে 
পরিচালিত না হইয়া জমিদার-শ্রেণীর একটি অংশের বিরুদ্ধে, যে জমিদারগণ ইংরেজ 
শাপনের নৃতন ভূমি-আইনের ফলে সৃষ্ট হইয়৷ ইংরেজ শাসকগণের রাজনৈতিক 
সমর্থকরূপে দেখা দিয়াছিল, তাহাদের বিরুদ্ধে। ইহা! সাময়িকভাবে হইলেও, দৃঢ় 
জাতীয় এক্য প্রতিষ্ঠার সহায়ক হইয়াছিল। 


গণশ্শাসনের নাপ 

মূল চরিত্রের দিক হুইতে ১৮৫৭ গ্রীষ্টাব্ষের মহাবিভ্রোহ ছিল বিদেশী ইংরেজ 
শাসনের উচ্ছেদ সাধন ও গণ-শাসন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্তে পরিচালিত জনসাধারণের সশস্ত্র 
অত্যর্থান। ভারতীয় এতিহাসিক রমেশচন্ত্র দত্তের কথায় £ 

“ইহা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, রাজনৈতিক কারণসমূহই সিপাহীদের অতি সাধারণ 
একট! বিভ্রোহকে উত্তর ও মধ্য-ভারতে বিভিন্ন শ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে 
কপাল এই বিস্রোহকে সশস্ত্র রাজনৈতিক অতাখানে পরিণত হইতে সাহায্য 

1৮ 
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১৮৫৭ হ্বীষ্টানব্বের মহাবিভ্বোহ ও বঙ্গদেশ ৩৪৭ 


১৮৫৭ খ্ীষ্টাব্বের মহাঁবিত্রোহ ছিল উত্তর ও মধ্য-ভারতের জনসাধারণের শাসন- 
ক্ষমতা! অধিকারের সংগ্রাম । সিপাহীদের বিদ্রোহ ঘোষণাকে জনসাধারণ সংগ্রাম 
আরম্ভের ইঙ্গিত বলিয় গ্রহণ করিয়াছিল। সমসাময়িক কালের জনৈক জেলা- 
শাসকের কথায় £ 

“অত্যত্থান আরম্তের মাত্র কয়েক সঞ্চাহের মধ্যে উত্তর-ভাঁরতের বুটিশ সাম্রাজ্য 
শূন্যে বিলীন হইয়া গিয়াছিল।”৯ 

মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যে উত্তর-ভারতে বুটিশ সামাজ্যের অবসান জনসাধারণের 
অত্যরখানের ফলেই সম্ভব হইয়াছিল। 

অভ্যুত্থানের সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে এবার আরম্ত হইল স্বাধীন ভারতের গণ-শাসন 
প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম । গণ-শাসন প্রতিষ্ঠার এই সংগ্রামের মধ্য দিয়াই অভ্যুত্থানে অংশ- 
গ্রহণকারী রাজন্তবর্গ, ভূম্বামি-গোর্ী প্রভৃতি শ্রেণীর প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র উদঘাটিত 
হইল। 

অভ্যুত্থানের প্রাথমিক সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ-বিরোধী বিভিন্ন শ্রেণীর এঁক্যে 
ভাঙন দেখা দেয়। বৈদেশিক শাসনের প্রতি তীব্র স্বণ! বিভিন্ন স্বার্থসম্পন্ন শ্রেণীগুলিকে 
এঁক্যকন্ধ করিয়াছিল, কিন্তু সহজলন্ধ সাফল্যে উল্লসিত হইয়া! এবার বিভিন্ন শ্রেণী নিজ 
নিজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হওয়ায় সেই এঁক্য ভাঙিয়া পড়ে। অস্থয্থানের 
হিচ্দু-মুললমান কর্ণধারগণ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ্‌কেই ভারতের সম্রাট বলিয়া 
ঘোষণা করায় মোগলদের প্রতিদন্ী মহারাষ্থীয়গণ কুদ্ধ হইয়া উঠে। মোগল-মহারাষ্ীয় 
পূর্বদন্ব আবার দেখ! দিতে থাকে । 

সামস্ততাস্ত্রিক ভূন্ামিগণ “তাহীদের জমিদারীতে নিরঙ্কুশ শোধণ ও শাসনের 
অধিকার” ফিরিবার আশায় অভ্যর্থানে যোগদান করিয়াছিল। কিন্তু প্রাথমিক 
সাফল্যের পর বিদ্রোহের নেতৃত্ব দ্রুত তাহাদের হস্তচ্যুত হইতে দেখিয়া! তাহার দিশাহারা! 
হইয়া পড়ে । সমসাময়িক কালের 08190৮69 1৩51৫ পত্রিকার জনৈক লেখকের 
কথায়, 

'্রাজন্যবর্গ ও ভূম্বামিগণের অনেকেই শীঘ্র বুঝিতে পারিল যে, এইরূপ একটি 
নিক্ষল যুদ্ধে, উচ্চ শ্রেণীগুলির বিরুদ্ধে নিয়শেণীসমূহের অভ্যুত্থানে তাহাদের মনস্কামনা 
পূর্ণ হইবে না।”২ 

রাজন্যবর্গ ও ভূম্বামিগণের এই ধারণা যে নিভূ'ল তাহা বিদ্রোহের জন-নায়কগণের 
রন্নৈতিক ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের পরিকল্পনা হইতে স্পই বুঝিতে পারা যায়। 

বিশ্বোহের প্রাথমিক সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গেই স্বাধীন ভারতের শাসন-কার্য ও 
সংগ্রাম পরিচালনার উদ্দেঙ্যে একটি “রাতরীয়-সভা? (0০09: 01 4010107505600 ) 
গঠিত হইয়াছিল। এই রাষ্ট্রীয় সভ। গঠিত হ্ইয়াছিল বিভিন্ন সামরিক বিভাগের 
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ড৪৮ ভারতের কৃষক-বিধ্বোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


সিপাহী ও বে-সামরিক কর্মচারিগণের মধ্য হইতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের লইয়া । 
পদাতিক, অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ বাহিনী--এই তিনটি বিভাগের প্রত্যেকটি হইতে 
দুইজন এবং বে-সামরিক কর্মচারীদের চারিজন প্রতিনিধি লয়! রাষ্্ীয়-সভা! কার্ধ 
পরিচালনা করিতেন। প্রতিনিধিগণ সকলেই নিজ নিজ বিভাগ হুইতে সংখ্যাধিক 
ভোটে নির্বাচিত হইয়াছিলেন। তাহারা আবার সংখ্যাধিক ভোটে একজন সভাপতি 
( সদর-এ-জলসা ) এবং একজন সহকারী সভাপতি (নায়েব সদর-এ-জলস! ) নির্বাচিত 
করিয়াছিলেন। সভায় সকল সিদ্ধাস্ত অধিকাংশ ভোটে গৃহীত হইত। | 

াষ্্রীয়-সভাই সর্বোচ্চ বিচার-সভারূপে কার্য করিত। ইহা! আবার বিভিন্ন আদালত 
স্থাপন করিয়া সেইগুলির জন্য বিচারক নিয়োগ ও বিচারপদ্ধতি স্থির করিয়া দিয়াছিল। 
রাষ্তরীয় সভ1 কঠোর হস্তে সকল দুর্নাতি ও উৎকোচ গ্রহণ প্রথার উচ্ছেদ সাধন ক্রিবার 
জন্যও সচেষ্ট হইয়াছিল। অতি সাধারণ মানুষও কোন অন্যায়-অবিচারের জন্য রাষ্ট্রীয় 
সভার নিকট আবেদন করিতে পারিত এবং অন্তায়কারী যত উচ্চপাস্থই হউক না কেন, 
তাহাকে আদালতের বিচার মানিয়া লইতেই হইত। 

রাষ্ট্ীয়-সভা ১৮৫৭ খ্রীষ্টাবের ১১ই মে বাহাদুর শাহকেই ভারত-সম্রাট বলিয়া 
ঘোষণা করে, কিন্তু জুলাই মাসেই ইহা! সম্রাটের সকল ক্ষমতা! হরণ করিয়া লয় এবং 
একটি 'পরোয়ানা?১ জারি করিয়া নৃতন ভারত-রাষ্ট্রের রূপ ব্যাখ্যা করে। এই নৃতন 
পরোয়ানায়” বাহাদুর শাহ কেই ভারত-সম্রাট বলিয়! পুনরায় ঘোষণা! করা হইলেও 
রাষ্থ্ীয-সভার হন্তেই সকল ক্ষমতা ন্তত্ত করা হয়। আবার “পরোয়ানায় বাহাদুর শাহের 
জোোষ্ঠ পুত্র এবং মোগল সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মির্জ! মোগলকে বিদ্রোহী বাহিনীর 
প্রধান সেনাপতি বলিয়া ঘোষণা করা হইলেও যুদ্ধ পরিচালনার সকল ক্ষমতা! রাষ্রীয়- 
সভার হত্তেই ন্যস্ত করা হয়। 

রাষ্ট্রের শাসন-কার্ধ পরিচালনা, অধিকারভুক্ত অঞ্চলের মধ্যে শাস্তি ও শৃঙ্খলা! রক্ষা, 
জেল! ও মহকুম! হইতে রাজস্ব আদায়, মহাজনদের নিকট হইতে খণ সংগ্রহ এবং যুদ্ধ 
পরিচালন!--এই গুলিই ছিল রাষ্ট্রীয-সভার প্রধান কার্য। এই সভার সিদ্ধান্ত ও কার্ধ- 
পরিচালনার উপর সম্রাট বাহাছুর শাহের কোন কর্তৃত্ব চলিত না ।২ 

অত্যুানের প্রাথমিক সাফল্যের পরেই অভ্ুখানে যোগদানকারী বিভিন্ন শ্রেণীর 
মধ্যে গ্রবল ছন্ব দেখা দিতে থাকে । এমন কি, সম্রাট বাহাছুর শাহের বেগম জিনং 
মহল, তাহার জোষ্ঠপুত্র (বিদ্রোহী বাহিনীর প্রধান সেনাপতি) মির্জ! মোগল, প্রধানমন্ত্রী 
আশানুক্প! এবং মোগল সম্রাটের কর্মচারিগণও গোপনে বিপ্রোহীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে 
লিগু হয় এবং ইংরেজ পক্ষের মহিত যোগদানের স্থযোগ খু'জিতে থাকে । 

ইহা! বুঝিতে পারিয়া রাষ্টরীয়-স্ত! বাহাদুর শাহকে নজরবন্দী করিয়! রাখে । কারণ, 
সভার পূর্বোক্ত ঘোষণা অহ্থযায়ী সম্রাটের 'দস্তক' (8691) ও স্থাক্ষর ব্যতীত রা" 
সভার কোন সিদ্ধান্তই আইনের মর্ধাদা লাভ করিতে পারিত না। অভ্যতানের 
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১৮৫৭ ধ্রীষ্টাব্বের মহা দিপ্রোছ ও বঙ্গদেশ ৩৪৯ 


ব্যর্থতার পর, ১৮৫৮ শ্রীষ্টাব্ে, বাহাদুর শাহের বিচারকালে তিনি তাঁহার বন্দীদশা এবং 
মোগল পরিবারের সহিত রাষ্ট্রীয় সভার দ্বন্ব সম্বন্ধে নিয়োক্ত বিবৃতি দিয়াছিলেন £ 

"বিদ্রোহী সিপাহিগণ একটি রাষ্রীয-সভা গঠন করিয়াছে । সেই সভায়ই সকল 
বিষয় আলোচিত ও সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হইত। আমি কখনও সেই সভার 
অধিবেশনে যোগদান করি নাই ।.*"যে-দিন বিল্রোহী সিপাহীরা আসিয়া যুরোগীয় 
কর্মচারীদের হত্যা করে, সেই দ্দিন হইতে আমাকেও বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে । 
তাহার! যে সকল দলিল-পত্র লইয়া আসিত তাহাতেই দত্তক" ও স্বাক্ষর দিতে আমাকে 
বাধা করিত।***আমার জীবন বিপন্ন হওয়ায় আমি ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে 
পারিতাম না।***আমার কর্মচারিগণ এবং আমার বেগম জিন মহল ইংরেজদের 
সহিত ঘড়যন্ত্রে লিপ্ত বলিয়া তাহার! অভিযোগ করিত। এমনকি তাহারা আমার 
কর্মচারীদের হত্যা করিবে বলিয়৷ ভয় দেখাইত এবং আমার বেগমকে তাহাদের 
গ্রতিভূরূপে অর্পণ করিবারও আদেশ দিয়াছিল।”১ 

মোগল পরিবার ও বিভ্রোহীদের মধ্যে যে দ্বন্দ দেখা দিয়াছিল তাহা মুমূর্যু অভিজাত 
সম্প্রদায়ের সহিত সদ্য বন্ধন ও শোষণমুক্ত কষকশক্তির ঘন্দেরই প্রতিফলন মাত্র। এই 
দ্বন্বই ক্রমশ সকল বিত্তশালী উচ্চ শ্রেণীর সহিত বিল্রোহী জনসাধারণের--কৃষকের-- 
দ্বন্দের রূপ গ্রহণ করিতে থাকে । 

যুদ্ধ ও শাসন-কার্ধ পরিচালনার জন্য রাষ্্ীয়-সভা বিত্তশালী শ্রেণীগুলির নিকট 
অধিক খণ দাবি করিলে তাহার! বিভিন্ন উপায়ে খণ সংগ্রহে ও জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ 
কার্ধে বাধ! দান করিতে আরম্ভ করে।২ রাস্্ীয়-সভা বাধ্য হইয়৷ বিস্বশালীদের উপর 
অধিক পরিমাণে কর ধার্য করে। এই কর কেবল বিত্তশালীদের উপরেই ধার্ধ 
হইয়াছিল। সাধারণ স্তরের মানুষকে কেবল করভার হইতেই অব্যাহতি দেওয়া হয় 
নাই, বরং তাহাদের শোচনীয় অবস্থার পরিবর্তন সাধনের জন্য তাহাদিগকে যথেষ্ট 
সাহাষ্য কর৷ হইয়াছিল। রাষ্্ীয় সভা আইন প্রণয়ন করিয়! জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ 
এবং প্ররুত চাষীদের হন্তে জমি দান করিয়াছিল ।৩ রাস্তায় সভা যে খাজনা হাস 
করিবার জন্তও সচেষ্ট হইয়াছিল তাহারও যথেষ্ট গ্রমাণ পাওয়া যায়। 


মহাবিদ্রোহে বিভিন্ন শ্রেণীর ভূমিকা 


(১) মহাবিদ্রোহের প্রাথমিক সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহী সিপাহী ও জন- 
সাধারণের মধ্যে অভূতপূর্ব উৎসাহ ও গণতান্ত্রিক চেতন! জাগিয়া উঠে। সাধারণ 
সিপাহিগণ ও জনসাধারণ ছ্বতঃগ্রবৃত্ত হইয়! গ্রামাঞ্চলের জমিদারদের হত্ত হইতে 
জমি কাড়িয়া লয়, শহরের বিত্শালীদের সম্পত্তি লু্ঠন করে এবং নরকারী দলিল- 
রর ও সম্পত্তি-সংক্রাস্ত দলিল অগ্নিযোগে ভশ্মীভূত করিয়া ফেলে। অন্যদিকে এই 
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হী ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


উৎসাহ ও গণতান্ত্রিক চেতনা দেখিয়াই বিদ্রোহে যোগদানকারী জমিদার, তালুকদার, 
সাহুকার প্রভৃতি বিত্তশালী শ্রেণীগুলি ভীত-দন্ত্ন্্র হইয়া! উঠে। সিপাহী ও কৃষক 
জনসাধারণের এই সকল বৈপ্লবিক ক্রিয়াকল্পাপ দেখিয়াই বিহারের ভূম্বামী, বিদ্রোহের 
অন্যতম নায়ক কুমার সিংহ বিদ্রোহী কৃষকর্দিগকে জমি দখলের কার্য হইতে এই বলিয়া 
নিবৃত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন £ 
"দেশ হইতে ইংরেজদের বিতাড়িত না করা পর্যস্ত, জমির উপর জনসাধারণের 
( কষকের ) অধিকার প্রমাণিত হইবে না..****১ 
সিপাহী ও কৃষক জনসাধারণ সাফল্যের উৎসাহে সকল অত্যাচারী বেনিয়, 
বিত্শালীদের গৃহ, দোকান প্রভৃতি লুন ও ধ্বংস করিয়া ফেলিতে থাকে। ধসয়দ 
আহম্মদ খ! তাহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন £ 
“্যাহাদের হারাইবার মত কিছুই নাই, যাহারা শাসিত ও শোষিত তাহারাই 
বিদ্রোহী দেশীয় শাসকগণ নহে ।”২ 
সিপাহী ও কৃষক জনসাধারণের এই সকল ক্রিয়া-কলাপের ফলে বিত্তশালী উচ্চ 
শেনীগুলির নিকট বিদ্রেহের পরাজয় অপেক্ষা জয়ই অধিক ভয়ের কারণ হইয়া উঠে। 
বিত্শালী উচ্চ শ্রেণীগুলির এই মনোভাব দেখিয়াই ১৮৫৭ গ্রীষ্টাব্বের সেপ্টেম্বর মাসে 
ইংরেজ সেনাপতি আউটরাম লিখিয়াছিলেন 
"অযোধ্যা প্রদেশে একটি প্রকাণ্ড বিত্তশালী শ্রেণী, সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী জমিদার 
ও প্রধান ব্যক্তিগণ, প্রকৃতই আমাদের শাসন কামনা করে ।”৩ 
ইংরেজন্্ নৃতন জমিদার-গোষ্ঠীর ইংরেজ-বিরোধী হইবার কোন কারণ ছিল ন!। 
তাহারা বিদ্রোহের প্রথম হইতেই ইংরেজ পক্ষে যোগদান করিয়া ইংরেজ শাসনকে 
বীচাইবার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়াছিল। কিন্তু পুরাতন জমিদার-গোষীকে ইংরেজ- 
বিরোধী মনে করিয়া বিদ্রোহী কৃষক তাহাদের সহিত আপস স্থাপন করিলেও এবং 
তাহাদিগকে বিল্রোহের নেতৃত্বে বরণ করিলেও ইংরেজ শাসকগোঠী ও ইংরেজ 
এঁতিহাসিকগণ তাহাদিগকে কখনই শক্র বলিয়া গণ্য করে নাই। অযোধ্যা প্রদেশ এবং 
পূর্বালের বিভিন্ন জেলা সম্বন্ধে বিপুল অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শাসক গুবিনূম্‌ লিখিয়াছেন : 
“এই সংকটকালে পুরাতন ভূম্বামীদের আচরণ যথেষ্ট উদারতার সহিত বিচার 
করিতে হইবে । কারণ, শক্রগণ (সিপাহী ও কৃষকগণ--নু, রা.) দশস্ত্র ও সংগঠিত হইয়া 
আকশ্মিকভাবে আমাদের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান ঘটাইয়াছে। তাহাদের বাধ! দানের ক্ষমতা 
ভূম্বামি-গোঠীর ছিল না । আমাদের প্রতি যাহার! বন্ধুভাবাপর ছিল তাহাদের প্রতি 
শত্রর] অতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিত। তাহাদের সম্পত্তি ও জীবন কিছুই নিরাপদ ছিল 
ন1 1..." সুতরাং তাহাদের অনেকে আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া! আমাদের ত্যাগ করিয়াছিল ।”£ 
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গুবিন্সের মতে, ইংরেজ শাসনের শক্র জমিদারগণ নহে, কৃষক-সম্প্রদায়। শাসক- 
গোষীর এই ধারণা সত্য প্রমাণিত করিয়া জমিদারশ্রেণী তাহাদের সহজাত শ্রেনী- 
বৈশিষ্ট্য হিসাবেই এই গণবিপ্োহের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল। শাসকগণ 
নির্ভূলিভাবেই জনসাধারণকে-_-কষক-সম্প্রদায়কে-_শক্র বলিয়। অভিহিত করিয়াছিল। 
জমিদারশ্রেণী সংকীর্ণ শ্রেণী-স্বার্থ বশত এবং ইংরেজ শাসনের এই শক্রদের অর্থাৎ 
জনসাধারণ বা কৃষক-সম্প্রদায়ের ভয়েই শেষ পর্যস্ত জনগণের এই বৈপ্লবিক সংগ্রামের 
সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করিয়া বৈদেশিক শাঁদকগণের পক্ষপুটে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল । 

বিত্তশালী উচ্চ শ্রেণীগুলির অনেকেই “নামে মাত্র বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিল। 
অনেকে আবার ইংরেজ কতৃপিক্ষকে সিপাহীদের গতিবিধি এবং তাহাদের গোলা- 
বারুদের অভাবের সংবাদ পাঠাইয়া সাহায্য করিত।”৯ 

(২) “বসু বেনিয়া ও তালুকদার ইংরেজ বাহিনীকে প্রয়োজনীয় রসদ সরবরাহ 
করিয়৷ সাহায্য করিয়াছিল ।”২ 

“কতিপয় ক্ষমতাশালী দেশীয় রাজার একমাত্র কার্য ছিল শৃঙ্খল! রক্ষা করা। যখন 
পূর্ণোগ্যমে বিদ্রোহ চলিতেছিল, তখন তাহারা হয় আমাদের সহিত যোগদান করিয়া 
ছিলেন, নতুব! নিরপেক্ষ হইয়৷ রহিয়াছিলেন।”৩ 

১৮৫৮ শ্রীষ্টাবের মার্চ মাসে তালুকদারদের জমি বাজেয়া্ত করিবার সিদ্ধাস্ত 
জানাইয়৷ লর্ড ক্যানিংয়ের ঘোষণা বাহির হইবার পূর্ব পর্যস্ত কোন তালুকদারের 
বিদ্রোহে যোগদানের কোন প্রমাণ ইংরেজ সেনাপতি আউটরাম খু'জিয়। পান নাই। 
ক্যানিংয়ের ঘোষণা! প্রকাশিত হইবার পরেই তালুকদারগণ বিদ্রোহে যোগদান 
করিয়াছিল।৪ সেনাপতি আউটরামের পরামর্শে লর্ড ক্যানিং তাহার উক্ত ঘোষণা 
বাতিল করিবার সঙ্গে সঙ্গে সামস্ত প্রত ও তালুকদারগণ ইংরেজ-পক্ষ অবলম্বন 
করিয়াছিল।৫ বিক্রোহের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার ম্বরূপ ইংরেজ সরকার 
তালুকদারদের হস্তে পূর্বাপেক্ষাও অধিক জমি অর্পণ করিয়াছিল। ইহার ফলে 
অযোধ্যা প্রদেশে সমস্ত কষিভূমির ছুই-তৃতীয়াংশ বৃহৎ জমিদারগোষ্ঠীর কুক্ষিগত হয়।৬ 

(৩) যে সকল প্রদেশে গণবিদ্রোহ বিস্তার লাভ করিয়াছিল, সেই সকল প্রদেশের 
গ্রাম ও শহ্রাঞ্চলে ব্যবসায়ী ও মহাজনগণ যতদিন সম্ভব ইংরেজ সরকারকেই বিভিন্ন 
প্রকারে সাহায্য করিয়াছিল। তাহা যখন অসম্ভব হইত, কেবল তখনই তাহারা 
নিজেদের বিজ্রোহীপক্ষ-ভুক্ত বলিয়া ঘোষণা করিত।৭ তাহারা আশঙ্কা করিত যে, 
বিদ্রোহ জয়লাভ করিলে পূর্বের গ্রামীণ অর্থনীতি পুনঃ গ্রতিষ্ঠিত হইবে এবং সেই 
অর্থনীতিতে তাহাদের কোন লান্ের সম্ভাবন! থাকিবে ন1; সুতরাং যে ইংরেজ শাসন 
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তাহাদের স্যরি করিয়াছে, সেই ইংরেজ শাসনকেই পুনঃ গ্রতিষ্িত করিবার জন্য তাহারা 
সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়াছিল । 

ভারতীয় পাশি-সম্প্রদায় প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত ইংরেজ সরকারকেই বিভিন্ন 
প্রকারে সাহায্য করিয়াছিল। কারণ, “তাহাদের ধন-সম্পদ হিন্দু বা মুসলমানদের 
জন্ত হয় নাই; ভাহার! যে ইংরেজ শাসনকে সমর্থন করে তাহার কারণ এই যে, 
তাহারা অন্তান্ত জাতির শাসনকালে যে উতপীড়ন সহ করিয়াছে, সেই উৎপীড়ন হইতে 
একমাত্র ইংরেজ শীসনই তাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছে এবং করিতেছে ।*-**""আমাদের 
অভিযানের জন্য প্রয়োজনীয় সকল ভ্রব্য এই পার্শা ব্যবসায়িগথই সরধরাহ 
করিয়াছিল 1১ 

(8) মহাধিত্রোহে ইংরেজী-শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী ও দেশীয় সরকারী কর্মচারিগণের 
ইংরেজদের প্রতি আনুগত্য ছিল প্রশ্নাতীত।২ ইংরেজী-শিক্ষিত সম্প্রদায় মনে করিত 
যে, ভারতীয় হইলেও তাহার! অন্যান্য ভারতবাসী হইতে পৃথক এবং তাহারা ইংরেজ- 
পক্ষতৃক্ত । সুতরাং এই সমগ্র সম্প্রদায়ট সংকটকালে ইংরেজ শাসকগণকে মুহুর্তের 
জগ্ভও ত্যাগ করে নাই। এই জন্য নর্টন সাহেব তাহার গ্রন্থে ইংরেজী-শিক্ষিত 
ভারতীয়দের নিকট অকুঠভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন ।৩ 

বিদ্রোহের সময় ইংরেজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়টির এই বিশ্বাসঘাতকের তূমিকাটি 
ইংরেজ শাসকগণের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছিল। ১৮৫৮ গ্রষ্টানদেই বৃটিশ 
পার্লামেপ্টের লর্ড সভায় আর্ল গ্র্যানভিল বিশেষ জোরের সহিত ঘোষণা করিয়াছিলেন £ 

“শিক্ষিত ( ইংরেজী-শিক্ষিত--লেঃ ) ভারতীয়গণ সিপাহী-বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করে 
নাই $..****বরং তাহারা উৎসাহের সহিত এই বিজ্রোহের বিরোধিতাই করিয়াছে 
এবং এই সংকটকালে প্রথম হইতে শেষ পর্বস্ত তাহার! বৃটিশ কতৃপক্ষের নিকট 
বিশ্বস্ততা ও আনুগত্যের যথেষ্ট প্রমাণ দিয়াছে ।%৪ 

(৫) তৎকালীন সমাজের বিভিন্ন সম্পত্তিশালী শ্রেণী ও ইংরেজী-শিক্ষিত 
সম্প্রদায়টি যখন সিপাহী-কৃষক-কৃষিশ্রমিক-কারিগর জন্তার মহাবিস্রোহের প্রচণ্ড 
আঘ,ত হইতে বিদেশী ইংরেজ প্রতৃদের ও জমিদার-গোীর শাসন ও শোষণ-ব্যবস্থা 
রক্ষা করিবার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়াছিল, তখন ভারতের সম্মিলিত গণশক্তিই 
কেবল নেতৃত্বহীন হইয়াও বৈদেশিক ও সামস্ততান্ত্রিক শাসন ও শোষণ হইতে মুক্তি 
লাভের উদ্দেস্টে প্রাণপণে সংগ্রাম চালাইতেছিল। 

বিহারে বিদ্রোহের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল কুষক বিজ্রোহীদের দ্বারা মুরোপীয়দের 
সম্পত্তির ধ্বংস সাধন। নীলকর সাহেবগণ তাহাদের সকল অর্থ ব্যয় করিম্বা নীলের 
চাষ করিয়াছিল। সেই নীলগাছ কাটিবার সময়েই তাহা! ফেলিয়া রাখিয়া তাহাদের 
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পলায়ন করিতে হইয়াছিল। বিল্রোহীরা সমস্ত কক ধ্বংস করিয়া ফেলে। 
নীলকরদের কুঠিগুলি ছিল ইংরেজ নীলকরদের কৃষক-শোষণের কেন্দ্র। বিশ্রোহী 
কৃষক বিহারের সকল নীলকুঠি ধৃলিসাৎ করিয়! দেয়।১ 

“যে সময় অন্য মকল শ্রেণী বৃটিশ শক্তিকেই রক্ষক মনে করিয়া উহার পতাকাতলে 
সমবেত হইয়াছিল, তখন কেবল ভারতের কৃষকই বৈদেশিক ও সামস্ততাস্ত্রিক শৃঙ্খল 
হইতে মুক্তি লাভের উদ্দেশ্টে প্রাণপণে সংগ্রাম করিতেছিল। এইভাবে, প্রথমে ইংরেজ 
শাসনের পূর্ববর্তী জরাজীর্ণ অর্থনীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেস্তে সংগঠিত হইলেও, 
এই বৈপ্লবিক অত্যর্থান শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকারের জমিদারি-প্রথা ও বৈদেশিক 
সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কৃষকের যুদ্ধ হিনাবেই সমাপ্ত হইয়াছে ।”২ 


মহানিদ্রোহের হ্যর্থতার কারণ 


১৮৫৭ গ্র্রাব্ধের মহাবিদ্রোহ সমগ্র ভারতবর্ষের গণ-সংগ্রামের ইতিহাসে পর্বপ্রধান 
ঘটনা । উত্তর-ভারতের চারিটি বিশাল প্রদেশের কোটি কোটি সাধারণ মানুষের এই 
মিলিত অভ্যুত্থান মাত্র ছুই বৎসর কালের মধ্যে পরা্িত হইল কেন ? 

এই অভ্যুত্থানের ব্যর্থতার বহু কারণের মধ্যে প্রধান কারণ ছুইটি £ প্রথমত, সিপাহী 
ও কৃষক জনসাধারণের সংগঠন ও প্রস্তুতির একাস্ত অভাব এবং রাজ্যহার সামস্ত রাজগণ 
ও জমিদারি-হারা ভূম্বামী তালুকদার-গোষ্ঠীর নেতৃত্বের উপর বিদ্রোহী সিপাহী ও কৃষক 
জনসাধারণের সম্পূর্ণ নির্ভরশীলত|) দ্বিতীয়ত, সামন্ত রাজগণ, ভূত্বামী-তালুকদার 
প্রভৃতি বিতৃশালী সম্প্রদায়ের বিশ্বাসঘাতকতা । 

রাজ্যহারা রাজা ও রানী, এবং জমিদারি-হারা ভূম্বামী-তালুকদারগোষী নিজ নিজ 
সম্পত্তি ফিরিয়! পাইবার শেষ চেষ্ট। হিসাবেই এই গণ অভ্যুত্থানে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। 
বৈদেশিক ইংরেজ শাসনকে বিতাড়িত করিয়। দেশের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠঠ এবং শোষণ 
হইতে জনসাধারণের মুক্তি সাধনের কথা তাহারা কল্পনাও করিতে পারিত না। ১৮৫৮ 
্রী্টাব্বের অক্টোবর মাসে লর্ড ক্যানিং ভূম্বামিগণের সম্পত্তির উপর:অধিকার “চিরকালের 
জন্য” স্বীকার করিবার সঙ্গে সঙ্গেই ইহার! অভ্যুত্থানের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা! করিয়া 
ইংরেজ শাসকদের সহিত যোগান করিয়াছিল। ইহার অনিবার্ধ পরিণতিম্বরূপ 

ংগঠিত ও নেতৃত্বহীন সিপাহী ও জনসাধারণের মধ্যে যে চরম বিভ্রান্তি ও হতাশ! 
দেখ! দেয়, তাহাই এত অল্প কালের মধ্যে বিভ্রোহের চূড়াস্ত পরাজয়ের প্রধান কারণ। 
ভারতীয় সরকারী কর্মচারী ও ইংরেজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের গ্রথম হইতেই অভ্যুত্থানের 
প্রাণপণ বিরোধিতা এবং ইংরেজ শানকগণের সহিত অকু& সহযোগিতা অত্যরথানের 
পরাজয় ত্বরান্বিত করিয়া তুলিয়াছিল। মহাবিদ্রোহের ব্যর্থতার অন্যান কারণগুলি 
নিম্নরূপ ঃ 

(১) চেতন রাজনৈতিক নেতৃত্বের অভাব £ সচেতন রাজনৈতিক নেতৃত্বের 
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৩৫৪ ভারতের কৃষক-বিস্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


অভাবই বিজ্রোহের ব্যর্থতার মূল কারণ। বৈপ্লবিক সংগ্রামে নেতৃত্ব করিবার জন্ত 
একটি রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন ও সুশৃঙ্খল বৈপ্রবিক শ্রেণী অপরিহার্য । যে শোধিত শ্রেণী 
পুরাতন সমাজ-ব্যবস্থার মধ্য হইতে বাহির হইয়া পুরাতন সমাজ-ব্যবস্থার ধ্বংস সাধন 
করিয়া নৃতন সমাঁজ-ব্যবস্থা ও উহার প্রয়োজনাহ্থরূপ শাসন-যস্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যান 
শ্রেণীকে সংহত ও সংগঠিত করিয়া তুলিতে এবং নেতৃত্ব বারা পরিচালিত করিতে পারে, 
এক্সপ শ্রেণী তৎকালে ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করে নাই । ইংরেজ বণিক শাসকগণ 
ভারতবর্ষের পুরাতন সমাজ-ব্যবস্থার ধ্বংস লাধন করিয়াছিল এবং পুরাতন সামন্ততাস্ত্িক 
সমাজের ধ্বংসাবশেষের সহিত আপন করিয়া উহার সহায়তায় আপন শাসন ও শোণের 
কার্ধ চালাইতেছিল। সেই সময় পর্যস্ত সেই ধ্বংসম্ত,পের মধ্য হইতে নৃতন সমাজের 
অগ্রদূতরূপে “বুর্জোয়া” বা শ্রমিক-শ্রেণী আবির্ভৃ ত হয় নাই। হতরাং ভারতবর্ষের 
জনসাধারণ ছিল সচেতন বৈপ্রবিক নেতৃত্ব হইতে বঞ্চিত। 


মহাবিজ্রোহের প্রধান শক্তি ছিল কুষক-সম্প্রদায়। কিন্তু কৃষক-সম্প্রদায় নন 
শ্রেণী নহে, এই সম্প্রদায়টি কষি-শ্রমিক, মধ্যবর্তা-কষক, ধনী-কৃষক প্রভৃতি বিভিন্ন অংশে 
বিভক্ত। ইহারা সামস্ততান্তরিক ব্যবস্থার শোষণ ও নির্যাতনে পিষ্ট হইলেও নৃতন কোন 
সমাজের ধারণা, এমন কি কোন আদর্শও ইহাদের থাকে না। তাই এই সম্প্রদায়টি 
সামাজিক অবস্থা অনুযায়ী নৃতন সমার্জ-বিপ্লবের নায়ক ধনিকশ্রেণী অথবা শ্রমিকশরেণী- 
দ্বারা সহত ও চালিত হইয়া থাকে। মহাবিদ্রোহের সময় এই প্রকার কোন উন্নত 
শ্রেণী না থাকায় এই সম্প্রদায়টিকে উঠার মুক্তির জন্ত রাজা ও রানী, ভূম্বামিগোরঠী 
প্রভৃতি ধ্বংসাবশিষ্ট সামস্ঠতন্ত্রের প্রতিনিখিগণের মুখাপেক্ষী হইয়! থাকিতে হইয়াছিল। 

মহা'বিক্রোহের নেতৃত্ব কোন সংগঠন, অথবা কোন শ্রেণী বা ব্যক্তির হন্তে ছিল না, 
উহার নেতৃত্ব ছিল বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায় লইয়! গঠিত এক বিশাল জনতার হন্তে। 
এই জন্তার মধ্যে ছিল সম্পত্তিহারা ভূম্বামিগণ, ছিন্নমূল কারিগরগণ, বৃতুক্ষ রুষকগণ, 
বিক্ষুক্ সিপাহিগণ এবং ধর্মোন্নাদ পুরোহিত ও মোল্লাগণ। ইহাদের মধ্যে স্বাধীন ভারতের 
ধারণা ছিল অত্যন্ত অম্পষ্ট। বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায় স্বাধীন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিভিন্ন 
প্রকার ধারণা পোষণ করিত এবং সেই ধারণ! অনুযায়ী তাহারা নিজ নিজ কর্মপন্থা 
অনুসরণ করিত। অত্যুখানের আদর্শগত এঁক্যের অভাব তাহাদের মধ্যে চরম আকারে 
প্রকাশ পাইয়াছিল। ইহার মধ্যেই লুকায়িত ছিল বিরোধের বীজ; অত্যুর্থানের 
প্রাথমিক সাফল্যের পর দিল্লী নগরীতে যে রাষ্ট্রীয় সভা গঠিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যেও 
বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের বিভিন্ন প্রকার ধারণাই প্রতিফলিত হইয়াছিল। তাহারা 
প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার ধারণা অনুযায়ী ষে শাসনব্যবস্থা গঠন 
করিয়াছিল তাহ ছিল- জরাজীর্ণ গ্রাম-পঞ্চায়েতেরই প্রতিরপ। 

অনসাধারণের সক্রিয় অংশ গ্রহণ সত্বেও এই প্রকার সামস্ততান্ত্রিক, অসংগঠিত ও 
আদর্শহীন নেতৃত্বে পরিচালিত বিদ্রোহ সহঅগুণ শক্তিশালী বৃটিশ ধনিকশ্রেণীর প্রচণ্ড 
আঘাতে মাত্র ছুই বৎসর কালের মধ্যে চুর্ণ-বিচুর্ণ হইয়া যায়। 
&) জনসাধারণের প্রতি উপেক্ষা ; নেতৃত্বের গণচেতনার অভাব ও. জনসাধারণের 


১৮৫৭ হ্রষ্টাব্বের মহাবিপ্রোহ ও বঙ্গদেশ ৩৫৫ 


প্রতি উপেক্ষ। প্রদর্শন মহাঁবিদ্রোহের বার্থতার অন্যতম কারণ। রাজ্যহার! সামস্ত নৃপতি 
ও ভূস্বামিগণ বিদ্রোহের নেতৃত্ব হস্তগত করিয়! কৃষক জনসাধারণকে বিক্রোহ হইতে 
দূরে রাখিবার জন্যই সচেষ্ট হইয়াছিল। যে কৃষক-শোষণের অবাধ অধিকার লাভের 
উদ্দেস্ত্ে তাহার! বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিল, সেই কৃষকগণের যোগদানের ফলে 
বিদ্রোহে জয়লাভ করিলে তাহাদের রাজ্য ও ভূমম্পত্তি পুনঃপ্রাথির কোন সম্ভাবনা 
থাকিত না। ইহা সামস্ত নৃপতি ও ভূম্বামী নায়কগণ স্পষ্টভাবেই বুঝিতে পারিয়াছিল। 
স্থতরাং তাহারা কেবল ব্যারাকবাপী সিপাহীদের মধ্যেই বিদ্রোহ সীমাবদ্ধ রাখিবার 
প্রয়াস পাইয়াছিল। এই সন্বন্ধে শ্রী মমলেশ্দু দীশগ্ুপ্তের সিদ্ধান্তটি উল্লেখযোগ্য £ 

“বুটিশের আন্তর্জাতিক গ্রভূত্ব ও তাহাদের অন্ত্রশস্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিরোধ করা 
বিদ্রোহীদের সাধ্যাতীত ছিল। ইহার সহিত বুঝাপড়া করা আরও শক্তিশালী ও 
ব্যাপক গণ-অত্যর্থানের দ্বারাই কেবল সম্ভব হইত। কিন্তু যাহাতে নিয়শ্রেণীর ভারত- 
বাসীরাও এই প্রথম জাতীয় অভ্যুর্খানে অংশগ্রহণ করিতে পারে সেইরূপ কার্ধে 
অগ্রসর হইতে বিদ্রোহের সামস্ততান্ত্রিক নেতৃত্ব সাহসী হয় নাই।*১ 

(৩) যোগ্য সেনানায়কের অভাব £ মহাবিদ্রোহে ভারতীম্ন সিপাহিগণ সর্বাপেক্ষা 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়্াছিল। কিন্তু অত্থযথথানের প্রথমভাগে সিপাহি-বাহিনী 
বনু খণ্ডযুদ্ধে জয়লাভ করিলেও এই সকল যুদ্ধের মধ্য হইতে কোন যোগ্য সেনানায়কের 
আবিরাব ঘটে নাই। ভারতীয় সিপাহিগণ যেরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া! বি্রোহের 
পতাকা উড্ডীন করিয়াছিল এবং বীরত্বের সহিত সংগ্রাম করিয়া অকাতরে প্রাণ 
বিসর্জন দিয়াছিল, তাহাতে নিশ্চিতভাবে বল! চলে যে, কতিপর় যোগ্য সেনানায়কের 
আবির্ভাব ঘটিলে, অন্তত সামরিক দিক হইতে, অত্যুতখানের পরিণাম অন্যরূপ হইত। 
পাগ্াবের সমসাময়িক কালের প্রাদেশিক শাসক ও সেনানায়ক স্যার জন লরেন্স ইহা 
স্বীকার করিয়।বলিম্নাছেন £ 

“সিপাহীদের মধ্যে যদি একজনও প্রতিভাবান সেনানায়ক থাকিত, তবে আমাদের 
সর্বনাশ হইত।”২ 

(8) সেনা-নান্কগণের বিশ্বাসঘাতকতা৷ ঃ মোগল সম্রাটের কতিপয় উচ্চবংশোত্ভূত 
কর্মচারী ও সেনানায়কের বিশ্বাসঘাতকতা সামরিক পরাজয়ের অপর একটি কারণ 
বলিয়্য গণ্য হয়। ইহারা যে ইংরেজ সেনাপতিদের সহিত বড়যন্ত্র করিয়া বিত্রোহী 
সিপাহীদের উপর আক্রমণ ও তাহাদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিবার প্রয়াস 
পাইয়াছিল, তাহার বহু দৃষ্টাস্ত দেখা যায়। ডাঃ সথরেন্্রনাথ সেন তাহার গ্রন্থে এই 
সম্বন্ধে বু তথ্য উল্লেখ করিয়াছেন । 

মোগল সম্রাটের বিশ্বস্ত কর্মচারী হাকিম আশামুল্লাকে ইংরেজ সেনাপতিদের সহিত . 
ড়যে নিপ্ত বলিয়া! সন্দেহ করা হইত। কুলি খা নামক গোলন্দান্জ-বাহিনীর একজন 
অধিনায়কের অধীনস্থ কামানশ্রেণী হইতে একদল যুদ্ধ-প্রত্যাগত সিপাহীদ্দের উপর 
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৩৫৬ ূ ভারতের কৃষব-বিজ্োহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


গোলাবর্ষণ কর! হইয়াছিল। ইংরেজদের সহিত বড়যন্ত্রে লিগ থাকিবার অভিযোগে 
তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল।৯ ইংরেজ জেনারেল হুইলার প্রসৃতি ইংরেজ 
সেনাপতিগণ বিদ্রোহী বাহিনীর মধ্যে বু গুপ্তচর প্রবেশ করাইতে এবং তাহাদের 
মারফত বিদ্রোহী বাহিনীর সেনানায়কদের, বিশেষত গোলন্দাজ-বাহিনীর পরিচালকদের 
গোঁপনে ইংরেজ-পক্ষতুক্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।২ মুনে নবাব, ওরফে মহম্মদ 
আলি খ! ছিলেন এই প্রকারের একজন বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি । ইংরেজ সেনাপতি 
হুইলার তাহার গুপচরের নিকট এই বলিয়া বিল্রোহী-পক্ষের এই গোলন্দাজ সেনাপতি 
সুনে নবাবের পরিচয় দিয়াছিলেন £ 

“সে (হনে নবাব ) আমাদের বিশেষ অন্ুগত। আমি তাহাকে বিশ্বাস ঝরি। 
তাহাকে বলিবে, সে যেন বিদ্রোহীদের এঁক্য নষ্ট করিবার-চেষ্টা করে। বিদ্রোহীরা 
যদ্দি আমাদের জালাতন না করে, অথবা তাহারা যদি তাহাদের ঘাটি ত্যাগ করিয়৷ চলিয়া 
যায়, তবে আমি তাহাকে ( নবাবকে ) যথেষ্ট পুরস্কার দিব ।”৩ 

যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাপতি হুইলার এই ছুনে নবাবের উপর যথেষ্ট ভরসা করিতেন । 
বিজ্বোহী-বাহিনীতে এই প্রকারের বিশ্বীসঘাতক সেনাপতি যথেষ্ট সংখ্যায় ছিল। ইহারা 
প্রয়োজন হইলেই বিদ্রোহের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া ইংরেজ পক্ষকে সাহায্য 
করিত এবং বিল্রোহী সিপাহিগণ তাহাদের আচরণে সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিবামাত্র ইহারা 
পলায়ন করিয়া ইংরেজ পক্ষে বোগদান করিত। বিপ্রোহী সিপাহিগণও সন্দেহ হইবা- 
মাত্র এই প্রকার সেনানায়ককে গ্রেপ্তার করিত। ইহা! বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, এই 
সকল বিশ্বাসঘাতক সেনাপতিদের প্রায় সকলেই ছিল উচ্চবংশোদ্ভূত এবং নিষ্রিয় মোগল 
বাহিনী হইতে বিদ্রোহী বাহিনীতে নিযুক্ত। 

(60 বৃটিশ সামরিক শক্তির বৃদ্ধি: বিদ্রোহ আরস্তের পূর্বে ভারতবর্ষে ইংরেজ 
সৈম্তের সংখ্যা ছিল অল্প। কিন্তু বিদ্রোহ আরস্তের সময় ক্রিমিয়া ও পারস্তের যুদ্ধ সমাপ্ত 
হওয়ায় এই উদয় স্থান হইতেই বহু সহত্র ইংরেজ সৈন্য ভারতবর্ষে আসিয়া ইংরেজদের 
সামরিক শক্তি বহুগুণ বৃদ্ধি করে। এই সময় আফগানিস্থানের সহিত সন্ধি স্থাপন 
করিয়াও শাসকগণ পশ্চিম-ভারত হইতে বহু সহশ্র সৈন্য বিদ্রোহের অঞ্চলে প্রেরণ করিতে 
সক্ষম হয়। বিভ্রোহ আরভ্তের সময় বহু সহন্র ইংরেজ সেন্ট চীনের পথে সিঙ্গাপুরে 
উপস্থিত হইয়াছিল । সেই বিপুল ইংরেজ বাহিনীকেও ভারতে ফিরাইয়া লইয়া আসিয়া 
বিদ্রোহ দমনের কার্ধে নিযুক্ত কর! হয়। এই সকল ব্যবস্থার ফলে বিদ্রোহের সময় 
ভারতে হ্ুশিক্ষিত ও উন্নত অস্ত্রশস্ত্র সুসজ্জিত ইংরেজ সৈন্তের সংখ্যা! বহুগুণ বুদ্ধি পায়। 
অন্য দিকে, প্রায় নিরস্ত্র ও শৃংখলাহীন ভারতীয় সিপাহীদের সংখ্যা যুদ্ধক্ষেত্রে অকাতরে 
প্রাণবিসর্জনের ফলে ক্রমশই হাস পাইতে থাকে। 

(৬) বিদ্রোহী বাহিনীর অন্ত্রশস্ত্রের অভাব £ ইংরেজ বাহিনীর উৎকষ্ট অস্ত্রশস্ত্রের 
কোন'অভাব ছিল না। বিদ্ধেহের প্রথমভাগে বিজ্রোহী পক্ষে কামানের সংখ্যা অধিক 
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১৮৫৭ হীষ্টাবের মহাবিভ্রোহ ও বঙ্গদেশ ৩৫৭ 


থাকিলেও দক্ষ গোলন্াাজ সৈন্তের সংখ্যা ছিল অল্প এবং গোলন্দাজ-বাহিনীর 
সেনাপতিগণ প্রায় সকলেই ছিল অপদার্থ। অধিকস্ত, অধিকাংশ গোলন্দাজ সেনাপতিই 
ছিল বিশ্বাসঘাতক । ইংরেজ সেনাপতিগণ পুরস্কারের লোভ দেখাইয়! ইহার্দিগকে 
বশীভূত করিয়া কামানের অভাব পুরণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। 

যে 'এনফিল্ড রাইফেল* মহাবিদ্রোহের আপাত কারণ বলিয়! কথিত হয়, তাহাই 
ছিল তৎকালে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ রাইফেল এবং ইহাদ্বারা সকল ইংরেজ সৈম্ত সজ্জিত 
ছিল। ইহার টোটা গরু-শৃকরের চর্ধিমাধানো! থাকা সত্তেও বিদ্রোহের সময় সিপাহীরা 
বহু চেষ্টায় অল্প সংখ্যক মাত্র “এনফিল্ড রাইফেল? তম্তগতত করিতে সক্ষম হুইয়াছিল। 
এই “এনফিল্ড রাইফেলের সহিত বিদ্রোহী সিপাহীদিগকে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল পুরাতন 
ধরনের “মাস্কেট” বন্দুক, তরবারি, বর্শ! গ্রতৃতি দ্বারা । বিদ্রোহীদের অস্ত্রশস্ত্র কিরূপ ছিল 
তাহা নিম্ো্ত উদ্ধৃতি হইতে স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায়। বিদ্রোহ সর্বাপেক্ষা ব্যাপক 
আকার ধারণ করিয়াছিল অযোধ্য প্রদেশে । 

“অযোধ্যা প্রদেশের বিদ্রোহীদের অস্ত্রশস্ত্র ছিল মাত্র .৬৮৪টি কামান, ১৮৬১৭৭টি 
'মাস্কেট' বন্দুক, ৫৬১৩২১ খানি তরবারি, ৫০৩১১টি বর্শা এবং ৬৩৮৬৪৩টি অন্যান্ত 
কত ক্ষুত্র অন্ত্র। ইংরেজ সৈগ্যাদের শরীরে অধিকাংশই ছিল তরবারির আঘাত ।”১ 

(৭) জনযুদ্ধের কৌশলের প্রতি অবহেলা! : গেরিলা যুদ্ধের কৌশল সম্পূর্ণ বর্জন 
করিয়৷ কেবলমাত্র সম্ুখ-যুদ্ধের কৌশল অবলম্বন কর! বিক্বোহের সামরিক পরাজয়ের 
অন্ততম কারণ। আকনম্মিক আক্রমণের ফলে বিদ্রোহী সিপাহি-বাহিনী প্রথম দিকে 
সাফল্য লাভ করিলেও উন্নত অস্ত্রশস্ত্র সুসজ্জিত, সুশুংখল ও সংখ্যাধিক ইংরেজ বাহিনীর 
সহিত যুদ্ধে বিদ্রোহীদের শেষ পর্যস্ত জয় লাভের কোন সম্ভাবনা ছিল না। অথচ 
সিপাহিগণ ও তাহাদের সেনাপতিগণ বহুগুণ শক্তিশালী ইংরেজ-বাহিনীর বিরুদ্ধে সগৃখ- 
ুদ্ধকেই একমাত্র যুদ্ধ-কৌশল হিসাবে গ্রহণ করিয়৷ এবং কেবলমাজর শহরাধলেই যুদ্ধ 
সীমাবদ্ধ রাখিয়া বিদ্রোহের পরাজয়ের পথ গ্রস্তত করিয়াছিল। 

এই মহাবিপ্রোহের মূল ও প্রধান শক্তি ছিল কৃষক জনসাধারণ। বিদ্রোহের প্রথম 
হইতেই, এমন কিকোন কোন অঞ্চলে সিগাহীদের অভ্যুত্থানের পূর্বেই, জনসাধারণ 
সিপাহীদের পার্থ আসিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিল এবং বহুভাবে বিদ্রোহী দিপাহী্দিগকে 
সহায়তা দান করিয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্ধের বিষয় এই ষে, সিপাহীদের নেতৃবৃন্দ কৃষক 
জনসাধারণকে সংগঠিত করিয়া! এবং কৃষকের গেরিলা যুদ্ধের মারফত বিশাল গ্রামাঞ্চলে 
যুদ্ধ বিভৃত করিয়া ইংরেজ বাহিনীকে সর্বত্র যুদ্ধে ব্যাপৃত রাখিবার প্রয়োজন বোধ করেন 
নাই। ইহা বিস্রোহের নেতৃবৃন্দের অনুরদূশিতারই পরিচায়ক। 

বিপ্রোহী নেতৃবৃদ্দের এই অনুরদরিতাঁর পরিচয় পাঞ্ধাবে এবং বঙ্গদেশেও পাওয়া 
যায়। পাঞ্জাবের কৃষক জনসাধারণ বিক্রোহ আরভের পর রেলপথ তুলিয়া ফেলিয়া 
এবং টেলিগ্রাফেয় তার কাটিয়! বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করিলেও২ পাঞ্ধাবের বিজয়ী 


১) 0915012 হাত 2 228, ২। (8855 & 118106800, : 58860: ০0% 05৪ - 
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৩৫৮ ভারতের কৃষক-বিপ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


সিপাহিগণ কৰক জনসাধারণের সহিত সংযোগ স্থাপন করিয়া তাহাদিগকে আরও 
সক্রিয় করিয়া! তুলিবার কোন চেষ্টাই করে নাই। বঙ্গদেশ হইতে বিপ্রোহের আরম্ভ 
হইলেও অভ্যুখানের পূর্বে বঙদেশের চিরবিদ্রোহী কৃষক জনসাধারণের সহিত ঘনিষ্ঠ 
সংযোগ স্থাপন ও তাহাদের মধ্যে বিদ্রোহের সংগঠন প্রতিষ্ঠার কোন চেষ্টা হইয়াছিল 
বলিয়! জানা যায় না। 


(৮) গণদাবির প্রতি অবহেলা £ অত্যখানের প্রাথমিক সাফল্যের পর দিল্লীর 
রাষ্ট্রীয় সভা জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করিয়! কৃষকের হৃত্যে জমি সমর্পণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা 
করিলেও সেই সিদ্ধান্ত কার্ধে পরিণত করিবার বিশেষ কোন চেষ্টা হয় নাই। এই 
সিদ্ধান্ত কার্ধে পরিণত হইলে হয়ত সম্পত্তিহারা রাজা ও জমিদারগণ অ্থযরথানে 
যোগদান ন! করিয়! ইহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইত, কিন্তু সমগ্র উত্তর-ভারতের কৃষক 
জনসাধারণ তাঁহাদের নবলন্ধ জমির অধিকার রক্ষার জঙ্য নিজ হইতেই ইংরেজ শক্তির 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরম্ভ করিত। সিপাহীদের সহায়তায় কৃষক জনসাধারণের সেই 
সশস্ত্র সংগ্রাম সমগ্র উত্তর-ভারত ব্যাপিয়! গেরিলা-যুদ্ধের রূপ গ্রহণ করিত এবং ইংরেজ 
বাহিনীগুলি বিশাল উত্তর-ভারতের গ্রামাঞ্চলে বিক্ষিপ্ু হইয়৷ পড়িত বলিয়া তাহাদের 
পরাজিত কর! সহজ হইত। উনবিংশ শতাবীরই প্রারস্তকালে মহাবীর নেপোলিয়নের 
বিশাল সৈন্তবাহিনী স্পেনদেশের কৃষকের গেরিলা-যুদ্ধে পরাজয় বরণ করিয়া পলায়ন 
করিতে বাধ্য হইয়াছিল । সেই শিক্ষা হইতে নিঃসন্দেহে বলা যায়, বিদ্রোহী নেতৃবৃন্দ 
প্রথম হইতে রুষক জনসাধারণের জমির দাবি পূরণ করিলে এবং তাহাদের সংগঠিত 
করিয়া গেরিলা-যুদ্ধের আয়োজন করিলে ১৮৫৭ গ্রীষ্টাব্বের ভারতীয় মহাবিদ্রোহের 
পরিণতিও অন্যরূপ হইত । 


(৯) ইংরেজ পক্ষে টেলিগ্রাফের সুবিধা £ উন্নত অস্ত্রশস্ত্র ব্যতীত আর একটি 
শক্তিশালী অস্ত্র ই:রেজ শাসকগণের করায়ত্ত ছিল। এই অস্ত্রটও মহাবিদ্রোহে 
ইংরেজ. শক্তির জয়লাভের অন্যতম কারণ বল! যায় । এই অস্ত্রাট হইল তৎকালে নব- 
প্রতিষ্ঠিত টেলিগ্রাফ-ব্যবস্থা। এই টেলিগ্রাফ-ব্যবস্থা ছিল বলিয়া বিশাল উত্তর- 
ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত ইংরেজ বাহিনীগুলির মধ্যে সকল সময় সংযোগ বক্ষা 
করা এবং ক্রুত সংবাদ আদান-প্রদান করা সম্ভব হইয়াছিল । যুদ্ধ পরিচালনার ক্ষেত্রে 
এই প্রকার যোগাযোগ ব্যবস্থার গুরুত্ব অসাধারণ । বিজ্রোহীরা সকল প্রকার যোগাযোগ 
ব্যবস্থা হইতেই বঞ্চিত ছিল। কিন্তু ইংরেজ পক্ষ অসীম গুরুত্বপূর্ণ রেলপথ ও 
টেলিগ্রাফ-বাবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল।* শাসকগণও 
টেলিগ্রাফ-ব্যবস্থার গুরুত্ব দ্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন ঃ 


“বৈছ্যাতিক টেলিগ্রাফ-ব্যবস্থার আবিষ্কারের পর ভারতবর্ষে ইহা সম্প্রতি 
( বিফ্রোহকালে--লে; ) যে গুরুত্বপূর্ণ ও দুঃসাহসিক ভূমিকা! গ্রহণ করিয়াছে, সেইরূপ 
গুরুতপূরণ ও ছুঃসাহসিক ভূমিকা আর কখনও ইহা গ্রহণ করে নাই। ভারতে 
এই টেবিরাফ-ব্যবস্থা ন। থাকিলে এই বিশ্রোহে প্রধান সেনাপতির যুদ্ধ পরিচালন" 


১৮৫৭ বীষ্টানের মহাঁবিক্রোহ ও বঙ্গদেশ ৩৫৯ 


ক্ষমত| অর্ধেক হাস পাইত। ইহ! তাহার দক্ষিণ হত্ত অপেক্ষাও অধিক কার্যকর 
হইয়াছে।”১ 
মহাবিদ্রোহের বৈশিষ্ট্য ও অবদান 
(১) 

১৮৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্ের মহাবিক্রোহ বিভিন্ন কারণে সমগ্র পরাধীন ভারতের ইতিহাসে 
বৃহত্তম, সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব ও বৈশিষ্টাপূর্ণ ঘটনা । কারণসমূহ নিয়রূপ £ 

প্রথমত, উত্তর-ভারতের প্রায় সকল অংশে সকল শ্রেণীর, সকল ধর্মাবলম্বী 
জনসাধারণ তাহাদের শ্রেণীগত ও ধর্মায় বিরোধ বিস্মৃত হইয়। এঁক্যবদ্ধভাবে একসারিতে 
দণ্ডায়মান হইয়াছিল। বিভিন্ন শ্রেণীর গৃঢ় উদ্দেশ্ত বিভিন্ন হইলেও তাহাদের প্রকান্ত 
ও প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এক-_সাধারণ শক্র ইংরেজ শাসনের উচ্ছেদ সাধন। এই 
বিজ্রোহে আধুনিক কালের ন্যায় জাতীয়তাবাদ স্পষ্টরূপে দেখা না গেলেও ইহাই ষে 
পরবর্তীকালের জাতীয়তাবাদের ভিত্তি রচন। করিয়াছিল, তাহা প্রায় সর্বজন-স্বীক্কত। 
হিচ্দু ও মুসলমান ্িপাহিগণ যে এক্যবদ্ধভাবে একজন মুসলমনি বাদশাহকে স্বাধীন 
ভারতের প্রধানের পদে বরণ করিতে পারিয়াছিল, ভারতের জাতীয়তাবাদের ইতিহাসে 
তাহার গুরুত্ব অসাধারণ। মহাবিদ্রোহের আস্তর্জীতিক গুরুত্বও কিছুমাত্র কম নহে। 
কাল” মার্কস্‌ মহাবিদ্রোহের এই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ করিয়! 
লিখিয়াছেন £ 

"ইহার পূর্বেও ভারতীয় সৈম্তবাহিনীতে বিদ্রোহ হইয়াছে, কিন্তু এই বিদ্রোহ 
কতিপয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য ও অসাধারণ বৈশিষ্ট্যে স্বাতন্ত্য লাভ করিয়াছে। এই 
বিদ্রোহেই সর্বপ্রথম সিপাহিগণ তাহাদের ফুরোগীয় অফিসারদের হত্য৷ করিয়াছিল, 
হিন্দু ও মুসলমানগণ তাহাদের পারম্পরিক বিরোধ ভুলিয়া তাহাদের সাধারণ প্রভুর 
বিরুদ্ধে মিলিত হইয়াছিল, এবং হিন্দুদের ছারাই প্রথম বিদ্রোহের সুচনা হইলেও শেষ 
প্বন্ত দিল্লীর সিংহাসনে একজন মুসলমান সম্াটকে বসাইয়৷ সেই বিভ্রোহকে পূর্ণতা 
দান করা হইয়াছিল।” “বিদ্রোহ মাত্র কতিপয় অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নাই, 
এবং সর্বশেষে, ইঙ্গ-ভারতীয় বাহিনীর এই বিদ্রোহের সঙ্গে ইংরেজ গ্রভূত্বের বিরুদ্ধে 
মহান এশিয়াটিক জাতিগুলির সাধারণ বিরূপ মনোভাবের মিলন ঘটিয়াছিল, কারণ 
বজীয় বাহিনীর বিজ্রোহ নিঃসংশয়েই পারসিক ও চীনের যুদ্ধের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে 
সম্পর্কযুক্ত /৮২ 

স্বিতীয়ত, ভারতবর্ষের ইতিহাসে ইহাই প্রথম গণবিপ্রোহ যাহ৷ প্রত্যক্ষভাবে 
বিদেশী ইংরেজ শাসনের উদ্দেশে আরম্ভ হইয়া স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের প্রয়াস পাইয়াছিল। 

তৃতীয়ত, ইহাই প্রথম ও একমাত্র গণবিজ্রোহ যাহাতে জনসাধারণ ও সৈম্তবাহিনী 
একজে সাধারণ শক্রর উচ্ছেদের উদ্দেশ্রে সংগ্রাম করিয়াছিল। 
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৩৬ ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


চতুর্থত, ভারতের গণ-সংগ্রামের ইতিহাসে ইহাই প্রথম বিজ্রোহ যাহা বণিক-শাঁসন- 
রূপ ইতিহাসের “নিকুষ্টতম শাসনব্যবস্থার* অবসান ঘটাইয়া প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক 
সাফগ্য অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিল । ৰ 

পঞ্চমত, এই মহাবিপ্রোহ ভারতের সামস্ততন্্র ও উহ! হইতে উদ্ভৃত মধ্যশ্রেণী এবং 
ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী হারা জৃষ্ট ইংরেজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চরম প্রতিক্রিয়াশীল 
গণ-সংগ্রাম ও জাতীয়তা-বিরোধী চরিত্র ম্পষ্টতমভাবে উদ্ঘাটিত করিয়া পরবর্তী- 
কালের গণ-সংগ্রামে ইহাদের ভূমিকার গ্রতি উজ্জল আলোক সম্পাত করিয়াছে । ৷ : 

এই বিদ্রোহ বঙ্গদেশে বিস্তারলাভ না করিলেও, এই বিদ্রোহ বঙ্গদেশের সংগ্রামী 
কষক-সম্প্ুদায়কে ইহাতে যোগদানের আহ্বান না. জানাইলেও, এই জাতীয় মহাবিদ্রোরহ 
উদ্দেত্টের একা, সংগ্রাম-কৌশল, সাহস, দৃঢগ্রতিজ্ঞা ও আত্মঘদানের যে জলস্ত আদর্শ 
রাখিয়া গিয়াছে, তাহা বঙ্গদেশ তথা সমগ্র ভারতের সংগ্রামী জনসাধারণের পক্ষে 
অমূল্য সম্পান্বরূপ। 

ছুই বৎসরের সংগ্রামের পর প্রধানত উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে এবং উচ্চশ্রেণী- 
সমূহের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে ১৮৫৭-৫৮ গ্রষ্টাবের মহাবিদ্রোহ ব্যর্থ হইয়াছে বটে, 
কিন্তু ব্যর্থতাই এই বিদ্রোহের প্রধান শিক্ষা নহে। ইহার প্রধান শিক্ষা এই যে, 
জনসাধারণ সুদৃঢ় এঁক্যের ছারা, নিভূ্ল সংগঠন ও উপযুক্ত প্রস্ততিদ্বারা, লেনিনের 
কথায়, “ন্বর্গও বিধবস্ত করিতে পারে”১ এবং সেই স্বর্গের উপর আপন অধিকার প্রতিষ্ঠা 
করিতে পারে । ১৮৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাবে উত্তর-ভারতের জনসাধারণ পৃথিবীর সর্বাপেক্ষ! 
শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী শোষণের হ্বর্গম্বরূপ ভারতের সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত করিয়া এই হ্বর্গের 
উপর, সামস্মিকভাবে হইলেও, আপন প্রতৃত্ব স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিল। 


(২) 

১৮৫৭ গ্রীষ্টাবের মহাবিদ্রোহ জাতীয় ম্বাধীনতার যুদ্ধ কিনা সেই সম্বন্ধে পণ্ডিত- 
মহলে মতভেদ ও বিতর্কের অস্ত নাই । এই বিদ্রোহের স্থানীয় সীমাবদ্ধতা এবং ইহাতে 
কতিণয় রাজাহার! সামস্তরাজের যোগদান ও শ্বাধীন ভারতের গ্রধানরূপে দিল্লীর 
বাদশাহের নাম ব্যবহারের ফলে পগ্ডিতগণের মধ্যে যে বিভ্রান্তি দেখা দেয়, তাহ। 
হইতেই এই মতভেদ ও বিতর্কের স্টি | 

১৮৫৭ গ্রষ্টাবের মহাবিপ্রোহ কাহারও মতে স্বাধীনতার যুদ্ধ, আবার কাহারও মতে 
সামস্ত গ্রভুদের প্রতিক্রিয়াশীল সংগ্রাম । যে সংগ্রাম বৈদেশিক শাসনের উচ্ছেদ ও 
সমগ্র দেশের ্বাধীনতা! প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্তে এবং জনসাধারণের অংশ গ্রহণে পরিচালিত 
হয় তাহাকে কেবলমাত্র কতিপয় রাজ্যহার! সামন্ত প্রভূর “জনসাধারণের হন্তে 
বন্ধীরূপে” যোগদানের জন্যই, পপ্রতিক্রিয়াশীল” আখ্যা দান করা হাম্তকর; যে 
সংগ্রামের যুলশক্তি ছিল চারিটি বিশাল প্র্দেশের' সর্বশ্রণীর জনসাধারণ, বিশেষত 


9১1 ৮, 2, 12010 2 2০75 0০000505,  ২। বানাসাহ্যে, ঠাতিা! ভোপি, এমন কি 
মোধল সজি বাহার পাহও নিজেদের “জদমাধারণের হস্তে বন্দী” বলিয়া! অভিহিত করিযাছিলেন। 


১৮৫৭ হরীষ্টান্দের মহাবির্রোহ ও বঙ্গদেশ | | ৩৬১ 


শতাব্দীকাল-ব্যাপী শোষণ-উৎপীড়নে জর্জরিত, ভূমি ও গৃহহীন কৃষক জনসাধারণ, 
সেই সংগ্রামকে “প্রতিক্রিয়াশীল” বলিয়া হেয় প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা কেবল অজ্ঞতা 
প্রস্থত নহে, উদ্দেশ্তমূলক। 

ভারতবর্ষের অন্তান্ত অঞ্চলের, বিশেষত বিদেশী ইংরেজ শাসকদের পদলেহী রাজস্থাব্গ 
হ্বারা শাসিত এবং ইংরেজ-হুষ্ট মধ্যশ্রণী-প্রধান অঞ্চলের জনসাধারণের নিক্রিয়তা, 
উচ্চশ্রেণী সমূহের বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি কারণে এই মহাঁবিজ্রোহ সমগ্র ভারতে 
বিশ্তার লাভ ন! করিলেও, চাঁরিটি প্রদেশের জনসাধারণ সমগ্র ভারতের স্বাধীনতার 
জন্যই সংগ্রাম আরস্ত করিয়াছিল; তাহার! তাহাদের উদ্দেশ্ত সিদ্ধির জন্য অকাতরে 
প্রাণ বিসর্জন দিয়াছিল। সৃতরাং এই সংগ্রামে সমগ্র ভারতবর্ষ যোগদান না করিলেও, 
ইহা উক্ত চারিটি প্রদেশের জনসাধারণ দ্বার! পরিচালিত সমগ্র ভারতবর্ষেরই শ্াধীনতা- 
সংগ্রাম । সংগ্রামী গণশক্তির হস্তে বন্দী দিল্লীশ্বর বাহাদুর শাহকে এই সংগ্রামে 
স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রতীকরূপে ব্যবহার করা হইয়াছিল মাত্র । 

১৮৫৭ গ্রীষ্টাব্ের মহাবিদ্রোহের সহিত ১৯২১ ও ১৯৩০-৩৪ গ্রীষ্টাব্দের জাতীয় 
কংগ্রেস-পরিচালিত বৃহ্ত্ম ছুইটি সংগ্রামের তুলনা করিলে মহাঁবিদ্রোহের গণচরিত্র, 
ব্যাপকতা, গভীরতা, দৃঢ়তা, আত্মত্যাগ এবং বিভ্রোহীদের আপসহীন মনোভাব ম্পষ্ট- 
রূপে ফুটিয়! উঠে। 

প্রথমত, গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস-পরিচালিত উক্ত দুইটি ভারতব্যাপী সংগ্রাম 
শেষ হইয়াছিল বৈদেশিক শাসনের নিকট আত্মসমর্পণে, আর মহাঁবিদ্রোছে জনসাধারণ 
অকাতরে জীবন বলি দিয় আপসহীন সংগ্রামের অতুলনীয় আদর্শ স্থাপন করিয়া 
গিয়াছে । বিদ্রোহী সিপাহিগণ ও জনসাধারণ আত্মসমর্পণের পরিবর্তে আত্মবলিদানকে 
শ্রেয় বলিয়া বরণ করিয়াছিল। 

দ্বিতীয়ত, কংগ্রেস-পরিচালিত উক্ত দুইটি সংগ্রামে ভারতবর্ষের শতকরা পচাশি ভাগ 
মান্যকে অর্থাৎ কুষক জনসাধারণকে দূরে রাখিয়া কেবল সমাজের উচ্চ স্তরের মধ্যেই 
সংগ্রামকে সীমাবদ্ধ করা হইয়াছিল এবং ( চৌরিচৌরা প্রভৃতি কতিপয় অঞ্চলের ) 
কৃষক-সম্প্রদায় শ্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নিজন্ব পদ্ধতিতে এবং জমিদীরশ্রেণীর খাজন৷ বন্ধ 
প্রভৃতি দ্বারা আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করিবামাত্র উভয় সংগ্রামই তুলিয়া! লওয়া 
হইয়াছিল। অন্য দিকে, উত্তর-ভারতের চারিটি প্রদেশের সংখ্যাধিক কৃষক 
জনসাধারণের অংশ গ্রহণই ছিল মহাবিপ্রোহের সংগ্রাম-শক্তির উৎস। 

তৃতীয়ত, এমন কি ১৯৩৯-৩৪ গ্রীষ্টাব্ধের কংগ্রেস-পরিচালিত বৃহতম সংগ্রামেও 
আইন-অমান্ত হারা কারাবরণই একমাত্র সংগ্রাম-পন্ধতি হওয়া সত্বেও মাত্র এক লক্ষ 
“অসহযোগী" শ্থেচ্ছাসেবক কারাবরণ করিয়াছিল; আর মহাবিদ্রোহে সংগ্রামে অংশ 
গ্রহণ করিয়াছিল চারিটি গ্রদেশের কোটি কোটি রুষক, এবং লক্ষাধিক দিপাহী ও রুষক 
প্রাণ বিসর্জন দিয়াছিল। ইংরেজ এতিহাসিক ট্রটার হিসাব করিয়া! দেখাইয়াছেন যে, 
প্রথম বারে মাসের সংগ্রামে ত্রিশ নহম্র সিপাহী যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হইয়াছিল, এবং 
রায় দশ সহজ লশস্ব বিদ্রোহী (প্রধানত কষক--লে: ) বৃটিশ বাহিনী সহিত খুদে 


৬৬২ ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রা্ 


প্রাণ দিয়াছিল। প্ঢুই বলয়ে (১৮৫৭-৫৮) অস্ত্রাঘাত, দুঃখকষ্ট-পরিশ্রম ও 
বিচারালয়ের প্রাণদণ্ড প্রভৃতির ফলে লক্ষাধিক সিপাহী প্রাণ হারাইয়াছিল। এই ছুই 
বৎসরে অন্য যে সকল বিদ্রোহী নিহত হইয়াছিল, তাহাদের সংখ্যা গণনা করিলে 
নিঃসন্দেহে নিহতের সংখ্যা আরও অধিক ।” ১ 

যদি চল্লিশ কোটি মানুষের মধ্যে মাত্র এক লক্ষ শ্বেচ্ছাসেবকের কারাবরণ জাতীয় 
সংগ্রাম বলিয়৷ গণ্য হইতে পারে, তবে কোটি কোটি মানুষের সর্বন্ষপণ সংগ্রাম ও 
লক্ষাধিক ভারতবাসীর আত্মবলিদানকে জাতীয় সংগ্রাম বলিতে অস্বীকার কর! কবল 
আত্মপ্রতারণাই নহে, ইহা ভারতের জনসাধারণের প্রতি চরম অবমাননা! এবং;চরম 
জনবিরোধী মনোভাবেরই পরিচায়ক । 


মহাবিদ্রোহ ও বঙ্গদেশ 


১৮৫৭ গ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের অপ্নিক্ষুলিগ প্রথমে বঙগদেশ হইতে দেখা দিলেও 
প্রকৃতপক্ষে সমগ্রভাবে বঙ্গদেশের কৃষক জনসাধারণের সহিত ইহার সাক্ষাৎ সম্পর্ক ছিল 
না। বিদ্রোহের সাংগঠনিক দুর্বলতাই ইহার কারণ বলিয়া অনুমিত হয়। বিভিন্ন 
কারণে ইহাও অনুমান কর! যাইতে পারে যে, সাংগঠনিক চেতনার অভাবেই হউক, 
অথবা অবাঙ্গালী সিপাহীদদের ভাষাগত অস্থৃবিধার জন্যই হউক, কিংবা অন্য কোন 
কারণেই হউক, সামরিক ব্যারাকবাসী সিপাহিগণ বাংলা দেশের কৃষকের সহিত, অথবা 
অন্ত কাহারও সহিত সংযোগ স্থাপনের প্ররয়াসী হয় নাই। বঙ্গদেশে ইহা! কেবল 
সিপাহীদের বিদ্রোহ রূপেই দেখা দিয়াছিল, জনসাধারণের বিদ্রোহ রূপে নহে । তথাপি 
মহাবিদ্রোহ যে সমগ্র প্রদেশে ব্যাপক চাঞ্চল্য জাগাইয়া তুলিয়াছিল এবং কেহ 
কেহ ব্যক্তিগতভাবে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ 
পাওয়৷ যায়। 

ব্যারাকপুরের সৈম্-ব্যারাকে সিপাহীদের বিজ্রোহ এবং মঙ্গল পাণ্ডের ফাসির 
ঘটন। হইতেই মহাবিদ্রোহের আরভ। ইহার পরেই বিভ্রোহ্ হয় বহরমপুরের সিপাহি- 
ব্যারাকে । কিন্ত গণ-সংযোগ ও গণ-সমর্থনহীন এই ছুই ব্যারাক-বিদ্রোহ অল্প কয়েক 
দিনের মধ্যেই নিস্তব্ধ হয়। চট্টগ্রামে অবস্থিত ক্ষুদ্র সিপাহিদল বিদ্রোহ করিয়া 
নোয়াখালি ও ত্রিপুরা ঘুরিয়া আসামের পার্বত্য অঞ্চলে প্রবেশ করিবার পর কয়েকটি 
খগ্ডযুদ্ধে পরাজিত হইয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া! যায় । 

চট্টগ্রামে সিপাহীদের বিদ্রোহ এবং অন্তান্ত অঞ্চলের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে সমসাময়িক 
কালের লেখকগণের রচনা হইতে নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ অবগত হওয়া যায় £ 

(১) “১৮৫৭ থ্রীষ্টাব্দের ১৮ই নভেম্বর রাত্রিকালে চট্টগ্রামে অবস্থিত ৩৪শ সংখ্যক 
দেশীয় পদাতিক বাহিনীটি বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই বাহিনী সরকারী কোষাগার 
লুষ্ঠন করিয়া! পার্বত্য ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা অদ্ভিমুখে অভিযান করে। রাজার 
অধীনস্থ কষুত্র সৈন্যদলটি বিদ্রোহী সিপাহি-বাহিনীকে বাধ! দিতে পারে নাই। পরে 


সং পুত ১ 2505 ঢ83৩2 09590 1০৮০05, 25৫9 তু ০ 89, 


১৮৫৭ হীষ্টাঝের মহাবিস্রোহ ও বঙ্গদেশ ৩৬৩ 


অবশ্থ রাজা! পার্বত্য ত্রিপুরার সীমানার মধ্যে ভ্রাম্যমান বিল্রোহীর্দিগকে দেখিবামাত্র 
গ্রেপ্তার করিয়া ইংরেজ বর্তৃপক্ষের হস্তে সমর্পণ করিবার আদেশ দিয়াছিলেন।৮১ 

(২) “১৮৫৭ খীষ্টাব্দের সিপাহি-বিদ্রোহ ত্রিপুরাকে স্পর্শ করে নাই। কিন্ত এ. 
বৎসর নভেম্বর মাসে এই সংবাদে ভয়ঙ্কর আতঙ্ক সৃষ্টি হয় যে, চট্টগ্রামে সিপাহীদের 
তিনটি কোম্পানী বিল্রোহী হইয়া! চট্টগ্রাম হইতে পার্বত্য ত্রিপুরার মধ্য দিয়া উত্তর দিকে 
অগ্রসর হইতেছে । বিদ্রোহী সিপাহিগণ পলাতক কয়েদীদের ও পার্বত্য উপজাতীয়দের 
সহিত মিলিত হইয়া উদয়পুর২ অতিক্রম করিয়াছিল । কিন্তু কুমিল্লাগামী৩ প্রধান 
পথটি পুলিশ ও রাজার সৈন্যদের ছারা অবরুদ্ধ দেখিয়া বিদ্রোহিগণ পুনরায় পাহাড় 
অঞ্চলে প্রবেশ করে এবং উত্তর দিকে অগ্রসর হইতে থাকে । তাহার! অল্প কয়েক 
মাইল মাত্র সমতল ভূমির মধ্য দিয়া অতিক্রম করিয়াছিল 1৪ 

(৩) “১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহি-বিদ্রোহের সময় চট্টগ্রামের বিদ্রোহী সৈম্যগণ সাহায্য 
লাভের আশায় ত্রিপুরাপতির নিকট আসিতেছে--এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া মহারাজ 
ঈশানচন্ত্র তাহাদিগকে ত্রিপুর! হইতে বাহির করিয়া দিতে আদেশ করেন। তাহারা 
সেই আদেশ শ্রবণে ত্রিপুরা! রাজ্য পরিত্যাগপূর্বক বৃটিশ রান্ধ্য দিয়া কাছাড় অভিমুখে 
প্রস্থান করে। কয়েকজন বিদ্রোহী সেই আদেশ অবহেলা পূর্বক আগরতলার 
নিকটবর্তী স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে। মহারাজ এই সংবাদ অবগত হইয়! তাহাদিগকে 
ধৃত করিয়া কুমিল্লাস্থ ইংরেজ কতৃপক্ষের হন্মতে সমর্পণ করেন। তথায় তাহাদের ফ্লাসী 
হইয়াছিল।”৬ 

(8) বর্ধমান বিভাগে কোন সংগঠিত বিদ্রোহ না হইলেও কোন কোন ব্যক্তি 
ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সংগঠিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিজেন। বীরভূম 
জেলার রঞ্জন শেখ ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে জনপাধারণকে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা 
করিয়াছিলেন।৭ এই জেলার করিম খা নামক জনৈক সর্দার প্রকাশ্তভাবেই *“বিস্বোহী 
মনোভাব দেখাইয়াছিলেন*--এই অভিযোগে তাহার ফ্লাসী হয়। মেদিনীপুর জেলায় 
বৃন্বাবন তেওয়ারী নামক জনৈক ব্রা্ষণ প্রকাশ্তেই জনসাধারণকে বিদ্রোহের জন্ত 
উত্তেজিত করিয়াছিলেন। তীহারও ফাসী হয়। এই" জেলার মীর জানু ও শেখ 
জামিরুদ্দিন নামক দুইজন “বিদ্রোহীকে” দীর্ঘ কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় ।৮ 

(৫) প্রেসিডেন্সি বিভাগেও কোন সংগঠিত বিদ্রোহ দেখা না দিলেও কোন কোন 
ব্যক্তি জনসাধারণের বিদ্রোহ সংগঠিত করিবার জন্ত সচেষ্ট হইয়াছিলেন। মালদহ 
জেলায় চমন সিং নামক এক বাক্তি “রাজদ্রোহের” অপরাধে অভিযুক্ত হুইয়াছিলেন.। 
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৬৬৪ ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


জলপাইগুড়ি জেলায় অবস্থিত সিপাহিগণ বিদ্রোহ করিলে একজন ক্ষুদ্র রাজার নেতৃত্বে 
ছুইশত ভূটিয়ার একটি দল তিনটি বম্দুকসহ বিদ্রোহী সিপাহীদ্দের সহিত যোগদান 
করিয়াছিল। ঢাকার সিপাহীর! বিদ্রোহ করিয়! ভুটানে প্রবেশ করিলে ভুটানের রাজা 
তাহাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। “হাতিয়! রাজা”১ বলিয়া কথিত হরক 
সিং নামক এক ব্যক্তি বিদ্রোহী সিপাহীদের বিভিন্ন প্রকারে সাহাধ্য করিয়াছিলেন । 
হুগলী জেলায় কুবেরচন্দ্র চৌধুরী নামক জনৈক সরকারী জেল-ভাক্তার "রাজ দ্রোহ 
মূলক” ক্রিয়াকলাপে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। যশোহর জেলার পরাগ ধোবী 
ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইবার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিলেম।২ 

(৬) ফরিদপুর জেলার ফরাজীদের মধ্যেও চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছিল এবং তাহাদের 
উপর তীক্ষ দৃষ্টি রাখা হইয়াছিল। সরকারী রিপোর্ট অনুসারে, ফরাজী নায়ক আবদুল 
সৌভান ও রিয়াসৎ আলি ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে "রাজ্প্রোহাত্মুক ক্রিয়াকলাপে” 
আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে বিখ্যাত ফরাজী নায়ক 
হুহুমিএকে পুনরায় “রাজবন্দী” (9829 7515009: ) হিসাবে আলিপুর জেলখানায় 
আটক রাখা হইয়াছিল।৩ মধু মল্লিক নামক জনৈক বাঙালীকে “রাঁজদ্রোহের” 
অন্ভিযোগে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছিল।৪ 


বঙ্গদেশে বিভিন্ন শ্রেণীর ভূমিকা 


মহাবিত্রোহের সময় বঙ্গদেশের বিভিন্ন শ্রেণী যে ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিল, 
তাহা কেবল মহাবিপ্রোহের সময়ই নহে, সেই ভূমিকাই কৃষক-সম্প্রদায় ভিন্ন অন্য সকল 
সম্প্রদায় কতৃকি পরবর্তীকালে সকল বৈপ্লবিক সংগ্রামেও একই ভাবে অনুন্থত 
হইয়াছে। মহাবিপ্রোহ-কালে বঙ্গদেশের বিভিন্ন শ্রেণীর ভূমিকা ছিল নিয়রূপ : 

(১) জধিদারশ্রেণী £ মহাবিদ্রোহের আরম্ভ হইতে শেষ পর্যস্ত জমিদারশ্রেণী 
ইংরেজ শাসনের প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্য বজায় রাখিয়াছিল। ইংরেজ শাসনের সহিত 
ইহাদের অর্থনৈতিক সম্পর্কই ইহাদিগকে বিদেশী ইংরেজ শাসন অব্যাহত রাখিবার 
কার্ধে নিধুক্ত করিয়াছিল। কৃষক শোষণকারী, ইংরেজ-ষ্ট জমিদার শ্রেণী মহাবিদ্রোহে 
রলুষকের, বিশেষত অযোধ্যা ও বিহারের কৃষক জনসাধারণের বৈপ্লবিক সংগ্রামের রূপ 
প্রত্যক্ষ করিয়। নিজ অস্তিত্ব রক্ষা! করিবার জন্যই ইংরেজ শাসনের পতাকাতলে সমবেত 
হইয়াছিল। বঙ্গদেশে কৃষক-সম্প্রদায় বিদ্রোহে যোগদান করিতে না৷ পারিলেও 
তাহাদদেরই অপর অংশ, বিহার ও অযোধ্যা প্রদেশের কৃষক, সর্বপ্রকারে মহাবিদ্রোহে 
যোগদান করিয়। নিজন্ব উপায়ে ইহাকে বৈপ্লবিক সংগ্রামে পরিণত করিয়াছিল । 

বিহার ও অযোধ্যা প্রদেশের কৃষক, কেবল ইংরেজ শাসনকেই নহে, ইহার সঙ্গে 
সঙ্গে ইংরেজ-হ্ষ্ট জমিদার, তালুকদার ও মহাঁজনগোষ্ঠীর শোষণ-ব্যবস্থার মূলোচ্ছেদ 


১1 ইনি দীর্ঘকাল ভুূটানে হাতী ধরিতেন বলিয়৷ তাহাকে এই নাম দেওয়া হইরাছিল। 
২1 ৪.8. 08০90100- : 21010, 7,208. ৩1 1010, 209. ৪1 5259047জ 562 
ডিও 96০০ 05৩5০2০0408, 


১৮৫৭ ত্রীষ্টাব্ের মহাবিত্রোহ ও বঙগদেশ ৩৬৫ 


করিবার জন্য বৈপ্লবিক সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছিল। তাহাদের সেই বৈপ্লবিক 
সংগ্রামের পরিণতিত্বরূপ মহাবিদ্রোহ কষি-বিপ্লবের রূপ গ্রহণ করিতেছিল। সুতরাং 
বঙ্গদেশের জমিদারশ্রেণীর পক্ষে ইহা উপলব্ধি করিতে বিলম্ব হয় নাই যে, ভারতবর্ষে 
ইংরেজ শাসন বিলুপ্ত হইলে উহাঁদ্ারা হৃষ্ট জমিদারী-তালুকদারী প্রথাও বিলুপ্ত হইবে। 
স্থতরাং তাহার! তাহাদের সমগ্র ধনবল ও জনবল একত্র করিয়া ইংরেজ শাসকগণের 
সহিত সহযোগিতায় অবতীর্ণ হুইয়াছিল। বর্ধমানের মহারাজ ছিলেন বঙ্গদেশের 
জমিদারগোঠীর মুখপাত্র এবং নেতৃস্থানীয়। তাহার ক্রিয়াকলাপ মহাঁবিদ্রোহে বঙ্গীয় 
জমিদার-গোীরই মনোভাবের পরিচায়ক । 

“১৮৫৭ গ্রীষ্টান্বের সিপাহী-বিদ্রোহের সময় বর্ধমানের মহারাজ তাহার সমস্ত শক্তি 
দিয়া সরকারের শক্তি বুদ্ধি করিয়াছিলেন। তিনি সরকারকে বহু হস্তী ও গো-যান 
সরবরাহ করিয়াছিলেন এবং বর্ধমান হইতে কাটোয়! এবং বর্ধমান হইতে বীরভূম পর্যন্ত 
সমস্ত রাজপথ আমাদের জন্য নিরাপদ রাখিয়াছিলেন। ইহার ফলে রাজধানীর 
(কলিকাতার ) সহিত বহরমপুর, বীরভূম প্রভৃতি উত্তেজনাপূর্ণ অঞ্চলগুলির যোগাযোগ 
এবং এই সকল স্থানের সংবাদ পাইতে কোন অস্থবিধা হয় নাই।১ 

মহাবিদ্রোহের সময় বঙ্গদেশের জমিদার-গোঠীর ইংরেজ শাসনের প্রতি আহ্গত্য ও 
এই বিপদের সময় জমিদার-গোীর সাহা্যদান সম্বন্ধে “ইপ্ডিয়ান ফিল্ড, নামক সমসাময়িক 
কালের একখানি সাময়িক পত্রে লিখিত হইয়াছিল : 

“সরকার জমিদারদের নিকট আবেদন করিলেন এবং জমিদারগণ রাজভক্ত প্রজার 
মত সরকারকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। জমিদারগণ গাড়ী ও গরুর মালিকদের 
অর্থ-দানের প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং তাহাদের পরিবার রক্ষা করিবার দায়িত্ব গ্রহণ 
করিলেন। জমিদারগণই তাহাদিগকে অগ্রিম অর্থ দিলেন এবং তাহারা এরূপ আরও 
বহু প্রকারের প্রতিশ্রুতি দিলেন যাহা একমাত্র জমিদারগণই দিতে পারেন। ইহার 
ফলে অল্প কয়েকদিনের মধ রানীগঞ্জে ৭০০০ গাড়ী জমায়েত হইল ।....**বাংলার 
জমিদারগণ তাহাদের প্রত্যেকটি হাতী বিনা ব্যয়ে সরকারের হাতে তুলিয়! দিয়াছিলেন। 
আমর! এরূপ দৃষ্টাস্তও জানি যে, ইংরেজগণ তাহাদের হাতী সরকারের হাতে তুলিয়া 
দিতে অস্বীকার করিয়াছিল । সকলেই জানে যে, ঢাকায় যখন সিপাহীরা বিভ্রোহ 
করে তখন জমিদারগণ কিভাবে তাহাদের লৌকবল লইয়া ম্যাজিস্ট্রেটকে সাহায্য 
করিবার জন্য আসিয়াছিলেন ।-***তীহার! স্বেচ্ছায় ও সানন্দে তীহাদের ক্ষমতাচুসারে 
ইংরেজ সরকারকে সাহাধ্য করিয়াছিলেন ।”২ 

(২) মধ্যশ্রেণীর ভূমিক1 £ মহাবিভ্রোহের সময় সাধারণভাবে বঙ্গদেশের সমগ্র 
ম্যশ্রেণী নীরব দর্শকরূপৈ দুরে দগ্ডায়মান থাকিয়া! ইংরেজ শাসকদের জয় কামনা 
করিতেছিল। বিভিন্ন কারণে বঙ্গদেশের কৃষক এই বিপ্রোহে অংশ গ্রহণ করিতে 
পারে নাই বলিয়াই মধ্যশ্রেণীর পক্ষে নীরব দর্শকরূপে দণ্ডায়মান থাকা সম্ভব হইয়াছিল । 


১ ি220৮82 7018৮, 05596665575 0588, 
২। 1209190 2610, 2] ঘ৩৮, 2869, 


৩৬৬ ভারতের কৃধক-বিভ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


বঙ্গদেশের কৃষক-সম্প্রদায় বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করিলে সমগ্র মধ্যশ্রেণী, অর্থাৎ মধ্য- 
শ্রেণীর গ্রাম্য ও শহুরে--এই উভয় অংশেরই স্বরূপ স্পষ্টরূপে উদঘাটিত হইত। 

মহাবিদ্রোহ সম্পর্কে প্রগতিশীল শহুরে মধ্যশ্রেণীর মনোভাব ও প্রতিক্রিয়াশীল 
গ্রাম্য মধ্যশ্রেণীর মনোভাবের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। শহুরে মধ্যশ্রেণী 
আপন শ্রেণীর সমাজের সংস্কার সাধনের ক্ষেত্রে প্রগতিশীলতার পরিচয় দিলেও ইহার! 
প্রথম হইতেই ইংরেজী শিক্ষা ও ইংরেজ-সভ্যতার মোহে আত্মহারা হইয়া! ইংরেজের 
ভারত-জয়কে “ভগবানের মঙ্গল বিধান”৯ বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিল। মুতরাং 
মহাবিস্বোহে ইংরেজের পরাজয় তাহার! কল্পনাও করিতে পারিত না। সমসাময়িক 
কালের শহুরে মধ্যশ্রেণী বিদ্রোহের সময় ইংরেজ সরকারকে সাহায্য না কপ্নিলেও 
অনেকেই মহাবিদ্রোহের নিন্দায় মুখর হইয়া উঠিয়াছিলেন। এমন কি “স্বাধীনতার 
অগ্রদূত” বলিয়া কথিত কবি ঈশ্বর গুপ্ত, যিনি “বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া ব্বদেশের 
কুকুরও পুজা করিব” বলিয়৷ আস্ফালন করিতেন, তিনিও ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করিবার জন্ত নানা সাহেব, বাঁসীর রানী ও অন্যান্ঠের প্রতি কুৎসিৎ কটাক্ষ করিয়া 
গাত্রদাহ নিবারণ করিয়াছিলেন এবং ইংরেজ ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন। 
শহুরে মধ্যশ্র এই মনোভাব আকস্মিক বা ব্যক্তিগত কাপুরুষতার প্রশ্ন নহে, 
ইহার মধ্য দিয়া তাহাদের শ্রেণীগত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই প্রকাশ পাইয়াছিল | ইংরেজ 
শাসন যে উদ্দেস্তে জমিদার-গোরষ্ঠীর সহিত 'এই মধ্যশ্রেণীটিকেও স্ট্টি করিয়! উপযুক্ত 
শিক্ষায় শিক্ষিত করিম তুলিয়াছিল, মহাবিদ্রোহের সময় সেই উদ্দেস্ত্ের চরম সার্থকতা 
প্রতিপর হুইয়াছিল। তবে ইহাদের প্রগতিশীলতার অর্থ কি? 

এই শহুরে মধ্যশ্রেণীর প্রগতিশীলতা আপন সমাজের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। 
ষে সামাজিক সংস্কার-আন্দোলনের জন্য তাহাদের "প্রগতিশীল" বলা হয়, সেই 
সংস্কার সীমাবন্ধ ছিল কেবল নিজেদের সমাঞ্জের মধ, এবং সেই সংস্কারের প্রেরণা 
তাহার লাভ করিয়াছিল ইংরেজী শিক্ষা ও ইংরেজ-সভ্যতার সম্পর্কের মারফত। 
তাই তাহারা! ছিল ইংরেজী শিক্ষা, ইংরেজ-সভ্যতা ও ইংরেজ শাদনের প্রতি গভীরভাবে 
অনুরক্ত । ইংরেজ শাসনের প্রতি আন্রক্তি বশতই তাহারা মহাবিদ্রোহের প্রতি 
বিরূপ হইয়। উঠিয়াছিল। কালীগ্রসন্ন সিংহ, হরিশ্চন্ত্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অল্লসংখ্যক 
ব্যক্তি ভিন্ন অন্ত সকলেই মহাবিভ্রোহের প্রতি খ্জাহঘ্ত হইয়াছিলেন। 

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এবং ভাহার পরবর্তী কালেও, অর্থাৎ এই শ্রেণীর 
মধ্যে অর্থনৈতিক সংকট দেখা ন! দেওয়া পর্যন্ত, ইংরেজ শাসনের প্রতি আচুরক্কিই 
ছিল এই শ্রোটির শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য । ইংরেজ-হুষ্ট ভূমি-ব্যবস্থার মধ্য হইতে, 
ইংরেছ-থ্ট জমিদারী ব্যবস্থারই একটি শাখারূপে এই শ্রেণীর জম্ম। ইংরেজ শাঁসনই 
ইহাদের সৃষ্টিকর্তা এবং মহাবিজ্রোহছের সময়ে এই শ্রেণীর সহিত ইংরেজ শাসনের 
সম্পর্ক ছিল অতি ঘনিষ্ঠ। পরবর্তীকালে যে অর্থ নৈতিক সন্কট এই শ্রেণীর শহরে 


১1 হথশোতভন সরকার £ সিপাহী-বিদ্রোহের ইতিহাস (প্রবন্ধ, পরিচয়, 'সিপাহী-বিজ্রোহ' স্মারক 
সধ্য)।. ২1 হুকুদ্ার নিঅ 2 ১৮৫৭ ও বাংলাদেশ, ৬-৪ পৃষ্ঠ! । 


১৮৫৭ ধীষ্টাক্ষের মহাবিড্রোহ ও বঙদেশ ৩৬৭ 


অংশটিকে ইংরেজ-বিরোধী করিয়া তুলিয়াছিল, সেই সংকট মহাবিদ্রোহের কালেও 
দেখা দেয় নাই। তাই ইহার৷ সেদিন ভারতের স্বাধীনতার কথ। কল্পনাও করিতে 
পারিত না, বরং ইংরেজ শাসনের ছায়াশ্রয়কেই ইহারা,পরম কাম্য বলিয়! মনে করিত। 
তাই ইহার! শ্বাধীনত৷ লাভের উদ্দেশ্তে পরিচালিত মহাবিদ্রোহের প্রতি এত বিরূপ 
হইয়া উঠিয়াছিল। বাংল! দেশের তিতুমীর প্রভৃতি কৃষক-বীরগণ ১৮৩ খ্রীষ্টান্সেই 
বা তাহার পূর্বেও ইংরেজ শাসনের উচ্ছেদ করিয়া স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার প্রম্নাসী 
হইয়াছিল, কিন্তু ১৮৫৭ খ্রীষ্টাবেও ইংরেজ কবলমুক্ত শ্বাীন ভারতবর্ষ ছিল এই 
তথাকথিত “প্রগতিশীল” বুদ্ধিজীবিগণের কল্পনারও অতীত। 

(৩) কৃষক-সম্প্রদায় £ ব্ঙগদেশের কৃষক জনসাধারণ মহাবিদ্রোহে যোগদান 
করিয়াছিল বলিয়া কোন স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়৷ যায় না। তাই অনেকে মনে করেন, 
বঙ্গদেশের কৃষক মহাবিদ্রোহে যোগদান না করিয়া নীরব দর্শক হিসাবে দূরে দপ্তায়মান 
ছিল। আবার কোন কোন বিজ্ঞ লেখক বলিয়াছেন, চিরবিদ্রোহী বাংলার কৃষক 
দীর্ঘকাল নিরবচ্ছিন্নভাবে বিদ্রোহ করিয়। মহাবিদ্রোহের সময় এতই “শ্াস্ত-করাস্ত” হইয়া 
পড়িয়াছিল যে, মহাবিদ্রোহে যোগদানের ক্ষমতা তাহাদের ছিল না, তাই তাহার! সেই 
সময় নীরব দর্শক হইয়া থাকিতে বাধ্য হইয়াছিল। অথচ মাত্র ছুই বৎসর কালের 
মধ্যেই বাংলার এই তথাকথিত *শরাস্ত-র্রান্ত” কৃষক সমগ্র বঙ্গদেশব্যাপী আর একটি 
মহাবিত্রোহ (নীলবিদ্রোহ) দ্বার। সর্বশক্তিমান ইংরেজ সরকারের সকল আইন, পুলিস- 
বাহিনী ও সামরিক শক্তি দ্বার! সমথিত নীলকর-শোষণের অবসান ঘটাইতে সক্ষম হুইয়া- 
ছিল। বস্তুত, দীর্ঘকাল হইতে নিরবচ্ছিন্নভাবে বিদ্রোহ করিয়া আঙদিলেও মহাবিদ্রোহের 
কালেও বাংলার রুষক *শ্রাস্ত-রাস্ত* হইয়া! নীরব দর্শকরূপে দণ্ডায়মান ছিল না, এই 
সময়েও তাহারা ছিল নীলকর দন্থ্যদল, জমিদারগোষ্ঠী ও ইংরেজ শাসনের সহিত 
জীবন-মৃত্যুর সংগ্রামে ব্যস্ত। | 

মহাবিদ্রোহের কালে: ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় বঙ্গদেশেও কৃষক জন- 
সাধারণই ছিল একমাত্র সংগ্রামী শক্তি। সেই সময়, অন্ান্ত প্রদেশের ন্যায় ব্গদেশের 
উচ্চশ্রেণীগুলি যখন ইংরেজ শাসনের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য উন্মাদ হইয়। উঠিয়া 
ছিল, তখনই নীলকর-শোধণের বিরুদ্ধে বনু খণ্ড খণ্ড স্থানীয় সংগ্রামের মধ্য দিয়া বাংলার 
কৃষক প্রদেশব্যাপী এক মহাসংগ্রামের জন্ত প্রস্তুত হইতেছিল। 


মহাবিপ্রোহের সময় বাংলার কৃষক নীলকর দন্ধ্যদের সহিত বুঝাপড়া করিতে এবং 
তাহাদের অমানুষিক উৎপীড়ন হইতে আত্মরক্ষা করিতে এতই ব্যস্ত ছিল যে, বাহিরের 
ঘটনাবলীর সহিত সংযোগ রক্ষা করিয়া তাহাদের নিজ সংগ্রামের সহিত বাহিরের 
সংগ্রামের এক্যসাধন করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। বিশেষত, অসংগঠিত অর্ধ- 
সচেতন ও গ্রামাঞচলবাসী কৃষক-সম্প্রদায়ের পক্ষে নিজ উদ্যোগে এই প্রকারের ছই 
সংগ্রামের বৈপ্লবিক এঁক্য সাধন কোনক্রমেই সম্ভব হইতে পারে না। ইহার জগ্য যে 
মচেতন রাজনৈতিক নেতৃত্ব অপরিহার্য, তাহা ছিল উনবিংশ শতাবীর মধ্যভাগের 
ভারতবর্ষে কল্পনাতীত বিষয়। সেই সময় ব্দেশে এরূপ কোন নেতৃত্ব ছিল না, সাহা 


৩৬৮ ৰ তারতের কৃষক-বিজ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


বাংলার কৃষকৃকে মহাবিত্রোহে যোগদান করিতে আহ্বান জানাইতে এবং তাহাদিগকে 
সংগঠিত করিয়া তুলিতে পারিত। 

তথাপি বঙ্গদেশের সংগ্রামী কৃষক যে মহাবিপ্রোহ হইতে বিচ্ছিন্ন ছিল না, তাহারা 
যে নিজন্ব জীবন-মৃত্যুর সংগ্রামে ব্যাপূত থাকা সত্বেও নৃতন ভাবে ইংরেজ শাসনের 
উপর আঘাত দিতে উন্মুখ হইয়াছিল এবং সাধ্যমত মহাবিদ্রোহের সহিত সহযোগিতা 
করিয়াছিল, নিয়োক্ত তথ্যসমূহ হইতে তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। 

(১) সিপাহী বিদ্রোহের প্রথম আরম্ত কলিকাতাঁর নিকটবর্তী ব্যারাকপুর হইতে, 
তাহার পরেই ১৮৫৭ শ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে, অর্থাৎ মীরাট' ও দিল্লীর সিপাহীদের 
বিদ্রোহের তিনমাস পূর্বে বহরমপুরে অবস্থিত সিপাহি-বাহিনী বিদ্রোহ ঘোষণা'করে। 
বহরমপুরের সিপাহী-বাহিনীর বিদ্রোহের সংবাদ শুনিবামাত্র বহু সহস্র স্থানীয় কৃষক 
বিপ্রোহী সিপাহীদের সহিত যোগদান করিবার জন্য বহরমপুর শহরে সমবেত হইয়াছিল । 
তাহারা অন্ত কোন নেতৃত্বের সন্ধান না পাইয়া হ্বাধীন বাংলার নবাবের বংশধর, বহরম- 
পুরবাসী ফেরেছুন খার নিকটেই নির্দেশ প্রার্থনা করিয়াছিল ।১ ইংরেজ এঁতিহাসিক 
কে (0১০) তাহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন £ 

“সহমর সহম্র মান্গুষ শহরে (বহরমপুর শহরে লেঃ ) সমবেত হইয়াছিল। তাহারা 
যে ব্যক্তিটির নিদেশি পাইলেই বিদ্রোহে ঝাঁপাইয়া পড়িত, সেই ব্যক্তিটি নিজে দুর্বল 
হইলেও একটি বিখ্যাত নামের মর্যাদায় যথেষ্ট শক্তিশালী ছিলেন ।” 

“ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, যদি বহ্রমপুরের সিপাহীর! ইংরেজের বিরুদ্ধে 
অস্ত্র ধারণ করিত এবং মুশিদাবাদের জনসাধারণ নবাবকে (নবাবের বংশধরকে-_লেঃ ) 
সম্মুখে রাখিয়৷ সিপাহীদের সহিত মিলিত হইত, তাহা হইলে দেখিতে ন! দেখিতে সমগ্র 
বঙ্গদেশে আগুন জলিয়া উঠিত।”৩ 

(২) ইংরেজ এতিহাসিক বাক্ল্যাণ্ড তাহার 39088] 00000: [51906917917 
($০₹9:1১০:8 নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন £ 
সিপাহী বিজ্রোহের সময় “বঙ্গীয় সরকারের অধীনে এমন একটিও জেলা ছিল ন। 
যাহা প্রত্যক্ষ বিপদের মধ্য দিয়া অতিক্রম করে নাই, অথবা! যেখানে ভঙ্কর বিপদের 
আশঙ্কা ছিল না।”8 

(৩) বহুরমপুরের বিদ্রোহের সংবাদ জানিবাম্াঞ্র কৃষ্ণনগর, যশোহর ও সমগ্র 
বিভাগে একটা ভয়ঙ্কর অবস্থা দেখা দিয়াছিল।৫ শাদকগণ এই ভাবিয়া আতঙবগরন 
হইয়া উঠিয়াছিল যে, যেকোন সময় বাকুড়া জেলার স1ওতাল ও চোয়াড়দের মধ্যে, 
বিদ্রোহ দেখা দিতে পারে ।৬ 

(৪) “মহাবিদ্রোহের সময় বাংলাদেশ থেকে রসদ ও যানবাহন সংগ্রহ করা 


১। প্রমোদ মেনগ্তপ্ত £ নীলবিত্রোহ ও বাঙালী লমাজ, ১৪১ পৃঃ ২। খ্বাধীন ধাংলার নবাবের 
বণেধর কেরেছন খ]। ৩। ও. জা, ৯5৪ : 1358699৫609 39১০3 ৪, ড০, এ. 
22) 4968, 51 070. 950161920 : 0). 1, 2১,688, 81 29439 70155. 082609667 : 
2$%. ৬1 98075 70886, 09259665৩75 8, 81, 


মহাবিজ্রোহের পরবর্তীকালে ভারতবর্ষ ৬৪৯ 


সরকারের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়েছিল। বাংলার কষক এই ব্যাপারে অসহযোগিতাই 
করেছিল। জোর করে কষকদের কাছ থেকে যানবাহন সংগ্রহ করার জন্য সরকারকে 
একটা [20705897007 40% পাশ করতে হয়েছিল ।*১ 

(৫) মহাবিদ্রোহের প্রভাব যে বঙ্গদেশের কষকদের উপর দীর্ঘকাল পর্যন্ত স্থায়ী 
হইয়াছিল, নীলবিদ্রোহের প্রধান নায়কদের নামকরণ হইতে তাহা প্রমাণিত হয়। 
নতীশ মিত্র মহাশয় তীহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন £ 

“সিপাহী বিদ্রোহের অব্যবহিত পরে নান! সাহেব ও তাতিয়া তোপীর নাম দেশ- 
ময় ছড়াইয়৷ পড়িয়াছিল? নীলবিদ্রে।হী কৃষকেরাও তাহাদের নেতাদিগকে এই সব নামে 
অভিহিত করিত।৮২ 

সর্বশেষে শ্রীপ্রমোদ সেনগুপ্তের ভাষায় বলা যাঁয় £ 

“মহাবিত্রোহের সময় বাংলার অনেক জমিদার ও শিক্ষিত শ্রেণীর একটা অংশ 
নিজেদের ব্যক্তিগত শ্বার্থে--তথা শ্রেণী-স্বার্থে.**ইংরেজ সরকারকে সমর্থন করেছিল। 
কিন্তু তারাই তখনকার বাংলার একমাত্র প্রতিনিধি নয় বা তারাই বাংলার একমাত্র 
এতিহও নয়। বাংলার কৃষক ও জনসাধারণের মধ্যে তখন বিদেশী সরকার সন্বন্ধে 
অসস্তোষ ও বিরোধী মনোভাবের মোটেই অভাব ছিল না।-"'অন্য প্রদেশের মত 
বাংলাচ্েও জাতীয় বিদ্রোহের অনেক উপকরণই জমা হয়েছিল এবং তাতে সিপাহী 
ও কৃষকের একটা সম্মিলিত বিদ্রোহ সংগঠিত করা বাংলাদেশে কঠিন কাজ হত ন্]1"." 
একথা! বোধ হয় বল! যেতে পারে যে, ১৮৫৭ সালে বাংলায় এই আরম্ভের কাজটা 
সফলভাবে হয় নি বলেই এখানে ব্যাপক বিদ্রোহ ঘটেনি ।”৩ 


পঞ্চদশ অধ্যায় 


অহাবিভ্রোহের পরবর্তীকালে ভারতবর্ষ 
ভারতায় প্রতিক্রিয়ার শক্তিবৃদ্ধি 


১৮৫৭ গ্রীষ্টাব্দের মহাঁবিপ্রোহের পর হইতে ইংরেজ শানকগোষ্ঠীর ভারত শাসনের " 
নীতি ও পদ্ধতিতে একটা আমূল পরিবর্তন দেখা দেয়। মহাবিভ্রোহের পূর্ব পর্যস্ত 
ইংরেজ শাসকগণ ছলে-বলে-কৌশলে ভারতের প্রাচীন রাজন্বর্গের রাজা অধিকার 
করিয়া নিজ রাজ্যসীমা বর্ধিত ও অর্থনৈতিক শোষণ-ব্যবস্থা' শক্তিশীলী করিবার নীতি 
অনুসরণ করিয়া! আসিতেছিল। মহাবিদ্রোহের পূর্ব পর্বস্ত সময়ে উক্ত ছুই উ্দেস্ঠ পুর্ণ 
হওয়ায় এবার ইংরেজ শাসকগোর্ঠীর ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় নীতি ভিন্ন দিকে গতি পরিবর্তন 


করিল। এবার তাহার! নৃতন নীতির সাহায্যে নবজাগ্রত গণশক্তির সহিত বুঝাপড়ার 
জন্ত প্রস্তুত হইল। 

না ভাজ্তন রঃ ষ্ঠ | ৃ নতীশচজ মিঃ 

খুলনায় ইতিহাস, খর খণ্ড ৭৮১ পৃষ্টা।  ৬। নীলবিস্ত্রোহ, ১৪৫ পৃষ্ঠা । 


ঞাগাক ঞ & ৪ [1 


৩৭৪ ভারতের বৃঁষক-বিত্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


মহাবিক্রোহের সময় শাসকগণ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল যে, ভারতের 
গণশক্কির ক্রমবর্ধমান বৈপ্লবিক সংগ্রাম-শক্তি সামরিক শক্তিদ্বারা সাময়িকভাবে 
পরাজিত করা সম্ভব হইলেও, এই শক্তিকে চিরতরে পদানত করিয়া রাখা একাকী 
বৈদেশিক শাসকগোর্ঠীর সাধ্যাতীত এবং ইহার জন, ভারতীয় প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির 
সর্বালীণ সহযোগিতা অপরিহার্য । স্তরাঁং শাস্কগো্ঠী এবার ক্রমবর্ধমান গণশক্তির 
বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির সমাবেশের উদ্দেশ্টে সর্বশক্তি নিয়োগ করিল। 

ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী ইহাও উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল যে, ভারতের 
জনসাধারণের উপর প্রাচীন রাঙ্গন্বর্গের প্রভাব অতি গভীর। এত দিনের ইংরেজ 
বণিক-শাসকগোর্ঠীর উন্মত্ত শোষণ ও শাসনের ফলে এই প্রভাব পূর্বাপেক্ষ! বনু গু বৃদ্ধি 
পাইয়াছিল, বিশেষত মহাবিদ্রোহের পরাজয়ের পর জনসাধারণ প্রাচীন রাজন্যবর্গকেই 
একমাত্র রক্ষাকর্তা বলিয়া! মনে কবিতেছিল। অথচ প্রাচীন রাজন্যবর্গই যে ভারতের 
প্রতিক্রিয়াশীলতার প্রধান স্তস্ত তাহা উপলব্ধি করিতে ইংরেজ শাসকগণের বিলম্ব 
হয় নাই। স্থৃতরাং মহাবিদ্রোহের পর ইংরেজ শাসকগোঠী প্রাচীন রাজন্যবর্গকেই 
ভারতের ইংরেজ শাসনের প্রধান স্তস্তরূপে আরও শক্তিশালী করিয়া তুলিবার সিদ্ধান্ত 
করিল। রাজন্তবর্গের রাজ্যগ্রাস-নীতি বন্ধ হইল, ইহাদিগকে স্বাধীন, সার্বভৌম 
নরপতি বলিয়৷ মানিয়া লওয়া হইল এবং এইভাবে ভারতবর্ষের বুকের উপর 
শতবর্ষব্যাগী চরম প্রতিক্রিয়াশীল সামস্ততান্ত্রিক শোষণের এবং একটি নিকটতম কুখাসন- 
ব্যবস্থার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। পাঁচ শতাধিক করদ ও মিত্র রাঁজ্যে চিত্রিত হইয়া 
ভারতবর্ষের মানচিত্রথানি উত্কট রূপ ধারণ করিল। 

যে সামান্য সামাজিক সংস্কার সাধনের নীতি পূর্বে গৃহীত হইয়াছিল, তাহা এই 
সময় হইতে পরিত্যক্ত হয় এবং তাহার পরিবর্তে সকল প্রকারের সামাজিক ও ধর্মীয় 
কুসংস্কার স্থুরক্ষিত করিবার নীতি গৃহীত হয়।৯ মহারানী ভিক্টোরিয়ার ১৮৫৮ খ্রীষ্টাবের 
ঘোষণায় “ভারতীয়দের ধর্মবিশ্বাম ও ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপে হস্তক্ষেপ হইতে বিরত 
থাকিবার” দৃঢসংকল্প ঘোষণ। করা হয় এবং ভারতীয় সমাজের রক্ষণশীল সম্প্রদায়গুলিকে 
এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে, “ভারতবর্ষের প্রাচীন এঁতিহ, প্রাচীন প্রথা ও অধিকার 
সর্প্রযত্ে স্থরক্ষিত করা হইবে 1” ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্ধের রাজকীয় অধিকার আইন (19 
[০5811079095 496 01 1876) দ্বারা ইংলপ্তের রানীকে ভারত-সম্রাজ্জী বলিয়া 
' ঘোষণা! করা! হয়। পরব্থমর বড়লাট লর্ড লিটন এই আইনের ব্যাখ্যা করিয়! 
ঘোষণা করেন £ 

"ইংলগ্ডেশ্বরী যে ভারতের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী অভিজ্ঞাত-সম্প্রনায়ের আশা 
আকাজ্চার একমাত্র রক্ষক, তাহাই এই আইন দ্বারা স্থচিত হইতেছে ।৮২ 


১) উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষাধে ইংরেজ শাদনের একমাত্র প্রগতিশীল কাধ হইল '১৮৯১ ্ীষ্টাব্দের 
বিবাহের সম্মতিদানের বয়স সন্বন্থীয় আইন' (48৪০ 0£ 00205976 80% ০৫ 1891) পাশ। এই 
আইদে কম্ঠা-বিবাহের বয়স ১* বৎসর হইতে বর্ধিত করিয়া! ১২ বতমর করা হয়। 
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মহীবিদ্রোহের পরর্তীকালে ভীরতব ৬৭১ 


হিদ্দু-মুসলমানের এঁক্যই ছিল মহাবিদ্রোহের সমস্ত শক্তির মূল উৎস। ইংরেজ 
শাসকগণ এবার ভারতীয় জনসাধারণের সংগ্রাম-শক্তির এই মূল উৎসটিকে চিরতরে 
রুদ্ধ করিবার সিদ্ধান্ত করে।. এই সময় হইতেই ভারতীয় সমাজে হিচ্দুমুসলমান 
বিরোধের বীজ বপনের আয়োজন চলিতে থাকে । ১৭৫৭ হইতে ১৮৫৭ গ্রীষ্টাব 
-_-এই একশত বৎসর কাল ব্যাপিয়া মুসলমান জনসাধারণ ইংরেজ শাসক-শক্তির সহিত 
বিরোধিতার পথ অবলম্বন করিয়াছিল; ওয়াহাবী বিদ্রোহ প্রভৃতি বনু গণ-বিদ্রোহে 
মুমলমান জনসাধারণই বৈদেশিক শাসকশক্তির উচ্ছেদ ও স্বাধীনতা! প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে 
প্রধান শক্তিরপে অবতীর্ণ হইয়াছিল। অপর দিকে, ইংরেজ শাসনের আরম্তকাঁল 
হইতেই হিন্ছু সম্প্রদায় ছিল ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর প্রধান সহযোগী এবং ভারতে 
ইংরেজ শক্তিকে স্বপ্রতিষ্টিত করিবার প্রধান অবলম্বন । 

মহাবিদ্রোহের পর হইতে এই অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটিতে থাকে। হিন্দু 
ধনিকশ্রেণীর আবির্ভাব ও উহার নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উন্মেষে 
আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া শাসকগণ ক্রমশ হিন্দু-বিরোধী নীতি গ্রহণ করিতে থাকে এবং 
অপর দিকে চির-বিদ্রোহী মুসলমান-সম্শ্রদায়কে শিক্ষা, সরকারী চাকরি প্রভৃতির 
ক্ষেত্রে বিভিন্ন সুযৌগ-স্থৃবিধ দান করিয়া তাহাদিগকে নবজাগরণৌন্ুখ জাতীয়তাবাদী 
আন্দোলন হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য সচেষ্ট হয়। এই সময় হইতেই শাসকগোষ্ঠী 


জাতীয় আন্দোলনের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতাকে একটি প্রধান অন্ত্ররপে ব্যবহার 
করিতে আরভ্ভ করে। 


ভারতীয় মূলধনীশ্রেণার জন্ম 


প্রধানত ইংরেজ বণিকগোষঠীর বাণিজ্যিক শোষণ-ব্যবস্থার সহিত সহযোগিতার মধ্য 
দিয়া ভারতীয় সমাজে ধীরে ধারে বুর্জোয়াশ্রেণীর আবির্ভাব ঘটিতে থাকে। অষ্টাদশ 
শতাবীর শেষ ভাগ হইতে ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর জন আরম হয়। প্রথমে ইহারা 
ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানা'র গোমস্তারূপে মুরোপে কীচা' তুল! ও চীনদেশে আফিম 
রপ্তানির ব্যবসা আরম্ভ করে। এই ব্যবসায়িগণ ছিল ভারতের পশ্চিম উপকূলের 
অধিবাসী পার্শা-সম্প্রদায়। এই ব্যবসায়ের মারফত পার্শী-সম্প্রদায় বিপুল ধন-সম্পদ 
আহরণ করে এবং ক্রমশ এই ধন-সম্পদ স্বাধীন ব্যবসায় নিযুক্ত করিয়া বিপুল পরিমাণ 
ধন-সম্পদ সঞ্চয় করিতে সক্ষম, হয়।+ 

আমেরিকার গৃহযুদ্ধ আরম্ত হইবামাত্র ভারতীয়দের এই ব্যবসা দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে 
থাকে। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের পূর্বে বৃটিশ বন্ত্রশিল্পের মালিকগণ আমেরিকা হইতে 
তুলা আমদানি করিত। গৃহযুদ্ধ আরম হইলে সেই তুল! আমদানি প্রায় বন্ধ 
হইয়া যাঁয় এবং ভাহার ফলে বৃটিশ বন্রশিল্প প্রায় অচল হইয়া পড়ে।২ এই 


১1 9. 02094550 £ 0:0৮ 06100086099 10:10015) 0, 46-46 
২। 70, সু. 75009: & 0870019] 08850 30 859 275860 ০৫8000৬050৪ | 


৩৭২ গারতের ৃধক-বিযোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রা 


নির্ভর করিতে হয় এবং ভারতাঁয় তুলার বগ্ানি ক্রুত বৃদ্ধি পায়। ডি. ই. ওয়াচা 
লিখিয়াছেন : 

"ইংলগ্ডের লিভারপুল বন্দরে তৃলা রগ্ানি হইতে যে বিপুল মুনাফ! লাভ হইল 
তাহার সর্বাধিক অংশ গেল বোস্বাইয়ের তুলা-ব্যবসায়ীদের ভাগে ।” ইনি হিসাব 
করিয়৷ দেখাইয়াছেন যে, এই তুলার ব্যবসায়ে বোগ্বাইয়ের ১০ মোট 
মুনাফা হইয়াছিল একান্ন কোটি টাকা ।৯ 

১৮৫৩ খ্রীষ্টান্ধে সি. এন. দাভার নামক এক ব্যবসায়ী বোছাই নগরীতে একটি 
বস্তরশিল্ স্থাপন করেন। ইহাই ভারতের প্রথম বন্তরশিক্প। প্রথমে ভারতের বন্তশিল্পের 
প্রসারের গতি ছিল অত্যন্ত মন্থর | ১৮৬৬ গ্রীষ্টান্ে ভারতীয় বন্ত্রশিল্পের সংখ্যা ছিল 
মাত্র ১৩টি। কিন্তু ইহার পর হইতে এই শিল্প ক্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। 
১৮৭৭ গ্রষ্টাবে বন্ত্রশিল্পের সংখ্য। দীড়ায় ৫১টি । এই শিল্পগুলির অর্ধেক স্থাপিত হয় 
বোম্বাইয়ের শহর-অঞ্চলে এবং বাকি অর্ধেক স্থাপিত হয় বোম্বাই প্রদেশের বিভিন্ন 
অঞ্চলে ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে । বোগ্বাই প্রদেশের বাহিরে বন্ত্রশিল্পের 
বৃহত্তম কেন্দ্ররূপে গড়িয়া উঠে নাগপুর । 

১৮৮০ খীষ্টাব্ধে বন্ত্রশিল্লের সংখ্যা দ্রাড়ায় ১৫৬টি এবং ইহার শ্রমিক-সংখ্যা ছিল 
মোট ৪৪ হাজার । ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় বন্ত্রশিল্পের সংখ্য। বৃদ্ধি পাইয়া হয় ১২৭টি। 
সেই সময় এই শিল্পে নিযুক্ত মোট মূলধনের পরিমাণ ছিল ১১ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা 
এবং শ্রমিক-সংখ্যা ছিল মোট ১ লক্ষ ১৬ হাজার । ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে বস্ত্রশিল্লের মোট 
সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া হয় ১৯৩টি, শ্রমিক-সংখ্যা এক লক্ষ একষটি হাজার এবং মোট 
মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া হয় প্রায় ১৬ কেটি টাকা 

এই সময়ের মধ্যে বন্তরশিল্পের গ্রসার অতি দ্রুত না. হইলেও ইহার গতি কোন 
সময়েই ব্যাহত হয় নাই, এবং ইতিমধ্যে কোন গুরুতর শিল্প-সংকটও দেখা দেয় নাই। 
ইহার সঙ্গে সঙ্গে একটি শিল্পের বিকাশ এবং একটি শিল্পপতিশ্রেণীর আবির্ভাবের 
আশ্ষঙ্গিক অবস্থাও, .অর্থাৎ উহার একটি সহায়ক শ্রেণীও, দ্রুত বিকাশ লাভ 
করিতেছিল। নৃতন উন্নত শিক্ষায় স্থশিক্ষিত একটি মধ্যশ্রেণীই ভারতের নৃতন শিল্প- 
পতিদের সেই সহীয়ক শ্রেণী । পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত আইনজ্ঞ, ডাক্তার, শিক্ষক, 
শিল্প-পরিচালক গ্রভৃতিদের লইয়া এই মধ্যশ্রেণীটি গঠিত । এই শ্রেণীটি যে ভূমিকা 
লইয়া দেখা দিয়াছিল সেই ভূমিকা ছিল নিম্নরূপ £ 

“এই শ্রেণীটি ছিল নাগরিকত্ব সম্বন্ধে উনবিংশ শতাব্দীর গণতান্ত্রিক ধারণায় 
উত্ন্ধ। ধনতাস্ত্রিক শিল্প ও পাশ্চাত্ত্য ভাবাপন্ন বুদ্ধিধীবীদের আবির্ভাবের ক্ষেত্রে এই 
আরম্ত অপেক্ষারুত অল্প গুরুত্বপূর্ণ হইলেও এই নৃতন শ্রেণীটি আবিভূর্তি হুইয়া 
অনিবার্ধভাবেই বৃটিশ বুর্জোয়াশ্রেণীকে ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর অসম প্রতিযোগী রূপে 
এবং ইহার অগ্রগতির পথে ছুরতিক্রম্য বাঁধারূপে দেখিতে পাইল। সুতরাং এই 
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মহাবিদ্রোহের পরবর্তীকালে ভারতবর্ষ . ৩৭৩ 


শ্রেণীটির কণ্ঠেই প্রথম ভারতের জাতীয় দাবি ধ্বনিত হইল, ইহাদেরই উপর অর্গিত 
হুইল এই জাতীয় দাবির নেতৃত্ব করিবার দায়িত্ব ।”১ 


্বটিশ ও ভারতায় মূলধনাশ্রেণার সংঘাত 


প্রথম হইতেই ভারতীয় বস্ত্রশিল্প একটি বৈশিষ্ট্য লইয়া দেখা দিয়াছিল। ইহা 
গড়িয়া উঠিম়্াছিল সম্পূর্ণরূপে ভাক্সতীয় মূলধনদ্বারা এবং ইহার নিয়ন্ত্র-ক্ষমতা ছিল 
সম্পূর্ণরূপে ভারতীয়দের হন্তে। এই বৈশিষ্ট্যের জন্য এই শিল্প প্রথম হইতেই বৃটিশ 
বস্তরশিল্পের প্রতিৎন্বীরূপে দেখা দিয়াছিল এবং ইহাকে বুটিশ সরকার ও বৃটিশ বস্ত্র- 
শিল্পের মালিকগণের প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। প্রথম হইতেই 
বৃটিশ বন্ত্শিল্পের মালিকগণ ও বুটিশ সরকার ভারতের এই নূতন বস্্রশিল্পটিকে সমূলে 
বিনষ্ট করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিল। ভারতের নৃতন শিল্পপতি-্রেণী ও বৃটিশ 
শিল্পপতি-শ্রেণীর মধ্যে এই মৌলিক অর্থনৈতিক সংঘাত ১৮৮২ খ্রীষ্টাবেই তীব্র আকারে 
দেখা দেয়। ভারতে বুটিশ বন্ত্রের উপর যে আমদানি-শুক্ক বসানো ছিল তাহা বৃটিশ 
বন্ত্রশিল্লের মালিকগণের দাবি অন্যায়ী ভারত সরকার এ বৎসর তুলিয়া দেয়। ইহার 
ফলে ভারতের নৃতন বস্ত্রশিল্পকে বহুগুণ উন্নত বৃটিশ বন্তরশিল্পের অসম প্রতিযোগিতার 
সম্মুখীন হইতে হয়, ইহার তিন বৎদর পরে, অর্থাৎ ১৮৮৫ গ্রীষ্টাবে, ভারতের জাতীয় 
কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। 


হৃষি-সংকট ও কৃষক-বিক্ষোভ 


ভারতে ইংরেজ শাসনের আরম্তভকাল হইতে ষে কষি-সংকট' দেখা দিয়াছিল, তাহা 
মহাবিদ্রোহের পরবর্তীকালে, অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ৩০ বৎসরে চরম 
আকার ধারণ করে। ইহার অবশ্যন্তাবী ফল ম্বরূপ ভারতব্যাগী এক কৃষি-বিপ্লবের 
অবস্থা ক্রমশ আত্মপ্রকাঁশ করিতে থাকে । বিভিন্ন সরকারী তথ্য হইতে উনবিংশ 
শতাব্দীর শেষার্ধের কৃষির যে' ভয়ঙ্কর চিত্র উদঘাটিত হয় তাহা নিম্নরূপ £ 

বোদ্বাই প্রদেশ £ “ইস্ট ইণ্ডিয়৷ কোম্পানী'র শাসনকালের প্রথম যুগে বোম্বাই 
প্রদেশের কৃষকদের মোট রাজন্ব দিতে হইত ৮* লক্ষ টাকা ; মহারানীর রাজত্বকালে, 
১৮৭২ গ্রটাবে এই রাজন্ব বৃদ্ধি পাইয়া হয় ২ কোটি ৩ লক্ষ টাকা। এই অতিরিক্ত 
রাজস্বের অর্থ সংগ্রহের জন্ত কৃষকগণকে সাহুকার ও ভাটিয়া মহাজনগণের নিকট 
চিরদাসত্ব বরণ করিতে হইত ।২ 

মান্রাজ গ্রদেশ £ “কোম্পানীর আমলে মাদ্রাজ অঞ্চলে যে ভূমি-রাজন্ব আদায় 
হইত, মহারানীর আমলে তাহা! অপেক্ষ। দশ লক্ষাধিক টাকা বা এক-তৃতীয়াংশ অধিক 
রাজন্ব আদায় হইভেছে।..'রাজন্ব বৃদ্ধির সহিত মাত্রাজে ছুতিক্ষের প্রকোপ বৃদ্ধি 
পাইয়াছে।”৩ 


30 30565 2 15015 ত০৩০, 85288, ২। সখারাম গণেশ দেউদ্বর £ দেশের কথা, 
৯৯২ পুষঠা। %। 7043522805 [9০ [050)এথাত | হয ডত১৭ 1880 (শের কথা, ১১৪ পৃষ্ঠা) 


৩৭৪ ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


১৮৮৯ হইতে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্ধের মধ্যে বাকি খাজনার দায়ে মান্রাজ সরকার 
৮১৪০,৭১৩ জন কৃষকের ১৯ লক্ষ ৬৩ হাজার ৩৬৪ বিঘা জমি নিলামে বিক্রয় করে। 
ইহা ব্যতীত আরও ১২ লক্ষ বিঘা জমি ক্রেতার অভাবে মাদ্রাজ সরকারকেই ক্রয় 
করিতে হয়।১ 

মধাপ্রদেশ £ বধ্যপ্রদেশের সকল জেলায় শতকরা ১২ হইতে ১০৫ হারে 
কৃষকদের রাজন্ব বুদ্ধি কর! হইয়াছে, ছুভিক্ষের ফলে কৃষকের দুর্দশা চরম নয ধারণ 
করিয়াছে ।২ 

পাঞ্জাব প্রদেশ : ১৮৪৮ শ্রীষ্টাব্ধে পাঞ্জাব প্রদেশ অধিকৃত বার ' সঙ্গে সঙ্গে 
ভূমি-রাজস্ব কয়েকগুণ বৃদ্ধি কর! হয়। পার্াবের কমিশনার ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে বড়লাটকে 
লিখিয়! পাঠান ঃ 


“পাঞ্জাবের অধিকাংশ স্থানের কৃষিজীবীদের প্রায় অর্ধাংশ হয় সর্বস্বান্ত, না হয় গভীর 
খণের পঙ্কে নিমগ্ন |” 

থরবার্ন সাহেব অনুসন্ধান করিয়! দেখিতে পাইয়াছিলেন, ১২ খানি গ্রামের ৭৪২টি 
পাণ্াবী পরিবারের মধ্যে ৫৬৬টি পরিবার ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্ধের পর সর্বস্বান্ত হইয়াছে। 
"১২৬ খানি গ্রামের অর্ধেক কষক এরূপ গভীর খণপক্কে নিমগ্ন হইয়াছে যে, তাহাদের 
আর উদ্ধারের আশ! নাই।” থরবার্নের মতে, রাঁজস্বের অতি উচ্চ হার এবং উহা! 
আদায়ের কঠোরতাই কৃষকের এই দুর্দশার জন্য দায়ী ।৩ 

অযোধ্যা গ্রদেশ : “শতকরা ৭৫ জন কৃষকের গৃহে খা নাই, শীতের জন্য লেপ বা 
কম্বল নাই।--প্রায়োপবাস এখন বহুলাংশে লোকের অভ্যাসের মধ্যেই পরিগণিত 
হইয়াছে ।”৪ 

বিহার প্রদেশ £ “প্রায় ৬ লক্ষ লোকের প্রতিজনকে মাত্র ১৭৯ টাকায় সারা 
বৎসর জীবন ধারণ করিতে হয়। লক্ষ লক্ষ লোককে মাত্র ছুই বিঘা করিয়৷ জমি চাষ 
করিয়া বাঁচিয়৷ থাকিতে হয় ।-*'শতকরা দশ বারো জনের জমিজমা নাই; তাহারা কেবল 
মজুরি করিয়া দিনপাত করে। শ্রমজীবীরাও বৎসরের মধ্যে ৮ মাসের অধিক কাল 
কোন কাজ পায় না। মজফরপুর, সারণ, চাম্পার ও গ্বারবঙ্গের অনেক অংশে 
শ্রমজীবীদদিগকে অর্ধতূক্ত অবস্থায় কাল যাপন করিতে হয়।”৫ 

বঙ্গদেশ £ চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের ফলে মরকার ইচ্ছামত কৃষকের ভূমি-রাজন্ব বৃদ্ধি 
করিতে ন! পারিলেও 'পথকর', “চৌকিদারী-কর”, পপূর্তকর, প্রভৃতি বসাইয়! জমিদারী 
শোষণের উপর সরকারী শোষণের বিপুল ভার চাপাইয়! দিয়াছে। 

শন্য-্ামূল বঙ্গদেশে ভারতের অন্ান্ত স্থানের ন্তায় কৃঘকসমাজ অম্নকষ্টে অত্যস্ত 
গীড়িত না হইলেও, ভিগ.বী সাহেবের ( দা111100 10155 ) মতে, “বাংলাদেশের 


১) :365652090% 05 3 08918 1 11555 [,98181865:9 ( দেশের কথা, ১১৪ পৃ)। 
২। 39695920606 705 09010, [21805 995 20 10195 09022011 ( দেশের কথা, ১১৫ পৃ) 
ও।. 18072) (দেশের কথা, ১১৭-১৮ পৃ)) ৪1 2016 ( দেশের কথা, ১২৪ পৃ)। 
৪ চি... ৮ 75057, 00055510908 06 85005 ( দেশের কথা, ১৩৬৩৭ প)1 
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সকল শ্রেণীর লোকের বার্ষিক গড় আয় ১৫ টাকা তিন আনা মাত্র । অর্থাভাবে 
বঙ্গদেশের অনেক স্থানেই স্থুপানীয়ের অভাব ঘটিয়াছে, ফলে ম্যালেরিয়া ও কলেরায় 
প্রতি বৎসরই বাংলাদেশের মৃত্য-সংখ্যা বুদ্ধি পাইতেছে। স্থখাস্তের অভাবে ও 
শিশুদের যরুতের রোগে মৃত্যু ঘটিতেছে।”১ 

১৮৮* শ্রীষ্টাবধে ইংরেজ এঁতিহাসিক উইলিয়াম হাণ্টার ইংলগ্তের বার্মিংহাম শহরে 
এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষের ২* কোটি মানুষের মধ্যে চারি কোটিরও 
অধিক মানু অর্ধাশনে জীবন যাপন করে। বঙ্গদেশের ছোটলাট চার্লস ইলিয়ট 
ভারতের কৃষকদের অবস্থা পর্যালোচনা! করিয়া বলগিয়াছিলেন ঃ 

“আমি মুহূর্ত মাত্র ইতস্তত না করিয়া বলিতে পারি, বৃটিশ ভারতের কৃষিজীবী 
গ্রজার অর্ধাংশ সারা বৎসরের মধ্যে একদিনও পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। ক্ষুধার 
সম্পূর্ণ নিবৃত্তিতে ঘে কিরূপ স্থখ, তাহা ইহারা কখনও জানিতে পারে না ।”২ 

ফয়জাবাদের কমিশনার হ্যারিংটন সাহেব ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে একখানি 
পত্রে লিখিয়াছিলেন £ 

“কৃষকধিগের অবস্থা সম্বম্ধে আলোচনা! করিয়া আমার নিজের এরূপ বিশ্বীস 
জন্মিয়াছে যে, ভারতের অধিকাংশ লোকই বৎসরের অধিকাংশ লমম্ন প্রত্যহ পর্যাপ্ত 
আহারের অভাবে কষ্ট পাইতেছে।”৩ 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের, বিশেষত শেষ ত্রিশ বৎসরের এই অতি ভয়ঙ্কর 
কৃষুক-শোষণের অনিবার্ধ পরিণতি ঘটিয়াছে সাধারণ লোকক্ষয়ে এবং লোকক্ষয়কারী 
মহাদুর্ভিক্ষে। উনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম ও নবম দশকে লোকক্ষয়ের হিসাব নিম্নরূপ £ 
বেরার প্রদেশে ৫ লক্ষ ৮০ হাজার, পাঞ্জাব প্রদেশে ৭ লক্ষ ৫* হাজার, মধাপ্রদেশে 
১৩ লক্ষ ৭* হাজার, এবং এলাহাবাদ, গোরক্ষপুর ও বারাণসী জেলায় ১২ লক্ষ 
৪৪ হাজার ২ শত ৮৫ জন। সমগ্র ভারতবর্ষে ১৮৮০ গ্বীষ্টাব্ধে ৩৯ লক্ষ ২৮ হাজার 
৬ শত ৩১ জনের এবং ১৮৯৯ শ্রীষ্টাব্ধে ৮৩ লক্ষ ৩৪ হাজার ১ শত ৫৫ জনের মৃত্যু 
ঘটিয়াছিল।8 : 

ইংরেজ শাসনকালের প্রথম হইতেই ভারতবর্ষ স্থায়ী দুর্ভিক্ষের দেশে পরিণত হইয়া- 
ছিল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ত্রিশ বৎসরে ছুতিক্ষের অবস্থা চরম আকার 
ধারণ করে। ইংরেজ শাসনের প্রথম ভাগে, ১৮০১ হইতে ১৮২৫ গ্রীষ্টাব্য পর্বস্ত সময়ে 
দুর্ভিক্ষে ১* লক্ষ মানুষের মৃত্যু ঘটিয়াছিল, আর ১৮৬* হইতে ১৮৭৫ গ্রীষ্টাব্ পর্যস্ 
যোল বরে ভারতবর্ষে ছয় বার ভয়ঙ্কর দুতিক্ষ দেখ! দিয়াছিল এবং তাহাতে পঞ্চাশ 
লক্ষাধিক ভারতবাসী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল।৫ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মাত্র 
সাতটি ছুিক্ষ ঘটিয়াছিল, এবং তাহাতে মোট সাড়ে বারো! লক্ষ মানুষের মৃত্যু ঘটিয়াছিল, 
আর উনবিংশ শতাব্দীর খ্বিতীয়ার্ধেই দুঙিক্ষ দেখা দিয়াছিল চব্বিশ বার এবং তাহার 


১। চা 011670 00185 : 00198091085 10015, 75 2135 ২1 সথারাম গণেশ দেউদ্র £ 
“দেশের কথা”, ২৭ পৃষ্ঠা । ৩। “দেশের কথা', ১২৩ পৃষ্টা। $। “দেশের কথা» ১৩৩ ও 
৯৪৯ পৃষ্টা। ৫ । দেশের কথা' ১৩৩ ও ১৩৬ পৃষ্ঠা। 


তপঞ্জ ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


ফলে মৃত্যু ঘটিয়াছিল ছুই কোটি পচাশি লক্ষ মানুষের । এই চব্রিশটি ছুভিক্ষের 
আঠারোটি দেখা দিয়াছিল উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পঁচিশ বৎসরে ।১ 

ইংরেজ এঁিহাসিক হাণ্টার লিখিয়াছেন £ 

“প্রকৃত দুভিক্ষের সময় সরকার বহুকষ্টে অনশন-পীড়িত মানুষের প্রাণ-রক্ষার চেষ্টা 
করেন বটে, কিন্তু নিত্অনশন ক্রি গ্রজাসমূহ যে প্রতি বৎসর রোগের প্রকোপে ও 
কালের আক্রমণে অসময়ে ইহলোক পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছে, তাহার কোন 
প্রতিকার করিতে সরকার অনমর্থ।৮২ ) 

চি না সী শঃ 

কৃষি ও কৃষক-সম্প্রদায়ের এই মহাঁবিপর্যয় অনিবার্ধভাবেই ভারতব্যাপী কৃষকের 
এক মহাবিপ্রোহ আমন্ন করিয়! তুলিল। ভারতের কৃষক-সম্প্রদায় আত্মরক্ষার শেষ উপায় 
হিমাবেই বিক্রোহের পথে অগ্রসর হুইল। ভারতের এক প্রান্তে ১৮৭১ গ্রীষ্টাব্ধের 
“দাক্ষিণাত্য-বিত্রোহ? এবং অপর প্রান্তে, বজদেশে ১৮৭২ গ্রীষ্টাবের “পাবন! (সিরাজগঞ্জ) 
বিভ্রোহঃ ভারতব্যাপী কৃষকের সেই মহাবিদ্রোহের অগ্নিময় ইঙ্গিত বহন করিয়া আনিল। 
ভারতের ইংরেজ শাসকগোরঠী সেই ভয়ঙ্কর ইঙ্গিতে দিশাহারা হইয়া ইংরেজ শাসনকে 
রক্ষা করিবার উদ্দেস্টে “একটা কিছু* করিবার জন্য অস্থির হইয়! উঠিল। শাসকশ্রেণীর 
পক্ষ হইতে এযালান অক্টাভিয়ান হিউম কতৃক ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার 
উদ্যোগ গ্রহণ হইল সেই “একট! কিছু* করিবার শশব্যন্ত প্রয়াস। 

অপর দিকে ভারতের নবজাত বস্ত্রশিল্নকে ইংলগ্ডের বছুগুণ শক্তিশালী বস্ত্রশিল্লের 
ক্রমবর্ধমান গ্রতিদবন্দিত। হইতে রক্ষ। করিবার উদ্দেশ্তে ভারতের নবজাত শিল্পপতিশ্রেণীও 
উহার সহকারী বুদ্ধিজীবীদের মারফত নিজস্ব প্রতিষ্ঠান হিসাবে একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান 
গঠনের প্রয়াসে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছিল। এবার তাহারা শাসকগোষ্ঠীর প্রতিনিধি 
এযালান অক্টাভিয়ান হিউমের উদ্যোগের সক্রি্ অংশীদাররূপে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার 
কার্ধে যোগদান করে। 


জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম 

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৮৫ শ্রীষ্টাব্ে। কিন্ত 
বহ পূর্ব হইতেই ভারতীয়দের পক্ষ হইতে জাতীয় প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়াস. আরম্ত 
হইয়াছিল। বিভিন্ন উদ্দেশ্টে বিভিন্ন সময়ে ভারতীয়দের প্রচেষ্টায় যে সকল 
. প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছিল, সেই ্রতিষ্ঠানগুলিই ছিল ভারতীয়দের পক্ষে জাতীয় 

ংগ্রেসের অগ্রদূত স্বরূপ । 

সামাজিক ও ধর্মীয় সস্কার-কার্ধের জন্ত প্রথম ১৮২৮ খ্রীষ্টাষে প্রতিঠিত হইয়াছিল 
ব্রাহ্ম সমাজ'। ১৮৪৩ গ্রীষ্টাে বঙ্গদেশে প্রতিষিত হয় 'বুটিশ-ইত্তিয়া সোসাইটি? । 
এই “সেলাইটি'র ঘোষিত উদ্দেশ্ট ছিল “পকল শ্রেণীর দেশবাসীর মঙ্গল সাধন এবং 


৯1 রি 2৯ ১8৮৮: 220৬ 2095, ১১, 288. 
ই) উর, ডা. 20062 2 2060191 095559: 0৫ 220915, ০1 ত্য ০, 264. 
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সকলের স্তাধ্য অধিকার ও স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা করা।” ১৮৫১ খ্রীষ্টাকে এই “সোসাইটি, 
'বুটিশ-ইগ্ডিয়ান এযাসৌসিয়েশনের" সহিত মিলিত হয়। এই প্রতিষ্ঠান আবেদনপত্র 
যোগে বুটিশ পার্লামেন্টের নিকট বহু প্রকারের অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ 
প্রকাশ করে এবং ভারতের জন-প্রতিনিধিদের লইয়া! আইন-সভা৷ গঠনের দাবি জানায়। 
১৮৭৫ শ্রীষ্টাবে স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে প্রতিষিত “ইগ্ডয়ান এযাসোশিয়ে- 
সন'ই ছিল ভারতের শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। এই 
প্রতিষ্ঠানের শাখা-প্রশাখা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিষিত হইয়াছিল । ১৮৮৩ গ্রীষ্টাব্ধে 
“ইত্ডিয়ান এযাসোশিয়েসনের কলিকাঁত। শাখা সর্বপ্রথম একটি সর্বভারতীয় জাতীয় সম্মেলন 
আহ্বান করে। এই সম্মেলনে বঙ্গদেশ, মাদ্রাজ, বোগ্বাই ও যুক্ত প্রদেশের প্রতিনিধিগণ 
ধোগদান করিয়াছিলেন। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন আনন্দমোহন বস্থ। 
আনন্দমোহন ১৮৯৮ গ্রীষ্টাব্বে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসেরও সভাপতি-পদে বৃত 
হইয়াছিলেন। ১৮৮৩ গ্রীষ্টাব্ের জাতীয় সম্মেলনের সভাপতির ভাষণে তিনি এই 
সম্মেলনকে "ভারতের জাতীয় পার্লামেন্ট” আখ্য। দান করিয়াছিলেন । 

এইভাবে দেখা যায়, যে সময় সরকারী উদ্যোগে জাতীয় কংগ্রেন প্রতিষ্ঠার আয়োজন 
আরম্ত হইয়াছিল, তাহার পূর্ব হইতেই ভারতের শিক্ষিত মব্যশ্রেণীও নিজন্ব জাতীয় 
প্রতিষ্ঠান গঠনের জন্য সচেষ্ট হইয়াছিল এবং তাহাদের এই প্রচেষ্টা সাফল্যের নিকটবর্তী 
হইয়াছিল। তাঁহাদের সাফল্য যখন আসম্ন হইয়! উঠে তখনই সরকারী প্রতিনিধি এ্যালান 
অক্লীভিয়ান হিউম ভারতীয়দের সেই জাতীয় প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়াসকে ইংরেজ শাসনের 
স্বার্থের গপ্ডিতে আবদ্ধ রাখিবার ষড়যন্ত্রে লিগ্ত হন। হিউম সেই যড়যন্ত্রের মারফত 
ভারতীয়দের জাতীয় প্রতিষ্ঠান গঠনের উদ্যোগকে সাময়িকভাবে সরকারী প্রভারে 
আনয়ন করিয়া নিজের উদ্যোগে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন আহ্বান 
করিতে সক্ষম হন। রজনী পাম দত্তের কথায় ঃ 

"প্রকৃত পক্ষে বড়লাটের সাহায্যে সংগোপনে রচিত পূর্ব-পরিকল্পন! অনুসারে এবং 
ব্টিশ সরকারের প্রত্যক্ষ উদ্যোগে ও পরিচালনায় জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হইয়াছিল। 
ক্রমবর্ধমান বিক্ষুব্ধ গণশক্তি এবং বুটিশ শাসনের বিরুদ্ধে পুজীভূত ক্রোধ হইতে ইংরেজ 
শাসনকে রক্ষা করিবার জন্য অস্ত্ররপে ব্যবহারের উদ্দেশ্তেই জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার 
আয়োজন কর! হইয়াছিল । 

“বৃটিশ সরকারের পক্ষ হইতে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার এই প্রয়াসের উদ্দেশ ছিল 
আসন্ন বিপ্লব (রুষক-বিত্রোহ-_লেঃ ) পরাজিত করা, অথবা আরস্তের পূর্বেই উহা 
ব্যর্থ কর1।” 

সাধারণভাবে গ্যালান অক্টাভিয়ান হিউমকেই ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের 
প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া হ্বীকার করা হয়। 'সিভিলিয়ান' হিউম ১৮৮২ গ্রীষ্টাব্ধ পর্বস্ত ছিলেন 
কেন্দ্রীয় সরকারের কবি-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী । সরকারী কার্য হইতে অবসর গ্রহণের 
পরেই ইনি ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার কার্ধে আত্মনিয়োগ করেন। সরকারী 
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৬৭৮ ভারতের কৃষক"বিত্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


কার্ধে নিযুক্ত থাকিতেই হিউম গোপনে প্রাপ্ত গুলিশ-রিপোর্ট হইতে 'জানিতে পারিয়া- 
ছিলেন যে, সমগ্র ভারতবর্ষ এক গভীর বিক্ষোভে ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে, 
এক ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ আসম্ম এবং চারিদিকে গোপন বৈপ্লবিক সংগঠন গড়ি 
উঠিতেছে। 

উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকটি ছিল ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের কাল। একদিকে ১৮৭৭ 
্রীষ্টাব্দের ভারতব্যাপী ছুভিক্ষে ভারতবাসীরা অগণিত সংখ্যায় মৃত্যু বরণ ঝঁরিতেছিল, 
অপর দিকে ইংলগ্ডের রানীকে “ভারতেশ্বরী” বলিয়া ঘোষণা উপলক্ষে দিল্লী। নগরীতে 
অজন্র অর্থ ব্যয়ে এক দরবারের আয়োজন চলিতেছিল। ইহার ফলে জনগীধারণের 
বিক্ষোভ শতগুণ বর্ধিত হয়। এই বিক্ষোভ দমনের জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা 
হইতে থাকে । ভারত সরকার ১৮৭৮ গ্রীষ্টাব্বে একটি সংবাদপত্রআইন পাশ করিয়া 
সংবাদপত্রের কষ্ঠরোধের ব্যবস্থা করে, অন্ত্রআইন প্রয়োগ করিয়া! জনসাধারণের,নিকট 
হইতে সকল প্রকারের অস্ত্রশস্ত্র বাজেয়াপ্ত করে এবং সভাসমিতি বন্ধ করিয়। গণবিক্ষোভ 
দমনের প্রয়াস পায়। ইহারই পরিপূরক হিসাবে এবং গণ-বিব্রোহের সঙ্কট হইতে 
ভারতের ইংরেজ শাসনকে বাচাইবার উদ্দেশ্টে অক্টাভিয়ান হিউম ভারতের জাতীয় 
কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। হিউমের জীবনীকার স্যার উইলিয়াম 
ওয়েডারবার্ন লিখিয়াছেন £ 

“এই সকল অবিবেচনা-প্রস্থত সরকারী ব্যবস্থা ও তৎসহ রুশিয়ার অনুরূপ পুলিশী 
দমন-নীতির ফলে লর্ড লিটনের ( বড়লাট-__লেঃ ) শাসনাধীন ভারতবর্ষ এক বৈপ্লবিক 
অত্যু্থানের মুখে আসিয়া ধাড়ায়। ঠিক সেই মৃহ্র্তেই মি: হিউম ও তীহার ভারতীয় 
পরামর্শদাতাগণ উদ্বিগ্ন হইয়া! কার্ধে অবতীর্ণ হন।৮৯ 

ওয়েডারবার্ণ হিউমের উদ্দেশ্ত ব্যাখ্যা করিয়া লিখিয়াছেন £ 

“ব্ড়লাট লর্ড লিটনের শাসনকাঁলের শেষভাগে, অর্থাৎ ১৮৭৮ ও ১৮৭৭ গ্রীষ্টাবে 
হিউম স্থনিশ্চিতভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, ক্রমবর্ধমান বিক্ষোভের প্রতিবিধানের 
উদ্বেশ্রে নির্দিষ্ট কর্মপন্থা গ্রহণ অবশ্য কর্তব্য । জনসাধারণের অর্থ নৈতিক দুর্দশা এবং 
বুদ্ধিজীবীদের বিরূপ মনোভাবের ফল স্বরূপ যে ভয়ঙ্কর বিপদ ভারতের ভবিয্যৎ মঙ্গল 
ও ইংরেজ শাসনের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে সেই সম্পর্কে হিউম দেশের বিভিন্ন অঞ্চল 
হইতে বহু সতর্কতা-জ্ঞাপক সংবাদ পাইয়াছিলেন।”ং 

হিউমের নিজের কথায় ঃ 

“সেই সময়ে, এমন কি এখনও, আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না বা নাই ফে, 
আমরা সেই সময়ে একটা ভয়ঙ্কর গণ-বিপ্রবের ঘোরতর বিপদের মধ্যে ছিলাম। 

“বিভিন্ন তথ্য হইতে আমি নিশ্চিত হইয়াছিলাম যে, আমরা একটা ভয়ঙ্কর গণ- 
অভ্যুখখানের মুখে আপিয়া াড়াইয়াছি। বিভিন্ন অঞ্চলের রিপোর্ট ও সংবাদের সাতটি 
বিরাট খণ্ড আমাকে দেখানো! হইয়াছিল ।...রিপোর্ট ও সংবাদগ্তলি বিভিন্ন জেলা, 
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মহাবিক্রোহের পরবর্তীকালে ভারতবর্ষ ৬৭৯ ' 


মহকুমা, নগর, শহর ও গ্রাম হইতে প্রেরিত হইয়াছিল। রিপোর্ট ও সংবাদগুলির 
সংখ্যা অতি বিপুল । এইগুলি ত্রিশ সহআ্াধিক সংবাদদাতার নিকট হইতে পাওয়! 
গিয়াছিল। বনু রিপোর্টে ছিল নিয়শ্রেণীর লোকদের মধ্যে আলোচনা । এই সকল 
আলোচন! হইতে দেখা যায়, “এই দরিদ্র জনসাধারণ (শ্রমিক, কৃষক, নিয়-মধ্যশ্রেণীর 
লোক ) দেশের বর্তমান অবস্থার ফলে একটা হতাশার মনোভাবে আচ্ছন্ন হইয়! 
পড়িয়াছে। তাহারা নিশ্চিতরূপে ধরিয়া লইয়াছে যে, তাহাদের অনাহারে মৃত্যু 
অনিবার্ধ এবং মরিবার পূর্বে একটা কিছু করিবার জন্য তাহীরা মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। 
একট! কিছু করিবার জন্যই তাহারা প্রস্তুত হইতেছে, দল বাধিতেছে। এই একট! 
কিছুর অর্থ হিংসামূলক ক্রিয়াকলাপ |, বু পুলিশ বিবরণীতে পুরাতন তরবারি, বল্পম 
ও গাদা বন্দুক লুকাইয়া! রাখিবার কথা উল্লেখ আছে। যখনই প্রয়োজন হইবে, তখনই 
এই সকল অস্ত্র শস্ত্র ব্যবহৃত হইবে । ইহা কেহ ভাবে নাই যে, ইহার ফলে প্রথম 
স্তরে আমাদের সরকারের বিরুদ্ধে একটা ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা! দিবে, অথবা! বিল্রোহ 
বলিতে যাহা বুঝায় সেই প্রকারের কিছু ঘটিবে। আশঙ্কা করা হুইয়াছিল যে, 
আকম্মিকভাঁবে চারিদিকে ইতস্তত হিংসামূলক অপরাধ, দোষী ব্যক্তিদের হত্যা, ব্যাস্ক- 
ডাকাতি, বাঁজার লুট প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইবে । দেশের নীচু ভ্তরের অর্ধাহারী শ্রেণী- 
সমূহ যে অবস্থায় রহিয়াছে তাহাতে ইহাই আশঙ্কা করা হইয়াছিল যে, প্রথম কয়েকটি 
অপরাধ এই প্রকারের শত শত অপরাধমূলক কার্ধের সংকেত জানাইবে এবং সেইগুলিই 
একটা ব্যাপক অরাজক অবস্থার স্ট্টি করিবে। তাহার ফলে কর্তৃপক্ষ ও সম্তাস্ত 
শরেণীসমূহ নিক্ষিয় হইয়া পড়িবে । ইহাঁও আশঙ্কা করা হইয়াছিল যে, পাতার উপর 
অসংখ্য জলবিদ্দুর মত দেশের সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত ছোট ছোট দলসমূহ এঁকাবদ্ধ হইয়া 
কতকগুলি বৃহৎ দলে পরিণত হইবে ; দেশের সকল দুষ্ট লোক একত্র হইবে, এবং ক্ষুদ্র 
্ু্ন গ্রগাঁদলগুলি একত্র হইবার পর.....-সরকারের বিরুদ্ধে গভীর অসন্তোষের ফলে 
ক্ষিপ্ত হইয়া সকলে এ সকল দলে যৌগণ্দান করিবে ; তাহার! বিভিন্ন স্থানে নেতৃত্ব গ্রহণ 
করিয়া খণ্ড খণ্ড সংঘর্ষগুলিকে এক্যবদ্ধ করিবে এবং উহাকে একটা জাতীয় অস্থযখানের 


আকারে পরিচালিত করিবে ।”৯ 

এই সকল বিপদজ্ঞাপক সংবাদ প্রাপ্তির পর ইংরেজ সরকার একদিকে প্রচণ্ড দমন- 
নীতি অবলম্বন করে এবং অপর দিকে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা 
রচনা করিতে থাকে । এইভাবে দমন-নীতি প্রয়োগের পর ইংরেজ সরকার যখন. 
নিশ্চিতরূপে বুঝিতে পারিল যে জনসাধারণের বৈপ্লবিক অস্ক্যখানের আর সম্ভাবনা! 
নাই, কেবল তখনই জনসাধারণের গণ-বিক্ষোভকে শাস্তিপূর্ণ ও বৈধ পথে পরিচালিত 
করিবার উদ্দেশ্তে বশংবদ ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সহায়তায় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার জন্য 
অবসরপ্রাপ্ত দিভিলিয়ান অক্টাভিয়ান হিউম বড়লাট লর্ড ডাফরিন কর্তৃক আদিষ্ট 
হইলেন। 

১৮৮৫ গ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে হিউম শিমলায় গিয়া বড়লাটের সহিত সাক্গাৎ 
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৬৮০ ৃ ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


করিলেন। “ভারতে বুটিশ সাম্রাজ্যবাদের কেন্দ্রস্থল শিমলায় বসিয়াই বড়লাট জর্ড 
ডাফ.রিন ও হিউম কতৃক ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা! রচিত হয় ।”১ 

ংগ্রেসের প্রথম সভাপতি ডব্রিউ, সি. বোনাজি মহাশয়ও এই সত্য উদঘাটিত করিয়। 
লিখিয়াছেন £ ] 

“সম্ভবত ইহা! বহু লোকের নিকটই একটি নৃতন সংবাদ যে, যে ভাবে প্রথমে 
ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হুইঞাছে এবং তাহার পর হইতে যে ভাবে তাহা 
পরিচালিত হইতেছে, তাহা ভারতের বড়লাট হিসাবে ভাফরিন ও 'আভার 

মার ইস্-য়েরই ( রা লর্ড ডাফবন- লেঃ) কীতি।*২ 

একটা দেশব্যাপী কৃষক-বিদ্রোহের “বিপদ” হইতে ভারতের ইংরেজ শাসনকে 
রক্ষা করিবার উপায় হিসাবেই ষে কংগ্রেস প্রতিষিত হইয়াছিল তাহ! পরবর্তী কালের 
এঁতিহাসিকগণও স্বীকার করিয়! লিখিয়াছেন : 


*১৮৫৭ ত্রীষ্টাব্বের পর কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পূর্বের বৎসরগুলি ছিল 
সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক | ইংরেজ শাসকদের মধ্যে হিউমই ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি 
যিনি একটা বিপর্যয় আসন্ন বলিয়া অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন এবং ইহাতে 
বাধা দিবারও চেষ্টা করিয়াছিলেন ।:****অবস্থা কতখানি বিপজ্জনক তাহা বুঝাইবার 
জন্য তিনি শিমলায় উপস্থিত হন। সম্ভবত তাহার এই সাক্ষাতের ফলেই চমৎকার 
কাজের লোক নৃতন “ভাইস্রয় (লর্ড ডাফরিন) অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া 
কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার কার্ধে অগ্রসর হইতে হিউমকে উৎসাহিত করেন। সেই সময়টা 
ছিল এই সর্বভারতীয় আন্দোলনের পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত । কষক-বিদ্রোহ আরম্ত 
হইলেই তাহা শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের সহানুভূতি ও সমর্থন লাভ করিত। সেই কৃষক- 
বিদ্রোহের পরিবর্তে এই সর্বভারতীয় আন্দোলন শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের জন্য একট! জাতীয় 
আন্দোলনের ক্ষেত্র তৈরী করিয়া দিল। সেই জাতীয় আন্দোলন হইতেই নৃতন 
ভারতবর্ষের স্থির সম্ভাবন! দেখা দিল। ইহার পরিণতি শেষ পর্যস্ত খুবই ভাল হইল 
এই কারণে যে, একটা হিংসামূলক ঘটনা আবার ঘটিতে দেওয়া! হয় নাই।”৩ 

কুষক-বিদ্রোহের ভয়ে ভীত-সম্ত্রম্ত হিউম লিখিয়াছেন £ 

“আমাদের শাসনের ফল স্বরূপ একটা ক্রমবর্ধমান বিরাট শক্তির আঘাত হইতে 
অব্যাহতি লাভের জন্য একট! রক্ষা-কবচের বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিয়াছিল। কিন্ত 
কংগ্রেম আন্দোলন অপেক্ষা অধিক ফলগ্রন্থ কোন কৌশল উদ্ভাবন করা! সেই সময় 
সম্ভব ছিল না1%৪ 

এই কল তথ্য হইতে ইহাই স্পষ্ট রঃ উঠে যে হিংসামূলক বৈপ্লবিক অবস্থার 
বিরুদ্ধ:শক্তিক্রপে জাতীয় কংগ্রেসের প্রধান ভূমিকা! নির্ধারণ মহাতা! গান্ধীর নিজন্ব 
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মহাবিদ্রোহের পরবর্তীকালে ভারতবর্ধ ৬৮১ 


অবদান নহে, কংগ্রেসের এই বিপ্লব-বিরোধী ভূমিকা গ্রথম হইতে বুটিশ সাম্রাজা- 
বাদের দ্বারাই নির্ধারিত হইয়াছিল। গাদ্ধীজি কেবল সেই ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী ছার! 
নির্ধারিত নীতি কার্ষে পরিণত করিয়াছিলেন মাত্র। ভারতের প্রতিক্রিয়াশীল সমাজ- 
ব্যবস্থার রক্ষা-কবচ হিসাবেই হিউম কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান গঠন ও পরিচালনা করিতে 
চাহিয়াছিলেন। কিন্তু হিউমের উদ্দেশ্ঠের অনুরূপ ভাবেই কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর 
হইতে শেষ পর্যন্ত ইহাকে গণবিপ্রবের বিরুদ্ধে একটি রক্ষা-কবচ রূপে গড়িয়া তোলা 
ও পরিচালিত করা হইলেও দীর্ঘকাল পর্যস্ত জনসাধারণ ইহাঁকেই নিজন্ব সংগঠন রূপে 
বরণ করিয়া ইহাতে অগণিত সংখ্যায় যোগদান করিয়াছিল । শ্রমিক, কষক ও মধ্যশ্রেণীর 
জনসাধারণ শোষণ ও উৎপীড়ন হইতে নিজ নিজ শ্রেণীর মুক্তিলাভের এবং জাতীয় 
স্বাধীনতা-সংগ্রামের সংগঠন রূপে কংগ্রেমকে গড়িয়! তুলিবার ও পরিচালনা করিবার 
প্রয়াস পাইয়াছিল। তাই দেখা যায়,. অল্পকাল পরেই ইংরেজ শাসকগণ এই 
প্রতিষ্ঠানটিকে “রাজদ্রোহের কেন্দ্র” মনে করিয়া ইহার উপর আক্রমণ করিতে ইতত্তত 
করে নাই। অপরদিকে কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্বও শ্রমিক-কষক জনসাধারণের 
বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপে সর্বশক্তি দিয়! বাধা দান করিয়াছিল। গান্ধী-নেতৃত্তে 
পরিচালিত কংগ্রেস হিংসা-অহিংসার প্রশ্ন তুলিয়! প্রত্যেকটি সংগ্রামে শ্রমিক-কৃষক 
জনসাধারণের যোগদানে বাধা দান করিয়। এবং শ্রমিক-কৃষকের বৈপ্লবিক সংগ্রামের 
ভয়ে বারংবার সংগ্রাম প্রত্যাহার করিয়া ধনিক ও জমিদারশ্রেণীর স্বার্থ অক্গুগ্ 
রাখিয়াছিল। , 


শ্রমিক, কৃষক প্রভৃতি দেশের আশিভাগ জনসাধারণের স্বার্থ বিসর্জন দিয়া 
কেবলমাত্র ধনিক ও জমিদার-গোঠীর জন্ত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্থৃবিধা আদায়-- 
ইহাই প্রথম হইতে শেষ পর্যস্ত কংগ্রেসের মূল লক্ষ্য হইয়া রহিয়াছে । এই লক্ষ্য 
সিদ্ধির জন্য কংগ্রেস পরবর্তাকালে দ্বৈত ভূমিকা অবলম্বন করিতে বাধ্য হ্ইয়াছিল। 
প্রথমত, সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠীর অনিচ্ছুক হত্ত হইতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক 
সুবিধা আদায়ের উপায় হিমাবে কংগ্রেসকে জাতীয় নেতৃত্বের ভূমিকা অবলম্বন 
করিতে হইয়াছিল এবং জাতির প্রতিনিধি রূপে কয়েকবার জাতীয় সংগ্রাম আর্ত 
করিতে হইয়াছিল ; দ্বিতীয়ত, জাতীয় ক্ষেত্রে শ্রমিক-কষক জনসাধারণের বৈপ্রবিক 
নেতৃত্ব গ্রতিষ্ঠ। এবং সেই নেতৃত্বে জাতীয় সংগ্রাম পরিচালনার প্রয়াস ব্যর্থ করিবার 
উদ্দেস্টে কংগ্রেমকে বারংবার সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠীর সহিত সহযোগিতার পন্থা 
অবলম্বন 'করিতে হইয়াছিল। এই সহযোগিতার অপরিহার্য শর্ত হিসাবেই জাতীয় 
সংগ্রামে শ্রমিক-রুষক গণশক্তির নিজম্ব বৈপ্লবিক পন্থায় অংশ গ্রহণে ভীত হইয়! 
কংগ্েসকে বারংবার অর্ধপখে জাতীয় সংগ্রাম প্রত্যাহার করিতে হইয়াছিল। 
শাসকগোষঠীকে ভীতি প্রদর্শনের উদ্দোশ্তে জাতীয় সংগ্রামের আরম্ভ, অর্ধপথে উহ্‌] 
প্রত্যাহার এবং শীসকগোষীর প্রতি আপসের হন্ত প্রসারণ ইহাই ভারতের জাতীয় 

কংগ্রেসের জাতীয় সংগ্রামের চিরাচরিত নীতি ও পদ্ধতি। . 
"আত্নরিক ছন্ের মধ্য দিয়া কংগ্রেসের এই দৈত চরিত্র পরম আগর লব 
এ 


৩৮২ ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


হইতে পরবর্তাকালে তাহার মন্ত্রশিষ্য গান্ধী পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায়। (এই ছুইয়ের 
মধ্যে পার্থক্য কেবল ছুই যুগের গণ-আন্দোলনের ভিন্ন ভিন্ন স্তরের এবং তাহার পরিণতি 
স্বরূপ প্রয়োজন অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন কৌশলের )। কংগ্রেসের এই দ্বৈত ভূমিকা 
ভারতীয় বৃর্জোয়াঞ্রেণীর ছ্ৈত ভূমিকারই ছায়! মাত্র, অর্থাৎ একদিকে বুঁটিশ সাম্রাজ্য 
বাদের সহিত বিরোধ ও ভারতীয় জনসাধারণকে নেতৃত্ব দানের ক্ষেত্রে বুর্জোয়াশেণীর 
দোছুল্যমানচিত্ততা, এবং অপর দিকে “অতি দ্রুত; অগ্রগতির ফলে সাআ্রাজাধাদীদের 
ভারতবর্ষে ল্ধ বিভিন্ন সুবিধা-স্থযৌগের সঙ্গে সঙ্গে উহার (ভারতীয় বৃর্জোয়শ্রেণীর 
--লেঃ) নিজন্ব স্থবিধা-স্বযৌগেরও অবসান ঘটিতে পারে-_-এই আশঙ্কা । 

“দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে বৈপ্লবিক সংগ্রামের যে জোয়ার দেখা দেয়, 
তাহার মধ্যেই কংগ্রেস নেতৃত্বের এই দ্বৈত ভূমিকার ছন্দ চূড়ান্ত রূপ গ্রহণ করে। 
সেই সময় কংগ্রেস নেতৃত্ব 'মাউণ্টব্যাটেন এযায়োয়ার্ড-এর ভিত্তিতে ভারতবর্ষ-ভাগ এবং 
ভারত ও পাকিস্তান “€ডোমিনিয়ন, প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া ইহাকেই সাআ্রাজা- 
বাদের সহিত “চুড়ান্ত নিষ্পত্তি” বলিয়া ঘোষণা করে। এই সময় হইতেই জাতীয় 
কংগ্রেস 'হইল ভারত ডোমিনিয়নের (পরে, ভারত যুক্তরাষ্ট্রে-_লে:) সরকারী 
দল। অন্য দিকে ভারতের স্বাধীনতা -সংগ্রাম ভিন্ন পথে বিকাশ লাভ করিতে থাকে । 
কিন্তু জাতীয় কংগ্রেসের এই শেষ পরিণতির পূর্ব পরযস্ত বিভিন্ন যুগে ব্যাপক জাতীয় 
আন্দোলনের প্রধান সংগঠন হিসাবে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে বিভিন্ন সময়ে 
সংগ্রামের আরম্ত ও পলায়ন, আবার অগ্রসর হইয়৷ সাম্রাজ্যবাদকে দ্বন্বে আহ্বান এবং 
পুনরায় আপস-_ইহাই ছিল দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া ভারতীয় জাতীয়তাবাদের একমাত্র 
পথ।”১ 


ষোড়শ অধ্যায় 
নীজ-বিভ্রোহ (১৮৫৯-৬৩ ) 


বিদ্রোহেদ্প অিস্ফুলিঙ্গ 

/ ১৮৫৯-৬, গ্রীষ্টাবে বঙ্গদেশের অধিকাংশ অঞ্চল জুড়িয়! নীলচাঁধিগণের বিদ্রোহ 
প্রায় শতবর্ষব্যাপী ইংরেজ নীলকর-দস্থ্যগণের বর্ধরস্থলভ শোষণ, উৎপীড়ন, ধ্বংস, হত্যা 
প্রভৃতি উন্মত্ত তাণ্ডবের অনিবার্ধ চরম পরিণতি । অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রথম যে দিন 
বাংলার মাটিতে নীলকর-দন্থাদের পদার্পণ হইয়াছিল, সেই দিন হইতে বাংলার কৃষক 
ইহার বিরুদ্ধে একাকী স্থানীয় ও আঞ্চলিকভাবে সংগ্রাম আরম্ভ করিঘ্নাছিল এবং 
বাংলার মাটিতে নীলচাষের শেষদিন পর্বস্ব এই সংগ্রাম অব্যাহত ছিল। এই দীর্ঘ 
সংগ্রামে এবং সমগ্র কৃষ্ক-বিক্রোহের ইতিহাসে ১৮৫৯৬, খ্রীষ্টাবের বিভ্রোহ সর্বাপেক্ষা 
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ব্দেশের কৃষকের বিক্ষোভ ও ক্রোধ দীর্ঘকাল হইতে পুণ্তীভূত হইয়া অবশেষে 
১৮৫৯-৬০ খ্রীষ্টাববে সমগ্র দেশ আলোডিত করিয়া প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মমাকারে 
আত্মপ্রকাশ করে। বহিরাগত নীলকর-সম্প্রদায়ের শোঁষণ-উৎপীড়নের মূলোচ্ছেদ 
করিয়াই বাংলার কৃষক পুনরায় শাস্তভাব ধারণ করিয়াছিল । 
_নীলচাষীরা পূর্ব হইতে নীলকরের উৎপীড়নের বিরুদ্ধে ব্যাপক ও সঙ্যবন্ধ- 
ভাবে সংগ্রামে অবতীর্ণ না হইলেও দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা ছারা দেশব্যাপী সঙ্ঘবন্ধ 
গ্রামের প্রয়োজনীয়তা! মর্ষে মর্ষে উপলব্ধি করিয়াছিল। ইহা! ব্যতীত দেশের 
অপর কোন শ্রেণীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা হইতেও তাহার। প্রথম হইতেই বঞ্চিত 
হইয়াছিল বলিয়া একক শক্তিতে দেশব্যাপী বিপ্রোহের পথে অবতীর্ণ হইতে সাহসী না 
হইলেও নীলচাষীর সশস্ত্র গ্রতিরোধ দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছিল। 
₹৮বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বিদ্রোহের অগ্রিময় ধূমরাশি উঠিতে দেখিয়া শাসক- 
গণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, আর একটি গণ-বিদ্রোহ আসন্ন । ১৮৫৫-৫৬ খ্রীষ্টাবের 
সাওতাল-বিদ্রোহ এবং ১৮৫৭ গ্রীষ্টাবের মহাবিদ্রোহের ভয়ঙ্কর রূপ দেখিয়া শাসকগোঠী 
আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই ছুই 'গণ-বিদ্রোহের আঘাতে ভারতের ইংরেজ 
শাসনের ভিত্তি নড়িয়! উঠিয়াছিল এবং ভারত-সামাজ্য রক্ষার জন্য ইহার সমগ্র দায়িত্ব 
'ইস্ট-ইপ্ডিয়া কোম্পানির, হত্ত হইতে ইংলগ্ডের মূলধনীশ্রেণী-পরিচালিত পালণমেন্টকে 
্বহস্তে গ্রহণ করিতে হইয়াছিল) ইংলগ্ডের ও ভারতের শাসকগণ আরও বুঝিয়াছিলেন 
যে, সাঁওতাল-বিদ্রোহ ও মহাবিদ্রোহের সময় জমিদার ও মধ্যশ্রেণী যেরূপ তাঁহাদের 
ধনবল ও জনবল লইয়া শাঁসকগোর্ঠীর পার্থে দণ্ডায়মান হইয়াছিল, সেইরূপ আসন্ন 
বিভ্রোহেও এই দুই শ্রেণীর সক্রিয় সহায়তীলাভ সথনিশ্চিত হইলেও ইহার সাহায্যে পূর্ব- 
ভারতের তথা বঙ্গদেশের ইংরেজ শাসনকে রক্ষা! করা যাইবে কিনা সন্দেহ। নীল- 
বিদ্রোহের সময় বড়লাট লর্ড ক্যানিং-এর মুখ হইতে যে আর্তনাদ ধ্বনিত হইয়াছিল তাহা 
হইতেই শাসকগোষ্ঠীর এই আশঙ্কা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। লর্ড ক্যানিং বলিয়াছেন £. 
"নীলচাষীদের বর্তমান বিদ্রোহের ব্যাপারে প্রায় এক সপ্তাহকাল আমার এতই 
উৎকণ্ঠা হইয়াছিল যে দিল্লীর ঘটনার (১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে মহাবিভ্রোহের_ হু. রা.) সময়ও 
আমার ততখানি উৎকঠ হয় নাই। আমি সকল সময় ভাবিয়াছি যে, কোন নির্বোধ 
নীলকর যদি ভয়ে বা ক্রোধে একটিও গুলি ছোড়ে, তাহা হইলে সেই মুহুর্তেই দক্ষিণ-' 
বঙ্গের সকল কুঠিতে আগুন জলিয়া উঠিবে 1৯১ 
অবশেষে সমগ্র বঙ্গদেশ ব্যাপিয়! সেই আগুন জলিয়া উঠিল। চাঁধিগণ মরিয়া 
হইয়৷ আর নীলের চাষ করিবে না৷ বলিয়া ঘোষণা করিলে নীলকর সাহেবগ্রণও বলপূর্বক 
নীলচাষ করিতে উদ্যত হইল। বিভ্রোহের পূর্বে বারাসতের ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন গ্যাস্লি 
ইডেন। চাষীদের সহিত নীলকরগণের গোলযোগের হ্থচনা দেখিয়াই তিনি কতৃপক্ষের 
নিকট স্পষ্টভাবে জিখিয়া জানাইলেন,-- 
“প্রজাই জমির মালিক, নীলকর নহে; প্রজার জমি বলপূর্বক দখল কছিবায় 
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ফোন অধিকার তাহাদের নাই এবং নীলকরেরা যেখানে আইন অমান্য করিয়৷ সেইবধূপ 
করিবে, ম্যাজিস্ট্রেটগণ সেখানে প্রজার হ্বত্ব রক্ষা করিতে বাধ্য । তৎকালীন ছোট- 
লাটও এই মতের পরিপৌঁষক হইলেন 1%১ 

১৮৫৯ গ্রীষ্টাকে ইডেন সাহেব বাঙলা! ভাষায় এক ঘোষণা! দ্বারা জনসাধারণকে 
জানাইয়া দিলেন যে, “নীলের জন্য চুক্তি করা বা না করা প্রজাদের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন ।*২ 
নদীয়া জেলার ম্যাজিস্ট্রেট হারসে'ল সাহেবও তাহার পন্থা অন্থসরণ করিলেম। বঙ্গীয় 
সরকারের সম্মতি অনুসারে প্রজাদিগকে এই ঘোষণার নকল দিবার ব্যবস্থা হইল। 
শত শত প্রজ। নকল সংগ্রহ করিয়া উহার প্ররৃত মর্ম সর্বত্র রাষ্ট্র করিয়৷ দ্িল। ইহার 
পর প্রজাবর্গ সঙ্গবদ্ধ হইয়া নীলের চাষ বদ্ধ করিয়া দিল। প্যশোরের অন্তর্গত 
কাঠগড়া 'কিনসার্নের মধ্যেই এই চাষ বন্ধ করিবার ব্যাপার প্রথম আরম্ভ হইল ।” 

, সেই সময় বঙ্গদেশের সমগ্র কৃষক-সম্প্রদায়ের আসন্ন বিন্লোহের পূর্বাভাস বর্ণনা 

করিয়া 091906% [১০%1০ পত্রিকায় লিখিত হইয়াছিল £ 

“বাংলার গ্রামবাসীদের মধ্যে একটা আকস্মিক ও অত্যান্চ্ম পরিবর্তন আসিয়া 
গিয়াছে। এক মুহূর্তে তাহার! নিজেদের দ্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছে । যে রায়তদের 
সহিত আমরা ক্রীতদাসের মত অথবা রুশদেশের ভূমিদাসের মত ব্যবহার করিতে অভ্যন্ত 
ছিলাম, জমিদার ও নীলকরদের নিবিরোধ যন্ত্রূপে যাহাদের আমরা জানিতাম, অবশেষে 
তাহারা জাগিয় উঠিয়াছে, কর্মতৎ্পর হইয়া! উঠিয়াছে এবং প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে 
তাহারা আর শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকিবে না। বর্তমানে গ্রামের কৃষক জনসাধারণ যে 
প্রকার আশ্চর্য অনুভূতি দ্বারা নীলচাষ সম্বন্ধে মনস্থির করিয়াছে এবং যাহার ফলে 
তাহাদের মধ্যে বহু ক্ষেত্রে বিস্ফোরণ দেখ! দিতেছে তাহা বিজ্ঞ ব্যক্তিগণও কল্পন! করিতে 
পারে নাই ।”৩ 

+১৮৬০ স্রীষ্টাবের মার্চ মাসে নীলকর সাহেবগণ বাংলার ছোটলাট সাহেবের নিকট 

যে স্মারকলিপি পেশ করিয়াছিলেন, তাহাতেও কৃষকদের এই আমন্ন বিদ্রোহের রূপ 
*পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল// বিদ্রোহের আয়োজনও থে অলক্ষ্যে সম্পূর্ণ হইয়া 
উঠিতেছিল তাহাও উক্ত স্মারকলিপি হইতে জানা যায়। নীলকরগণ ম্মারকলিপিতে 
জানাইয়াছিলেন : ্‌ 

কষকগণ সংগঠিতভাবে বিদ্রোহী হুইয়। উঠিতেছে। চাষীদের দ্বার! নীলের চাষ 
করানো সম্ভব হইতেছে না। “মফণ্বলের আদালতগুলিতে কোন রায়তের বিরুদ্ধে 
এখন কোন মামলা দায়ের করা সম্ভব হয় না, কারণ আমাদের অভিযোগ সগ্রমাণ 
করিবার জন্ধ কোন সাক্ষী যোগাড় করিতে পারিতেছি না । এমন কি, আমাদের 
কর্মচারিগণ পর্যস্ত আদালতে গিয়া সাক্ষ্য দিতে সাহস করে না।” “রায়তগণ বর্তমানে 
খুবই উত্তেজিত অবস্থায় আছে, তাহার ক্ষেপিয়৷ গিয়াছে, তাহারা যেকোন দুফর্মের 
জন প্রস্তত। প্রতিদিন তাহারা আমাদের কুঠি ও বীজের গোলাগুলিতে আগুন 


 ক৯%৫4 ৪৬১৩০৪৪০৪৩৫ ৪৩৩৪৩৬৮৪৪৪৩৬ 
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লাগাইয়া দিবার চেষ্টায় আছে। আমাদের অধিকাংশ চাকর-চাকরানী আমাদের 
ত্যাগ করিয়া চলিয়। গিয়াছে । কারণ, রায়তগণ তাহাদের ভয় দেখাইয়াছে যে, তাঁহার 
তাহাদিগকে হত্যা করিবে, নতুবা তাহাদের ঘরবাড়ী জালাইয়! দিবে । যে দুই-একজন 
চাকর আমাদের সঙ্গে আছে, তাহারাও শীগ্রই চলিয়! যাইতে বাধ্য হইবে, কারখ 
পাশ্ববর্তী বাজারে তাহারা খাগ্ত্রব্য ক্রয় করিতে পারিতেছে না।” “সমস্ত জেলায় 
বিপ্লব আরম্ত হইয়া গিয়াছে ৮»+উক্ত ম্মারকলিপিতে তাহার নিয়োক্ত ঘটনাসমূহের 
উল্লেখ করিয়াছিল £ (১) বিদ্রোহী রায়তগণ মোল্লাহাটি কুঠির সহকারী ম্যানেজার 
ক্যাম্পবেল সাহেবকে আক্রমণ ও প্রহারের পর মৃত ভাবিয়া মাঠের মধ্যে ফেলিয়া 
পঞ যায়; (২) রায়তগণ খাজুরার কুঠি লুঠন করিয়৷ তাহাতে আগুন ধরাইয়া 

; (৩) তাহারা লোকনাথপুরের কুঠি আক্রমণ করিয়াছিল; (৪) চীদপুরে 
টি কুঠির গোলায় আগুন লাগাইয়। দেওয়া! হইয়াছিল ; (৫) বামনদি কুঠির 
চাষীরা অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিতেছে এবং অন্যান্য কুঠিতে বিল্রোহ ছড়াইয়৷ পড়িতেছে। 
সমস্ত কৃষ্ণনগর (নদীয়া! ) জেলাই নীলকরদের আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে।১৮- 

এই বিবরণে দেখ! যায়, নীলচাধিগণ বিদ্রোহের পূর্বে বিদেশী মি ওঁ 
তাহাদের দেশীয় অনুচরগণের মামাজিক বয়কটের ব্যবস্থা করিয়াছিল। বিদেশী 
শোষণকে শেষ আঘাতে চূর্ণ করিবার পূর্বে দেশের সমাজ হইতে যে তাহাদের 
মূলোৎপাটন করা আবশ্যক তাহ! কুষক-সম্প্রদায় উপলব্ধি করিয়াছিল । 

এই সময় নীলকর-সমিতির সম্পাদক বনীয় সরকারের সেক্রেটারীকে প্রযোগে 
জানাইয়াছিলেন £ “আমার মতে নিম্ন বঙ্গে একটা সাধারণ বিপ্রোহ এখন স্থনিশ্চিত।» 
সেক্রেটারী ইহার উপর মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, “সরকারের সাহাধ্য ব্যতীত কৃষকগণের 
অসন্তোষ দমন কর! এখন নীলকরদের ক্ষমতার সম্পূর্ণ বাহিরে চলিয়। গিয়াছে।»২০ 


বিদ্রোহের সংগঠন ও কৌশল 


৮১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে 'ইত্ডিয়ান ফিল্ড” নামক একটি মাসিক পত্রে নদীয়া জেলার কণনগর 
হইতে একজন জার্মান পাত্রী-লিখিত একখানি পত্র হইতে নদীয়ার নীল-বিদ্রোহীঘের 
সংগ্রামের সংগঠন ও আয়োজন সম্বন্ধে অন্ুমান করা চলে । পঞ্রের বিবরণটি নিম্নরূপ ২ 

“কুষকগণ ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন কোম্পানিতে নিজেদের বিভক্ত করিয়াছিল। একটি 
কোম্পানি গঠিত হইয়াছিল কেবল তীর-ধন্ছক লইয়া, প্রাচীনকালের ডেভিডের মত 
ফিডাদ্বার৷ গোলক নিক্ষেপকারীদের লইয়া আর একটি কোম্পানি। ইটওয়ালাদের 
লইয়া আর একটি কোম্পানি__যাহারা আমার বাড়ীর প্রাঙ্গণ হইতেও ইটপাটকেল 
কুড়াইয়৷ লইয়। গিয়াছে । আর একটি কোম্পানি হইল বেলওয়ালাদের। তাহাদের 
কাজ হইল শক্ত কাচা বেল নীলকরদের লাঠিয়ালগণের মন্তক লক্ষ্য করিয়৷ নিক্ষেপ 
কর!। খালাওয়ালাদের লইয়া! আর একটি কোম্পানি, তাহারা তাহাদের ভাত খাইবার 


৮ম জা ক রান সা তক ভারে আচ ত্র মহন্ত আন ত্য 


১1 আচ 9৮৮:০৮ 0185 388৩৬৮৮198৫ (জীগ্রযোদ দেনগুথ-রচিত'নীল-বিজোক্‌'+ 
পৃঃ ৮৪)। ২1 শীল-বিজ্রোহ, পৃঃ ৮৬। 
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অজ ্‌ ভারতের কৃষক-বিজ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


পিতলের থালাগুলি অনুভূমিক ভাবে শত্রকে লক্ষ্য করিয়া ছুড়িয়৷ মারে। তাহাতে 
শত্রনিধন উত্তমরূপেই হয়। আরও একটা কোম্পানি রোলাওয়ালাদের লইয়া যাহারা 
খুব ভাল করিয়া পোড়ানো! খণ্ড কিংবা অখণ্ড মাটির বাসন লইয়! শক্রকে অভ্যর্থনা 
জানায়। বিশেষত বাঙালী স্ত্রীলোকের এই অস্ত্র উত্তমরূপে ব্যবহার করিতে জানে। 
একদিন নীলকরের লাঠিয়ালগণ যখন দেখিতে পাইল ঘে স্ত্রীলোকের এই সকল 
অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া! তাহাদের দিকে ছুটিয়া আমিতেছে, তখন তাহারা ভীত হইয়! 
ৃষঠপ্রদর্শন করিয়াছিল । এই সকল ব্যতীত আরও একটা কোম্পানি গঠিত হইয়াছে, 
যাহারা লাঠি চালইতে পারে তাহাদের লইয়া। তাহাদের সর্বশেষঠ বাহিনী হইল 
'যুধিষ্টির কোম্পানি' অর্থাৎ বল্পমুধারী বাহিনী । ****** একজন বল্পমধারী এক শত 
লাঠিয়ালকে পরাজিত করিতে পারে। ইহারা সংখ্যায় অল্প হইলেও ইহারা অত্য্ত 
দুধর্ধ এবং ইহাদ্দেরই ভয়ে নীলকরের লাঠিয়ালগণ এরূপ ভীত যে, এখনও পর্বস্ত তাহার! 
'আক্রমণ করিতে সাহসী হইতেছে না 1৮১ 

এই বিবরণটি নদীয়ার সম্বন্ধে হইলেও এই প্রকারের সংগঠন বঙগদেশের অন্থান্ত 
অঞ্চলেও গড়িয়৷ তোলা হইয়াছিল। কোন কোন অঞ্চলে বিদ্রোহিগণ তীর-ধন্ুকেও 
সজ্জিত ছিল এবং বন্দুক প্রভৃতি আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করিয়াছিল । পাবন৷ জেলায় নীল- 
বিদ্রোহীরা যে তীর-ধন্ছক এবং বন্দুক ব্যবহার করিয়াছিল, তাহা দ্বিতীয় বেঙ্গল পুলিশ 
ব্যাটালিয়নের পরিচালক হাবিলদার সেভো খানের এক পত্র হইতে জানিতে পার! 
যায়।২ 

বিক্রোহের আয়োজন যে কত ব্যাপক ও পুষঙ্থানুপুজ্খরূপে কর! হইয়াছিল, তাহা! 
বিভ্রোহীদের অস্ত্রশিক্ষার আয়োজন হইতে উপলদ্ধি করা যাঁয়। যাহার লাঠি, বনল্পম 
প্রভৃতি চালাইতে জানিত না, তাহাদিগকে এ সকল অস্ত্রচালনা শিক্ষা দানের নিমিত্ত 
দূর দৃরাস্তর হইতে পারদশিগণকে সংগ্রহ করা হইয়াছিল। সতীশ মিত্র মহাশয় তাহার 
যশোহর-খুলনার ইতিহাসে লিখিয়াছেন : ৃ 

«বিশ্বাসদের (অর্থাৎ বিদ্রোহের প্রধান নায়কঘ্য়-_চৌগাছ! গ্রামের বিষুচরণ 
বিশ্বাস ও দিগন্থর বিশ্বাস) কিছু সঙ্গতি ছিল; যাহা ছিল সবই এই আন্দোলনে ব্যয় 
করিলেন। প্রজার জোট ভাঙ্গিবার জন্য নীলকরের! ক্ষেপিয়া গেল। বিশ্বাসেরা 
বরিশাল হইতে লাঠিয়াল আনিলেন, দেশের লোককে লাগি ধরাইলেন, বঙ্গের মান-সন্রম 
রক্ষার উপাদনরূপে লাঠি আবার উঠিল ।৮৩ . 

বিজ্রোহী নীল-কৃষক নীলকর দহ্যদের প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের যে কৌশল 
অবলম্বন করিয়াছিল, তাহা সর্বকালের গণ-বিস্বোহের আদর্শ হইয়া রহিয়াছে। অনাথ- 
নাথ বসু মহাশয় ভীহার “মহাত্ম। শিশিরকুমার ঘোষ”, নামক গ্রন্থে বিদ্রোহীদের 


সংগ্রাম-কৌশল সন্বদ্ধে লিখিয়াছেন : 
৯ প্রত চা: 11 ৩০, 1860 (লীল-বিদ্রোহ হইতে ভাবাস্তরিভ করিয়! উদ্ভৃত, 
পৃঃ ৮৮). ২। নীল-বিদ্রোহ (প্রপ্রমোদ সেনগুপ্ত ), পৃঃ ৮৬। | বতীশচক্র দিত ঃ 


বশোহ্যখুজনার ইতিহাস, হর খণ্ড, গৃঃ ৭৭৮। 


নীল-বিভ্রোহ গুন 


“লাঠিয়ালগণের ( নীলকরের লাঠিয়ালগণের ) হম্ত হইতে আত্মরক্ষার জন্ত কবকগণ 
এক অপূর্ব কৌশল আবিষ্কার করিয়াছিল। প্রত্যেক পল্লীর প্রান্তে তাহারা একটি 
করিয়া দুম্দুভি রাখিয়াছিল। যখন লাঠিয়ালগণ গ্রাম আক্রমণ করিবার উপক্রম করিত, 
কৃষকগণ তখন দুন্দুভি-ধ্বনিহ্বার! পরবর্তী গ্রামে রায়তগণকে বিপদের সংবাদ জ্ঞাপন 
করিলেই তাহারা আসিয়া! দলবদ্ধ হইত। এইব্ূপে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই চারি পাঁচ- 
খানি গ্রামের লোক একত্র হইয়৷ নীলকর সাহেবদিগের লাঠিয়ালগণের সহিত তুমুল 
সংগ্রামে ব্যাপৃত হইত 1৯ 

এই সংগ্রাম-কৌশল সম্বন্ধে সতীশ মিত্র মহাশয় লিখিয়াছেন ঃ 

“ গ্রামের সীমায় একস্থানে একটি ঢাক থাকিত। নীলকরের লোকে অত্যাচার 
করিতে গ্রামে আসিলে কেহ সেই ঢাক বাজাইয়! দিত, অমনি শত শত গ্রাম্য কষক 
লাঠিসোটা লইয়া! দৌড়াইয়া আসিত। নীলকরের লোকের! প্রায়ই অক্ষত দেহে 
পলাইতে পারিত না। সশ্মিলিত প্রজাশক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া সহজ ব্যাপার 
নহে। ****ত সিপাহী বিদ্রোহের অব্যবহিত পরে নানা সাহেব ও তাতিয়া তোগীর 
নাম দেশময় ছড়াইয়া৷ পড়িয়াছিল; নীল-বিদ্রোহী কঘকগণও তাহাদের ন্তোদিগকে 
এই লব নামে অভিহিত করিত।*৩ 


বিদ্রোহের নেতত্র 


সমগ্র বঙ্গদেশব্যাপী নীল-বিদ্রোহে ৬* লক্ষাধিক কৃষক যোগদান করিয়াছিল । 
নদীয়া, যশোহর, খুলনা, ফরিদপুর, চব্বিশ পরগনা, পাবনা প্রভৃতি জেলায় এরূপ গ্রাম 
কমই ছিল যে স্থানের সকল কৃষক সক্রিয়ভাবে এই সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করে নাই। 
এই বিদ্রোহ কেহ পরিকল্পিতভাবে সংগঠিত করে নাই। কোন অখণ্ড নেতৃত্বের 
সন্ধান মিলে না। এই সকল জেলায় সমগ্র কৃষক জনসাধারণের বহুকালের অসহনীম্ব 
শোষণ-উৎপীড়নই এই বিভ্রোহকে ঘীরে ধীরে গড়িয়া তুলিয়াছিল। এই বিশাল 
গণ-বিদ্রোহকে বাহিরের কোন নেতৃত্ব পরিচালনা করিতে আসে নাই। বিস্রোহী 
কুষক-সমাজের গণ-নেতৃত্বেই ইহা সংগঠিত ও পরিচালিত হইয়াছিল। যে বিদ্রোহ 
নিজে নিজে গড়িয়। উঠে, সেই বিদ্রোহ তাহার নেতৃত্বকেও নিজেই হৃ্ি করিয়! লয়, 
ইহা কোন বহিরাগত নেতৃত্বের অপেক্ষা রাখে না। ১৮৬০ শ্রী্াব্বের নীল-বিদ্রোহের 
নেতৃতৃও বঙ্গদেশের বিদ্রোহী কৃষক জনসাঁধারণই স্থষ্টি করিয়াছিল। নীল-বিভ্রোহ ও 
উহার এই নেতৃত্বের গণ প্রকৃতি বর্ণনা করিয়া সতীশ মিত্র মহাশয় তাহার “যশোহর- 
খুলনার ইতিহাসে” লিখিয়াছেন £ 

"এই বিদ্রোহ স্থানিক বা সাময়িক নহে; যেখানে যতকাল ধরিয়া! বিজ্রোহের কারণ 
বর্তমান ছিল সেখানে ততকাল ধরিয়া গোলমাল চলিয়াছিল। উহার নিমিত্ত যে কত 
গ্রাম্য বীর ও নেতার উদয় হইয়া ছিল, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাহাদের নাম নাই। কিন্ত 


:৯। জীমনাধনাধ বহু 8 মহা খিশিরকুমার ঘোষ, পৃঃ ৩৬। ২। ডিক 
নারকের দাষ। ৩1 নতীশচন্ত্র দিত 8 7510, পৃঃ ৭৮১. (২য় খণ্ড )1 


৩ ভারতের কৃষক-বিত্রোহ ও গপভাড্রিক সং্রা্ 


তাহাদের মধ্যে অনেকে অবস্থানুসারে যে বীরত্, স্বার্থত্যাগ ও মহাপ্রাপতার পরিচয় 
দিয়াছিলেন, তাহার কাহিনী শুনিবার ও শুনাইবার জিনিস। যাহারা তাহার চাক্ষুষ 
বিবরণ দিতে পারিতেন, আজ ৬৪ বৎসর পরেন তাহাদের অধিকাংশই কাল-কবলিত। 
এখনও গল্প-গুজবে যাহা আছে, শীপ্রই তাহা লুপ্ত হইবে ।..কে আজ সেই যুদ্ধক্ষেত্রের 
তালিকা! নির্ণয় করিবে? লড়াই ত অনেক হৃইয়াছিল, আজ কয়জনে তাহার খবর 
রাখে 1---এখনও কৃষকদের মুখে গ্রাম্য থরে শুনিতে পাওয়া যায় £ ৰ 
'মোল্লাহাটির লম্বা! লাঠি, রইল সব হুদোর জীটি। 
কলকাতার বাবু ভেয়ে, এল সব বজরা চেপে লড়াই দেখবে বলে” 

“লড়াই হইয়াছিল, কত লোক কত স্থানে হত বা আহত হইয়াছিল, তাহার খবর 
নাই। খবর এইটুকু আছে, তাহাদের যন্ত্রণা ও মৃত্যু সফল হইয়াছিল, জেদ বজায় ছিল। 
মোল্লাহাটির ( যশোহরের একটি নীলকুঠি ) যে লম্ব! লাঠির বলে নীলকরেরা বাঘের মত 
দেশ শাসন করিতেন, প্রজার! চাষ বন্ধ করিলে সে লাঠির আঁটি পড়িয়া রহিল, উহা! 
ধরিবার লোক জুটিল না, নীলকরের উৎপাত বন্ধ হইয়৷ আসিল ।”২ 

কৃষ্ণনগরের ম্যাজিস্ট্রেট হার্সেল সাহেবকে 'নীল-কমিশন” জিজ্ঞাসা করিয়াছিল ঃ 
“আপনি কি এমন কোন মোড়লকে জানেন যে নিজের জ্ঞানবুদ্ধি ও দৃঢ় চরিত্রের ছার! 
রায়তদদিগকে উত্তেজিত করিতে পারে এবং অন্ঠান্ত গ্রামের রায়তদিগকেও একতাবদ্ধ 
করিতে পারে?” এই প্রশ্থের উত্তরে হাসে'ল সাহেব বলিয়াছিলেন £ “এই প্রকারের 
একশত লোকের নাম করিতে পারি। এক একটা গ্রামে এমন সকল নেতাদের 
আবির্ভাব হইয়াছে যাহারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে নিকটবর্তী গ্রামগুলিতে ভ্রুত প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছে ।”৩ 

সমগ্র বঙ্গদেশব্যাপী কৃষক-বিদ্রোহের মত একট! বিরাট ঘটন। যে গ্রামের কষকগণ 
নিজেরাই সংগঠিত ও পরিচালিত করিতে পারে, তাহা কর্তৃপক্ষ সহজে মানিয়। লইতে 
পারেন নাই। এই সম্বন্ধে একজন পদস্থ ইংরেজ লেখক লিখিয়াছিলেন £ 

(এই আন্দোলন ) “চক্রাত্তকারীদের গোপন চক্রান্তের পরিণতিও হইতে পারে, 

আর বঙ্গদেশে এইরূপ চক্রান্তকারীদের কোন 'অভাব নাই। এইরূপ চক্রাস্তকারীদের 
কুত্র একটা দলই একটা বিরাট বৈপ্লবিক পার্টির উদ্দেস্ট সাধন করিতে পারে।”৪ 

“নীল কমিশনও চক্রান্তকারীদের দলকে আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। 
শহরের চক্রাস্তকারীরা গ্রামে গিয়া গ্রামবাসিগণকে উত্তেজিত করিত কিনা--“নীল- 
কমিশনের" এই প্রশ্নের উত্তরে নদীয়৷ জেলার ম্যাজিস্ট্রেট হার্সেল সাহেব বলিয়াছিলেন 
যে, নীলকরের দ্বার৷ উৎপীড়িত স্থানীয় জমিদার ও জমিদারগণের কর্মচারী ব্যতীত অপর 
কেনি বহিরাগত “চক্রান্তকারীর” সন্ধান পাওয়া যাঁয় নাই। ইংরেজ শাসকগণ এই 


১) “বশোহর-খুলনার ইতিহাস” রচনার ৬৪ বৎসর পরে। ইহা ১৩২৯ বঙ্গাবে লিখিত। 
২। বশোহর-খুলনার ইতিহাস, ২র খণ্ড, ৭৭৯ পৃষ্ঠা । ও 19180 09788570018 1১91১০৫৮ 
819০9, 2১, ৪, ( জীপ্রমোদ সেনগুপ্তের 'নীল-বিভ্রোহ' হইতে উদ্ধত, পৃঃ »২। ৪) এ 
ওত 205০3505805 06 05389, 1859-90 ০], 2০ ৯ 447, 


সময় পর্ধস্ত বাংলার কৃষকের বৈপ্লবিক শক্তিকে উপলব্ধি বা হ্বীকার করিতে প্রস্তুত 
ছিলেন না বলিয়াই নীল-বিভ্রোহের মূলে কোন বহিরাগত চক্রাস্তকারীর গোপন হত্যের 
সন্ধান করিয়াছিলেন । অবশেষে বিভিন্ন তথ্য বিশ্নেষণ করিয়া! “নীল-ক মিশন'কেও 
স্বীকার করিতে হইয়াছে £ 

“নীল-বিদ্রোহের জন্য সরকারী কর্মচারী, কিংবা পাত্রী, জমিদার কিংবা বাহিরের 
কোন চক্রান্তকারী--কাহারও উপর দায়িত্ব আরোপ করা চলে না। নীলচাষের 
ক্রটিপূর্ণ অবস্থাই এই বিদ্রোহের জদ্য দায়ী; কৃষকের! তাহাদের ছুরবস্থার প্রতিকারের 
জন্ত নিজেরাই নিজেদের সংগঠিত করিয়াছিল এবং এক গ্রাম হইতে অন্ত গ্রামে যাইস্া 
পরম্পরকে সাহাধ্য করিয়াছিল 1৯ 

সমগ্র বঙ্গদেশব্যাপী নীল চাধীর এই বিদ্রোহে বাহির হইতে মধ্যশ্রেণী অথবা অপর 
কোন শ্রেণী নেতৃত্ব করিতে আসে নাই । শিশিরকুমার ঘোষ, হরিশ্চন্্র মুখোপাধ্যায়, 
বিষুণচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাস প্রভৃতি তৎকালের মধ্যশ্রেণীর কতিপয় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি 
মানবতাবোধের প্রেরণায় বিদ্রোহী কৃষকের পার্থে দণ্ডায়মান থাকিয়া! বিদ্রোহে সহায়ত 
দান করিলেও তাহ! ছিল নিতান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার । শ্রেণী হিসাবে মধ্যশ্রেণী এই 
বিজ্রোহে যোগদান দুরের কথা, বিভিন্ন প্রকারে বিপ্রোহের বিরোধিতা ও নীলকরদের 
সাহাষ্যই করিয়াছিল। অখচ- নীলচাধীর এই বিদ্রোহের সুফল “সমাজের সকল 
শ্রেণী ও দেশের ভবিষ্যৎ বংশধরগণই” ভোগ করিয়াছিল। ধাহারা এই বিদ্রোহে 
বিদ্রোহী কৃষককে সহায়ত! দান করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে বিভ্রোহীরাই তাহাদের 
অনমনীয় দৃঢ়তা, এঁকাবদ্ধ সংগ্রাম, অতুলনীয় সহনশ্তি গ্রভৃতি দ্বার আকুষ্ট করিয়াছিল! 
নীলচাষীর সেই এ্তিহাসিক সংগ্রামে “দরিত্র, রাজনৈতিক জ্ঞান ও ক্ষমতাবিহীন" 
কৃষকেরাই যে নেতৃত্ব করিয়াছিল এবং নিজেদের একক শক্তিতেই যে “একটা বিপ্লৰ 
ঘটাইতে সমর্থ হইয়াছিল” তাহা তৎকালের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবিগণের অন্যতম ও কৃষক- 
দরদী হরিশ্ন্ত্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় অকুণঠভাবে স্বীকার করিয়া লিখিয়াছিলেন £ 

“বঙ্গদেশ তাহার কৃষকদের সম্বন্ধে নিশ্চয়ই গর্ব করিতে পারে। নীল-আন্দোলন 
আরস্ত হইবার পর হইতে বঙ্গদেশের রায়তগণ যে নৈতিক শক্তির এরূপ স্পষ্ট পরিচয় 
দিয়াছে তাহা আর কোন দেশের কৃষকদের মধো দেখ। যায় না। দরিদ্র, রাজনৈতিক 
জান ও ক্ষমতাবিহীন এবং নেতৃত্বশৃন্ত হইয়াও এই সকল কৃষক এরূপ একটা বিপ্লব 
ঘটাইতে সমর্থ হইয়াছে যাহা গুরুত্বে ও মহত্বে কোন দেশের সামাজিক ইতিহাসের 
বিপ্রবের তুলনায় কোন ক্রমেই নিবষ্ট নহে। তাহাদিগকে এরূপ একটা শক্তির বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম করিতে হইয়াছে যাহার হন্ডে ছিল দুর্ধর্ষ ক্ষমতার সর্বপ্রকার উপকরণ। সরকার 
ছিল তাহাদের বিরুদ্ধে, সংবাদ-পত্রগুলিও তাহাদের বিরুদ্ধে, আইন-আদালত সকলই 
তাহাদের বিরুদ্ধে--এতগুলি শক্তির বিরুদ্ধে তাহারা যে সফলতা অর্জন করিয়াছিল 
তাহার স্থফল সমাজের সকল শ্রেণী ও দেশের .ভবিস্তৎ বংশধরগণ উপভোগ করিতে 


১। মোহ দেনগপ্ত 8 14, পৃ ৪৪। 


৪8 ভারতের কৃষক-বিপ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাঙথ 


পারিবে ।-***.*ইতিমধ্যেই রায়তদের উতপীড়নকারীরা বুঝিতে পারিয়াছে যে, তাহাদের 
স্থে্ছাচারী, রাজত্বের অবসান হইতে চলিয়াছে।:*****এই বিপ্লবের জন্য তাহাদের 
€ রায়তদের ) অবর্ণনীয় দুর্ভোগ সহা করিতে হইতেছে--গ্রহার, অপমান, গৃহচ্যুতি, 
সম্পতিধ্বংস সকলই তাহাদের ভাগ্যে ঘটিয়াছে, সকল প্রকারের অত্যাচার তাহাদের 
উপর চলিতেছে । গ্রামের পর গ্রাম আগুনে পুড়াইয়া দেওয়া! হইয়াছে, পুরুষদের 
ধরিয়! লইয়া গিয়া কয়েদ করিয়া রাখা হইয়াছে, স্ত্রীলোকদের উপর পাশবিক্ক অত্যাচার 
হইয়াছে, ধানের গোলা ধ্বংস করা হইয়াছে, সকল প্রকারের নৃশংসতা তাহীদের উপর 
অনুষ্ঠিত হইয়াছে । তথাপি রায়তেরা মাথা নত করে নাই ।”১ ূ 

ইহার পর হরিশ্চন্্র এই বিদ্রোহের হুদূরপ্রসারী প্রভাব ও সামাজিক ভাৎপর্য 
ব্যাখ্যা করিয়। লিখিয়াছেন ঃ 

“্যদি তাহারা (কৃষক) আরও কিছু দিন এইভাবে নির্যাতন সহ করিতে পারে, 
তবে তাহাদের সামাজিক অবস্থায় এরূপ একট! বিপ্লব দেখা দিবে, যাহার প্রতিক্রিয়া 
দেশের সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িবে ।৮২ 


বিষ্ণচরণ ও দিগম্বর বিশ্বাস 


নীল-বিদ্রোহের ছুইজন বিখ্যাত নায়ক-_বিষুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাস 
ছিলেন যশোহরের চৌগাছা গ্রামের অধিবাসী। তাহারা উভয়েই পূর্বে নীলকুঠির 
দেওয়ান ছিলেন। উভয়েই ধনী হঈলেও মূলত ছিলেন কৃষক । তাই কুষকদের উপর 
কুঠিয়ালগণের অমাহ্নষিক উৎপীড়ন প্রত্যক্ষ করিয়া তাহাদের হৃদয় কীদিয়া উঠে। 
নীল-চাষীদের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন ধুমায়িত হইয়! উঠিতে দেখিয়া তাহারা নীলকুঠির 
দেওয়ানী কার্ধ ত্যাগ করেন এবং বিদ্রোহ সংগঠিত করিবার উদ্দেশে একান্তভাবে 
আত্মনিয়োগ করেন। সতীশচন্ত্র মিত্র মহাশয় শিশিরকুমার ঘোষের রচনা হইতে 
উদ্ধৃত করিয়া বিষুচরণ ও দিগন্বরের ক্রিয়াকলাপ বর্ণন| করিয়! লিখিয়াছেন £ 
 বিষ্ুচরণ ও দিগম্বর “কার্ধে ইস্তফা দিয়! প্রজার পক্ষে দণ্ডায়মান হইলেন, গ্রামে 
গ্রামে ঘুরিয়। প্রকৃত অবস্থ! বুঝাইয়! দিয়া প্রজাদের উত্রিক্ত করিয়া তুলিলেন। বহ্ধি 
অনেক দিন হইতে ধূমায়িত হইতেছিল, কিন্ত চৌগাছ! হইতেই উহা! জলিয়! উঠিল। 
***ছুই বৎসরের মধ্যে এই বহ্ছি সমস্ত দেশ জালাইয়! দিয়াছিল। বিশ্বাসদের কিছু 
সঙ্গতি ছিল; যাহা ছিল সবই এই আন্দোলনে ব্যয় করিলেন। প্রজার জোট 
ভার্গিবার জন্ত নীলকরের! ক্ষেপিয়া গেল। বিশ্বাসেরা বরিশাল হইতে লাঠিয়াল 
আনাইলেন। দেশের লোককে লাঠি ধরাইলেন। বজের মান-সম্রম রক্ষার উপাদান 
রূপে লাঠি আবার উঠিল। নীলকরের হাজার লোক আসিয়া বিষুগ্চরণের বিদ্রোহী 
গ্রাম আক্রমণ করিল, কত রক্তপাত হইল, কিন্তু বিশ্বাস্দিগকে ধরিতে পারিল না। 
তাহারা রাত্রির অন্ধকারে গ্রাম হইতে গ্রামাস্তরে ঘুরিতেন, গ্রামের পর গ্রাম জাগাইতে 


পপ ড৫রচররক 2855 5৪৫ 805 ও ৪৪ উ চর 
ই) ভর ০, 191 ঞ্১ 1860 (ইপ্রমোদ লেনগুপ্থের 'দীল-বিপ্রোহ হইতে. 
 াবাস্তরিত করি! উদ্ধৃত) পৃ ১৬৯৭ ২। 1৮70, ৯৭ পৃ। .. 


বীল-বিজ্রোহ | ৩৯১ 


লাগিলেন। রায়তের! কেহ নীল বুনিল না, দেড় বৎসরের মধ্যে কাঠগড়া 'কনসার্ন, বন্ধ 
হইয়া গেল, আর খুলিল না। নিঃস্থ প্রজার নামে 'নালিশ হুইলে বিশ্বাসগণ দুইজনে 
তাহার জরিমানা বা দাদনের টাক! এবং মোকদ্দমার খরচ দিতেন, কেহ জেলে গেলে 
তাহার পরিবার পালন করিতেন। এইরূপে তাহারা সর্বন্থাম্ত হইলেন। "হিসাব 
করিয়া দেখিলেন তাঁহাদের সর্বস্ব সতের হাজার টাকা সামান্য বটে, কিন্তু টাকার 
অন্থপাতে অনুষ্ঠিত কার্ষের মূল্য অনেক বেশী ।”১ 

“বস্িম-জীবনী' রচয়িতা শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বিষুরণ ও দিগম্বর 
বিশ্বাস সম্বন্ধে লিখিয়াছেন £ 

“কত ওয়াট টিলর২, হ্ামডেন৩, ওয়াশিংটন নিরস্তর বাংলায় জন্মগ্রহণ করিতেছেন 
_ক্ষুত্র বনফুলের মত মনুষ্য নয়নাস্তরালে ফুটিয়া ঝটিকাঘাতে ছিন্নভিন্র হইতেছে, আমরা 
তাহা দেখিয়াও দেখি না--আমর! তাহার চিত্র তুলিয়া রাখি না; কেনন! আমরা 
ইতিহাস লিখিতে জানি না--সবে চিত্র আঁকিতে শিখিতেছি।**'বাঙালী মার খাইয়! 
অবশেষে মারিবার জন্য বুক বীধিয়! দ(ড়াইল। একখানি ক্ষুদ্র গ্রামের দুইজন সামান্ত 
প্রজা ( চৌগাছ! গ্রামের বিষণুচরণ ও দিগম্বর)। এই ছুই স্থার্থত্যাগী মহাপুরুষ 
বাংলার নিঃস্ব সহায়শূন্য প্রজাদের একপ্রাণে বাধিল-_সিপাহী-বিদ্রোহের সন্-নির্বাপিত 
আগুনের ভম্মরাশি লইয়া গ্রামে গ্রামে ছড়াইতে লাঁগিল।8 


সতীশচন্ত্র মিত্র মহাশয় তাহার 'যশোহর-খুলনার ইতিহাসে? লিখিয়াছেন ঃ 

“এই সময় বিষ্ুচরণের মত দেশমাতৃকার আরও কত স্থসস্তান জাগরিত হ্‌ইয়া 
দেশময় তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন! উহাদের সকলের কথা জানি না, 
ধাহাদের কথ! জানি তন্মধ্যে পলুয়া-মাগুরার খিশিরকুমার ঘোষ, সাধুহাটির জমিদার 
যথুরানাথ আচার্ধ, চণ্ডীপুরের জমিদার শ্রীহরি রায় প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখ- 
যোগ্য । আর সংগ্রাম-ক্ষেত্র হইতে দূরে থাকিয়া লেখনীর সাহায্যে দীনহীন প্রঙ্জাদের 
বন্ধু হইয়াছিলেন চৌবেরিয়ার “নীলদর্পণপ্রণেতা দীনবন্ধু মিত্র এবং কলিকাতার “হিচ্ছু 
প্যাটিয়ট'-এর সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ।”৫ 


অভ্যুত্থান 


নীল-বিজ্রোহ দুইটি প্রাথমিক স্তর অতিক্রম করিয়া অবশেষে সশস্ত্র অস্যতথানে 
পরিণত হইল। প্রথম স্তর ছিল শাসকগোষঠীর মানবিকতা ও ন্যায়বোধের নিকট 
আবেদনের ত্তর, আর দ্বিতীয় স্তর ধর্মঘটের স্তর-_অর্থাৎ নীলচাষে অস্বীকৃতির ত্তর। 


১1139881510 31089 : 4 98০: 01 72867108800 12 39089) ( 751560298 
9৫759155146 ) (“ঘশোহ্র-খুলনার ইতিহাস” পৃঃ ৭৭৮). ২1 ১৩৮১ খ্রীষ্টান ইংলণের 
বা -বিজ্রোছের প্রধান দায়ক । ইনি নিজেও ছিলেন একজন তূমিদাম।  ৩। লিম হামভেন 
ছিলেন ১৬৪২-৪* ত্ীষটাঝে ইংলগের রাজতন্্র“বিরোধী বিনবের অগ্যতম নায়ক এবং বিচাবের প্রধান 
দায়ক জমওয়েলের মহকর্মী । ৪। শচীপচন্্র চটোপাব্যায় £ বর্চিষ-জীবনী, পৃ ১২২। : ২1 বতীগ্জ 
মিত্র 2 11১50, হয় খু, পৃ ২৭৯। ৃ 


চ 1৮ কি 


৯২ ভারতের কৃষক-বিপ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংঞ্জাজ 


ইহার পর পূর্ণ সামরিক ও পুলিশ বাহিনীর সহায়তায় কৃ্ককে বলপূর্বক নীলচাথে বাধ্য 
করিবার চেষ্টা হইলে আরস্ত হয় সশস্ত্র অভ্যুত্থান । 

শাঁসকগণ পূর্বেই নীলকরদিগকে ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত করিয়া ও তাহাদিগকে বিচারের 
ক্ষমতা দিয়! শাসনের অঙ্গীভূত করিয়! লইয়াছিল। পুলিশ বাহিনীও ছিল নীলকরের 
আজ্ঞাবহ। ম্বতরাং নীলচাষীর সশস্ত্র অত্যুখান গ্রত্যক্ষভাবেই ইংরেজ শাসনের 
উচ্ছে্কামী দঃ পরিশত হয়। 

' দীর্ঘকাল হইতে ধূমায়িত নীল-বিদ্রোহ ১৮৫৯ রি ব্যাপক 
আকারে আরম্ভ হইয়া যায়) জেলায় জেলায় নীলকরের অত্যাচারে উন্মত্ত কষক- 
বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করিয়! সর্বজ্র নীলচাষ বন্ধ করে এবং নীলকুঠিগুলির উপর 
আক্রমণ চালাইতে থাকে । বিদ্রোহের এই ভয়ঙ্কর রূপ দেখিয়া ভারতের ইংরেজগণ 
ভীত-সন্ত্স্ত হুইয়৷ ইংলগ্ডের কর্তৃপক্ষের নিকট আকুল আবেদন জানাইতে থাকেন। 
১৮৬ গ্রীষ্টাবের জুলাই মাসে বৃটিশ জমিদার ও বণিক-সমিতির সভাপতি ম্যাকিন্টে 
ইংলগ্ডে ভারত-সচিব চার্লস্‌ উড্‌কে যে পত্র প্রেরণ করেন তাহা হইতে ভারতস্থিত 
ইংরেজগণের আতঙ্ক উপলব্ধি করা যায়। এই পত্রে ম্যাকিন্টে লিখিয়াছিলেন ঃ 

“গ্রামাঞ্চলের অবস্থা বর্তমানে সম্পূর্ণ বিশৃঙ্ঘল। রুষকগণ তাহাদের খণ ও চুক্তিপঞ্জ 
অস্বীকার করিয়াই ক্ষান্ত হইতেছে না, তাহাদের মহাজন ও মালিকদিগকে ( ইংরেজ- 
দিগকে ) দেশ হইতে বিতাড়িত করিবারও ব্যবস্থা করিতেছে । এদেশ হইতে সকল 
স্ুরোপীয়দিগকে বিতাড়িত করিয়া! তাহাদের হৃত সম্পত্তি উদ্ধার করা এবং মুরোগীয়দের 
নিকট হইতে গৃহীত সকল খণ রদ করাই তাহাদের উদ্দেশ্য ।”১ 

১৮৬০ গ্রীষ্টাব্দের মার্চ হইতে জুন মাসের মধ্যে নদীয়া, ঘশোহর, বারাসত, পাবনা, 
রাজসাহী, ফরিদপুর ও অন্তান্ত জেলায় বিস্রোহের আগুন ভ্রুত ছড়াইয়া পড়িল। 
বঙ্গদেশের সকল হিন্দু-মুসলমান কৃষক কাধে কাধ মিলাইয়! চারিদিকে নীলকুঠির উপর 
আক্রমণ করিতে লাগিল । 

86559] 0067 11906970806005927075  প্রণেত। বাক্ল্যাণ্ডের মতে, 
উত্তর-বঙ্ হইতেই বিদ্রোহ প্রথম আরম্ভ হইয়াছিল। তিনি লিখিয়াছেন যে, ওরঙ্গাবাদ 
মহকুমায় অবস্থিত এন্ড্রঞ্জ কোম্পানির আনকুরা কুঠির উপর বিদ্রোহীরা প্রথম আক্রমণ 
করিয়াছিল। লাঠিয়াল কৃষকদের আক্রমণে বাণিয়াগাও নামক স্থানে অবস্থিত কুঠিটি 
ধূলিসাৎ হইয়াছিল। মালদহ জেলায় এন্ডুজ কোম্পানির বাক্রাবাদ কুঠিটিও 
বিদ্রোহীদের স্বারা আক্রান্ত ও লুন্টিত হইয়াছিল।২ 

/শ্ই বিস্বোহ উত্তর-বঙ্গেও ব্যাপক আকার ধারণ করিয়াছিল। দ্বিতীয় বেঙ্গল 
পুলিশ ব্যাটালিয়নের প্রধান নায়ক হাবিলদার সেভো খান পাবন! জেলায় বিদ্রোহ 
ঘমনের অন্ত সৈন্তদলসহ প্রেরিত হইয়াছিলেন। ১৮৬৯ গ্রী্াবের এপ্রিল মাসে তিনি 
তাহা দেশে একখানি পত্রে প্রেরণ করিয়া পাবনা জেলার নীল-বিস্রোহীদেয় সহিত 


৯1. 'বীল-বিজোহি, পৃঃ ৮৭ ২1 8081880 7 সওজ 088৩2 2583৩৪502৩8 
রী) হজ, 


বীল-বিযোছ | ০০০ 
তাহার দলের একটি খগ্যুদ্ধের বিবরণ জানাইয়াছিলেন। এই পজ্জে তিনি 
'লিখিয়াছিলেন £ 


“সকাল বেলায় আমরা প্রস্তত হইয়া পিয়ারী নামক একটি গ্রামে মার্চ করিয়। 
গেলাম। সেই গ্রামে পৌছিবামাত্্র লাঠি, বল্পম ও তীরধনূকে সঙ্জিত ছুই সহম্র 
কৃষক আমাদিগকে চতুর্দিক হইতে ঘিরিয়া ফেলিল। তাহারা ক্রমশ আমাদের দিকে 
অগ্রসর হইয়া আদিল । তাহাদের বল্পমের আঘাতে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের অশ্ব আহত 
হইল। আমরা সংবাদ পাইলাম যে, পার্শববর্তা বাহান্নধানি গ্রাম হইতে এই বিজ্বোহীরা 
সমবেত হইয়াছে । ইহাদের মধ্যে একব্যক্তি আমাদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল 
এবং তাহার দিক হইতে কয়েকটি বন্দুকের গুলির শবও আসিয়াছিল।*১ 

সম্ভবত এই ঘটনাটি সম্বন্ধে বাকৃল্যাণ্ড লিখিয়াছেন যে, “পাবনা জেলায় একজন 
ডেগুটি-ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে একটি ক্ষুদ্র সশস্ত্র পুলিশদল প্রকাণ্ড একটি লাঠিয়াল-দলেয 
দ্বার! পরাজিত ও বিতাড়িত হুইয়াছিল। এই লাঠিয়াল-দল নীলের চাষ বন্ধ করিবার 
জন্তই সমবেত হইয়াছিল।২ 
শিশিরকুমার ঘোষ নীল-বিক্বোহের সময় যশোহর হইতে কলিকাতায় হরিশ্চন্ 
মুখোপাধ্যায়ের বিখ্যাত পত্রিকা “হিচ্দু প্যাটি ঘট'এ পত্র মারফত বিদ্রোহের সংবাদ 
নিয়মিতভাবে প্রেরণ করিতেন।৩ এই সকল পত্র হইতে নীলচাষীদের সংগ্রামের 
কয়েকটি বিবরণ জান! যায় । 

১৮৬০ খ্রীষ্টাবের «ই জুলাই তারিখের এক পঞ্জে শিশিরকুমার লিধিয়াছেন ঃ 
নীলকর কেনির লোকেরা একজন চাধীকে অপহরণ করিয়াছে_-এই সংবাদ প্রচারিত 
হইবামাত্র সাতাশখানি গ্রামের কৃষক কেনির কুঠির সহিত সকল সম্পর্ক ছেদ করিল! 
বিজলিয়া কুঠির ওকান সাহেব কতিপয় গ্রামের মগ্ডলদের গ্রেপ্তার করিয়া তাহাদিগকে 
নীলচাষের চুক্তিতে স্বাক্ষর দিতে বাধ্য করে। তাহারা গ্রামে ফিরিয়া সকল চাষীকে 
একত্র করে এবং কুঠির আমীন ও তাগিদদারগণকে প্রহার করিতে করিতে গ্রাম 
হইতে বাহির করিয়! দেয়। ***.". “অবশেষে গ্রামের কষকগণ তাহাদের নিজঙ্থ 
অধিকার বজায় রাখিবার জন্য চূড়ান্ত ব্যবস্থা অবলদ্বন করিয়াছে । ২*শে ছুন 
তারিখে মল্লিকপুরে মীরগঞ্জের কুঠির জন ম্যাকার্থারের দলের সহিত গ্রামের কৃষকদের 
একট। বৃহৎ সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে ।” 

আগস্ট মাসের একখানি পত্র হইতে জানা যায় যে, ২*শে জুলাই মল্লিকপুরের 
কৃষক পাঁচু শেখকে নীলকরের ২৫ জ্ধন লাঠিয়াল গ্রেপ্তার করিতে আফিলে তাহাদের 
সহিত ২৫ জন কৃষকের এক সংঘর্ষ হয়। উভয় পক্ষেই বহু লোক আহত হয় এবং 
পাচ শেখ লাঠির আঘাতে মারা যায়। 

৮ই আগস্টের এক পত্রে শিশিরকুমার লিখিয়াছেন ঃ 
৯) নীল-বিজ্রোহ, দঃ ৮৬1 ২ 88০৪81 [0704551:6-05520০৫8, ১ 188, 


ও। শিশিয় কুমারের এই নফল পত্র স্রতি হীধোগেশচত্র বাগন বহাশনের সম্পাধনা 1268890 
70৪5০155190 15, 88৪৬1 নামে পুস্তিকাকারে ঘুক্ধিত ছইয়াচছে। : 


৩৪৪ ভারতের টজাডারি ও গণতাস্িক সংগ্রাম 


“যশোহরের রায়তগণ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। ****, সংগ্রামের প্রধান কেন 
ছালকোপা, বিজলিয়া, রামনগর প্রভৃতি স্থানের কুঠিগুলি। সহশ্র সহম্র কৃষক 
নীলকুঠির আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য দু্প্রতিজ্জ। : বলপূর্বক ফসল লইয়া 
যাইবার জন্ত নীলকরগণ রিভলবার, গুলিবারুদ ও লাঠিয়াল সংগ্রহ করিতেছে। 
গ্রামের রুষকগণও লাঠি ও বল্পম সংগ্রহ করিতেছে । তাহাদের প্রতিজ্ঞা এই যে, মূল্য 
না দিয়া তাহার! ফসল লইয়া যাইতে দিবে না। 

বিদ্রোহের অবসানের বনু পরে, ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে শিশিরকুমার 'ম্্তবাজার 
পত্রিকায়” প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন £ 

এই বিদ্রোহে বঙ্গদেশের পঞ্চাশ লক্ষ কৃষক যে দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ ও ও নিষ্ঠার 
পরিচয় দিয়াছিল “তাহার দৃষ্টান্ত জগতের ইতিহাসে বিরল। যে সকল রুষককে 
জেলখানায় আটক করিয়া! রাখা হইয়াছিল এমনকি তাহারাও নীলের চাষ করিতে 
সম্মত হয় নাই, যদ্দিও তাহাদের সরকারীভাবে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল যে, 
তাহাদিগকে জেল হইতে মুক্তি দান কর! হইবে, তাহাদের গৃহ প্রভৃতি যাহা নীলকরগণ 

ংস করিয়া ফেলিয়াছিল, তাহ। নির্মাণ করিয়া দেওয়া হইবে এবং তাহাদের স্ত্রী-পুত্র- 
পরিবারদের, যাহারা ভিথারী হইয়া দেশময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, আবার ফিরাইয়া 
আনিয়া দেওয়া হইবে ।»১ 

যে সকল জমিদার ও তালুকদার নীলকরগণের উৎপীড়নে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত 
হইয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ নীলকরগণের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের 
এবং নিজেদের স্যার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে এই বিদ্রোহে যোগদান করিয়া কোন কোন স্থানে 
বিপ্রোহী কুষকর্দের পরিচালনা-ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে তিনজনের 
নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য £ যশোহর জেলার সাধুহাটির জমিদার মথুরানাথ আচার্ধ ও 
দিকৃপতি আচার্ধ এবং নদীয়া জেলার চণ্ডীপুরের জমিদার শ্রীহরি রায়। 

সাধুহাটির জমিদার মথুরানাথ ও দিকৃপতি আচার্ধ “কৃষকদিগের পক্ষাবলম্বন করেন 
এবং তাহাদিগকে উত্তেজিত করিয়া! দলবদ্ধ করেন। কথিত আছে, এই বিভ্রোহকালে 
প্রায় ত্রিশ হাজার লোক সমবেত হইয়াছিল । কুঠিয়ালের লোকেরা কিছুতেই তাহা- 
দিগকে হটাইতে পারে নাই। ....."মথুরাবাবুর প্রজারা অনেক নীল-কর্মচারীর 
বাড়ীঘর লুটতরাজ করিয়াছিল এবং তাহাদিগকে যথেষ্ট লাঞ্ছনা! দিয়াছিল। অবশেষে 
ম্যাক্নেয়ার ২ মধুরাবাবুর বাড়ীতে যাইম। তাহার শরণাপন্ন হৃইয়। অতিকষ্টে রায়তদিগকে 
শান্ত করেন।”৩ 


ইণ্ডিগোশকদিশন' 
সমগ্র .বঙ্গদেশ জুড়িয্বা নীল-বিভ্রোহ আরভু হইবার সঙ্গে সঙ্গেই শাসকগণ ভীত- 
সন্তত্ত হইয়া! ১৮৬০ খ্রীষ্টাবের ৩১শে মার্চ নীলচাধীদের বিক্ষোভ ও নীলচাষ সম্বন্ধে, 


৯। নীল বিস্রোহ, পৃঃ ৮৯  হ। নাজাজল্ভারগিগজান! 
৫  ষশোহর-ুজনার ইতিহাদ ( ২ ও), পৃঃ +৮২1 | 


ধীল-বিজ্রোছ . ৩৯৫ 


তদস্ত করিবার জন্য 'নীল-কমিশন” (100120 00100888107, ) গঠন করেন। এই 
কমিশন ধাহাদের লইয়! গঠিত হয় তাহাদের মধ্যে একজন ব্যতীত আর সকলেই ছিলেন 
ইংরেজ। ইহাতে বুটিশ *ইপ্ডিয়ান সভার (বঙ্গীয় জমিদার-সভার ) পক্ষ হইতে 
একজনকে কমিশনের সাদস্ত মনোনীত, করা হয়। ইংরেজ 'ও জমিদার-গোঠীর স্বার্থ 
অভিন্ন ইহা! মনে করিয়াই জমিদার-সভার প্রতিনিধিকে মনোনীত করা হইয়াছিল 
বল! বাহুল্য, কৃষকদের কোন প্রতিনিধিকে কমিশনে গ্রহণ কর! হয় নাই। 

'নীল-কমিশন, প্রায় তিনমাস কালের মধ্যে ১৩৬ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়৷ সরকারের 
নিকট রিপোর্ট দাখিল করেন। প্রধানত সরকারী সাস্যদের লইয় গঠিত হইলেও 
কমিশন” নীলকরগণের বিরুদ্ধে অভিযোগ সমূহের অধিকাংশ স্বীকার করিতে বাধ্য হন: 
এবং স্পষ্টভাবে নির্দেশ দান করেন যে, “নীলকরদিগের ব্যবসা-পদ্ধতি উদ্দেশ্তত 
পাপজনক, কার্ধত ক্ষতিকারক এবং মুলত ভ্রমসন্কুল ।”৯ 

এই রিপোর্ট সম্বন্ধে বাংলার ছোটলাট গ্রাণ্ট সাহেব যে মন্তব্য লিখিয়াছিলেন 
তাহাতে নীলকরদিগের অপকর্মের ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায়। ছোটলাট নি 
ভাবেই স্বীকার করেন-_ 

“বাংলার প্রজা ক্রীতদাস নহে, পরস্ত প্রকৃতপক্ষে জমির স্বত্বাধিকারী । তাহাদের, 
পক্ষে এইরূপ ক্ষতির বিরোধী হওয়া বিস্ময়কর নহে । যাহা ক্ষতিজনক তাহা! করাইতে 
গেলে অত্যাচার অবশ্থস্ভাবী, এই অত্যাচারের আতিশয্যই নীল বপনে প্রজার আপত্তির 
মুখ্য কারণ।”ং 

“কমিশন” ও ছোটলাটের এই সকল স্বীকৃতি সত্বেও ইহারা কোন নূতন আইন 
প্রণয়ন করেন নাই, প্রচলিত আইন যাহাতে চলে, অত্যাচার-অবিচার ও তুল ধারণা 
যাহাতে দূরীভূত হয় সেই উদ্দেশ্তে কেবল কয়েকটি ইস্তাহার প্রচারিত হয়। এই. সকল 
ইস্তাহার দ্বারা সকলকে জানাইয়া দেওয়! হয় যে, (১) গভর্নমেন্ট নীলচাষের পক্ষে বা 
বিপক্ষে নহেন। (২) অন্ত শশ্যের মত নীলের চাষ করা বা না করা সম্পূর্ণরূপে প্রজার' 
ইচ্ছাধীন। (৩) আইন অমান্য করিয়া অত্যাচার বা অশাস্তির কারণ ঘটাইলে নীলকর' 
ব৷ বিভ্রোহী প্রজা কেহই কঠোর শাস্তির হন্ত হইতে নিডৃতি পাইবে না ।৩ 

প্ররূতপক্ষে সরকার নীলকরদিগকে দমন করিবার কোন ব্যবস্থাই করিলেন না। 
তাহারা কেবল নীলকর ও কৃষক-স্প্রদায়ের এই বিরোধে “নিরপেক্ষ” সান্জিয়া কৃষক- 
দিগকে দেখাইবার চেষ্টা করিল যে তাহার! নির্দোষ। কিন্তু ইহারই সঙ্গে সঙ্গে 
অন্যদিকে সরকার কতৃক কুষকদের এই বিদ্রোহ দমনের উদ্দেস্টে “নূতন আইন অস্যায়ী 
বিচারের স্থবিধার জন্ত স্থানে স্থানে মহকুমা স্থাপিত হয় এবং সর্বত্র পুলিশের শক্তি বৃদ্ধি 
করা হয় 1৪ 

অন্ত দিকে নীলচাষীর বিজ্োহ অব্যাহত গতিতে চলিতেছিল। কুষকগণ দলবদ্ধ ' 
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॥ ছউড ভারতের কৃষক-বিভ্রোহ ও গণতান্তিক বংগ্রাম 


কইয়া এ বৎসরের নীলের হৈমস্তিক চাব বলপূর্বক বদ্ধ করিবে শুনিয়া! যশোহর ও নদীয়া 
জেলায় দুইদল পদাতিক সৈন্ত প্রেরিত হয় এবং ছুইখানি রণতরী এই ছুই জেলার 
নদীপথে টহল দিতে থাকে । কৃষকগণ ইহার প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেস্কে কেবল নীলের 
চাষ বন্ধ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, ভাহার1 দলবদ্ধ হইয়া! নীলকর এবং জমিদার- 
তালুকদারগণের খাজনাও বন্ধ করিয়া দেয়।৯ 
নাঁল-বিদ্রোহের অবসান 

নীল চাষের অবসান না করিয়! সমগ্র বঙ্গদেশব্যাপী নীল বিদ্রোহের অবসান হয় 
নাই। নীলচাষ যেরূপ ধীরে ধীরে অবদানের পথে চলিতেছিল, নীল-বিদ্রোহও সেইরূপ 
সরকার ও নীলকরদের নীলচাষ অব্যাহত রাখিবার চেষ্ট। অগ্রাহা করিয়া! চলিতে চলিতে 
নীলচাষের অবসান ঘটাইয়া স্তিমিত হইয়! আসিতেছিল। 

এইরূপ অবস্থায় ১৮৬* খ্রীষ্টাব্বের আগস্ট মাসে বাংলার লেফ: টানান্ট-গভর্ণর গ্রাণ্ট 
সাহেব যশোহর ও নদীয়। জেলার কুমার ও কালীগঙ্গ! নদীপথে প্রায় যাঁ-সত্তর মাইল 
ভ্রমণ করিবার সময় বিদ্রোহের অবস্থ! শ্বচক্ষে দর্শন করিয়া বাংলার কৃষকের দাবি 
অন্ুষায়ী নীলচাষের অবসান ঘটাইবার প্রয়োজনীয়তা মর্ষে মর্মে উপলব্ধি করেন। 

প্কুমার নদ দিয়া সটমারে চলিয়াছেন বাংলার ছোটলাট গ্রাণ্ট সাহেব। গোপনত। 
সত্বেও লাটসাহেবের এই ভ্রমণের কথা চাষীরা জানিয়া ফেলে । সংবাদ ছড়াইয়। পড়িল 
জেলায় জেলায়। বিভিন্ন জেলার হাজার হাজার প্রজ। কুমার নদের ছুই ধারে সারি 
দিয়া ্লাড়াইল।২ তাহার! আজ বুঝাপড়া করিবে বাংলাদেশে ইংরেজশাসনের প্রধান 
কর্ত! ছোটলাট সাহেবের সঙ্গে। লাটসাহেবের স্টামার আগাইয়া চলিয়াছে বিশাল 
নদীর মাঝখান দিয়! । নদীর ছুই ধার হইতে হাজার হাজার চাষী দাবি তুলিতেছে, 
নদীর তীরে লাটসাহেবের সীমার ভিড়াইতেই হইবে । সমবেত লক্ষ লক্ষ চাষীর দ্ধ 
চিৎকারে আকাশ-বাতাস কাপিয় উঠিতেছে। লাটসাহেবের হৃংকম্প উপস্থিত হইল। 
প্লীমার তীরে ভিড়িল না, ভরত চলিতে লাগিল। শত শত ক্ুদ্ধ চাষী নদীর খরশ্োত 
উপেক্ষা করিয়া নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িল--লাটসাহেবের স্টামার তীরে ভিড়াইতেই 
হইবে, চাষীদের দাবি তাহাকে শুনিতেই হইবে। জ্তুদ্ধ চাষীরা যেন লাটসাহেবের 
জ্টীমারখানি ভাঙায় টানিয়! তুলিবার জ্ধন্তই জলে ঝাঁপাইয়! পড়িয়াছে। চাষীর 
লাটনাহেবকে অভয় দিল, তাহার জীবনের কোন ভয় নাই। লাটসাহেব অবশেষে 
নিরুপায় হইয়া! স্টীমার ছিড়াইলেন। চাষী-নেতাদের নিকট সেই স্থানেই তাহাকে 
প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিতে হইল যে, নীলচাষ বন্ধের ব্যবস্থা করা হইবে ।”৩ 

গস্ধর্নর গ্রাণ্ট কঘকদের নিকট নীলচাষ বন্ধের প্রতিশ্রুতি দিলেও কার্ধত কোন ফল 
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হইল না। শক্তিশালী নীলকর-সঙ্ের প্রভাবে কর্তৃপক্ষ দৃঢ় ব্যবস্থা! অবলম্বন করিতে. 
ইতন্তত করিতে লাগিলেন। অন্ত দিকে কৃধকগণ বলপূর্বক নীলের চাষ বন্ধ করিয়া 
বসিয়াছিল। বিদ্রোহ ক্রমশ ভয়ঙ্কর রূপ গ্রহণ করিতে থাকিলে শীসকগণও ভীত- 
সমস্ত হইয়৷ উঠিতে লাগিলেন। তাহারা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, কৃষকের দাবি পূর্ণ 
না করিলে ভারতে বুটিশ শাসনের অস্তিত্ব বিপন্ন হুইবে। নীলকরগণ বিদ্রোহী 
কষকদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থ। অবলম্বনের দাবি করিলে গ্রাণ্ট সাহেব নীলকরদিগকে 
ইহার ফলাফল সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া লিখিয়াছিলেন 

“শত সহম্র মানুষের বিক্ষোভের এই প্রকাশ, যাহা আমর! বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ 
করিতেছি, তাহাকে কেবল একটা রঙ সংক্রান্ত অতি সাধারণ বাণিজ্যিক প্রশ্ন ন! ভাবিয়া 
গভীরতর গুরুত্বসম্পন্ন সমস্তা। বলিয়া যিনি ভাবিতে পারিতেছেন না, তিনি, আমার. 
মতে, সময়ের ইঙ্গিত অনুধাবন করিতে মারাত্মক ভূল করিতেছেন ।” 

“আইনের বিপক্ষে, নীলচাষের স্বপক্ষে জগতের কোন শক্তিই আর বেশী দিন এই 
ব্যবস্থাকে সমর্থন করিতে পারে না। ন্যায়ের নির্দেশ উপেক্ষা করিয়৷ সরকার যদি এরূপ 
কোন নীতি অনুসরণের চেষ্ট! করিত, তাহা হইলে এক বিপুল কৃষক-অত্যুর্থান বিছ্যুৎ- 
গতিতে সরকারের শাস্তি বিধান করিত। আর সেই কুষক-অত্যুর্থান ভারতের যুরোপীয় 
ও অন্যান্ মূলধনের পক্ষে বে সাংঘাতিক ধ্বংসাত্মক পরিণতি ডাকিয়া আনিত তাহা 
যে কোন মাস্থষের হিসাবের বাহিরে ।”১ | ্‌ 

নীল-কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার পর এই আইন বিধিবদ্ধ করা হইল « 
যে, কোন নীলকরই আর রায়তদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলপূর্বক চাষীদের ছার! নীলের, 
চাষ করাইতে পারিবে না; নীলের চাষ করা চাষীদের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। এই ঘোষণা 
দ্বারা ইংরেঞ্জ সরকার নীল-বিভ্রোহেরই জয় ঘোষণা করিলেন । 

বিজ্রোহের ছুই বৎসরে যশোহর, নদীয়। এবং অন্যান্ত জেলার কোন স্থানেই নীলের' 
চাষ হয় নাই। নীলের চাষ চাষীদের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন বলিয়! সরকার কর্তৃক ঘোষণা. 
করা হইলে নীলকরের উগ্র মৃতি শান্ত ভাব ধারণ করে। বনু কুঠি কারবার গুটাইয়া 
ব্যবসাস্তরে মনোনিবেশ করে। অন্তান্ত কুঠিও আরও কিছু কাল নীলচাষের চেষ্টা 
করিয়া অবশেষে কুঠি বন্ধ করিয়। দেয়। অবশ্য. অতি অল্প সংখ্যক নীলকুঠি চাষীদের 
সহিত সন্তাব রক্ষ! করিয়া বহুকাল পধস্ত নীলের চাষ করিয়াছিল । 


নীল-বাদ্রোহের সাহিত্য ” 
সকল প্রকার গণ-বিদ্রোহই আপনার গতিবেগে ও প্রয়োজনে নিজ নেতৃত ও 
সংগঠন এবং সাহিত্যও গড়িয়া তোলে। নীল-বিভ্রোহ ইহার উজ্জ্বলতম দৃষ্টাস্ত। 
উনবিংশ সকল গণ-বিদ্রোহেই ইহাদের মধ্য হইতে নেতৃত্ব হুটি হইয়াছিল। 
কিন্তু বি সাহিত্যহ্থতি উহার ভিতর হইতে স্ব হয় না, কারণ ভারতের 
জনসাধারণ?--কৃষক সম্প্রদায়--আজিকার মতই সেদিনও ছিল নিরক্ষর । তাই ব্যাপক 
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৩৬৮ ভারতের কৃষক-বিজ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


ণ-বিদ্রোহ ইহার আপন শক্িতে সমাজের হুবিধাভোগী-সম্প্রদায়সমূহের যে সকল 
প্রগতিশীল ব্যক্তিকে ইহার সমর্থনে আকর্ষণ করিতে সক্ষম হয়, তাহারাই বিদ্রোহের 
ব্যাপকতা ও গতিবেগের দ্বারা অন্তপ্র।ণিত হইয়। বিদ্রোহের সাহিত্যস্থতি করিয়া দেয়। 


রেভারেগু লঙ-এর পুস্তিকা 

সমগ্র বঙ্গদেশ ব্যাপী এই নীল-বিদ্বোহের সমর্থনে কেবল বঙ্গীয় সমাঞ্জেরই নহে, 
'ভিন্ন সমাজেরও বনু ব্যক্তি ইহার সমর্থনে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ভারতের বুটিশ 
মিশনারীদেরও একটি অংশ এই বিদ্রোহের ন্তাষ্যতা ও ব্যাপকতা দেপ্টিয়৷ ইহাকে 
সক্রিয়ভাবে সমর্থন করিয়াছিলেন। রেভারেগড জেম্স্‌ লঙ ছিলেন ইহাদের মধ্যে 
সর্বাগ্রগণ্য। তিনি বিদ্রোহের দ্বারা এত অন্প্রাণিত হইয়াছিলেন যে, তিনি স্বয়ং 
ইংরেজ হুইয়াও ইংরেজ নীলকরগণের অত্যাচার ও শোষণের বীভৎস রূপ উদঘাটিত, 
করিয়া একখানি পুস্তিকা রচনা! করেন। এই পুস্তিকাখানি বঙ্গদেশের গ্রামাঞ্চলের 
সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। 

এই পুস্তিকায় বিভিন্ন অঞ্চলের বিদ্রোহীদের বহু গান উদ্ধৃত ছিল। বিভিন্ন 
অঞ্চলের নীলচাষীরা এই সকল গান দল বাঁধিয়া গাহিত। একটি গানের বিষয়বস্ত 
নিম্নক্ূপ £ 

“নীলের চাষের জন্য চাষীকে নীলকরের আগাম দেওয়া টাকার হুদ দিতে 
হুয় তিনপুরুষ ধরিয়া । নীলকর সাহেব যখন প্রথম আসে তখন থাকে দিখারীর ম্ত। 
অবশেষে তাহারই দাপটে রায়তের হাড়ে দুর্বা গজায়। নীলকর সাহেব সুচ হইয়! 
ঢোকে, আর ফাল হুইয়। বাহির হয়। তাহার! পঙ্গপালের মত দেশের ক্ষেতখামার 
উৎসন্নে দিয়াছে। প্রজাদের সর্বনাশ হইতেছে, রাজার সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নাই। 
সকলই যখন যাইতে বসিয়াছেঃতখন আমরা ভগবান ভিন্ন আর কাহাকে জানাইব ? 
রাত্রিতে যখন চক্ষু বন্ধ করি তখনও ( নীলকরদের ) শাদা শাদা মুখগুলি চক্ষুর সম্মুখে 
ভাপিয়৷ বেড়ায়। ভয়ে আমাদের প্রাণ পাখীর মত উড়িয়া যায়। যন্ত্রণায় আমাদের 
হয় সর্বক্ষণ জলিয়! পুড়িম্বা যাইতেছে ।”১ 


'নীলদর্গণ' 
' [০ ্ী্টাবে 'নীল-কমিশনের” রিপোর্ট বাহির হইবার কিছুদিন পরেই দীনবন্ধু 
যুগান্তকারী নাটক “নীলদর্পণ প্রকাশিত হয়। “যশোহর-খুলনার ইতিহাসে" 

সভীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় লিখিয়াছেন ঃ 

"এই নাটকে দীনবন্ধুর তুলিকাপাতে নীলকর-গীড়িত বাংলা দেশের এক জীবন্ত চিত্র 
গ্রকটিত হয়। কয়েক মাসের মধ্যে খন এই নাটক পাদরী লঙ সাহেবের তৃত্বাবধানে 
কবিবর মাইকেল মধুস্থদন দত্তের নিপুণ লেখনীর সাহায্যে ইংরেজীতে ত্াবাস্তরিত 
হইল, তখন নীলকর-মহলে হুনন্থুল পড়িয়া গেল। তখন ক্ষিপ্ত “সম্প্রদায় 
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শীল-বিভ্রোহ্‌ ” ৩৪৯. 


'অচিরে লঙ সাহেবের বিরুদ্ধে ভীষণ মোকদ্দমা! আনিয়াছিলেন। সুপ্রীম কোর্টের 
বিচারে লঙ-এর একমাস কারাদণ্ড ও সহস্র টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছিল। জরিমানার 
টাকা হ্বনামধন্য কালীপ্রসন্ন সিংহ তৎক্ষণাৎ কোর্টে দাখিল করেন। এই কারাদণ্ডের 
জন্য লঙ সাহেব দেশ-প্রসিদ্ধ হইলেন ।***'নীলদর্পণ, যতই পঠিত ও প্রচারিত হইতে 
লাগিল, ০ অত্যাচার-বৃত্তাস্ত ততই দেশের সকল স্তরে রাষ্ট্র হইয়া পড়িতে 
লাগিল ।”১, ৰ 
£"নীলদর্প্শ প্রকাশিত হইবার পূর্বে বাংলার কৃষকের দুর্দশার চিত্র ও সংগ্রাম 

নাটকে দূরের কথা, কোন সাহিত্যেই স্থান পায় নাই, ইংরেজ শানক, জমিদারগোষ্ঠরী_ 
ও উহার সহকারী গ্রাম্য মধ্যশ্রেণীর পক্ষে ইহা এক বিশেষ আতঙ্কের বিষয় হইল। 
জনসাধারণকে অনুপ্রাণিত ও জাগ্রত করিবার পক্ষে সর্বাপেক্ষা! কার্যকরী সাহিত্য হিসার্বে 
নাটকের মধ্যে কৃষক-জনসাধারণের দুর্দশার চিত্র অঙ্কিত করায় ইহা কৃষকদের মধ্যে 
বিদ্রোহের মনোভাব জাগাইয়! তৃলিবে--এই মনে করিয়! বন্ধিমচন্দ্রও প্রথমে ইহার 
বিরূপ সমালোচনা করিয়াছিলেন।? কিন্তু বিছ্যুৎবেগে এই নাটকের জনপ্রিয়তার 
বিস্তার হইতে দেখিয়! নীল-বিদপ্রোহের অবসানের পর বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন £ 

“তখন পর্যস্ত এই সৌভাগ্য ( বনু মুরোপীয় ভাষায় অন্বাদ-_স্থ. রা. ) বাংলার আর 
কোন গ্রস্থের ঘটে নাই। গ্রন্থের সৌভাগ্য যতই হউক, কিন্তু যেযে ব্যক্তি ইহাতে 
লিপ্ত ছিলেন, তাহার! প্রায় সকলেই কিছু কিছু বিপরগ্রস্ত হুইয়াছিলেন। ইহার 
প্রকাশ করিয়া! লঙ সাহেব কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন, সিটন কার অপাস্থ হইয়াছিলেন।২ 
ইহার ইংরেজী অনুবাদ করিয়৷ মাইকেল গোপনে তিরস্কত ও অপমানিত হইয়া ছিলেন, 
এবং শেষে নাকি তাহার জীবন-নির্বাহের উপায় সুপ্রীম কোর্টের চাকরি পর্যস্ত তিনি 
ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। গ্রস্থকর্ত। নিজে কারারদ্ধ বা কর্মচ্যুত হন নাই বটে, 
কিন্তু ততোধিক বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন।”৩ 

শ্সীলদর্পণে' যে নীলকর সাহেবের ছারা নারীহরণ ৪ নারীর উপর অত্যাচারের 

কাটি সন্লিবিট হইয়াছে, তাহা একটি সত্য ঘটনা । যশোহরের কাচিকাটা কুঠির 
ম্যানেজার অচিবন্ড হিল সাহেবের ছারা ইহা অনুষ্ঠিত হৃইয়াছিল। এই ঘটন! 
হরিশ্ন্ত্র মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত “হিন্দু প্যাটিযট' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এই 
“অপরাধে” হিল সাহেব হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নামে মানহানির মোকদ্দমা উপস্থিত 
করেন। এই মোকদ্দম! চলাকালে অকশ্মাৎ হরিশ্ন্দ্রের মৃত্যু হইলেও তাহার স্ত্রীর 
নামে মোকদ্দমা চলিয়াছিল এবং তাহার অসহায় স্ত্রীকে অনন্যোপায় হইয়া এক হাজার 

জরিমান! দিয়! এই মোকদ্দমা' আপসে মিটাইতে হইয়াছিল। 

হরিশ্চ্ত্র মুখোপাধ্যায় ও রেভারেও লঙ সাহেব ছিলেন বাংধার অসহায় কৃষক- 


১। হশোহর-খুলনার ইতিহান, পৃঃ ৭৮৫ | ২। সিটন কার (828০0. 0০::) ছিলেন বঙ্গীয় 
মরকারের মেক্রেটারী। ডাহারই আনুকৃল্যে 'নীলদর্পণ' সরকারী ছাপাখানার মুদ্রিত হইয়াছিল। ইহার 
অন্ত মুয়োগীয় মমাজের সমালোচনার সম্মুখীন হইয়া ডাহাকে পঞত্যাগ করিতে হয় ।  ও। বঙিমচ্ 
চটোপাধ্যায় ঃ দীনবন্ধু-জীবন ( প্রবন্ধ )। 





না | ভারতের কৃষক-বিজ্বোহ ও গণতান্রিক্ষ সংগ্রাম 


সগরায়ের সর্বাপেক্ষা দরদী বন্ধু। তাই হরিশচজ্রের অকাল মৃত্যু ও লঙ সাহেবের 
কারাদণ্ডের ফলে বাংলার কৃষক-সম্প্রদায় হতাশায় ভগ্নোস্তম হুইয়৷ পড়ে। তাহাদের 
এই হতাশা! গ্রাম্য কবির-গানের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল: 
“নীল বাদরে সোনার বাংল! 
করলে এবার ছারখার । 
অসময়ে হরিশ মলো, লঙ-এর হ'ল কুরাগার, 
প্রজার আর প্রাণ বাচানো ভার ঠ ূ 
দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' কোন কৃষক-বিক্রোহের “নাটক নহে। ইহাতে ছুই 
একটি কুষককে ( তোরাপ চরিত্র ) ব্যক্তিগতভাবে বিদ্রোহীরূপে অস্কিত কর! হইলেও 
যে বিরাট নীল-বিদ্রোহের ঝড় তৎকালে বঙ্গদেশের উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছিল 
তাহার কোন চিত্র এই নাটকে স্থান পায় নাই। তথাপি বঙ্গদেশের অবহেলিত ও 
চির-পদদলিত কৃষক-সম্প্রদায়কে লইয়৷ একখানি সাহিয্য গ্রন্থ, বিশেষত নাট্য সাহিত্য- 
গ্রন্থ রচিত হইল-_ইহাই এক যুগান্তকারী ঘটন!। র্‌ নীলকর-সম্প্রদায় ও ইংরেজ 
সরকারের বিরুদ্ধে নীল-বিদ্রোহের জয়ের ফলেই সম্ভব হইয়াছিল দীনবন্ধু তাহার নাটকে 
দেখাইয়াছেন যে, ইংরেজ শাসকগণ বঙগদেশের কুষক-সম্প্রদায়ের উপর 'নীলচাষ নামক 
যে এক ভয়ঙ্কর সর্বগ্রাসী শোষণ-ব্যবস্থা চাপাইয়৷ দিয়াছে, তাহার চাপে কেবল বঙ্গদেশের 
কৃষক-সম্প্রদায়ই নহে, অন্ান্য শ্রেণীও বিপর্যয়ের সম্মুবীন। এই শোষণ-ব্যবস্থার 
চাপে বঙ্গদেশের ব্বয়ংসম্পূর্ণ কষি-ব্যবস্থা, সমগ্র কৃষক-সম্প্রদায়, গ্রামাঞ্চলের আখিক 
ব্যবস্থা-_সকলই চূর্ণ-বিচুর্ণ হইয়! গিয়াছে । দীনবন্ধু যেন শহুরে মধ্যশ্রেণীকে ইঙ্গিতে 
আহ্বান করিয়াছেন বাংলার কৃষকের পারে ঈলাড়াইয়া এই ভয়ঙ্কর জাতীয় বিপদ হইতে 
একসঙ্গে বঙ্গদেশকে রক্ষা করিতে । শহুরে মধ্যশ্রেণীর চেতনা জাগাইবার জন্ত, 
তাহাদিগকে এই জাতীয় কর্তব্যে উদ্দীপিত করিবার জন্ই যেন তিনি বাংলার প্রধান 
সংগ্রাম-শক্তি, বাংলার আশা-ভরসাম্বরূপ ক্লুষক-সম্প্রদায়ের চরম দুর্দশার অবিকল চিত্র 
অস্িত করিয়াছেন তাহার “নীলদর্পণে?। না নবন্ধু ছিলেন মধ্যপ্রেণীরই প্রগতিশীল 
অংশভুক্ত, প্রগতিশীল চিন্তার ফলেই তিন্নি বুঝিয়াছিলেন যে, বাংলার কৃষক-সম্প্রদায়ের 
সর্ধনাশে বাংলারই সধনাশ। তাই কৃষকের এই ভয়ঙ্কর বিপদ ও তাহাদের বিপন্ন 
জীবনের চিত্র অস্কিত করিয়া তাহাদ্বারা জনসাধারণের চেতন! জাগ্রত করিবার উদ্দেশে 
নাট্য-সাহিত্যের আশ্রয় লইয়াছেন এবং নাটকে অন্তরের সমস্ত দরদ দিয় নীলকর- 
দন্্যকবলিত কৃষকের চরম দুর্দশার চিত্র অগ্ষিত করিয়াছেন। আর দেশের প্রকৃত 
জনসাধারণের অর্থাৎ কৃষকের জীবনের সংযোগলাৰ্ভ করিয়াই বাংল! সাহিত্য 
এক নৃতন পথে, নৃতন যুগে পদার্পণ করিয়াছে । বাংলার চির-অবহেলিত ও চির- 
অবজ্ঞা রুষক-জনসাধারণকে নাট্য-সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া বাংল! সাহিত্যের 
এই নবধুগের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন দীনবন্ধু মিত্র ;. তাই *নীলদর্পণের পরিচায়ক 
প্শশাঙ্কশেখর বাগচী মহাশয়ের ভাষায় বলা যায়: 
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৯1 ষণোহরখুমনার ইতিহাস, “৮৫ পৃঠ। 


বীলমবিগ্রোহ $৩১ 


“ভদ্্রসমাজে যাহাদের স্থখ-ছুঃখের কথা এতদিন অপাঙুক্তেয় ছিল, গল্পে-উপন্তাসে 
নাটকে যাহাদের প্রবেশাধিকার ছিল না, দীনবন্ধুর কৃতিত্ব এই যে, তিনিই সর্বপ্রথম 
'নীলদর্পণে তাহাদের স্থান করিয়া! দিয়াছেন। কৃপা করিয়! নয়, আস্তিক শ্রদ্ধা ও দরদ 
দিয়া, খ্যাতিহীন পরিচয়হীন সাধারণ নরনারীর ভাবে ভাবিত হুইয়৷ তাহাদের আঘাত-- 
প্রত্যাঘাত-মধিত হৃদয়ের চিত্র আকিয়াছেন ।”১ 

" 'নীলদর্পণ প্রথম যুক্রিত হয় ঢাকায় এবং ঢাকাতেই প্রথম অভিনীত হয়। 
প্রকাশ হবার সঙ্গে সঙ্গেই নাটকটি এত জনপ্রিয়তা অর্জন করে যে তা এক বৎসরের 
মধ্যেই পুনমুদ্রিত হয়। কলিকাতায় “নীলদর্পণ” ম্ধস্থ হয় ১৮৬২ গ্রীষ্টাব্দে। বাংলা 
দেশে পেশাদারী নাটক 'নীলদর্পণ, দিয়েই শুরু হয়।.*“নীলদর্পণ, কেবলমাত্র সাধারণ 
মানুষকে নিয়েই প্রথম নাটক নয়, তা জনসাধারণের জন্ত প্রথম নাটকও বটে। এই 
জন্যই দীনবন্ধুকে গিরিশচন্দ্র ঘোষ বাংলার রঙ্গালয়ের অষ্ট! বলেছেন। “নীলদর্পণে” ধারা 
অভিনয় করতেন তাদের সব সময় পুলিসের হাতে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবার আশঙ্কা 
নিয়ে থাকতে হত। এবং শেষ পর্বস্ত ১৯০৮ সালে 'নীলদর্পণ ইংরেজ-বিছেষী ও 
রাজন্রোহী এই অজুহাতে তার অভিনয় নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয় ।”২ 


নীল-বিদ্রোহে অন্যান্য শ্রেণার ভুমিকা 


১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশব্যাপী যাটলক্ষাধিক নীলচাষীর বিদ্রোহ একটি জাতীয় 
অভ্যুত্থানের রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। এই অভ্যুত্থানে নীলচাধী একাকী যোগদান 
করিলেও ইহা! যে সকল সমস্তা সমাধানের জন্য পরিচালিত হইয়াছিল, সেই সকল সমস্যা 
কেবল কৃষকের নৃহে, তাহা ছিল সমগ্র জাতির সমস্া--বঙ্গদেশের সকল শ্রেণীর সকল 
মানুষের জীবনের মৌলিক সমস্া । মুনাফার লোভে উন্মত্ত নীলকরশ্রেণী বঙ্গদেশের 
অধিকাংশ ভূমি গ্রাস করিয়! নীলের চাষ করায় খাগ্যশন্তের উৎপাদন দ্রুতগতিতে হাস 
পাইতেছিল এবং তাহার ফলে দেশব্যাপী খাস্ঠসন্কট চরম আকার ধারণ করিতেছিল। 
অন্যদিকে নীলচাষ হইতে প্রাপ্ত মুনাফার বিপুল অর্থ ইংলগ্ডে চলিয়! যাইতেছিল। ইহার 
অবশ্থস্ভাবী পরিণতি শ্বর্ূপ সমগ্র দেশ দরিন্্র হইতে দরিব্রুতর হুইয়৷ পড়িতেছিল। 
ইহার উপর আবার ইংরেজ শাসনের সক্রিয় সমর্থনে অধিকতর শক্তিমান হুইয়া নীলকর্‌- 
শ্রেণী অশ্রুতপূর্ব শোষণ ও উৎপীড়নের দ্বারা দেশের খাক্ঠোৎপাদনকারী কুষক-সম্প্রদায়কে 
সম্পূর্ণ ধ্বংস করিবার আয়োজন করিয়াছিল। নীলকরের শোষণ, উৎ্পীড়ন, ছুর্নীতি 
ও ব্যভিচারের ফলে পল্মী-বাংলার সমাজ-সংসার উৎসম্গ হইতেছিল। সোনার 
বাঙলার শশ্তভূমিতে আবিভূ্ত নীলকররূপ পঙ্গপালকে বিতাড়িত ক্রিয়া সেই দিন 
নীল-বিস্রোহ বাঙালী জাতিকে বাচাইয়াছিল, এক মহান জাতীয় কর্ভব্য পালন 
করিয়াছিল। 

স্ৃতরাং ত্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন হইতে পারে--বাংলার এই জাতীয় সংগ্রামে অন্ত 


১। ভ্রীশশাঙ্ষশেধর বাগচী -সম্পাঙ্গিত 'দীলদর্পণের' ভূমিকা, পৃঃ ১৭। 
২) ভীপ্রযোদ সেনগুপ্ত 2. নীলবগর্ণ, পৃঃ ১১৬-১৭। 
প্রথম খণ্ড | ২৯ [2] -; 


৪২ ভারতের কৃষক-্বিপ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রায 


সকল শ্রেণীর ভূমিকা কি ছিল? তৎকালে বঙ্গীয় সমাজের শ্রেণীবিস্তান ছিল নিম্নক্ধপ ঃ 
(১) শহরের ব্যবসায়ী শ্রেণী, (২) জমিদার ও উচ্চশ্রেণীর তালুকদার, (৩) গ্রামাঞ্চলের 
মধ্যশ্রেণী, (৪) শহরাঞ্চলের মধ্যশ্রেণী, এবং (৫) কৃষক । 

+(৯ তৎকালে মূলধনীশ্রেণীর আবির্ভাব হয় নাই এবং বাঙালী ব্যবসায়িশ্রেপীি 
ছিল ইংরেজ ব্যবসায়িত্রেণীর মৃতনুদ্দি বা দালাল যাত্র। নিজ স্থার্থ-রক্ষাই ছিল 
ইহাদের একমাত্র উদ্দেশ । স্থতরাং ইংরেজ নীলকরের বিরুদ্ধে রি ছিল 
ইহাদের শ্রেণীন্বার্থের গ্রতিকৃল। 

(২) গ্রামাঞ্চলের সমাজের নেতৃত্বে অধিষিত ছিল বৃহৎ তাল্বধার-গোীসহ 
জমিদারশ্রেশী। ইংরেজ-হুষ্ট এই শ্রেণীটি ইহার স্যষ্টিকর্ত| ইংরেজ শাসকগণের 
'পোধিত ও ইহাদের সমান স্তরের শোষক-গোঠীতুক্ত নীলকরশ্রেণীর বিরোধিতা করিবে 
_-ইহা ছিল কল্পনাতীত। অধিকন্ত ইহারা সার নিকট অতি উচ্চ মুল্যে জমি 
পক্তনি দিয়। গ্রচুর অর্থ লুটিয়। লইত। সুতরাং ইহারা নিজেদের শ্রোীস্বার্থেই নীল- 
বিপ্রোহের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল । 

কিন্ত ইংরেজ রাজশক্তির বলে বলীয়ান নীলকরগণ অধিক মুনাফার লোভে 
জমিদারগণের জমিজমাও বলপূর্বক অধিকার করিতে থাকায় বনু জমিদার নীলচাষ ও 
নীলকরশরেণীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। এমনকি ব্যক্তিগতভাবে কোন কোন 
জমিদার নীলকরগণের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ ও নিজ স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যেই স্থানীয় 
বিদ্রোহী কৃষকদের সংগঠিত এবং নেতৃত্বও করিয়াছিলেন । ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
উল্লেখযোগ্য যশোহর জেলার সাধুহাটির জমিদার মথুরানাথ আচার্ধ ও দিকৃপতি আচার্য 
এবং নদীয়! জেলার চণ্ডীপুরের জমিদার শ্রীহরি রায় প্রভৃতি। 

যশোহরের হ্বনামধন্য শিশিরকুমারও প্রথমে এই ভাবেই নীল-বিদ্রোহে যোগদান 
করিয়া ক্রমশ স্থানীয় বিদ্রোহীদের নেতৃপদে আবুঢ় হইয়াছিলেন। শিশিরকুমারের 
পিত৷ ছিলেন একজন উচ্চশ্রেণীর তালুকদার । ঝিকরগাছার নীলকুঠির সহিত জমিজমা- 
সংক্রান্ত বিবাদের মধ্য দিয়া তরুণ শিশিরকুমার ঘোরতর নীলকর-বিরোধী হুয়া উঠেন। 
নীলকর-দস্থ্যদের হস্তে কষকগণের দুর্দশা, দেখিয়া মানবদরদী শিশিরকুমার নীলকর- 
বিরোধী ও নীল-বিপ্রোহের সমর্থক রূপে দেখা দেন। 

কিন্তু বঙ্গদেশ ও বাঁঙালী জাতির এই চরম সঙ্কটের দিনে সমগ্র কৃষক-সম্প্রদায় যখন 
সশস্ত্র অভ্যুত্থান ও অসহযোগ বা ধর্মঘটের মারফত জাতীয় কর্তব্য পালন করিতেছিল, 
তখনও মাত্র কতিপয় মানব-দরদী ও প্রতিশোধকামী জমিদার ও উচ্চশ্রেণীর তালুকদার 
ব্যতীত সমগ্র জমিদার ও তালুকদারশ্রেণী নীরব দর্শকরূপে নিরাপদ দূরত্বে দণ্ডায়মান 
ছিলেন। “নীল-কমিশনের' নিকট প্রদত্ত সাক্ষ্য হইতেও ইহাই প্রমাণিত হয়। নদীয়া 
জেলার ম্যাজিট্রেট হালে'লি সাহেব “নীল-কমিশনের; নিকট তাহার সাক্ষ্যে বলিয়াছিলেন 
ঘে, প্রত্যক্ষভাবে কোন জমিদারই বিস্রোহে যোগদান করে নাই; তাহারা ইচ্ছা! করিলে 
রুষকধিগাকে যতখানি সাহাষ্য দিতে পারিতেন তাহার তুলনায় তি লামান্ত সাহায্যই 

সাকার দিয়াছেন |“ এমন কি কয়েক জন জমিদার বিষোহ দমন করিবার জন্ত নীলবর- 


পীল-বিভ্রোহ : ৪০ 


দিগকেই সাহায্য করিয়াছিলেন । ইহাদের মধ্যে নদীয়ার দুইজন প্রধান জমিদার-_ 
শ্ামচন্দ্র পালচৌধুরী ও হবিবুল হোসেন-_কৃষকদের বিভ্রোহ দমন করিবার জন্য নীলকর 
লারমুরকে সর্বতোভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন ।১ 
»-(৩) সমগ্র মধ্যশ্রেণীর ভিতর গ্রীমাঞ্চলের মধ্যশ্রেণী সর্বাপেক্ষা প্রতিক্রিয়াশীল । 
ইংরেজন্থষ্ট জর্মিদারী-গ্রথার কল্যাণে ইহারা! সমাজের মধ্যে পরগাছা রূপে কুষকের 
বুকের উপর চাপিয়া বসিয়া শোষণের তাণ্ডবে মত্ত হইয়াছিল। অধিকাংশ জমিদার 
শহরবাসী হওয়ায় তাহারাই কৃষির সহিত সাক্ষাৎভাবে যুক্ত থাকিয়৷ কৃষকের সর্বন্থ শোষণ 
করিতেছিল এবং নীলচাষ ও নীলকরের শোষণ-ব্যবস্থার সহিত নিজেদের যুক্ত করিয়া 
তাহাদের রুষক-শোষণ আরও বহুগুণ বর্ধিত করিয়াছিল। সুতরাং নীলকরের কৃষক- 
শোষণকে তাহার! “ভগবানের আশীবাদ” রূপে গ্রহণ করিয়৷ নীলকরের হুকুমের দাসত্ব 
বরণ করিয়া! লইয়াছিল। তাহারাই কৃষক-শোষণের কার্ষে ক্রমশ নীলকরের দক্ষিণহ্ত 
্বরূপ হুইয়! দঁড়াইয়াছিল। সতীশচন্ত্র মির মহাশয় তাঁহার “যশোহর-খুলনার ইতিহাসে! 
এই শ্রেণীটির চরিত্র উদঘাটন করিয়া লিখিয়াছেন £ 

নীলকরদের অধীনে “কয়েকজন দেশীয় কর্মচারী থাফিতেন, তন্মধ্যে প্রধান ছিলেন 
নায়েব বা দেওয়ান । উহার বেতন ৫০২ টাকা । সে আমলে উহাই উচ্ছহার। 
নায়েবের অধীনে থাকিতেন গোমস্তা। রায়তদের হিসাব-পত্রের সহিত উহাদের ঘনিষ্ঠ 
সম্বন্ধ ছিল। এজন্য তাহারা প্রকাশ্য বা! অগ্রকাশ্তভাবে দস্তরি বা উৎকোচ গ্রহণ 
করিয়া বেশ ছুঃপয়সা আয় করিতেন। সাহেবদিগের অবোধ্য অশ্লীল গালাগালি এবং 
সময় মত বুটের আঘাত উহার বেশ হজম করিতে জানিতেন এবং কোন প্রকার মিথ্যা 
প্রবঞ্চনা বা চক্রান্তে পশ্চাৎপদ না হইয়! ইহারাই অনেক স্থলে দেশীয় প্রজার সর্বনাশ 
বা মর্মান্তিক যাতনার হেতু হইয়! দাঁড়াইতেন।”২ 

কুথ্বার্ট নামক একজন মিশনারী এই সম্বন্ধে নিজের অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়া 
লিখিয়াছেন £ 

“আমি একটি নীলকুঠির এক গোমন্তাকে জানি। সে বেতন পাইত অতি সামান্, 
কিন্তু সে বিশ হাজার টাক! সঞ্চয় করিতে পারিয়াছিল। আমি এরূপ আর একজনের 
কথা সম্প্রতি গুনিয়াছি, যাহার মাসিক বেতন ছিল মাত্র পচিশ টাকা। কিন্ত কুঠির 
কার্য করিয়৷ সে পঞ্চাশ হাজার টাক! সঞ্চয় করিয়াছিল ।”৩ 

'ইপ্ডিয়ান ফিল্ড” নামক সংবাদপত্র লিখিয়াছিল £ “কুঠির কর্মচারিগণ বেতন 
পায় অতি সামান্ত, অথবা কিছুই পায় না । কিন্তু তাহারাই জেলার মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
ধনী £%8 


১। 'নীল-কমিশন, নদীয়া! জেলার ম্যাজিস্ট্রেট হার্সেল সাহেবকে 'জমিধারগণ নীলবির্োছে লাহাব্য 
করিয়াছেন কি না'”এই প্রঙ্গ জিজঞাস করায় হামে'ল বাহেব এই উত্তর দিরাছিলেন। ২। বশোহর- 
খুলনার ইতিহাস, পৃঃ ৭৬২1 ৩। 991906100 2:09 1১88 02 [55160 00161551805 
1 99088107 ও 25১,চ, 97, ৪1 00039 [39105 2199) 4৪০৯ 859 € 'শীলবিহোক্' 


হইতে সংগৃহীত ), পৃঃ ১৬৩। 


৪৯৪ '. ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রা্থ' 


দীনবন্ধু মিআ্রও তাঁহার “নীল-দর্পণে, গ্রামাঞ্চলের এই মধ্য্রেণীর শ্বরূপ উদঘাটন 
করিয়াছেন। নীলকরের আমীন প্রভৃতি কর্মচারিগণের কিরূপ অধঃপতন ঘটিয়াছিল 
তাহা 'নীল-দর্পণের' প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে দেখান হুইয়াছে। দ্বিতীয় গ্ভাঙ্কে 
নীলকরের আমীন চাষী-গৃহস্থ সাধুচরণের বিবাহিতা কন্তা ক্ষেত্রমণিকে দেখাইয়া 
বলিতেছে ঃ 
“এ ছুঁড়ি ত মন্দ নয়। রি আপনার 
বুন দিয়ে বড় পেস্কারি পেলাম, ত৷ এব্রে দিয়ে পাব*** 
সুতরাং গ্রামাঞ্চলের এই অধঃপতিত রা যে নীল-বিদ্রোহের এ 
করিবে তাহাই স্বাভাবিক । ইহার! ইহাদের নীলকরপ্রভূদিগকে ও নীলচাষকে রক্ষা 
করিবার জন্য সর্বশক্তি নিয়োজিত করিয়াছিল। আর বিদ্রোহী কৃষক দিগকেও ইহাদের 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল । 
(৪) “হিন্দু প্যাটিয়ট' পত্রিকার বিখ্যাত সম্পাদক হরিশ্ন্্র মুখোপাধ্যায় কৃষ্ণনগরের 
ঘোষ, হরিশ্চন্দ্রের সহকর্মী গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, মাইকেল 
মধুন্থদন দত্ত প্রভৃতি মধ্যশ্রেণীর শহুরে অংশের কতিপয় মানবদরদী উদ্দারচেতা ব্যক্তি 
ব্যতীত মধ্যশ্রেণীর এই অংশও বঙ্গদেশের এই জাতীয় সংগ্রামে প্রায় নিষ্পৃহ মনোভাবই 
প্রদর্শন করিয়াছিল এবং দূর হইতে সামান্ঠ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াই কর্তব্য শেষ 
করিয়াছিল। ইহা নিঃসন্দেহে বল! চলে যে, নীল-বিদ্রোহের পূর্বে এই শহুরে মধ্য- 
শ্রেণীর ভিতরেও প্রকৃত জাতীয় চেতনার বিকাশ আরম্ত হয় নাই । এই জন্যই তাহারা 
নীলকরের শোষণ এবং তাহার অনিবার্ধ পরিণতি ত্বরূপ এক ভয়ঙ্কর জাতীয় সংকটের 
সময়েও নিধিকার ছিল। 
উকিল-ব্যারিস্টার প্রভৃতি আইনজীবিগণ শহুরে মধ্যশ্রেণীর একটি বিশিষ্ট অংশ। 
“হারা সমর্থন করিলে বিদ্রোহী কষকগণের অশেষ উপকার সাধিত হইত। ইংরেজ 
নীলকরগণের অনুরোধে পুলিস সহম্র সহশ্র নীলচাষীকে গ্রেপ্তার করিয়া অসংখ্য মিথ্যা 
মোকচ্দমা দায়ের করিয়াছিল। উকিল-মোক্তারের অভাবে বিদ্রোহী কষকগণের এই 
সকল মোকদ্দম! পরিচালনা কর! সম্ভব হইত না। এই সময় বিদ্রোহীদের পক্ষ হইতে 
কলিকাতা ও অন্ান্ত জেলা শহরে আইনজ্দের সাহায্য প্রার্থনা কর! হইলে কেবল 
“হিচ্গু প্যাটি যট”সম্পাদক হরিশ্চন্ত্র মুখোপাধ্যায়ই বছুকষ্টরে কলিকাতা! হইতে ছুইজন 
মোক্তার পাঠাইয়াছিলেন। শিশিরকুমার ঘোষের জীবনীকার অনাথনাথ বহ্থ 
লিখিয়াছেন ঃ 
“যশোহরের আইন-ব্যবসায়িগণ নীলকরদিগের অত্যাচারের ভয়ে বিদ্রোহী কষকগণের 
পক্ষাবলম্বন করিতে সাহস করিতেন না1।***কলিকাতাবাসী অনেকে নীলকরদিগের 
অত্যাচারের জন্য কষকদিগের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও দূর টির তাহাদের 
বিশেষ কোন উপকার করিতে পারিতেন ন1।”১ 


2 .আনাখনাখ বহু £ মহাক্! শিশিরফূষার ঘোষ) পৃঃ ৩৬৩৭ | 


নীল-বিজ্বোহ . ৪৯৫ . 


এই ভয়ঙ্কর জাতীয় সংকটের সময় বাংলার কৃষক-সম্প্রদায় যখন জীবন-মরণ সংগ্রামে 
ব্যস্ত, তখনও মধ্যশ্রেণীর শহুরে অংশের এই নিষ্ষিয়ত৷ ও পৌরুষহীনত। বিজ্রোহী 
কৃষকের বিদ্রপ-পরিহাসের বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল। এই বিদ্প-পরিহাস গ্রামা কবির 
গানের মধ্য দিয়া গ্রকাশ পাইয়াছিল ঃ 
"মোল্লাহাটির ল্ঘ! লাঠি, রইল সব হদোর আটি। 
কোলকাতার বাবুভেয়ে এল সব বজর! চেপে 
লড়াই দেখবে বলে ।, 


( অর্থাৎ মোল্লাহাটির কুখ্যাত নীলকুঠির বিপুল লাঠিয়াল-দলের লাঠির বোঝা 
অকেজো হইয়া রহিল । বিদ্রোহী কৃষকের সহিত নীলকুঠির লাঠিয়াল-দলের ভয়ঙ্কর 
যুদ্ধে নীলকুঠির লাঠিয়াল-দল পরাজিত ও বিধ্বস্ত । আর কলিকাতার বাবুভাইগণ 
মজা! দেখিবার জন্য বজরায় চাপিয়৷ যুদ্ধ দেখিতে আসিয়াছেন 1) 


হরিশ্চজ্ৰ মুখোপাধ্যায় 


বঙ্গদেশের মধ্যশ্রেণীর ভিতর হইতে রামমোহন, বিদ্তাসাগর, বঙ্িমচন্্র, স্বামী 
বিবেকানন্দ প্রভৃতি বহু দিকপাল আবিভূ্ত হইয়াছেন সত্য, নিঃসন্দেহে তাহারা! সমাজ- 

সংস্কারের বিভিন্ন দিকে নৃতন নৃতন আদর্শ স্থাপন করিয়া অশেষ খ্যাতি অর্জন 
করিয়াছেন এবং শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর চিরম্মরণীয় হুইয়৷ রহিয়াছেন। কিন্তু ইহাও 
নিঃসন্দেহে সত্য যে, তীহাদের কেহই নিজ শ্রেণীর গণ্ডি অতিক্রম করিয়া বৃহত্বর জাতীয় 
ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। তাহাদের সকলেরই ক্রিয়া-কলাপ ও দৃষ্টিভঙ্গি ছিল 
নিজস্ব শ্রেণীর, অর্থাৎ মধ্যশ্রের ভিতর সীমাবদ্ধ। এই জন্তই তাহার! যেমন ১৮৫৭ 
্রীষ্টাবের মহাবিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন নাই, সেইরূপ বাংলার জাতীয় 
সংগ্রাম অর্থাৎ নীল-বিক্রোহ হইতেও দুরে করিয়াছিলেন। 

কিন্তু সকল দিক হইতে বিচার “হিচ্ছু প্যাটিয়ট' পত্রিকার সম্পাদক হরিশ্চনজ 
মুখোপাধ্যায়ের স্থান এই সকল সমাজ-সংস্কারকদের সঁকলের ,উধের্ব। তাঁহার! ছিলেন 
সমাজ-সংস্কারক মাত্র, আর হরিশ্চন্র ছিলেন জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী। হরিশ্চন্্রের 
জাতীয়তাবাদ পরবর্তীকালের মধ্যশ্রেণীর সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ নহে, তাহার জাতীয়তা- 
বাদের মূল ভিত্তি ছিল জাতির শতকরা নব্বইভাগ যে কৃষক, তাহারা । সমগ্র 
উনবিংশ শতাবীতে মধ্যশ্রেণীর ভিতর হরিশ্চজ্্ই একমাত্র ব্যক্তি যিনি কেবল কথায় 
নহে, কার্যত মধ্যশ্রেণীর সংকীর্ণ গণ্ডি অতিক্রম করিয়! বৃহত্তর জাতীয় ক্ষেত্রে সচেতন 
জাতীয় নাঁয়করূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কেবল শিক্ষিত ও সুবিধাভোগী মধ্য- 
শ্রেণীকে লইয়াই যে জাতি নহে, সমাজের শতকরা নব্বইজন কৃষকই যে জাতির 
প্রধানতম অংশ, এই কৃষক জনসাধারণের জীবনই ষে প্রকৃত জাতীয় জীবন, ভাহাদের 
সংগ্রামই যে প্ররুত জাতীয় নংগ্রাম তাহ! একমাত্র হরিশ্চন্্রই উপলব্ধি করিতে পারিয়া” 
ছিলেন হরিশ্চন্্ের সহকর্মা এবং “হিমু প্যাটি যট”এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক 
গিরিশচন্র ঘোষ তাহার মৃত্যু উপলক্ষে লিখিয়াছিলেন 


৪৪৬৩ ভারতের কৃষক-বিভ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংর্থাম 


"আমরা সম্প্রতি রাজনৈতিক স্বাধীনতার মূল্য অনুধাবন করিতে শিথিয়াছি।... 
আর হরিশ্চ্্র মুখার্জি ছিলেন সেই ম্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রাণন্বরূপ।”১ 

হরিশ্ন্্র ছিলেন দেশের শ্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রাণন্বরূপ এবং উহার অক্লান্ত যোদ্ধা। 
তাহার সংগ্রামী চরিত্রই তাহাকে বগদেশব্যাপী নীল-বিদ্রোহরূপ জাতীয় সংগ্রামের মধ্যে 
টানিয়া আনিয়াছিল। বঙ্গদেশ হইতে নীলচাষের বীভৎস শোষণ-ব্যবস্থা ও “জাতির 
শত্রু” নীলকর-দ্থ্যদের উচ্ছেদের উদ্দেস্টে বঙ্গদেশের কৃষকগণ সংগ্রাম, করিয়াছিল 
ধর্মঘট ও অন্ত্রশস্ত্রের বারা, আর হরিশ্চন্দ্র সেই সংগ্রামে যোগদান করিয়াছিলেন অস্ত্রশস্ত্র 
অপেক্ষা শতগুগ শক্তিশালী লেখনী ও নানাবিধ সাহায্য লইয়!। যখন বঙ্গদেশের 
মধ্যশ্রেণী বঙ্গদেশের সুদীর্ঘ ইতিহাসের বৃহত্তম জাতীয় সংগ্রামে নীরব দর্শকরূপে অবস্থান 
করিতেছিল, তখন এই মহান যোদ্ধ। সংকীর্ণ শ্রেণী-গপ্ডির উধ্বে উঠিয়া নীলকর-দস্থ্যদের 
বিরুদ্ধে কৃষকের এই জাতীয় সংগ্রামে সর্বস্ব পণ করিয়া যোগদান করিয়াছিলেন। 

১৮৬ খ্রীষ্টাবে নীলচাষীর সংগ্রাম পূর্ণোস্থমে আরম্ত হইলে ইংরেজ সরকারের পুলিস 
সহম্র সহস্র চাষীকে গ্রেপ্তার করিয়া বঙ্গদেশের সকল জেলখানা! ভরিয়া ফেলিয়াছিল, 
তাহাদের কুটারসমূহ ভম্বীভূত করা হুইয়াছিল। এই সময় বিদ্রোহীদের সাহায্যার্থে 
হরিশ্ন্্র তাহার পূর্ণশক্তি লইয়া অগ্রসর হন। সকল জেল! হইতে বিদ্রোহীদের 
প্রতিনিধিগণ কলিকাতায় আসিয়া হরিশ্চন্দ্রের নিকট হইতে পরামর্শ ও অর্থ-সাহায্য 
৬ ক | শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয় লিখিয়াছেন £. 

হাঙ্গামার (1) সময় হুরিশ্চন্দ্রের গৃহ অতিথিশালায় পরিণত হইয়াছিল। 
এই সময় পপ্যাটিযটের নিয়মিত খরচ চালাইয়া ভার বেতনের যাহাকিছু অবশিষ্ট 
থাকিত তৎসমূদুয়ই নীলচাবীদের সেবায় ব্যয়িত হইত।”২ 

ইরিশ্ন্দ্র নীলচাধীদের এই সংগ্রামকে সাফল্যমর্থিত করিবার জন্য সর্বন্থ পণ 
করিয়াছিলেন এবং সত্যই তিনি এই উদ্দেশ্রে তাহার সর্বস্ব ব্যয় করিয়াছিলেন। যখন 
তিনি সর্বস্বান্ত চুইতেছিলেন তখন মধ্যশ্রেণীর শহুরে অংশ তীহার সংশ্রব ত্যাগ করিয়া 
নীরব দর্শকরর্পে নিরাপদ দূরত্বে দণ্ডায়মান ছিল। 

তত্রালের “ভাস্বর, “সংবাদ প্রভাকর', “সোম প্রকাশ” “ইত্ডিয়ান ফিল্ড' প্রভৃতি 

: সংবাইর্পন দূর হইতে নীলচাবীদের প্রতি সহাহ্ুভূতি . জানাইয়াই ক্ষান্ত ছিল। কিন্ত 
হরিশ্চন্দ্রের 'প্যাটিয়ট' স্থান গ্রহণ করিয়াছিল নীল-বিদ্রোহের পুরোভাগে | “হিন্দু 
প্যাটিয়ট' পত্রিকায় হরিশ্চন্দ্রের অগ্নিবর্ধী ও জালাময়ী রচনায় নীলকরগণ ও সরকার 
অস্থির হুইয়৷ উঠিয়াছিল' এবং হরিশ্ন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের উপায় 
খুঁজিতেছিল। এই সময় হুরিশ্চন্্র তাহার পত্রিকায় নীলকর ছিলস্‌ কতৃক হরমণিও 
নায়ী একটি নারীকে হরণের সংবাদ প্রকাশ করেন। নীলকর হিলস্‌ অবিলঙ্ষে 
হরিশ্চজ্ের বিরুদ্ধে দশ হাজার টাকার খেসারত দাবি করিয়া! মানহানির মোকদ্দম 


ক 080514554 ত:০৩, 1881 ( 'নীল-বিদ্রোই' হইতে সংগৃহীত) পৃঃ ১*২। 
ধর কপ £ ভারতের মুক্তিসন্থানী, গৃঃ৮১।  ৩। 'শীলণে' হয়মণিকে “ক্েঅমগি+ 
'বয়া। | . 


মীল-বিত্রোহা ৪৪৭ 


'আরম্ত করিয়! দেয়। ইতিমধ্যে অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে হরিশ্চন্ের স্বাস্থ্য ভাঙিয়। 
পড়িতেছিল। এই মোকদ্দমা সমাপ্ত হইবার পূর্বে, ১৮৬১ খ্রীষ্টাবের জুন মাসে মাত্র 
সাইত্রিশ বৎসর বয়সে তাহার মৃত্যু হয়। ইহার পর নীলকরগণ হুরিশ্ন্দ্রের নিচ 
বিধবা প্বীর বিরুদ্ধে খেসারত দাবি করিয়া মোকদাম! চালাইতে থাকে । পুলিস 
খেসারতের দায়ে বিধবার বাসগৃহখানি ক্রোক করিলে তিনি নিরুপায় হইয়৷ কোন প্রকারে 
এক হাজার টাক! খণ করিয়! তাহা দ্বারা মোকদাম! নিষ্পত্তি রেন। এমন কি নিঃম্য 
বিধবার এই ভয়ঙ্কর দুর্দিনেও কলিকাতাবাসী মধ্যশ্রেণী তাহার পার্থে দণ্ডায়মান হইয়া 
নীলকর-দন্থ্যর উৎপীড়ন হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে অগ্রসর হয় নাই। তাই শিবনাথ 
শাস্ত্রী মহাশয় দুখ করিয়া! লিখিয়াছেন £ 

“হিলস্‌-এর পশ্চাতে নীলকরগণ ছিলেন, হরিশের বিধবার পশ্চাতে কেহই 
ছিল ন11”১ 

হরিশ্ন্র একাকী বাংলার জনসাধারণের-_-কৃষকের--এই একক জাতীয় সংগ্রামে 
নিজেকে নিঃশেষে দান করিয়! ষেন সমগ্র মধ্যশ্রেণীর দুরপনেয় কলঙ্ক ক্ষালনের চেষ্টা 
করিয়া গিয়াছেন এবং এইভাবে মহান জাতীয় কর্তব্য সাধনে আত্মদান করিয়৷ উনবিংশ 
শতাবীর মধ্যশ্রেণীর ভিতর অতুলনীয় হইয়া রহিয়াছেন। তাই তৎকালের মধ্যশ্রেণীর 
সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীল ব্যক্তিগণের অন্যতম কালীপ্রসন্ন সিংহ হরিশ্চন্দ্রের অকাল ও 
শোচনীয় মৃত্যু উপলক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছিলেন £ 

“ভারতভূমি তাহার অকাল মৃত্যুতে যত অপার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, ব্রিংশৎ সালের 
ভয়ানক জলপ্লাবনে, বিগত বিদ্রোহে ও বর্তমান ছুভিক্ষে তত ক্ষতি স্বীকার করে নাই। 
তিনি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়! ইহার যত উন্নতি সাধন করিয়াছেন, সতীদাহ নিবারণে 
রাজ! রামমোহন রায়, বিধবা-বিবাহ্‌ গ্রচলনে বিদ্যাসাগরও তত উপকার সাধন করিতে 
পারেন নাই।”২ 


নীল-বিদ্রোহের শিক্ষা ৮৮ 


: (ক) নীল-বিভ্রোহ ভারতের ইতিহাসে অন্যতম সফল গণ-বিদ্রোহ। বজদেশের 
সকল কৃষক-বিক্রোহের মধ্যে নীল-বিজ্রোহ সামাজিক গুরুত্বে, ব্যাপকতায়, সংগঠনে, 
দৃঢ়তায় ও পরিণতিতে সর্বেষ্ঠ। সম্পূর্ণ সচেতন না হইলেও ইহা ছিল তৎকালের 
সামস্তপ্রথা ও গুপনিবেশিকতার মৃগগ ভিত্তির উপর প্রচণ্ডতম আঘাত-_ন্থৃতরাং পরোক্ষ- 
ভাবে বাংলার কৃষকের তথা বন্গদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রাম। নীল-বিদ্রোহ পূর্বগত 
সন্যাসী-বিপ্রোহ, ওয়াহাবী-বিপ্রোহ প্রভৃতি ত্বাধীনতাকামী গণ-সংগ্রামেরই এঁতিহাবাহী ৮ 

ইংরেজ শাসকগণ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বজদেশের কৃষক-সম্প্রদায়ের বুকের 
উপর জমিদারী শোষণ-ব্যবস্থা চাপাইয়া দিবার সময় হইতেই ককধক-সম্প্রদায় উহার 
সর্বশক্তি লইয়া এই শোষণ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম চালাইয়া৷ আমিতেছিল । 


১। শিবনাথ শাস্ত্রী £ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বজগমমাজ, পৃঃ, ২২৬২৪ 
২। প্ীযোধেশচত বাগক 8 ৮10, ৮২ পুষ্ঠা।  . | 


৪০৮ ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্রিক নংগ্রা 


(ওৎপরে উনবিংশ শতাবীর প্রথম ভাগ হইতে ইংরেজ শাসনের দিতীয়সতততরূপে ইংরেজ 
নীলকর-সম্প্রদায়কে জমিদারশ্রেণীর পারে স্থাপন করিয়৷ এবং উহাকে ইংরেজ শাসনের 
অঙ্গীভূত করিয়া যখন জমিদারী প্রথারপ নৃতন সামস্তপ্রথার সহিত নৃতন ওঁপনি- 
বেশিকতার গুরুভার বঙ্গদেশের কষকের উপর চাপাইয়া দেওয়া! হইল, তখন হইতে 
আরম হইল সামস্তপ্রথ! ও পনিবেশিকতার বিরুদ্ধে বাংলার কান আপসহীন 
প্রচণ্ড সংগ্রাম । 

এই সংগ্রাম অর্থনৈতিক শোষণ-উৎগীড়ন হইতে স্থষ্ট হইলেও ইহার জাতীভাবদী 

ছিল অতি গভীর। এই অর্থনৈতিক শোষণ ছিল এরূপ ভয়ঙ্কর এবং ইহার 

সামাজিক পরিণতি এনূপ গভীর ও সর্বগ্রাসী যে, ইহার ফলে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর 
সহিত নীলকর-জমিদারগোষ্ঠীও জাতীয় শত্রদূপে আবিভূ্তি হইল এবং ইহা বঙ্গদেশের 
সকল কৃষককে এঁক্যবন্ধ করিয়া এক সংগ্রামের সারিতে ধ্লাড় করাইয়া দিল। 

টে ভয়ঙ্কর জাতীয় সংকটের সময় অন্ত সকল শ্রেণী এই জাতীয় শক্রগোষ্ঠীর 
যনোরঞ্রনে ও সেবায় আত্মহারা, সেই সময় একমাত্র রুষক-সম্প্রদায়ই এককভাবে সেই 
জাতীয় সংকট হইতে দেশকে রক্ষা করিবার জন্য ধর্মঘট ও সশস্ত্র সংগ্রামের পথ অবলম্বন 
করিয়াছিল। ইহাই নীল-বিভ্রোহের রাজনৈতিক তাৎপর্য । তাই নীল-বিভ্রোহই 
বঙ্গদেশের প্রথম জাতীয় রাজনৈতিক সংগ্রাম ।1|হজদেশের কৃষক-সম্প্রদায়ই সর্বপ্রথম 
বাঙালীকে জাতীয় রাজনৈতিক সংগ্রামে দীক্ষা » জাতীয় রাজনৈতিক সংগ্রামের 
পথ দেখাইয়াছিল এবং সমগ্র দেশের সম্মুখে জাতীয়তাবাদের নৃতন আদর্শ প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছিল। শিশিরকুমার ঘোষের কথায় ঃ 

"এই নীল-বিদ্রোহই সর্বপ্রথম দেশের লোককে রাজনৈতিক আন্দোলনের ও 
সংঘবদ্ধ হুইবার প্রয়োজনীয়তা শিক্ষা দিয়াছিল। বস্তত বঙ্গদেশে বুটিশ রাজত্বকালে 
নীল-বিদ্রোহই প্রথম বিপ্রব 1”১ 

(থ) নীল-বিদ্রোহের মাত্র তিন বৎসর পূর্বে, ১৮৫৭ ্রীষ্টাব্দের মহাবিজ্রোহ ছিলি 
প্রত্যক্ষ হ্বাধীনতা-সংগ্রাম। কিন্তু এই মহাবিস্রোহও ইহার পূর্ববর্তী একশত বৎসরের 
শোষণ-উৎপীড়নেরই চরম পরিণতি । সেই দিক হুইতে মহাবিজ্রোহের সহিত নীল- 
বিত্রোহ তুলনীয়। মহাবিক্রোহেরও মৃলশক্তি ছিল উত্তর-ভভারতের কৃষক । তাহাদের 
ফুল উদ্দেশ্য ছিল স্বাধীনতা ও কৃষি-বিপ্লব, আর [নীল-বিক্রোহেরও উদ্দেস্ত ছিল 
'পনিবেশিকতার উচ্ছেদ ও কৃষি-বিপ্লব। নীল-বিক্রোহই বজগদেশে কৃষি-বিপ্লবের 
প্রথম প্রয়াস। নীল-আন্দৌোলন আবেদন-নিষেদন ও ধর্মঘটের ত্যর অতিক্রম করিবার 
পর ১৮৬, শ্রীষ্টান্দের মধ্যভাগে যখন পূর্নশক্তি লইয়া! দেশব্যাপী বিশ্রোহের আকারে 
দেখা দিল, তখনই শাসক-নীলকর-জমিদারগোষ্ঠী ইহার বৈপ্রবিক রূপ দেখিয়া আতঙ্কে 
দিশাহারা হইয়া পড়িল, সাতদিন পরয্ত বড়লাটের আহার নি বন্ধ হইল, আর 
জর নর রি জা সা শর মালে 





নীল-বিজোহ ন্ 


করিয়! আসিয়াছি, যাহাকে আমর! এতকাল কেবলমাত্র জমির একট। অংশ রূপেই 
দেখিয়াছি,***সে আজ অবশেষে জাগ্রত ও অক্রিয় হুইয়! উঠিয়াছে, সে আজ শৃহ্ধল ছিন্ন 
করিবার জন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ।”১ 

ইহার পূর্বেই বাংলার ছোটলাট নদীপথে ভ্রমণকালে গড়ই নদীর দুই পার্থ লক্ষলক্ষ 
জনতার উগ্রমূতি দেখিয়া শাসকগণকে সতর্ক করিয়৷ বলিয়াছিলেন £ 

“যদি সরকার ন্তায়নীতি অগ্রান্থ করিয়া এখনও নীলের চাষ অব্যাহত রাখেন, তাহা 
হইলে ইহাকে শাস্তিত্বর্ূপ এক ভয়ঙ্কর কৃষক-অত্যুত্থানের মুখোমুখি দ্রাড়াইতে হইবে। 
আর ইহা! যুরোপীয় ও অন্তান্ত মূলধনের উপর এরূপ এক বিধ্বংসী আঘাত হানিবে যাহা! 
কেহ কল্পনাও করিতে পারে না।”২ 

স্থতরাং (ধাংলার কৃষকের নীল-বিদ্রোহ ছিল কৃষি-বিপ্রবের ভিত্তিতে, অর্থাৎ 
সামস্তপ্রথ। ও ওপনিবেশিকতার উচ্ছেদের উদ্দেস্তটে পরিচালিত জাতীয় রাজনৈতিক 
সংগ্রাম। (ই নীল-বিজ্রোহের মধ্য দিয়া বাংলার কৃষক পরাধীন ও সামস্ততান্তিক 
বঙ্দদেশ তথা ভারতবর্ষের সম্মুখে জাতীয় সংগ্রামের এক নূতন, নিতু'ল ও এঁতিহাসিক 
আদর্শ স্থাপন করিয়। রাখিয়াছে। 

(গ) অন্তান্ত কৃষক-সংগ্রার্ম! মত নীল-বিস্রোহও আর একবার প্রমাণিত করিয়াছে 
যে, বঙ্গদেশের সামস্ততান্ত্রিক মধ্যত্রেণী কৃষি-বিপ্রবের বিরোধী ও জাতীয় সংগ্রামের প্রশ্নে 
সামস্ততান্ত্রিক জমিদার-প্রতৃদেরই পদাস্ক অনুসরণকারী এবং বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদের 
সহিত আপসকামী | মধ্যশ্রেণীর প্রগতিশীল শহুরে অংশও বঙ্গদেশব্যাপী নীল-বিত্রোহ 
হইতে দূরে থাকিয়া প্রমাণিত করিয়াছে যে, বৃহত্তর জনসমাজ-_অর্থাৎ কৃষক-সমাজ-- 
হইতে বিচ্ছিন্ন নিজ সমাজের সংস্কার সাধনের গণ্ডি অতিক্রম করিয়া ইহার আর 
অধিকদূর অগ্রসর হইতে প্রস্ত নহে। 

পরবর্তীকালে মধ্যশ্রেণী যে জাতীয় সংগ্রাম গড়িয়া তুলিয়াছিল এবং উহাতে থে 
ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা ছিল বৈদেশিক শোষণজনিত অর্থ নৈতিক সংকট এবং 
মহাবিজ্রোহ ও নীল-বিজ্রোহে কৃষক জনসাধারণের বৈপ্লবিক ভূমিক৷ হইতে লন্ধ সংগ্রামী 
শিক্ষারই প্রত্যক্ষ ও অনিবার্ধ পরিণতি । 

(ঘ) অন্যান্ত কষক-সংগ্রামের মৃত নীল-বিদ্রোহও আর একবার প্রমাণিত করিয়াছে 
ষে, কৃষক-সংগ্রামের নেতৃত্ব সংগ্রামের মধ্য হইতেই গড়িয়া উঠে। ব্যাপকতা! ও দৃঢ়তায় 
অভূতপূর্ব এই বিভ্রোহকে কোন একটি কেন্দ্র বা স্ষুত্র নেতৃত্ব দ্বারা পরিচালিত করা 
সম্ভর ছিল না। তাই বিভিন্ন স্থানে সাধারণ কৃষকদের মধ্য হইতেই এই গণ-নেতৃত্ব 
প্রয়োজনমত আবিভূতি হইয়াছিল। কোন একজন স্থানীয় নায়ক নিহত, আহত বা 
কারারুদ্ধ হইলে শত শত সাধারণ কৃষক আসিয়া সেই শৃন্ত স্থান পূর্ণ. করিয়াছিল এবং 
অভূতপূর্ব বীরত্ব ও বুদ্ধিমত্তা দ্বারা পরিচালিত করিয়া এই বিশাল গণ-বিজ্রোহকে 
সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছিল । সভীশচন্দ্র মিত্রের কথায় ঃ 


১1 0828665 15525, 30:06, 2880, ্ 
২1 9271জ08 15990891 00355 146, 00৩00, ০০ 2, উহ 


৪১০ ভারতের কৃষক-বিস্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাঙ্ 


“এই বিস্রোহ স্থানিক' বা সাময়িক নহে) যেখানে যতকাল ধরিয়া বিস্রোহ্র 
কারণ বর্তমান ছিল সেখানে ততকাল ধরিয়া গোলমাল চলিয়াছিল। উহার নিমিত্ত 
যে কত গ্রাম্যবীর ও নেতার উদয় হুইয়াছিল, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাহাদের নাম নাই। 
কিন্ত তাহাদের মধ্যে অনেকে অবস্থান্টসারে যে বীরত্ব, স্বার্থত্যাগ ও মহাপ্রাণতার পরিচয় 
দিয়াছিলেন, তাহার কাহিনী শুনিবার ও শুনাইবার জিনিস।”১ 


সপ্তদশ অধ্যায় 
সন্দবন-অঞ্চজের ব্িভ্রোহ (১৮৩১) 


ইংরেজ জমিদারের কলে স্মন্দরবন 


ইংরেজ শাসনের গোড়া হইতেই বিশাল স্থন্দরবন-অঞ্চল আবাদের চেষ্টা আরম্ত 
হইয়াছিল। এই উদ্দেশ্তটে ইংরেজ শাসকগণ নামমাত্র রাজদ্ব লইয়া সুন্দরবনের বিভিন্ন 
অঞ্চল বঙ্গদেশের জমিদারদের নিকট ইজারা দিতেন। চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের কুফল 
দেখিয়! শাসকগণ স্থন্দরবন-অঞ্চলটির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেন নাই, তাহার! বনভূমির 
বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন জমিদারের নিকট পচিশ বা ত্রিশ বৎসরের জন্য ইজারা দিবার 
ব্যবস্থা করেন । 

জমিদারগণ বন-অঞ্চলের বিভিন্ন অংশ ইজারা লইয়া প্রত্যেকে যতখানি সম্ভব অধিক 
স্থান অধিকার করিয়া! বসিতেন। ইহার ফলে শীঘ্রই বিভিন্ন জমিদারের মধ্যে জমিদারির 
সীমানা লইয়া ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইত। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে সীমানা স্থির করিবার 
আইন (920156107,.]া ০1828) প্রণয়ন করা হয়। সেই আইন অনুসারে ১৮৩৯ 
গ্ষ্টাবে প্রত্যেক জমিদারির সীমানা স্থির করিয়া এবং সমস্ত হুন্দরবন-অঞ্চল বহুখণ্ডে 
([,০$) বিভক্ত করিয়! নৃতন জমিদারদের নিকট ইজার! দিবার ব্যবস্থা করা হয়। 

১৮৪৯ গ্রীষ্টাব্ধে 017৪, 01091 ( মরেল ) নামক একজন ইংরেজ মহিল! সুন্দর- 
বনের এক বিরাট মহল নিজের পুত্রগণের নামে ইজারা গ্রহণ করেন। তাহার পুত্রগণ 
বিশেষ চেষ্টায় বিস্তীর্ণ জঙ্গল আবাদ করিয়৷ দশ বৎসরের মধ্যে প্রায় ৬৫ হাজার বিঘ। 
কষিক্ষেত্রপ্রস্তত করেন । শীঘ্রই তাহাদের সম্পত্তির মৃল্য দশ লক্ষাধিক টাকায় পরিণত 
হয়। উহারা নদীতীরে বাজার বসাইয়া তাহার নাম রাখেন “মরেলগঞ্জ | এই মরেল- 
গঞ্জ জমিদারী এলাকায়, এমনকি ইহার বাহিরেও এই ইংরেজ জমিদারগণই ছিলেন 
একচ্ছত্র প্রভূ, “তাহারা সরকারের আইন-কানুন মানিয়৷ চলিতেন না, তাহারা কেবল 
নিজন্ব আইন-কাছ্ছন অনুসরণ করিতেন।”২ 

এইবপ বৃহৎ জমিদারির মালিক, বিশেষত ইংরেজ জমিদার, স্থতরাং ইহারা ও 
ইহাদের কর্মচারিগণ যে অত্যাচারী ও স্বেচ্ছাচারী হইবেন ভাহাই হ্থাাবিক। মরেল 
জমিদারদের ম্যানেজার ছিল ডেনিস হেলি নামে এক অতি নিষ্ুর ও উদ্ধত চরিত্রের ' 


দুম ক্পব্ব্স্পা্পপস্পনা আশপাশ পিস শাশগপি তিশা 


দুদারবন-অঞলের বিঞ্রোহছ 8১5 


ইংরেজ। হেলির উৎপীড়ন কৃষকদের মধ্যে বিভীষিকা স্থতি করিয়াছিল। জমিদার ও 
তাহাদের কর্মচারিগণের শোষণ-উৎ্পীড়ন মরেল জমিদারির প্রজাগণের সহের সীমা 
বহুদিন পূর্বেই অতিক্রম করিয়াছিল। কিন্তু এই দূর্দান্ত ইংরেজ জমিদারের বিরুদ্ধে 
পরম্পরের সহিত যোগাযোগহীন গ্রামগুলির কৃষকদের পক্ষে এক্যবদ্ধ হইয়া বাধাদান করা! 
সম্ভব হয় নাই। বিশেষত স্ৃন্দরবন-অঞ্চলের গ্রামগ্ুলি এতই বিচ্ছিন্ন যে উহাদের, 
মধ্যে সংযোগ রক্ষা কর! কৃষকদের পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং এক একটি গ্রামের 
কুষকগণকে বিচ্ছিন্নভাবেই জমিদারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইত। এই 
জমিদারির অন্ততূক্তি বারুইখালি গ্রামথানি মরেল জমিদার ও তাহাদের কর্মচারিগণের 
উৎপীড়নের বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল সংগ্রাম করিয়া কেবল হুন্দরবন-অঞ্চলে নহে, সমগ্র 
বঙ্গদেশের কৃষক-সংগ্রামের ইতিহাসে চিরম্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে । 


সংগ্রামের কাহিনী 


বারুইখালি গ্রামে বনু কৃষক বাস করিত। কৃষকদের মোড়ল ছিলেন রহিম্উল্লা। 
গ্রামবাসীদের বিপদে রহিম তীহার সমম্ত শক্তি দিয়া তাহাদের সাহাষ্য করিতেন, 
গ্রামবাসীদের বিপদ-আপদ নিজে বুক পাতিয়া গ্রহণ করিতেন। এই সময় মরেল 
জমিদারির ম্যানেজার হেলির উৎপীড়নে গ্রামবাসীরা সকল সময় ভীত-সম্ন্ত হইয়া 
থাকিত। কিন্তু হেলির লাঠিয়ালগণ গ্রামের যেখানে হান! দিত সেইখানেই রহিম. 
সদলবলে উপস্থিত হইয়া হেলির দশ্থ্যবাহিনীর আক্রমণ হইতে গ্রামবাসীদের রক্ষা 
করিতেন। রহিমউল্লা ছিলেন সেকালের একজন বিখ্যাত লাঠিয়াল। তাহার লাঠির 
ভয়ে জমিদারের লাঠিয়াল-বাহিনীও সম্ত্রশ্ত হইয়৷ থাকিত। তাই হেলি সকল সমর 
রহিমউল্লাকে শায়েস্তা করিবার উপায় খু জিত। 

১৮৬১ গ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে রহিমউল্লার সহিত তাঁহার বিভ্তশালী প্রতিবেশী 
গুণী মামুদ তালুকদারের সীমানা লইয়া বিরোধ বাধে। গুণী মামুদ তালুকদার, 
জমিদারের নিকট হইতেই তাহার তালুকের পত্বনি লইয়াছিলেন। স্থৃতরাং তিনি 
ছিলেন জমিদারের দলভুক্ত । রহিমউল্লার সহিত বিরোধে হেলি তাহাকে সাহায্য 
করিতে আসিয়া সীমানা সংক্রান্ত ব্যাপারে গুণী মামুদের পক্ষে রায় দেয়। রহিম তাহার 
এই পক্ষপাতিত্বের প্রতিবাদ করিয়া হেলির রায় অগ্রাহ করেন। হেলি, সেদিন 
বারুইখালি গ্রাম হইতে অপমানিত হইয়। ফিরিয়া যায়। 

এই ঘটনার কয়েকদিন পর বিরাট এক লাঠিয়ালদল লইয়া রহিমকে শাস্তি দিতে 
গেলে হেলির লাঠিয়ালদের সহিত রহ্মিউল্লার দলের এক প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। এই 
সংঘর্ষে রহিমের লাঠির আঘাতে হেলির 'লাঠিয়াল-দলের প্রধান সর্দার রামধন মালো 
নিহত হয় এবং'লাঠিয়াল-দল পলায়ন করে। 

পরের দিন গভীর রাত্রিতে হেলি স্বয়ং বছ লাঠিয়াল ও বচ্মুকধারী বরকন্দাজ লইয়া, 
রহিমউল্লার বাড়ী ঘিরিয়! ফেলিয়া! গুলি বর্ষণ করিতে আরম্ভ করে। রহিম তাহার 
দযা লইয়] সকল সময় প্রস্তত হইয়! থাকিতেন এবং . একটি 'বঙ্গুকও সংগ্রহ. করি 


৪১২ ভারতের কৃষক-বিপ্রোহ ও গণতাজিক সংগ্রাষ . 


রাখিয়াছিলেন। বিপুল-সংখ্যক লাঠিয়াল ও বন্দুকধারী বরকন্দাজের বিরুদ্ধে রহিম 
ও তাহার সঙ্গীরা সমস্ত রাত্রি যুদ্ধ চালাইলেন। রহিমের সঙ্গীরা একে একে ধরাশায়ী 
হুইল। রহিমউল্লা একাকী যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন। 

“রহিমের বাড়ীর চারিদিকে গড় কাটা ছিল, সুন্বরবন-অঞ্চলের বাড়ীতে এইক্প গড় 
কাটা থাকে। সম্মুখের সদরপথে ভিজ কীথ। টাঙাইয়া কৃষকবীর রহিমউল্লা উহার আড়াল 
হইতে সমস্ত রাত্রি গুলি চালাইয়াছিল। গুলি ফুরাইয়া গেলে বাড়ীর স্ত্রীলোকদের 
হাতের রূপার ক্কন ভাঙিয়া উহার খগ্ডাংশগুলি বার! গুলির কার্য চানাইয়াছিল। 
অবশেষে গুলি বারুদ নিঃশেষ হইলে রাত্রিশেষে রহিম্উল্লা ঢাল ও রামদাও হস্তে করিয়া 
লম্ দিয়া পড়িল। তখন হেলি ও অন্ত একজনের গুলিতে রহিমের মৃত্যু ঘটিল। 
সেইখানেই যুদ্ধ শেষ হইল। আত্মরক্ষা ও স্বজাতির মানসম্ত্রম রক্ষার জন্য রহিমউল্লা 
যে প্রাণপাতী যুদ্ধ করিল তাহা! চিরম্মরণীয় হইয়া রহিল।”৯ 

ইহা! এক রীতিমত খগ্যযুদ্ধ। এই নৈশ যুদ্ধে রহিমউল্লা ব্যতীত উভয় পক্ষে সতের 
জন নিহত ও বহু লোক আহত হয়। যশোহর-খুলনার ইতিহাসে বল! হইয়াছে যে, 
হতাহতদের “অধিকাংশই সাহেব পক্ষের ।”২ 

পশবগ্লি জঙ্গলে লইয়া গিয়া পুড়াইয় দেওয়া হয়। পূর্বদিন হইতে গ্রামের লোক 
অনেক পলাইয়াছিল ; যাহ! বাকী ছিল, সাহেবের লোকেরা পরের দিন তাহাদের 
ঘরবাড়ী লুট করে, ঘর জালাইয়! দেয়, এমন কি স্ত্রীলোকদের ধরিয়া লইয়া গিয়া 
অত্যাচার করিতেও ছাড়ে নাই। এই পাপে সাহেবদের সর্বনাশ হয় ।”৩ 

বারুইথালির এই সংগ্রামের কাহিনী একদিকে যেমন বঙ্গদেশের জমিদারী শোষণ- 
উৎপীড়নের বীভৎস রূপ এবং পরাধীন ভারতের কৃষক জনসাধারণের অসহায় অবস্থা 
স্পষ্টরূপে উদঘাটিত করিয়াছে; তেমনই অপর দিকে ইহা! এই সত্যও উদঘাটিত করিয়াছে 
যে, যতদিন শোষণ-উৎপীড়নমূলক সমাজ্জ-ব্যবস্থা' বজায় থাকিবে ততদিন কৃষক 
জনসাধারণকেই একাকী দুর্াস্ত শত্রুর উৎপীড়ন হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইবে এবং 
ক্কষক জনসাধারণের মধ্য হইতেই রহিমউল্লার মত বীর যোদ্ধারা আবির্ভূত হইয়া 
অসহায় ও হতাশাচ্ছন্ন কূষক জনসাধারণের মধ্যে সাহসের সঞ্চার করিবে। এই সকল 
কৃষক-বীর অন্যায়ের মূলোচ্ছেদ ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য রহিমউল্লার মত শেষ রূক্বিন্ু 
দিয়া সংগ্রাম করিয়া কোটি কোটি কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষকে মুক্তি-সংগ্রামে উদ্দ্ 
করিবে। রহিমউল্লার সংগ্রাম ও তাঁহার বীরত্ব ভারতের কৃষক-সংগ্রামের চির উজ্জ্বল 
আঘর্শ হইয়! রহিয়াছে। 


ইংরেজ শয়তানের শাস্তিৎ 


বারুইখালির এই ঘটনার সময় বঙ্ধিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন খুলনার মহকুমা 
ম্যাজিস্ট্রেট। যে রাত্রিতে বারুইখালিতে যুদ্ধ হয় ও রহিমিউল্লা নিহত হুন তাহার পূর্বদিন 


৯1 বশোহর-খুনার ইতিহাস, পু ৭৯৬। ২। এ, পৃঃ ৭৯৬। ৩1 এর, পৃঃ ৭৯৬। ৪1 বঙিমতত্তর 
পন্পর্দিত এই অংশটি শচীশচন্্র চট্টোপাধ্যায়-প্রদীত 'বষধিম-জীবনী” ১২৪২৭ পৃষ্ঠ! হইতে গৃহীত। 


সম্বীপের চতুর্থ বিদ্রোহ | ॥ ৪১৩ 


বঙ্কিমচন্দ্র ফকিরহাট থানায় কার্যাস্তরে ব্যস্ত ছিলেন। ঘটনার ছুইদ্িন পর ফকিরহাট: 
থানায় বসিয়া তিনি বারুইখালির ঘটনার বিবরণ অবগত হন। তৎক্ষণাৎ তিনি 
যশোহর হইতে পঞ্চাশ জন সিপাহী সৈন্ প্রেরণের অস্থরোধ জানাইয়! হ্বয়ং অল্পসংখ্যক 
পুলিসসহ নৌকাযোগে মরেলগঞ্জ যাত্রা করেন। সেই স্থানে পৌছিয়৷ তিনি যুদ্ধের 
স্থান ও সাহেবদের কুঠি পরিদর্শন করেন । বঙ্ষিমচন্ত্র কুঠিতে এরূপ ভাব দেখাইলেন 
যেন তিনি পূর্বের কোন ঘটনাই জানেন না। 

এদিকে গুধ্চচর-মুখে সিপাহী প্রেরণের সংবাদ পাইবামাত্র হেলি ও মরেল প্রভৃতি 
সাহেবগণ এবং প্রধান কর্মচারীর! সকলে রাত্রিকালে পলায়ন করে। যাহারা অবশিষ্ট 
ছিল তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়! খুলনা সদরে প্রেরণ করা হয়। মহকুমা-ম্যাজিস্ট্রেট 
বঙ্কিমচন্দ্র জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট এক দীর্ঘ রিপোর্ট পেশ করেন।' তিনি হেলি ও 
অন্ান্ত আসামীর নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা! বাহির করিয়! তাহাদিগকে ধরিয়া দিবার জন্তু 
পুরস্কার ঘোষণ! করেন। সাহেবদের একজন প্রধান কর্মচারী ছুর্গাচরণ সাহা! ভিন্ন নামে 
বৃন্দাবনে আত্মগোপন করিয়াছিল । তাহাকে সেই স্থানে গ্রেপ্তার করা হয়। তদন্ত 
কালে সাহেবগণ বস্কিমচন্দ্রকে একলক্ষ টাঁকা ঘুষ দিতে চাহিয়াছিল এবং ঘুষ ন! 
লইলে তাহাকে হত্যা করিবার ভয় দেখানে! হইয়াছিল। 

যশোহরে দায়রার বিচারে সাহেব-পক্ষের একজনের ফাসি ও চৌত্রিশ জন আসামীর 
যাবজ্জীবন ছ্বীপাস্তর দণ্ড হইয়াছিল। এই মামলা! দীর্ঘ পনেরো বৎসর কাল ধরিয়া 
চলিয়াছিল। হেলিকে কেহ সনাক্ত করিতে ন! পারায় তাহাকে মুক্তি দেওয়] হয়। 
শুন! যায়, কয়েক বৎসর পর আসামে তাহার বজ্বাঘাতে মৃত্যু হয়।১ 


অষ্টাদশ অধ্যায় 
সন্দ্বীপের চতুর্থ বিক্তোহু (১৮৭০) 
সন্দীপের জমিদারির পরিণাম 


প্রজাবিভ্রোহ ও পুনঃ পুনঃ ভয়ঙ্কর জলপ্লাবনের ফলে দীর্ঘকাল পর্যস্ত সমগ্র সন্বীপের 
জমিদারিগুলির রাজন্ব অনাদায় থাকে । চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে এই আইন বিধিবদ্ধ 
হইয়াছিল যে, নির্দিষ্ট দিবসের সৃর্ধান্তের মধ্যে কোন জমিদার রাজস্ব প্রদানে অপারগ 
হইলে তাহার জমিদারি বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে। সেই আইন অনুসারে সন্ধীপের 
জমিদারগণের দেয় রাজন্ব বাকি পড়ায় ১৮৩০ গ্রীষ্টাবের মধ্যেই জমিদারিগুলি একে 
একে বাজেয়াপ্ত হইয়া সরকারের খাস দখলে চলিয়া যায়।২ ইহার পর বিভিন্ন জমিদারি 
বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বাক্তির নিকট ইজারা দেওয়া হয়। কিন্তু রাজত্ব অনাদায়ের 
ফলে সেই ইজারা-ব্যবস্থাও বানচাল হইয়া যায়। 


১। বশোহ্র-খুলসার ইতিহাঁল, $৯৭ পৃঃ ২। সন্থীপের ইতিহাস, পৃঃ ৯৫-৯৬। 


১৪ ভারতের কৃষক-বিষ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


ইৎরেজ জমিদারের আবির্ভাব 


১৮৭০ গ্রীষ্টাবের মার্চ মাসে সন্দ্বীপের প্রায় অর্ধাংশ প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় করা 
হুইলে এ্যাচিল! কোর্জন নামক একজন ইংরেজ ইহার অর্ধাংশ ক্রয় করেন। কোর্জন 
সাহেব জমিদারি ক্রয় করিয়া প্রবল প্রতাপে খাজনা আদায় ও গ্রজাশাসন করিতে 
আরম্ভ করেন। কোর্জন স্থির করেন যে, তিনি প্রজাদের বিনা সম্মভিতেই “তাহাদের 
তালুক প্রভৃতি পরিমাপ করিবেন, জোরপূর্বক তাহাদের নিকট হইতে কবুলিয়ত সম্পাদন 
করাইয়া লইবেন, রাজবিধি উল্লজ্ঘন করিয়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ভূমির; জমা বৃদ্ধি 
করিবেন। ইত্যাকার কল্পনা করিয়৷ সদ্দলবলে বহুশত আমীন ও আমলা লইয়া 
কোর্জন সাহেব সন্ীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আবশ্যক মত প্রজাদের বাড়ীঘর 
ভূমিসাৎ করিবার নিমিত্ত এই আমীন-আমলা-বাহিনীর সহিত হাতী-ঘোড়া গুলিগোলা 
পর্যস্ত আনীত হইয়াছিল। তখন সন্দীপবাসিগণ একতার যে পরিচয় দিয়াছিল, তাহার 
ফলে কোর্জন সাহেবের এত উদ্যোগ ও যত্ব বিফল হইয়াছিল।”১ 

এই সময়ের প্রজা-বিভ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন সন্দীপের ন্যায়মস্তি নিবাসী মুন্সী 
ঠাদমিঞা। তাহার যোগ্য নেতৃত্বে সন্দ্বীপের সকল কৃষক, এমনকি হিন্দু-মুসলমান 
নিবিশেষে মধ্য-সম্প্রদায়ের সকল লোক সংঘবদ্ধ হইয়া অত্যাচারী ইংরেজ জমিদারের 
বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল । চাদমিএ প্রথমেই প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের পথ এড়াইয়া 
অসহযোগের পথ গ্রহণ করেন। তাহার নির্দেশে কোর্জনের জমিদারির সর্বত্র সকল 
গ্রজ। সভাসমিতি করিয়া নিম়োক্তরূপ প্রতিজ্ঞ। গ্রহণ করে £ 

(১) কোন প্রজা জমিদারের আমলা বা আমীনের প্রতি অত্যাচার করিতে ব 
তাহাদিগকে বাড়ীতে স্থান দিতে পারিবে না; (২) কোন প্রজা তাহাদের নিকট 
খাগ্ন্্রব্য বিক্রয় করিতে ব৷ দান করিতে পারিবে না; (৩) আমীনগণ জমি জরিপ 
করিতে ইচ্ছা! করিলে তাহাদিগকে কেহ জমির পরিচয় দিয়! জরিপে সাহাধ্য করিবে না; 
(৪) যে প্রজা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া কোন প্রকারে জমিদারের কর্মচারিগণকে সাহায্য 
করিবে, আমলাদের উপর অত্যাচার না করিয়া যে প্রজা আমলাদের সাহায্য করিবে 
তাহার ঘরবাড়ী পোড়াইয়া দেওয়া হইবে ।২ 

এইরূপ সংঘবদ্ধতার ফলে জমিদারের কর্মচারিগণ প্রজাদের নিকট হইতে কোনরূপ 
সাহায্য লাভ করিতে সক্ষম হয় নাই এবং প্রজাদের সংঘবন্ধতা ও দৃঢ়তা দেখিয়া 
জমিদারও কোন প্রজার উপর কোনরূপ অত্যাচার করিতে সাহসী হয় নাই। জমিদার 
শেষ পর্যস্ত এক কপর্দকও খাজনা আদায় অথবা অন্ত কোন উদ্দেশ্ট সিদ্ধ করিতে 
না পারিয়া সদলবলে সন্দীপ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। কেবলমাত্র সংঘবন্ধতা 
ও দৃঢ়তার বলে বিন! রক্তপাতেই সম্বীপের ্রজাগণের এই চতুর্থ বিদ্রোহ সম্পূর্ণ 
সাফল্যমণ্ডিত হয়। 

এই বিক্রোহের সময় প্রজাদের কর্তব্য নিলা নি কর্নার 


৮১1 ন্্ীপের ইতিহাস, পৃঃ ১১  »। এ পৃঃ১৭২। 


সন্বীপের চতুর্থ বিজ্রোহ ৪১৫ 


ভাষায় একটি “ছড়া? (গ্রাম্য কবিতা ) রচিত হইয়াছিল। এই “ছড়া'টি রষকগণের 
সুখে মুখে সুরসহকারে গীত হইত । ছড়াটি নিয়ন্ূপ ঃ 
( গ্রত্যেক পঙ্ক্তির নীচে বঙ্গানুবাদ দেওয়! হইল ) 
কিদ্ন হাইচনির বাপ, আইলান! ক্যা কাইল বৈটহে। 
(কিহে হাইচনির বাবা, কাল বৈঠকে আস নাই কেন?) 
ক ক আমীন ক দিন ফিরব চহে চহে॥ 
(আমীন কত দিন আর চকে চকে ফিরিবে-_অর্থাৎ মাঠে মাঠে ঘুরিবে 1) 
গোলায় গোলায় মাপুক্‌ গই যাই চিন্‌ দিতাম্‌ ন জমিনে । 
(জমিতে কোন চিহ দিব না, মাঠে মাঠে মাপজোক করুক গিয়! ) 
বেল্লিশ সনের চিডাদি আর কিত্ব হারে আমীনে ॥ 
( বিয়াল্লিশ সনের চিটা অর্থাৎ কাঁচা হিসাবহ্থারা আমীন আর কি করিবে ।) 
মাইরৃত গেলে বাড়ীতে দাইয়া যাইযুম তহাতে। 
(মারিবার জন্য বাড়ীতে গেলে দূরে পলাইয়া যাইব ।) 
আওর্তে কই দিব হেতে বাড়ীত্‌ নাই কইলকাত্ত। থাহে ॥ 
(স্ত্রীলোকের! বলিয়া! দিবে, সে বাড়ীতে নাই কলিকাতা থাকে 1) 
হুইন্চনি বাইছাবের! চান্‌ মিয়ায় যে কই হাডাইছে। 
( ভাইসাহেবের! তোমরা শুনিয়াছ চাদমিঞ| কি বলিয়া! পাঠাইয়াছেন 1) 
লাল্‌ বলদ লাগাই দিউম্‌ যেতের বাড়ীত্‌ আমীন আছে॥ 
(যাহার বাড়ীতে আমীন আশ্রয় পাইবে, তাহার বাড়ীতে লাল বলদ 
অর্থাৎ আগুন লাগাইয়া দিব। ) 
জন্মায় নমাজ পইরূতে হুন্লাম মজিদে ছল্া। 
(জুম্মায় নামাজ পড়িতে পড়িতে মসজিদে পরামর্শ শুনিলাম |) 
জরিপ কইর্ৃতাম দিতাম ন বাই যায় যাবে কেন্পা ॥ 
( মাথা যায় যাইবে, কিন্ত ভাইসব, জমি জরিপ করিতে দিব না|) 
জমার পরু চান্দা দর আষ্টে আনা তোলার পরু। 
(জমার উপরে আবার ঠাদা-_টাকায় আট আন! দরে ।) 
চাটাগ্রামের হুন্লাম খবর গোলজানের বাপ বোড্ডে গেছে ॥ 
( চট্টগ্রামের সংবাদ গুনিলাম যে গোলজানের বাবা বোর্ডে অর্থাৎ 
“রেভেনিউ বোর্ডে? গিয়াছেন।৯) 


১। ডাঃ ত্রীয়ানন তীহার 1,08538130 89:৮৩ 0£ 17,985 নামক বিখ্যাত গ্রন্থের পঞফষ 
খণ্ডের প্রথম অংশে এই ছড়াটি সন্দীপের ভাষার নমূনান্বরূপ উদ্ভৃত করিয়াছেন। কিন্তু সন্দীপের 
ইতিহাস-প্রণেত। রাজকুমার চক্রবর্তী মহাশয় এবং নোয়াখালির আরও করেকজন ভগ্রলোকের মতে, 
এই ছড়ার ভাষা লন্বীগের ভাষার প্রকৃত নমুদা নহে, ইহা! নোয়াখালি ও সন্বীগের ভাবার মিজরপ । 


উনবিংশ অধ্যায় 
সিরাজগঞ্জ-বিল্োহ ( ১৮৭২-৭৩) 
সিরাজগঞ্-বিদ্বোহেক্ প্রতিহাসিক ওরুত 

বন্থদেশের অন্যান্ত কষক-বিদ্রোহের স্তায় সিরাজগঞ্জ-বিপ্রোহেরও পশ্চাতে ছিল 
ইংরেজ-হ্ষ্ট বিভিন্ন শোষকশ্রেণীর, বিশেষত জমিদার-গোষীর উন্মত্ত শোষণউৎপীড়ন। 
পাবনা জেলার এই অঞ্চলে জমিদার-গোর্ঠী ইংরেজ-স্ষ্ট আইনের বলে ক্রমাগত খাজনা 
বৃদ্ধি ও জমি হইতে উচ্ছেদ করিয়া সমগ্র কৃষক-সম্প্রদায়ের সর্বনাশ সাধনের যে 
আয়োজন করিয়াছিল, তাহা বঙ্গদেশের জমিদারী শোষণ-উৎপীড়নের ইতিহাসে 
অভিনব। অন্যদিকে পাবনা জেলার কৃষক-সম্প্রদায় যে পন্থা অবলম্বন করিয়া 
জমিদার-গোষ্ীর এই চক্রান্ত ব্যর্থ করিতে সক্ষম হুইয়াছিল, তাহাও কৃষক-বিদ্রোহের 
ইতিহাসে নৃতনত্ব দাবি করিতে পারে। 

ফলাফলের গুরুত্বের দিক হইতে বিচার করিলে এই বিদ্রোহ কেবল ১৮৬*-৬১ 
্রীষ্টাব্বের নীল-বিত্রোহের সহিত তুলনীয়। কারণ, সিরাজগঞ্জ-বিক্রোহ কেবল 
জমিদার-গোষ্ঠীর কৃষক-শোষণের চক্রান্ত ব্যর্থ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই; ইহা কৃষি- 
ভূমির দখল হইতে গ্রজা-উচ্ছেদের নিরঙ্কুশ অধিকার-দানকারী বিভিন্ন আইন রদ 
করিয়! “১৮৮৫ রীষ্টাবের বঙ্গীয় গ্রজান্বত্ব-আইন? বিধিবদ্ধ করিতে ইংরেজ শীসকগণকে 
বাধ্য করিয়াছিল। জমিদারী-প্রথার প্রবর্তনের পর জমির উপর প্রজার দখলী ম্বত্তের 
স্বীকৃতির ক্ষেন্তরে প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে এই আইন এক অতি গুকত্বপূর্ণ ঘটনা । এই 
দিক হইতে বঙ্গদেশের কৃষক-বিপ্রোহের ইতিহাসে “সিরাজগঞ্জ-বিদ্রোহ' এক গুরুত্বপূর্ণ 
স্থান অধিকার করিয়া আছে। শাসকগণও এই বিদ্রোহের গুরুত্ব স্বীকার করিয়া 
লিখিয়াছেন £ 

' “পাবন! জেলার ১৮৭২-৭৩ গ্রীষ্টাব্ধের কৃষক-বিভ্রোহ (%10%8+ ) একটি অত্যন্ত 

গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । কারণ, ইহারই পরিণতিস্বরূপ কৃষিতৃমির উপর প্রজার অধিকার 
প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধ পূর্ণ আলোচনা আরম্ভ হইয়াছিল এবং সেই আলোচনারই চূড়াত্ত ফল 
হিসাবে বিধিবদ্ধ হইয়াছিল 'প্রজাবৃন্দের সনদ বলিয়া কথিত ১৮৮৫ গ্রীষ্টাব্ধের বঙ্গীয় 
প্রজান্বত্বআইন।”১ 

সরকারী ইতিহাস-প্রণেত! বাক্ল্যা্ড সাহেবও তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন : 

*১৮৭২-৭৩ ্রিষ্টান্বের পাবনার কৃষক-বিস্রোহই ১৮৮৫ খ্রীষ্টাবের বলীয় গ্রজান্বত্ব- 
আইনের আলোচনা ও উহা চূড়াস্তরূপে গ্রহণের মূল কারণ ।»২ 

১৮৭৬ গ্রীষ্টাবধে উইলিয়াম হাণ্টার লিখিয়াছেন £ 
, *ছিংসাত্মক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান সামান্ত হইলেও তাহারা ( পাবনার বিশ্রোহী 


-১। 1207092781 3956066915 00. 1390865] & 48892005 [১১ 280, 
ই 0, ভি, 95650800 2390891 0066: 1855০ 90৬শ0907) 01, তু? 2, 645, 


দিরাঝগ্রঞ্র-বিদ্রোহ ৪১৭ 


কৃষক ) দৃঢসংকল্প হইয়া জমিদারশ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করিয়াছিল এবং 
আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি যে, তাহারা আইনের মাধ্যমে এক কৃষি-বিপ্রব সফল করিয়া 
তুলিতেছে।”১ 

পাবন! জেলার ইতিহাসে লিখিত আছে : 

“বাঙলা ১২৭৯-৮* সালের জমিদার ও প্রজাগণের মধ্যে বিবাধ পাবন! জেলার 
আধুনিক প্রধানতম এঁতিহাসিক ঘটন1। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা বাংলার 
ভূম্বামিগণ গভর্ণমেণ্টের সহিত চিরকালের জন্য স্থািভাবে রাজস্ব বন্দোবস্ত করিয়া লন। 
কিন্ত তাহারা প্রজার নিকট হইতে যদৃচ্ছ। খাজন! আদায় করিয়া লইতে এবং তাহা সময় 
সময় বুদ্ধি করিতে পারিতেন, এমনকি স্থল-বিশেষে তাহার বলপূর্বক উৎপীড়ন করতঃ 
বৃদ্ধি জমা ও বাজে জমাদি আদায় করিতেন ।:**তুমুল আন্দোলনের ফলে গভর্ণমেপ্টের 
দৃষ্টি এবিষয়ে বিশেষরূপে আকুষ্ট হয় এবং গভর্ণমেন্ট নানারপ আইন-কানুন প্রচলিত 
করেন।"*-পূর্বে গ্রজান্বত্ব আইনের নাম ছিল “[,9মও 191201709 6০ [48700410705 
2000. 1191787068)৮ 40 ছা 01 1859. এক্ষণে এই আন্দোলনের ফলে গ্রজাকে 
রক্ষাকল্পে আইনের নাম সম্পূর্ণ পরিবতিত হইরা “১৮৮৫ গ্রীষ্ঠাবের বন্গীয় প্রজান্বত্ব- 
বিষয়ক অষ্টম আইন! (39702211716109779% 406) 405 ড্য] ০1885) প্রবর্তিত 
হয়। ১৮৭২-৭৩ খ্রীষ্টাব্দে এই জেলার খাজন সন্ধন্ধীয় গোলযোগ প্রকৃত পক্ষে ১৮৮৫ 
ষ্টাববের প্রজান্বত্ব-আইন প্রবর্তনের মূল কারণ।”ং 

১৮৭২ গ্রষ্টাবধের পূর্ব পর্স্ত জমির উপর চাষীর কোন দখলী স্বত্বই শ্বীকৃত হইত না। 
১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্বের জমিদারী স্বত্ব আইন ও ১৮৫৯ খ্রীষ্টান্বের জমিদার-গ্রজা বিষয়ক সপ্তম 
আইনের বলে জমিদারগণ নিম্ন আদালতের অনুমতি লইয়! ইচ্ছামত খাজনা-বৃদ্ধি এবং 
চাষীদের কৃষিভূমি হইতে উচ্ছেদ করিতে পারিত। ১৮৮৫ গ্রীষ্টাব্বের বঙীয় প্রজান্বত্ব- 
আইনে জমিদারগণের এই ক্ষমত। হরণ করিয়া কৃষি-ভূমির উপর চাষীর দখলীন্বত্ব 
স্বীকার করিয়৷ লওয়া হয়। এই আইনে স্থির হয় যে, যে চাষী নিরবচ্ছিন্নভাবে বারে! 
বৎসরকাল তাহার জমি চাষ করিয়! আসিয়াছে সেই চাষীকে তাহার জমি হইতে উচ্ছেদ 
করা চলিবে না।৩ ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কৃষি-ভূমির পূর্ণ হ্বত্ব কৃষকের হস্ত 'হইতে কাড়িয়। 
লইয়। জমিদারশ্রেণীর হস্তে অর্পণ করিবার পর এই প্রথম কৃষি-ভূমির উপর কৃষকের 
আংশিক স্বত্ব হ্বীকার কর! হইল। 


সিরাজগঞ্জের জমিদারশ্রেণীর পরিচয় 


যে সময়ে বিভিন্ন প্রকারের আদায় লইয়া জমিদারগণের সহিত প্রজাদের বিবাদ 
আরম্ত হয়, ঠিক সেই সময়েই সিরাজগঞ্জ মহকুমার অধীন প্রাচীন নাটোর রাজের 
জমিদারির অন্ততূণক্ত পাবনার ইস্থফসাহী পরগনা (সিরাজগঞ্জ মহকুমা) বাকী রাজন্বের 
জন্ত নিলামে উঠে। এই সংবাদ চারিদিকে প্রচারিত হইবামাত্র বঙ্গদেশের বিভিন্ন 


১। ভ213550 70070692 2 0:9699 ০£ 6109 96০ ড০10709 ০£ 6109 86925839ঞ 
$0000:06 0£ 06821, ২। রাঁধারষণ সাহা £ পাবনা! জেলার ইতিহাস, ওর খণ্ড, পৃঃ ₹১। 
৩। 0.5, 53905159590. :735088] 02292 14358, 00৬ 910018, ড০], 27+ ৮, 8০৪, 


৪১৮ ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রীম 


জেলা হইতে কতিপয় ধনী পরিবার উক্ত জমিদারি ক্রয় করিয়া নৃতন জমিদার হইয়া 
বসেন। এই সকল নৃতন জমিদার-পরিবারের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল : 
(১) কলিকাতার ঠাকুর পরিবার, (২) ঢাকার বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার, (৩) সলপের 
সান্তালি পরিবার, (৪) পোরজনার ভাছুড়ী পরিবার, (৫) স্থলের পাকরাশী পরিবার । 

এই জমিদীর পরিবারগুলি ইংরেজ ব্যবসায়িগণের মুতস্দ্ধিগিরি করিয়া অথবা 
ইংরেজ সরকাবের অধীনে উচ্চবেতনের চাকরি করিয়া বিপুল পরিয়াণ অর্থ সঞ্চয় 
করিয়াছিল এবং সেই অর্থ লগ্নি করিবার অন্য কোন উপায় খুঁজ্যি! না পাইয়া তাহা- 
দ্বার বিভিন্ন স্থানের দেউলিয়া জমিদারদের নিকট হইতে জমিদারী ক্রয় করিয়া জমিদারী 
ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছিল। কৃষিভূমি হইতে প্রাপ্ত সমস্ত আয় এবং কৃষকের 
যথাসর্বস্ব গ্রাস করিয়া সম্পদ বৃদ্ধি করাই ছিল তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য । সুতরাং 
প্রজার মঙ্গল বা! কৃষির উন্নতি সাধনের কোন চেষ্টা না করিয়া! তাহারা ছলে-বলে- 
কৌশলে প্রজার নিকট হইতে অর্থ আদায় করিতে থাকে। 

এই সকল ভর্মদারের চরিত্র ও ক্রিয়াকলাপ সম্বদ্ধে সমসাময়িক কালের সিরাজগঞ্ 
মহকুমার ম্যাজিস্ট্রেট নোলান সাহেবের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য £ 

“এই নৃতন ভূম্যধিকারিগণের প্রায় সকলেই কোন সরকারী সংস্থায় অথবা নাটোর 
রাজের অধীনে কার্য করিয়া ব্যবসায়ী চরিত্রটি উত্তমরূপে আয়ত্ত করিয়াছিগেন। 
আজিও পযন্ত ইউনুফসাহী পরগনার এই জমিদারগণ পাবনা! জেলার অন্যান্য স্থানের 
জমিদারদের অপেক্ষ। অধিক সক্রিয় ও উদ্যমশীল। দুর্তাগ্যক্রমে ইহাদের সদ্গুণাবলী 
কষিভূমির উর্বরতা বৃদ্ধির কার্ধে নিয়োজিত ন1 হইয়! কেবল খাজন! বৃদ্ধি এবং কোন 
কোন ক্ষেত্রে চাষীদের জমির অধিকার হইতে চু/ত করিবার কার্ষে নিয়োজিত 
হইয়াছিল। তীহারা খাজনা বৃদ্ধির উদ্দেশ্টে যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন 
তাহা অসঙ্গত ও অবৈধ |*১ 


জমিদারী শোষণের ব্নূুপ 


(১) 'অবৈধ আদায় £ জমিদারগোঠীর সহিত কৃষকের সম্পর্ক কেবল অর্থ 
আদায়ের সম্পর্ক । স্থতরাং অন্থান্য স্থানের জমিদারগণের ন্যায় সিরাজগঞ্জের এই 
নৃতন জমিদারগণও কৃষকের নিকট হইতে খাজনা ব্যতীত আরও বিভিন্ন খাতে অর্থ 
আদায় করিতে আরম্ভ করেন। এই সকল আদায় মম্পূর্ণ বে-আইনী হইলে ও এবং 
ইহার বিরুদ্ধে কৃষকগণ প্রথম হইতেই তীব্র গ্রতিবাদ জানাইতে থাকিলেও শাসকগণ 
না দেখিবার ভান করিয়। জমিদারদের এই সকল কার্য, উপেক্ষা করিতে থাকেন। যে 
সকল অজুহাতে জমিদারগণ অবৈধভাবে এই অর্থ (আবওয়াব প্রভৃতি) আদায় করিতেন 
তাহার প্রধান বিষয়গুলি ছিল নিয়রূপ £ 


(১) তনুরী--বৎসরের শেষে প্রজাদের হিসাব- নিকাশের সময় ষে অর্থ আদায় 
করা হইত তাহাকেই বলা হইত তত্র । 


১৯) 75 8০7০6 ০৫ হত 0, উরি০190) 370,0, ৪9187 9565৩ 23-81814. 
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(২) জমিদার বাড়ীর বিবাহ উপলক্ষে আদায়। 

(৩) পার্ধণী-_জমিদার-বাড়ীর পৃজ৷ প্রতৃতি ধর্মানুষানের খরচ বাবদ আদায়। 

(৪) ইচ্কুল খরচ।--জমিদার সরকারী বিষ্ঞালয়ে সাহায্য বাবদ যে অর্থ দান 
করিতেন তাহা! এই নামে চাষীদের নিকট হইতে আদায় করা হইত। 

(৫) তীর্থ-খরচা-_জমিদার ও ত্ীহার পরিবারের লোকজন তীর্থভ্রমণ করিতে 
গেলে তাহার ব্যয় এই নামে চাষীদের নিকট হইতে আদায় করা হইত। 

(৬) বরদদ-খরচ--জমিদার ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়ী বা বাংলোতে খান্তাদি পাঠাইলে 
তাঁহার বায় এই নামে চাষীদের নিকট হইতে আদায় করা হইত। 

(৭) গ্রাম-খরচ-_ গ্রামের সার্বজনীন ব্যাপারের বায় চাষীদের নিকট হইতে আদীয় 
কর হইত | 

(৮) ডাক-খরচা__-জমিদারের উপর সরকার হইতে যে ডাককর ধার্য হইত ভাহা 
চাষীদের নিকট হইতে আদায় কর! হইত। 

(2) ভিক্ষ/-জমিদারের দেনা নিটাইবার জন্য চাষীদের নিকট হইতে এই নামে 
ঝণের সকল অর্থ আদায় করা হইত। | 

(১) পুলিস-খরচা-_জমিদার-বাড়ীতে কোন কারণে পুলিশ-কর্মচারিগণ আসিলে 
তাহাদের জন্য যে অর্থ ব্যয় হইত তাহ।ও চাষীদের দিতে হইত। 

(১১) আয়কর--জগিদার সরকারকে বে আয়কর দিতেন তাহা! চাষীদের নিকট 
হইতে আদায় কর! হইত। 

(১২) ভোজ খরচা--জমিদারের বাড়ীর ভোজের জন্য সমস্ত ব্যয় চাষীদের 
দিতে হই'ত। 

(১৩) সেলামী-_চাষী কোন বাসগৃহ নির্মাণ করিলে অথবা! কোন জমি £লীজ' 
লঈলে এই নামে তাহার নিকট হইতে অর্থ আদায় করা হইত। 

(১৪) খারিজ দারখিল--জ:মদারের খাতায় নাম তুলিবার জন্য চাষীদের এই নামে 
অর্থ দিতে হইত। 

(১৫) নজরানা--জমিদার বা নায়েব খাজন! আদায়ের জপ্ত জমিদারিতে বাহির 
হইলে এই নামে অর্থ দিতে হইত। 


বলা বাছুল্য, এই সকল থাতে অর্থ আদায় ছিল সম্পূর্ণ বে-আইনী। একমান্ 
খাজনা ব্যতীত অন্ত কোন অর্থ আদায় করিবার আইনসম্মত ক্ষমতা জমিদারগণের 
ছিল না। এই সকল বে-আইনী আদায় ব্যতীত জমিদারগণ আরও বিভিন্ন উপায়ে 
চাষীদের নিকট হইতে সেবা ও অর্থ আদায় করিতেন।' এই গুলির মধ্যে বেগার 
( অর্থাৎ বিন পারিশ্রমিকে কাজ.) ও জরিমীন! বিশেষ উল্লেখযোগ্য ।১ | 

সিরাজগঞ্জের নৃতন জমিদ্বারগণ এই সকল অবৈধ উপায়ে অর্থ আদায় করিয়াই 
ক্ষান্ত হইলেন না, তাহার! এই সকল আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে চাষীর খাভনাও ইচ্ছামত 


১। পাবনা! জেলার ইতিহান, পৃঃ'৯২। 


৪২ ৃ ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংঞ্জাম 


বৃদ্ধি করিতে থাকেন। খাজন! বৃদ্ধি করিতে হইলে নিম্ন আদালতের অনুমোদনের 

প্রয়োজন হইত। কিন্ত জমিদারগণ আদালতের অন্থমোদন না! লইয়াই যথেচ্ছভাবে 

থা বৃদ্ধি করিতে আরম্ভ করেন। বর্ষিত খাজনার পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ হইয়৷ 
|৯ 

(২) নৃতন জরিপ প্রণালী £ নৃতন জমিদারগণ প্রজার জমি, জরিপ করিতে 
গিয়৷ নৃতন এক জরিপ প্রথার প্রবর্তন করেন। নাটোর-রাঁজের সময় জরিপের যে নিয়ম 
ছিল তাহার পরিবর্তে তাহারা নূতন মাপের নল দ্বার! প্রজার জমি মাঁপিতে আন্ত 
করেন। পূর্বের মাপের নলের দেখ্য ছিল সাড়ে তেইশ হইতে পৌনে চব্বিশ ইঞ্চি। 
নৃতন জমিদারগণ তাহার পরিবর্তে আঠারো ইঞ্চি দৈধ্যের নল ছারা! প্রজার জমি জরিপ 
করিতে আরম্ত করেন। কিন্তু তাহারা সরকারের নিকট হইতে যে জমি দখল 
করিয়াছিলেন তাহা মাপা হইয়াছিল পৌনে চব্বিশ ইঞ্চি দীর্ঘ নলের ছা'রা।২ এই 
গ্রকার জমি জরিপের জালিয়াতির ফলে কৃষকগণ তাহাদের দখলীকৃত জমির প্রায় এক- 
চতুর্থাংশ হারাইতে থাকে এবং জমিদারগণ এ তথাকথিত “উদ্ত্ত” জমি অপর চাষীদের 
নিকট পত্তন দিয়া সেলামী ও খাজনা হিসাবে বিপুল অর্থ আদায় করিতে আর্ত করেন! 
অথচ কৃষকগণের জমির পরিমাণ হাস পাইলেও তাহাদের হাসপ্রাপ্ত জমির খাজনা 
পূর্বাপেক্ষাও বৃদ্ধি পায়। 

(৩) খাজন। বৃদ্ধি ও অবৈধ করের কবুলিয়ত গ্রহণ $ এই সময় সরকার 
কতৃক “রোড সেন্-আইন, সর্বত্র জারী হওয়ায় এই আইন অস্গসারে জমিদারগণ পথকরের 
রিটার্নে প্রজার জমাজমির পরিমাণ সরকারকে জানাইতে বাধ্য হইলেন। এই প্রসঙ্গে 
বে-আইনী কর (সেস্‌) আদায় সম্বন্ধে তদন্ত আরম্ভ হয়। অবৈধ কর আদায়ের দ্বারা 
কুষক-শোষণের সকল ষড়যন্ত্র এইবার প্রকাশ হইয়া পড়িবে--এই আশঙ্কায় জমিদারগণ 
কৃষকদের নিকট হইতে এরূপ এক নৃতন স্বীকুৃতি-পত্র ( কবুলিয়ত) আদায় করিতে 
লাগিলেন যেন এঁ সকল অবৈধ কর কৃষকগণ হ্েচ্ছায় জমিদারকে দিয়াছে । কিন্ত 
তাহারা শ্বীকৃতি-পত্রের পরিবর্তে কষককে কোন পাট্টা (জমি ভোগের অধিকার-পন্র ) 
দিতে অস্বীকার করেন। সিরাজগঞ্জের মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট নোলান লিখিয়াছেন ঃ 

“জমিদারগণের অবৈধ আদায়ের আর একটি গোপন পদ্ধতি হইল গ্রজাবৃন্দের 
সম্মতি না! লইয়াই সকল অবৈধ কর ( সেদ্‌) খাঁজনার সহিত যুক্ত করা । এই পদ্ধতি 
আরও আপতিজনক ও অসঙ্গত এই জন্ যে, গ্রঙ্গার নিকট ইহা গোপন রাখিয়া, এই 
ব্যাপারে মামলা-মোকদ্দম উপস্থিত হইলে, ইহা আদালতে দাখিল করিয়া দেখানো 
হইত যে, প্রজার এই সকল কর যেন স্বেচ্ছায় খাজন! হিসাবে জমিদারকে দিয়াছে। 
আদালতকে প্রতারিত করিবার একটি চমৎকার উপায় হিসাবে জমিদারগণ ইহা ব্যবহার 
করিয়াছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে আদালতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, জমিনারগণ এই 
করের যে হিসাব দাখিল করিয়াছেন তাহা অপেক্ষা বন্থগুণ অধিক কর তীহারা আদায় 


(৯5৪৮58৪532৩ 90৩০ ডও 6555 ৩৩৪৪৪৪৩৬৮৪৪৬ 
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করিয়াছেন। অন্থান্ ক্ষেত্রে প্রমাণিত হইয়াছে যে, যে সকল প্রজার নিকট হইতে এই 
কর আদায় করা সম্ভব হয় নাই, সেই সকল প্রঙ্গাকে প্রহার ও কয়েদ করিয়া বাখা 
হইয়াছে, এবং তাহাঁদের গৃহ লুন্তিত হইয়াছে। খাজনা বৃদ্ধি ও কর আদায়ের জঙ্থ 
মিথ্যা ফৌজদারী মামলা! দায়ের করিবার পদ্ধতিও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। 
এই উপায়ে এবং অন্ঠান্ত উপায়ে যে পরিমাণ খাজনা বুদ্ধি করা হইয়াছে তাহা 
কাহ্ননগোর দলিলপত্রে লিখিত খাজনার পরিমাণের প্রায় চতুগ্ডপ এবং পার্বর্তী 
পরগনাগুলির জমিদারী খাজনার হারের প্রায় দ্বিগুণ ।*১ 

পাবনা জেলার ইতিহীস-প্রণেতা লিখিয়াছেন £ 

“নাটোর-রাজের সময় যাহার খাজনা ১২ টাকা ছিল, পরে তাহার উপয় আট আনা 
বৃদ্ধি হইয়াছিল, এক্ষণে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে তাহার উপর আরও আট আনা বৃদ্ধির চেষ্টা 
হইল; মোটের উপর যাহার খাজন। ইতিপূর্বে ১৯ টাক। ছিল, এক্ষণে তাহা ২২ টাকা 
করিবার চেষ্টা হইল । আদালতের বিচারে স্থলবিশেষে ১৯ পর্যস্ত সাব্যশু হইতে 
লাগিল। এই প্রকারে প্রজীগণ আপনাদের দেয় খাজনার পরিমাণ সহসা নির্ণয় 
করিতে পারিত না । যেখানে জমিদারবর্গের কার্ধকারকগণ জোরপূর্বক প্রজার নিকট 
কবুলিয়ত রেজিস্টারী করিয়! লইয়াছিল, প্রজাগণ তাহা অস্বীকার করিল ও স্থলবিশেষে 
্রঙ্জার বিনা সম্মতিতে উহা বলপূর্বক লওয়া হইয়াছে, বিচারে এমত সাব্যস্ত হইতে 
লাগিল ।”২ ূ 

জমিদারগণ কর্তৃক প্রজার নিকট হইতে বলপূর্বক “কবুলিয়ত' বা! শ্বীকৃতি-পত্র 
আদায় সম্বন্ধে সিরাজগঞ্জের মহকুম| ম্যাজিস্ট্রেট নোলান সাহেব তাহার রিপোর্টে 
লিখিয়াছেন ঃ 

“ (রোড সেদ্‌-আ্যাক্ট অনুসারে জরিমানা ও খাজনার পরিমাণ রেজিট্টি করিবার 
প্রথা বলবৎ হওয়ায় ব্যাপারটিকে জমিদারগণ অত্যন্ত ভয়ের চক্ষে দেখিলেন এবং এই 
অঞ্চলের সর্ববৃহৎ জমিদার ঢাকার বন্দ্যোপাধ্যায়গণ মরিয়া হইয়া নিজেদের স্বার্থ রক্ষার 
চেষ্টা আবস্তভ করিলেন। তাহারা চাষীর্দের নিকট হইতে “কবুলিয়ৎ? বা লিখিত 
স্বীকৃতি-পত্র দাবী করিলেন ; এই স্বীকৃতি-পত্র লিখিয়া দিলে'চাধীরা! সকল অধিকার 
হারাইয়া জমিদারের অন্কুগ্রহের উপর নির্ভরশীল প্রজায় পরিণত হইত । এই কবুলিয়তে 
লিখিত থাকিত যে গ্রজাগণ আঠারো ইঞ্চি মাপের নল, উহা! দ্বারা মাপকরা জমির 
নৃতন পরিমাণ এবং নৃতন খাজনা হার শ্বেচ্ছায় মানিয়া লইতেছে। সকল ্ 
অবৈধ কর এবং আরও অধিক কিছু এই খাজনার অস্ততৃক্ত করা 
কবুলিয়তে আরও লেখ! থাফিত যে, ৪ ললিপপ পল 
গ্রজাগণকে দিতে হইবে এবং এই সকল বিষয় লইয়া যদি কোন প্রজা জমিদারের 
সহিত বিবাদ আরম্ভ করে, তবে সেই প্রজাকে অবিলম্বে জমি হইতে উচ্ছেদ করা 
88 জহিযার রি করলি গ্রহণের কথা শুনিবামাত্র কোন কোন প্রজা 
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৪২২ ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


তাহাদের দেয় মূল খাজনা আদালতে জম] দিল, আবার কেহ কেহ কবুলিয়ত দিতে 
বাধ্য হইল। কিন্ত অধিকাংশ প্রজা শেষ পর্বস্ত কি হয় দেখিবার জন্য অপেক্ষ। 
করিতে লাগিল ।”৯ 


বিদ্রোহের অগ্িস্ফুলিঙ্গ 


যে সকল প্রজা আদালতে তাহাদের মূল খাজন! জম দিয়াছিল তাহাদের বিরুদে 
জমিদার নিম্ন আদীলতে মামলা করিয়! ডিগ্রী পাইলেন, কিস্তু আপীলে জ্বমিদারের দাবি 
টিকিল না। জেলা'জজের আদালতে প্রমাণিত হইল যে, জমিদার এঁ সকল প্রজার 
নিকট থে অধিক খাজনা দাবি করিয়াছেন তাহা মিথ্যা এবং গ্রজাগণ যে খাজনা নিয় 
আদালতে জমা দিয়াছে তাহাই প্রকৃত খাজনা । 

একজন জমিদার মামলায় হারিয়া গেলে তাহার কর্মচারিগণ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল! 
তাহারা প্রজার পক্ষের একজন সাক্গীকে আদালত হইতে ফিরিবার পথে অপহরণ 
করিয়া লুকাইয়া রাখিল। এই ঘটনা সম্্ধে মহকুমা-ম্যাজিস্টেটি নোলান সাহেব 
লিখিয়াছেন £ 

“এই অপহরণের ২* দিন পরেও আমি ম্বয়ং অনুসন্ধান করিয়া এ ব্যক্তির আটক- 
স্থান খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি নাই ।৮২ 

কিন্তু শেষ পর্যস্ত সরকার এই অপরাধীদের খুঁজিয় বাহির করিয়া শাস্তিদান করিতে 
বাধ্য হন। এই ঘটনা কষকদের মধ্যে উৎসাহ জাগাইয়৷ তোলে । অন্তান্ত যে সকল 
জমিদার এই প্রকারের অপহরণ ও কৃষক-নিধাতনের অপরাধে অপরাধী, তাহাদের? 
শাস্তি বিধানের জন্য কৃষকগণ সমবেতভাবে দাবি করিতে থাকে । এই 'অভূতপৃৎ 
কৃষক-জাগরণে "ভীত হইয়া অন্ান্ত জমিদারগণও সরকারের নিকট এই মুচলেকা দিতে 
বাধ্য হন যে তাহারা আর এই প্রকার অপরাধ করিবেন না । 

“প্রথমে বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদারগণের সকল প্রজা জমিদারী উৎপীড়ন হইতে ত্রাণ 
পাইবা'র জন্ত এবং সকলে আদালতে মূল খাজন! জমা দিয়া জমিদারের মামলায় আদালতে 
নিজেরাই নিজেদের পক্ষ সমর্থনের জন্য এ্ক্যরদ্ধ হইয়া উঠে। জমির মাপ-সংক্রান্ 
মামলায়ও কৃষকগণ জয়লাভ করিবার ফলে এঁকাবন্ধ রুষকদের মধ্যে উৎসাহের 
জোয়ার বহিতে আরম করে ।”৩ 

কেবল বন্দ্যোপাধ্যায়-জমিদারির প্রজাগণই নহে, সকল জমিদারিতে, এমন কি এত 
দিন যে স্থানে কোন আন্দোলন হয় নাই সেই স্থানেও গ্রজাগণ নিজ নিজ জমিদারের 
বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রেরণায় উদ ন্ধ হইয়া এঁক্যবন্ধ হইতে আরম্ভ করে। 

পপূর্ব হইতেই কয়েকটি গ্রামের কৃষকগণ এঁক্যবন্ধ হইয়া জমিদারের উৎপীড়ন, লুঠন 
ও গৃহদাহ প্রভৃতি সত্বেও সাফল্যের সহিত জমিদারের অতিরিক্ত কর-আদায় ও 
কবুলিয়ত আদায়ে বাঁধ! দিয়া আসিয়াছিল। তাহার! তাহাদের এই বীরত্বপূর্ণ ও 
ছসাহসিব কার্টে যারা অন্ত নকল ককের সগ্গুখে এই দৃষ্টান্ত স্থাপন টনি যে, 
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একত! ও দৃঢ়তা দ্বারা জমিদারের সকল অবৈধ দাবি ও উৎপীড়নে বাঁধ। দান করা 
সম্ভব। এইভাবে স্থলচর নামক গ্রামের নকল কৃষক সমবেতভাঁবে জমিদারের অবৈধ 
আয়কর আদায়ের চেষ্ট! ব্যর্থ করিয়াছিল এবং জমিদারের যে সকল অনুচর তরবারি ও 
বল্লম লইয়া ব্পূর্বক কর আদায় করিতে আসিয়াছিল তাহাদিগকে নিরন্ত্র করিয়া 
আটক করিতে সক্ষম হইয়াছিল। এমন কি তাহারা আদালতে জমিদারের বিরুদ্ধে 
পুরাতন মাপের নল প্রবর্তন করাইবার জন্য একটি ডিক্রীও লাভ করিয়াছিল ।”১ 

জগ্তলা নামে আর একটি গ্রামের কৃষকগণ নিজেদের সঙ্ঘ-শক্তিদ্বারা দীর্ঘকাল 
হঈতে জমিদারের সকল চেষ্টা বার্থ করিয়া মূল খান্দনা আদালতে জম! দিবা আসিতেছিল। 
ক্ষকগণ জমিদারের সশস্ত্র গুপাদলকে প্রতিহত করিতে ৫ৎং গ্রামের মোড়লের লুম্টিত 
সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ আদায় করিতেও সক্ষম হইয়াছিল 1২ 

জম্দারগণের উতগীড়নে এইভাবে সঙ্ঘবদ্ধভ'বে বাপাদানের আন্দোলন ১৮৭২ 
্বষ্টাব্বেব মে ও জুন মাঁসের মধ্য সর্বত্র বিস্তার লাভ করে! সর্বত্র জমিদারী খাজ্জনার 
চৈত্র-কিন্তি বন্ধ করিয়া কুষকগণ লাঠি লয়! জমিদারের পাইক-পেয়াদাগণকে বিভাড়িত 
করিতে থাকে । আন্দোলন ক্রমশ সজ্ঘবদ্ধভাবে আদালতে মামল। পরিচালনার শুর 
হইতে সশস্ত্র সংগ্রামের স্তরে ব্ূপান্তবিন হইতে আরম্ভ করে। বিভিন্ন গ্রামের কূনকগণ 
মভাসমিতি ও শোভাধাত্রা করিয়া নিজেদের “বিদ্রোহী” বলিয়া ঘোষণা করিতে 
থাকে। 


বিদ্রোহের কাহিলী 


পূর্বে অসংগঠিত অবস্থায় রুষকগণকে জমিদারের শোষণ-উৎপীড়নের অসহায় 
শিকার হইতে হইয়াছিল। এইবার সংগঠিতভাবে তাহার! আদালতে মহাশক্কিশালী 
জমিদারদিগকেও পরাজিত করিতে, তাহাদের উৎগীড়ন বন্ধ করিতে এবং তাহাদিগকে 
শান্তি দিতে সমর্থ হইল। এইভাবে কৃষকগণ সঙ্ঘবদ্ধতার অমোঘ শক্তি উপলদ্ধি 
করিল। এই উপলব্ধিই তাহাদের মধো উৎসাহ-উদ্দীপনার জোয়ার আনিয়া দিল। 
তাহারা এবার জমিদারী-ব্যবস্থার উচ্ছেদে করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইল। 
জমিদারী-ব্যবস্থার উচ্ছেদ করিতে হইলে কেবল গ্রামের সমস্ত কষকের এক্যবদ্ধ হইলে 
চলিবে না, সমগ্র জেলাব্যাপী কৃষক জনসাধারণকে এঁকাবদ্ধ হইতে হঈবে, সমগ্র জেলার 
কষকগণকে লইয়া এক বিরাট সংগঠন গড়িয়া তুলিতে হইবে। আন্দোলনের 
নায়কগণ গ্রামে গ্রামে গোপন-সভা করিয়া এবং চারিদিকে প্রচারক পাঠাইয়! এই 
সিদ্ধান্ত প্রচার করিতে লাগিলেন। এই সম্বন্ধে সিরাজগঞ্জ মহকুমার ম্যাজিস্ট্রেট 
নোলান সাহেবের রিপোর্টে দেখা যায় ঃ 

“অত্যন্ত পশ্চাৎপদ অঞ্চলেও আন্দোলন বিস্তারলাভ করিতেছিল। শত শত 
গ্রামের একাবন্ধ সংগ্রামের উত্তেজনা! এক বিরাট কৃষক-সমিতির ([4925806 ) মধ্যে 
পে রূপ গ্রহণ করিতে লাগিল। কৃষক জনসাধারণ যেন উত্তেজনায় ফাটিয়া 
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৪২৪ চারতের কৃষক-বিজ্বোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


পড়িতেছিল। নূতন নৃতন গ্রামগ্ুলিকে সংগঠনের মধ্যে টানিয়৷ আনিবার জন্ত 
চারিদিকে প্রচারকদল প্রেরণ করা হইল, চারিদিকে গোপনে সভা-সমিতির অনুষ্ঠান 
হইতে লাগিল 1১ 

বিদ্রোহী কৃষকগণ প্রথমে বহু সংখ্যায় দলবদ্ধ হইয়া সিরাজগঞ্জের মহকুম। 
ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট জমিদারগণের অত্যাচার-কাহিনী এবং জমিদারী প্রথার উচ্ছেদের 
দাবি জানাইতে লাগিল । “এইভাবে ১৮৭২-৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুলাই পর্যস্ত সর্বসমেত 
'২৬৯ খানি গ্রামের অধিবাসিগণ উক্ত মর্মে সিরাজগঞ্জ কোর্টে দরখান্ত করিয়াছিল ।”২ 

বিদ্রোহের আয়োজন সম্বন্ধে সরকারী ইতিহাস-প্রণেত বাক্‌ল্যাণ্ড 'সাহেব 
লিখিয়াছেন £ ৰ 

“১৮৭২ গ্রীষ্টাবের মে মাসে কৃষক-সমিতির শাখা-প্রশাখা চতুর্দিকে বিস্তার লাভ 
করে এবং জুন মাসের মধ্যে তাহা সমগ্র পরগনায় প্রসারিত হয়। প্রঙ্গাবুন্দ শীস্তভাবে 
নিজেদের “বিপ্রোহী* বলিয়া পরিচয় দিতে থাকে । সম্ভবত “বিস্রোহী' শবটির অর্থ 
'কৃষক-সমিতির সভ্যঃ। তাহাদ্দের পরিচালক ছিলেন একজন চতুর ও ক্ষুদ্র ভূম্বামী 
(জোতদার )। তাহীরা শাস্তভাবে ম্যাজিস্ট্রেটকে জানাইয়৷ দিল-_-তাহারা এখন 
একাতাবন্ধ।”৩ | 

বিদ্রোহের প্রধান নায়ক ছিলেন ঈশানচন্দ্র রায় নামক এক ক্ষুত্্র ভূত্বামী। সম- 
সাময়িক কালে সিরাজগঞ্জ হইতে প্রকাশিত “আশালতা” নামক একটি সাময়িক পত্রে 
ঈশানচন্ত্র রায় সম্বন্ধে লাখত হইয়াছিল : 

“এই জেলার সাহাজাদপুর থানার মধ্যে দৌলতপুর নামে একখানি গ্রাম আছে। 
তথাকার রায়বংশ অতি প্রসিদ্ধ। এই বংশে ঈশানচন্ত্র রায় নামে একজন বুদ্ধিমান ও 
চতুর লোক ছিলেন । হুরাসাগর নদীতীরস্থ বেতকান্দি গ্রাম লইয়া বন্দ্যোপাধ্যায় 
জমিদারদিগের সহিত তাহার ঘোরতর বিবাদ চলিতেছিল; কিন্তু তীহারা প্রবল ও 
ধনবান, কিছুতেই দম্য নহেন। নুতরাং অনেক চেষ্টা করিয়াও ঈশানচন্ত্র কিছুই 
করিতে পারিলেন না। তখন তিনি বিদ্রোহীদিগের সহিত মিলিত হইলেন এবং নিজ 
বুদ্ধিবলে তাহাদের মেতা হইলেন ।৪ 

পাবনা জেলার ইতিহীসে লিথিত আছে £ 

"ঈশানচন্ত্র রায় সাধারণত বিজ্রোহীদিগের 'রাজাঃ বলিয়া অভিহিত হইতেন। 
রুদ্র্গাতির বিখ্যাত অশ্বারোহী গঙ্গাচরণ পাল নামক জনৈক কায়স্থ তাঁহার সহকারী 
ছিলেন। তিনি বিদ্রোহী রাজার দেওয়ান বলিয়া! পরিচিত হইতেন।”৫ 

বন্থ গ্রামের গ্রজাবৃন্দ দলবদ্ধ হইয়া অন্ান্ত গ্রামের কষকদিগকে জমিদারগণের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহে যোগদান করিতে আহ্বান করিত। সাধারণত সকল গ্রামের কৃষকই 
বিল্রোহীদের দলে যোগদান করিত। যাহার! বিদ্রোহিদলে যোগদান করিতে আগত 


১। গুখ09 2৪০০: ০৫ ও, 20151. ২। পাবনা জেলার ইতিহাদ, পৃঃ ৯৩৬। 
৩। 230010900 : 96025) 05062 1190. 90৬5:075, ড০), 2, 0,848. ৪1 'জাশালত।' 
( পিয়াঙাজ ), *ম ও ১*ম সংখ্যা, ১৪৯ পৃষ্ঠা। ৫ । পাবনা জেলার ইতিহাস, ৯৭ পৃষ্ঠ, ওয় খও। 


দিরাজগঞ্জ-বিত্রোহ শত 


করিত তাহার্দিগকে যোগদান করিতে বাধ্য করা হইত। বিভিন্ন গ্রামের বিশ্রোহী 
কষকগণের একত্রিত হইবার পদ্ধতিটি ছিল নিম্নরূপ : 

"রাত্রিতে মহিষের শিঙ্গ। বাজাইয়া সকলে একত্রিত হইত। মতম্য শিকার করিবার 
ভান করিয়া সকলে স্বন্ধে একখানি লাঠির অগ্রভাগে একটি করিয়া পলো লইয়া বহু 
লোক একত্রে যাতায়াত করিত। . এই জন্য বিন্রোহ্ঘিল সাধারণত পলো ওয়াজ বা 
পলোনাখ কোম্পানী নামে অভিহিত হইত। এ সন্বদ্ধে উক্ত হইয়৷ থাকে-- 

“লাঠি হাতে পলো কাধে চন্প সারি সারি, 
সকলের আগে যায়ে” লুটুলো৷ বিশির কাছারি।৮১ 

সিরাজগঞ্জ মহকুমার সাধারণ ধনী ব্যক্তিগণ বিক্রোহী কৃষকদের বিরুদ্ধে জমিদারগণের 
পক্ষেই দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। এই জন্য এ সকল ধনী ব্যক্তির গৃহ ও সম্পত্তির 
উপর বিদ্রোহিগণ আক্রমণ করিতে ইতস্তত করিত না। তাঁহার! জমিদার ও ধনীদের 
বাসস্থান ও সম্পত্তির উপর দলবদ্ধভাবে আক্রমণ করিয়া অধিসংযোগে ভম্মীভূত করিত। 

“প্রথমে তাহারা বাটাতে গিয়! গৃহন্বামীকে জিজ্ঞাসা করিত তিনি তাহাদের দলে 
আছেন কিন! ; যদি তিনি তাহাতে সম্মত হইতেন এবং তাঁহাদের পক্ষাবলম্বন পূর্বক 
সহায়তায় অগ্রসর হইতেন, তবে তাহারা নীরবে চলিয়া যাইত; নচেৎ তীহার বাটা 
লুষ্টিত হইত ৮২ 

বিদ্রোহীদের আক্রমণে ভীত-সন্তস্ত হইয়া গ্রামের জমিদার ও ধনী ব্যক্তিগণ গ্রাম 
ত্যাগ করিয়া সিরাজগঞ্জ শহরে, এমন কি মহকুম! ত্যাগ করিয়া পাবনা শহরেও আশ্রয় 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । আবার কেহ কেহ বিদ্রোহীদের দলে 'নজর' বা “সেলামি? বাবদ 
বহু অর্থ দান করিয়া গ্রামেই অবস্থান করিতেন।৩ বিদ্রোহের বিস্তৃতি সম্বন্ধে 
পাবন! জেলার ইতিহাসে লিখিত আছে £ 

«প্রথমত সাহাজাদপুর থানার অধীনস্থ গ্রাম সমূহেই বিপ্রোহের স্চনা হয়; কিন্ত 
পরে অন্ঠান্ত স্থানে এবং সিরাজগঞ্জ মহকুমা হইতে পাবনা সদরেও বিজ্রোহিদল 
আপনাদের প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে । পাবনা হইতে পার্খবর্তী বগুড়া জেলায়ও 
ইহা প্রসারিত হইয়াছিল। জেলার সর্বত্রই কয়েক মাস পর্বস্ত লোকের আতঙ্ক এতদূর 
বর্ধিত হইয়াছিল যে, কোন গ্রামের লোক «এ পলোওয়ালা আসিতেছে বলিলে সে দিন 
গ্রামের লোকের আহীরাদি বন্ধ হইত। 

“কেহ হাটে-বাজারে কোন প্রকার উচ্চ বাচ্য করিলে তাহা বিদ্বোহিদলের কার্য 
মনে করিয়া সেদিনকার হাট ভাঙিয়া যাইত। ধনী গৃহস্থের বাটীতে লুট-তরাজের 
ভীতি-গ্রদর্শক পত্রা্দি লিখিয়া তাহাদিগকে সশঙ্কিত করা হইত 18 

পূর্বে জমিদারগণের অনুচরদের দ্বারা বহু কৃষকের গৃহ লু্ঠিত ও ভল্দীভূত হইয়াছিল। 
বিদ্রোহী কৃষকগণ জমিদার-গোষঠী ও তাহাদের সমর্থকগণের গৃহ লুন ও ভম্মীভৃত 
করিয়! পূর্ব অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছিল। এই সকল কার্ধের মধ্যে 


১। গাবম! জেলার. ইতিহাস, ৯৮ পৃষ্ঠা। ২। এ, ৯৮-৯৯ পৃঠা।। 
৬। এ, ৯৯ পৃষ্ঠা । ৪| এ, সন পৃষ্ঠা। 


৪২৬ ঢারতের কৃষক-বিপ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


গোপালনগরের মজ্যদার জমিদারগণের প্রীসাদতুল্য বাসগৃহ ধ্বংস সাধনের কার্ধটি 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এই ঘটনায় বিদ্রোহীদের সহিত জমিদার-পক্ষের যে সংঘর্ষ হয় 
তাহাতে জমিদার-পক্ষের বহু ব্যক্তি হতাহত হয়। 


অবশেষে ইংরেজ সরকার তাহাদের শোষণ-শাসনের অনুচর জমিদার-গোঁঠীকে রক্ষা 
করিবার জন্য তাহাদের সামরিক ও পুলিশ বাহিনী লইয়। বিদ্রোহী কৃষকের উপর 
আক্রমণ আরম্ত করে । 

এই বিপ্রোহ এইরূপ আকস্মিকভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল যে, স্থানীয় 
উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারিগণ প্রথমে দিশাহারা হইয়া পডেন। এই জন্য কিছুর্দিন 
পর্যন্ত তাহারা কোন কর্তব্য স্থির করিতে পাবেন নাই । এমন কি, জেলার সদরে বসিয়া 
জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট ও অন্তান্ত উচ্চপদস্থ ক্মচারিগণ এই বিদ্রোহের কথা প্রথমে বিশ্বাস 
করিতেই পারেন নাই। পরে যখন সিরাজগঞ্জ মহকুমার সকল জমিদার ও তাহাদের 
প্রধান কর্মচারিগণ সপরিবারে পলায়ন করিয়া পাবনা শহরে উপস্থিত হন এবং তাহাদের 
বিষয়-সম্পত্তি রক্ষার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আবেদন করেন, তখন সরকারের টনক 
নূড়িয়! উঠে এবং সরকার তাহাদের সকল শক্তি একত্র করিয়া বিদ্রোহীর্দের উপর 
আক্রমণ আরম্ভ করেন। বিদ্রোহের আকস্মিকতা ও সরকার পক্ষের দিশাহারা অবস্থা 
বর্ণনা করিয়! পাবন। জেলার ইতিহাসকার লিখিয়াছেন : 

“পাবন! জেলার প্রজাগণ নিরীহ ও শাস্তপ্রকৃতির। তাহারা প্রবল জমিদার-শক্তির 
বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে পারে গভর্নমেন্ট এরূপ ধারণা করিতে পারেন নাই ।.." 
জেলার তৎকালীন ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ভি. জি. টেলার সাহেব মহোদয় অত্যাচারের কথায় 
প্রথম প্রথম সহসা বিশেষ আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই । যখন ক্রমে চতু্দিক 
হইতে বনু লোকের বাড়ী লুগ্তিত হইতে লাগিল ও লোকে পুত্রকলত্রাদি লইয়া আত্ম- 
সম্মান বক্ষার্থ নিজ গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া গ্রামাস্তরে আশ্রয় গ্রহণ কবিল, এমন কি, 
্থানে স্থানে পুলিসের ক্ষমত! অগ্রাহ করিয়া সরকারী কর্মচারিগণও অপমানিত হইতে 
লাগিল, তখন গভর্নমেণ্ট হইতে বিদ্রোহ দমনার্থ সবিশেষ চেষ্টার আয়োজন হইল 1”১ 

জেল! ম্যাজিস্ট্রেট বহুসংখ্যক পুলিস সঙ্গে লইয়া! সিরাজগঞ্জে উপস্থিত হন এবং 
বিত্বোহের কেন্দ্রগ্ুলিতে টহল দিতে থাকেন। বহু স্থানে স্পেশাল পুলিস কর্মচারী 
নিযুক্ত হন এবং তাহার। দলবলসহ খাটি স্থাপন করেন। বিভাগীয় কমিশনার সাহেবের 
আদেশে রাজসাহী হইতে চল্লিশ জন অতিরিক্ত পুলিস প্রেরিত হইয়াছিল। বাঙলার 
ছোটলাট সাহেবের আদেশে গোয়ালন্দ হইতে একটি প্রকাণ্ড সামরিক পুলিম-বাহিনীও 
আনয়ন করা হইয়াছিল। 

এই বিশাল পুলিস-বাহিনী মহকুমার বিভিন্ন স্থান হইতে বিদ্রোহের নায়কগপকে 


৯। পান! জেলার ইত্িহাঁন, ও খণ, ১০ পৃঃ 


সিরাজগঞ্জ-বিদ্রোহ ৪২৭ 


গ্রেপ্তার করিয়া পাবনা সদরে প্রেরণ করে। এইভাবে বিদ্রোহের প্রধান নায়ক ঈশান 
রায় সহ ৩০২ জন কৃষক নেতা ধৃত হইয়া বিচারের নিমিত্ত পাবনা সদরে প্রেরিত হন। 

বিচারে ঈশান রায় মুক্তিলাভ করেন এবং ৩*২ জন আসামীর মধ্যে ১৪৭ জনের 
এক মাস হইতে ছুই বংসরকাল পর্যস্ত কারাদণ্ড হ্য়। ইহা! ব্যতীত সিরাজগঞ্জের 
অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া বঙ্গীয় সরকার ১৮৭২ খ্রীষ্টাবের ৪ঠ! জুলাই তাঁরিখে 
জমিদার ও প্রঙ্গাবর্গের উদ্দেশ্তে একটি ঘোষণ। প্রচার করেন। এই ঘোষণাটির অন্পু- 
বাদের সংক্ষিধসার নিম্নরূপ £ 

পাবনা জেলার জমিদারগণ খাঁজন! বৃদ্ধি ও বিভিন্ন প্রকারের কর আদায় করিবার 
এবং প্রজাগণ সঙ্ঘবদ্ধভাবে তাহাতে বাধা দিবার চেষ্টা করাতেই এই দাঙ্গা-হাঙ্গাম। 
উপস্থিত হইয়াছে । উভয় পক্ষকেই বিশেষভাবে সত করিয়! দেওয়া যাইতেছে যে, 
কাহারও বে-আইনী কার্ধ কর! চলিবে না । প্রজার বনু সংখ্যান্স একত্র হইয়া দাঙ্গা- 
হাঙ্গামা না করিয়া শাস্তভাবে তাহাদের নালিশ জানাইলে সরকার তাহ শুনিয়া স্থবিচার 
করিবেন । সরকার কখনও বিদ্রোহীদের হাঙামায় কর্ণপাত করিতে পারেন না, 
করিবেন না। 

প্রজার মহারানীর প্রজা হইতে অভিলাষ প্রকাশ করিতেছে। কিন্তু তাহা সম্ভব 
নহে; সরকার কাহাকেও স্তাষ্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে পারেন না ( অর্থাৎ 
জমিদারী-প্রথ! তুলিয়া দিতে পাবেন নাস, রা.)। জমিদারের ম্যাষ্য পাওন। পাওয়া 
উচিত। কিন্তু আবার অন্তদিকে জমিদারের অধিক আদায়ে বাধা! দিবার জন্ত প্রজাদের 
সমবেত শক্তি প্রয়োগও স্তায়সঙ্গত। তবে এই বাধাদান অবশ্যই শাস্তিভঙগ না করিয়া 
আইন-সম্মতভাবে করিতে হইবে। 

বিদ্রোহের অবসান 


এই সময়, অর্থাৎ ১৮৭৩-৭৪ গ্রীষ্টাবে এক ভয়ঙ্কর দুভিক্ষের পদধবনি সমগ্র উত্তর- 
বঙ্গ কম্পিত করিয়া তুলিতেছিল। এই আসন্ন ছুিক্ষ হইতে আত্মরক্ষার জন্ত 
জনসাধারণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। অন্যদিকে বিদ্রোহের আঘাতে জমিদারগোঠীর 
গুদ্ধত্য এবং উৎপীড়নেরও অবসান ঘটিয়াছিল। জমিদারগণ তাহাদের খাজনাবৃদ্ধি ও 
বিভিন্ন প্রকারের বেআইনী কর আদায় অস্ত সাময়িকভাবে বন্ধ করিতে বাধ্য হইল । 
ইহ ব্যতীত সরকার নিজ ঘোষণায় জমিদারগণের অন্যায় আদায়ে গ্রজাদের সমবেতভাবে 
বাধাদানের অধিকার মানিয়। লওয়ায় বিদ্রোহী কৃষকগণ মনে করিল যে এই সংগ্রামে 
জমিদার-পক্ষের পরাজয় ঘটিয়াছে এবং তাহার! জয়লাভ করিয়াছে। 

“সরকারী ঘোষণা-পত্র প্রকাশের পর সাধারণ লোক প্রচার করিতে লাগিল যে, 
“সরকার হইতে পাটা দেওয়া হইতেছে এবং জমিদারের শাসন দেশ হইতে উঠিয়া গেল ।, 
..*এই প্রজা-বিদ্রোহের ক্রমশ শাস্তি হইলেও গ্রজাগণ সহজে জমিদারের খাজনা প্রদানে 
সম্মত হইল না। তিন-চারি বৎসর পর্বস্ত জমিদারগণ খাজনা আদায়ে অসমর্থ হইলেন ।”৯ 
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১। পাধন! জেলায় ইতিহাস, ওয় খণ্ড, ১০২ পৃঃ। 


৪২৮ ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্বা 


এইভাবে ধীরে ধীরে সিরাজগঞ্জ-বিপ্রোহের অবসান হইল। কিন্তু এই বিত্রোহ 
জমির উপর কৃষকের অধিকারের প্রশ্নাটকে এপ প্রবল আকারে তুলিয় দিয়া গেল যে, 
শাসকগণ ইহাকে আর উপেক্ষা করিতে সাহস করেন নাই । এই বিক্রোহেরই অনিবাধ 
পরিণতিশ্বরপ শাসকগণ জমিদারগো্ঠীর প্রজা উচ্ছেদের অধিকার হরণ করিয়া ১৮৮৫ 
গ্রীষ্টাকধে জমির উপর প্রজার অধিকার শ্বীকার করিতে বাধ্য হন। 


ছড়ায় ও গানে সিনাজ্রগঞ্জ-বিদ্রোহ ূ 
সিরাজগঞ্জ-বিপ্রোহের প্রধান নায়ক ছিলেন ঈশানচন্দ্র রায়। ইনি সাধারধত 
বিদ্রোহীদের 'রাজ।” বলিয়া অভিহিত হইতেন। তাহার সম্বন্ধে বহু ছড়া ও গান 
গ্রাম্য কবিদের ঘারা রচিত হইয়াছিল । উহাদের মধ্য হইতে দুইটি নিয়ে উদ্ধত হইল 


১ 
“দৌলতপুরের কালী রায়ের বেট! । 
ঈশান রায় বাবু॥ 
ছোট বড় জমিদার রেখেছেন কাবু। 
তীর নামের জ্জোরে গগন ফাটে, 
আষ্ (রাষ্ট্র) আছে জগতময়।৮ 


৮ 

“বঙ্গদেশে কলি শেষে ঘটুল বিষম দায়। 

মনিব লোকের জের হয়েছে বিদ্দরপের জালায় । 

যত প্রজালোকে জোটে থেকে জমিদারকে 

ূ বেদখল স্চায়। 
নালিশ করে শাস্তিরক্ষা জুলুম-নিষেধ গ্রজার পক্ষে 

তার রাজা হল নিশান ( ঈশান ) বাবু, কালসাপ জমিদার । 
গোঁলাপপুরের জমিদারের লুটলে| বাড়ী ঘর॥ 
সে বিভ্রপ-আলো! ঘর জালালে৷ চমৎকার সব জমিদার । 
শুনে হয় শঙ্কিত বিদ্রপের ফটাং কত। 
নিশান রায়ের ভকুম মত লোক চলে হাজার হাজার | 
জোটায়ে মামলা নিশানবাবু করছেন কাবু মনিব-লোক কত। 
অস্থির হল জমিদার আর তালুকদার ঘত ॥*১ 


বিশ্রোহী কৃষকের নায়ক 'রাজা+ ঈশানচন্দ্র রায়ের সহকারী ছিলেন রুত্রর্গাতি গ্রামের 
গঞ্জাচরণ পাল। তিনি একজন বিখ্যাত অশ্বারোহী ছিলেন এবং “বিজ্রোহী রাজা, 
ঈশান রায়ের “দেওয়ান বলিয়া পরিচিত ছিলেন। নিয়লিখিত গ্রাম্য কবিভাংশে 
গঙ্গাচরণ পালের কথা দেখা যায় £ 


৮ ৯ পাবনা জেলার ইতিহাস, ওর খণ্ড, ৯৭-৯৮ পৃঃ 
ক 


পিয়াজগঞ্জ-বিজ্োহ ৪২৯ 


“ও চাঁচা বিদ্রোহীদলের কথা কব কি, 
নৃতন আইন, নৃতন দেওয়ান, কালুপালের বেটা 
সকলের আগে চলে মাথায় বীধা ফ্যাটা ।”১ 
( গঙ্গাচরণ পালের পিতা কালীচরণ পাল পাবনায় মোক্তারী করিতেন ।) 
বিদ্রোহের সময়ে সমাজের অবস্থার বর্ণন! নিয়োদ্ধত গানের অংশটির মধ্যে পাওয়া 
যায়। ইহা জমিদার-পক্ষের রচিত গান ঃ 
“কি বিদ্রোহী পরিত্রাহী বাপরে বাপ মলেম্‌ মলেম্‌। 
কি তামাস! সকল চাষা! ভেবেছিল রাজ! হলেম্‌॥ 
হাতে পলো, কাধে লাঠি লোটে যত ঘটি বাঁটি। 
মাংনা খাব রাজার মাটি ভয়ে ভীরু অবাক হলেম্‌। 
দেশের যত বামন ভদ্র তারা কি আর আছে ভদ্র। 
বিন্রোহীর দল দেখা মাত্র নজর আর রাজায় সেলাম 1*২ 
গোপালনগরের মজুমদার-জমিারদের বসত বাড়ী লুহ্ঠিত ও অগ্মিদাহে ভম্মীভূত 
হইয়াছিল। নিম্নলিখিত গানটি সেই লুট সম্থন্ধে জমিদার-পক্ষের কোন কবি দ্বারা 
রচিত। এই বিদ্রোহের ফলে দোর্দগড প্রতাপ, শোষক ও উৎপীড়ক জমিদারগণের যে 
দুর্ঘশ! হইয়াছিল তাহারই একটি চিত্র এই গানটিতে পাওয়। যায়। ইহা বিস্রোহী 
কষকগণের দুংসাহসিক কার্ধাবলীরও একটি প্রমাণ : 
_ গগোপালনগরের মজুমদারর! তারা কেঁদে ম'ল। 
ডেমর! থেকে রাজু সরকার বাড়ী লুটে নিল ॥ 
কাশী কীদে মহেশ কাদে, কাদে তাহার খুঁড়ি । 
গোলামের ব্যাটা বিদ্রক আসে' লুটল সকল বাড়ী ।৷ 
বিদ্রক আসে" লুটে নিল গাছে নাইকো পাতা । 
জঙ্গলের মধ্যে লুকায়ে থাকে ফুকৃচি মারে মাথা ।”2 
(রাজু সরকার £ এই জমিদার বাড়ী আক্রমণে ইনি বিদ্রোহীদের পরিচালনা 
করিয়াছিলেন। কাশী ও মহেশ: ইহারা মজুমদারজমিদারির মালিক । বিদ্রক £ 
ইনি ছিলেন বিদ্রোহের একজন চাষী-নায়ক 1) 


সিরাজগঞ্জ-বিদ্রোহে শ্রেণীপমাবেশ 


বঙ্গদেশের অন্তান্ত কুষক-বিদ্রোহে যেরূপ দেখা গিয়াছে সেইবূপ সিরাজগঞ্জের এই 
কুষক-বিদ্রোহেও পল্লী-অঞ্চলের সকল অধিবাসীদের শ্রেণীচরিত্রটি বিদ্রোহের প্রতি 
তাহাদের মনোভাবের মধ্য দিয়া ম্পষ্টরূপে উদঘাটিত হইয়াছিল। এই মনোভাব এতই 
্পষ্ট হইয়! উঠিয়াছিল যে তাহা স্থানীয় 'শাসকগণেরও দৃষ্টি এড়ায় নাই। সম্ভবত এই 
বিপ্রোহে কষক-সম্প্রদায়ের এক্যবদ্ধ শক্তিন্ূপে কৃষক-সমিতির প্রথম আবির্ভাবই এই 


১। পাঁবন! জেলার ইতিহাস, ৯৭ পৃঃ।. ২। উমাচরণ চৌধুরী রচিত “শীত-কোদুঘী' নামক 
গরন্থ হইতে উদ্ধত। | গাবন! জেলার ইতিহান, ওয় খও, ১০০ পৃঃ । 


৪৩, ভারতের কৃষক-বিজ্বোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাদ 


মনোভাবের প্রধান কারণ । অসহায় কষক-সম্প্রদায়কে উহার নিজ সংগঠন কৃষক- 
সখিতির মধ্যে এই প্রথম এঁক্যবন্ধ হইতে দেখিয়! জমিদার ও মধ্যশ্রেণী অত্যন্ত আতঙ্কিত 
হুইয়৷ পড়িয়াছিল। তাহারই ফলম্বরূপ মধ্যশ্রেণী জমিদারগো্ঠীর সমর্থনে আরও মুখর 
এবং কৃষক-সম্প্রনায়ের উপর খড্গহস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। অন্যদিকে পল্লী-অঞ্চলের 
নিয়স্তরের অধিবাসীরাও যেন জমিদারগোঠী ও মধ্যশ্রেণীর উগ্র মনোভাব দেখিয়া কৃষক- 
সম্প্রদায়ের সহিত পূর্বাপেক্ষা! অধিক ঘনিষ্ট হইয়| কৃষকের এই সংগ্রামে বিধাহীনত্াবে 
সমর্থন জানাইয়াছিল। 

বিভিন্ন সুরের তালুকদারগোগি ও মহাজনগণকে লইয়াই গ্রামাঞ্চলের ধারী 
গঠিত। ইহারা জমিদারী ব্যবস্থারই স্ট্টি। সুতরাং ইহারা স্বভাবতই জমিদারগোর্ঠী 
ও জমিদারী ব্যবস্থাকে উহাদের বিপদের লময় সক্রিয়ভ/বে সমর্থন করিয়াছিল। অন্য- 
দিকে নিম়স্তরের সকল মানুষ কৃষকদের মতই জমিদারী ও তালুকদার ব্যবস্থার শোষণের 
জালে আবন্ধ। তাই কৃষক-সম্প্রদায়ের উপর জমিদারগেোঠীর উৎপীড়নের বিরুদ্ধে 
তাহারা তীব্রভাবে প্রতিবাদ করিতে এবং জমিদারগোঠীর বিরুদ্ধে কুকের বিদ্রোচ্ে 
সক্রিপ্নভাবে সমর্থন জানাইতে ইতস্তত করে নাই । সিরাজগঞ্জ-বিদ্রোহে এই শ্রেণী- 
সমাবেশ সম্বন্ধে তৎ্কালের সিরাজগঞ্জ মহকুমার ম্যাজিস্ট্রেট নোলান সাহেবের যস্তব্যটি 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 

“উচ্চশ্রেণীগুলি (অর্থাৎ তালুকদার-মহাঁজনগণ ) জমিদারগণের অপরাধের উপর 
কোন গুরুত্ব আরোপ করিত না। তাহারা সর্বান্তঃকরণে কামনা করিত যে কৃষক- 
শক্তি ধ্বংস হউক এবং গ্রামাঞ্চল জমিদারদের হাতেই থাকুক, আর কৃষকগণ তাহাদের 
দয়াদাক্ষিণ্যর উপর নির্ভরশীল হউক । সরকারের প্রত্যেকটি আইনকেই তাহার! 
'কুষকদের প্রতি সরকারের পক্ষপাতিত্ব বলিয়৷ মনে করিত। সকল কৃষককেই তাহারা 
“বিদ্রোহী' বলিয়া ধরিয়া লইভ এবং তাহারা দাৰি করিত যে, উচ্চশ্রেণীর (অর্থাৎ জমিদার 
ও তালুকদারগোষীর ) হুখ-স্থবিধার বিরোধিতা! করিবার অপরাধে কষকদের কঠিন শাস্তি 
হওয়া উচিত। 


“কিন্ত নিয়শ্রেণীর লোকদের মনোভাব ছিল ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাহারা 
জমিদারকর্তৃক অত্যাচার ও জালিয়াতি দ্বারা খাজনাবৃদ্ধি করাকে নিছক উৎপীড়ন 
বলিয়া মনে করিত। বিপদের সম্ভাবনাপূর্ণ হইলেও এই বিদ্রোকে তাহার বিশেষ 
শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত। তাহারা চাহিত যে, এই ব্যাপারে সরকার অবিলগে হস্তক্ষেপ 
করিয়। অমিদারগোর্ঠীর কবল হইতে কৃষক-সম্প্রদায়কে রক্ষা করক। কৃষকদের রক্ষা 
করিবার জন্ত সরকার যে ব্যবস্থা! অবলম্বন করিতেন, তাহাই তাহার! সমর্থন কারিত। 
তাহার! কিছুতেই বিশ্বাস করিত ন! যে, কৃষকের! দাঙ্গাহাঙ্গামা করে; বরং তাহার! 
মনে করিত যে ইহ! জমিদারগোচীর অপপ্রচার মাত্র এবং রুষক-সমিতির সভ্যগণকে 
জেলে গুরিবার একটি মিথ্য। অঙ্ুহাত ভিন্ন আর কিছুই নয়। 

“এই ছুই বিপরীত মনোভাব এরূপ ব্যাপক ও গভীর হইয়া উঠিয়াছিল যে, কেবল- 
মা পৌধাক-পরিচ্ছদ দেখিয়াই কে কোন্‌ পক্ষের লোক £তাঁহা৷ সকলে স্থির করিয়! ; 


সিরাজগঞ্জ-বিজেনহ | ৪৩১ 


ফেলিত। কাহারও পায়ে জুতা, হাতে ছাতা এবং কাধে একখানি চাদর থাকিলেই 
তাহাকে নিশ্চিতভাবে জমিদার-পক্ষের লোক বলিয়া ধরিয়া লওয়! হইত; আর অন্ত 


দিকে, কাহারও ধুতিপরা এবং কাধে একখানি গামোছা৷ থাকিলেই সে হইত নিশ্চিতরূপে 
কুষক-সমিতির সভ্য বা সমর্থক ।”৯ 


সিরাজগঞ্জ-বিদ্রোহের তাৎপর্য ও শিক্ষা 


বঙ্গদেশের তথ! ভারতের অন্যান্ত বৃহৎ কৃষক-বিদ্রোহের ন্যায় ১৮৭২-৭৩ খ্রীষ্টাবের 
সিরাজগঞ্জ-বিদ্রোহও পরবর্তী কালের সংগ্রামী কৃষকের জন্য রাখিয়৷ গিয়াছে এক মূল্যবান 
শিক্ষা-_সংগ্রামলন্ধ মহামূল্যবান অভিজ্ঞতা । এই বিদ্রোহ রাষ্ট্রক্ষমত। অধিকারের 
প্রশ্ন না তুলিলেও ইহা! যে প্রশ্নটি তুলিয়া গিয়াছে, তাহা নিতান্ত প্রাথমিক স্তরের হইলেও 
তাহা ইংরেজস্ষ্ট সমাজ-ব্যবস্থার, এমনকি অংশত বর্তমান কঁলেরও, একটি মৌলিক 
প্রশ্থ কৃষিভূমির উপর কৃষকের হৃত অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন । 

ভারতীয় কৃষক প্রাচীন কাল হইতে কৃষিভূমির উপর যে অধিকার ভোগ করিয়া 
আসিতেছিল, তাহা বিদেশী ইংরেজ শাসকশ্রেণী বঙ্গদেশে তাহাদের শাসনব্যবস্থা 
প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই কৃষকের সেই অধিকার হরণ করিয়া পাঁচশালা, দশশালা ও 
চিরস্থায়ী-বন্দোবস্তের মারফত জমিদারশ্রেণীকে অর্পণ করিয়াছিল। সেই হত অধিকার 
পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্যই সিরাজগঞ্জের বিদ্রোহী কৃষক মংগ্রাম করিয়! গিয়াছে। 

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে জমিদারশ্রেণী ইংরেজ শাদকগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত ক্ষমতার বলে 
ইচ্ছামত খাঁজন। বৃদ্ধি ও জমি হইতে কৃষক-উচ্ছেদের অধিকার অবাধে প্রয়োগ করিবার 
জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়াছিল; আর সিরাজগঞ্জ মহকুমার সমগ্র কষক-সম্প্রদায 
সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি লইয়া জমিদারশ্রেণীর সেই অপচেষ্টা ব্যর্থ করিতে সক্ষম হইয়াছিল । 
১৮৭২ গ্রীষ্টাব্ের পূর্ব পর্যস্ত বঙ্গদেশ, বিহার ও উড়িস্যার জমিদার-শাসিত গ্রামাঞ্চলে 
কুষিভূমি হইতে কৃষক উচ্ছেদ একটি সাধারণ ঘটনায় পধবসিত হইয়াছিল। স্থতরাং 
মিরাজগঞ্জ মহকুমার কৃষকের এই সংগ্রাম ছিল সমগ্র পূর্ব-ভারতের সমগ্র কৃষক- 
সম্প্রদায়েরই সংগ্রাম । 

সিরাজগঞ্জের বিজ্রোহী রুষক জমিদারী-প্রথার উচ্ছেদের দাবি করিয়াছিল। সেই 
দাবির তাৎপর্য ছিল হুদুরপ্রসারী। 'বজদেশে তথা ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের 
প্রধান স্তম্তরূপে জমিদারী-প্রথাকে গড়িয়া তোল! হইয়াছিল। এই স্তন্তটিকে উচ্ছেদ 
করিতে পারিলে কেবল অবাঁধ কৃষক-শোষণ ও উৎপীড়নই বন্ধ হইত না, ইংরেজ 
শাঁমনও দুর্বল হইয়া পড়িত। ন্থতরাং জনসাধারণের ম্বাধীনতা-সংগ্রামও বহুগুণ 
শক্তিশানী হুইয়৷ উঠিতে পারিত। 

এই সকল এঁতিহাসিক গুরত্বপূর্ণ দাবিসমূহ পূর্ণ করিবার উপায় হিসাবে সিরাজগঞ্জের 
রুষক যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছিল তাহ! ভারতের কৃষক-সংগ্রামের এক নূতন পথ নির্দেশ 
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৪৩২ ভারতেয় কৃুষক-বিয্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাষ 


করিয়াছে। ইহার পূর্বেও কুষকগণ এক্যবন্ধ হইয়া জমিদার-মহাজন ও ইংরেজ শাসনের 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছিল। কিন্তু সিরাজগঞ্জের এই সংগ্রামের ক্ষেত্রেই কৃষকগণ সব- 
প্রথম ক্ষক-এঁক্যকে কৃষক-সমিতির মধ্যে (1,9789) রূপায়িত করিয়াছিল। ইহা 
যেন পরবর্তী কালের “নিখিল ভারত কৃষক-সভারই” অগ্রদূত শ্বরূপ। সিরাজগঞ্জ- 
বিদ্বোহ প্রায় বিনা রক্তপাতেই যে বিপুল সাফলা অর্জন করিয়াছিল, সমগ্র কষক- 
সম্প্রদায়ের সঙ্ঘশক্ভিই তাহার প্রধান কাঁরণ। পাঁবন! জেলার এই বিভ্রোহী কৃষক ভাঁরত- 
বর্ষের সমগ্র কৃষক-সম্প্রদায়কে শিখাইয়৷ গিয়াছে যে, অসংখ্য জন্নতার সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি 
লইয়া সংখ্যাল্ল শত্রর সম্মুখে দণ্ডাযমনি হইতে পারিলে- আদালতে আইনের সংগ্রামেই 
হউক, অথবা ময়দানে অস্ত্রের সংগ্রামেই হউক--শক্রর পরাজয় ও কৃষক জনসঙ্মের 
জয় অনিবার্য । প্িরান্জগঞ্জ-বিদ্রোহ এইভাবে কৃষক-সংগ্রামের এক নূতন পথ নির্দেশ 
করিয়া এতিহাসিক তাৎপর্বে মণ্ডিত হইয়া রহিয়াছে। 


বিংশ অধ্যায় 
যশোহত্রেব নীল-বিভ্রোহ (১৮৮৯) 


১৮৬০-৬১ খ্ীষ্টাব্ধের বঙ্গদেশব্যাপী নীল-বিদ্রোহের পর ব্গদেশের প্রায় সকল জেলা 
হইতে নীলকুঠি বিলুপ্ত হইলেও উত্তর-বঙ্গের কোন কোন জেলায় এবং যশোহরে কতিপয় 
নীলকুঠি কোন প্রকারে টিকিয়া ছিল। এই সকল স্থানের কুঠিয়ালগণ পূর্বের দন্ত ও 
উৎপীড়নের মনোভাব ত্যাগ করিয়া নীলচাধীদের সহিত আপসে মিলিয়া মিশিয়। নীঙ্গ- 
চাষের কার্ধ পরিচালনা করিতেছিল। স্থতরাং ১৮৬০-৬১ গ্রীষ্টাব্দের বিভ্রোহের পর 
দীর্ঘকাল পর্বস্ত চাষীদের সহিত কুঠিয়ালদের কোন বিবাদ দেখা দেয় নাই । এই 
বিপ্রোহের পর দীর্ঘকাল পর্বস্ত নীলকুঠির মুয়োপীয় মালিকগণ বাংলার বিদ্রোহী চাষীর 
সেই রুদ্্ৃত্তি বিস্ৃত হয় নাই বলিয়াই তাহারা রুষকদের উপর উৎ্পীড়ন করিতে সাহসী 
হয় নাই। 

কিন্ত যতই সময় অতিবাহিত হইতেছিল ততই নীলকুঠির সাহেবগণ পূর্বের কথা 
বিস্বত হইয়া স্বরূপ গ্রকাশ করিতে আরম্ভ করে। তাহাদের উৎপীড়ন যখন চাষীদের 
সহ্যের সীম! অতিক্রম করিতে থাকে তখনই নীলচাধীদের আর একটি বিদ্রোহ আসন 
হুইয়৷ উঠে। নীলচাষীর৷ প্রতিবাদ করিয়া যখন অত্যাচার ও শোষণ বন্ধ করিতে ব্যর্থ 
হুইল, তখন চাধিগণ আবার বিদ্রোহের জন্ প্রস্তুত হইল। এই বিদ্রোহের স্থান ছিল 
যশোহর' জেলার উত্তর অংশে অবস্থিত বিজলিয়া কুঠি। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বিজলিয়া 
কুণির অধীন মাটচল্লিশ খানি গ্রামের চাধী সমবেত হইয়া কুঠির ইংরেজ কুঠিয়ালদের 
বিরুদ্ধে নিরিহ ঘোষণা করিল। 


বিদ্রোহের কারণ 


 ফশোহর-খুলনার ইতিহাসে এই বিশ্রোহের কারণ হিসাবে নিম্নোক্ত. বিষয়গুলি 
উল্লেখ কয হইয়াছে ; 


ধশোহরের দীল-বিস্রোছ ৪৬৩ 


(১) এই সময় পাটের মূল্য অস্বাভাবিকরূণে বৃদ্ধি পাওয়ায় চাধিগণ অলাভজনক 
নীলচাষের পরিবর্তে পাট চাষের জন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার নীলের চাষ 
করিয়৷ যাহা আয় করিত তাহাদ্বারা তাহাদের জীবিকার সংস্থান হইভ না। (২) বিজলিয়া 
কুঠির অধ্যক্ষ ড্যান্থেল্‌ সাহেবের অত্যাচার ও দ্াস্ভিকতায় উক্ত অঞ্চলের কৃষকগণ, 
এমনকি সাধারণ-মানুষ পর্বস্ত বিরক্ত ও ক্ষিপ্ত হইয়! উঠিয়াছিল। (৩) দীর্ঘকাল হইতে 
নীলচাষ ও নীলকরের শোধণ-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক আন্দোলন ও সংগ্রাম 
চলিবার ফলে এ যুগের নীলকরের অত্যাচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার মত একটা 
দৃঢ় মনোভাব তখন দেশের মধ্যে প্রতিষ্টিত হইয়াছিল ।”১ 

নীলচাধিগণ বাংল! দেশ হইতে নীলচাষের অবসান ঘটাইবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া 
বিজ্লিয়! কুঠির বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করে। কুঠির উতৎপীড়নে উত্যক্ত মধ্যশ্রেণী 
এবং ভূম্বামিগণও বিজলিয়। কুঠি তুলিয়। দিবার উদ্দেস্ত্ে নীলচাষীদের এই আন্দোলনে 
যোগদান করিয়াছিলেন। যশোহর-খুলনার ইতিহাসে লিখিত আছে £ 

"এ কুঠির ( বিজলিয়া কুঠির ) অবীন ৪৮ খানা গ্রামের লোক (চাষী ) দলবদ্ধ হইয়া 
নীলের চাষ বন্ধ করিল। কৃষক ও জোতদারেরা একত্র হইয়৷ ষঠীবরের জমিদার বাবু 
বঙ্কুবিহারী ও তৎকনিষ্ঠ বসম্তকুমার মিত্র মহাশয়কে নেতৃত্ব গ্রহণ করাইল। ক্ষিপ্ত 
রুষকেরা সাহেবকে (ড্যান্ষেল সাহেবকে ) আক্রমণ ও নির্যাতন ন| করিয়। তৃপ্ত হইল না, 
আরও কত উপদ্রব ঘটাইল ।”ং 

ড্যান্বেল সাহেব রামনগর ও বাবুখালি “কনসার্নের অংশীদার এবং চাউলিয়! কুঠির 
অধ্যক্ষ ছিলেন। এই জন্য উক্ত কনসার্নের অন্তর্গত বিনোদপুর অঞ্চলেও এই বিদ্রোহ 
বিস্তার লাভ করিয়াছিল। কতিপয় ক্ষুদ্র ভূম্বামী এবং উচ্চ-শিক্ষিত ভদ্রলোক বিদ্রোহী 
কৃষকদের নানাভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন । 

“তখন যাহারা প্রজার পক্ষে দগ্তায়মান হইয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে উদড্ভুবার 
কেদারনাথ ঘোষ, ঘুল্িগনার আশ্ততোষ গাস্গুলী, প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় ও উকিল পুর্ণচন্্র 
চট্টোপাধ্যায় এবং নারায়ণপুরের বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজনের নাম উল্লেখ 
করিতে পারি ।."*এই দ্বিতীয় বিদ্রোহের সময় যাহারা রাজদ্বারে প্রজার পক্ষে দণ্ডায়মান 
হন, তন্মধ্যে বিখ্যাত "লাহোর টি,বিউন, পত্রিকার ভূতপূর্ব সম্পাদক বাবু যছুনাথ 
মজুমদার এম. এ. বি. এল সর্ধপ্রধান ৩ 

অন্যদিকে নীলকরগণ ইংরেজ জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট, জঙ্জ প্রভৃতিদের সহিত যড়যন্ 
করিয়া বহু কৃষককে কারারুদ্ধ করে এবং মিথ্যা অভিযোগে অন্ংখ্য কৃষকের নামে 
মামলা দায়ের করিয়া সন্ত্রাস স্ষ্টির চেষ্টা হয়, কিন্তু কেহই নীলচাধ করে নাই। এই 
ভাবে এক বিরাট অসহযোগ আন্দোলন চলিতে থাকে । 

“এই সকল মামলায় প্রজাপক্ষে উকিল হইতেন যছুনাথ। যছুনাথ ও মাগুরার 
উকিল পূুর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজন উদ্যোগী হইয়া স্থরেন্্রাথ বন্য্যো- 
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১। সতীশচন্ত্র মিজ £$ যশোহর-ধুলনার ইতিহাস, হর খণ্ড, ৭৮৮ পৃঃ।  ২। বশোহর-খুজগায় 
ইতিহাস, ৭৮৭ পৃঃ। ও। বশোহর-ধুলনার ইতিহাস, ৭৮৮ পৃঃ। র 
প্রথম থগ্ড ২৮ [2] 


৪৩৪ ভারতের কৃষক-বিপ্লোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রা 


পাধ্যায়ের সাহায্যে বিলাতে আবেদন পাঠাইলেন। তথায় ব্রাডল সাহেব বিভ্রোহ-বার্ড 
পার্লামেন্টে তুলিলেন। ইহার ফলে বঙ্গীয় গভর্নমেন্টের নিকট কৈফিয়ৎ তলব 
হয়। তখন ছোটলাট সাহেব যদছুনাথকে ড|কেন এবং তাহার সহিত অনেক তর্কবিতর্ক 
হয়। অবশেষে একটি সালিশী কমিটি (47010550020. 00201716696 ) স্থাপন 
করা স্থির হয়। ইহাতে প্রজ্ার পক্ষে ষফছুনাথ, নীলকরের পক্ষে জোরহাট “কন্সার্নের' 
টুইডি সাহেব এবং সরকার পক্ষে প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনার আলেকজাগ্ার 
ন্মিথ সদস্য হন।”১ 

এই সালিশী কমিটি পুঙ্থানুপুঙ্ঘরূপে তদন্ত করিয়া সিদ্ধান্ত করেন যে, চাষীকে প্রতি 
বাণ্ডিল নীলের মৃল্য চারি আনার স্থলে ছয় আনা! করিয়! দিতে হইবে, নতুবা নীলের 
চাষ বন্ধ করিতে হইবে এবং চাষীদের উপর কোনরূপ অত্যাচার করা চলিবে না। 
ইতিমধ্যে বিভিন্ন দেশে রাসায়নিক উপায়ে কারখানায় নীল তৈরী আরম্ভ হইয়াছিল 
এবং তাহার ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে নীলের চাহিদা ক্রমশই হাঁস পাইতেছিল। 
স্তরাং প্রতি বাগ্ডিল নীলের জন্ত চাষীকে চারিআনার পরিবর্তে ছয়আনা৷ করিয়! দিলে 
অধিক মুনাফ! হইবে না৷ বুঝিয়া ইংরেজ নীলকরগণ নীলের ব্যবসা বন্ধ করিয়া দিতে 
থাকে । এই সময় যশোহরের বাবুখালি, মদবনধারি ও নহাটা 'কন্সার্ন” বিক্রয় করিয়া 
ইংরেজ নীলকরগণ ইংলগ্ডে চলিয়া যায়। 

*১৮৪৫ গ্রীষ্টাৰে দেখ! গেল, মাত্র ১৭টি কুঠিতে ১৪১৬ মন নীল উৎপন্ন হইয়াছে । 
কিন্তু ইহারই কিছু দিন পরে জার্মেনী হইতে কৃত্রিম কৌশলে প্রস্তত সন্ত নীল প্রচুর 
পরিমাণে দেশে দেশে আমদানী হওয়ায় স্বভাবজাত দুর্মূল্য নীলের ব্যবসা একেবারে 
উঠিয়া গেল। যশোহরে ১৭৯৫ হইতে ১৮৯৫ গ্রষ্টাব্ পর্যন্ত একশত বৎসর নীলের 
“ব্যবসা অব্যাহত ছিল । 


একবিংশ অধ্যায় 
উনবিংশ শতাব্দীব্র ডাকাত ও ডাকাতি 
ডাকাতের মুষ্টি 


ইংরেজ শাঁসকগোঠী ও ইংরেজ লেখকগণ ভারতবর্ষের চুরি-ড1কাতিকে ভারতীয় 
জনসাধারণ, অর্থাৎ কৃষকের একটি ব্যবস! হিসাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহাদের 
মতে চুরডাকাতির একমাত্র কারণ চোর-ডাকাতদের শ্বভাব এবং অল্পকালের মধ্যে ধন- 
সম্পদের অধিকারী হইবার আকাঙ্ষা। ডাকাতগণ পুরুষাহ্ক্রমে এই ব্যবসা চালাইয়া 
আসিয়াছে, স্থৃতরাং ইহা তাহাদের পুরুযান্ক্রমিক ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে। চুরি- 
ডাকাতির কোন অর্থনৈতিক কারণ আছে বলিয়া তাহারা মনে করিতেন না। ইংরেজ 


রঙ 


১।. হশোহর-খুলনার ইতিহাঁন। ২য় খণ্ড, ৭৮৯ পৃঃ । 


উনবিংশ শতাব্দীর ডাকাত ও ডাকাতি ৪৩৪ 


শাসনের আরস্ত-কাল হইতে শেষ পর্যন্ত ইহাই ছিল ভারতের চুরি-ডাকাতি সম্বন্ধ 
তাহাদের একমাত্র ধারণা । প্রথম যুগের শাসকগণের ধারণ! ছিল নিম়ক্ূপ £ 
"বাংলার ডাকাতগণ ইংলগ্ের ডাকাতদের মত নহে। ইংলগ্ডের ডাকাতগণ 
আকস্মিক অভাবের তাড়নায় ডাকাতি করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু বাংলাদেশের ডাকাত- 
দের পেশাই ডাকাতি, তাহারা বংশানুক্রমিক ডাকাত। তাহার! রীতিমত দলবদ্ধ 
হইয়া বাস করে এবং ডাকাতি করিয়া যাহা সংগ্রহ করে তাহাদ্বারাই তাহাদের পরিবার 
প্রতিপালিত হয়।”১ 
ডাকাতদের সম্বন্ধে তৎকালীন গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেন্টিংদ্ও এই প্রকার 
ধারণাই পোষণ করিতেন। তিনি ইংলণ্ডে বোর্ড অফ ড'ইরেক্টর্স্‌-এর নিকট লিখিয়া 
পাঠাইয়াছিলেন £ 
“বাংলার ভাকাতগণ খুনী দহাদের জাতি। ইহার! বংশাঙ্ুক্রমে সমাজের বিরুদ্ধে 
নিরবচ্ছিন্নভাবে যুদ্ধ চালাইয়া, গ্রাম, গৃহ প্রভৃতি অগ্নিষোগে ভম্মীভূত করিয়। এবং 
গ্রামবাসীদের হত্যা করিয়া জীবিকানির্বাহ করে ।”২ 
ইংলগ্ডের ডাকাতগণ অভাবের তাড়নায় ডাকাতি করে, আর বাংলার ভাকাতগণের 
পেশাই ডাকাতি--এই প্রকার অন্ভুত ধারণ কোন কাগুজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ করিতে পারে 
ন|। ডাকাতদের মধ্যে জাতিভেন নাই । ইংলণ্ডের ডাকাত যেমন অভাবের তাড়নায় 
ডাকাতি করে, বাংলাদেশের ডাকাতও ঠিক তেমনই ক্ষুধার জালায় অস্থির ও হিতাহিত 
জানশূন্য হইয়া এই অস্বাভাবিক পন্থা অবলঘ্বন করে। 
ইহা এখন এঈতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে, সমাজে যে দিন হইতে শোষণ ও উহার 
অনিবার্ধ পরিণতিম্বরূপ দারিদ্রের স্থত্ি হইয়াছে, সেই দিন হইতে শোষিত ও নিপীড়িত 
মানুষ অসহনীয় দারিদ্রের চাপে অনন্যোপায় হুইয়! চুরি ডাকাতি প্রভৃতি পাপের পথ 
আবিষ্কার করিয়াছে। ইংরেঞ্জ শাসনের পূর্ববর্তী তু্কি-আফগান এবং মোগলযুগেও ভয়ঙ্কর 
শোষণ-উৎপীড়ন ও চরম দারিদ্রের ফলে বাংলাদেশ এবং ভারতবর্ষের অন্যান্ত স্থানেও 
সাঁধারণ মানুষের একটি অংশ চুরি ডাকাতি প্রভৃতি দ্বারা জীবন ধারণ করিতে বাধ্য 
হইত | কিন্তু ইংরেঙ্গ শাসনের প্রথম হইতে বাংলা দেশে ও অন্যান্য স্থানে ডাকাতের 
'খ্যা সহশ্রগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। প্রথমত, একদিকে ব্যবসায়ের নামে ইংরেজ বণিক- 
গণের ব্যাপক লুঠনের ফলে ত্াতী প্রভৃতি কারিগরগণ কর্মহারা হইয়া অধিক সংখ্যায় 
ডাকাতের দ্নকে পুষ্ট করিয়াছিল এবং অপর দ্দিকে অত্যধিক খাজনা ও নানাবিধ করের 
চাপে জমিজমা) গৃহ প্রভৃতি হারাইয়! কুষকগণ বনে জঙ্গলে পলায়ন করিয়া গ্রাণরক্ষার 
একমাত্র উপায় হিসাবে ডাকাতি আরম্ত করিয়াছিল। দ্বিতীয়ত, ইংরেজ শাসকগণ ১৭৯৩ 
টানে বঙ্গদেশ, বিহার প্রদেশ এবং মাত্রাজ প্রদেশের একাংশে জমির চিরস্থায়ী 
বন্দোবন্তের মারফত তাহাদের লুঠনের অংশীদাররূপে একটি জমিদারশ্রেণী সষ্ি করিয়া 


১1 1,9669 £6020, 659 00201016699 01,01205 ৮০ 625 0০550] ৪৮ ০৮ ড1111210, 
166 898. 1772, ২1 58১ 8, 09155 950881, 9205 & 021899 চ573992 
8186185 2016, ৭ 82, | 


৪৩৬ চারতের কৃষক-বিস্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


তাহাদের হস্তে গ্রামাঞ্চলের শাসন-ভার তুলিয়৷ দিয়াছিল। সেই জমিদারজেণীও 
ডাকাতের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। তাহারা গ্রামাঞ্চলের শাস্তিরক্ষার ভার প্রাপ্ত হইয়া 
বলপূর্বক জমি হইতে প্রজ! উচ্ছেদ এবং ভাকাতি ছ্বার। প্রজাদের ধন-সম্পদ লুন 
করিত। জমিদারদের পাইক-বরকন্দাজ-বাহিনীও ডাকাতদের লইয়া গঠিত হইত। 
জমিদারগণ তাহাদের দ্বারা লুষ্ঠিত অর্থের অংশ গ্রহণ করিত। এই প্রকারের 
উৎপীড়নের ফলে জমিজম। হইতে উচ্ছিব্ন-হওয়া৷ কৃষকগণও আত্মরক্ষার জন্য বনেজদলে 
পলায়ন করিয়া ডাকাতের সংখ্যা বৃদ্ধি করিত। এই প্রকার অমানুষিক শোষণ- 
উৎপীড়নের অবশ্থভাবী পরিণতিম্বরূপ ইংরেজ শাসনের প্রথম যুগ হইতেই বন্গদৈশ ও 
বিহারে অগণিত মানুষ “ডাকাতি” রূপে দেখ! দিয়াছিল। 

কাওজ্ঞানসম্পন ইংরেজগণের উক্তি হইতেই প্রমাণিত হয় যে, ইংরেজ শাসনই 
এদেশের কৃষকদিগকে ডাঁকাতে পরিণত করিয়াছিল। ১৭৬৮ খ্রীষ্টাবে “মুর্শিদাবাদ 
রেভিনিউ-কাউন্সিল”-এর প্রে্িডেণ্ট রিচার্ড বেচার তৎকালীন গভর্নর-জেনারেল 
ভেরলেস্ট-এর নিকট ১৭৬৫ হইতে ১৭৬৯-৭০ খ্রীষ্টাব্ব পর্যস্ত বঙ্গদেশের ইংরেজ 
শাসন ও উহার লুষ্ঠনের বিশ্লেষণ করিয়া ষে স্মারক-লিপি পেশ করেন তাহাতে তিনি 
লিখিয়াছিলেন £ 

“আমাদের দেওয়ানি গ্রহণের পর হইতে বাংলাদেশের অবস্থার পূর্বাপেক্ষা বছগুণ 
অবনতি ঘটিয়াছে। এরূপ হুন্দর একটি এই্বরধ-সম্পদে পরিপূর্ণ দেশের এই প্রকার 
শোচনীয় অবস্থা পূর্বে কখনও হয় নাই, এমনকি শ্বেচ্ছাচারী নবাবী আমলেও অবস্থা 
এরূপ শোচনীয় ছিল না।” 

প্রথম হইতেই দিখিদিক জ্ঞানশুন্ হইয়া ইংরেজ শাসকগণ যে অমানুষিক উপাযে 
রাজন্ব আদায়ের পরিমাণ ক্রমশ বৃদ্ধির জন্য কৃষক জনসাধারণের ধনসম্পদ লুঠন 
করিয়াছিলেন সেই সম্পর্কে বেচার সাহেব লিখিয়াছেন £ 

"দরিদ্র প্রজাদের পক্ষে ইহ! অপেক্ষ। ধ্বংসাত্ক পদ্ধতি আর কি হইতে পারে? 

“বাংলাদেশে ইংরেজদের দেওয়ানি লাভের পর হইতেই এইব্প ধ্বংসাত্মক 
পরিকল্পনার ভিত্তিতে নিরবচ্ছিন্নভাবে রাজস্ব বৃদ্ধি করা হইয়াছে ।*১ 

ইহার অনিবার্ধ পরিণতিম্বরূপ দেখ! দেয় সর্বধ্বংসী “ছিয়াততরের মন্বস্তর | এই 

ম্বস্তরে “প্রতিদিন সহ্র সহস্র মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। মৃত ব্যক্তিদের 

পা করিবার লোক ছিল না। নদী দিয়া গ্রতিদিন শত শত মৃতদেহ ভাসিয়৷ 

1৮২ 

“অনাহার ক্রিষ্ট ও নিরাশ্রয় জনতা খাছের সন্ধানে মরিয়া হইয়া! জনমানবহীন 
গ্রামগুলিতে হানা দিয়। ফিরিত। ক্ষুধার জালায় উন্মত্ত হইয়৷ জীবন্ত মানুষ মৃতদেহে 
ও দত 8880 কামড়াইয়া খাইত। সেইকপ শিয়াল .কুকুরও জীব্ত 


টিনা সভা 
১1 নহি টিচাহন 01509085008 60 62059 9০%6207-0906751 2 11698. 
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উনবিংশ শতাব্দীর ডাকাত ও ডাকাতি 


মান্য, মৃতদেহ ও মুমূর্য মান্থষের মাংস কাড়াকাড়ি করিয়া খাইত। 
আর্তনাদে দেশ ভরিয়! গিয়াছিলি।»১ 

১৭৬৯ হইতে ১৭৭১ গ্রীষ্টাকের মধ্যে বাংলা দেশের এক-তৃতীয়াংশ ( এককোটি ) ও 
বিহারের এক-তৃতীয়াংশ ( পঞ্চাশলক্ষ ) মানুষ প্রাণ হারাইয়াছিল। বাংলা দেশ ও 
বিহারের অর্ধাংশ গভীর জঙ্গলে পরিণত হইয়াছিল । ১৭৮০ গ্রীষ্টাকে “হিকিজ, গেজেটএ 
নিয়োক্ত বিবরণটি প্রকাশিত হইয়াছিল £ 

“ছিয়াত্তরের মন্বস্তরের দশ বৎসর পরেও এই জঙ্গল কাটিয়া জমি উদ্ধার করা সম্ভব 
হয় নাই। ১৭৮০ গ্রীষ্টাবধে একদল সৈন্ বীরভূমের মধ্য দিয়া মার্চ করিয়া গিয়াছিল। 
তাহাদিগকে ১২* মাইল বিস্তীর্ণ গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়া যাইতে হইয়াছিল । এই গভীর 
বনে কোন মানুষের চিহমান্র ছিল না । - এখানে অপংখ্য বাঁঘ-ভালুক বাঁস করিত।”২ 

যে দেশে শাসকগোচীি নিজেরাই অশ্রতপূর্ব শোষণ-উৎপীড়নের দ্বারা প্রজা- 
সাধারণের সর্বস্ব কাড়িয়া লয়, দেশের অনুদাতা৷ রূদকাকে পথের ভিখারী করিয়। তোলে 
এবং সমগ্র দেশকে স্থপরিকল্লিতভাবে ধ্বংসের মধ্যে টানিয়া আনে, সে দেশের সাধারণ 
মানুষেব প্রাণ বাচাইবার জন্য চুরি-ডাকাঁতির সহজ উপায় অবলম্বন করা ব্যতীত অন্ত 
কোন উপায় থাকে না! অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগের এবং উনবিংশ শতাবীর 
বঙ্গদেশের ডাকাত ইংরেজ বণিক-শাসনেরই স্ট্টি। 


জমিদারী প্রথার ফলে ডাকাত সৃষ্টি 


ইহ] সত্য যে, ইংরেজ শাসনের পূর্ববর্তী নবাবী আমলেও সামস্ততান্ত্রিক শোষণ- 
উৎপীড়নের ফলে জমিজম! ও গৃহ হইতে উচ্ছিন্ন হইয়া একদল মানুষ চুরি-ডাকাতি দ্বারা 
জীবিকা নির্বাহ করিত। কিন্তু নবাবী আমলে শোষণের মাত্র! সীমাবদ্ধ ছিল বলিয়া 
ডাকাতের সংখ্যা ছিল নগণ্য ; ইংরেজ শাসনের গোড়াপত্তনের কাল হইতে এই সংখ্যা 
সহঅগ্তণ বৃদ্ধি পায়। 

ইংরেজশাদন-কালে বাংলা ও বিহারে যে বিপুল সংখ্যক ভাকাত স্টি হইয়াছিল, 
তাহ! প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজ বণিক-শাসনের কষিনীতিরই অনিবার্ধ পরিণতি । 'পাঁচশালা- 
বন্দোবস্ত 'দশশালা-বন্দোবন্ত এবং ১৭৯৩ থ্রীষ্ঠাবের “চিরস্থাযী-বন্দোবন্তের ফলে এই 
নৃতন-বিজিত দেশে ইংরেজ শাসনের সহায়করূপে যে নৃতন জমিদার-গোষ্ঠীর সথষ্টি করা 
হইয়াছিল তাহারই অনিবার্য ফলম্বরূপ দেশে এক বিশাল ডাকাত-শ্রেণীরও সি 
হঈয়াছিল। এই জমিদার-গোষঠী ইংরেজ প্রতভৃদের ও নিজেদের সর্বগ্রাসী ক্ষুধা মিটাইবার 
জন্ট বাংলা ও বিহারের কৃষক-সম্প্রদায়কে জমিজম ও বাসস্থান হইতে উচ্ছেদ করিয়া 
ভিক্ষুকে পরিণত করিয়াছিল । : এই কৃষক-ভিস্কুকগণই প্রাণ বাচাইবার জন্য ডাকাতি 
অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ম্পষ্টবাদী ইংরেজ এঁতিহাসিক জেমস্‌ মিল জগঘাসীয় 
নিকট এই সত্য উদঘাটিত করিয়া লিথিয়াছেন £ 
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৪৩৮ চারতের কৃষক-্বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগা 


"একটা ভয়ঙ্কর অনিষ্টের কথা এখানে অবশ্যই উল্লেখ করা প্রয়োজন এবং এই 
অনিষ্ট প্রধানত জমিদারী প্রথারই অবশ্রস্ভাবী পরিণতি । ইহা হইল ডাকাতি বা 
দলবদ্ধ লুষ্ঠন। ইহা! বাংলাদেশে ভয়ঙ্কররূপে বৃদ্ধি পাইয়াছিল।-''আমি বিশ্বাস করিতে 
বাধ্য যে, যখন হইতে রায়তগণ জমিদারী ব্যবস্থার চাপে পিষ্ট হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, 
তখন হইতে তাহাদের অধিকারসমূহ একে একে হরণ করিয়া যে ভাবে তাহাদিগকে 
ক্রোধে উন্মাদ করিয়া তোলা হইয়াছিল, তাহার ফলেই ডাকাতি এমন ৪১৯ 
বৃদ্ধি পাইয়াছে।*৯ 

"জমিদার নামক অতি ভয়ঙ্কর একটি শোষকশ্রেণী সৃষ্টি করিয়া এবং উনের হস্তে 
শোষণ-উৎপীড়নের অবাধ ক্ষমতা দিয়া তাহাদেরই হস্তে বাংলা! ও বিহারের কৃষক- 
সম্প্রদায়কে সমর্পণের চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের বিরুদ্ধে চারিদিক হইতে তীব্র প্রতিবাদ 
উঠিতে থাকে । এই বন্দোবন্তের অনিবার্ধ কুফল যখন বাংলা ও বিহীরকে ধ্বংসম্তুপে 
পরিণত করে, সেই মময় ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী বাধ্য হুইয়া জমিদারী প্রথার ফলাফল 
অনুসন্ধানের উদ্দেশে যে “সিলেক্ট-কমিটি” গঠন করেন, তাহার নিকট সাক্ষ্যদান-কালে 
জেমস্‌ মিল সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন £ 

“জমিদারী ব্যবস্থাই বাংলা দেশে ডাকাতির প্রধান কারণ। যেভাবে জমির 
অধিকার ও শ্বত্ব হইতে চাঁষীকে বঞ্চিত কর! হইয়াছে, তাহীর ফলেই চাষীরা বাঁচিবার 
অন্ত কোন উপায় খুঁজিয়! না পাইয়া এই উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে।” 

“সিলেক্ট-কমিটির' সভ্যদের প্রশ্নের উত্তরে মিল সাহেব তাহার অভিযোগ আরও 
স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করিয়৷ বলেন £ 

“নৃতন জমিদারী ব্যবস্থাই বাংলা দেশে ডাকাতি বৃদ্ধির মূল কারণ”। মিল সাহেব 
এইরূপ মন্তব্য করিলে কমিটির সভাগণ তাহাকে প্রশ্ন করেন : “ইহার পূর্বে কি বাংলা 
দেশে ডাকাতি ছিল না ?” 

মিলের উত্তর £ “ডাকাতি থাকিলেও এইরূপ ভয়ঙ্কর ছিল না৷ । 

কমিটির প্রশ্ন £ “বাংল! দেশে ডাকাতের| কোন্‌ শ্রেণীর লোক ?* 

মিলের উত্তর $ “বাংল! দেশের সর্বত্রই ডাকাতেরা কৃষিজীবী, অর্থাৎ কুষক ।* 


জামদার-্ডাকাত 


জমির অধিকার ও স্বত্ব হইতে বঞ্চিত কষকই অনষ্ঠোপায় হইয়া ভাকাতের সংখা। 
বুদ্ধি করিলেও বাংলা দেশে ইংরেজ-স্থষ্ট জমিদারগোচী প্রথম দিকে ডাকাতির জগত 
কিছুমাত্র অল্প দায়ী ছিল না। বরং ইংরেজ শাসনের প্রারভে তাহারাই প্রথম ডাকাতির 
পথ দেখাইয়াছিল, অবাধ লুষঠনের স্বারা! কৃষকগণকে ডাঁকাতে পরিণত করিয়াছিল। 

মোগল শাসনের অবসান ও ইংরেজ শাসনের প্রতিষ্ঠার মধাবর্তী সময় বাংলাদেশে 
চরম অরাজকতা৷ দেখা দিয়াছিল। সেই দেশব্যাপী অরাজকতার স্থযোগে নবহ্ষ্ট 
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: উনবিংশ শতান্ীর ডাকাত ও ডাকাতি 


9৩৯ 


জমিদারগোষী ইংরেজ শীসকগণের নিকট হইতে পাঁচশালা, দশশাল। ও চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্তের মারফত সমস্ত চাষের জমির উপর অবাধ অধিকার লাভ করিয়া! বাংলার 
কষক-সম্প্রদায়কে জমির অধিকার ও স্বত্ব হইতে বলপূর্বক উৎখাত করিতে আরম্ভ করে। 
এ-যাঁবৎ অর্থাৎ মোগলযুগ পর্যন্ত কষক-সম্প্রদায় দেশের রাজাকে জমির উৎপন্ন ফসলের 
একটা অংশ৯ রাজস্ব বাবদ দিয়! নির্বিবাদে জমি ভোগ করিয়া আসিতেছিল। প্ররুত 
পক্ষে কবকগণই জমির দখলী-স্বত্ব ভোগ করিত।২ কিন্তু ইংরেজ বণিক শাসকগণ 
কষকের সেই দখলী-স্বত্ব কাড়িয়। লইয়। তাহ! ১৭৯৩ গ্রীষ্টাব্জের চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের 
মারকত তাহাদের প্রতিনিধি হিসাবে জমিদার-গোষঠীর হস্তে ন্যস্ত করে। 

দুইটি বিশেষ উদ্দেশ্যে ইংরেজ বণিক-শাসকগণ জমিদার-গোষ্ঠির হস্তে জমির স্বত্ব 
অর্পণ করিয়াছিল। একটি উদ্দেশ্য ছিল, প্রাচীন কাল হইতে আগত স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম- 
সমাজ ধ্বংদ করা এবং অপর উদ্দেশ্টটি ছিল বহুগুণ বধিত রাজ্য আদায়ের নিশ্চিত ও 
স্থায়ী বাবস্থা করা । আর জমিদার-গোঠীব উদ্দেপ্ত ছিল জমির উপর পূর্ণ দখলীন্বত্ 
লাভ করিয়া ইচ্ছ'মত খাজনা! নৃদ্ধির পথ প্রস্তুত করা; কিন্তু প্রাচীন কাল হইতে জমির 
উপর চাষীর যে স্বত্ব স্বীকৃত হইয়! আসিয়াছে, তাহ। বাংলার কৃষক সহজে ত্যাগ করিতে 
প্রস্থত ছিলি না। স্থতরাং নবস্থষ্ট জমিদার-গোঠী ইংরেজ শাসকগণের পক্ষ হইয়া 
তাহাদের সাহায্যে কৃষককে জমির দখলীন্বত্ব হইতে বলপুর্বক উচ্ছেদ করিবার ব্যাবস্থা 
করিয়াছিল ।৩ 

জমিদার-গোট্ঠী ইংরেজ শাসকগণের সাহায্যে কুষককে তাহার জমির দখলীন্বত্ 
হইতে উচ্ছেদ করিবার জন্য বে শিষ্টুর উপায় অবলম্বন করিয়াছিল, তাহার তুলন! মানব- 
সভ্যতার ইতিহাসে অল্পই আছে । সরকারী ভাষায় £ 

“১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্বের পর ( অর্থাৎ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর ) জমিদারগণ যে ছুইটি 
প্রধান কৌশলে চাষীর দখলীস্বত্ব ধ্বংস করিয়াছিল তাহার প্রথমটি ছিল চাষাঁকে তিটা- 
মাটি হইতে উচ্ছেদ করা, দ্বিতীয়টি চাষীর সর্বনাশ সাধন। নিবিষ্বে ব্যাপক ও তীব্রভাবে 
উৎপীড়ন করাই ছিল এই উভয় কৌশল কার্যকরী করিবার সহজ উপায়। আর বিভিন্ন 
প্রকারের উৎগীড়নের মধ্যে জমিদারগণের দিক হইতে ভাকাতিই ছিল সর্বাপেক্ষা 
কার্যকরী, কারণ ইহা ছিল সম্পূর্ণরূপে তাহাদের আয়ত্তাধীন।৪ 

ডাকাতির কৌখলটা ছিল জমিদাীরগণের আয়ত্বাধীন, কারণ পেশাদার ডাকাতের 
ছিল তাহাদের পোষা । কৃষকদের উপর সেই পোধ। ডাকাতদের লেলাইয়! দিয়। কৃষক- 
দিগকে ভিটামাটি হইতে উচ্ছেদ কর! হইল। কৃষকগণও সর্বন্বহারা হুইয়৷ ডাকাতদের 
দলভুক্ত হইতে লাগিল। এই অবস্থা চলিয়াছিল ১৮৫৯ গ্রীষ্টাব পর্ধস্ত। সরকারী 
ভাষায় £ 


১। «আইমী আকবরী' গ্রন্থে দেখা যায় যে মোগলধুগে বিঘাপ্রতি ১* সের শন্ত যাজন্বরূগে গ্রহণ 
করা হইত। ২। 105%119098 20862 ১ £985870 চ70007660580010 20 10085 ৩৯61, 
৩1 10%108085 709669 £ 28898 10:00736602520100 10 10019, চি, দ0, ৪। 105 
হজের ওজাতো 96601520928 01 99085%। চ ০], 2 (1879 ), 800, 2 5,270, 


৪৪০ ভারতের কৃষক-বিল্লোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


“১৮৫৯ শ্রীষ্টাবে খাজন! ও জমির বিক্রয়-সংক্রাস্ত আইন পাশ হইবার পূর্ব পর্স্ত 
এই কৃষক-উচ্ছেদের পাল! অব্যাহতভাবে চলিয়াছিল।”১ 

জমিদার-গোর্ঠীর এই অবাধ লুণ্ঠন ও ডাকাতির প্রধান সহায় ছিল ইংরেজ বণিকরাজ 
স্বয়ং । ইংরেজ শাসকগণের সাহাষ্যেই জমিদারগোষ্ঠী নিবিষ্বে পেশাদার গুণ্ড-ডাকাতদের 
দ্বার বাংলার কুষক-সম্প্রদায়কে ধ্বংস করিতে সক্ষম হইয়াছিল। এই কাধ যাহাতে 
জমিদারগণ নির্ধিষ্বে সম্পন্ন করিতে পারে তাহার জন্যই ইংরেজ শাসনের প্রথম দিকে 
গ্রামাঞ্চলের শাস্তি রক্ষার ভার জমিদারদের উপর অর্পণ করা হইয়াছিল। গ্রামাঞ্চলের 
শাস্তি রক্ষার উদ্দেশ্টে পাইক-বরকন্দাজ প্রভৃতি নিয়োগের ক্ষমতাও জমিদারদিগকে 
দেওয়া! হইয়াছিল। জমিদারগ্ণণ সচ্চরিত্র গ্রামবাসীদের পরিবর্তে গ্রামের পেশাদার 
ডাকাত ও গুগ্ডাগণকে দারোগা, পাইক প্রভৃতিরূপে শাস্তি রক্ষার কার্ধে নিযুক্ত করিল। 
ইহা! বিশেষ উল্লেখযোগা যে, ইহাদের কোন বেতন দেওয়৷ হইত না, বেতনের পরিবর্তে 
তাহাদিগকে ডাকাতি ও লুটতরাজের অবাধ স্বাধীনতা দেওয়৷ হইত। জমিদারগণের 
পরামর্শক্রমেই তাহারা ডাকাতি ও লুটতরাজ করিত এবং লুস্তিত অর্থ ও সম্পদের একটি 
অংশ জমিদারগণকে অর্পণ করিত। এই অদ্ভুত ব্যবস্থা সম্বন্ধে তৎকালীন গভর্নর- 
জেনারেল ব্য়ং ইংলগ্ডের “বোর্ড অফ ড'ইরেক্টরস্”-এর নিকট লিখিত এক ম্মারক- 
লিপিতে নিয়োক্ত রূপ বর্ণনা দিয়াছেন £ 

“বর্ধমানের অস্থায়ী ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যবিবরণী হইতে দেখা যাঁয় যে, পুলিশের চাকরি 
জমিদার ও তাহাদের কর্মচারীদের দ্বারা সর্বাপেক্ষা কুখ্যাত ডাকাত ও গুগাদের নিকট 
বিক্রয় করা হইত। এই ডাকাত ও গুগাগণ অবাধে গ্রামের পর গ্রাম ছারখার করিত । 
সকল জমিদারীর অবস্থাই অল্লবিস্তর এই প্রকার । প্রতোক জমিদারই একটি করিয়া 
ডাকাত? পুষিত। আবার ইহাও সর্বজনবিদিত যে, প্রত্যেকটি প্রধান ডাকাতদলের 
সহিত কোন না কোন জমিদারের সাক্ষাৎ যোগাযোগ বর্তমান ।”২ 

১৮৩৭ ত্রীষ্াব্ের পুলিশ-রিপোর্টে লিখিত আছে £ 

"জমিদারের বেতনভূক ডাকাত, পুলিশ ও চৌকিদারগণকে ডাকাতির পূর্বে ছুটি 
দ্েওয়! হইত । ডাকাতির দিন গ্রামে উপস্থিত থাকিলে পাছে কেহ তাহাদিগকে 
ডাকাতির সহিত জড়িত বলিয়! সন্দেহ করে, সেই জন্যই ডাকাতির পূর্বে তাহাদিগকে 
ছুটি দিয় সরাইয়। দেওয়া হইত 1৩ 

এইভাবে ইংরেজ শাসকগণ নবহৃষ্ট জমিদার-গোীর সাহাযো স্থপরিকল্লিতভাবে 
কুষক-সম্প্রদায়কে জমিজমা! হইতে বলপূর্বক উচ্ছেদ করিয়া বাংলার গ্রাম-সমাজকে 
ধ্বংস করিয়াছিল। জমিজমা হারাইয়৷ কৃষক-সম্পরদায়ের একাংশ প্রাণের দায়ে 
ভাঁকাতি ও দন্থাবৃত্তির পথ অবলম্বন করে, আর অধিকাংশ কৃষক মরিয়া হইয়! জমিদার 
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উনবিংশ শতান্ীর ডাফাত ও ডাকাতি 


৪৪১ 


ও ইংরেজ শীদকগোরঠীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহের পথে অগ্রসর হয়। ইহাই ইংরেজ 
শাসনের প্রারস্ত কাল হইতে ডাকাতের সংখ্যাবৃদ্ধির একমাত্র কারণ। সেই সময় হইতে 
বঙ্গদেশে অগণিত সংখ্যায় সশস্ত্র ডাকাত দেখা দিয়াছিল এবং তাহাদের উপদ্রব 
প্রায় সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী ব্যাপিয়া অব্যাহতভাবে চলিয়াছিল। 

ইংরেজ শাসকগণ সুপরিকল্লিতভাবে বাংলার কৃষক-সম্প্রদায়কে জমিজমা হইতে 
উচ্ছেদ করিয়া যে ডাকাতি ও দস্থ্যবৃত্তির ভিত্তি রচনা করিয়াছিল সেই ডাকাতি ও 
দসথ্যবৃত্তি তাহাদের আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গিয়া তাহাদের শাসন-ব্যবস্থাকেও বিদন্ধ 
করিয়া তুলিয়াছিল। অবশেষে শীনকগণ বাধ্য হইয়া ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে বিশিষ্ট সামরিক 
কর্মচারীদের লইয়া এক “ডাকাতি-কমিশন” (10%901$0 00707515800, ০৫ 1885) 
নিয়োগ করেন। এই কমিশনের প্রাণপণ চেষ্টা সত্বেও তাহাদের পক্ষে বাংলার ডাকাতি 
দমন করা সম্ভব হয় নাই । ১৮৫৩ গ্রীষ্টাবে মার্শম্যান লিখিয়াছেন £ 

“বাংলা দেশে প্রায়ই ডাকাঁতি হইতেছে এবং ইহ! বিশেষভাবে হইতেছে কলিকাতা 
পার্বর্তী জেলাগুলিতে। বাংলাদেশে ডাকাতি একটি অতি স্বাভাবিক অপরাধ ।”১ 

১৮৫৩ গ্রীষ্টা্ধে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী ওয়েলবি জ্যাকসনকে বাংলাদেশের 
ডাকাতি সম্বন্ধে তদস্তের ভার অর্পণ করা হয়। ইনি বিভিন্ন জেল! পরিভ্রমণ করিয়া যে 
রিপোর্ট পেশ করেন তাহাতে দেখা যাঁয় £ | 

“বাংলাদেশে ডাকাতি এখন একটি অতি সাধারণ ঘটনা, আর ইহাতে প্রায়ই নরহত্যা 
ঘটিয়া থাকে । ইহা এখন সকলেই জানে যে, এই কর ডাকাতি জমিদারগণের 'লাঠিগাল। 
বলিয়া পরিচিত ভাড়াটিয়া গ্রগ্াদের দ্বারাই সাধারণত অনুঠিত হইয়া! থাকে ।” জ্যাকসন 
সাহেবের মতে, “এই ভাড়াটিয়া গুগ্ডাদের অধিকাংশই উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ও বিহারের 
অধিবাসী।* এবং “আমাদের পুলিশ-বাহিনীর পক্ষে এই ভাকাতদিগকে বা এই 
ডাকাতের দলগুলিকে দমন করা অসম্ভব ।”২ 

বর্তমান কালের মত সেকালেও বাংল! দেশের বাগৃদি, মাঝি, নমশূদ্র প্রভৃতি এবং 
বিহারের মোসাদ, কৃর্মী প্রভৃতি মম্প্রদায়গুলি ছিল সর্বাপেক্ষ! দরিদ্র ও উৎপীড়িত। 
তাহারা বহু পূর্বেই জমিজমা ও ভিটামাটি হারাইয়া ডাকাতের দলে পরিণত হুইয়াছিল। 
জমিদারগণ তাহাদের মধ্য হুইতে দূর্দান্ত প্রকৃতির লোকগুলিকে লইয়া লাঠিয়াল ও পুলিশ 
বাহিনী গঠন করিত । 


জ্রমিদার-নীলকর বিনোধা “া্কাত' 
ইংরেজ শাসনের প্রথম যুগের এই ভয়ঙ্কর অরাজকতা সময় দেশের মধ্যে এমন 
মান্থুষ খুব অক্পাই ছিলেন, বাঁহারা অসহায় কৃষক জনসাধারণের পার্থ দীড়াইয়া 
জনসাধারণের মহাশত্র জমিদার-নীলকর-ইংরেজ শীসকগণের মিলিত শক্তিয় বিরুদ্ধে 
সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে পারিতেন, জনসাধারণের জন্য নিঃশেষে আত্মদান করিতে 
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৪৪২ ভারতের কৃষক-বিজ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


পারিতেন। যে ছুই এক জন মানুষ এই ভয়ঙ্কর দুর্যোগের সময় সাধারণ মানুষকে 
রক্ষা! করিবার জন্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তীহারাও সরকারী নথিপত্র এবং 
বিদেশীদের রচিত ইতিহাসে 'দহ্থয-ডাকাত' নামে অভিহিত হইয়ছেন। এই 
সকল তথাকধিত “ডাকাতদের মধ্যে বিশ্বনাথ ব1 “বিশে ডাকাত খ্যাতি-অখ্যাতিতে 
সর্বাগ্রগণ্য । 

বিশ্বনাথের জীবনীকার শ্রীবিমলেশ্গু কয়াল মহাশয় বিশ্বনাথ সম্বঙ্ধে পিখিয়াছেন £ 

“এইরূপ এঁতিহাসিক অরাজকতা ও বিশৃঙ্খপ্লার দিনে ইংরেজ শাসন-ব্যবস্থার 
কুত্রপাতের প্রথম আমলে বাংলার এক নিভৃত পল্লীতে অধুনা বিশ্বৃত-স্থৃতি এক বাঙালী 
বারের অ্থান হইয়াছিল। সেদিনের বৈদেশিক শাসক-সন্প্রনায়ের কুট-চক্রান্তে 
'কলঙ্ক-কালিমায় এই বীরের জীবনের সমাপ্তি ঘটিয়াছিল। “স্যর অখ্যাতি-আখ্যায় 
তাহার খ্যাতির কাহিনী আমরা ভুলিয়া গিপ্নাছি। শেরউড বনভূমির দস্থা রবিন ইড 
যে ইংরেজদের জাতীয় জীবনে মহিমায় মহিমান্থিত হইয়াছেন, সেই ইংরেজ ব্রাহ্গনীতলার 
বনভূমর বাঙালী বীরকে 'দস্্য” আখ্যায় আখ্যাত করিয়া হীনভাবে হত্যা করিয়াছে । 

“***্ধনীর ধন লুন করিয়া বিশ্বনাথ অকাতরে তাহা দরিদ্রের জন্য বিলাইয়া দিত। 
বিশ্বনাথ দরিদ্রের জন্য ডাকাত সাজিয়াছিল।১ 

নদীয়া জেলার ইতিহাসে লিখিত আছে £ 

"বিশ্বনাথ জাতিতে বাগৃদ্দ এবং ব্যবসায়ে ততোধিক হীন হইলেও তাহার উদার 
চরিত্র ও বারোচিত স্বন্দর গঠন এবং ভদ্রোচিত দান-শৌগুকতার জন্য তাহাকে বাবু 
আখ্যা দান করা হইয়াছিল । কথিত আছে, তাহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল-- 
দরিদ্র ও অসহায় প্রজাকুনকে অত্যাচারীর হস্ত হইতে রক্ষা করা । বিশ্বনাথ কপণ-ধনীর 
যম ছিল ! ব্যয়কুঙঠ কৃপণের ধনে দরিদ্র-পোষণ তাহার বড় আনন্দের কার্য ছিল। 
বিশ্বনাথ কত কন্যাদায়গ্রস্ত দরিদ্রের বিবাহের ব্যয় বহন করিয়াছে, কত অসহায় 
পরিবারের সংসার প্রতিপালন করিয়াছে, তাহার হইয়ত্বা নাই ।»২ 

আবার শ্রীমোহিত রায় এক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন : 

“বশ্বনাথের দানের খ্যাতি লোকবিশ্রুত ছিল্ল। কৃপণ-ধনীর যম ছিল বিশ্বনাথ। 
ডাকাতি কর! অর্থ সে নিজে খুব কমই ভোগ করত, প্রায় সমস্ত অর্থই বিলিয়ে দিত 
দরিদ্র ও অসহায় জনসাধারণের মধ্যে ।*'দরিত্র-পোষণই ছিল বিশ্বনাথের জীবনের ব্রত। 
বিশ্বনাথের প্রদত্ত অর্থে বছ দরিদ্র পরিবার প্রতিপালিত হয়েছে, বহু কন্তাদায়গ্রন্ত 
হবরিন্র পিতা উদ্ধার পেয়েছে ।৮৩ 

নদীয়া জেলার ছাপরা থানার অন্তর্গভ গাদড়া-ভাতছাল নামক গ্রামে বিশ্বনাথের 
অন্স। বিশ্বনাথ জাতিতে বযগ্রক্ষত্রিয় বা বাগদি। তাহার পিতা-পিতামহ কৃষিকার্ধ ছবারাই 
জীবিকার্জন করিতেন। কিন্তু বিশ্বনাথ জমিদার-নীলকর ও ইংরেজ শাসকগোরী ছারা 

 শোধিত-উৎপীড়িত শত সহ অসহায় দরিদ্র মাহ্ষের ছুঃখ-বসত্রণায় অস্থির হইয়া পূর্ব- 


১। বুর্গান্তর পত্রিকা, ২২শে মভেম্বর, ১৯৫৩। ২ | কুমুদজ্গথ মলিক £ নদীয়া-কাহিনী, পৃঃ ৫৯। 
ও মোহিত প্রায় £ কুখ্যাত ডাকাত বিখনাথ (প্রবন্ধ--আননাবাজার পত্রিকা, ১৩ই অক্টোবর ১৯৬১)। 


উনবিংশ শতাব্দীর ডাকাত ও ডাকাতি 5৪৩ 


পুরুষের অন্ত নিরুপদ্রব জীবন ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং অন্ত কোন উপায় খু'ঁজিয়া 
না পাইম্না অসহায় দরিদ্র জনসাধারণের দুখ মোচনের জন্য ডাকাতির পথ অবলম্বন 
করিয়াছিলেন। কারণ সেকালের সাধারণ যায অর্থাৎ 'কৃষকের জীবন-ধাঁণের হন্ম 
একমাত্র ডাকাতির পথই উন্মুক্ত ছিল। বিশ্বনাথের ডাকাতির পথ বিদ্রোহ্রই পথ । 
বিশ্বনাথ সাধারণ ডাকাত ছিলেন না, ছিলেন বিদ্রোহের নায়ক । 

বুদ্ধিতে ও দৈহিক শক্তিতে বিশ্বনাথ ছিলেন অতুলনীয় । ডাকাতের দল গঠনে 
তাহাই হইল তাহার প্রধান অবলম্বন । অল্প সময়ের মধোই বিশ্বনাথের ডাঁকাতদল এক 
বিশাল বাহিনীতে পরিণত হইল। নদীয়! জেলার ইতিহাসে লিখিত আছে 

“বিশ্বনাথের স্থবৃহৎ দলে সহআ্াধিক বলবান ব্যক্তি সর্বদা সশস্ত্র হইয়া গ্রস্ত 
থাকিত। ইহাদের প্রত্যেকের উপর বিশ্বনাথের কঠোর আদেশ ছিল, ষেন কেহ কদাচ 
স্ত্রীলোক, শিশু ও গোজাতির উপর ফোন অত্যাচার না করে।”১ 

কালের ধর্ম অন্ুবায়ী বিশ্বনাথ “ডাকাত বলিয়া সরকারী নথিপত্রে কুখ্যাত হইয়া ' 
রূুহিয়াছেন, কৃষক বিদ্রোহের মহান নায়করূপে ইতিহাসে বিখ্যাত হইতে পারেন নাই। 
কারণ, দরিদ্র ও নিরস্ত্র কষক তখনও শক্রর সহিত সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবার সাহস 
ও শক্তি অর্জন করে নাই। ণ 

পবিশ্বনাথ ডাকাত হইল বটে, কিন্তু অসাধারণ ডাকাত হইল । তাহার মহত, ভাহার 
দেশপ্রীতি, অসাধারণ দ!নশীলতা, নারীর প্রতি অস্বাভাবিক শোর, শিশ্তর প্রতি 
অপরিসীম অন্ুকম্পা ও দরিদ্রের প্রতি অবিমিশ্র সহানুভূতি তাহাকে মনুষ্যত্বের 
শ্রেষ্ঠ পর্যায়ে উন্নীত করিয়াছিল । যেখানে সে দেখিয়াছে মানবতার প্রতি ঘ্বণ। ও লাঞথনা, 
সেখানেই সে ক্ষিপ্র পদে উপস্থিত হইয়াছে এবং অন্তায় ও অত্যাচারের কবল হইতে 
নির্ধাতিতকে রক্ষা করিয়াছে। শাস্তি ও শৃঙ্খনাকামী ব্যক্তিরা গভীরতম শ্রদ্ধায় 
বিশ্বনাথের কাছে মন্তক অবনত করিত। ডাকাতের চৌর্ধবৃত্তির সহিত মহামানবের 
হৃনয়বৃত্তির মহামিলন সাধিত হইল। ডাকাত বিশে এক অপূর্ব মহিমায় উদ্ভাসিত হইয়া 
উঠিল। ভাহার সুনাম ও খ্যাতি দেশের ঘরে ঘরে প্রচারিত হইয়া গেল। বীরত্বে ও 
মহত্বে গঠিত বিশ্বনাথের কাহিনী সেই দিন বাংলার ঘরে ঘরে কাব্যে, গাথায় ও গানে 
বঙ্কত হইয়া উঠিল।”২ 

বিশ্বনীথের ডাকাতি করিবার নিয়মও ছিল অভিনব, তাহা ছিলপ বীরত্বের 
পরিচায়ক । বিশ্বনাথ কখনও পূর্বে সংবাদ না দিয়া কাহারও বাড়ী ডাকাতি করিতে 
যাইতেন না। প্ধনী ব্যতীত দরিদ্র গৃহী বা পথচারীর কোনও ক্ষতি তাহাদ্বারা অনুষ্ঠিত 
হয় নাই। কোন গৃহে ডাকাতি করিবার পূর্বে বিশ্বনাথ রাত্রে সেই গৃহীর গৃহে অতিথি 
হইবে বপিয়া জানাইয়৷ দিত। গৃহী নিবিবাদে বিশ্বনাথকে তাহার প্রাপ্য প্রদান 
করিলে নিরুপত্রবে সে চলিয়া যাইভ--গৃহ বা গৃহীর কেশাগ্রও স্পর্শ করিত না1৮৩ 

“লুষ্ঠিত অর্থে বিশ্বনাথ ও তাহার সম্প্রদায় প্রতি বৎসর মহাসঘারোহে দুর্গাপূজার 


চি তত$%৩ ৯8658 5588 50968858858 85588 255ওতত 


১) নদীর! কাহিনী, পৃঃ ৫৯1 ২। ভ্রীবিমলেঙগু করাল ১ 'বিশে ডাকাত' ( প্রবন্ধ-সযুগগানর 
পরিক! ) ২২শে নহেতবর, ১৯৫৩। ৩। “বিশে ডাকাত” । ও 


৪৪৪ ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


অনুষ্ঠান করিত। এই উপলক্ষে স্বহন্তে বিশ্বনাথ স্থবির, গঙ্থ, বৃদ্ধ, শিশু ও ছুর্গতগণকে 
বস্ত্র ও অন্ন বিতরণ করিত।”৯ 


ইংরেজ বাবসায়ীদের কুঠিগুলি ছিল কৃষক-শোষণের অন্ুতম প্রধান কেন্দ্র। ইংবেজ 
বর ব্যবসায়ীরা নামমাত্র মূল্য দিয়া কৃষক-তীতীদের নিকট হইতে বলপূর্বক বস্ত্র কাড়ি 
্লইত এবং তাহা ইংলগ্ডের বাজারে বিক্রয় করিয়া প্রচুর মুনাফা লাভ করিত । তাহাদের 
এই অত্যাচারের ফলে বাংলার তাঁতী-সম্প্রদায় পথের ভিখারী হইয়া! গিয়াছিল। এই লমগ় 
নদীয়ার শাস্তিপুর ছিল তাতবস্ত্ের একটি প্রধান কেন্দ্র। ইংরেজ কুঠিগুলির অত্যাচারে 
শাস্তিপুরের তাতীদের চরম দুর্দশা দেখা দেওয়ায় বিশ্বনাথ ইংরেজের কুঠির বিরুদ্ধে 
প্রতিশোধ গ্রহণের সিশ্বাস্ত করিলেন। বিশ্বনাথ কয়েকটি কুঠিতে ডাকাতি করিয়া বনু 
'অর্থ লুঠন করিলেন এবং ইংরেজ্জ ব্যবসায়ীদের বাঙালী কর্মচারিগণকে ধরিয়া লইয়া গিয়া 
শাস্তি দিলেন। ইহার ফলে কুঠির পরিচালকদের মধ্যে দারুণ আতঙ্কের স্থষ্টি হইল ।২ 

বাংলা দেশে নীলের চাষ ইতিপূর্বেই আরভ হইয়াছিল এবং প্রথম হইতেই যুরোপীয় 
নীলকরগণের শোষণ-উৎপীড়নের জালায় অস্থির হইয়া! কষকগণ আর্তনাদ করিতেছিল। 
নদীয়া জেল! ছিল নীলচাষের একটি প্রধান কেন্দ্র। নীলকরদের অত্যাচার হইতে 
অসহায় কষকগণকে বাঁচাইবার জন্য বিশ্বনাথ তাহার নিজস্ব উপায়ে সংগ্রাম আর্ত 
করিলেন। স্যামুয়েল ফেডি নামক একজন নীলকরের অত্যাচার চরমে উঠিয়াছিল। 
বিশ্বনাথ নীলকর ফেডিকে উপযুক্ত শান্তিদানের আয়োজন করিলেন । 

ফেডির নীলকুঠি নদীয়ার তৎকালীন জেল৷ ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলোর পাশেই অবস্থিত 
ছিল। একদিন রাত্রিকালে বিশ্বনাথ তাহার দলনহ ফেডির নীলকুঠি আক্রমণ ও লুণ্ঠন 
করেন। এবং ফেডিকে বন্দী করিয়া তীহাদের জঙ্গল-কেন্দ্রে উপস্থিত করেন। 
বিশ্বনাথের অন্ুচরগণ সকলে একবাক্যে ফের মৃত্যুদণ্ড দাবি করে। “কিন্তু সকলের 
কঠোর বিরুদ্ধাচরণ সত্বেও মহান্ুভব বিশ্বনাথ অন্কম্পাপরবশ হইয়া তাহাকে মুক্তি 
দিতে চাহিল। সঙ্গীদল চিৎকার করিয়া উঠিল, ফেডিকে বিশ্বাস কর! চলে না। 
বিশ্বনাথের কাছে ফেডি সকাতরে প্রাণ ভিক্ষা চাহিল এবং করুণভাবে প্রতিশ্রুতি দিল 
যে, এই কাহিনী সে কুত্রাপি কখনও প্রকাশ করিবে না। কিন্তু যুক্ত হইয়া ফেডির 
প্রথম কার্য হইল জেল1-শাসক ইলিয়টকে এই সংবাদ প্রদান করা ।”৩ 

শাস্তিপুরের কুঠি ও ফেডির নীলকুঠি লুঠনের পর শাসকগণ ভীত-সন্তরশত হইয়া 
বিশ্বনাথ ও তাহার দলটিকে চুর্ণ বিচুর্ণ করিবার আয়োজন করিতে থাকেন। বাঙলা 
সরকার ব্টাকওয়ার নামক একজন ইংরেজ সেনাপতিকে একটি ইংরেজ সৈম্দল:ও বহু 
দেশীয় সৈন্যাসহ নদীয়ায় প্রেরণ করে। ব্র্যাকওয়ার নদীয়ায় উপস্থিত হইয়! বিশ্বনাথকে 
বন্দী করিবার জন্য চতুর্দিকে গোয়েন্দা নিযুক্ত করেন। এই সময় এক ধনীর গৃহে 
ভাকাতি করিবার সময় বিশ্বনাথের কতিপয় অন্চরকে ইংরেজরা বন্দী করিতে সক্ষম 


৯1 “বিশে ডাকাত" । ২। জ্রীমোহিত রায় ২ “কুখ্যাত ডাকাত বিশ্বনাখ' (প্রবন্ধ)। 
&। শ্রীবিষলেনু করাল; “বিশে ডাকাত' (প্রবন্ধ )। 


উনবিংশ শতাব্বীর ভাকাত ও ডাকাতি 


হয়। ইহাদের মধ্যে বিশ্বনাথের পালিত পুত্র পুরস্কারের লোভে বিশ্বনাথের গোপন 
বাসস্থান শত্রদের নিকট বলিয়া দেয়। 

বিশ্বনাথের গোপন বাসস্থানের সংবাদ পাইয়া ফেডি ইংরেজ সেনাপতি ব্ল্যাকওয়ার 
ও জেলা-শাসক ইলিয়ট সৈম্তদলসহ নদীয়। জেলার কুনিয়ার নিকটবর্তী এক জঙ্গলে 
বিশ্বনাথ ও তাহার অনুচরগণকে অবরুদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। পলায়নের কোন উপায় 
নাই দেখিয়৷ অনুচরগণকে রক্ষ। করিবার জন্য বিশ্বনাথ সমস্ত দায়িত্ব আপন স্বদ্ধে গ্রহণের 
সিদ্ধান্ত করিলেন। অন্ুচরগণকে আত্মরক্ষার নির্দেশ দান করিয়। বিশ্বনাথ ফেডির সম্মুখে 
উপস্থিত হইয়া গন্তীর কে বলিলেন £ 

“ফেডি, তুমি তোমার প্রতিজ্ঞ! ভঙ্গ করিয়া এক জঘন্য অপরাধ করিয়াছ ৷ কিন্তু 
আমি কোনদিন কোন অন্তায়ের পোষকতা করি নাই । আমি আজ পর্যস্ত ঘাহ। 
করিয়াছি, তাহা অগণিত অত্যাচারিত মানবের পরম কল্যাণের জন্যই করিয়াছি। 
তাহার প্রতিদানে যর্দি কোন শাস্তি আমার প্রাপ্য হয়, আমি তাহা সহান্তে 
গ্রহণ করিব ।”৯ 

এই বলিয়া! বিশ্বনাথ জেলা-শাসক ইলিয়টের নিকট আত্মসমর্পন করেন। ইংরেজ 
শাসকগণ বিশ্বনাথের ভয়ে এরূপ সন্ত হইয়। উদ্তিয়াছিলেন যে, অবিলম্বে এক বিচারের 
প্রহসন করিয় সঙ্গীদের সহ বিশ্বনাথকে হত্যা করিয়। দ্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। 
এই মহান মানব্দরদী কৃষক-বীরের উপযুক্ত মধাদ। দান কর! ভীরু ইংরেজ দস্থ্যদের পক্ষে 
সম্ভব ছিল না। 

প্গঙ্গার তীরভূমিতে তাহাদের প্রকাশ্ঠভাবে ফাসী দেওয়া হয়। এবং তৎ্পরে 
তাহাদের মৃতদেহ একটি লোহার খাচায় পুরিয়৷ এক অশ্বখ গাছের ডালে ঝুলাইয়৷ রাখা 
হয়। কিংবদস্তি আছে, বিশ্বনাথের উন্মার্দিনী জননী কতৃপক্ষের নিকট পুত্রের কঙ্কাল 
ভিক্ষা চাহিয়াছিল। কর্তৃপক্ষ সেই করুণ আবেদনে কর্ণপাত করে নাই।."*বিশ্বনাথের 
ভিরোধানে সেদিন সারা দেশে এক গভীর বেদনা অনুভূত হইগ়াছিল। লোক-কাব্যে, 
গাথায় ও সঙ্গীতে আজিও তাহা মূর্ত হইয়া! রহিয়াছে । নদীয়ার নিভৃত পল্লীর চারণ 
কবিদের গানে আজিও তাহার মৃছ'না শোনা যায়।”২ 


ডাকাতি ও দস্যঘ্বত্তির অর্থ নৈতিক ব্যাখ্যা 


ভারতের ইংরেজ শানকগণ প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত ডাকাতি প্রভৃতি দথ্যবৃত্তির অন্ত 
ভারতের জনসাধারণের চরিত্রকেই দায়ী করিয়াছেন। বল! বাহুল্য, তাহারা ইহা অজ্ঞত- 
বশত করেন নাই। ভারতবধে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত তাহার! নিজেরাই যে লুণ্ঠন ও 
নস্াবৃত্তি চালাইয়! গিয়াছেন, তাহা আড়াল করিয়া রাখিবার জন্যই তাহার! দস্থ্য ও 
ডাকাতবৃত্তিকে ভারতবাসীদের, ভারতের কৃষক জনসাধারণের চারিত্রিক বেশিষ্ট্য বলিয়া 
ব্যাখ্য। করিয়াছেন । তাহারা উত্তমরূপেই বুঝিতেন যে, চরম দারি্র-উৎপীড়ন-লাঞ্ছনাই 


১।' ্রীবিমলেন্দু কয়াল $ বিশে ডাকাত (প্রবন্ধ )। 
২। প্রীবিমলেদু করাল £ বিশে ডাকাত (প্রবন্ধ) 


৪৪৬ ভারতের কৃষক-বিস্রোহ ও গণতাত্রিক সংগ্রাম 


ডাকাতি প্রভৃতি দস্থাবৃত্তির কারণ। তাহারা ইহাঁও জানিতেন যে, মান্য জীবন রক্ষার 
শেষ উপায় হিসাবেই চুরি-ডাকাতি প্রভৃতি বৃত্তি অবলম্বন করে। তাহারা ইহা 
জানিয়াও এই সম্বন্ধে কোন বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের চেষ্টা করেন নাই। তাহা করিলে 
সেই অনুসন্ধনের ফলে তাহাদের নিজেদের এবং তাহাদের সহযোগী জমিদার- 
মহাজনগোষ্ঠীর শোষণ-উৎপীড়নের কুৎপিৎ রূপ আরও নগ্ন হইয়া পড়িত। আধুনিক 
কালে যোগ্য ভারতীয় পণ্ডিতগণই এই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান কার্ধে ব্রতী হইয়া ছুরি 

ডাকাতি প্রভৃতি দস্থাবৃত্তির গ্রকৃত কারণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন । 

লক্ষ বিশ্ববিষ্ভালয়ের অধ্যাপক শ্রীবিজয়শঙ্কর হাইকারওয়াল তাহার ধানের 
অন্ুসন্ধান-কার্ধের ফলম্বন্ূপ ৪০০12] 200. [00010002710 4$9199089 01 00059 1 
1001% নামক বিখ্যাত গ্রন্থে ভারতের বিভিন্ন প্রকারের সামাজিক অপরাধের কারণ 
ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ডাকাতি প্রভৃতি দহ্থাবৃত্তি সম্থদ্ধেও বহু মূল্যবান তথ্য তুলিয়। ধরিয়াছেন। 
এই সম্বন্ধে তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা নিয়রূপ £ 

*অপরাধ-গ্রবণতা অথনৈতিক অবস্থাদ্বারা বিশেষভাবে গ্রাভাবান্থিত হয়। অন্যান্ত 
দেশ অপেক্ষা ভারতবর্ষে সম্পত্তির বিরুদ্ধে অপরাধের অনুষ্ঠান বিভিন্ন খতুর অবস্থার 
সহিত অধিকতর সম্পর্কযুক্ত। খারাপ খতুতে (অজন্ম! প্রভৃতির ফলে) জেলখানায় 
অপরাধীর সংখ্যা বৃদ্ধি পার। আবার যে খতুতে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় এবং ভাল ফসল 
জন্মে, সেই খতৃতে অপরাধের সংখ্যা হ্রাস পায়। ভারতবর্ষে ফসলের অবস্থান্যাযী 
অপরাধের সংখ্যার হ্বাস-বৃদ্ধি হইয়! থাকে” 

“ভারতবর্ষের বিভিন্ন গ্রদেশের বিভিন্ন বৎসরের ফসল ও অনুষ্ঠিত অপরাধের বিশ্লেষ্ণ 
করিলে অপরাধের হ্াসবৃদ্ধি সম্পর্কে ফসলের ভূমিকা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যায়। 
সহজেই ইহার কারণ খুঁজিয়া বাহির করা চলে। ভারতবর্ণ কৃষিপ্রধান দেশ এবং 
কুষির উপরে গ্রায় সাড়ে সাতাশ কেটি মানুষের জীবিকা নির্ভর করে। ইহাদের মধ্যে 
প্রায় এগারো! কোটি কষি-শ্রমিক। ইহার্দের এবং দরিদ্র ক্কষকগণের জমির পরিমাণ 
নিতান্ত অল্প। দ্বাভাবিক বৎসরে ( অর্থাৎ ফগল ভাল হইলে ) ইহারা জমিদ্বারা কোন 
প্রকারে জীবন ধারণ করিতে পারে। বর্ধাকালে উপযুক্ত পরিমাণে বৃষ্টিপাত না হইলে 
তাহারা বিপুল সংখ্যায় জীবিকার সন্ধানে গ্রাম হইতে গ্রামাস্তরে ঘুরিয়। বেড়ায় (কারণ 
বৃষ্টি না হইলে অজন্ম! দেখ! দেয়--লেঃ)1**বুতুক্ষা ও উপবান তাহাদিগকে অপরাধের 
সহজ ও পিচ্ছল পন্থা অবলম্বন করিতে প্রলুব্ধ করে। ***পারিবারিক বন্ধন, গোঠী- 
প্রভাব, সামাজিক শাসন, পঞ্চায়েং গ্রভৃতি লইয়৷ গঠিত গ্রামের স্বাভাবিক জীবন অক্ষত 
থাকিলে ভারতবাপীরা! সহজে এই সকল পাপের পথ অবলম্বন করিতে চাহে না। কিন্ত 
ষখন তাহারা ক্ষুধার তাড়নায় অত্যন্ত অসহায় ও হতাশ মনে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়৷ বেড়ায়, 
তখন অতি সহজেই তাহাদের মনে অপরাধ-প্রবণত! জাগিয়! উঠে।*১ 
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নির্ঘণ্ট 


অ 

অচলসিংহ্‌, ২২৫, ২২৬ 

__নায়েক-বিদ্বোহের নেতৃত্ব গ্রহণ, নায়েক- 
দিগকে এক্যবদ্ধকরণ ও তাহাদের লইয়া 
সৈম্তবাহিনী গঠন, বিদ্রোহ পরিচালনা, 
পলায়ন, ২২৫ ; বগড়ীর পশ্চিম গ্রান্তের 
অরণ্যে খাটি স্থাপন, তাহার বাহিনীতে 
উড়িস্। হইতে মহারাস্্রীয় ও রাজপুত- 
গণের যোগদান, ছত্রসিংহের বিশ্বাস 
ঘাতকতায় তাহার গ্রেপ্ত'র ও গুলি 
করিয়। হত্যা, মৃত্যুর সময় ছত্রসিংহের 
গ্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ ২২৬ 

অতীন্দ্রিরতাবাদ, ২১৫ 

অদ্বৈতবাদ, ২১৪ 

অধ্যাত্মবাদ, ১৯৬, ২১৭ 

অনুপনারায়ণ, ৮ 

অন্পস্থিত-জমিদার, ১৭০ 

অনুশাসন, মানব-সমাজের) ১০৩ 

অবাধ-বাণিজ্য, ১৬১ 

--ইহার প্রকৃত অর্থ, ১৬১ 

_ইংলগ্ডের মৃূলধনীশ্রেণীর, ১৬১ 

অভিজাতশ্রেণী বা গোঠী, বর্শদেশের নৃতন, 
১৮৬১ ১৮৭) ১৮৯, ১৯১) ১৯৬১ ২০৬ 

--বঙ্গদেশের চতুর ফড়িয়৷ ব্যবসায়ীদের 
লইয়। ইহাদের সৃষ্টি, ইহাদের প্রধান 
নায়করূপে রামমোহন রায় ও দ্বারকা- 
নাথ ঠাকুর, ইহাদের সহিত অধত্যন 
ভূম্যধিকারীদলের মিলন, সমাজের উপর 
ইহাদের অর্থ নৈতিক নেতৃত্বলাভ, ইহা- 
দের সামাজিক নেতৃত্বলাভের অন্তরায়, 
১৮৬7 ক্রাক্ষণ-সম্প্রদায়ের সর্বব্যাপী 
প্রতৃত্বের বিরুদ্ধে ইহাদের বিদ্রোহ 
ঘোষণা, ১৮৭) ইংরেজ শাসকগোষীর 
সাহচর্যে উন্নত শিক্ষার মূল্যবোধ, 
ইংরেজী শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি, 

প্রথম খগড ॥ ২৯ [1] 


একেশ্বরবাদী ্রাহ্মধর্মের প্রবর্তন, যুরো- 
গীয় সমাজের অনুকরণে কুসংস্কারাচ্ছন 
বঙ্গীয় সমাজের সংস্কার সাধন, যুরোপীয় 
সাহিত্য হইতে প্রেরণা লাভ, ১৮৯) 
ইংরেজী শিক্ষার মারফত ইহাদের উপর 
ফর'সী বিপ্লবের প্রভাব, ১৯০; নীল- 
বিদ্রোহে ইহাদের ভূমিকা, ৪*২ 

অযোধ্যারাজা, ম্বাধীন, ৮৭ 

ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী কতৃক ইহার 
গ্রাস, ৮৭ 

অর্থ (বা ষুদ্র।), ১৬২, ২৬৪ 

__ইহাদ্বার। রাজস্ব প্রদানের নিয়ম প্রবর্তন, 
১৬৩; ইহার সম্বন্ধে নৃতন ধারণা, ১৬৪3 
বৃটিশ শানন ও শোষণ-ব্যবস্থার মূল 
বিষয়রূপে ইহার আবিভাব, ১৬৫ 

অর্থনীতি, ১৩ 

--বঙ্গদেশের, ৬৭, ৭৮; উহার পরিবর্তন, 
পচ 3 


_ব্যক্তিস্বাতন্ত্যবাদী, মুদ্রার ভিত্তিতে, 


১৬৩১ ১৬৩-৬৬, ১৮০, ৩১২১ ৩৪০3 
ভারতের কৃষির ক্ষেত্রে ইহার 
আবির্ভাব, ১৬৪ 

--উপনিবেশিক, ২৪৫ 


_বুর্জোয়। গণতন্ত্রের ২৪৫ 

অর্থনৈতিক জীবন, বঙ্গদেশের, ৬৯ 

--ইহার উপর বিদেশী বণিকগোষ্ঠীর এক- 
চেটিয়! মূলধনের একচ্ছত্র প্রতৃত্ব ৬৯ 

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা) নৃতন, ২১২ 

ইহার মধ্য হইতে শ্রমিকশ্রেণীর জন্ম, 
২১৭ 

অর্থ নৈতিক সংকট, বঙজ্গদেশের, ২১২ 

--বেকার-সমস্যা হইতে ইহার হ্ষ্টি, ২১২ 

অসহুযোগ-আন্দোলন, ণৎ 

-_বঙ্গদেশের তন্তবায়গণের, ৭২ 

অহোমরাজগণ, আসামের, ২২১ 


৪6৮ 


অ! 

'আইন, ভারতীয়, ২৫ 

আইন-আদালত, ১৭০ 

_ ইহাদ্বার। নৃতন জমিদারশ্রেণীর লয্মীকত 
মূলধনের নিরাপত্ত। বিধান, ১৭০ 

আইনী-আকবরী, ৪৩৯ 

-__মোগলযুগে রাজন্বের পরিমাণ সহস্ধে 
মন্তব্য, ৪৩৯ 

আউটরাম, ইংরেজ সেনাপতি, ৩৫*, ৩৫১ 

__ম্হাবিভ্রোহের সময় বিত্শালীদের মনো- 
ভাব সম্বন্ধে মন্তব্য, ৩৫০, লর্ড ক্যানিংকে 
তালুকদারদের জমি বাজেয়াপ্ত করিবার 
সিদ্ধান্ত বাতিল করিবার পরামর্শ দান, 
৩৫১ 

আকবর, সম্রাট, ৪ 

--ভীহার কূটনীতি, ৪ 

আক্রমণ, বৈদেশিক ১৮ 

আগরতলা, ৫৯ 

এখানে ত্রিপুরা 
“প্রতিষ্ঠা, ৫৯ 

আগ্রারাজা, স্বাধীন, ৮৭ 

- ইংরেজ কতৃকি ইহার গ্রাস, ৮৭ 

'আচার্ধ, মথুরানাথ, ৩৪১৭ ৩৯৪, ৪০২ 

__নীল বিক্রোহে যোগদান ও স্থানীয় 
বিজ্রোহীদের নেতৃত্ব গ্রহণ, ৩৯৪ 

'আত্মসম্পূর্ণ গ্রামসমাজ-_গ্রামসমাজ, শয়ং- 
সম্পূর্ণ দ্রষ্টব্য 


রাজ্যের রাজধানী 


আদর্শ, 

--ভারতের প্রাচীন ধর্মীয়। ২১৩) ইহার 
জন্ত নৃতন নৃতন সংগঠন স্থাপন, ইহার 
প্রচার, ২১৩; 

"পাশ্চাত্য, ২১৩ 

আদিবাসী-সন্প্রদায়, ৮০১ ৮১১ ৮২ 

ইহাদের ইংরেজ শাসনের লুষঠনের 
শিকারে পরিণতি, ৮* 

_-ইছাদের যাযাবর চরিভ্র, ৮১ 

আদিম অধিবাসী--আদিবাসী প্রষব্য 

 আআধিয়ার--বর্গাদার জষ্ব্য 


ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাষ 


আনম্দমমঠ, ১৯৮ ২০০, ২৯৭,২৯৮, ২১০ 
-_-ইহার প্রথম সংস্করণের ভূমিকা হইতে 
উদ্ধৃতি, ২০৭; ইহাকে প্রথম জাতীয় 
সাহিত্য বলিয়া! গ্রহণ, ২৯৭; ইহাতে 
আধ্যাত্মিক ভক্তিতত্ব প্রচার, ২৯৮ 
ইহা হইতে উদ্ধৃতি, ২৯৮; ইহা হইতে 


ইংরেজ শাসনের প্রতি সমর্থন সুচক 


বিভিন্ন উদ্ধৃতি, ২*৮ 7 ইহাতে 
সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন ২*৯ 
আন্দোলন, ১৮৩ 


_ বঙ্গদেশে ধর্মীয়, সামাজিক ও শিক্ষা 
সংস্কৃতি বিষয়ক, রামমোহন প্রবতিত 
্রা্মধর্ম প্রচারের, বহ্ছিমচন্ত্র-রামকুষ্ণ- 
প্রবতিত নবহিম্ুবাদের, উন্নত ধরনের 
সামাজিক রীতিনীতি প্রবর্তনের, কৃষক- 
সম্প্রদায়ের, নগরকেন্ডরিক, জমিদার মধ্য- 
শ্রেণী পরিচালিত সমাজ-সঙ্কারের, 
ইহার উদ্দেশ্ট, ১৮৩) যুরোপের 
বৈপ্লবিক (রিনাসান্স ), ভারতীয় লেখক- 
গোরঠী কর্তৃক মুরোপের অনুকরণে 
ইহার “রিনাসান্স' নামকরণ, ১৮৩-৮৪ ; 

__বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল, ১৯৬ 

__জাতীয়, “জাতীয় আন্দোলন, দ্রষ্টব্য 

রাজনৈতিক সংস্কারের, ২০৩ 

--ভারতের কমিউনিস্ট, সমাজবাদী, 
প্রভৃতি বৈপ্লবিক ও প্রগতিশীল, ২১৯ 

আনাবাপ্টিস্টদল, ফরাসী বিপ্লবের, ২২০, 
্ঙথ 

--গণ-বিপ্রবের সংগঠনরূপে, ২২০; ইহার 
পরিচয়, ২২০ (পাদটীক! ) 

আনেন্টি, ব্যারিস্টার, ২৬৫ 

--+ওয়াহাবী-বিদ্রোহকে সাধারণ মানুষের 
বিভ্রোহরূপে প্রমাণিত করণ, ২৬৫ 

আপসনীতি, ২১৮. | 

__মৃধ্যশ্রেণীর জাতীয়তাবাদের, এই শ্রেণী 
কর্তৃক জন্মসুত্রে ইহা! লাভ, উনবিংশ 
শতাব্দীর জাতীয়তাবাদের মধ্যে ইহার 
হুষ্টি ও প্রকাশ এবং বিংশ শতাবীর 


নির্ঘণ্ট 


জাতীয়তাবাদের মধ্যে উহার পূর্ণ 
গ্রকাশ। ২১৮ 

আফগান-যুদ্ধ, ১৮ 

আফিম, বদেশের, ৮৬, ৮৭১ ১০৩ 

স্কষক-শোষণের যন্ত্রদূপে, ৮৬ 

_-ইংরেজের গ্রাসে, ১*৩-০৪ 

আফিমের চাষ, 

- উহার অবসান, ১০৪১ ১০৫ 

আফিম-চাষী, ১০৩, ১০৪ 

ইংরেজ বণিকের একচেটিয়া! শোষণের 
কবলে, ইহাদের উপর শোষণ উৎগীড়ন, 
ইহাদের আটক ও প্রহার, ইহাদের 
প্রতিরোধ-সংগ্রাম, ১০৪ 

আফিমের ব্যবসা, ১০৪ 

--ওয়ারেন হেস্টিংস কর্তৃক তাঁহার বন্ধুদের 
উপহার স্বরূপ ইহার একচেটিয়া 
অধিকার দান, ১০৪; ব্যক্তিগত ব্যবসা 
নিষিদ্ধ করণ, ১০৫ 

আব্দল সোভান, ৩৬৪ 

--ফরাজী বিজ্রোহের অন্যতম নায়ক, 
মহাবিদ্রোহে রাজদ্রোহমূলক ক্রিয়া 
কলাপে আত্মনিয়োগ, ৩৬৪ 

আবুতোরাপঃ ৬০১ ৬৪, ৬৬ 

--তীাহার বিদ্রোহ, ৬৩-৬৪ 

আভ্যন্তরিক বাণিজা, ৯ 

_-ইংরেজ বণিকগোষ্ঠী কর্তৃক ইহার এক- 
চেটিয়৷ অধিকার লাভ, ৯ 

আমীর খসরু, ৬. . 

আমীর খাঁ, ব্যবসায়ী, ২৬৫ 

--ওয়াহাবী-বিদ্রোহের সম্পর্কে তীহার 
মোকদমা, ত্যানেন্টি সাহেব কর্তৃক 
তাহার পক্ষ সমর্থন, ২৬৫ 

আমুদিশাহ্‌, ফকিরনায়ক, ৪৯ 

আয়ার্লাগড, ১৬২ 

/:& -এই দেশের ভূমিব্যবস্থা, ১৬২ 

আরাকান, ৭৯১ ৮৪ 

আর্চার, ডব্লি ট, বি. ৩১১ 

স্্ীওতাল-রিক্রোহের হ্বাধীনত। লাতের 


৪6% 


উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মস্তব্য, ৩১১ 

আলাউদ্দিন (খিল্জি ), ৬৬ 

আলিবর্দি খাঁ, নবাব, ৫৭, ৬৮, ৯৩ 

আশালত৷ পত্রিকা, ৪২৪ 

-_সিরাজগঞ্জের, ইহাতে সিরাজগঞ্জ-বিদ্রো- 
হের প্রধান নায়ক ঈশানচন্ত্র রায়ের 
পরিচয় দান, ৪২৪ 

আসাম, ৪৯১ ১০৫) ২২১, ২৩৪ 

__ইস্ট ই্ডিয়া কোম্পানী কতৃক এই 
স্থানের জনসাধারণকে আফিম খাওয়া 
শিক্ষাদান, ১০৫ 

আহম্মদ, সৈয়দ, দৈয়দ আহ ম্মদ দ্রষ্টব্য 

আহাদ্দার, ৬২, ৬৩) ৬৬ 


ই 


ইধরেজ ব্যবসায়ী বা বণিকগোরঠী, ৮, ১০) 
১২১ ১৩, ১৪১ ১৬, ১৭) ১৯১ ২২ ২৩) 
২৪, ২৬, ২৯১ ৩০১ ৩৩১ ৩৪১ ৩৫) ৫৪১ 
৫৬, ৬৭, ৬৯) ৭১, ৭২) ৭৭১ ৮০১ ৯১) 
৯২১ ৯৩, ৯৪১ ৯৫১ ৯৯, ১০৩) ১১৩, 
১২৮) ১২৯) ১৩০) ১৫৬১ ১৮০) ১৮৫ 

_ ইহাদের লুঠন ও ধ্বংসকার্ষ, ৮; 
২৪ পরগনা জেলার জমিদারি ও অর্থ- 
লাভ, ৯) ইহাদের পণ্য-ব্যবসা, ১*। 
মুনাফা লুষ্ঠন, ১২) বঙ্গদেশে চাউলের 
ব্যবসাকেন্দ্র স্থাপন, ১৩) চাউলের 
ব্যবসা, ১৩, ১৪; বাঙলা দেশে স্থায়ী 
দুভিক্ষের স্থষ্টি, বাউলা ও বিহারের 
সমগ্র ফসল ক্রয়, “ছিয়াতরের মন্বস্তর' 
হ্ষ্্ি, খাগ্যের ব্যবসায়ের উপর এক- 
চেটিয়া অধিকার স্থাপন, ১৩7 লুষ্তিত 
ধনসম্পদ ইংলণ্ডে প্রেরণ, ১৬ বস্ত্র 
ব্যবসা, ১৭; ইহাদের ব্যবসায়ের ফলে 
বাঙলা ও বিহারের কৃষকের ক্রীত্দাসে 
পরিণতি, ১৬) ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা 
কুখ্যাত লুষ্ঠনকারীরূপে ইহাদের ভূমিকা, 
১১৩) চাউল ক্রয় ও তাহ। গুদামে 
আটক করিয়া ভু্ভিক্ষ সৃতি, ১২৮ 


ইংরেজ রাজ বা] শাসন, ১১, ১৩১ ১৪, ১৮, 
২০, ২১, ২২১ ২৩; ২৭১ ২৮১ ২৯, ৩৭ 
৪৮) ৫৩১ ৬৩) ৬৫) ৭৯১ ৮৯১ ১৫৯, 
১৬২১ ১৬৩১) ১৬৬১ ১৭৩১ ১৭৬, ১৭৯) 
১৮১১ ১৮২১ ১৮৬১ ১৮৭১ ১৮৮১ ১৮৯) 
১৯০) ১৯১১ ২৯৩, ২১৬ ২১৮, ৩৪০) 
৪১০১ ৪৩৮ 
- ইহার রাজন্ব বিভাগ, ১৪, ১৫ ; সন্ন্যাসী 
ও ফকিরদের তীর্থ-ভ্রমণে বাধাদান, 
তীর্থযাত্রীদের উপর কর স্থাপন, ২১; 
সন্ধযাসী-বিদ্রোহের ফলে ইহার চরম 
সন্কট, ৩৭; জমিদারী প্রথার সহিত 
ইহার মিলনের দ্বারা ভারতবর্ষে ইংরেজ 
শাসনের সামাজিক ভিত্তি রচনা, ১৩৫ ; 
পাইক-সম্প্রদায়ের জমি গ্রাস, ১৪১) 
কার্প মার্কস্‌ কতৃক ইহার ইতিহাস 
সম্বন্ধে মন্তব্য, ১৬৩; ভারতের কৃষিতে 
ধনতান্ত্রিক সম্পর্ক প্রতিষ্ট।, প্রয়োজনীয় 
ভূমি-সংস্কারে ইহাদের ব্যর্থতা, ১৬৬; 
নৃতন সামস্ততন্ত্র সুষ্টি ছারা ইহার ভিত্তি 
রচনা, ১৭৩; ইহার পূর্বকালের দুভিক্ষের 
বৈশিষ্ট্য, ১*৬ সেচ-ব্/বস্থার প্রতি 
চরম অবহেলা, ১৭৯; ইহার প্রধান 
স্তস্তরূপে জমিদারগোষ্ঠী ও মধ্যশ্রেণী, 
১৮৬ ইহার প্রতি মধ্যশ্রেণীর সকল 
ংশের মোহ এবং ইহাকে সমাজ- 
প্রগতির বাহনরূপে গ্রহণ, ১৮৮ 
ইহাকে অব্যাহত রাখিবার জন্ত মধ্য- 
শ্রেণীর সকল অংশের ব্যগ্রতা, ১৮৮) 
ভারতের জমিদারগোষ্ঠী, বুর্জোয়াশ্রেণী 
ও মধ্যশ্রেণী কর্তৃক ইহাকেই একমাত্র 
মুক্তিদাতা৷ বলিয়া গ্রহণ, ২০৩; কার্ল 
মার্কস কর্তৃক ইহার স্বরূপ ব্যাখ্যা, ৩৪১- 
৪২ মহাবিদ্রোহের পর ইহার নীতি 
ও পদ্ধতিতে আমূল পরিবর্তন, ৩৬৯ 
ইংরেজশত্তি, ৩, ১৮১ ২৪, ৫৪) ১৩৩ 
'-ভাত্বতে ইহার আবির্ভাব, ভ্ভারতে ইহার 
অয়লাছের রাজনৈতিক গুরুত্ব ও 


ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রা 


তাৎপর্য, ৮; ইহার অনধিকার প্রবেশ, 
ক্রমশ ইহার ভারতবর্ষ গ্রাস, ইহার 
প্রতারণা, ছলনা, উৎকোচ দান ও 
বিশ্বামঘাতকতা, ১৮; 


ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী, ১১১ ১২, ১৩১ ১৮, 


১৯, ২২১ ২৩, ২৪, ২৮১ ৩৩১ ৩৫১ ৪৬, 
৫৩, ৫৬, ৮৯১ ৮১১ ৮৫) ৮৭, ১৬২) 
১৬৩১ ১৭৩) ১৭৪, ১৮৯, ২০০,২০২ 


--ভারতবর্ষ গ্রাস করিবার প্রয়াস, ১৮১ 


সন্াসী ও ফকিরদের ধর্মানুষ্টানে বাধা 
দান, ২১) ইহাদের বিরুদ্ধে সন্ল্যাসী- 
বিদ্রোহ, ২৫7 কার্পাসমহলে ইজারাদার 
নিয়োগ, ৮* ; মোগল-যুগেব জমিদার- 
গণের উপর রাজপ্ব আদায়ের ভার 
অপণ, পশ্চিম-ভারতে জমিদারদের 
পরিবর্তে স্বয়ং প্রধান শোষকের ভূমিকা 
গ্রহণ, ১৬২; কৃষিভূমির উপর কৃষকের 
ব্যক্তিগত অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং 
কৃষককে জমি হস্তান্তরের অধিকার দান, 
১৬৭7 নৃতন ভূমি-ব্যবস্থা হইতে সই 
মধ্যতেণীর লালন-পালন, ১৭৪7 ইহা 
দের “কিছুই করিও না, কিছুই যেন না 
হয়, অন্ত কাহাকেও কিছু করিতে দিও 
না'--এই নীতি, ১৮7 ভারত-গ্রাস 
ও ভারতের সামাজিক-অর্থ নৈতিক 
জীবনের ধ্বংস, এবং বুটিশ ধনতন্ত্ের 
শোষণের পথ তৈয়ার, ৩৪১; 


__নৃতন নীতির সাহায্যে গণশক্তির সহিত 


বুঝাপড়ার প্রস্ততি, ৩৬৯ ; মহাবিজ্রোহ 
হইতে ভারতের প্রতিক্রিয়াশীল শর্তি- 
গোষ্ঠীর সহিত পূর্ণ সহযোগিতার প্রয়ো- 
জন উপলব্ধি, এই কার্ধে সর্বশক্তি 
নিয়োগ, ভারতীয় রাজন্যবর্গের সহিত 
বিরোধের পরিবর্তে সহযোগিতা আর, 
৩৭৯ ; হিন্দুমুসলমানের এঁক্য ধ্বংস ও 
উহাদের মধ্যে বিরোধের বীজ বপনের 
পরিকল্পনা, ৩৭১)  ভারতবধের 
ডাকাতির ব্যাখ্যা, ৪৩৩-৩৫ 


ির্ঘধ 
ইংরেজী ভাষা, ১৯, 


ইহার মাধ্যমে যুরৌপের গণতাঙ্জ্িক 


বিপ্লবের ভাবধারার আমরদানি, ১৯০ 

ইংরেজী শিক্ষা, ১৭৪) ১৭৫৭ ১৮৫১ ১৮৭, 
১৮৮ 

-_ মূলত কেরানী স্থাটটির জন্ত ইনার প্রবর্তন, 
১৭৪, ১৮৫; ইহার বিস্তারের জন্য 
গুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা, ব্যয়-বনহুলতাঁর জন্ত 
কেবল জমিদারগোটি ও মধাশ্রেণী ছারা 
ইহার স্থযোগ গ্রহণ, ১৭৪; কেবল 
শহরাঞ্চলে ইহার সীমাবদ্ধতা, ১৮৫; 
ইত1 ভূম্ব'মিগোির একচেটিয়।৷ অধি- 
কারে পরিণতি, ১৮৭ ইহার প্রতি 
মধ্যশ্রেণীব প্রগতিশীল অংশের আস্থা 
১৮৮; ইহার মাধ্যমে ফরাসী বিপ্লবের 
প্রভাব, ১৯* 

ইংরেজী সাহিতা-_সাহিত্য ভষ্টব্ 

ইংলগু, ১৯) ১৫, ১৬১ ১৯, ২৭) ৩৭১ ৯২, 
৯৯, ১০২১ ১৩৪, ১৬১, ১৬২১ ১৭৪১ 
২১৭, ২৩৬, ২৩৭7 ২৪১, ৩৭৫ 

_ ইহার ক্রমবর্ধমান শিল্প ও উহার চাহিদা, 
১০; ইংরেজ বণিকগোষ্ঠীর ভারতবর্ষ 
হতে ধনসম্পদ প্রেরণ, এখানকার 
শিল্পবিগ্রব, ১৬ ; এখানে কলকারথানার 
মাঁলিকরূপে বৃর্জোয়াশ্রেণীর আবির্ভাব, 
এখানকার সমাজ ও রাজনীতিতে ব্যব- 
মায়ী-বৃর্জোয়াদের পরিবর্তে শিল্পপতি- 
ুর্জোয়াদের প্রভাব বৃদ্ধি, ভারতবর্ষের 
বাজারে পণ্য রপ্তানি, ১৭) ভারতীয় 
সমাজের ভিত্তি ও কাঠামো ধূলিসাৎ 
করণ, ১৮) সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ দমনের 
জন্ট এখান হইতে সৈম্তাদল প্রেরণ, ৩৭) 
এখান হইতে লবণ আমদানি, ৯৯; 
ইহার ভূত্বামিগো্ঠী, ১৩৪) ইহার 
বস্তরশিল্প, ১৬১ ইহার ভূমি-ব্যবস্থা, 
১৬২ 3 এখান হইতে কেরানী আমদানি, 
১৭৪7 এখানকার বুদ্ধিজীবী-সংগঠন, 
২১৭; এখানে বঙ্জঘেশের নীলের 


6৫১ 


চাহিদ। বুদ্ধি, ২৩৭ 

ইডেন, আ্যাস্লি, ম্যাজিস্ট্রেট, 
২৮৪, 

__নীল-কমিশনের নিকট সাক্ষ্যে নীলচাষী 
ও তামাকচাষীর লাভের তুলনামূলক 
ঠিসাব দান, ২৪৮, ২৪৯; নীলকর 
কর্তৃক বলপূর্বক নীলচাষের বিরোধিতার 
ঘোষণা, ৩৮৩-৮৪;. নীলের চাঁষ 
প্রজাদের ইচ্ছাধীন বলিয়া ঘোষণা, ৩৮৪ 

ইজারা, লবণের, ৯২,৯৩ 

ইজারাদার, ৮০১ ৮১১ ৮২, ৮৩১ ৮৪১ ৮৫১ 
৯১১ ৯৪, ৯৮, ১৩৯, ১৫১ 

__কার্পাস-মহলের একচেটিয়া অধিকার 
লাভ, ৮* 

_ পঞ্চমঞ্েণীর ভূমিস্বত্বাধিকারী, ১৭২ 

ইজারা প্রথা, ৮৪, ৮৫, ৯৪১ ১১২ 

_ ইহার অবসান, ১১২ 

ইতালী, ১০১১ ১০৯১ ১৯৩ 

- উহার রেশম শিল্প, ১*১ 

-_ এখানকার গণ-বিপ্লবের পরাজয়, ১৯৩ 

ইতিহাস, ৩, ৮১ ১৪১ ১৮) ১৯১ ৬৭, ১১৩ 
১৫৪৯ 

--ভারতের) ৩, ৮; ভারতের ভাগ্য 
বিপর্যয়ের, ভারতের যুগপবিবর্তনেরঃ ৩ 7 
বদেশের, ১৪; মানবজাতির, ইংরেজ 
বণনিকগোর্ঠী কতক ইহাতে কলঙ্ক 
লেপন, মানব-সভাতার, ১৫, ৪৩৯ ; 
ভারতের ইতিহাসের__ইহার নূতন রূপ, 
১৮ পরাধীন ভারতের কালিমালিধ, 
ভারতের বিদ্রোহ ও বিপ্লবের রক্ত" 
রঞ্জিত, ১৯) আধুনিক ভারতের, ২০ 
১৩২) সকল জাতির, ১৬৩; ভারতে 
বুটিশ শাসনের, ১৬৩; ভারতীয় রুষির, 
১৬৬১ বঙছগদেশের রুষক-বিদ্রোহের, 
ইহার সর্বাপেক্ষা তাৎপধপূর্ণ ঘটনারূপে 
নীল-বিভ্রোহ (১৮৫৯-৬১) ৩৮২ । 
পাবনা জেলার_-পাবনা জেলার 
ইতিহাস ষ্টব্া | 


২৪৮, 


৪৫২ 


ইত্ডিয়ান এসোসিয়েশন, ৩৭৭ 

স্প্থরেজ্্রনাথ বন্দযোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে 
মধ্যশ্রেণৌর একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান- 
রূপে ইহার প্রতিষ্টা, ভারতের বিভিন্ন 
স্থানে ইহার শাখা প্রতিষ্ঠা, ইহার সর্ব- 
ভারতীয় সম্মেলন আহ্বান, সম্মেলনে 
আনন্দমোহন বস্থর সভাপতিত্ব, ৩৭৭? 

ইপ্ডিয়ান ফিল্ড পত্রিকা, ৩৬৫, ৩৮৫, 
৪০৩, ৪০৬ 

-মহাবিদ্রোহের সময় ইংরেজ শাসনের 
প্রতি জমিদারগোঠির আনুগত্য সম্বন্ধে 
পত্র প্রকাশ, ৩৬৫ নীল-বিক্রোহের 
সংগঠনের বর্ণনা, ৩৮৫ $ গ্রামাঞ্চলের 
মধ্যশ্রেণী ঘারা নীলচাষীদের শোষণের 
বর্ণনা, ৪*৩$ দূর হইতে নীল-বিদ্রোহের 
প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন, ৪৯৬ 

ইমামবারি শাহ, 

- সন্ন্যাসী-বিজ্বোহের নায়করূপে, ৫৯ 

ইয়ং হাস্ব্যাণড, ১৩, ১৪ 

--ছিয়াততরের মন্বস্তর' সম্বন্ধে মন্তব্য, ১৩. 
১৪ “ছিয়াত্বরের মন্বস্তর'-এর বর্ণনা, 


১৪ 

ইলিয়ট, চার্লস্‌ ৩৭৫ 

-স্ব্দেশের ছোট লাটরূপে, ভারতীয় 
কৃষকের অবস্থা সম্বন্ধে মন্তব্য, ৩৭৫ 

ইন্ট-ইপ্ডিয়৷ কোম্পানি, ৮, ৯, ১০) ১২১ 
১৫১ ১৭, ২৫) ২৬, ২৭) ৩০১ ৫৩) ৫৭, 
৬৬, ৬৮, ৬৯, ৭৫) ৮৯১ ৮৬) ৮৭১ ৯১১ 
৯২, ৯৩) ৯৪১ ১০০১ ১৩, ১০৪১ ১৪৫) 
১০৬, ১৩১, ১৩৬ ১৫৯১ ১৬০) ১৬১১ 
১৬৭, ১৭২, ১৮০, ১৮১১ ১৯১১ ১৯৩) 
৩৪৩ 

_-ইহার মুনাফা লুঠন, ১২, ইনার 'লগ্ি”, 
১২ ইহার £বোর্ড-অফ-ডাইরেক্টর্স” 
১২, ১৪, ১৫ ইহার কলিকাত৷ 
কাউন্সিল, ১৪) ইংলগ্ডে ইহার 

.. প্রভাবের অবদান, ভারতবর্ষ হইতে 

নু ইংলণে পণ্য রপ্তানি, ১৭) ইহার 


ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


রাজন্ব আদায়ের পদ্ধতি, ২৫; রেশমী 
স্ৃতা উৎপাদনের জন্য ইংলগু হইতে 
বিশেষজ্ঞ আমদানি, ১০২) ইহার 
দেওয়ানি লাভ, ৫৭, ১৯৬) ১১২, ১৩১) 
ব্যবসায়ের নামে ইহার লুণ্ঠন, ১০০) 
ভারতের প্রাচীন ব্যবস্থার পরিবর্তন 
সাধন, ১৩১7 বঙ্গ-বিহারের একচ্ছত্র 
আইন সম্মত অধিকারীরূপে, ১৩২; 


জমির উপর নিজ অধিকার 'ত্যাগ . 


করিয়া উহা জমিদারগোষ্ঠীর উপর ন্তস্ত 
করণ, ১৩৩ ; ক্রমবর্ধমান অর্থের চাহিদা 
পূরণের উদ্দেশ্টে কৃষিভূমির উপর 
ব্যক্তিগত অধিকার প্রতিষ্ঠা, ১৩৬ 
বঙ্গদেশের পূর্তবিভাগের প্রতি ইহার 
চরম অবহেলা, ১৮*; বঙগদেশের নীল 
মুরোপে রপ্তানি, ২৩৭ ইংলগ্ডের 
পার্লামেন্ট কতৃক ইহার হস্ত হইতে 
ভারত শাসনের ক্ষমতা গ্রহণ, ৩৮৩ 


ঈ 


দশার্থা, মোগল সেনাপতি, ২৩১ 


উ 

উইলকক্‌, স্যার উইলিয়াম, ১৮১ 

ইংরেজ শাসনকালে বঙ্গদেপের সেচ- 
ব্যবস্থার প্রতি চরম অবহেলা সম্বন্ধে 
মন্তব্য, ১৮১৮২ 

উজির সরকার, 

_-দ্বিতীয় পাগলপন্থী বিদ্রোহের নায়করূপে, 
চন 

উডিং, ক্যাপ্টেন, ৩১ 

উড়ন্ত মাকু, ভাতের, ১৫৯ 

--ইংলগ্ডে উহার আবিষ্কার, ১৫৯ 

উড়িস্তা, ৫৪, . ১৫৩) ১৬২, ২০৩, ২১৬ 

_ভূসম্পত্বির উপর ব্যক্তিগত অধিকার 
প্রতিষ্ঠ। এবং ব্যক্তিগত অধিকারের 
ভিত্তিতে রাজস্ব নির্ধারণ-গ্রথার প্রবর্তন, 
১৬২ 


নির্ঘ্ট 


উৎপীড়ন, সামস্ততান্ত্রিক, ৫৪ 
_ইহার বিরুদ্ধে আদিবাসী কৃষকের 
গ্রাম, ৫৪ 

উত্তর-বঙ্গ, ২১, ৩২, ৩৪১ ৩৬১ ৩৭, ৩৮, 
৩৪৯১ ৪২১ ৪৩, ৪৬১ ৪৯, ৫০১ ৭১১ ১০৯১ 
১১২ 

_-মাদারী সম্প্রদায়ের ফকিরদের বসতি 
স্থাপন, ২১ এখানে সন্ন্যাসী বিদ্রোহী- 
দের সমাবেশ, সন্গযা সী-বিদ্রো হের প্রধান 
কেন্ত্রুরপে, ৩২ সক্ন্যাসী-বিপ্রোহের 
ফলে কর আদায় বন্ধ ৩৬; প্রজা- 
বিদ্রোহ) ১০৯ 

উত্তর-ভারত, ২০, ৮৭, ১৬২ 

_ইংরেজ শক্তি করুক এই অঞ্চল 
অধিকার, ৮৭; এই অঞ্চলে মহল- 
ওয়ারী প্রথার প্রবর্তন, ১৬২. 

উদ্ারনীতি, মুবোপের, ২০৫ 

উপনিষদ, ২১৫, ২১৮ 

_স্ুরোপকে ইহাদারা ধর্মশিক্ষা্দান সম্বন্ধে 
হ্বামী বিবেকানন্দ, ২১৫; ইহার সর্ব- 
ভূতে বিরাজমান আত্মার ধারণা, ২১৮; 

উপস্বত্বভোগী। জমির, ১১১ ১৩৭ 

উলায়েত আলি, ২৬৮ 

__য়াহাবী-বিদ্রোহে নেতৃত দান, ২৬৮ 


উ 


উনবিংশ শতাব্দী, ১৭৫, ১৭৬ ১৮৩, ১৮৪১ 
১৮৫) ১৮৬১ ১৮৭১ ১৮৯) ১৯৬, ১৯৮7 
১৯৯, ২৯০) ২০১১ ২০৪) ২১৯) ২১২১ 
২১৮, ২৩৫, ২৩৬১ ২৩৭, ২৫৬; ২৫৭, 


৩৯৭ 
ইহার বৈশিষ্ট্যরূপে স্থায়ী রর 
যা 


আবির্ভীব, ১৭৫-৭৬; ইহার 

হুইতে ভারতবর্ষের স্থায়ী দুতিক্ষের 
দেশে পরিণতি, ইহার দ্বিতীয়ার্ধে 
ভারতে রেলপথ নির্যাণের ফলে 
দুপ্ভিক্ষের আক্রমণ বৃদ্ধি, ১৭৬7 ইহার 
প্রথম ভাগ হইতে বঙ্গীয় রিনাসাহ্দ 


2৫৩ 


আন্দোলনের আরম্ভ, ১৮৩১ ১৮৪, 
১৮৫; এই শতাব্দীর দুইটি পরস্পর- 
বিরোধী সংগ্রাম, ১৮৩; বঙ্গদেশে এই 
শতাবীর শ্ীরূপ, ১৮৭৮৯ এই . 
শতাব্দীর ছুইখানি যুগাস্তকারী নাটক, 
১৯৮; ইহার শেষভাগে ভারতবর্ষের 
বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের দ্বারপ্রান্তে 
উপস্থিতি, ১৯৯; অষ্টাদশ শভাবীর 
নিকট হইতে উত্তরাধিকারসৃত্রে 
স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা ও জাতি গঠনের গুরু 
দায়িত্ব লাভ, ২১৯; এই শতাব্দীর 
বৈশিষ্ট্য, ২১৯ 


টা 

একচেটিয়! বাজার, ভারতের, ৭৭ 

_ লাঙ্কাশায়ারের বস্ত্রশিল্লের জন্য ইহার 
স্তর, ৭৭ 

এ্যাভাম্স্‌, ব্রুক্‌, ১৫৯ 

-ইংলগ্ডের শিল্প-বিপ্লব সম্বন্ধে মন্তব্য, 
৬ ৫৯-৬০ 

এভোয়ার্ড, ক্যাপ্টেন, ৩৮ 

__সন্যাসী-বিদ্রোহীদের সহিত যুদ্ধে ইহার 
বাহিনীর পরাজয়, ইহার মৃত্যু, ৩৯ 

এতমামদার, ৯৭ 

এনায়েত আলি, ২৬৮ 

__ওয়াহাবী বিদ্রোহে নেতৃত্ব দান, ২৬৮ 

এ্যানেন্টি, ব্যারিস্টার, ২২৯ 

-_ওয়াহাবী বিপ্রোহকে কৃষকের স্বাধীনতা 
সংগ্রাম বলিয়া গ্রমাণিত করণ, ২২৯ 

এশিয়া, ৫) ১৮০ 

__ ইহার সমাজ, ইহার রাষ্ট্রব্যবস্থা, ইহার 
রাজবংশ, ইহার সমাজের মূল কাঠামো, 
£  স্মরণাতীত কাল হইতে সৃষ্ট ইহার 
শীসন-ব্যবস্থার তিনটি ভাগ, ১৮; 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, ২৩৯ 


এ 
এতিহাসিক, 
__ইংরেজ, ১৩) ২২, ১২৭) “ছিয়াতরেন 


মন্বতর' স্থষ্টিতে ইংরেজ বণিকগোর্ঠীর 
দায়িত্ব স্বীকার, ১৩; ভারতের স্বাধীনতা 
আন্দোলন ইংরেজ শাসনের ফল বলিয়া 
দাবি, ২০২ ) 

--দেশীয় বা ভারতীয়, ২০২7 ভারতের 
স্বাধীনতা-আন্দৌলন ইংরেজ শানেরই 
ফল--এইবূপ মত পোষণ, কৃষক- 
সংগ্রামই যে ভারতের স্বাধীনতা 
আন্দোলনের মূল উৎস, ইহ! অস্বীকার, 
২০২ 

এঁতিহা, প্রাচীন, ভারতের, ১৯, ২১২-১৩ 


ও 


«$ বন্দে মাতরম+ ধ্বনি, ২৪ 

ওম্যালি, এল. এস. এস.১ ২৪১ ১৪৩, ১৫৪ 

- সম্ন্যাসী-বিদ্রোহীদের পরিচয় দান, ২৪; 
দ্বিতীয় চোম্াড়-বিপ্রোহের কারণ ও 
ইহার ধ্বংসাত্মক রূপ বর্ণনা, ১৪৩; 
চোয়াড়-বিভ্রোহের পরবর্তী অবস্থা 
সম্বন্ধে মন্তব্য, ১৫৪ 

ওকেন্লি, আলিপুরের জজ, ২৬২, ২৭২ 

--উ্হার "119 ৬ 21121015 11 10019 
নামক গ্র্থে ওয়াহাবী বিদ্রোহের প্রকৃত 
তাৎপর্য ব্যাখ্যা, ২৬২; ওয়াহাবাদের 
উপর জমিদারদের উৎপীড়ন সম্বন্ধে 
মন্তব্য, ২৯২7 ওয়াহাবী বিদ্রোহীদের 
বিচারের বিবরণ দান, ২৮১ 

ওকেলি, ইংরেজ সেনাপতি, ২২৫ 

--নায়্েক-বিদ্রোহ দমনের প্রয়াস, ২২৫ 

ওয়াই, জেম্মন্‌, ২৯৩ 

-__ফরাজী মতবাদের প্রবর্তক শরিযুতুল্লার 
জীবনকাহিনী রচনা, ২৯*; তাহার ধর্ম- 
গ্রচারের সাফল্য বর্ণপা, ২৯২) জমিদার- 
মহাজনগোর্ঠী কতৃক শরিয়তুল্লাকে 
বাধাদান সন্বদ্ধে মন্তব্য, ২৯৩ 

ওয়াইস্‌ 

স্ইংলগ্ডের রেশম-ব্যবসায়ী, বিশেষজ্ঞ- 

, ঈ্পে ভরিতে আগমন, ১৯২ 
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ওয়াকফ, (বা ট্রাস্ট সম্পত্তি ), ১৭২ 

--বঙ্গদেশের সপ্তম শ্রেণীর ভূমিস্বত্বরূপে, 
১৭২ 

ওয়াঁচা, ডি. ই.. ৩৭২ 

-ইংলগ্ডে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের তৃল! 
রপ্তানি হইতে প্রাপ্ত মুনাফ। সম্বন্ধে 
মন্তব্য, ৩৭২ | 

ওয়াট, জেমস্‌, ইংলগ্ডের, ১৬ 

--বাম্পীয় যন্ত্রের উন্নতিসাধন, ১৬০ 

ওয়াহাব, আব্দ,লঃ ২৬৩ 

_ আরবদেশে ওয়াহাবী আন্দোলনের 
প্রবর্তন, ২৬৩ 

ওয়াহাবী-আন্দোলন, ভারতব্যাগী, 

_সৈয়দ আহম্মদ কতৃক ভারতে ইহার 
আরস্ত, আরবদেশের আব ল ওয়াহাবের 
নামে ইহার নামকরণ, ইহাতে অধিক 
খ্যায় জনসাধারণের যোগদানের ফলে 
ইহা হইতে ধর্মের প্রাধান্ত লোপ এবং 
অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চরিত্রের 
স্পষ্টরূপ গ্রহণ, ২৬৩ 

__*ওয়াহাবী-আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য, ২৬৩- 
৬৯ ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য, ২৬৪) রাজ- 
নৈতিক বৈশিষ্ট্য, ২৬৪-৬৬; অর্থ 
নৈতিক বৈশিষ্ট্য, ২৬৬-*৯) 

-পাঞগ্ডাবে শিখশক্তির বিরুদ্ধে 'জেহাদ' 
পেশোয়ারে অত্যাচারী মুসলমান শাসন- 
কর্তার বিরুদ্ধে স্থানীয় মুসলমান কৃষকের 
বিদ্রোহ, ২৬৫7 পূর্ব-ভারতের সর্বত্র 
জমিদার ও ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম,'সৈয়দ আহম্মদের মৃত্যু, ধির্ম- 
যুদ্ধ? ভারতের সকল শোধিত জনগণকে 
ধর্মযুদ্ধে! যোগদানের জন্য আহ্বান, 
হিন্দু-্কষকদদের যোগদান, সর্বত্র জমিদার 
ও নীলকরদের রক্ষার জন্য বিদ্রোহীদের 
বিরুদ্ধে ইংরেজশক্তির যুদ্ধ ঘোষণ! 
২৬৬; এই আন্দোলনের রাজনৈতিক 
সংগ্রামে রূপান্তর, ২৬১) আন্দোলনের 
গণবিভ্রোছে পরিণতি, আন্দোলন সম্বন্ধে 


ি্ঘট 


সরকারী বিবরণ, ২৬৭) আন্দোলনে 
বঙ্গদেশের চর্মকারগণের যোগদান, 
২৬৮; আন্দোলনের বিরুদ্ধে ধনী 
মুসলমান, মোল্লা, জমিদার, নীলকর ৬. 
মহাঁজনদের একা, ২৭০ 

ওয়াসা বী-বিদ্রোহ, বছগদেশের (১৮৩০- 
৩১), ২০৪) ২২০, ২৬২-৮২, ৪০৭ 
_-কষকের স্বাধীনতা-সংগ্রামন্ূপে ইহার 
ভূমিকা, ইহা! হইতে জাতীয়তাবাদের 
প্রেরণা লাভ সম্বন্ধে বিপিনচন্দ্র পালের 
স্বীরূতি, ২২৬3 

--ইহার চরিত্র সম্বন্ধে লেখকদের মধ্যে 
মতভেদ, অনেকের দ্বারা ইহাকে “হিচ্দু- 
বিরোধী সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা, আখ্যা 
দান, “নদীয়া-কাহিনী£তে ইহাকে 
ধর্যোন্নাদ মুসলমানদের কাণ্ড" বলিয়া 
বর্ণনা, আধুনিক ইতিহাস-গবেষকগণ 
কতৃক ইহাকে “শোষণ-উতপীড়নের 
বিরুদ্ধে জনসাধারণের সশন্ত্র অভ্যখান 
বলিয়া বর্ণনা, ২৬১7 এঁতিহাসিক 
থর্ন টনের গ্রন্থে ইহার তাৎপর্য ব্যাখ্যা, 
২৬১7 উইলিয়াম হাণ্টারের [11017 
11793811071) নামক গ্রন্থে ওকেন্লি 
সাহেবের 1109 7 911015 11) 11701 
নামক গ্রন্থে এবং উই লক্রেড ক্যান্টোয়েল 
শ্মিথের 1০ 80009] [91710 20 
[1919 নামক গ্রন্থে এই বিজ্রোহের 
গ্রকূত তাত্পর্য ব্যাথা ২৬২; 

--সমগ্র ভারতের ওয়াহাবী বি্বোহের 
একটি প্রধান অংশরূপে বঙ্গদেশের 
ওয়াহাবী বিদ্রোহ, ২৬৮; প্রথমে ধর্মের 
ধ্বনি লইয়! ইহার আরম্ভ এবং ইংরেজ 
শক্তির বিরুদ্ধে স্বাধীনতা-নংগ্রামে 
ইহার পরিণতি, ২৬৮) 

_-ধনী মুদলমান ও মোল্লাদের বিরোধিতা, 
তাহাদের. সহিত নীলকর, মহাজন ও 
জমিদারদের যোগদান, ২৭* ; জমিদার- 
গণ কতৃক ওয়াহাবী মুসলমানদের 


দাড়ির উপর খাজনা ধার্য ও তাহা 
বলপুর্বক আদায়, ৭৩ নু 


-জমিদারদের লাঠিয়াল ও বরকন্দাজ- 


বাহিনীর সহিত বিজ্রোহীদের সংঘ, 
২৭১; আদালতে ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক 
জমিদারদের পক্ষাবলম্বন, ২৭২ ওয়া- 
হাবীদের উপর উংগীড়ন সম্বন্ধে 
আলিপুরের জজ ওকেন্লির মস্তব্য, 
২৭২; বিভ্রোহীদের দ্বারা দীর্ঘকালের 
যুদ্ধের জন্য রসদ সংগ্রহ, জমিদার-গৃহের 
উপর বিদ্রোহীদের আক্রমণ, ২৭৩-৭৪ ; 


জমিদার ও ইংরেজ-শাসনের বিরুদ্ধে 


তিতৃমীরের যুদ্ধ ঘোষণা--ইংরেজ- 
রাজত্বের অবসান ও মুসলমান-রাজত্বের 
আরম্ভ ঘোষণা, তিতৃমীর কর্তৃক 
নিজেকে ভারতের মুলল্মান-শাসনের 
প্রতিনিধি ঘোষণা, পার্থ্ববর্তী অঞ্চলের 
জমিদারগণের নিকট রাজস্ব দাবি, 
গোবরডাঙ্গার জমিদার কতৃক তিতৃ- 
মীরফে কর দিতে অস্বীকার করিয়া 
অন্যান্থ জমিদার ও নীলকরদের সাহাযো 
বিপুল লাঠিয়াল ও পাইক-বাহিনী 
গঠন, বিদ্রোহীদের উপর লাঠিয়াল 
ও পাইক-বাহিনীসহ মোল্লাহাটির 
নীলকরের আক্রমণ ও পরাজয়, ২৭৭) 
বিপ্রোহীদের সহিত যুদ্ধে গোবরা- 
গোবিন্দপুরের জমিদারের মৃত্যু, . 
তিতুমীর কতৃক জমিদার-তালুকদার- 
মহাজনদের নিকট হইতে কর আদায়, 
ইহাদের পলায়ন, নীলকরদের মিলিত 
বাহিনীর সহিত যুদ্ধ ও নীলকর- 
বাহিনীর পরাজয়, জমিদার-নীলকর- 
তালুকদার-মহাজনগণ কতৃক বাঙলার 
গভর্নরের নিকট তিতুমীরকে দমনের 
জন্য আবেদন, ২৭৫) সামরিক বাহিনীর 
সহিত বিল্রোহীদের যুদ্ধ ও সামরিক 
বাহিনীর পরাজয়, ২৭৬) বিদ্রোহীদের 
হবার! বু নীলকুঠি অধিকার, নীলকরদের 


পলায়ন, তিতুমীর কর্তৃক নিজেকে 
স্বাধীন বাদশাহ বলিয়া ঘোষণা এবং 
. মৈমুিনকে প্রধান মন্ত্রীপদে ও গোলাম 
মান্ুমকে প্রধান,সেনাপতি পদে নিয়োগ, 
পার্থবর্তী অঞ্চলের হিন্দু-মুসলমান কষক- 
দের দ্বার! তিতুমীরকে স্বাধীন বাদশাহ 
বলিয়া! স্বীকার ২৭৭; বাঁশের কেল্লা 
নির্মাণ, বাশের কেল্লার অভান্তর-ভাগের 
বর্ণনা, ২৭৮; বিদ্রোহীদের হস্তে 
সামরিক বাহিনী ও জমিদারগণের 
মিলিত বাহিনীর পরাজয়, ২৭৮-৭৯ ; 
বিব্রোহীদের বিরুদ্ধে কামান-বন্দুকসহ 
সামরিক বাহিনীর অভিযান, ২৭৯; 
বিদ্রোহীদের উপর আক্রমণ ও উভয় 
পক্ষে যুদ্ধ, বাশের কেল্লার পতন, 
কামানের গোলার আঘাতে তিতুমীরের 
মৃত্যু, বিদ্রোহীদের পরাজয়, ২৮০; 
আলিপুরের আদালতের বিচারে ১৪* 
জনের দীর্ঘ কারাদণ্ড এবং গোলাম 
মানুমের প্রাণদণ্ড লাভ, গোলাম 
মাসুমের ফাসি, জজ ওকেন্লির বিবরণ, 
৮১ 

--এই বিদ্রোহের এতিহাসিক অবদান, 
২৮১৮২ 

ওয়েডারবার্ণ, উইলিয়াম, ৩৭৮ 

_-এলান অক্টীভিয়ান হিউমের জীবনীকার, 
হিউমের কংগ্রেস-গ্রতিষ্ঠার উদ্মোগ 
' গ্রহণের উদ্দেস্ঠ ব্যাখ্যা, ৩৭৮ 

ওয়েন, রবার্ট, ১৯৪ 

-_কাল্পনিক সমাজবাদের অঙ্টা) ১৯৪ 

ওয়েলিংটন, ডিউক অফ, ১৯০ 

--তাহার স্বেচ্ছাটারী শাসন, ১৯০ 

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, ১৯৩ 

-সএথানে ক্রীতদাস প্রথার অবসান, ১৯৩ 

গরম, রবার্ট, *৮ 

-্ারতীয় কারিগরদের সহিত যুরোগীয় 
কারিগরদের তুলনা, *৮ 

ওজযহাম, জি, ৩১১ 
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--সাওতাল-বিজ্রোহের স্বাধীনতা লাভের 
উদ্দেশ্ঠ সম্বন্ধে মন্তব্য, ৩১১ 


[0] 


কংগ্রেস, ভারতের-_জাতীয় কংগ্রেস ত্রষ্টব্য 
গ্রেস-প্থা, ১৮৯ 

_আপদমুলক, জমিদার-বর্জোয়াগোষ্ঠী 
দ্বারা পরিচালিত, ১৮৯ 

ককৃবার্ন, ম্যাজিস্ট্রেট, ! 

_ নীল-জমিদারগোষ্ঠীর আইনের প্রতি 
উপেক্ষা ও চাষীর অসহায় অবস্থা সন্বদ্ধে 
মন্তব্য, ২২৫ 

কটন, স্যার আর্থার, ১৮০ 

-_ ইংরেজ শাদনকালে সেচ-ব্যবস্থার প্রতি 
চরম অবহেলা সম্বদ্ধে মস্তব্য, ১৮* 

কনসার্ন, নীলের, ২৪৬ 

-_-যশোহর, খুলনা ও নদীয়। জেলার বিভিন্ন 
কনসার্নের বিবরণ, ২৪৬ 

কমলাকান্তের দণ্ডর, ১৭৫ 

--নাঁরী বিদ্বেষের প্রকাশ, ১৯৫ 

কম্পটন, ১৬৩ 

__স্ৃতাকাটার যন্ত্র 'জেনিঃ ও “মিউল' 
আবিষ্কার ১৬০ 

কয়াল, ৪৭ 

লবণ কারিগরদের উৎপীড়করূপে, ৯৭ 

কয়াল, শ্রীবিমলেন্দু ৪৪২ 

বিশ্বনাথের (বা বিশে ডাকাতের ) 
বিবরণ) ৪৪২ 

কর, ১৬, ২৫ 

--বিভিন্ন প্রকারের, ১৬ 

করম শা ফকির, ২২২) ২২৩ 

গারো ও হাজংদিগকে 
পাগলপন্থী ব৷ বাউলধর্মে দীক্ষাদান, ২২২ 

করিম খা, 

--বীরভূমের, মহাবিস্রোহের সময় গ্রকান্ডে 
প্রচারের জন্য ফাসি, ৩৬৩ 

কর্ম ওয়ালিশ, লর্ড) ৪৮) ১৪ ১১২১ 
১২২, ১৩৩) ১৩৪, ১৭৪) ১৮১১ ১৮৬ 


নির্ঘন্ট 


--গিভর্নর জেনারেল রূপে ভারতে আগমন, 
৪৮, ১১২$ আফিম-চাষে অনিচ্ছুক 
চাধীর উপর উৎপীড়ন নিষিদ্ধকরণ, 
১০৪ বঙ্গদেশের ভূমিরাঁজন্ব ২ কোটি 
৬৮ লক্ষ টাকা ধার্করণ, ১৩৩; 
ইংলগ্ডের ভূম্বামিগোষ্ঠীর অনুকরণে 
বঙ্গ-বিহারে জমিদারঞ্রেণীর স্যার, 
১৩৩-৩৪ ; জমিদারগোঠির ত্বরূপ 
ব্যাখ্যা, ১৩৪; তাহার স্ষ্ট ভূমি- 
ব্যবস্থার পরিণতিরূপে মধ্যশ্রেণী, ১৭৪ 

কর্ণগড়, ১৫১, ১৫২ 

--চৌোয়াড়-বিদ্রোহের কেন্দ্ররূপে ১৫২ 

কর্মপন্থা, সন্ত্রাসবাদী, ১৮৯ 

কলিকাতা, ৩৯, ৫৪, ৭১, ৭৪১ ৭৬, ১১৩, 
১১৪, ১২৯) ১৫৩, ১৫৪, ১৮৩১ ১৮৫) 
২২৭ 

--এখানে হেস্টিংস কতৃঞ্ষ দেওয়ানি 
অফিস স্ানাস্তরিতকরণ, ১১৩3 
ইহাকে কেন্দ্র করিয়া বঙ্গীয় রিনাসান্স 
আন্দোলনের আরম্ভ, জমিদারশ্রেণী- 
অধ্যুষিত, ইহার মধো বঙ্গীয় রিনাসান্দ 
আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা, ১৮৩) 
ইংরেজদের রাজধানীরূপে, ২২৭ 

কলিয়ানহরাম, 

--সীওতালদের গুরু, হুরকোরেন 
মারে হাপরাছ্ো। রিয়াক কথ। 
নামক স্লাওতাল বিদ্রোহের ইতিবৃত্ত 
রচনা, ৩২৪, সীওতাল-বিত্রোহের 
নায়ক সিছু ও কানুর সংগ্রাম-ধ্বনির 
ব্যাখ্যা। ৩২৪ 

কাটা 'মন্বম্তর, ১১২ 

কানুমাঝি, ৩২১১ ৩২২, 

-সগীওতাল-বিদ্রোহের অন্যতম নায়করূপে 
আবির্ভাব, তাহার পরিচয়, ৩২১ 

কারিগরশ্রেণী, ২০১ ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, 
২৮, ২৯) ৬৭, ৭১১ ৯৪১ ১৬৬১ ১৬৭, 
১৬৮) ১৮৭ 

"বাংলার ও বিহারেরঃ ১০১ ১১১ ১২, 


6৫৭. 


১৫ “ছিয়ান্তরের মন্বস্তরঃএর ফলে 
এই শ্রেণীর বিলুপ্তি, ১৫7 ইহাদের 
উপর দৈহিক গীড়ন, ১৭; ইহাদের 
প্রথম বিদ্রোহ, ১*7) মোগল যুগের 
অবসানে এই শ্রেণীর বিপর্যয়, ২৬; 
উৎপীড়ন এড়াইবার জন্য নিজ নিজ 
বদ্ধাঙুষ্ঠ ছেদন, ২৬, ১৯; 

--গৃহত্যাগ করিয়া পলায়ন, ২৯, ২৯ $ 
ইহাদের চুরি-ডাকাতির পেশা অবলম্বন, 
ইহাদের সশক্র দলের স্যতি, ইহাদের 
সশস্ত্র সংগ্রামের প্রথম স্তর, ২৭; চুরি- 
ডাকাতির পথ ত্যাগ করিয়া বিদ্রোহের 
পথ গ্রহণ, ২৯; লবণ-কারিগরদের 
দুর্দশা, ৯৪-৯৬ $ নিজ নিজ বৃত্তি ত্যাগ 
করিয়া! কৃষিবৃত্তি অবল্দ্বনের ঝবোৌক, 
১৬৮১ এই সম্বন্ধে ১৯১১ সনের 
সেন্সাস-রিপোর্ট হইতে উদ্ধৃতি, ইহা- 
দিগকে শিল্প-বাবসা! হইতে বিচ্ছিন্ন 
করণ এবং কষির ক্ষেজ্ে ঠেলিয়া দিবার 
বাবস্থা, ১৬৮ 

কার্ট রাইট, ১৬* 

-_বাম্পচালিত তাঁত আবিষ্কার, ১৬০ 

কার্টিয়ার, গভর্নর, ৬৪ 

কার্পাস-মহল, ৭৯, ৮* 

_ ফড়িয়াদের নিকট ইজারাদাঁন, ৮* 

কার্পাস-কর বা রাজ্য, ৮০১ ৮১, ৮৫ 

_ ইহার মারফত শোষণ, ৮১) ইহার 
অবসান, ৮৫ 

কার্ল মার্ক স্‌__মার্ক স্‌, কার্ধ, ভষটব্য 

কালিন্দীরানী, 
চাকমা উপজাতির, ৩০৭ 

কালেক্টর, ১১৩ 

__গ্রতি জেলায় হেন্টিংস কতৃক প্রথম 
নিয়োগ, ১১৩: মেদিনীপুরের, ১৪১, 
তাহার ছার! দ্বিতীয় চোয়াড়-বিভ্রোহের 
মূলকারণ ব্যাখ্যা, ১৪১-৪৭ 

কাশিমবাজার, ৫৪ 

-এখানে রেশমের কেন্ত্র স্থাপন, ১০২ 


৪8৫৮ 


কাশীজোড়া পরগনা, ১৪৬ 

কিটিং, ক্রিস্টোফার, ১২১, ১২২১ ১২৪ 

--পাহাড়িয়া-বিদ্রোহ দমনের জন্য সৈন্ত- 
বাহিনী নিয়োগ, ১২১ 

কিথ., লেফ টানান্ট, ৩২ 

--সল্ন্যাসী-বিজ্রোহীদের সহিত যুদ্ধে মৃত্যু 
বরণ, ৩২ 

কিশোর, সসঙ্গের রাজা, ২৩১ 

--হাতী-খেদার কার্ষে বহু হাজং নিয়োগ 
এবং তাহাদিগকে পাহাড় হইতে 
ছুর্গাপুব থানা-অঞ্চলে আনয়ন, ২৩১ 

কীর্তি সর্দার, ৩*২ 

_-ত্রিপুরার তিপ্রা-বিদ্রোহের নায়করূপে, 
৩৩২ 

কুকি উপজাতি, ৬০১ ৭৯, ৩৯১ 

--সমমের গাভীর বিরুদ্ধে বারংবার 
পরাজয়, সমশের গাজীকে আগরতলার 
ত্বাধীন রাজা বলিয়া ত্বীকার, ৬৬; 
পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে ইহাদের বিতাড়ন, 


৭৯ ইহাদের পরিচয়, ৩৩০১ পূর্ব- 


ইতিহাস, ৩৪; ব্যক্তিগত উদ্দেস্ঠ 
সিদ্ধির জন্য ইহাদিগকে সমতঙভূমিতে 
আহ্বান, ৩*৪-০৫ ; ইহাদের চারিত্রিক 
বৈশিষ্ট্য, ৩৫ ; ইহাদের উপর বাঙালী 
মহাজনদের বীভংস শোষণ-উৎপীড়ন, 
৩০৫৭ 

কুকি-বিদ্রোহ, ত্রিপুরার (১৮৪৪-৯*), 
৩৬ ৪-১৩ 

--১৮৩৮ শ্ীষ্টানদে কুখ্যাত মহাজন মেরকু 
চৌধুরীর শোষণ-উৎপীড়নে ক্ষিগু হইয়া 
সমতলভূমির খগ্ডল গ্রামে তাহার গৃহ 
আক্রমণ, বনু ব্যক্তিকে হত্য। ও তাহার 
গুহে অগ্নিসংযোগ, সরকারী বিবরণ, 
৩৩০৫ : 

--কুকি-অভ্যুতখান (১৮৬*-৬১), ৩৪৭-৩০৯ 
'রাজমালায় ১৮৬ গ্রীষ্টাব্ের কুকি- 
আক্রমণের কারণ ব্যাখ্যা, ৩০৬; 


ভারতের কৃষক-বিদ্ত্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাষ 


আক্রমণ ও লুণ্ঠন, কুকি ও রিয়াং 
উপজাতি কতৃক ত্রিপুরা রাজ্যের 
প্রাচীন রাজধানী উদয়পুর আক্রমণ, 
অস্ত্রাগার লুঠন, পাশ্ববর্তী বু গ্রাম ও 
বাজার লুণ্ঠন, চাকমা-অঞ্চলে কতিপয় 
গ্রাম লুষ্ঠন, সামরিক বাহিনীর সহিত 
যুদ্ধ ও পলায়ন, একদল সৈম্যসহ একজন 
ইংরেজ সেনাপতির স্থায়ীভাবে আগ্ীর- 
তলায় অবস্থান, ৩*৭$; ইংরেজদের 
সহিত কুকি-সর্দার রতন পু'ইয়ার সন্ধি, 
সন্ধির শর্ত, পুনরায় আক্রমণ আরম্ত, 
কুকিদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান, 
রতন পু ইয়ার বিশ্বাসঘাতকতা, ইংরেজ- 
দের নিকট বশ্তা স্বীকার, ৩.৮ 

_-কুকি-মঞ্চল বিচ্ছিন্ন করিয়া লুসাই 
অঞ্চলের অস্ততূ স্তকরণ, ত্রিপুরায় 
পলিটিক্যাল এজেন্ট নিয়োগ এবং 
তাহার হস্তে কুকি-অঞ্চলের ভার অর্পণ, 
কুকিদের এঁক্য ধ্বংস করিবার নিমিত্ত 
ইহাদের তিনটি জেলায় বিভক্তকরণ 
৩৬৮-৯ 

--কুকি আক্রমণ ( ১৮৭৪-৯* ) 
কুকি-অঞ্চলে ছুতিক্ষ, মহাজনদের 
পুনরায় কুকি-অঞ্চলে প্রবেশ ও শোষণ- 
উৎপীড়ন, কুকিদ্দের আক্রমণ, মহাজনদের 
চাংশীল বাজার লুণ্ঠন, মহাজনদের 
পলায়ন, মহাজনদের খাটি টেপাইমুখের 
কুকি-বাজার লুষ্ঠন, বু বণিক-মহাজন 
হত্যা, কুকি আক্রমণে ইংরেজ সেনাপতি 
লেঃ স্টয়ার্টের মৃত্যু, ১৮৯০ খ্রীষ্টাবে 
কুকি-আক্রমণে ক্যাপ্টেন ব্রাউনের 
সদলবলে মৃত্যু, ৩৩৪৯ 

কুটির-শিল্প, ভারতের, ১৮, ১৬৮ 

--ইহার ধ্বংসসাধন, ১৮ 

-কুষির সহিত ইহার সম্বন্ধ লোপ, ১৬৮ 

কুমারখালি, ১০২ 

--এখানে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক 
রেশমকেন্ত্র স্থাপন, ১০২ 


নির্ঘপ্ট 


কুমীরসিংহ, ৩৫০ 

_ম্হাবিদ্রোহের অন্যতম নায়করূপে, 
৩০; মহাবিদ্রে:হের সময় জমিদথলের 
কার্ধ হইতে কৃষক্দিগকে নিবৃত্ত করার 
চেষ্টা, ৩৫ ০ 

রুপানাথ, ২৮, ৫২ 

__সন্ন্যাসীবিদ্রোহের অন্যতম নায়করূপে, 
বৈকুষঠপুরের জঙ্গল অধিকার, তাহার 
পরিচয়, ৫২ 

কুষক, আদিবালী, ৫৩ 

-_ মেদিনীপুরের, ৫৩) ইংরেজ শাসনের 
বিরুদ্ধে ইহাদের সংগ্রাম, দীর্ঘকালের 
সংগ্রামের এতিহ, মোগলযুগে ইহাদের 
সংগ্রাম, ৫৩৫৪ 

কৃষক বা রুষক-সম্প্রদায়, ৭, ১০, ১১১ ৯২, 
১৬, ১৮১ ১৯১ ২০১ ২১১ ২২, ২৩, ২৫, 
২৭) ৪৮) ৩২) ৫২) ৬৭) ৭৮১ ৯০) ৯৪) 
১২৭) ১৬৩১ ১৬৬১ ১৭৫১ ১৭৬, ১৭৯১ 
১৮৪১ ১৯০১ ১৯৩) ২০১, ২৭৩) ২৪১ 
৩৪৪ 
'বঙ্গদেশের, গ্রামসমাঙজের খোলস হইতে 
ইহাদের মুক্তি, মোগল শাসনের বিরুদ্ধে 
ইহাদের বিভ্রোহ ৭; ইংরেজ বণিক- 
গোষ্ঠীর একচেটিয়া শোষণের পরিণতি, 
১৯) ইহাদের শোষণের চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্তের আয়োজন, ১৫; কৃষি- 
ভূমির উহার স্বত্ব অস্বীকার, বছ- 
মংখ্যায় বনে-জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ, 
খাজনা ও করের দায়ে ক্রমবর্ধমান 
মংখ্যায় ভূমিহীন কৃষকে পরিণতি, 
১৬) ইহাদের প্রথম বিদ্রোহ, ২৭; 
সশস্ত্র দলের কৃষ্টি, ইহাদের সশস্ত্র 
সংগ্রামের প্রথম স্তর, ২৭; সন্ন্যাসী- 
বিদ্রোহে সক্রিয় সমর্থন ও জমিদারের 
পরিবর্তে বিদ্রোহীদের খাঁজন| দান, 
৩২3 শিল্পের প্রথম শষ্টারূপে, ৬৭7 
ইংলগ্ডের শিল্পীয় মূলধনের শিকারে 
পরিণতি, ৭৮) জমিদার ও তালুকদার" 


৪৫৯ 


গোষঠীর চিরদাসত্ব, ৯৫, ১৩৭; ইংরেজ 
শাসন করৃকি জমির উপর ইহাদের 
ব্যক্তিগত অধিকার ও হস্তাস্তরের 
অধিকার দান, ১৬৩% ইহাদের রায়তে 
পরিণতি, ১৬৪7 মহাজন-গোষ্ঠীর 
শিকারে পরিণতি, ইহাদের কৃষি-শ্রমিক 
ও ভাগচাষীতে পরিণতি, ইহাদের উপর 
তিনটি শোষকশক্তির চাপ, ১৬৬) 
ইংরেজ শাসন, জমিদারগোষ্ঠী ও মধ্া- . 
শ্রেণীকে লইয়া গঠিত গীরামিভ পৃষ্ঠে 
বহন, ১৭৪ 7 দুর্ভিক্ষের সময় জনিজম] 
বিক্রয় করিয়া কৃষি-শ্রমিকে পরিণতি, 
পরবর্তী দুতিক্ষে অগণিত সংখ্যায় মৃত্যু 
১৭৬) 

__মুরোপের, ১৮৭ ) ব্যবসায়ী-বুজৌয়াশ্রেণী 
কর্তৃক পরিচালিত বৈপ্লবিক সংগ্রামের 
গ্রধান শক্তিরূপে, ১৪৪ 

বঙ্গীয় রিনাসান্স আন্দোলনে সামস্ত- 
তান্ত্রিক ভূম্বামিগোষঠীর শ্রেণীশক্ররূপে, 
১৮৪) ইহাদের বিরোধিতায় ভূম্বামি- 
শ্রেণীর এক্যবদ্ধতা, ১৮৭7 সমগ্র 
উনবিংশ শতাব্দী ব্যাপিয়! জমিদারী 
শোষণ ও ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম, ১৮৯ 

-_বঙজগদেশের, গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রধান 
শক্তি রূপে, শোষণ মূলক ভূমিব্যবস্থার 
বিরুদ্ধে মংগ্রাম, ১৯) ১৯১, ১৯২ 
উনবিংশ শতাবী ব্যাপিয়। ভূম্যধিকারি- 
্রেণীসমূহ্র সহিত ছন্দ, ইংরেজ-শ্তির 
বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামের দ্বারা 
্বাধীনতা-সংগ্রামের এতিহা কৃষ্টি 
২৯১; ইংরেজ শাসনের প্রতিষ্ঠাকাল 
হইতে বৈদেশিক শাসনের উচ্ছেদের 
জন্য আপসহীন সংগ্রাম চালনা 
ইতিহাসের ভারবাহী গর্দভ'-এ পরিণতি, 
২৩) 

_ শরঁমিকশ্রেণীর সচেতন নেতৃত্বের অভাবে 
ধক্যবন্ধ সংগ্রামের পরিবর্তে উনবিংশ 


৪৬৩ 


শতানী ব্যাপিয়! থণ্ড-বিক্ষি্ত অভ্যুখান, 
২১৪; খগ্ড-বিক্ষিপ্ত লংগ্রামের দ্বারা 
ধ্রতিহাসিক কর্তব্য পালনে ব্র্থতা এবং 
সেই ব্যর্থতাদ্বারা সংগ্রামী এতিহা ও 
বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদের আদর্শ 
প্রতিষ্ঠা, উন্নত শিক্ষা, সংস্কৃতি ও 
সামাজিক প্রগতির বহুমুখী ধারার সহিত 
পরিচয়ের অভাবে ইহার নায়কগণের 
নিজদের শ্রেণীস্বার্থ বা শ্রেণী-সংগ্রাম ও 
বৃহত্তর জাতীয় সংগ্রামের তত্ব স্থষ্টি ও 
নিভূলি নেতৃত্ব দ্বারা সংগ্রাম পরিচালন! 
করিতে ব্যর্থতা, ২১৯-২* ; বৈদেশিক 
শাসনের বিরোধিতায় ও সংগ্রামের 
চেতনায় রিনাসান্সের নায়কগণ অপেক্ষা 
ইহাদের নায়কগণের উচ্চতর স্থান গ্রহণ, 
২২৯) ইংরেজ-নীলকরদের দ্বারা 
ইহাদের সর্বনাশ সাধন, ২৩৭, ২৪৪; 

--ভারতের মহাবিজ্রোহে প্রধান অংশ 
গ্রহণ ৩৪৪-৪৬; ব্বেচ্ছাসেবকরূপে 
দিপাহী-বাহিনীতে যোগদান ও বীরত্বের 
সহিত যুদ্ধ, ৩৪৫ ; মহাবিদ্রোহে ইহাদের 
বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপের বৈশিষ্ট্য, ৩৪৬ ; 
মহাবিদ্রোহে বঙ্গদেশে ইহাদের ভূমিকা, 
৩৬৭-৬৮ 

--এই সম্প্রদায়ের সামগ্রিক বিপর্যয় ও 
ইহার ফলে মহাবিদ্রোহের আসন্নতা, 
৩৭৬ 

কষক-অভ্যুখান, ২১২, ২১৪ 

»সমহারাষ্ট্র, অযোধা ও পাঞ্জাবের, ২১২7 

-দেশব্যাপী, উনবিংশ শতাব্দীর বৈশিষ্ট- 
'ঝপে। ২১৯ 

, ক্ধক-ডাকাত, ১২৯ 

কষক-তস্তবায়, ৬৭) ৬৮, ৬৭৯) ৭০, 
৭২, ৭৩, 88১ ৭৫, ৭৬, ৭৭) ৭৮ 

"দক্ষিণ ভারতে ইহাদের সংখ্যা, বঙ্গদেশে 
ইহাদের সংখ্যা, ৬৮ ;) বঙ্গদেতশ ইহাদের 
সংগ্রাম) ৬৭-৭৮ 

ক্লধক-বিক্ষোভ, ৩৭৩ 


৭১) 


ভারতের কৃষক-বিস্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


--উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ত্রিশ বৎসরে 
কষি-সংকটের ফলম্বরূপ ইহার আরম্ত, 
৩০৩ 

কষক-বিদ্রোহু, ১৮১২ গ্রীষ্টাবের, ২২৭, 
২৪ 

ময়মনসিংহ পরগনার, ২২৭; কাপাকি 
নামক স্থানকে কেন্দ্র করিয়া এই 
বিদ্রোহের আরম্ত, ২২৯ 

কষক-বিদ্রোহ ( বা মংগ্রাম ), বঙ্গদেশের, 
৬ ১৮৩) ১৮৫) ১৮৮৪ ১৮৯) ১৯১) 
১৪৯৬) ১৪৮) ২৩০৩, ৭৪৪? ২১১) ২১২, 
২১৯) ২২০১ ২৯৬১) ৩০৪৯) ৪১৬ 

--জমিদারগোষ্ঠী ও মধ্যশ্রেণী কতৃক ইহার 
বিরোধিতা, ইহার মূল বিষয়বস্ত, ১৭৫; 
ইংরেজ শাসন জমিদার-তালুকদার- 
গোঠীর শোষণ-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে 
ইহার আরম্ভ, ইহার আঘাতে ইংরেজ 
শাসন ও ভূমাধিকারীদের শোষণ-ব্যবস্থার 
বিপর্যয়, হত ভূমিন্বত্ের পুনরুদ্ধারের 
উদ্দোশ্টে ও শোষণ-উতপীড়নের বিরুদ্ধে 
ইহার পরিচালনা, ১৮৩; স্বতঃ স্ক্ড, 
শোষণমূলক ভূমিব্যবস্থার বিরুদ্ধে 
১৯১) ইহার ফলে বন্ধিমচন্ত্রের চরিত্রের 
চরম প্রতিক্রিয়াশীল দিকের এবং সামস্ত- 
তান্ত্রিক গ্রতিক্রিয়াশীল চরিত্রের উদঘাটন, 
১৯৭ উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে 
ইহার অতি উচ্চন্তরে আরোহণ, ১৯৯) 
স্বাধীনতা-নংগ্রামের মূল উৎসরূপে 
কৃষক-বিপ্রোহ, ২*২7 ভারতের প্রকৃত 
স্বাধীনত।-সংগ্রাম ও বৈপ্লবিক জাতীয়তা- 
বাদের ভিত্তি রচনা, ২০৩ ইহার 
সহিত রিনাসান্সের জাতীয়তাবাদের 
তুলনামূলক বিচার, ২*৪-১৮) জমিদার 
ও মধাশ্রেণীর বিরুদ্ধে আর্ত হ্ইয়। 
ইহার ইংরেজ-বিরোধী সংগ্রামে 
পরিণতি, ২০৪ ইহার এঁতিহ্‌ ও 
শিক্ষা, ২১৮-২০) উনবিংশ শতাৰী 
ব্যাপিক্প। নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের হার! 


নির্ঘস্ট 


জাতির সম্মৃথে সংগ্রামী এ্রতিহা সৃষ্টি, 
২১৮-১৯7 বিংশ শতাব্দীর কমিউনিস্ট, 
সমাজবাদী প্রভৃতি বৈপ্লবিক ও প্রগতি- 
শীল আন্দোলন ও ভাবধারার উৎসরূপে, 
২১৯; ভারতের বৈপ্লবিক স্বাধীনতা- 
সংগ্রামের ভিত্তিরপে কষক-সংগ্রাম, 
হৃত ম্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য ইহার 
পরিচালনা, ইংরেজ-জমিদার-বিরোধী 
কৃষক-বিপ্রোহ, ইহার সহিত শ্রমিকের 
শ্রেী-সংগ্রামের মিলন, ২১৯ কৃষক- 
বিদ্রোহের ইতিহাসের এক বিশিষ্ট 
ঘটনারূপে বঙগদেশের ওয়াহাবা বিদ্রোহ, 
২৬১ এক অবিস্মরণীয় অধ্যায় রচনা, 
২৮১7 সামস্ততান্ত্রিক ও মহাজনী 
শোষণ এবং বৈদেশিক শাসনের ছারা 
ইহার স্ষ্টি, ৩০৯ 

কৃষক-বিদ্রোহের ইতিহাস, ৬০ 

কুষক-বীর, ভারতে ২+০)১ ২৩০) ৩৬৭ 

-বৈদেশিক শাসনকে “ভগবানের 
অভিশাপ, রূপে গ্রহণ, উহার সহযোগী 
বিভিন্ন শোষকশ্রেণীহ বৈদেশিক 
শাসনের উচ্ছেদের সংগ্রামের মধ্য দিয়া 
বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তি স্থাপন, 
২২০; তিতুমীর প্রভৃতি কৃষকবীরদের 
স্বাধীনত প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, ৩৬৭ 

কলষক-সমাজ, ১৬৪ 

কৃষি, ভারতের, ১৬৬) ১৬৭, ১৮, ৩৭৬ 

--ইহাতে ধনতান্ত্রিক সম্পর্কের প্রতিষ্ঠা, 
১৬৬ ইহার ইতিহাসের হট্টগোলের 
ইতিহাসে পরিণতি, ১৬৬; ইহার সহিত 
কুটির-শিল্পের সম্পর্কের ধ্বংস, ১৬৭; 
ইহার মূল ভিত্তিরূপে সেচ-ব্যবস্থা, 
১৮৯ ইহার চরম বিপর্যয় ও তাহার 
ফলে মহাবিপ্রোহের আসন্নতা, ৩৭৬ 

কূধির চিত্র বা অবস্থা, ভারতের, ৩৭৩, 
৩৭৪১ ৩৭৫ 

--উনবিংশ শতার্ধীর শেষার্ধের অবস্থা, 
বোদ্বাইয়ের কষকের রাজস্ব বৃদ্ধি, 


৪৬১ 


মহাজনদের নিকট কৃষকের চিরদাসত্ব, 
মান্রাজে দশ লক্ষাধিক টাকা রাজন্ববৃদ্ধির 
ফলে দুভিক্ষের প্রকোপ বৃদ্ধি, ৩৭৩) 
মধ্য প্রদেশে ভূমিরাজন্ব বুদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে দুতিক্ষ দেখা! দেওয়ায় কৃষকের চরম 
ছুরবস্থা, পাঞ্জাবে অর্ধেক কৃষকের 
সর্বস্বান্ত অবস্থা, অযোধ্যার কৃষকের 
প্রাত্যহিক উপবান ও অর্ধ-উপবাস, 
বিহারের কৃষকের সর্বস্বান্ত অবস্থা, 
বঙ্গদেশে সরকারী ও জমিদারী শোষণের 
ভগ্লাবহ রূপ, ৩৭৪ ; মৃত্যু-সংখ্যার দ্রুত 
বৃদ্ধি, ৩৭৫ 

কৃষির ক্ষেত্র, ভারতের, ১৬৪ 

_ প্রচলিত অর্থনৈতিক প্রথাসমূহের 
পরিবর্তে বৃটিশ আইন ও ব্যক্তিত্বতন্ত্রতা- 
বাদী অর্থনীতির আবির্ভাব, ১৬৪ 

কৃষি-বিপ্লব, ১৬৬, ১৯৬ 

__কৃষি-ভূমির উপর ব্যক্তিগত অধিকার 
প্রতিষ্ঠা দ্বার! ইহার স্থস্টি ১৬৬ 

কুষি-ব্যবস্থা, ভারতের, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৬, 
১৮৩ 

--উহার ধ্বংস, ১৬৩, ১৬৪; ব্যক্তিগত 
অধিকারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, ১৬৪ ; 
ইহাতে অরাজকতা ও জমিদারী প্রথার 
বিস্তার, ১৬৬-৬৭ 7 গ্রামাঞ্চলের, ১৬৬; 
পূর্ত বা সেচ-ব্যবস্থার প্রতি অবহেলা” 
হেতু ইহার চরম বিপধয়, ১৮০ 

কৃষি-ভূমি, ১৬১১ ১৬২, ১৬৭, ১৬৮১ ১৭৩) 
১৮২ 

--ইহার উপর ব্যক্তিগত অধিকার প্রতিষ্ঠা, 
১৬১; ১৬২১ ১৬৭১ ১৭৩) ১৮২৪ 
মহাজনগোষ্ঠী কর্তৃক ইহা আত্মসাৎ 
করণের অধিকার লাভ, ১৬৫, ১৬৬7 
ইহার ক্ষৃদ্রাতিক্ষুত্র খণ্ডে পরিণতি, 
১৬৭-৬৮; ইহার উপর জনসংখ্যার 
অত্যধিক চাপের ফলে ভারতের কৃষির 
বিপর্যয়, ১৬৮; ইহাকে ক্রয়-বিক্রয়ের 
সামগ্রীতে পরিপত করণ এবং ইছার 


৪৬৭ 


অনিবার্ধ পরিণতিম্বরূপ মধাস্বত্বভোগী 
উপশ্রেণী বা মধ্যশ্রেণীর জন্ম ১৭৩ 

কৃফিশরম (বা শ্রমিক ), ১০*, ১৬৮ ১৭৫১ 
১৮৪ 

--লবণশিল্লের বিলুপ্তির ফলে স্ত্ি, ১০০) 
ইহাদের নিকট মধ্যশ্রেণীর লাঙ্গল ত্যাগ, 
১৭৫ ; কৃষি-ভূমি খণ্ডিত হইবার ফলে 
ইহার প্রয়োজন বৃদ্ধি, ১৬৮; শহরের 
বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার সংগ্রাম, গ্রামের 
মধ্যশ্রেণী কতর্ক ইহাদের আত্মরক্ষার 
সংগ্রামকে শক্রভাবে বরণ, ১৮৪ 

কৃষি-সংকট, ভারতের, ১৭৩, ১৮৯ 

- বিংশ শতাব্দীর, ১৮৯, ১৯৩০ গ্রীষ্টাব্দের, 
১৮৯; ভারতে ইংরেজ শাসনের গোড়া 
হইতে ইহার আরম্ভ, উনবিংশ-শতাবদীর 
শেষ ত্রিশ বৎসরে ইহার চরম কপ 
ধারণ, ইহার ফলে ভারতব্যাপী কৃষক- 
বিক্ষোভ, ৩*৩ 

কষ্ণকাস্তের উইল, বন্থিমচন্দ্রের, ১৯৫, 
১৯৮ 

» নারীর অধিকারের বিরোধিতা, ১৯৫ 

কুঝ্চচকিজ্র, বহ্কিমচন্দ্রের, ১৯৬ 

কষ্ধমাণিকা, মহারাজ, ৫৯; ৬৯১ ৬১ 


-_ ত্রিপুরার বিদ্রোহীনায়ক সমশের গাজীর 
বিরুদ্ধে কুকিদের নিয়োগ, ৬* 

কে, এঁতিহাসিক, ৩৪৪ 

-মহাবিদ্রোহে উত্তর-ভারাতর সকল 
হিচ্দু-মূললমানের যোগদান সম্বন্ধে 
মন্তনয, ৩৪৪ 


কেলিকো, ভারতের, ১৭ 


--ইহাঁর কারিগর শ্রেণী, ইহার ধ্বংসসাধন, 
৯৭ 


কৈলাসধাম, ৬৬ 

--খিদিরপুরের ভূকৈলাস রাজবাড়ী, 
লুঠনের অর্থে ইহার নির্মাণ, ৬৬ 

কোচ-আদিবাসী, ২২১, ২৩৯ 

- ময়মনসিংহের, গারোবিসজ্রোহে যোগদান, 
২৩৩ 


ভারতের কৃষক-বিস্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


কোচবিহারের ইতিহাস, ১১, 

-রংপুর-বিদ্রোহ সম্বন্ধে মন্তব্য, ১১০ 

কোচবিহার রাজ্য, ৩*১ ৪৫১ ৪৯, ১১৯ 
২১ 

কোম্পানি, “ইস্ট ইপ্ডিয়৷ কোম্পানি, ষ্টব্য 

ক্যানিং, লর্ড, ১৬৫) ৩৫১১ ৩৮৩ 

_ মুপলমান সম্প্রদায়ের নিরবচ্ছিন্ন ইংরেজ 
বিরোধিতায় খেদোক্তি, ২৬৫; মহা- 
বিভ্রোহের সময় ভূম্বামী ও তান্গুকদার- 
গোঠ্ীর জমি বাজেয়াপ্ত করিবার সিদ্ধান্ত 
বাতিলকরণ, ৩৫১ নীলবিজ্রোহের 
আতঙ্কে নীলকরদের প্রতি সতর্কতামূলক 
নির্দেশ, ৩৮৫ 

ক্যালকাট! রিভিউ, ৯*, ৯১, ৩২৯, 
৩১৬, ৩৪৭১ ৪৬৮ 

_-'ত্রিশ বৎসর পূর্বে নীলকর' শীর্ষক 
প্রবন্ধে নীলচাষীর সংগ্রামের বর্ণনা, 
৯০-৯১ , স্াওতাল-বিপ্রোহকে মহাজন- 
গণের “অহেতুক নিষ্টরতার শাস্তি? বলয়! 
মন্তব্য, ৩২০ ; মহাঁবিদ্রোহে যোগদান- 
কারী রাজন্তবর্গ ও ভূম্বামিগণের বিস্দো- 
হের প্রতি বিরূপ মনোভাব সন্বন্ধে 
মন্তব্য, ৩৪৭) আস্ম নীলবিদ্রোহের 
পূর্বাভাস সম্বন্ধে মন্তব্য, ৩৮৪ ; নীল- 
চাষীর মুক্তি-সংগ্রাম সম্বন্ধে প্রবন্ধ, ৪০৮ 

ক্রীতদাস, ২৬, ৪*১ ৫৮, ৫৯১ ৬৯১ ৭৯১ 
৯৪১ ৯৪ 

- সন্ন্যাসী-বিদ্রোহে সাহায্যের শাস্তিম্বরূপ 
বনুসহম্র কৃষককে ক্রীতদদাসে পরিণত- 
করণ, ৪* ; ইংরেজ বণিকের একচেটিয়া 
ক্রীতদাস, ৭*; লবণশিল্লে ইজারাদার 
ও কোম্পানির ক্রীতদাস, ৯৪ 

ক্রীতদাস-গ্রথা, ১৯৩ 

--ওয়েন্ট ইগ্ডিজে ইহার অবসান, ১৪৯৩ 

ক্রীতদাসশ্রেণী, ১৫, ৫৭ 

_-বঙ্গদেশে ও বিহারে ইহার: হষ্টি, ১৫ 

ক্লাইভ) রবার্ট, ৯১ ৩০) ৯২১ ১০৩ 

--শ্েত-নবাঝ/রূপে, ৯ ; ইহার লুষ্ঠন, ৭7 


নির্ঘনট 


ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানির বড়বকর্ভারূপে, 
৩৯; ব্যবসায়ি-সঙ্ঘ গঠন এবং এই 
সঙ্মের হস্তে বঙ্গদেশের লবণ, স্থুপারি ও 
তামাকের ব্যবসায়ের একচ্ছত্র অধিকার 
অর্পণ, ৯২ 


খ্‌ 


খয়রা-বিজ্বোহ, ৫৫ 

খাজনা, ১৬ 

_“জমিদারগোঠী কতৃক উহার নির্দিষ্ট 
পরিমাণের তিনগুণ আদায়, ১৬ 

থাতাই-জমি”, নীলকরের, ২৫৫ 

--বঙগদেশে উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক 
হইতে গড়িয়া-উঠ৷ ভূমিদাসত্বের একটি 
নমুনারূপে, ২৫৫ 

খাগ্ভমূল্য-বৃদ্ধি, ১৩ 

থাছ্যশন্য, ভারতের, ১৭৯ 

_-জাহাজযোগে ইংলগ্ডে প্রেরণ, ১৭৯ 
ক্রমশ ইহার মূল্যবৃদ্ধি, ১৭৯ 

থাসমহুল, ১৩৮ 

-গ্রজাদের নিকট হইতে সাক্ষাৎভাবে 
ভূমিকর আদায়, ১৩৮ ; বিভিন্ন অঞ্চলের 
খাসমহল, ১৩৮ 

খিলর্জি, আলাউদ্দিন, ৬৬ 

্রীষটধর্ম, ১৮৯ 

--ইহায় আদর্শের অনুকরণে একেশ্বরবাদী 
্রাঙ্মধর্মের প্রবর্তন, ১৮৯ 

খুলন৷ জেলা, ৯১১ ৯৫) ৯৬, ২৪৬ 

-_-লবপাশল্লের কেন্দ্ররূপে, ৯১; পৃথক 
জেল! গঠন, ১১৪ 


গঙ্গাগোবিন্দ, ৬০ 

গণতান্ত্রিক বিপ্লব--“বিপ্লব' ত্রষ্টব্য 

গণ-বিজ্রোহ (বা সংগ্রাম ), ১১৪১ ১১৫১ 
১৩৩১ ১৩৪১ ১৩৫১ ২১০১ ৩১০, ৩৯৭ 

-সবশোহর-খুলনায়, ১১৪) বীরভূমের, 
১১৫) বঙ্গীয় রিনাসান্সের নায়কগণ 
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কতৃক ইহার বিরোধিতার কারণ, ১৯১; 
ভারতের জাতীয় চেতনা, আশা 
আকাজ্ষ। ও জাতীয়তাবোধের অষ্টা- 
রূপে, ২১০; স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে 
পরিচালিত, ২১১; উনবিংশ শতাবীর 
বত: র্ড, ২২০ 

গর্দানমারি”, ৫৪ 

গাতিদার, ১১১ ১৭২ 

__বঙগদেশের তৃতীয় শ্রেণীর ভূমিত্বত্বাধি- 
কারীরূপে, ১৭২ 

গান্ধী-নেতৃত্ব, কংগ্রেসের, ৩৮১ 

__অহিংসার প্রশ্ন তুলিয়! শ্রমিক-কৃষককে 
কংগ্রেসে যোগদানে বাধাদান, ৩৮১; 
শ্রমিক-কষকের বৈপ্লবিক সংগ্রামের 
ভয়ে বারংবার সংগ্রাম প্রত্যাহার, ৩৮১ 

গান্ধী মহাত্মা ৩৮০ 

- ভারতের বৈপ্লবিক অবস্থার বিরুদ্ধশক্তি- 
রূপে কংগ্রেসের ভূমিকা নির্ধারণ, 
৩৮* ; গোখেলের মন্ত্রশিষ্যবূপে, ৩৮২ 

গারাট, জি, টি. ২২ 

--কৃষক-বিদ্রোহ সম্বন্ধে মিথ্যা ধারণ 
স্টির প্রতিবাদ, ২৩; সন্গ্যাসী-বিদ্রোহ 
সম্বন্ধে মন্তব্য, ২৩ 

গারো-অঞ্চল, ২৮৬ 

-__বাজারগুলিকে কেন্দ্র করিয়া বাঙালী 
জমিদারগোষ্ঠী ও ব্যবসায়ী মহাজনদের 
শোষণের তাগুব, ইংরেজ শাসন কতৃকি 
প্রত্যেকটি গ্রাম ও গৃহের উপর কর 
ধার্য, মহাজন ও জমিদারগোরষ্ঠীর 
শোষণের কেন্ত্ররপে গারো-অঞ্চলের 
বাজারগুলি, ২৮৭; অবাধ্য গারোদের 
দমনের উপায় হিসাবে সকল গারো- 
বাজার বন্ধ করণ, ২৮৮) নিরবচ্ছিন্ন 
গারো-বিদ্বোহ, ২৮৬৯ 

গারে৷ উপজাতি, ময়মনস্ংহের, ২২১-২৩, 
২৩৩ | 

ইহাদের পরিচয়, সুসঙ্গরাজ ও অন্থান্ত 
জমিদারগণের শোধণ-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে 


৪8৬৪ 


বারংবার বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন 
করণ, ইহাদের বিদ্রোহে অন্যান্য 
উপজাতিদের যোগদান, ২২১; ইহাদের 
ইতিহাস, ২২; জমিদারগণের উৎ- 
পীড়নের প্রতিশোধ হিসাবে সমতল 
ভূমিতে লুষ্ঠন, এই সম্বন্ধে প্লেফেয়ার 
সাহেবের মন্তব্য, ২২২; ইহাদের নৃতন 
ধর্মে দীক্ষা, ২২২-২৩; ইহাদের শ্বাধীন 
রাজ্য স্থাপনের প্রয়াস, ২২৩7 পূর্ব- 
প্রচারিত বাউল ধর্মের প্রভাবে গারো- 
সমাজের আমূল পরিবর্তন, টিপু গারো 
কতৃক নৃতনভাবে বাউল বা পাগলগস্থী 
ধর্মে গারোদের দীক্ষাদান, টিপুর 
প্রচারিত ধর্মের বিষয়বস্ত, ২৩৩ 
স্বাধীনতালাভের প্রেরণা সম্বন্ধে সরকারী 
ক্বীকৃতি, ২৮৬ 

গারো-জাগরণ, ময়মন্মিংহের, ২২১-২৩, 
২৩৩ 

গীরোবিদ্রোহ, 
বিদ্বোহ" দ্রষ্টব্য 

গারো-বিদ্রোহ, দ্বিতীয়, “দ্বিতীয় পাগল- 
পন্থী বিদ্রোহ” দ্রষ্টব্য 

গারো-বিদ্রোহ, ময়মনসিংহের (১৮৩৭- 
৮২), ২৮৬-৯৪ 

_-গারোদের প্রত্যেক গ্রাম ও গৃহের উপর 
কর ধার্ধ করণ, কর বন্ধ করিয়। গারো- 
দের প্রতিবাদ, পুলিসেবর অত্যাচার এবং 
গৃহ ও শশ্যগোলায় অগ্নিসংযোগ, শাসক- 
দ্রের সহিত জমিদার ও মহাজনদের 
যোগদান, শোষণ-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে 
গারোদের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম, ২৮৬ 

--১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্ষের বিন্রোহ, ২৮৭) 
সরকারী গেজেটিয়ারে বিজ্রোহের কারণ 
ব্যাখ্যা, সামরিক বাহিনীর সহিত বহু 
খণ্ডযুদ্ধ, সাময়িকভাবে বিদ্রোহীদের 
আত্মসমর্পণ ২৮৭ 

---১৮৪৮ শ্রীষ্টাব্বের বিভ্রোহ, ২৮৭ 
জমিদার ও মহাজনদের বিরুদ্ধে 


প্রথম__'পাগলপন্থী 


ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম, বিশ্বাসঘাতক গারো 
সর্দারের হত্যা, সামরিক বাহিনীর গারো 
অঞ্চলে প্রবেশ, গারোদের পার্বত্য 
অঞ্চলে পলায়ন, ২৮৭ 

---১৮৬১ খ্রীষ্টাব্ের গারে! বিদ্রোহ, ২৮৭- 
৮৮; নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম, সন্মুথযুদ্ধ বর্জন 
করিয়া গারোদের গেরিলাযুদ্ধ চালনা, 
২৮৭) উৎগীড়নের উপায়বূপে' গারো! 
অঞ্চলের সকল বাজার বন্ধকরণ, গারো- 
দের আক্রমণ বৃদ্ধি, সাময়িকভাবে 
জমিদারী ও মহাজনী শোষণের অবসান, 
সামরিক বাহিনীর গারো অঞ্চলে প্রবেশ 
এবং লুণ্ঠন ও গৃহে অগ্নিসংযোগ, 
গারোদের গভীর পার্বত্য অঞ্চলে আত্ম- 
গোপন ও আকম্মিক আক্রমণ চালনা, 
সামরিক বাহিনীর বিদ্রোহ দমনে 
ব্যর্থতা, বুদ্ধ গারো সর্দারদের উপর 
শাস্তিরক্ষার ভার অর্পণ করিয়া সামরিক 
বাহিনীর গারে! অঞ্চল ত্যাগ, ২৮৮ 

--১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ, ২৮৮৯৯; 
স্থস্গের জমিদার কতৃক গারোদের 
উপর উচ্চ হারে খাজন! ধার্যকরণ ও 
তাহা বলপূর্বক আদায়ের চেষ্টা, বিদ্রো- 
হের আরম্ত, ক্রুদ্ধ গারোদের সমতল 
ভূমিতে অবতরণ ও বিভিন্ন জমিদারী 
ঘটির উপর আক্রমণ, সামরিক বাহিনীর 
গারো-অঞ্চলে প্রবেশ ও বীভৎস ধ্বংস- 
কাণ্ডের অনুষ্ঠান, গারোদের গভীর 
অরণ্যে আত্মগোপন, গারো-অঞ্চলে 
ইংরেজবাহিনীর স্থায়িভাবে ঘা টিস্থাপন, 
প্রলোভনে বশীভূত করিয়া কতিপয় 
গ্রামকে ইংরেজ পক্ষে আনয়ন, গারো 
অঞ্চলের “ন্বাধীনঃ ও “রক্ষণাধীন'-_-এই 
ছুই ভাগে ভাগ, বিজ্রোহের সাময়িক 
বিরতি, ২৮৮ 

--১৮৭১ গ্রীষ্টাবের বিদ্রোহ, ২৮৯ 

--১৮৭* গ্রীই্টাবের জরিপ কাধের জন্ 
ইংরেজ কর্মচারীদের সসৈন্যে গারো- 


নির্ঘনট 


অঞ্চলে প্রবেশ, বিদ্রোহের আরম্ভ, বহু 
খণ্ুযুদ্ধ, বিপুল সামরিক বাহিনীর 
গারো-অঞ্চলে প্রবেশ, গারোদের 
আকম্মিক আক্রমণ, আঠারোখানি 
গ্রামকে অর্থের লোভ দেখাইয়া বশীভূত 
করণ, বিদ্রোহের অবসান, ২৮৯ 

--১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ, ২৮৯-৯০১ 
পথঘাট নির্মাণের কার্ষে নিযুক্ত আঠারো- 
খানি ইংরেজপক্ষীয় গারোগ্রামের গারো- 
দের বিদ্রোহ ঘোষণা, গারো-অঞ্চলে 
তাহাদের প্রচারকার্ধ, ইংরেজ বাহিনীর 
উপর আক্রমণ, ইংরেজ সৈম্তগণ কতৃক 
ছুইখানি গ্রামে অগ্নিসংযোগ, গারোদের 
শেষবারের মত আত্মসমর্পণ, ২৯, 

গিরি-সম্প্রদায়, সন্ন্যাসী, ২১ 

_-কৃষিকার্য অবলম্বন করিয়া 
পরিণতি, ২১ 

গিল্ড, ৭৪, ৭৭ 

_ ভারতের কারিগরশ্রেণী কতৃক ইহার 
গঠন, ৭৭ 

গিল্ড প্রথা, ৭৪ 

গুড ল্যাড, কালেক্টর, ১১০, ১১২ 

-_দেবীসিংহের লুনের অংশলাভ, ১১০ 

গুপ্ত, কৰি ঈশ্বরচন্দ্র, ৩৬৬ 

--মহাবিদ্রোহে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করিবার জন্য কুদ্ধ হইয়া ঝাঁসীর রানী, 
নানাসাহেব ও অন্যান্যদের প্রতি কুৎসিত 
কটাক্ষ, ৩৬৬ 

গুবিনস্‌, এম. আর. ৩৪৩, ৩৫০ 

--ভারতীয় রুষকের প্রকৃত পরিচয় দান, 
৩৪৩ ; পুরাতন জমিদারগোষ্ঠীর মহা- 
বিদ্রোহে যোগদানের কারণ এবং 
তাহাদের প্রতি শাসকগণের মনোভাবের 
ব্যাখ্যা, ৩৫৪ 

গুমান্থ সরকার, ২৮২ | 

-_দ্বিতীয় গারো ব! পাগলপন্থী বিদ্রোহের 
নেতৃত্ব গ্রহণ, ২৮২ 

গৃহযুদ্ধ, ১৮, ৩৭১ 


কৃষকে 
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--আমেরিকার, ৩৭১ 

গেজেটিয়ার, ২৩) ২৪, ১১৫) ১৩০১ ২৩০, 
২৩১, ২৩৪ 

--নোয়াখালি জেলার ৬*, ৬৪7 খুলনা 
জেলার, ৯৫, দরিদ্র চাষীদের উপর 
লব্ণ-কর্মচারীদের উৎপীড়ন সম্বন্ধে, ৯৫) 
বীরভূম জেলার, ছুতিক্ষের ফলে ধবংস- 
প্রাপ্ত জেলার বর্ণনা, ১১৫; বাখরগঞ্জের, 
স্থবান্দিয়া বিদ্রোহের 'আয়োজনের 
বর্ণনা. ১৩* ; মেদিনীপুর জেলার, ১৫৩ ; 
ময়মনসিংহের, হাজং উপজাতির পূর্ব- 
ইতিহাস ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা, 
২৩০১ ২৩১, ২৩৪; ১৮২৫ গ্রীষ্টাবের 
গারোবিভ্বোহ জমিদারগণের শোষণ- 
উতৎ্পীড়নের ফল বলিয়া স্বীকৃতি, ২৩৪ $ : 
ফরিদপুর জেলার, ফরাজীদের উপর 
উৎপীড়নের বিবরণ, ২৯৫; পার্বত্য- 
চট্টগ্রামের, উপজাতীয় অঞ্চলে মহাজনী- 
শোষণের ভয়াবহ কূপের বর্ণনা, ৩০৬; 
সাওতাল পরগনা জেলার, সাওতাল- 
বিদ্রোহের স্বাধীনতা লাভের উদেস্থা 
সম্বন্ধে মন্তব্য, ৩২১ 

গেরিলাযুদ্ধ, ২৫, ৮৪ 

চাকমাদের, ৮৪ 

গোক্কো, সাওতাল-নায়ক, ৩২০১ ৩২১ 

মিথ্যা চুরির অভিযোগে গ্রেপ্তার ও 
লাঞ্চনা, ৩২৯; বিন্রোহের প্রতিজ্ঞা 
ঘোষণা, ৩২০; সিছু ও কান্ুর সহিত 
একজ্রে বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ, তাহার 
নেতৃত্বে গোদ্দা থানার সকল মহাঁজনকে 
হত্যা, ৩২৮ 

গোখেল, জি, কেন ৩৮১ 

-_ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম যুগের 
নায়করূপে, ৩৮১ 

গোবর্ধন দিকৃপতি, চোয়াড়-নায়ক, ১৪৫, 
১৫১ 

গোমস্তা, ৪৯১ ৬৮) ৬৯১ ৭০১ ৭২১ ৯৩) ১১০৯ 
১৩৪ 


৪৬৬ 


--ইস্টইত্তিয়া কোম্পানির মূলধনের 
ত্দারককারীরূপে, ৬৮ ; ইহাদের উৎ- 
পীড়ন, ৬৯; সমাজে ইহাদের ভিড়, ১৬৪ 

গোলাম মান্থুম ( মান্থুম খা )১ ২৭৭, ২৭৮, 
২৭৯ 

-ন্বাধীন বাদশাহ তিতুমীরের সেনাপতি 
রূপে, ২৭৭) তাহার পরিচালনায় 
সরকারী বাহিনীর সহিত যুদ্ধ, ২৭৮7 
তীহার ফাসি, ২৮১ 

গোসাই সম্প্রদায়, ২* 

গ্রাণ্ট, জে, পি. লেঃ গভর্নর, ৩৯৬ 

--নদীপথে যশোহর ও নদীয়া ভ্রমণ এবং 
স্বচক্ষে নীলবিদ্রোহের অবস্থা দর্শন, 
নীলচাষের অবসানের প্রয়োজনীয়তা 

* উপলব্ধি, চাষীদের প্রতিশ্রুতি দান, 

৩৯৬ কৃষক-অত্াথানের ধ্বংসাতবক 
পরিণতি সম্বন্ধে নীলকরদিগকে সতকী- 
করণ, ৩৯৭ 

গ্রাম-সমাজ, ভারতের স্বয়ংসম্পূর্ণ, ৪, ৬, ৭, 
১০১ ১৮১ ২৬১ ১৩১১ ১৩৭৭ ১৬১-৬৪১ 
১৭৩১ ১৮২, ২১৯১ ৪৩৯ 

উহার শক্তি, ৪; উহার প্রধান ব্যক্তি, 
৬১ ১১ ১ উহার ধ্বংসসাধন, ১০১ ১৫, 
১৩৭ ইংরেজ বণিকগোষ্ঠীর শোষণের 
পথের বাধারূপে, ১০ ; উহার কৃষকদের 
বনে-জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ, ১৫; উহার 
ণেষ অস্তিত্ব লোপ, ১৮; প্রাচীন 
ভারতের কষিব্যবস্থার ভিত্তিরপেঃ 
১৩১% উহার উপর রাজন্ব ধার্ধের 
প্রাচীন প্রথা, ১৬২ ; কৃষিভূমির উপর 
উহার নিয়ন্ত্রক্ষমতা, ১৬২, ১৬৩, ১৬৪; 
ইহার ভূমি-রাজম্ব দানের প্রথা, ১৬৪ 
গ্রামাঞ্চলে মুদ্রার প্রচলনের দ্বারা ইহার 
ধ্বংস সাধন, ১৬৭; ছুভিক্ষ প্রতিরোধের 
ব্যবস্থা হিসাবে ইহার শশ্তভাগ্ডার, 
১৭৬ ইহার ধ্বংসসাধনের উদ্দেশ্টে 
জঅযিদারগোষ্ঠীর হস্তে কৃষিভূমির অবাধ 
অধিকার দান, ৪৩৯ 


সস 


ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


গ্রিয়াসন, ডাঃ, ৪১৫ 

-তীহার [/10601860 363 0£ 
[00$9 গ্রন্থে সন্দীপের ভাষার নমুনা 
হিসাবে সন্দীপের চতুর্থ বিদ্রোহের 
একটি ছড়া, ৪১৫ 

গ্রিন্স্টিডল, ভত্মী, ২১৬ 

গ্রে» উইলিয়াম, বাঙলার গভর্নর, ৩০৮ 

গ্রেটবুটেন (বা! বুটেন ), ১৯, ক ১৫৯ 
১৬১১ ১৭৯ 

_ ইহার শিল্পোৎপাদনের চাহিদা রিট 
কাচামালের সরবরাহের ক্ষেত্ররূপে 
বঙ্গদেশকে গড়িয়া! তুলিবার ব্যবস্থা, 
১০১১ ইহার পণ্যের বাজার, ১০১ 

গ্রেনভিল, আর্ল, ৩৫২ 

__মৃহাবিদ্রোহে ইংরেজ শাসনের প্রতি 
সমর্থনের জন্য পার্লামেন্টে মধ্যশ্রেণীর 
প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, ৩৫২ 

গ্লেজিয়ার, ইংরেজ এঁতিহ।সিক, ৫১ 

_-তাহার রংপুরের বিবরণে দেবী চৌধু- 
রানীকে জমিদার বলিয়৷ উল্লেখ, ৫১; 
দেবী চৌধুরানীর ক্রিয়াকলাপের না 
দান, ৫১ 


ঘ 

ঘড়ুই উপজাতি, ৫৪ 

জমিদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ইহাদের 
বারংবার বিদ্রোহ, ইহাদের প্রথম 
বিদ্বোহ, ইহাদের ঘ্িতীয় বিদ্রোহ, ৫৪ 

ঘড় ই-বিদ্রোছ, ৫৪-৫৫ 

ঘাটশিলা, ৫৬ 

- ইংরেজদের বিরুদ্ধে ইহার জমিদারের 
যুদ্ধ ৫৬ 

ঘোষ, গিরিশচন্দ্র, ৪৬১ 


-_নীলদর্পণ নাটক প্রণয়নের জন্ত দীনবন্ধু 
মিত্রকে বাঙলার রঙ্গালয়ের শর্ট আখ্যা 
দান, ৪০১ 

ঘোষ, মনোমোহন, ৪*৪ 

--নীলবিভ্রোহের সমর্থকরপে, ৪*৪ 


নির্ঘন্ট 


. ঘোষ, ষামিনীমোহন, ২২ 

' --কৃষক বিজ্রোহের ভিন্ন নামকরণ, ২২ 

ঘোষ, শিবনাথ, ২৫৯, ২৩* 

_খুলনার নীলকর-রেনীর বিরুদ্ধে নীলচাষী 
ও স্থানীয় জমিদার-তালুকদারদের মিলিত 
সংগ্রামে নেতৃত্ব দান, ২৬*; তাঁহার 
নামে ছড়া, ২৬০ 

ঘোষ, শিশিরকুমার, ২১২১ ৩৮৮, ৩৯৩ 

_নীলবিজ্রোহের রাজনৈতিক ও বৈপ্লবিক 
ভূমিকা সম্বন্ধে মস্তবা, ২১২; তিনি 
বিদ্রোহের সংস্পর্শে আবিয়া যে শিক্ষা- 
লাভ করেন তাভার স্বীকৃতি ও মন্তব্য, 
২২*:-হিস্দু প্যাটি যট+-এ এবং “অমৃত- 
বাজার'-এ প্রেরিত বিবরণে নীলবিদ্রোহ 
ও বিদ্রোহীদের সহিত নীলকরদের 
সংগ্রাম সম্বন্ধে মন্তব্য, ৩৯৩-৪৪ 

ঘোষ, হেমচন্দ্র 

_-সন্ত্রীসবাদী নায়ক, ২১৫ 

_সামাজিক-রাজনৈতিক কর্তব্য সম্বন্ধে 
স্বামী বিবেকানন্দের মতের ব্যাখ্যা, 
২১৬ 

ঘোষাল গোকুলঃ ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ২২৯ 

ইংরেজদের অনুগ্রহে সন্দীপের 
আহাদ্দারি লাভ, ৬৩ তাহার দ্বারা 
সন্বীপ-গ্রাস, ৬৩২ তাহার উৎপীড়ন, 
৬৫; খিদিরপুরের ভূকৈলাস রাজবংশের 
প্রতিষ্ঠা, সম্ঘীপের ব্রাদ্ষণ ও ফকিরগণের 
নিষ্ষর জমি গ্রাস, ২২৯ 

--জয়নারায়ণ, ৬৪ 

ঘোষাল, হরিরঞ্রন, ৭৪, ৭৫ 

_স্তন্তবায়গণের প্রতিরোধ-সংগ্রাম সম্বন্ধে 
মন্তব্য ৭৫) তন্তবায়গণের সংগ্রাম 
সম্বন্ধে দলিল আবিষ্কার, ৭৪, ৭৫ 


চ 


চক্রবর্তী, দিগম্বর, ৩৩১ 
ওভাল বিভ্রোহের ইতিহাস রচনা, 


৩৩১ 


৬৭ 


চট্টগ্রাম, ৫৩) ৬*, ৭৪) ৮০) ৮১১ ৯১ 

-ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানি কতৃক ইহার 
অধিকার লাভ, লবণশিল্পের কেন্দ্ররূপে, 
৯১ 

চট্টোপাধ্যায়, বস্িমচন্্র, ১৮৮, ১৯৪, ১৯৬, 
১৯৮) ১৯৯১ ২০৪১ ২০৭) ২১১) ২১৩) 
২১৪) ২১৮, ২১৯, ২২০, ৩৯৯) ৪৫ 

- গ্রামাঞ্চলবাসী মধ্যশরেণীর পক্ষতৃক্তরূপে, 
১৮৮; ভূম্যধিকারিগোঠীর একনিষ্ঠ 
মুখপাত্ররূপে, নব হিন্দুবাদের নামে 
পাশ্চান্ত্যের বিভিন্ন প্রগতিশীল ভাব- 
ধারার বিরুদ্ধাচরণ, তাহার সাম্য 
পুস্তিকায় শ্রেণীবৈষম্য ও আর্ধিক 
বৈষমোর বিরুদ্ধে ক্ষীণ প্রতিবাদ, ফরাসী 
বিপ্লবের প্রতি অভিনন্দন, সমাজের 
ধনবৈষম্যের গ্রতিবাদে বিভিন্ন উক্তি, 
ভারতীয় রুষকের চিরদারিত্রের কারণ 
অনুসন্ধান, সাম্য পুন্তিকার বিক্রয় ও 
প্রচার বন্ধকরণ, ১৯৪; গম তস্তব 
পুস্তিকায় প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদের 
প্রতিষ্ঠা, নারী-পুরুষের পার্থক্য সম্বন্ধে 
উক্তি, সামস্ততান্ত্রিক সমাজের ভিত্তি 
নাশের ভয়, বিভিন্ন উপন্যাস ও প্রবন্ধ- 
সাহিত্যের মধ্য দিয়া প্রতিক্রিয়াশীল 
মতবাদের প্রচার, একটি চরম রক্ষণশীল 
সামাজিক আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিবার 
প্রয়াস, কমলাকান্তের দণ্তর-এ 
নারীবিদ্বেষের প্রকাশ, বিদ্যাসাগরের 
বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের বিরোধিতা, 
বহু-বিবাহের সমর্থন, কৃষ্ককান্তের 
উইল-এ নারীর অধিকারের বিরোধিতা, 
চজ্জশেখর উপন্তাসে সামস্ততান্ত্রি 
হিন্দু-সমাজ রক্ষার প্রয়াস এবং প্রাচীন 
কুসংস্কারের সমর্থন, দেবীচৌধুরানী- 
তে বহু-বিবাহের সমর্থন, রক্ষণশীল 
সমাজ ও কুসংস্কারের সমর্থকরূপে 
তাহার সাহিত্য, ১৯৫; প্রগতি-বিরোধী 
অভিজাতগোচী ও মধ্যশ্রেণীর সমাজের 
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মুখপান্ররূপে, বৈদেশিক সামাজাবাদ 
ও সামস্তগ্রথার সহিত ইহার আপস, 
ধর্মের ক্ষেত্রে গ্রতিক্রিয়াশীলতার পরিচয়, 
বঙ্গদেশ তথা সমগ্র ভারতবর্ষের সামস্ত- 
প্রথাকে কৃষিবিপ্লবের হস্ত হইতে রক্ষার 
উদ্দেস্তে অধ্যাত্ববাদ ও ধর্মীয় কুসংস্কার 
প্রচারে আত্মনিয়োগ, নবহিদ্দুবাদের 
প্রতিষ্ঠা দ্বারা ধর্মের ক্ষেত্রে বঙ্গীয় 
রিনাসান্সের গ্রতিক্রিয়াশীল চরিত্রের 
রূপায়ণ, এই উদ্দেশে ধম তত্ব, কৃষ- 
চরিত্র, ধম” ও সাহিত্য গ্রভৃতি 
প্রবন্ধ রচনা, সামন্ততাগ্রিক ধ্যান- 
ধারণাকে গ্রকৃত ধর্ম বলিয়! গ্রচার এবং 
নৃতন প্রগতিশল ভাবধারার প্রতি 
কটাক্ষ, বঙ্গীয় রিনাসান্সকে হিন্দু 
রিনাসান্দে পরিণত করণ ১৯৬ বঙ্গ- 
দেশের কৃষক-সংগ্রামের ফলে তাহার 
চরিত্রের প্রতিক্রিয়াশীল ও সামস্ততাস্ত্রক 
দিকের উদ্ঘাটন, পাবনার কৃষক- 
বিদ্রোহের ঘটন! লইয়া! রচিত মশারফ 
হোসেনের জমিদার-দর্পণ নাটকের 
নিন্দা এবং নাট্যকারকে উহার বিক্রয় 
বন্ধ করিবার উপদেশ দান, ১৯৭7 বঙ্গ- 
দর্শনে নীলদর্পণ নাটকের বিরূপ 
সমালোচনা, বজদর্শন হইতে উদ্ধুতি 
“আর্টের জন্য আর্ট'--এই প্রতিক্রিয়াশীল 
মৃতবাদের প্রচার, ১৯৮) সামস্ততান্ত্রিক 
সমাজের মুখগান্র রূপে তাহার ভূমিকা, 
সাহিত্যে বাস্তবতার বিরুদ্ধে “জেহাদ” 
ঘোষণা, তাহার কষক-সংগ্রাম ও সমাজ- 
বিপ্রবের আতঙ্কের কারণ, ১৯৯) 
সমাজ-বিপ্লবের নিন্দা, আনন্দমঠ- 
এর প্রথম সংস্করণের ভূমিকা হইতে 
উদ্ধৃতি, চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের সমর্থন, 
২৯৯; 'আনন্দমঠে দেশবাসীকে 
ইংরেজ প্রতুদের সহিত সহযোগিতা! 
করিবার পরামর্শ দান। ২০৭) মীর 
জাফরের শাসনের বিরুদ্ধে পরিচালিত 
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কৃষক-সংগ্রামকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে , 
হিন্দুদের সংগ্রাম বলিয়া গ্রচার, ইংরেজ 
শাসনেই দেশের মঙ্গল-_এই ধারণার 
থষ্টি ২০৮) আনন্দমঠে সাম্প্রদাযি- 
কতার বীজ বপন, ২৯৯) আমরা 
পরাধীন জাতি, অনেককাল পরাধীন 
থাকিব_এই ঘোষণা, ২১১ ইংরেজ 
শাসনের মহিমা-কীর্ডন, ২১৮ ; নীল- 
দর্গণের প্রথমে বিরূপ সমালোচনা, 
পরে প্রশস্তিগান ৩৯৯. 
চট্টোপাধ্যায়, শচীশচন্্র, 

__বঙ্কিমের জীবনী রচয়িতা, ৩৯১; নীল- 
বিদ্রোহের নায়ক বিষুচরণ ও দিগম্বর 
বিশ্বাস সম্বন্ধে মন্তব্য, ৩৯১ 

চজ্জরশেখর, বস্ধিমচন্ত্রে। ১৯৫, ১৯৮; 
২০৩) ২১৬ 

চৰ্বিশপরগন! জেলা, ৯৮; ২৫* 

_ নীলচাষের ফলে ইহার দুরবস্থা, ২৫ 

চমনসিং মালদহের, ৩৬৩ 

--মহাবিদ্রোহের সময় রাজদ্রোহের অপরাধে 
বিচার, ৩৬৩ 

চম্পারণ জেলা, ৩৯ 

-সনন্যাসী-বিদ্রোহের অন্যতম কেন্দ্ররূপে, 
৩৪ 

চাকৃম! উপজাতি) ৭৯১ ৮*) ৮১, ৮৪) ৮৫) 

_ইহীদের জীবনধারা, ৯৮১) ইহাদের 
আরাকান অধিকার, ৭৯ পার্বত্য- 
চট্টগ্রামে স্থায়িভাবে বসতি স্থাপন, 
ইহাদের জীবিকার পুরাতন ব্যবস্থার 
ধ্বংস, ইংরেজ বণিক ও ব্যবসায়ীদের 
শোধণ-উৎপীড়ন, ৭৯; কার্পাস দ্বারা 
রাজন্বদান, ৮৯) করবন্ধা আন্দোলন, 
ইজারাদারদের তুলার গোরা ধ্বংস; 
পার্বত্য অঞ্চলে পলায়ন, সমতল ভূমিতে 
আক্রমণ, ৮৩; ইজারাদারদের অত্যা- 
চারে আরাকানে পলায়ন, ৮৪) ইংরেজ 
শাসকদের হ্বারা অর্থ নৈতিক অবরোধ, 
৯৮৪১ ৮৫ 1 ইহাদের গেরিলাযুদধ, ৯৮৪-৮৫ 


নির্ঘ*ট 


চাক্মা-বিজ্রো, ৭৯-৮৬ 

_ প্রথম বিদ্রোহ, ৮২-৮৩; ইহার নায়ক 
শের দৌলত ও রামুখা, ৮২; দ্বিতীয় 
বিদ্রোহ, ৮৩৮৪) তৃতীয় ও চতুর্থ 
বিদ্রোহ, ৮৪ 

চাকরান (বা পাইকান ) জমি, ১৭৩ 

__বঙ্গদেশের অষ্টম শ্রেণীর ভূমিত্বত্বরূপে, 
ইহার ভোগের শর্ত, ১৭৩ 

চাকবি-সংকট, ১৮৯ 

-_বিংশ শতাব্দীর, ১৮৯ 

চাকলাদার, হারানচন্দ্র, ৮৮, ২৪৯ 

-_চাঁষীদের উপর নীলকরদের উৎগীড়ন 
সম্বদ্ধে মন্তবা, ৮৮; নীলচাষের ফলে 
চাষীর ক্ষতি সম্বন্ধে মন্তব্য, ২৪৯ 

চাঁদ খা, ৬২.৬৩ 

টাদ মাঝি, সাওতাল-নায়ক, ৩২১১ ৩৩১ 

চাষার, ১০২) ১০৩ 

--রেশমশিল্পে ইহার কার্ধ, ১.২; ইহাঁদের 
উপর শারীরিক নির্যাতন, ১০৩ ;) নিজে- 
দের তুঁতগাছ ছেদন, অত্যাচারের 
ফলে বনে-জঙ্গলে পলায়ন, ১০৩ 

চাষী-_কুষক-সম্প্রদায় ভ্রষ্টব্য 

চিতুয়া-বরদা পরগনা, ৫৪ 

--মোগল শাসনের বিরুদ্ধে শোভা- 
সিংহের বিদ্রোহের কেন্দ্র্ূপে, ৫৪ 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, বঙ্গ-বিহার-উড়িস্ার 
ভূমিরাজস্বের, ১৬) ৪৮১ ৫১১ ৭৮, ১৩২, 
১৩৩) ১৩৬) ১৩৮, ১৬২১ ১৬৩, ১৬৮) 
১৭০) ১৭৩, ১৭৪১ ১৮৬১ ১৮৭) ১৮৮১ 
১৪৯১১ ২৯৯১ ২৪৪১ ২০৭, ২১৮১ ২৩৩, 
২৪২, ৪১৭, ৪৩৫) ৪৩৯ 

-হহা্বারা নৃতন জমিদারশ্রেণীর কটি, 
১৩১; ইহার উদ্দেশ্ত, ১৩৩-৩৭) ইহার 
রাজনৈতিক উদ্দোশ্র, ১৩৩; ইহার মূল 
উদ্দেশ্য সম্বন্ধে রজনী পাম দত্ত, লর্ড 
বেটিঙ্ক কর্তৃক ইহাকে গণবিপ্লবের 
বিরুদ্ধে ইংরেজ শাসনের রক্ষাত্যস্ত 
বলিয়া বর্ণনা, ১৩৪; এই ব্যবস্থা 


৪৬৯ 


সম্বন্ধে ভারত-সচিবের বাণী, ১৩৫) 
ইহার অর্থনৈতিক উদ্দেশ্রা, ১৩৬-৩৭; 
ইহার ফলে রাজন্ব বুদ্ধির পথের 
অবলুষ্ঠি, এই ব্যবস্থার ক্রুটি ও ইহার 
প্রতিকার, ১৬২ ইহার ফলে কৃষি- 
ভূমির উপর সৃষ্ট আট প্রকারের ভূমি- 
স্বত্বের রূপ, ইঠাদ্বারা জমিদার শ্রেণীর 
এবং জমিদার-শ্রেণীদবারা মধ্যশ্রেণীর সস, 
১৭৪$ বহ্িমচন্তু কতৃক ইহাকে 
ইংরেজদের “চিরস্থায়ী কলঙ্ক” বলিয়। 
বর্ণনা, ২৯০; ইহার ফলে বাঙলা। ও 
বিহারের ধ্বংসন্তপে পরিণতি, ৪৩৮) 
ইহাদ্বারা কষিভূমির উপর জমিদার- 
শ্রেণীর অধিকার লাভ, ৪৩৯ 

চীনদেশ, ৬৭, ১৯৫ 

ইংরেজদের ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানি 
কতৃক এই দেশের জনসাধারণকে 
আফিমের ব্যবহার শিক্ষাদান, এইদেশে 
আফিমের ব্যবহার বৃদ্ধি, ১৭৫ 

চুরি-ডাকাতি, ২৭ 

--ইংরেজ শাসনে ভারতবর্ষ ও বজদেশে 
ব্যাপকভাবে ইহার আরম্ত, ২৭ 

চেরাঁগআলি শাহ, ২৮, ৪৭, ৪৮১ ৪৯ 

_-সন্ন্যাসী ও ফকির-বিজ্রোহের অন্ততম 
নায়ক, আততায়ীর হস্তে তাহার মৃত্যু, 
৪৯; তাহার পরিচয়, ৫০ 

চোয়াড়, ১৩৯, ১৪৬ 

__ইহার অর্থ, ছুর্বৃত্ত ও নীচজাতি বলিয়। 
ইহার ব্যাখ্যা, ১৩৯১ ১৪০3 ইংরেজ 


* লেখকের ব্যাথা, ১৪ 


চোয়াড় উপজাতি, ৫৫, ১৪০১ ১৪১ 

--ইহাদের পাইকান জমি বাজেয়াথধ করণ 
৫87; আদিম প্রথায় চাষবাস, ১৪০; 
ইহাদের বিদ্রোহ শান্ত করিবার পরি- 
কল্পনা, ১৫৫; ইহাদের সর্দারগণকে 
অর্থন্বারা বশীভূত করিয়। ইহাদের 
বিদ্রোহ দমনের পরিকল্পনা, ১৫৬ 


৪৭৪ 


চোয়াড়-বিজ্রোহ 

প্রথম (১৭৬৭-৭৬ ), ৫৫-৫৬ £ ইংরেজ 
শাসকগোষ্ঠী কতৃক চোয়াড়দের পাই- 
কান জমি গ্রাস, জমিদারগণের রাজন্ব 
প্রদানের অক্ষমতা, রাজন্ব আদায়ের 
জন্য চোয়াড় অঞ্চলে সামরিক বাহিনী 
প্রেরণ, চোয়াড় ও জমিদারগণের 
ধক্যবদ্ধ সংগ্রাম, ৫৫-৫৬) ১৭৭০ 
শরষ্টাব্দে ঘাটশিলার চোয়াড়দের বিদ্রোহ, 
ঘাটশিলার জমিদার ও চোয়াড়দের 
এঁক্যবদ্ধ সংগ্রাম, সংগ্রাম সম্বন্ধে 
মেদিনীপুরের ইতিহাস হইতে 
উদ্ধৃতি, জমিদারগণের সহিত নৃতন 
বন্দোবস্ত, বিদ্রোহের অবসান, ৫৬ 

-_দ্বিতীয় (১৭৯৮-৯৯), ৫৫১ ৫৬, ১৩৯- 
৫৬) ১৪২, ১৪৪, ১৪৫) ১৪৬১ ১৪৮১ 
১৪৯১ ১৫০১ ৯৫৪ ১৫৬, ২২৪ 
চোয়াড়দের সহিত পাইকদের যোগদান, 
ইহাতে কতিপয় জমিদারের যোগদান, 
দুর্জনসিংহ কতৃক ইহার নেতৃত্ব গ্রহণ, 
এই বিদ্রোহের মূল.কারণ, মেদিনীপুরের 
কালেক্টর কতৃক ইহার কারণ ব্যাখ্যা, 
সেটেলমেন্ট-অফিসার জে, সি. গ্রাইস 
কতৃক ইহার কারণ ব্যাখ্যা, ১৪১-৪৪ ; 
জে. সি. প্রাইস কতৃক ইহার ব্যাপকতা 
ও গভীরত৷ বর্ণনা, ১৪২-৪৩); গেজে- 
টিয়ার-প্রণেতা ও'ম্যালি কর্তৃক ইহার 
কারণ ও ধ্বংসাত্মক রূপ বর্ণনা, ১৪৩ 
বিদ্রোহীদের প্রতিশোধ গ্রহণের পদ্ধতি, 
১৪৪; বিদ্রোহের কাহিনী, ১৪৪-৫৬ 
বিপ্রোহীদের আক্রমণ সম্বন্ধে সরকারী 
বিবরণ, ১৪৫-৪৬; রায়পুর পরগনার 
উপর' বিদ্রোহীদের আক্রমণের বর্ণনা, 
১৪৬-৪৭ 7 বিদ্রোহীদের হত্তে জমিদার- 
দের নায়েব ও তহসিলদারদের মৃত্যু, 
১৪৭; ১৭৯৯ গ্রীষ্টাব্ষের সংগ্রামের 
বিবরণ ১৪৮-৫৪) মেদিনীপুরের 
কালেক্টর কতৃক বিদ্রোহের বর্ণন দান, 


ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


১৫০-৫১$ জে. সি. প্রাইস কতৃক 
বিদ্রোহীদের রণ-কৌশল ব্যাখ্যা, ১৫১) 
জঙ্গল-মহলের সাধারণ চাষী ও জমি- 
দারদের ইহাতে যোগদান, ১৫২ 
বিদ্রোহ দমনে শাসকগোষ্ঠীর ব্যর্থতা, 
১৫৪ বিদ্রোহ হইতে জমিদারগণকে 
বিচ্ছিন্ন করিবার পরিকল্পনা ও বিভিন্ন 
সিদ্ধান্ত, ১৫৪-৫৫ ) চোয়াড়-সর্দারগণকে 
অর্থদ্বারা বশীভূত করিয়া বিদ্রোহ দমনের 
প্রয়াস, ১৫৬; বিদ্রোহের অবসান, 
১৫৩৬ 

চৌধুরী, কুবেরচন্্র, ৩৬৪ 

-মৃহাবিপ্রোহের সময় হুগলী জেলায় 
রাজদ্রোহমূলক ক্রিয়াকলাপে আত্ম- 
নিয়োগ, ৩৬৪ 

চৌধুরী, গৌরমোহন, ১১* 

--ডিমলার জমিদার, রংপুর বিদ্রোহে 
বিদ্রোহী কৃষকের হস্তে তাহার মৃত্যু, ১১ 

চৌধুরী, শক্রস্, ৫9 

-্নরহরঃ ৫৪ 


ছ 


ছত্রসিংহ, বগড়ীরাজ, ২২৪, ২২৬ 

--বর্ধিত রাজন্ব দিতে অস্বীকার, তাহার 
জনিদারি বাজেয়াঞ্তকরণ, ২২৪; রাজ্য 
লাভের জন্য বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া 
নায়েক-বিত্রোহের প্রধান নায়ক অচল- 
সিংহকে বন্দী করণ এবং ইংরেজ হন্তে 
সমপ্পণ, রাজ্যলাভে তাহার ব্যর্থতা, 
২২৬ 

ছপাতি গারো, ২২৩, ২৩৩ 

-ম্বাধীন গারোরাজ্য স্থাপনের প্রয়াস, 
তাহার পরিকল্পনা, বিভিন্ন উপজাতিদের 
এঁক্যবদ্ধ করণ, পরিকল্পনার ব্যর্থতার 
ফলে পলায়ন, ২২৩ | 


ছিয়াতরের মন্তস্তর) ১২১ ১৩, ১৭) ২৪১৩৩. 


১৮ ১১২১) ১১৩১ ১১৫১ ১১৬১ ১৮২, 


৪৩৩৬ 


নির্ঘন্ট 


_-ইংরেজ শাসকগণ করুক উহাকে 
দৈবূর্ঘটনা” ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় 
বলিয়া ব্যাখ্যা, ১৩) বঙ্গদেশের 
ইতিহাসের একটি নৃতন অধায়রূপে 
“উতৎকট অনাচারের কালজয়ী নিদর্শন” 
রূপে, সরকারী পত্রে ইহার বর্ণনা, ১৪; 
ইহার ফলে চাষের অবনতি, এই 
দুতিক্ষে মানুষের দুর্দশা ও মৃত্যুর বর্ণনা, 
৪৩৬-৩৭ 

জঙ্গলমহল, ২২৪ 

--চোয়াড়-বিদ্রোহের কেন্ত্ররূপে, ২২৪ 

-এইনামে একটি বিশেষ জেলা গঠন, 
১৫৬ 

জঙ্গীপুর, ১০২ 

জড়বাদ, ২১৪ 

--এই সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের উক্তি, 
২১৪ 

জনসংখ্যা, ১৬৮ 

_ ইহার বৃদ্ধি সম্বন্ধে মিথ্যা প্রচার, বেকার 


জন-সংখ্যা, ইহাদের চাপে ভারতের ' 


কষির বিপর্যয়, ১৬৮ 

জমাতিয়া৷ উপজাতি, ৩*১ 

_ ইহাদের পরিচয়, ৩*১ 

জমাতিয়া-বিদ্রোহ, ত্রিপুরার (১৮৬৩) 
৩০২-০৪ 

_-জমাতিয়াদের উপর শোষণ-উৎ্পীড়ন, 
প্রতিকারের জন্য রাজ-দরবারে নিক্ষল 
আবেদন, ৩০২; বিদ্রোহের আয়োজন, 
দলবদ্ধভাবে ত্রিপুররাজের খাজনাবন্ধ- 
করণ, সর্দার পরীক্ষিতের নেতৃত্বে বিদ্রোহ 
ঘোষণা, উদয়পুরের রাজভবন আক্রমণ, 
রাজার পলায়ন, বিস্রোহীদের বিরুদ্ধে 
ত্রিপুররাজের সৈন্য বাহিনীর অভিযান, 
যুদ্ধে রাজ-বাহিনীর পরাজয় ও গলায়ন, 
জমাতিয়াদের বিরুদ্ধে হিংম্র কুকিদের 
আহ্বান, উহাদের উপর ছয়শত কুকির 
আক্রমণ, কুকি বাহিনীর সহিত 
পরীক্ষিতের নেতৃত্বে ছুই শত জমাতিয়া 


০ 


৪৭১ 


যুবকের যুদ্ধ ও প্রাণ-বিসর্জন, আহত 
অবস্থায় পরীক্ষিতের শক্রহন্তে বন্দী, 
অবস্থা, দুইশত জমাতিয়ার ছিন্নমুণ্ড বর্ধা- 
ফলকে বিদ্ধ করিয়া কুকিদের আগর- 
তলায় আগমন ও ছিন্নমুণ্ডগুলিকে বৃক্ষ 
শাখায় স্থাপন, ৩০৩) একমাস কাল 
যুদ্ধের পর জমাতিয়া-বিদ্রোহের অবসান, 
পরীক্ষিতের প্রতি ব্রিপুররাজ কর্তৃক 
ক্ষমা প্রদর্শন ও তাহাকে মুক্তিদান, ৩০৪ 


জমি, 

-ইহার উপর ব্যক্তিগত মালিকানা 
প্রতিষ্ঠার আয়োজন, ১১7 ইহা ক্রুয়- 
বিক্রয়ের সামগ্রী বলিয়া ঘোষণা, ইহার 
উপর হইতে কৃষকদের সকল অধিকার 
হরণ এবং জমিদারগো্ঠীর ব্যক্তিগত 
অধিকার প্রতিষ্ঠা, ইহার উপর তালুক- 
দার প্রভৃতি নানাবিধ উপদ্বত্ব স্্টি, 
১৩৭ 

জমিদারঙেণী ( বা গোষ্ঠী ), 

_তুর্ক আফগান ও মোগলযুগের, ৫; 
মোগলধুগে রাজস্ব আদায়কারী রূপে, ৭, 
২৬; মোগল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে 
ইহাদের বিদ্রোহ ৭; মোগলযুগে 
ইহাদের লুন, ১১, ১৬ 

- ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী কতৃক ইহাদের 
কৃষিভূমির স্বত্বাধিকারী বলিয়! ঘোষণা, 
ইংরেজ শাসকদের দ্বার! ইহাদের নৃতন 
কর্তব্য নির্ধারণ, জমির বিক্রয়, বপ্টন ও 
বন্ধক দানের অধিকার লাভ, ইহাদের 
দ্বারা উপস্বত্বভোগীদের স্থট্টি, ১১ 
জমির চিরস্থায়ী মালিক রূপে শ্বীকৃতি 
লাভ, ইচ্ছামত খাজনা! আদায় ও 
কৃষক-উচ্ছেদের অবাধ অধিকার লাভ, 
চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের ফলে ইহার আয়ের 
ক্রমবৃদ্ধি, ইংরেজ শাসনের চিরস্থায়ী 
সমর্থকগোঠীতে পরিণতি, ১৬) 
বিজ্রোহের জন্ত রাজস্ব আদায়ে ব্যর্থতা, 
৩৬; ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, ৫৩ 


৪২ 


ইহাদের দ্বারা নীলকুঠি স্কাপন, ৮৭3 
ইহাদের সহিত কর্ণওয়ালিশের দশসাল৷ 
বন্দোবস্ত, ১১২; ইংরেজ শাসকদের 
সহিত ইহাদের বিবাদ, ১১৪ ; বাখর- 
গঞ্জ জেলায় ইহাদের লুষ্ঠন-উৎপীড়ন, 
১২৯3 ভারতের ইংরেজ শাসনের 
সামাজিক ভিতিরূপে ইহাদের ভূমিকা, 
১৩৪; ইহাদের উপর গ্রামাঞ্চলের 
শাস্তিরক্ষা ও পুলিসের কাধের ভার 
অর্পণ, ১৩৯ 

_নৃতন, বঙ্গীয় সমাজে ইহার আবির্ভাব, 
১৬৮-৭০ ) খণ ও রাজন্বের দায়ে 
পুরাতন জমিদারদের জমিদারি বিক্রয়, 
এবং তাহা! ক্রয় করিনা মহাজনগোষ্ঠী ও 
বেনিয়ানদের নৃতন জমিদাররূপে 
আবির্ভাব, ১৬৮৬৯) ইহাদের মুনাফা 
লুষ্ঠন ও শহরবাসের ঝোঁক এবং কৃষির 
উন্নয়ন সম্বন্ধে উদ্দাসীনতা, ১৬৯; 
নির্দিষ্ট বাৎসরিক খাজনার ভিত্তিতে 
ধনীদের নিকট জমি পত্তনিদান, 
'অন্থপস্থিত জমিদার-এ পরিণতি, 
পতনিদার নামক একটি মধ্যশ্রেণীর 
কৃষ্টি, চিরকালের জন্য নির্িষ্-কর। 
খাজনার শর্তে প্রথম স্তরের পত্তনিদারের 
নিকট ভূমির অধিকার হস্তান্তর ১৭৯; 
ইহাদের অধীনে মধ্যস্বত্বভোগি-শ্রেণীর 
জন্ম, ১৭১; ইহাদের শহরবাস, ১৩; 
মধ্যশ্ণৌর সহযোগিতায় বঙ্গীয় সমাজের 
নেতৃত্ব লাভের প্রয়াস, ১৭৫7) শহরে 
বাস করিয়া শাসকগোঠীর গৌণ 
অংশীদার হইবার বাসনা, ১৮৫ 
ইংরেজ শাসকগোঠীর সহিত ইহাদের 
মৈত্রী, ১৮৫; সমাজের শীর্ষে এই 
শ্রেণীর প্রতিষ্ঠা, ১৮৭; জমির পত্তনি- 
ব্যবস্থার মারফত মধ্যশ্রেণীর সহিত 
'অচ্ছেস্য সম্পর্ক প্রতিষ্টা, ১৮৭; ইহাদের 
মৌলিক আদর্শ হিসাবে ইংরেজ শাসনের 
প্রতি অবিচল আঙ্ছগত্য এবং কৃষক- 


ভারতের কৃষক-বিজ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


সংগ্রামের বিরোধিতা, ১৯১; ভূমিস্বার্থ 
রক্ষার জন্য কৃষকের বৈপ্লবিক সংগ্রাম 
চূর্ণ করিবার উদ্দেশ্টে বৈদেশিক 
শাসকদের সহিত এক্য, ফুরোপের 
বৈপ্লবিক ভাবধারা! গ্রহণ করিয়াও শ্রেণী 
সংগ্রামের ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াশীলতার 
পরিচয় দান, ১৯২ ; 

--জমিদার্রেণীর শোষণ উৎপীড়নের 
বিরুদ্ধে ককের সংগ্রাম, ২০৪, ২১৮; 
নীলকরের উৎপীড়নের বিরুদ্ধে ইহাদের 
প্রতিবাদ, নীলচাষের ভয়াবহ পরিণাম 
সম্বন্ধে ইংলগ্ডের পার্লামেন্টে স্মারক- 
লিপি প্রেরণ, এই স্মারক-লিপি হইতে 
উদ্ধৃতি, ২৪১; ইহাদের প্রতি ইংরেজ 
শাসকদের অবিশ্বাস ও ইংরেজ নীল- 
করদের জমিদাররূপে প্রতিষ্টা, ২৪৩; 

--"ইহার্দের হস্তে গ্রামাঞ্চলের শাসনভার 
অর্পণ, ৪৩৫-৩৬ 7; ইহাদের বলপূর্বক 
প্রজা উচ্ছেদ ও ডাকাতি দ্বার কৃষকের 
ধনসম্পদ লুণ্ঠন, ডাকাতদের লইয়া 
পাইক-বরকন্দাজ-বাহিনী গঠন, ৪৩৬ 

জমিদার দর্পণ নাটক, ১৮৮, ১৯৭, 
১৯৮) ১৯৯ 

--কৃষক-সংগ্রামের পক্ষসমর্থন, ১৮৮১ 
ইহার বিষয়বস্ত্, ১৯৭-১৯৯, বঙ্গীয় 
রিনাসান্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীতিরূপে, 
১৯৮) 

জমিদার-সক্ঘব, বঙ্গীয়, ১৩৫ 

_-গণ-সংগ্রামের মুখে বড়লাটকে সাহায্যের 
আশ্বাস দিয়া ইহার সভাপতির ঘোষণা, 
১৩৫ 

জমিদারি, 

- একজনের নিকট হইতে কাড়িয়া 
অপরকে দান, উহার পুনঃ পুনঃ হস্তাত্তর 
১৫ 

-স্সরকারী জমিদারি, ১৩৮-৩৯ 

জমিদারী প্রথা, ১৩৫১ ১৩৭, ১৩৯১ ১৬৩১ 
১৬৬, ২৬০১ ২৫০১ ৪৬৩) ৪৩৮ 


নির্ঘণ্ট 


- ইংরেজ শাসনের সহিত ইহার মিলনের 
দ্বারা ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের 
সামাজিক ভিত্তি রচনা, ১৩৫ ; ইহার 
ভিভিতে নূতন ভূমি-ব্যবস্থা, ১৩৭; 
কার্ল মার্কস কর্তৃক ইহাকে ভূমি- 
ব্যবস্থার অদ্ভুত প্রহসন বলিয়া! বর্ণনা, 
১৬৩; নৃতন ধরনের জমিদারী প্রথা__ 
ভারতের সর্ধন্র ইহার আবির্ভাব, ১৬৭ 
বঙ্গদেশ ও উহার কৃষকের সর্বনাশের 
মূল কারণরূপে ইহার আবির্ভাব, ২০*; 
নীলকরদের শোষণের ভিত্তিরপে 
জমিদারী প্রথা, ইহাদ্বারা নীলকরদের 
শোষণের উর্বর ক্ষেত্র রচনা, ২৫৯ $ 
ইহাই বাঙলাদেশ ও বিহারে ডাকাত 
স্থির মূল কারণ, ৪৩৮ 


জমিরুদ্দিন, শেখ ( মেদিনীপুরের ), ৩৬৩ 

--মহাবিভ্রোহের সময় বিদ্রোহ প্রচারের 
অভিযোগে দীর্ঘ কারাদগুলাভ, ৩৬৩ 

জয়স্তিয়ারাজ, ৩৯ 

_ইহার নিকট স্গ্যাসী-বিদ্রোহীদের দ্বারা 
ইংরেজদের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা, ৩৯ 

জয়ারাম, হবেদার, ৩৯ 

-কতিপয় সিপাহিসহ ইংরেজ পক্ষ ত্যাগ 
করিয়া সন্ন্যাসী-বিদ্রোহে যোগদান এবং 
পরে শাস্তিম্বরূপ ইংরেজদের হস্তে মৃত্যু- 
বরণ, ৩৯ 

জলপাইগুড়ি জেলা) ৩২, ৩৪, ৩৮, ১৩৮, 
১৩৪ 

- এখানে সন্ন্যাসী বিদ্রোহীদের দুর্গনির্মাণ, 
৩২ ঠ ৩৪ 

জলসেচ-ব্যবস্থাঃ ৬ 

--মোগলযুগের শেষভাগে উহার ধ্বংস, ৬ 

জন্থরিশাহ, ৪৮, ৪৯ 

সন্ন্যাসী ও ফকির বিজ্োহের অন্যতম 
নায়করূপে, তাহার কারাদগ্ডুলাভ, ৪৯ 

জাগীর জমি, ২২৪ 

--পাইক ও চোয়াড়গণের, উহা বাঝেয়াঙ 
করণ, ২২৪ 


জাগীরদার, ২৬, ২৭ 

জাতি, ২১৫ 

-ইহীর স্যার সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ, 
১৫ 

জাতীয় আন্দোলন, ভারিতের ২০১, ২০৩ 
২০৪, ২১১১ ২১৮ 

-ইহাদ্বার গণবিপ্রবের পথ পরিহার 
করিয়া বারংবার ইংরেজদের সহিত 
আপস স্থাপনের কারণ, ২০১১ ২০৪ % 
আপসপস্থী রাজনৈতিক সংস্কার- 
আন্দোলনরূপে ইহাকে পরিচালিত 
করিবার কারণ, ২০৪; 

_-বিংশ শতাব্দীর, ২০৪ 

-_-কংগ্রেস-পরিচালিত, ২১৮ 

জাতীয় কংগ্রেস, ভারতের, ৩৭৬, ৩৭৭ 

--অকটাভিয়ান হিউমের উদ্যোগে ইহার 
প্রতিষ্ঠার কার্ধে ভারতের শিল্পপতিদের 
যোগদান, ৩৭৬) ইহার জন্ম, ৩৭৬- 
৮২: ইহার অগ্রদূত রূপে বিভিন্ন 
প্রতিষ্ঠান, ৩৭৬-৭৭; ইংরেজ সরকারের 
প্রত্যক্ষ উদ্যোগ ও পরিচালনায় ইহার 
জন্ম, ইংরেজ শাসনকে রক্ষার অস্ত্রূপে 
ইহার জন্মদান, ৩৭৭) “লর্ড ডাফরিনের 
কীতি” রূপে কংগ্রেস, ৩৮০; বুটিশ 
সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা কংগ্রেসের বিপ্লব- . 
বিরোধী ভূমিকা নির্ধারণ, ইহাতে 
জললাধারণের যোগদান এবং কংগ্রেপকে 
ত্বাধীনতা-সংগ্রামের সংগঠনে পরিণত 
করার চেষ্টা, ইহার উপর ইংরেজ 
শাসকগোষ্ঠীর আক্রমণ, গান্ধীর নেতৃত্বে 
অহিংসার প্রশ্ন তৃলিয়৷ ইহাতে শ্রমিক- 
কৃষকের যোগদানে বাধ! সষি, ইহার 
পরবতী কালের মূল লক্ষ্য, বারংবার 
জাতীয় সংগ্রাম প্রত্যাহার করিবার 
তাৎপর্য, কংগ্রেসের চিরাচরিত নীতি ও 
পদ্ধতি, ৩৮১) ইহার ছৈত চির, 
৩৮২)  ইহাছ্ারা মাউণ্টব্যাটেন 
-থ্যাওয়ার্ডের ভিত্তিতে ভারতবর্ষের 


৭৪ 


ভাগ এবং ইহাঁকেই সাম্রাজ্যবাদের 
সহিত চূড়াস্ত নিষ্পত্তি বলিয়া গ্রহণ, ৩৮২ 
চেতনা, ভারতে, ১৮৭, ১৮৯, 
২৩৩) ২১০ 

ইহার উন্মেষ, ১৮৭ ) 
_মধ্যশ্রেণীর, ইহার মোহগ্রস্ততা, ১৮৯ 
-_নিরবচ্ছিন্ন গণসংগ্রামের ফল হিসাবে 
ইহার সৃষ্টি, ২১০ | 
জাতীয়তাবাদ, ভারতের, ২*২, ২৯৩, 
২০৪) ২১৮, ২১৯, ৩৮২ 

_ইহা ইংরেজী শিক্ষা ও ইংবেজী সাহিত্য 
হইতে প্রাপ্ত গণতান্ত্রিক ভাবধারার 
প্রভাবের ফল বলিয়া ধারণা, ইংরেজ 
শাসনের শোঁষধণ-উৎপীড়ন এবং 
সামাজিক ছন্ব-সংঘর্ষের প্রতাক্ষ ফল 
রূপে ভারতবর্ষে ইহার আবির্ভাব, 
২৬২ বিনাসান্স হইতে উদ্ভূত 

জাতীয়তাবাদ, ইহার বৈশিষ্টা, ইহার 
আপসপন্থী চরিত্র, ২৬৩) বৈপ্রবিক 
জাতীয়তাবাদ, ইহার ভিত্তি, ২*৩, 
২১৮, ২১৯; রিনাসান্সের জাতীয়তাবাদ, 
ইহার সহিত কৃষক-সংগ্রামের তুলনা- 
যূলক বিচার, ২০৪-১৮7 ম্ুরোপের 
জাতীয়তাবাদ, ২০৫; কংগ্রেসের 
জাতীয়তাবাদ, ইস্থার একমাত্র ভূমিকা 
হিসাবে কংগ্রেস-নেতৃত্ব কতৃক সাম্রাজা- 
বাদকে ঘন্দে আহ্বান ও আপস স্থাপন, 
৩৮২ 

জাতীয়তাবাদী, চরমপন্থী, ২১৩, ২১৫ 

ইহাদের দ্বারা স্বামী বিবেকানন্দকে 
জাতীয় বীর ও রাজনৈতিক গুরু বলিয়া 
বরণ, ২১৩, ২১৫ 

জাতীম্বভাবোঁধ, ভারতে, ২১০ 

জাতীয় সংগ্রাম, ১৩৫ 

--১৯২৫ খ্রীষ্টাব্ধের, ১৩৫ 

জাতীয় সংস্কৃতি, ১৮৭, ২০৩ 

--'ভারতের, ইহার উপর ভূম্বামিগোঠীর 
একচেটিয়া অধিকার, ১৮৭, ২৯৩ 


ভারতের কৃষক-বিব্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


জানকুপাথর, ২৮৩ 

দ্বিতীয় পাগলপন্থী গণবিক্রোহের নেতৃত্ব 
গ্রহণ, ২৮৩, ২৮৬ 

জানবক্স খা, ৮৩, ৮৪ 

--ইহীকে চাকমা উপজাতির রাজা বা 
দলপতি নির্বাচন, ' দীর্ঘকাল যাবৎ 
ইংরেজদের গ্রাস হইতে স্বাধীনতা রক্ষা, 
৮৩; উহীদ্ধারা চাক্মা-অঞ্চলে ইজারা- 
দারদের প্রবেশ নিষিদ্ধকরণ, অবশেষে 
ইংরেজদের নিকট বশ্ঠতা৷ স্বীকার, ৮৪ 

“জেনি” (স্থতাকাটার যন্ত্র ), 


-ইংলগ্ডে কম্পটন কতৃক ইহার আবি- 
ফার, ১৬৯ 


জোন্স্, ক্যাপ্টেন, ৩৭" 

জোত্দার, ১৭২, ১৮৬ 

-_বঙ্গদেশের তৃতীয় শ্রেণীর ভূমি শ্বত্বাধি- 
কারীরূপে, ১৭২) নূতন জমিদার- 
শ্রেণীর নিকট হইতে জমি ইজারা 
লইয়া এই নামে যধ্যঞেণীরূপে ইহাদের 
আবির্ভাব, ১৮৬ 

জ্যাক, জে. সি. 

__বাখরগঞ্জ জেলার গেজেটিয়ার প্রণেতা, 
বাখরগণ্জের অধিবাসীদের চরিত্র সম্বন্ধে 
পুলিশ-রিপোর্টের প্রতিবাদ, ১২৬-২৭ 

জ্যাকৃসন্, ওয়েলবি। ৪৪১ 

--১৮৫৩ শ্রীষ্টাব্বে ইহার উপর বাঙলার 
ডাকাতি সম্বন্ধে অনুসন্ধানের ভার 
অর্পণ, ইহার রিপোর্ট, ৪৪১ 


নম 
ঝুমিয়া, ৮১১ ৮৫, 
ঝুমগ্রথা, ৮৯১ ৩০৬ 
--ইহাঁর বিবরণ, ৮০-৮১ 
ঝুমপদ্ধতি, চাষের, ২২১১ ৩০০ 
-ভ্হার বর্ণনা,ই৩* ঙ 
ঝাড়গ্রাম, ১৫১ 

ট 


টম্সন্‌, এডোয্রার্ড। ২২ 
--কৃষক-বিদ্রোহ সম্বন্ধে হেস্টিংস্-এর মিথ্যা 


নির্ঘন্ট 


ধারণ! সৃষ্টির প্রতিবাদ, ২৩; সন্ন্যাসী- 
বিদ্রোহ সম্বদ্ধে মন্তব্য, ২৩ 

টমসন্ঃ জর্জ, ১৭৯ 

-ইংরেজ শাসনকালে ভারতের সেচ- 
ব্যবস্থার চরম অবনতি সথ্বদ্ধে মন্তব্যঃ 
১৭৯-৮৩ও 

টমাস, ইংরেজ সেনাপতি, ৩৬, ৩৭ 

_-সন্নযাসী-বিদ্রোহীদের সহিত যুদ্ধে মৃত্যু- 
বরণ, ৩৭ 

টিপুগারো, ২৩৩১ ২৩৪, ২৮২ 

-গ্রথম পাগলপন্থী গারো-বিদ্রোহের 
নেতৃত্ব গ্রহণ, ২৩৩; গড় দরিপার যুদ্ধে 
জয়লাভ, ২৩৪7 তাহার পরিচালনায় 
স্বাধীন গারে৷ রাজ্য প্রতিষ্ঠা, তাহার 
গ্রেপ্তার, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড লাভ, 
১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে কারাগারে বন্দী অবস্থায় 
তাহার মৃত্যু, গারোদের মধ্যে তাহার 
প্রভাব সম্বন্ধে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের 
উত্তি, ২৩৫ 

টিলার, ওয়াট, ২২০ 

_ গণবিপ্লবের ধারাবাহী, কৃষক (ভূমিদাস) 
বিপ্লবের সচেতন নায়করূপে, ২২৯7 
তাহার পরিচয়, ২২* (পাদ-টীক1) 

টেপ! চাকলা, ১১০ 

--এই স্থানের বিদ্রোহ, ১১৭ 

টেপ।-জমিদারি, ১১০ 

__সন্্াসী বিজ্রোহীদের হত্তে এই জমি- 
দাবির নায়েবের মৃত্যু ১১০ 

টেলর, জন, ৭৫ 

টেলর, লেফটানাণ্ট, ৩৪ 

ট্রেড-ুনিয়ান আন্দোলন বা সংগ্রাম, ৭২ 

ভারতবর্ষের, ৭৪ 

-্তস্ভবায়গণের, ৭২১ ৭৪১ ৭৬ 


ঠাকুর, দেবেন্্রনাথ, ২৫৪ 

ঠাকুর, দ্বারকানাথ, ১৮৬, ১৯৩) ১৪৪) 
২০৩) ২০৪) ২২০, ২৩৮, ২৩৪, ২৪৯ 
২৪২, ২৪৩) ২৪৫ 


6৭৪ 


--বঙ্গদেশের নৃতন অভিজাতগোষ্ঠীর 
মুখপাত্ররূপে, ১৮৬7  ইংলগ্ডের 
অভিজাত শ্রেণীর ভারতে উপনিবেশ 
স্থাপনের সমর্থকরূপে, ১৯৩; নীল- 
করদের বিরুদ্ধে নীলচাষীর সংগ্রামের 
নিন্দা ১৯৪; নীলকরদের সমর্থকরূপে, 
২৩৮-৪০ ; ইংলগ্ডের পার্লামেন্টের নিকট 
প্রেরিত স্মারক-লিপিতে নীলকরদের 
প্রশন্তিগান, ২৩৯ 

ঠাকুর, প্রসম্কুমার, মুৎ্হদ্দি-জমিদার, ২৩৮ 
২৪৪ 

-ভারতে ইংরেজ নীলকরদের এবং 
অন্থান্ত ইংরেজদের বসতি স্থাপনের 
সমর্থকরূপে, নীলকরদের নিকট ছোট 
জমিদারগণের জমির পত্তনিদান সম্বন্ধে 
মন্তব্য, ২৩৮ 


ঙ 
ডগ্লাস, বাখরগঞ্জের কালেক্টর, ১২৮ 
__ছুরভিক্ষের বৎসর পূর্বাপেক্ষা অধিক 
রাজন্ব আদায়ের স্থপারিশ, ১২৮ 
ডাইরেক্টরস্‌ বোর্ড-_'বোর্ড অফ ভাইরেক্ট- 


রস, দ্রব্য 

ডাকাত, ১১৩, 

জমি ও গৃহহারা কৃষককে এই নামে 
অভিহিত করণ, ১১৩ 

ডাকাত ও ডাকাতি ( উনবিংশ শতাব্দীর ) 
৪৩৪-৪৬ 

--ডাকাতের সৃষ্টি, ৪৩৪-৩৭ £ ইংরেজ 
শাসকগোষ্ঠী কর্তক ভারতবর্ষের 


ডাকাতিকে ব্যবসা, আখ্যা দান, 
স্বভাব ও অল্প সময়ে অধিক ধনসঞ্চয়ের 
আকাঙ্ষাকে . চুরি-ডাকাতির কারণ 
বলিয়া ব্যাখ্যা, ডাকাতি ভারতবর্ষের 
ডাকাতদের পুরুষা্গক্রমিক ব্যবসা 
বলিয়। উল্লেখ, ৪৩৪; ইংরেজ শাসক- 
গোষ্ঠী ঘ্বার। ইংলগ্ডের ডাকাত ও ভারত- 
বর্ষের ডাকাতদের মধ্যে পার্থকা নির্গয়, 


৪৭৬ 


ভারতবর্ষের ডাকাতি সম্বন্ধে ওয়ারেন 
হেস্টিংস- এর মত, ডাকাতির একমান্ত 
কারণরূপে সমাজের দারিদ্র-শোষণ- 
উৎপীড়ন, ইংরেজ শাসনকালে শোষণ- 
উৎপীড়নের ফলে নৃতনভাবে ডাকাতের 
সথ্টি, ৩৩৫-৩৬ ; বঙ্গদেশে উনবিংশ 
শতাব্দীতে ডাকাতের আবির্ভাবের 
কারণ, ৪৩৫-৩৬; অষ্টাদশ ও উনবিংশ 
শতাব্দীতে বঙ্গদেশে ইংরেজ বণিক- 
গোষ্ঠীর শোষণ ও শাসনের ফলে 
ডাকাত স্যষ্টি, ৪৩৭; 

-জমিদারী প্রথার ফলে ডাকাত হাষ্টি, 
৪৩৭-৩৮ £ ইংরেজ বণিক শাসনের 
কষিনীতির অনিবার্ষ পরিণতিরূপে 
ডাকাত স্ষ্টি, ৪৩৭) জমিদারী প্রথার 
ফলে ডাকাত সৃষ্টি সম্বন্ধে জেম্‌স্‌ মিলের 
মন্তব্য, এই সম্বন্ধে "সিলেক্ট কমিটির 
নিকট সাক্ষ্যদান, ৪৩৮; 

- জমিদার-ডাকাত, ৪৩৮-৪১ £ জমিদাঁর- 
গোষ্ঠীর অবাধ লুষ্ঠনের ফলে ডাকাত 
স্ষ্টি, ৪৩৮; জমিদার-গোষ্ঠীর হস্তে 
গ্রামাঞ্চলে শাস্তিরক্ষার ভার অর্পণ, 
জমিদারগোষ্ঠী কতৃক শাস্তিরক্ষার জন্য 
পেশাদার গুগ্ডাদের দারোগা ও পাইক- 
বরকন্দাজরূপে নিয়োগ, বেতনের 
পরিবর্তে তাহাদিগকে ডাকাতি ও 
লুষ্ঠনের অবাধ অধিকার দান, জমিদার- 
গোষ্ঠী করি ডাকাতদের ডাকাতি ও 
লুষ্ঠনের অংশ গ্রহণ, ডাকাতদের লুষ্ঠন 
ও তাহাদের সহিত জমিদারগোষ্ঠীর 
যোগাযোগ সম্বন্ধে গভর্নর-জেনারেল 
-এর বর্ণনা এবং ১৮৩৭ গ্রীষ্টাবের 
পুলিস-রিপোর্টের বর্ণনা, ৪৪০,সামরিক 
কর্মচারীদের লইয়া “ডাকাতি কমিশন, 
গঠন, বাংলার ডাকাতি নিরোধে 
কমিশনের ব্র্থতা, ওয়েলবি জ্যাক্সন্কে 
বাঁঙলাদেশের ডাকাতি সম্বন্ধের তদন্তের 
ভাত অর্পণ, জ্যাকসনের রিপোর্ট, বাঙল! 


ভারতের কৃষক-বিজ্রোহ ও গণতীস্ত্রক সংগ্রাম 


দেশে জমিজমা! হইতে বঞ্চিত দি 
মাঝি, নমশুন্র গ্রভৃতিদের লইয়া 
জমিদারগণ কতৃক পুলিস ও লাঠিয়াল- 
দল গঠন, ৪৪১7 

-জমিদার-নীলকর-বিরোধী ডাকাত, 
৪৪১-৪৫£ জমিদারের অত্যাচার- 
উৎপীড়নের বিরোধী ও কৃষকদের 
সহায়কগণকে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী 
কতৃক 'দস্থ্য-ডাকাত' আখ্যা দান, 
ইহাদের সর্বাগ্রগণ্যরূপে বিশ্বনাথ বা 
“বিশে ডাকাত, বিশ্বনাথ সম্বন্ধে বিভিন্ন 
বিবরণ, ৪৪২; বিশ্বনাথের পরিচয় ও 
সংগ্রাম (“বিশ্বনাথ সর্দার" দ্রষ্টব্য ); 

ডাকাতি ও দস্থ্যবৃত্তির অর্থনৈতিক 
ব্যাখ্যা, ৪৪৫-৪৬7; এই সম্বন্ধীয় 
গবেষণা ও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত, ৪৪৬ 

ডাকাতি, ২৫ 

-_-বে-সরকারী, ২৫) গৃহ ও জমিহারা 
পলাতক কৃষকগণের বীচিবার পন্থা 
হিসাবে ডাকাতি, ১১৪ 

ডাকাত-সর্দার, ১১৩ 

_-কৃষক-বিদ্রোহের নায়কগণকে এই নামে 
অভিহিত করণ, ১১৩ 

ডানকান, ৬৬ 

ডাফ.রিন, লর্ড, বড়লাট, ৩৭৯;৩৮০ 

--এলান অক্টাভিয়ান হিউমকে ভারতের 
জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দান, 
৩৭৯; তাহার “কীতি” রূপে জাতীয় 
কংগ্রেস, ৩৮০ 

ডালু আদিবাসী, 
ময়মনসিংহের, ২৩০ 

ডিংখরচা ( বিদ্রোহের চাদা )১ ১০৯ 

ডিগৃবি, উইলিয়াম, ৩৭৫ 

ইংরেজ শীসনকালে বঙগদেশের জন- 
সাধারণের পানীয় জলের অভাব, 
ম্যালেরিয়৷ ও কলেরায় মৃত্যুসংখ্যা বৃদ্ধি 
এবং শিশুমৃত্যুর হারবৃদ্ধি সন্ধে মন্তব্য, 


৩৭৫ 


নির্ঘস্ট 


ডুয়াস অঞ্চল, ১৩৮ 

ডে, বাখরগঞ্জের কালেক্টর, ১৩৮ 

-_ছুভিক্ষের বৎসরে পূর্বাপেক্ষা অধিক 
রাজস্ব আদায়ের স্থপারিশ, ১২৮ 

0 

ঢাকা, ২৪, ২৯, ৩০১ ৩৮। ৪৫) ৪৬১ ৮৫, 
৯৩, ২৩২ 

--সন্ন্যাসী বিদ্রোহীদের দ্বারা এখানকার 
ইংরেজ কুঠির ধংস সাঁধন, ৩০; এখান- 
কার সন্্যাপী বিদ্রোহের সরকারী 
বিবরণ, ৩ 


তি 

তকৃলি, ১৮ 

_-গ্রামদমাজের ভিত্তিরূপে, ইহার ধ্বংস 
সন্ধে কার্ল, মার্ক সের উক্তি, ১৮ 

তত্ববোধিনী পত্রিক1, ২৫৪ 

_- ইহাতে অক্ষয়কুমার দত্ত কর্তৃক নীল- 
চাষীর ছুর্দশার বর্ণনা, ২৫৪-৫৫ 

তস্তবায়ত্রেণী, ৬৭, ৭১১ ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫১ 
৭৭) ৭৮ 

_বঙ্গদেশের, ৬৯, ৭৪7; দীর্ঘকালের 
অভিজ্ঞতা দ্বারা এক বিন্ময়কর বস্ত্রশিল্প 
গঠন, দাদনি-ব্যবসায়ীদের দ্বারা 
নির্যাতন, ৬৯, গোমস্তাদের ছারা 
শোধণ-উৎগীড়নের বিভিন্ন পদ্ধতির 
প্রয়োগ, ৭০, ইহাদের প্রতিরোধ- 
সংগ্রাম, ৭১-৭৮7 ইহাদের সংগ্রামের 
নায়কগণ, ৭৩-৭৪; ইহাদের সংগ্রামের 
কৌশল, ৭৩-৭৫; ইহাদের নাশকতা- 
মূলক কার্ধ, কোম্পানিকে বয়কট করণ, 
৭৫? ইহাদের নিজ্ব কর্ম ত্যাগ করিয়া 
বিভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন, ইহাদের 
অবলুপ্তি, ৭৭ 

তন্তবায়শ্রেণীর সংগ্রাম, ৭২, ৭৩ 

--ব্হদেশব্যাগী, ৭৩, ইহার নায়কগণ, 
৭২, ৭৬) কাটোয়! মহকুমার সংগ্রাম, 

৭৬7 ইহাদের সঙ্ঘ, ৭৭; ইহাদের 


টন 


সংগ্রামের পরাজয়, ৭৭-৭৮$ ইহাদের 
সশস্ত্র সংগ্রাম, ৭৭ 

তমলুক, ৯৬, ১৫৩ 

তাত, ভারতের হস্তচালিত, ১৮, ১৬০ 

_-গ্রামসমাজের ভিত্তিরূপে, ইহার ধ্বংস 
সম্বন্ধে কার্ল মার্কসের উক্তি, ১৮) 
ইংলগ্ডের উন্নত তীত্যস্ত্রের নিকট ইহার 
পরাজয়, ১৬০ 

তাঁত-চরকা, ১৬১ 

--মান্রাজ ও বিহারের, ইহার ধ্বংস, 
১৬১ 

তাত-বন্ত্র, ভারতের, ১৬০ 

-_গ্রেটবুটেনের বাজারে ইহার চাহিদার 
অবসান, ১৬০ 

তীতিয়৷ তোপী, 
মহাবিদ্রোচ্ছের নায়ক, ৩৮৭ 

তালুকদারগোর্ঠী, ১১, ৫৭, ১৩৫, ১৩৬ 
১৩৭, ১৭১, ১৭৪, ৩৫১১ ৪০২ 

_ ইংরেজ শাসনের একনিষ্ঠ-সহীয়ক রূপে, 
১৩৫; ইংরেজ শাসনের লুষ্ঠনের 
অংশীদাররূপে, ১৩৬) ইহাদের মধ্যে 
ভূমির উপন্বত্ব বণ্টন, ১৩৭; দ্বিতীয় 
শ্রেণীর ভূম্যধিকারীরূপে ইহাদের 
আবির্ভাব, ১৭১; ইহাদের প্রকারভেদ, 
১৭১) ১৭২7 বঙ্গীয় সমাজে 
মধ্যশ্রেণীরপে আবির্ভাব, অভিজাত- 
গোঠীর সহিত ইহাদের একাত্মতা ও 
একগোষ্ঠীবন্ধতা অভিজাতগো্ঠীর 
সহিত একজে ইহাদের দ্বারা কৃষক- 
শোষণ, ১৮৬ মহাবিক্রোহে ইহাদের 
ভূমিকা, ৩৫১7 নীলবিদ্রোহে ইহাদের 
ভূমিকা, ৪০২-০৩ 

তিতুমীর, ওয়াহাবী নায়ক, ২০৪, ২৬১, 
২৬৩, ২৬৪১ ২৬৮) ২৬৯১ ২৭৩১ ২৮০১ 
২৮১১ ২৮২১ ৩৬৭ 

--তীহার শান্তিপূর্ণ ধর্মসংস্কার আন্দোলন, 
২৬১7 মক্কায় সৈয়দ আহম্মদের 
ওয়াহাবী আদর্শে দীক্ষা গ্রহণ, ২৬৩, 


6৭৮ 


২৬৯; তিতুমীরের পরিচস়, প্রথম জীবন, 


মুসলমানদের মধ্য হইতে বিধ্মীদের 
আচার-ব্যবহার দূর করিবার উদ্দোস্টে 
আন্দোলন আরম্ভ, ২৬৯3 তীহার ধর্ম- 
সংস্কারের বিষয়বস্ত, ২৬৯-৭০; জমিদার- 
গোঠী ও ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ ও যুদ্ধ ঘোষণা, ইংরেজ 
শাসনের অবসান ঘোষণা, নিজেকে 
ভারতের মুসলমান শাসনের প্রতিনিধি 
রূপে ঘোষণ। করিয়। পার্খববর্তী অঞ্চলের 
জমিদারগণের নিকট রাজস্ব দাবি, 
২৭৪ ; নিজেকে স্বাধীন বাদশাহ, বলিয়। 
ঘোষণা, ২৭৭ বাঁশের কেল্লায় থাকিয়া 
ইংরেজ বাহিনীর সহিত যুদ্ধে কামানের 

তিতুমীর আঘাতে মৃত্যু, ২৮০ 

পুস্তিকা, ২৭৮ 

তিপ্রা উপজাতি, ৩০১ 

--ইহাদের পরিচয়, ৩০১ 

ভিপ্রা-বিদ্রোহ (১৮৫০), ত্রিপুরার, 
৩০২ 

_ ত্রিপুররাঁজ চন্দ্রমাণিক্য কতৃক বলরাম 
হাজারিকা ও শ্রীদাম হাজারিকার হস্তে 
রাজ্যভাব অর্পণ, তাহাদের শোষণ 
উৎপীড়ন, জনসাধারণের বিদ্রোহের 
আয়োজন, তিগ্রা-সর্দার পরীক্ষিৎ ও 
কীতি কর্তৃক নেতৃত্ব গ্রহণ, তিপ্রা ও 
কুকিদের লইয়া! সৈম্তদল গঠন, বলরাম 
ও শাম হাজারিকার প্রাসাদ আক্রম্ণ, 
বলরামের পলায়ন ও শ্রীদামের মৃত্যু, 
গুধ ঘাতকের হন্তে কীতি সর্দারের 
মৃত্যু, বলরামের নির্বাসন, বিহ্বোহের 
অবসান, ৩০২ 

তীর্ঘযান্তা, ২১, ৪১ 

--ইংরেজ শাসকগণ কতৃকি ইহার উপর 
কর ধার্ধকরণ, সন্ন্যাসী-বিক্রোহ দমনের 
উদ্দেস্তে ইহা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করণ, ২১, 
৪১ 

তুর্ক-আফগান-যুগ, ৪৩৫ 


ভারতের কৃষক-বিপ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাস 


এই সময় ভারতে ডাকাতের স্ৃষ্টি,৪৩৫ 
তুর্ক-আফগান শাসকগোঠী, ৪, ৬ 
--ইহাদের জলসেচ-ব্যবস্থা, ৬ 
তেওয়ারী, বৃন্দাবন, ৩৬৩ 
__মহাবিদ্রোহের সময় মেদিনীপুরের জন- 
সাধারণকে উত্তেজিত করিবার 
অভিযোগে ফাসিকাষ্টে মৃত্যুবরণ, ৩৬৩ 
ত্রিপুরা জেলা, ৫৭ 
ত্রিপুরার ইতিহাস, ৬১ 
ত্রিপুররাজ, ৫৭, ৫৪৯ | 
--সমশের গাজীর বিরুদ্ধে সৈলাপ্রেরণ, ৫৯ 
ত্রিপুরা রাজ্য, ৫৯, ৬০১ ৮০১ ৩০০ 
_ ইহার উপজাতীয় জনসাধারণের পরিচয়, 
৩০০, ৩০১-৩০২ 
ত্রিভূবন সাওতাল, ৩২৯, ৩৩০ 
থ 


থর্নটন, ইংরেজ এঁতিহাসিক, ২৬১, ২৭০, 
২৭১ 

_-ওয়াহাবী বিদ্রোহের প্রকৃত তাৎপর্য 
অন্থধাবন, ওয়াহাবী নায়ক তিতুমীরের 
শান্টিপূর্ণ ধর্মসংস্কার-আন্দোলন সম্বন্ধে 
মন্তবা, ওয়াহাবী বিদ্রোহের মূল কারণ 


ব্যাখ্যা ২৬১ তিতুমীরের ধর্মসংস্কার 
আন্দোলনে জমিদারদের হস্তক্ষেপ সম্বন্ধে 
মন্তব্য, ২৭০; জমিদারগণ কতৃক 


ওয়াহাবী মুসলমানদের দাড়ির উপর 
খাজনা ধার্ধকরণ সম্বন্ধে মন্তব্য ২৭১ 
থানাদারী জমি, ১৩৯ 
--ইহা খাস মহলে পরিণত করণ, ১৩৯ 
থ্যাকারে, উইলিয়াম, ১৩৭ 
-জমিদারশেণীকে হৃঙ্টি করিবার পিছনের 
উদ্দেশ্য সম্বন্ধে উক্তি, ১৩৭ 
দ 
দৃক্ষিণ-ভারত, ৬৮৪ ১৬২ 
স্শএঞথানকার বন্তরশিল্প, ৬৮7 প্রায় সর্ব 
রী প্রথার প্রবর্তন, ১৬২7 
কার্ল মার্কস্‌ কৃকি এই স্থানের ভূমি- 


নির্ঘন্ট 


ব্যবস্থাকে ভূমিবন্টন-নীতির হাস্যকর 
বিকৃতি বলিয়! বর্ণনা, ১৬৩ 

দক্ষিণ সাহীবাজপুর, ১২৯ 

দত্ত; অক্ষয়কুমার, ২৫৪ 

--তত্ববোখিনী পত্রিকায় নীলচাষীর দুর্দশার 
বর্ণনা, ২৫৪-৫৫ 

দত্ত, চন্দ্রকাস্ত, ২৬০ 

খুলনার নীলকর-বিরোধী সংগ্রামে 
নেতৃত্ব গ্রহণ, ২৬০ 

দত্ত; ডাঃ ভূপেজ্জনাথ, ২৮, ২৬১ 

-শঢাকার মহারাষ্্ীয় স্বামীজি সম্বন্ধে উক্তি, 
২৮; ওয়াহাবী বিদ্রোহকে হিন্দু 
সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে মুসলমান সম্প্রদায়ের 
[01750৮ 40610, বলিয়! বর্ণনা, ২৬১ 

দত্ত, মধুস্থদন (মাইকেল), ১৮৮, ২১২, 
৩৪৯৮১ ৪০৪ 

-শহরবাসী চাকরিজীবী মধ্যশ্রেণীর 
প্রতিনিধি রূপে, ১৮৮; 'নীলদর্পণ-এর 
ইংরেজী অন্ববাদ, ৩৯৮; ইহার জন্য 
তিরস্কৃত ও জ্লপমানিত হইয়৷ স্ুপ্রীম- 
কোর্টের চাকরি ত্যাগ, ৩৯৯ 

দত্ত, রজনীপাম, ১৩৪, ১৬৪১ ১৬৬, ১৯০১ 
২৩৭ 

চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে 
মন্তব্য, ১৩৪; ভারতের কষি-ব্যবস্থার 
আমূল পরিবর্তন সম্বন্ধে মন্তব্য, ১৬৪ 
ইংরেজ শাসনে মহাজনগোষ্ঠীর নৃতন 
ভূমিকা সম্বন্ধে মস্তব্য, ১৬৫; গ্রামের 
অর্থনীতিতে মহাজনগোরষ্ঠীর মূলধনীর 
ভূমিকা সম্বন্ধে মন্তব্য, ১৬৬; বৃটিশ 
সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংসাত্মক নীতির 
পরিণতি সম্বন্ধে মন্তব্য, ১৬৮ ; ইংরেজী 
শিক্ষার বৈপ্লবিক অবদান সম্বন্ধে মন্তব্য, 
১৯০) বঙ্গদেশে নীলকরদিগকে নীল- 
চাষের জন্ক জমি ক্রয়ের অনুমতি দান 
সম্বন্ধে মন্তব্য, ২৩৭-৩৮$ ইংরেজ 
সরকারের উদ্োগে জাতীয় কংগ্রেসের 

ৃ প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে মম্তব্য,। ৩৭৭; 

প্রন খণ্ড ॥ ৩১ [2] 


৪৭৯ 


ংগ্রেসের ঘৈত চরিত্র সম্বন্ধে মন্তব্য, 

৩৮১-৮২ 

দত্ত রমেশচন্দ্র, ১৩৬, ৩৪৬ : 

_ ভারতীয়দের অর্থে ভারতে ইংরেজদের 
সাম্ত্রাজ্যগঠন ও শাসনকার্ধ পরিচালন। 
সম্বন্ধে মস্তব্য, ১৩৬; রাজনৈতিক 
কারণে মহাবিজ্োহের রাজনৈতিক 
অতুযুখানে পরিণতি সন্বন্ধে মন্তব্য, ৩৪৬ 

দত, হারাধন, ২৫৬ 

_বিশ্বনাথ সর্দারকে বাংলাদেশে নীল- 
আন্দোলনের পুরোধা ও প্রথম পথিকৃৎ 
বলিয়৷ অভিহিত করণ, ২৫৬ 

দয়াশীল, ১০৯, ১১০ 

--উত্তরবঙ্গের কৃষক-বিদ্রোহের নায়ক 
নূরুলউদ্দিনের দেওয়ানপদে নিয়োগ, 
১০৯ ইংরেজ-বাহিনীর সহিত যুদ্ধে 
মৃত্যু; ১১০ 

দবিস্তান, ২০ 

দরপত্তনিদার, ১১১ ১৭১ 

_ গ্রামাঞ্চলে শহরবাসী অমিদারগোঠীর 
গ্রতিনিধিত্বকরণ, ১৭১ 

দর্পদেব, ৩৭ 

--সন্ন্যাসী বিদ্রোহের অন্যতম সেনাপতি- 
রূপে, ৩৭ 

দর্শন, ভারতীয়, ২১৩ 

-_ ইহার জন্য গর্ব, ২১৩ 

দশসাল! বন্দোবস্ত) ১৬১ ১১২১ ১২৭, ২৩৩) 
৪৩৯ 

_ লর্ড কর্নওয়ালিশের ছারা ইহার প্রবর্তন, 
১১২) ইহার মারফত কৃখি-ভূমির উপর 
জমিদারগোষ্ঠীর অধিকার লাভ, ৪৩৯ 

দাক্ষিণাত্য-বিদ্রোহ, ১৮৭৫ ত্রীষ্টাব্দের, 
২১২ ৩৪০5 ৩৭৬ 

দাদনপ্রথা, ৬৯১ ৯৭ 

ঘাদনি-ব্যবসাম়ী, ৬৯ 

--তন্তবায়দের উপর ইহাদের নির্যাতন, 


৬৪ 


ঘাভার, সি, এন, ৩৭২ 


৪8৮৪ 


, ভারতে (বোম্বাই) প্রথম বন্ত্শিল্প 
স্থাপন, ৩৭২ 

দমিন-ই-কো, ৩১২) ৩১৪ 

দারোগা, ১১৩ 

--গ্রামাঞ্চলের বিচার করূপে, 
বিচার-নীতি, ১১৩ 

দাজিলিং, ১৩৮, ১৩৯ 

__সিকিমরাজ্য হইতে ইহা বিচ্ছিন্ন করিয়। 
বৃটিশ ভারতের অস্ততুক্ত করণ, ১৩৮ 

দাসগুধ, অমলেন্দু, ৩৫৫ 

-"মহাবিক্রোহের ব্যর্থতার কারণ স্বন্ধে 
মন্তবা, ৩৫ ৫ 

দাস-পরিচালক, 

--পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের বাগিচা- 
শিল্পের, ২৩৭, ২৩৮, ২৪২১ ২৪৩ 

_ইহাদিগকে নীলচাষের জন্য ভারতে 
জমিদারি ক্রয়ের অনুমতিদান, ২৩৭-৩৮, 
২৪৩ বু জমি ক্রয় করিয়া বৃহৎ 
জমিদাররূে ইহাদের আবির্ভাব, ২৪৩ 

দাস-ব্যবসা, ১৫ 

--বাংলা ও বিহারে ইহার স্থষ্টি, ১৫ 

দিনহাটা, ৩০ 

এখানে লক্ম্যাসী-বিদ্রোহীদের সহিত 
ইংরেজদের যুদ্ধ, ৩০ 

দিনাজপুর, ৩৩) ৩৪, ৩৭) ৩৮১ ৪২, ৪৮, 
৪৯১ ১০৫১ ১০৬ 

--সম্ামী-বিন্বোহের অন্যতম কেন্ত্ররূপে, 
৩৩7 এখানে বিদ্রোহীদের দ্বারা মাটির 
দুর্গ নির্মাণদ ৩৪; এখানকার কুৃষক- 
অত্যর্থান, ১০৯ 

দুরে!, পিনে। 
ফরাসী এতিহাসিক, ১৮২ 

--গ্রকৃতির খান্চদান এবং মানুষের ঘ্বারা 
ভুতিক্ষ ত্য সম্বন্ধে মন্তব্য, ১৮২ 

দুদুমিঞ্া, ফরাজী-নায়ক, ২৬৩, ২৬৪, 
২৬৮) ২৯০১ ২৯৩, ২৯৪১ ২৯৫১ ২৯৬, 
২৯৭১ ২৯৮) ২৯৯১ ৩৬৪ 


-_ম্‌কায় সৈয়দ আহ ন্মদের নিকট ওয়াহাবী 


ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রা্ 


আদর্শে দীক্ষা, ২৬৩) ফরাজী মত 
গ্রচার, ২৯০; স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের 
পরিকল্পনা, ২৯৩; স্বাধীন রাজাস্থাপনের 
আয়োজন, ২৯৩-৯৫ 7; জমিদার-নীল- 
করদের বিক্ুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা স্বাধীন 
রাজের সংগঠন স্থাপন, বিভিন্ন অঞ্চলে 
প্রতিনিধি নিয়োগ, কেন্দ্রীয় তহবিল 
গঠন, অন্ুচরদের বিপর্দের সময় অর্থ- 
সাহায্য ২৯৪ রঃ 'ভূমি ভগবানের দান, 
ইহার উপর কর ধার্য করার অধিকার 
কাহারও নাই”_-ঘোষণা, ' তাহার 
গ্রেপ্তার, ২৯৬-৯৭ ; স্বাস্থ্যহানি, ১৮৬০ 
্ীষ্টাবে মৃত্যু, ২৯৮) মহাঁবিদ্রোহের 
সময় আলিপুর জেলে আটক কর্ণ, 
৩৬৪ 
দুর্জনসিং, ১৪১১ ১৪৪১ ১৪৫ 
-_ছিতীয় চোয়াড়-বিদ্বোহে যোগদান ও 
ইহার নেতৃত্ব গ্রহণ, ১৪১ 
ছুভিক্ষ-_ম্হাছুভিক্ষ দ্রষ্টব্য 
দেবীচৌধুরানী, ২৪, ২৮, ৪৬, ৪৭, ৫১, 
৫২ 


_ক্ষুত্র জমিদার হিসাবে তাহার উল্লেখ, 
৫১ 
দেবীচৌধুরানী উপন্যাস, ৫২, ১৯৫, 


১৪৮ 

- ইহাতে বহু-বিবাহের সমর্থন, ১৯৫ 

দেবীসিংহ, ১১১ ১০৬১ ১০৮, ১০৯১ ১১০১ 
১১১, ১৩২ 

- ইহার অবর্ণনীয় শোষণ-উৎগীড়ন, ১০৬- 
০৯) ইহার পরিচয়, ১*৬, পুণিয়া 
জেলার ইজারা! লাভ, বঙ্গদেশের 
প্রাদেশিক রেভিনিউ-বোর্ডের সরকারী 
কাধাধ্যক্ষের পদলাভ, বেনামীতে বিভিন্ন 
স্থানের ইজারা গ্রহণ, ১৯৬; এন্রাকপুর, 
দিনাজপুর ও রংপুরের ইজারা লাভ, 
১০৭7 রংপুর ও দিনাজপুরের কষকদের 
দশা সহদ্ধে মন্তব্য, ১*৭-০৮ ? ইস্ট- 
ইত্ডিয়া কোম্পানি কতৃক তাহার 


নির্ঘনট 


পদচ্যুতি, ১১১ তাঁহার বিচার, লুষ্ঠিত 
অর্থৰারা বিপুল সম্পত্তি ক্রয় এবং 
মুশিদাবাদের নসীপুর-রাজপরিবারের 
প্রতিষ্টা, ১১২ 

দেলাতুর, ম্যাজিস্ট্রেট, ২৫৫ 

_-নীলচাষীদের উপর দৈহিক নির্যাতন 
এবং তাহাদের হত্য| সম্বন্ধে উক্তি, ২৫৫ 

দেলোয়ার খ1 ( দিলাল ), ৬২ 

_সন্দীপে শ্বাধীন রাজ্যস্থাপন, ৬২ 

দোবরাজ পাথর, ২৮৩, ২৮৬ 

দ্বিতীয় পাগলপন্থী গারোবিদ্রোহের 
নেতৃত্ব গ্রহণ, ২৮৩ 

দ্রবা, ১০ 

--উহার পণ্যে পরিণতি, ১০ 


ধ 
ধনতন্ত্, ১৫৯, ১৬১, ১৬৩ 

_-শিল্পীয়, উহার লুষ্ঠন, ১৫৯-৮২ 
_-ভারতের কৃষিতে ইহার বিকাশ, ১৬১- 


৬৩৩ 

--ইহারি দার্শনিক ভিত্তি, ১৬১ 

__যুরোপের প্রগতিশীল, ইহার চূড়ান্ত জয়, 
১৮৪ 

__বুটিশ, ভারতে ইংরেজ শাসকশক্তি ছারা 
ইহার শোষণের পথের প্রস্তুতি, ৩৪১ 

ধর্ষ, ভারতীয়, ২১৩ 

ইহার গ্রতি আকর্ষণ, ২১৩) ইহার 
এক্য সম্বন্ধে শ্বামী বিবেকানন্দ, ২১৫ 

ধর্মঘট, আন্দোলন, ৭২ 

স্্তগুবায়গণের, ৭২ 

ধমতিত্ব, বন্ধিমচজ্ের, ১৯৫, ১৯৬ 

ইহাতে প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদের 
প্রতিষ্ঠা, ১৯৫ 

ধর্মও সাহিত্য, ১৯৬ 

ধর্ম-মহাসম্মেলন, চিকাগোর, ২১৩, ২১৫ 

ধোবী, পরাগচন্দ্র, ৩৬৪ 

--মহাঁবিক্রোহের সময় যশোহর জেলায় 


রাজপ্রোহের অভিযোগে বিচার, ৩৬৪ 


৪৮৯ 


তে] 


নড়াইল, ১১৪ . 
নড়াইল-জমিদারবংশ, ১১৪ 
নদীয়! জেলা, ২৪৬ 
নদীয়। জেলার ইতিহাস, ২৪২ 
-বিশ্বনাথ বা “বিশে ডাকাত'-এর 
বিবরণ ৪৪২ 
নবজাগরণ, সাংস্কৃতিক, 
_বজদেশের, ১৮৩) ১৮৪১ ১৮৫ 
_ভূম্বামিশ্রেণী কতৃক ইহা শহরে আনয়ন, 
১৮৫ 
- বঙ্গীয় রিনাসান্স দ্রষ্টব্য 
নবহিন্দুবাদ, ১৮৭, ১৯৬; ২০৭) ২১৩) 
২১৬) ২১৭ 
_-প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রের অনুশাসন ও 
হিন্দুধর্মের গৌঁড়ামির বিরুদ্ধে জাগ্রত 
সন্দেহের জোয়ারে বাধা দানের উদ্দেশে 
ইহার প্রতিষ্ঠা, ১৯৬, 
__বঙ্ষিমন্দ্রপ্রবতিত ও রামকৃষ্ণ দ্বারা. 
পরিবর্ধিত, ২১৭ 
নবাব, মুখিদাবাদের, ৩২৮ 
--সীওতাল-বিদ্রোহ দমনের জন্য বহু সৈন্য 
ও একদল শিক্ষিত হস্তী প্রেরণ, ৩২৮ 
নবাব-দরবার, ১৪ 
_মুশিদাবাদের, ১৪ 
নবাবী আমল, ৪৩৬, ৪৩৭ 
এই সময়ের শোষণ-উতৎপীড়নের ফলে 
ডাকাত হুষ্টি, ৪৩৬, ৪৩৭ 
নবাবী শাসন, ১১৩ 
নয়ন নন্দী, 
স্তিস্তবায়-নায়কঃ ৭৪ 
নর্টন, এল.) ৩৫২ 
-_-মহাবিজ্রোহে ইংরেজদিগকে সক্রিয় 
সমথনের জন্য ভারতের ইংরেজীশিক্ষিত 
মধ্যশ্রেণীর গ্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, ৩৫২ 
নলিকিন, ক্যাপ্টেন, ৬৪ 
নাগাউর, রেশম-শ্রমিক, ১০০, ১০২১ ১০৩ 


৪৮৭ 


--রেশমশিল্লে ইহাদের কার্ষ, ১০২) 
অত্যাচার এড়াইবার জন্য বৃদ্ধানৃষ্ঠ- 
ছোঁন, ১০৩ 

নাগ! সন্গ্যাসী-সম্প্রদ্ায়, ২০, ২৪ 

নাজিম, ১১১ ১২) ৫১ 

--ইহার্দের অত্যাচার ও শোষণ, ১১ 

জমিদারদের উপর ইহাদের অত্যাচার, 
৫১ 

নাটোর, ৩৪, ৩৫ 

--এই অঞ্চলে মজন্ুশাহের নেতৃত্বে 
সন্ন্যাসী বিদ্রোহের বিস্তার, ৩৫ 

নানাসাহেব ৩৪৩) ৩৮৭ 
ইংলগ্ডের রানী, পার্লামেপ্ট, বোর্ড-অফ 
ডাইরেক্টর” প্রভৃতির নিকট পত্রে 
তাহাকে মার্জন1 না করিবার জন্য ক্ষোভ 
প্রকাশ, ৩৪৩ 

নায়েক-বিভ্রোহ (মেদিনীপুর) ২২৪ 

-নায়েকদের পরিচয়, ৰগড়ীর রাজবংশ 
কর্তৃক ইহাদিগকে জাগীরজমি দান, 
ইংরেজদের ছারা এই বাজেয়াপ্ত করণ, 
২২৪7 অচলসিংহের নেতৃত্বে বিদ্রোহের 
আরম, বিষুপুর হুগলী অঞ্চল অধিকার, 
গেরিলা যুদ্ধের নীতি অবলম্বন, প্রধান 
যুদ্ধে বিদ্রোহীদের পরাজয়, অচলসিংহের 
পলায়ন, ২২৫; ইংরেজ-বাহিনীর 
নৈতিক পরাজয়, অচলসিংহের হত্যা, 
দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া নায়েকদের যুদ্ধ 
চালনা, ২২৬১ ১৮১৬ গ্রীষ্টাবে 
বিদ্রোহের সম্পূর্ণ পরাজয়, দীর্ঘ 
বিদ্রোহের ফলে অরাজক অবস্থা, ২২৭ 

নারাজোল, ১৫১ 

নারিকেলবেড়িয়া, ২৭৩ 

-_ওয়াহাবী-বিদ্রোহের প্রধান কেন্দ্রুরূপে, 


২৭৩ 
নাশের মহম্মদ, ৫৭) ৫৮, ৫৯ 
নিমকচৌকি (লবণকেন্ত্র ) ৯৫ 
নিশার আলি, মীর,-তিতুমীর ষ্টব্য 
নীল, ৮৯১৮৭ 


ভারতের কৃষক-বিজ্রোহ ও গণতান্ত্রিক অর 


--বঙগদেশের কৃষক-শোবণের অস্ত্রূপে, 
৮৬; ইংলগ্ডে ইহার চাহিদাবৃদ্ধি, ৮৬; 
ইংরেজ নীলকর কতৃক বিশ্বের বাজারে 


ইহার একচেটিয়া অধিকার লাভ, 
৮৭-৯৮ 


,নীলকর, ৮৭, ৮৮১ ৮৯১ ৯০১ ৯১১ ১৯৩ 


--বঙ্গদেশে ইহাদের আবির্ভাব, অসংখ্য 
নীলকুঠি স্থাপন, ইংরেজ শাসকগণের 
রক্ষণাবেক্ষণ ও সর্বপ্রকারের : সাহায্য 
লাভ, ৮৭; ইহার্দের শোষণ-উত্গীড়ন, 
৮৮-৯০) দাস-মালিকের মনোবৃতি 
লইয়! এদেশে আগমন, ৮৮ ;. বঙ্গদেশে 
নীলচাষের জন্য ভূমিক্রয়ের অনুমতি 
লাভ, ২৩৭ ইহাদের সমর্থনে রাম- 
মোহন রায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুর, ২৩৮- 
৪০ 3; 08100, 19510 পত্রিকায় 
ইহাদের ম্বরূপ উদঘাটন, ইহাদের 
উৎপীড়ন সম্বন্ধে “সমাচার-দর্পণ', ২৪*; 
ইহাদের বিরুদ্ধে একদল জমিদারের 
বিরূপ মনৌভাব, ২3১; ইংলগ্তের 
পার্লামেন্টে লেয়ার্ড কতৃক ইহাদের স্বরূপ 
উদঘাটন, ইহাদের ধ্বংসাত্মক ক্রিয়া 
কলাপ, ২৪২ 

জমিদার রূপে ইহাদের আবি9তাব, ২৪২- 
৪৫) ভারতের ইংরেজ শাসনকে রক্ষার 
জন্ত জমিদাররূপে ইহাদের সৃষ্টি, ২৪২7 
ইহারদিগকে জমিদারি ক্রয়ের অধিকার- 
দান, ইহাদের সমর্থনে গভর্নর-জেনারেল 
চার্লস্‌ মেট্কাফ ও লর্ড বেটিস্ব-এর 
মন্তব্য, ২৪৩২ ইহাদের নিকট ছোট 
জমিদারদের জমি পত্তনি.দান, ইহাদের 
ত্রিবিধ চরিত্র, ২৪৪) জমিদার হিসাবে 
কুষকের নিকট হইতে ইহাদের ছিগুণ 
খাজন! আদায়) ২৪৫; নীলের ব্যবসায়ে 
ইহাদের লাভ, ২৪৭-৪৮) জমিদারী 
প্রথার ভিতিতে ইহাদের শোষণ ২৫০; 
বঙ্জদেশের প্রায় সকল জয়িদারের পূর্ণ 
সমর্থন লাভ, বিরোধী জঙ্গদািরদিগকে 


নির্ঘণ্ট 


সর্বস্বাস্তকরণ, ২৫১; ছোটলাটের নিকট 
প্রেরিত স্মারক লিপিতে নীলবিদ্রোহের 
পূর্বাভাস বর্ণনা, ৩৮৪ 

নীল (ইত্ডিগো )-কমিশন, ২৪১, ২৪৪, 
২৪৫, ৯৪৭, ২৪৮) ২৫১) ২৫৩, ২৫৪, 
৩৮৮) ৩৯৪) ৩৯৫) ৩৯৭, ৪০২ 

ইহার রিপোর্ট, ২৫৩) সারা বৎসর 
নীলচাষীর বেগার খাটুনি সম্বন্ধে মস্তবা, 
২৫৪) নীলচাষের ফলে চাষীর ক্ষতি 
সম্বন্ধে রায়দান, ৩৯৫ 

নীলচাষ, ৮৬, ৮৮) ৯০১ ১৯৩, ১৯৪, 
২৩৭, ২৪৬ 

-বঙদেশে, ৮৬; ইহার সুবিধার জন্য 
ইংরেজদের রাজ্যবিস্তারের 
প্রয়োজনীয়তা ৮৬৮৭; ওয়েস্ট 
ইত্ডিজের নিগ্রো ক্রীতাীসদের পরি- 
চালক ইংরেজ কর্মচারীদিগকে ইহার 
অধিকার দান, ১৯৩ এক মহাবিজ্রোহের 
দ্বার ইহার যূলোচ্ছেদ, ১৯৪7 বঙ্গ- 
দেশের কৃষকের সর্বনাশের কারণরূপে 
নীলচাষ, নীলচাঁষের কার্ধ পরিচালনার 
জন্য বন্থ অভিজ্ঞ কর্মচারী বিদেশ হইতে 


আমদানি, নীলকরদিগকে ভারতে 


জমিক্রয়ের অনুমতি দান সম্বন্ধে মস্তবা, 
২৩৭; ইহার ফলে কৃষকের ক্ষতি 
সম্বন্ধে ডেভিড হিল ও রেভারেও 
স্থড়ের সাক্ষা, ২৪১; বঙ্গদেশের সর্বন্ব 
ইহার বিস্তার লাভ, ২৪৬; যশোহর, 
খুলনা ও নদীয়া জেলায় নীলের সর্বাধিক 
চাঁষ, ২৪৬ নীল চাঁষের প্রকারভেদ ও 
উহাদের বিবরণ, ২৪৭-৫০ ; নীলচাষের 
_ ফলে সমগ্র বঙ্গদেশের সর্বনাশ, ইহার 
ফলে ছুর্ডিক্ষের অবস্থা হাটি, ২৫০ 
নীলচাষী, ৮৬, ৮৮) ৯*, ২৪১) ২৪২৯২৫১ 
ইহাদের সংগ্রাম, ৮৬-৯১) নীলকরের 
সহিত নীলের চাষ সম্বন্ধে চুক্তি, আমৃত্য 
নীলচাষের শর্ত, ইহাদের উপর নীল- 
, করের উৎপীড়ন, ৮৮1 ইহাদের সংগ্রাম, 


ওয়াট 


৯৩-৯১ ; নীলচাষের ফলে ইহাদের 
সর্বনাশ, চাষীদের নীলের চাঁষ করিতে 
অস্বীকার, ২৪১; নীলকুঠি অঞ্চলে 
রাস্তাঘাট নির্মাণের ব্যয়ভার বহুন, 
২৪২7 বাধ্যতামূলকভাবে নীলের চাষ, 
২৫০; নিগ্ো ক্রীতদাসদের সহিত 
ইহাদের তুলনা, ইহাদের ভূমিদাসের 
অবস্থা, ২৫১, ২৫৩; তত্ববোধিনী 
পত্রিকায় ইহাদের দুর্দশার বর্ণনা, ১৫৪- 
৫৫ 'খাতাই-জমির শোষণ-ব্াবস্থা, 
২৫৫ ইহাদের দেশব্যাপী সঙ্ববন্ধ 
সংগ্রামের প্রয়োজন বোধ। ৩৮৩; 
ইহাদের সশস্ত্র প্রতিরোধ, নীলের চাষ 
না করিবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা, ৩৮৩ 
নীলচাধীর জংগ্রাম (১৮৩*-৪৮), 
২৩৬-৬০ 
উনবিংশ শতাবীতে বিশ্বনাথ সর্দার 
কর্তৃক প্রথম আরম্ভ, ২৫৬: নীল- 
আন্দোলনের প্রথম শহীদরূপে বিশ্বনাথ, 
২৫৬-৫৭  নীলকরের বিরুদ্ধে বিশ্বনাথ 
১৩. তাহার দলের সংগ্রামের কাহিনী, 
২৫৭-৫৮ ; নদীয়া জেলার গেজেটিয়ারে 
এই সংগ্রামের বর্ণনা, ২৫৮ 
--১৮২৯ শ্রীষ্টাব্দে ময়মনসিংহের জামাল- 
পুরের সংগ্রাম, সংগ্রাম দমনে শাসক- 
গোষ্ঠীর অক্ষমতা, সংগ্রামের গদ্ধতি, 
পুলিস বাহিনীকে বন্দীকরণ, ম্যাজিস্ট্রেট 
কর্তৃক সৈন্ত বাহিনীর সাহায্যে বন্দী 
পুলিসদলের উদ্ধার, ২৫৮ 
_-নীলকরের বিরুদ্ধে তিতুমীরের সংগ্রাম, 
ওয়াহাবী আক্রমণের 
লক্ষ্যরূপে বিভিন্ন নীলকুঠি, নীলকরদের 
পলায়ন, নীলকর-বাহিনীর পরাজয়, 
২৫৮ চুন 
--১৮৪৩ শ্রীষ্টাব্ষে ময়মনসিংহ জেলার 
কাগমারি অঞ্চলের সংগ্রাম, ২৫৮৫৯) 
গোলোকনাথ কর্তৃক সংগ্রাম পরিচালনা, 
২৫৪ - 


৮৪ 


--খুলনা জেলায় নীলকর রেনীর বিরুদ্ধে 
নীলচাধী ও কতিপয় জমিদারের মিলিত 
সংগ্রাম, ২৫৯-৬০ ; রেনীর উতৎপীড়ন, 
নীলচাষীদের সহিত একজ্রে স্থানীয় 
জমিদার ও তালুকদারদের সংগ্রাম, 
তালুকদার শিবনাথ ঘোষের নেতৃত্ব 
গ্রহণ, শিবনাথের নেতৃত্বে নীলকরদের 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম, ২৬* 
'নীল-জমিদারি, নীলকরের, ২৪৫-৪৭ 
নীল-দর্পণ নাটক, ১৮৮, ১৯৩, ১৯৭, 
১৯৮১ ১৯৯) ২৪৬১) ৩৯১১ ৪০১, 
৪০৪ 
-_-কৃষক-সংগ্রামের পক্ষসমর্থন,। ১৮৮) 
নীলকরদের উৎপীড়নের সাক্ষীরূপে, 
১৯৩; বঙ্গীয় রিনাসান্সের সর্বশ্রেষ্ঠ 
কীতিরূপে, ১৯৮ ; ইহার মূল বিষয়বস্ত, 
১৯৯, ৩৯৮) ইহার প্রকাশ, ৩৯৮) 
মাইকেল মধুস্থদন কর্তৃক ইহার ইংরেজী 
অনুবাদ এবং রেভারেণ্ড লঙ-এর নামে 
ইংরেজী অন্থবাদের প্রকাশ, ৩৯৮) 
জন্য লঙ-এর কারাদণ্ড ও জরি- 
মানা, ৩৯৯ $ ইহার জন্য সিটনকারের 
দুর্ভোগ, মাইকেলের অবমাননা ও 
চাকরি ত্যাগ, গ্রন্থকর্তার বিপদ বরণ, 
৩৯৯7 ইহার নারীহরণের ঘটনার 
প্রকৃত তথ্য প্রকাশের জন্য হরিশ্ন্দ্ 
মুখোপাধ্যায় ও তাহার স্ত্রীর বিরুদ্ধে 
মোকদ্বমা ও জরিমানা, ৩৯৯7 ঢাকা 
শহরে ইহার প্রথম প্রকাশ ও অভিনয় 
৪০১; ইহাদ্বারা পেশাদারী নাটকের 
আরম্ভ, জনসাধারণের নাটকরূপে ইহার 
আবির্ভাব, ইহার জন্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ 
কতৃক দীনবন্ধু মিত্রকে রঙ্গালয়ের অঙ্টা 
আখ্যাদান, ১৯০৮"সনে ইহার প্রকাশ্য 
অভিনয় নিষিদ্ধ করণ, ৪*১ 
লীল-বিদ্রোহ ( ১৮৫৯-৬১) ৮৬, 
১৩৫, ২১২) ২২০১ ৩৬৭১ ৩৬৯১ ৪০৫) 
৪১৬ ৪৩২ 


-বিত্রোহের কাহিনী, 


ভারতের কৃষক-বিভ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


_-ইহা হইতে মধ্যশ্রেণীর জাতীয়তাবাদের 


শিক্ষালাভ, ২১২, ২২০; ইহাকে বঙ্গ- 
দেশের প্রথম বিপ্লব বলিয়া শিশিরকুমার 
ঘোষের মন্তব্য, ২২০7; শতবর্ষ-ব্যাগী 
ইংরেজ নীলকরদের উৎপীড়ন, ধ্বংস 
ও হত্যাকাণ্ডের চরম পরিণতিক্ধপে 
নীলবিভ্রোহ, কৃষক-বিভ্রোহের ইতিহাসে 
ইহার গুরুত্ব ও তাৎপর্য, ৩৮২7 প্রচণ্ড 
বিস্ফোরণের আকারে ইহার আত্ম- 
প্রকাশ, দীর্ঘকাল হইতে নীঙ্গচাষীর 
সশস্ত্র গ্রতিরোধ বুদ্ধি, নীলচামীদের 
দ্বারা নীলের চাষ না করিবার সিদ্ধাস্ত 
ঘোষণা,. নীলকর কতৃকি বলপুর্বক 
চাষীদের দিয়া নীলের চাষ করাইবার 
চেষ্টা, ৩৮৩3 সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে চাষীদের 
নীলের চাষ বন্ধকরণ, বিদ্রোহের 
পূর্বাভাস, প্রতিদিন চাষীদের দ্বারা 
নীলকুঠিতে ও বীজের গুদামে অগ্নি- 
সংযোগ, ৩৮৪ ; নীলকরদের ও উহাদের 
কর্মচারীদের সামাজিক বয়কট, নীল- 
চাষীদের আক্রমণাত্মক ক্রিয়াকলাপ, 


৩৮৫ 


__নীলবিদ্রোহের সংগঠন ও কৌশল, 


৩৮৫-৮৭ £ বিদ্রোহীদের বিভিন্ন 
প্রকারের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ছরটি ভাগ 
৩৮৫; কোন কোন স্থানে আগ্েয়ান্ত 
ব্যবহার, বিব্রোহীদের অস্ত্রশিক্ষা দানের 
ব্যবস্থা, ৩৮৬ ; বিদ্রোহীদের সংগ্রাম- 
কৌশল, বিদ্রোহী চাষীদের দ্বারা 
নেতবন্দের “নানাসাহেব “তীতিয়া- 
তোপ” প্রভৃতি নামকরণ, ৩৮৭ 


_-বিপ্রোহের নেতৃত্ব, ৩৮৭-৯০ £ এই 


বিদ্রোহে ৬ লক্ষ ছাধীর যোগদান, 
পরিকল্পিত সংগঠন ও অখণ্ড নেতৃত্বের 
অভাব, বিদ্রোহের গণ-নেতৃত্ব, কৃষক 
জনসাধারণের দ্বারা ইহার নেতৃত্বের 
সৃষ্টি, ৩৮৭; বিজ্রোহের গান, ৩৮৮ 


৩৯১-৯৪ £ 


নির্ঘন্ট 


প্রাথমিক ত্র অতিক্রম করিয়। 
বিভ্রোহের সশস্ত্র অত্যুখখানে পরিণতি, 
৩৯২7 সশস্ব অভ্যাত্খানের ইংরেজ- 
শাসনের উচ্ছেদকামী বিপ্লবে পরিণতি, 
বঙ্গদেশের সর্বত্র এক্যবন্ধ সংগ্রামের 
বিস্তৃতি, উত্তর-বঙ্গ হইতে বিদ্রোহের 
প্রথম আরম্ত, বি্রোহ দমনের জন্য 
পাবন। জেলায় ঠসন্তদল প্রেরণ, হবিল- 
দার সেভো খানের বাহিনীর সহিত 
বিদ্রোহীদের খণ্ডযুদ্ধ, ৩৯২-৯৩ 
ইপ্তিগো-কমিশন”, ৩৯৪-৯৬ £ নীল- 
বিদ্রোহীদের বিক্ষোভ ও নীলের চাষ 
সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য “কমিশন” 
গঠন,.৩৯৪-৯৫ 7 কমিশন কর্তৃক নীল- 
ব্যবসায়ে ক্ষতি সম্বন্ধে রায় দান, নীল- 
চাষের বিরুদ্ধে বাঙলার ছোটলাটের 
মন্তব্য, সরকার কতৃক ইস্তাহার প্রচার, 
সরকারের নিরপেক্ষতার ভান, 
বিজ্রোহীদ্দের বিচারের জন্য নানাস্থানে 
মহকুমা গঠন, ৩৯৫; যশোহর ও 
নদীয়ায় ছুইদল পদাতিক সৈন্য প্রেরণ, 
৩৪৯৬ 

_নীলবিদ্বোহের অবসান, ৩৯৬-৯৭ £ 
বাঙলার ছোটলাটের নদীপথে যশোহর 
ও নদীয়! ভ্রমণ এবং বিদ্রোহীদের 
অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন, নীলচাষের 
অবসানের প্রয়োজনীয়তা উপলবি, 
নীলচাষের অবসানের জন্য চাষীদের 
প্রতিশ্ররতি দান, ৩৯৬; বলপূর্বক 
নীলের চাষ নিষিদ্ধ করিয়া আইন 
প্রণয়ন, এই আইন দ্বার! নীলবিদ্রোহের 
জয়ের স্থচনা, ৩৯৭ 

--নীল-বিদ্রোহের সাহিত্য, ৩৯৭-৪০১ £ 
রেভারেগড লঙ-এর পুস্তিকা, ইহার 
বিষয়বস্তু, ৩৯৮; নীলদর্পণ, ৩৯৮- 
৪০১: মধুস্থদন করৃকি ইংরেজীতে 
ইহার অঙ্গুবাদ, লঙ-এর নামে অঙ্থ- 
বাদের প্রকাশ, ৩৯৮7 রাজন্রোহের 


--নীলবিদ্রোহের শিক্ষা, 


6৮৫ 


অভিযৌগে লঙ-এর শাস্তি, দেশময় 
'নীলদর্পণে'র প্রচার ও অনাধারণ জন- 
প্রিয়তা অর্জন, বঙ্ছিমচন্ত্র কর্তৃক প্রথমে 
“নীল-দর্পণের” বিরূপ মমালোচনা এবং . 
পরে ইহার প্রশস্তি-গান, ইহার নারী- 
হরণের প্রকৃত তথ্য প্রকাশের জন্য 
হরিশ্চ্ত্র মুখোপাধ্যায় ও তাহার স্ত্রীর 
নামে মোকদ্দমা ও জরিমানা, ৩৯৯; 
লঙ-এর কারাদণ্ড ও হরিশন্দ্রের মৃত্যু 
উপলক্ষে রচিত গান, ৪০; “নীলদর্পণ' 


ও দীনবন্ধু মিত্র সম্বন্ধে আলোচনা, 
৪০০-০৬ 


-_-এই বিদ্রোহে অন্যান্য শ্রেণীর ভূমিকা, 


৪০১-৪০৭) শহরের ব্যবসায়িশ্রেণী, 
নীলবিপ্রোহে ইহাদের ভূমিকা, ৪০২7 
জমিদারশ্রেণীর ভূমিকা, ৪০২-০৩7 
গ্রামাঞ্চলের মধ্যশ্রেণীর ভূমিক।, ৪০৩- 
০৪; শহুরে মধ্যশ্রেণীর ভূমিকা, ৪০৭ 
৪০৭-১৩ ও 
ভারতের অন্যতম সফল গণবিদ্রোহ- 
রূপে নীলবিজ্রোহ, অন্য সকল গণ- 
বিত্রোহের এতিহ্যবাহীরূপে, ৪০৭ 
মহাবিদ্রোহের সহিত ইহার তুলনা, এই 
বিদ্রোহের ফলে যুরোপীয় ও অন্যান্ 
মূলধনের উপর প্রচণ্ড আঘাত, ইহাদ্বারা 
অন্তান্ত শ্রেণীর. দেশদ্রোহী ভূমিকার 
উদঘাটন,সংগ্রামের মধ্য দিয়াই সংগ্রামের 
নেতৃত্বের আবির্ভীব, ৪০৯ 


নীল-বিজ্রোহ (১৮৮৯) যশোহরের, 


৪৩২-৩৫ 


--১৮৬০ গ্রীষ্টাবের পর প্রায় সকল নীল- 


কুঠির বিলোপ, যশোহরে কতিপয় নীল- 
কুঠির কাধচালনা, পূর্বের উৎপীড়নের 
অবসান, নৃতন ইংরেজ কুঠিয়ালের স্বরূপ 
প্রকাশ, উৎপীড়নের বিরুদ্ধে যশোহরের 
বিজলিয়৷ কুঠির অধীনস্থ নীলচাষীদের 
আন্দোলন, আটত্রিশখানি গ্রামের 


'নীলচাধীদের বিজ্োহ ঘোষণা, ৪৩২ 
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স্*বিভ্বোহের কারণ, ৪৩২-৩৩ £ পাটের 
মূল্য বৃদ্ধিতে নীলচাষের পরিবর্তে পাট 
চাষের জন্য চাষীদের ব্যাকুলতা, 
বিজলিয়! কুঠির অধ্যক্ষের উৎপীড়ন, 
পূর্বের বিজ্রোহের সাফল্যের ফলে চাষী- 
দের সাহস ও দৃঢ়তা বুদ্ধি, ৪৩৩ 

-_বিদ্রোহের কাহিনী, ৪৩৩-৩৪ বিদ্রোহ 
ঘোষণা, কুঠির অধ্যক্ষের দুর্ব্যবহার ও 
অত্যাচারে ক্ষিপ্ত শিক্ষিত মধ্যশেণী ও 
স্থানীয় জমিদার কতৃক বিভ্রোহের 
সক্রিয় সমর্থন, স্থানীয় জমিদার বন্ধু- 
বিহারী মিত্র ও বসন্ত কুমার মিত্র 
কর্তৃক বিন্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ, কুঠির 
অধ্যক্ষ করৃকি জেলা-ম্যাজিস্টরেট ও 
জেলাজজদের সহায়তায় কৃষকদের 
গ্রেঞ্ার ও তাহাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা 
মোকদ্দামা, ৪৩২7 সবরেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহায্যে নীলকুঠির 
বিরুদ্ধে ইংলগ্ডে আবেদন, ব্রাডল 
সাহেব কর্তৃক পার্লামেন্টে বিদ্রোহের 
সংবাদ উত্থাপন, পার্লামেন্ট কর্তৃক বঙ্গীয় 
সরকারের নিকট কৈফিয়ত তলব, 
সালিসী কমিটি গঠন, কমিটি কর্তৃক 
নীলগাছের মূল্যবৃদ্ধির স্থপারিশ, আত্ত- 
তিক বাজারে নীলের চাহিদা হাস, 
ইংরেজ কুঠিয়াল কতৃক কুঠি বিক্রয় 
করিয়া ইংলগ্ডে গন, জার্মেনীতে কৃত্রিম 
নীল উৎপাদন, নীলচাষের অবসান, 
বিন্রোহের অবসান, ৪৩৩ 

নীলবিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ, 
২৪৫, ২৫১ 

নীল-ব্যবস!, ৮৭ 

-_-ইহা হইতে উত্তর-ভারত জয় করিবার 
জন্য ইংরেজদের সাহায্য লাভ, ৮৭ 

নৃর্কলউদ্দিন, ১০৯, ১১০ 

--ইহাকে উত্তর বজের কৃষক-বিপ্রোহের 
পরিচালক নির্বাচন, ১০৪৯) ইহাকে 
নবাব বলিয়া ঘোষণা, দয়াশীলকে ইহার 


ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


দেওয়ানের পদে নিয়োগ, কৃষকর্দিগকে 
করবদ্ধের নির্দেশ দান, বিদ্রোহের ব্যয় 
নির্বাহের জন্য কৃষকদের নিকট হইতে 
“ডিং খরচ? নামে চাঁদা আদায়, ১০৯) 
যুদ্ধে আহত হইয়৷ ইংরেজ হস্তে বন্দী 
ও মুত্যু, ১১০ 

নূরুল মহম্মদ, ২৮ 

নেপাল রাজ্য, ৩২, ৪৮, ৫২ 

নেয়জুশাহ্‌, ফকির নায়ক, ৫০ 

নোয়াখালি জেলা, ৬০, ৬২ | 

--এখানে লবণশিল্পের কেন্দুস্থাপন, ৯১ 

নোলান, 
সিরাজগঞ্জের মহকুমা-ম্যাজিস্ট্রেট, ৪১৮, 
৪২০, ৪২১, ৪২২ 

সিরাজগঞ্জের ব্যবসায়ী জমিদারগোঠীর 
চারিক্সিক বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা, ৪১৮7 
সিরাজগঞ্জের জমিদারগোষ্ঠী কর্তৃক 
বিভিন্ন প্রকারের অবৈধ কর আদায় 
সম্বন্ধে মন্তব্য, ৪২০; জমিদারগণের 
দ্বারা বলপূর্বক কবুলিয়ত আদায় সম্বন্ধে 
মন্তব্য, ৪২১-২২) সঙ্ঘশক্তি দ্বার! 
জমিদারের উৎপীড়নে কৃষকদের বাধা 
দানের সাফল্য সম্বন্ধে মন্তব্য, ৪২২- 
২৩; মিরাজগঞ্জ-বিদ্রোহের প্রচার, 
সংগঠন ও বিস্তার সম্বন্ধে মন্তব্য, ৪২৩ 
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পঞ্চায়েত, গ্রাম-সমাজের, ১৬৩ 

__বুটিশ শাসনের পূর্বে ইহাদ্বারা কৃষি- 
ভূমির ক্রয়বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ, ১৬৩ 

পণ্য, বুটেনের- _বুটিশ পণ্য ত্রষ্টব্য 

পত্তনি, ১৬৯ 

-__এই নামে নৃতন ভূমি-্বত্থের সৃষ্টি, ১৬৯ 

পত্তনিদদার, ১১১ ১৭০) ১৭১ 

জমিদার ও কৃষকের মধ্যবর্তীরূপে 
ইহাদের আবির্ভাব, ১৯৭৩১ নৃতন 
জমিদারশ্রেণী কতৃক এই নামে একটি 
মধ্যশ্রেণীর পট, নিয়ন্যরের ভূম্বামীরূপে 


নির্্ট 


ইহাদের আবির্ভাব, প্রথম স্তর কতৃক 
পরবর্তী ত্তরের নিকট ভূমির অধিকার 
হন্তাস্তর, প্রবাসী জমিদারগোষঠীর 
প্রতিনিধিত্ব করণ, ১৭০ 

পরীক্ষিত, জমাতিয়া-সর্দীর, ৩০৩) ৩০৪ 

_-জমাতিয়া বি্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ, 
৩৩৩ | আহত অবস্থায় শত্রুহন্তে বন্দী, 
ব্রিপুররাজ কর্তৃক ক্ষমা! প্রদর্শন ও মুক্তি 
দান, ৩০৪ 

পরীক্ষিৎ, তিপ্রা-সর্দার, ৩০২ 

_ত্রিপুরা রাজ্যের ভিপ্রা বিদ্রোহের নেতৃত্‌ 
গ্রশণ, ৩০২ 

পলাশীর যুদ্ধ, ৩, ৮, ৯, ১৬ ২৬ ৬৯, 
১০০১ ১০৩) ১৫৯) ১৬০? ২০২ 

পলোনাথ কোম্পানি, ৪২৫ 

পশ্চিম-বঙ্গ, ৭২, ৭৭, ৭৬ 

_উহ্ভার উপর বর্গীর আক্রমণ, ৭৩, ৭৪, 
৭৬ 

পশ্চিম-ভারতীয় ছ্বীপপুঞ্চ, ২৩৭, ২৩৮, 
২৪৩ 

_এইস্বানের বাগিচা-শিল্পের দাস- 
পরিচাঁলকগণকে নীলচাষের জন্য 
বঙ্গদেশে আনয়ন এবং নীলচাষের জন্য 
জমিক্রয়ের অন্গমতি দান, ২৩৭-৩৮ 

পাইকান (বা চাকরান ) জমি, ১৪১১ 
১৭৩, ২২৪ 

__অষ্টমস্রেণীর ভূমিস্বত্বরূপে ইচার হ্থষটি, 
১৭৩, ইহা ভোগের শর্ত, ১৭৩ 

পাউক-সম্প্রদায়, ১৪১, ১৪২, ১৪৩, ১৫২১ 
১৫৩ 

-_-ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী কতৃক ইহাদের 
জমি বাজেয়াপ্ত করণ, ১৪১; ইহাদের 
চোয়াড়-বিদ্রোহে যোগদান, ১৪১, 
১৪২; জমি হইতে উচ্ছিয় হইয়া লুণ্ঠন 


ও দস্থ্যবৃত্তি অবলম্বন, ১৪২; মারাঠা-. 


অঞ্চলের পাইক-সম্প্রদায়। ১৫৩; 
ইহাদিগকে জাগীর জমি প্রত্যপণের 


সঃ ১৫৩ 


৪৮৭ 


পাকার, ১০২ 

উহাদের স্বারা কৃষক-শোষণ সম্বনবে 
উদ্ধৃতি, ১০২ 

পাঁকিন্তান,-ডোমিনিয়ন, ৩৮২ ' 

পাকুর-জমিদারি, ৩২০ 

পাগলপন্থী ধর্ম, ২২২ 

-_-ইহীর মূল বিষয়বস্ত, ২২২ 

পাগলপন্থী বিদ্রোহ, প্রথম (১৮২৫- 
২৭ ), ২৩৩-৩৬ 

--গারো উপজাতির জাগরণ, ২২১-২৩, 
২৩৩; জমিদারগণের শোধণ-উৎ- 
পীড়নের পরিণতিরূপে এই বিদ্রোহ, 
ময়মনসিংহ জেলার “গেজেটিয়ার'-এ 
ইহার স্বীকৃতি, টিপুগারোর নেতৃত্বে 
ব্যাপক আন্দোলন, জমিদারগোষ্ঠীর 
খাজনা বন্ধকরণ, সরকারী বিবরণে ইহার 
কারণ ব্যাখ্যা, ২৩৪; বিদ্রোহের 
কাহিনী, ২৩৪-৩৬ ; জমিদার বাহিনীর 
সহিত বিদ্রোহীদের গড়দরিপায় যুদ্ধ, 
জমিদার-বাহিনীর পরাজয়, ২৩৪; 
বিদ্রোহীদের সেরপুর শহর অধিকার, 
টিপুর নেতৃত্বে সেরপুর শহরকে 
কেন্দ্র করিয়া স্বাধীন গারোরাজ্য স্থাপন, 
বিচার ও শাসনযস্ত্রের প্রতিষ্ঠা, স্বাধীন 
গারোরাজ্যের পরিচালকের পদে টিপু 
গারো, ছুই বৎসর কাল স্বাধীন রাজ্য 
চালনা, ইংরেজ বাহিনীর সহিত যুদ্ধে 
বিদ্রোহীদের পরাজয়, টিপুগারোর 
গ্রেপ্তার, বিদ্রোহের অবসান, ২৩৫ 

পাগলপন্থী বিজ্রোহু দ্বিতীয় (১৮৩২- 
৩৩), ২৮২-৮৬ 

__গুমান্ধু ও উজির সরকারের একত্রে 
বিদ্রোহের আয়োজন ২৮২ ; বিদ্রোহী- 
দের দ্বারা জমিদারের কাছারি লুষ্ঠন, 
জানকু পাথর ও দোবরাজ পাথরের 
নেতৃত্ব গ্রহণ, সেরপুর আক্রমণ, জমি- 
দারের গৃহ ও কাছারি লুষ্ঠন, পলায়ন 
করিয়া জমিদারের প্রাণরক্ষা। . সেরপুরর 
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থানা আক্রমণ ও অগ্নিসংযোগে 
ভম্মীভূত করণ, গারো অঞ্চলে ইংরেজ 
শাসনের সাময়িকভাবে অবসান, প্রথম 
সরকারী সৈম্বাহিনীর অভিযান, 
দোবরাজ পাথরের নেতৃত্বে গারোদের 
পারত্য অঞ্চলে পঞঙ্গায়ন, তাহার 
বাহিনীর আকম্মিক আক্রমণে সরকারী 
বাহিনীর পরাজয় ও পলায়ন, ২৮৩; 
দ্বিতীয় সরকারী বাহিনীর অভিযান, 
জানকু পাথরের নেতৃত্বে বিদ্রোহীদের 
পার্বত্য অঞ্চলে পলায়ন, যুদ্ধে জানকু 
পাথরের পরাজয়, ২৮৪) ইংরেজ 
বাহিনীর উপর বিদ্রোহীদের আকম্মিক 
আক্রমণ ও পলায়ন, গারো সর্দারগণের 
আত্মসমর্পণ, ২৮৫; বিদ্রোহের অবসান, 
২৮৫-৮৬ সরকারী বিবরণে গারো- 
বিদ্রোহের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা এবং 
ন্যায্যতা স্বীকার, গারোদের স্বাধীনতা 
লাভের প্রেরণা সম্থদ্ধে সরকারের 
স্বীকৃতি, ২৮৬ 

' পাচসালা বন্দোবস্ত, ১৬, ১২৭, ১৩২১ ৪৩৯ 

ইহার অবসান, ১৩২; ইহার মারফত 
কুষিভূমির উপর জযিদারগোষীর 
অধিকার লাভ, ৪৩৯ 

পাটনা, ৩৯, ৩১, ৩৪ 

পাঠক, সোমেশ্বর, ২২১ 

-_স্থসঙ্গ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা, ২২১ 

পাবনা "জলা ১৯৭) ৪১৬ 

-থানকার কষক-বিপ্রোহ, ১৯৭ 

“প্লাবন! জেলার ইতিহাস, ৪১৭, ৪২৫১ 
১৪২৬ 

»-সিরাজগণ্ধ-বিদ্বোহের এতিহাসিক গুরুত্ 
সহ্থদ্ধে মন্তবা, ৪১৭) জমিদারগণের 
অবৈধ কর আদায় স্ধ মন্তব্য, ৪২১; 
লিরাজ্তগঞ্জ-বিপ্রোহের বিস্তৃতি সম্বন্ধে 

। মন্তব্য ৪২৫$ সিরাজগঞ্জ-বিদ্োহের 
ব্যাপকতা ও প্রচণ্ডততার ফলে সরকারের 

' বিশাহার! অবস্থার বর্ণনা, ৪২৬ 


ভারতের কৃষক-বিজ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


পাবত্য-চট্টগ্রাম, ৭৯১ ৮১ 

ইহার কার্পাস-মহল নামকরণ, ৭৯; 
এখানে শোষণের পরোক্ষ ব্যবস্থার 
প্রবর্তন, এই অঞ্চল ইজারাদান, এখান 
হইতে কার্পাস-কর আদায়, ৮১ 

পার্লামেন্ট, বুটিশ বা ইংলগ্ডের, ৯১ ৭১, 
৯৪১ ১০০১ ১০৫) ২০৫) ২০৬১ ২০৭১ 
২৩৮ ৩৪৩ 

-ইহার চতুর্থ অনুন্ধান-কমিটি, ৯ 
ইহার “সিলেক্ট কমিটি” ৭১১ ৯৪,১০০ 
১০১ 

__ইংলগ্ডের মূলধনীশ্রেণী দ্বারা পরিচালিত, 
ইহাঘ্ার ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হস্ত 
হইতে ভারতের শাসন-ক্ষমতা গ্রহণ, ৩৮৩ 

পালিং, সুপারভাইজার, ৩৭ 

--ক্ষকগণের সন্ন্যাসী-বিদ্রোহে যোগদানের 
জন্য খেদোক্তি, ৩৭ 

পার্শী-সম্প্রদায়, ভারতের, ৩৫১, ৩৫২ 

-_মহাবিদ্রোহে ইংরেজ শাসনের সক্রিয় 
সমর্থকরূপে ইহাদের ভূমিক, ৩৫২ 

পাল, গঙ্জাচরণ, ৪২৪ 

--সিরাজগঞ্জ-বিদ্রোহে অন্যতম নায়ক- 
রূপে, তাহাকে বিদ্রোহীদের ছার! 
দেওয়ান আখ্য। দান, ৪২৪ 

পাল, দুনিরাম, ৭৪ 

--তস্তবায়-সংগ্রামের নায়কবূপে, ৭৪ 

পাল, বিপিনচন্ত্র। ২২০, ২৬৫ 

-_ওয়াহাবী বিদ্রোহ হইতে জাতীয়তা" 
বোধের প্রেরণ। লাভের স্বীকৃতি, ২২০, 
৬৫ 

পালচৌধুরী, জয়টাদ, ২৫৩, ২৫৪ 

-নীলচাষীর ভূমিদাসত্তবের বর্ণনা দান, 
২৫৩; নীলচাষীর উপর নীলকরের 
উৎপীঁড়ন সম্বন্ধে সাক্ষ্য দান, ২৫৪ 


,পাশ্চাত্তয-ভাবধারা, ১৯৬ 


পাশ্চাত্যা-শিক্ষা, ৩৭২ 
পাচ্ছাড়িয়৷ বিদ্রোহ (বীরভূম-বীকুড়ার) 


১১৮২৬ 


নিট 


_-বিক্রোহীদের ছারা অপূর্ব রণকৌশলের 
প্রয়োগ, ১২০; বিদ্রোহীদের নিকট- 
ইংরেজ-বাহিনীর পরাজয়, ১২৯ 
বিদ্রোহের কাহিনী, ১২১-২৬) বিজ্রোহ 
দমনের জন্ত দুইটি পৃথক জেলার স্ব্টি, 
বিদ্রোহের আঘাতে সাময়িকভাবে 
ইংরেজ শাসনের অবসান, ১২১ 
বিদ্রোহীদের বারা মহাজনদের কাছারি 
ও ইংরেজদের কুঠি লুষঠন, ১২৫; 
বিদ্রোহীদের অন্তবিরোধ, বিদ্রোহের 
অবদান, ১২৫ 

পিগারীযুদ্ধ, ১৮ 

পিটাসন, কমিশনার) ১১১ 

-_দেবীনিংহের উতগীড়ন ও শোষণ সম্বন্ধে 
বিবরণ দানি, ১১১ 

ঘপিনাল কোড, ৯ 

গীড়ামিভ, ১৯, ১৭৫ 

__ইংরেজ-জমিদার-মহাজনগোী 
গঠিত পীড়ামিড, ১৯ 

_-সামাজিক, বঙ্গদেশের কৃষকসম্প্রদায় 
কর্তৃক ইহা! পৃষ্ঠে বহন, ১৭৫ 

পীট, উইলিয়াম, ১৯০ 

_তীহার স্বেচ্ছাচারী শাসন, ১৯০ 

পীতান্বর, ২৮ 

পৃরণিয়া, ১৪১ ৩৩১ ৩৯) ৪৮) ৪৯১ ১০৬ 

পূর্ব-বঙ্গ, ২১, ৩৮, ১৮০ 

--এখানে ভ্রাম্যমাণ সন্গ্যাসীদের বসতি 
স্থাপন, ২১7 এখানে সন্ক্যাসী-বিদ্রোহের 
বিস্তার, ৩৮) এই স্থানের সেচ-খাল- 
গুলির বৈশিষ্ট্য, সেই খালগুলির চরম 
দুরবস্থার বর্ণনা, ১৮০ 

পূর্ব-ভারত, ৫৩১ ১৬১ 

--বুটিশ বন্ত্রশিল্পের মালিকগোঠী কতৃকি 
ইহার বাজারের গুরুত্ব বৃদ্ধি, ১৬১ 

পৃরিয়াংসক্পরদায়। ২০ 

পোরৃ গীজ-বণিকশক্তি, ৫৪ 

পৌগু,বর্ধন, ৩৪ 

--সঙ্াসীবিদ্রোহের কেন্দ্রকূপে, ৩৪ 


লইয়! 


৪৮ 


প্রজাবিদ্বোহ--কৃষক-বিদ্রোহ ব্রষ্টব্য 

গ্রজান্বত্ব আইন, বঙ্গীয় 

--১৮৮৫ খ্রীষ্টাবের, ১৮৫ 

গ্রতিক্রিয়াশীল শক্তি, ভারতের, 

_-ইহাঁর শক্তি বৃদ্ধি, ৩৬৯-৭১ 

গ্রাইস্‌, জে, সি, ১৪২১ ১৪৩, ১৪৬১ ১৫১, 
১৫২, ১৫৪, ১৫৫ | 

_দ্বিতীয় চোয়াঁড়-বিদ্রোহের প্রকৃত কারণ- 
ব্যাখ্যা, ১৪২; চোয়াড়-বিদ্রোহের 
ভয়ঙ্কর রূপ, ব্যাপকতা, গভীরতা বর্ণনা, 
১৪২-৪৩; চোয়াড়-বিদ্বোহের ফলে 
শাসকদের ভীতি সম্বন্ধে মন্তব্য ১৪৬১. 
চোয়াড়-বিদ্রোহের সহিত জমিদারদের 
সম্পর্ক সম্বন্ধে মন্তব্য, ১৫১7; চোয়াড়- 
বিদ্রোহের রণ-কৌশলের ব্যাখ্যা, ১৫১; 
চোয়াড়দের শৃঙ্খলাবোধ ও নায়কদের 
প্রতি তাহাদের আনুগত্য সম্বন্ধে মন্তব্য, 
১৫২ 

প্রাচীন ইতিহাস, ভারতবর্ষের, ১৯ 

ইহার অবসান, ১৯ 

প্রাচীন এঁতিহা, ভারতবর্ষের, ১৯ 

_ ইহার অবসান, ১৯ 

প্রাচীন যুগ, ১৭৯ ৃ 

_-এই সময়ে ভারতীয় কৃষির উন্নতির মূল 
কারণ নির্ণয়) ১৭৯ 

প্রাচীন সমাজ, ভারতের, ৪১ ৬, ১৫১ ১৭, ১৯ 

ইহার গভীর সংকট, ৬; উহার ভিত্তির 
ধ্বংস সাধন, ১১, ১৫; ইহার শেষ 
অস্তিত্বের লোপ, ১৭ 

প্রেফেয়ার, কমিশনার, ২২২ 

--গারোদের সমতল ভূমিতে নামিয়া 
আসিয়া! লুষ্ঠন সম্বন্ধে মন্তব্য, ২২২ 


ফ 
ফকির চাদ, ৭৪ 
ফুকির-সম্শ্রদায়। ২১, ২৫) ২৭, ৩৪, ৪৫ 
--উত্তরবঙ্গে বসতি স্থাপন, চাষ বাস করিয়া 
গৃহস্থ-কুষকে পরিণতি, বিজ্রোহের পঞ্চ 


৪৯৪ 


অবলম্বন, ২১; 'সন্ন্যাসী-বিজোছে, 
যোগদান, ২৭ ৃ 

ফতেপুর-চাকলা, ১১০ 

--এই স্থানের বিদ্রোহ, ১১০ 

ফরাজী বিদ্রোহ (১৮৩৮-৪৭ ), ২৯০- 
৪৪ 

_-ফ্রাজী সম্প্রদায়ের পরিচয়, ইহাদের 
সহিত ওয়াহাবী সম্প্রদায়ের পার্থক্য, 
প্রথমে শরিয়তুল্লা ও পরে দুছুমিঞ 
কর্তৃক ফরাজী মতের প্রবর্তন, শরিয়- 
তুল্লার বৈপ্লবিক ধর্মসংস্কার, ২৯১- 
৯৩7 দুছুমিঞ| কর্তৃক স্বাধীন রাজ্য 
স্থাপনের পরিকল্পনা ও আয়োজন, ২৯৩- 
৯৫; ফরাজীর্দের বিরুদ্ধে রক্ষণশীল 
মুসলমান ও ওঁমিদার এবং নীলকরগোষ্ঠীর 
শক্তি-সমাবেশ, গুপ্চচর-সংগঠন প্রতিষ্ঠা 
২৯৩ $ হিন্দু কৃষকদের বিদ্রোহে যোগ- 
দান, স্বাধীন বা ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার 
আয়োজন, পঞ্চাশ হাজার হিচ্দু মুসলমান 
কৃষকের সংগ্রামে যোগদান, বিভিন্ন 
প্রকার জমিদারী খাজন। ও কর বদ্ধ- 
করণ। ২৯৪) ফরাজী সম্প্রদায়ের 
মুনলমানদের উপর উৎপীড়ন, ২৯৫; 
উভয় পক্ষের লাঠিয়ালদের বিভিন্ন স্থানে 
সংঘর্ষ; নীলকুঠি ও জমিদারগণের 
সম্পত্তির উপর বিদ্রোহী লাঠিয়ালদের 
আক্রমণ, ২৯৬; দুছুমিঞার গ্রেপ্কার 
ও নুক্তিলাভ, দুদুমিঞা কর্তৃক ম্বাধীন 
আদালত স্থাপন, পাঁচচরের নীলকুি 
ধ্বংস, সরকারী সৈম্তবাহিনীর সহিত 
সংঘর্ষ, ুছুমিঞ্াসহ ব্যাপকভাবে 
বিজ্রোহীদের গ্রেপ্তার, ২৯৭; বিদ্রোহের 
অবসান, ২৯৮; ফরাজী বিদ্রোহের 
” বৈশিষ্ট্য, ২৯৮-৯৯ 

ফরাজী মতবাদ, ২৯০ 

ফরাসী বণিক, ১৮ 

ফরাসী বিপ্লব, ১৭৮৯ খ্রীষ্টাবের, ১৯০, 


১৯৬১ ১৯৪১ ১৯৬, ২০৩ 


ভারতের কৃষক-বিজ্বোহ ও গণতান্ত্রিক সংঞ্জান 


ইহার সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার বাণী, 
১৯০; ইহার জয়, ১৯৩ 

ফরাসীশক্তি, ১৮ 

-পত্তীচেরীর যুদ্ধে ইহার চূড়ান্ত পরাজয় 
১৮ 


ফরিদপুর জেলা, ২৫৫ 

ফরেস্ট, জি. ভব্লিউ, ৩৪৩ 

--মহাবিজ্বোহের প্রথম দশদিনের মধ্যে 
অযোধ্যা প্রদেশে ইংরেজ শাসনের 
অবসান সম্বন্ধে মন্তব্য, ৩৪৩ 

ফিল্ড, জে, কৃষিবিশেষজ্ঞ, ১৩৭ 

ভূমির উপর হইতে কৃষকের সকল 
্বত্বেরে বিলোপ সাধন সম্বন্ধে মন্তব্য 
১৩৮ 

ফুরিয়ে, সি. এফ, 

_ কাল্পনিক সমাজবাদের অষ্টারূপে, ১৯৪ 

ফেবিয়ানি-সোস্যালিস্ট পার্টি, ২১৭ 

-কেবল মাত্র শিক্ষা-প্রচারের দ্বারা 
সমাজতন্ত্র গ্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা, ২১৭ 

ফেরাগুল শাহ্‌, ৪৭) ৪৮ 

ফেপ্টহাম, লেফ টানাণ্ট, ৩৪ 

ফোর্ট উইলিয়াম, ১৫৩ 

“ফ্রি ট্রেড” ২৩৮ 

--ভারতে ইংরেজ বণিকদের, ইহার সমর্থনে 
রামমোহন রায় ও হ্বারকানাথ ঠাকুর, 
২৩৮ 


ফর. আদিম উপজাতি,৮০ 


ৰ 


বক্সারিয় সন্যাসী-সম্প্রদায়, ২০ 

বগড়ীভূমি ( বা অঞ্চল-), ১৫৪, ২২৪ 

“ব্গড়ীর নায়েক-হাঙ্গামা'--নায়েক-বিভ্রোহ 
ষ্টব্য 

বগুড়াজেলাঃ ৩৪৩৮ ৪২, ৪৩,১৪৫, ৫০ 

-এখানে সন্যাসী-বিদ্রোহীদের এনহারা 
মাটির দুর্গ নির্মাণ, ৩৪ 

বহ্কিমচন্দ্র--চট্টোপাধ্যায় বক্ষিমচন্তর তরষ্টব্য 

বন্ধিম-জীবলী, ৩৪৯১ 


নিস 


-শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত, ৩৯১ 

বঙ্কিম-সাহিত্য, ১৯৬, ১৯৮ | 

--সামস্তগ্রথা ও রক্ষণশীল কুসংস্কারের 
সমর্থকরূপে, ১৯৬; অভিজাত সামস্ত- 
তান্ত্রিক সমাজের ভাবাদর্শের গ্রচারযন্তর 
রূপে, ১৯৮ 

বজদর্শন পত্রিকা, ১৮৮, ১৯৭১ ২০০ 

__রুষক-সংগ্রামের বিরোধীরূপে, ১৮৮) 


ইহা হইতে উদ্ধৃতি, ইহাতে “জমিদার-' 


দর্পণ নাটক সম্বন্ধে বিরূপ মস্তবা, 
১৯৭7 চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সস্বদ্ধে 
উদ্ধৃতি, ২০৩ 

বঙ্গদেশ (বা বাঙলাদেশ, ) ২৫, ২৬, ২৭, 
২৯১ ৩৭১ ৪০) ৪৮) ৫২) ৬৭, ৬৮) ৬৯, 
৭১) ৭২) ৮৬১ ৮৭১ ৯২১ ১০০১ ১০১১ 
১০৩১ ১০৪১ ১১২১ ১৩৮ 

_এক মহাবিদ্রোহের রণক্ষেত্রে ইহার 
পরিণতি, ৩৩; ইহার লবণ-শিল্পের 
বিলোপ সাধন, ৯৯; ইহার প্রধান 
শিল্পের (বন্ত্র-শিল্পের ) অবলুণ্চি, ইহার 
কুষি-নির্ভর দেশে পরিণতি, ৭৮; ইহার 
বুটিশ পণ্যের অসহায় শিকারে পরিণতি, 
১৬১7 ইহার গ্রাম-সমাজ ভিতিক কৃষি- 
ব্যবস্থার ধ্বংসসাধন, ১৬১-৬২ ; ইহার 
বাবসায়ী মূলধনীদের নৃতন জমিদার- 
শ্রেণী রূপে আবির্ভাব, ১৭০ ; নদী- 
মাতৃক বঙ্গদেশের সেচ-ব্যবস্থার চর্ম 
দুর্দশা, ১৮০) ইংরেজ শাসনের লুণ্ঠন 
ও ধ্বংসকারী ক্রিয়াকলাপের ফলে 
ইহার বিধ্বস্ত ও রিক্ত অবস্থাঠ ১৮২ 
এখানে ইংরেজদের জমির্ারি ক্রয়ের 
অধিকার দ্বান, ২৪৩ 


বজদেশের কৃষক, বহ্ধিমচন্দ্রের। ২০০ 
-হই্ছা হইতে উদ্ধৃতি, ৩৩ 

বঙ্গবাঙ্সী পত্রিকা, ২৬২ 

ব্ীয় প্রজান্বত্ব-আইন, 

--১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে, ১৮৫, ৪১৬; ইহাকে 
' "প্রন্থাবুন্দের সনদ" বলিয়া উল্লেখ, ৪১৬ 


৪৯১ 


বঙ্গীয় সমাজ, ১৮৬, ১৮৭ ১৯২১ 

_-ইহার শীর্ষস্থানে জমিদার ও মধ্যশ্রেণীর 
একত্রে আরোহণ, ১৮৬; ইহাতে নৃতন 
ভাবধারা, নৃতন শিক্ষা, নৃতন সাহিত্য, 
আদর্শ প্রভৃতির আমদানি, ১৮৭; 
উনবিংশ শতাব্দীতে ইহার গঠন, ১৮৭ 


, বড়ুয়া, ফটিকচন্দ্র, ৪৯ 


বণিকশ্রেণী বা! সম্প্রদায়) ৬৯, ৯২, 

-বিভিন্ন জাতির, ইহাদের প্রতিদবন্দিতা, ৩ 

_-যুরোগীয়, ৮৬ 

দেশীয়, ৬৯, ৯২; ইহাদের ব্যবসায়ের 
কেন্দ্র হইতে বহিষ্কৃত করণ, ৯২; 
ইংরেজ বণিকদের সহিত পার্থক্য, ৭১ 

বন্দেমাতরম্‌, ও, ২৪, ৫২ 

বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রণাথ, ২২ 

--কৃষক-বিজ্রোহের ভিন্ন নামকরণ, ২২ ; 
ভারতের ইংরেক্গ শাসনকে 'নবভারতের 
জীবন-প্রভাত? বলিয়া বর্ণনা, ২২ 

বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্জ্রনাথ, ৩৭৭১ ৪৩২ 

_-হপ্ডিয়ান এযাসোসিয়েশন-এর নায়ক 


রূপে, ৩৭৭; নীলবিপ্রোহের পক্ষে 
ইংলণ্ডে আবেদন, ৪৩২ 
বন্নো, লুই, ৮৬ 


__বঙ্গদেশে প্রথম নীলচাষের গ্র্বতন, ৮৬ 
বর্গজোতদার,--বর্গাদার প্রষ্টব্য 
বর্গপ্রথা, ১৬৭ 


বর্গাইত_-বর্গাদার ত্রষ্টব্য 


বর্গাদার, ১*২, ১৭৫, ১৮৪ 

_-ইহাদেরহহন্তে মধ্যশ্রেণীর লাঙ্গল ত্যাগ, 
১৭৫ 

বর্গীর আক্রমণ,:৭২ 

বর্ধমান জেলা, ৫৩, ৮০ 

ইংরেজ কতৃকি ইহার কতৃত্ব লাভ, ৫৩ 

বল্‌, চালস, ইংরেজ এঁতিহাসিক, ৩৪৫ 

--মহাবিভ্রোহের সময় লক্ষষৌ শহর রক্ষার 
জন্য অগণিত সংখ্যায় কষকের জীবন 
দান সম্বন্ধে মস্তবা, ৩৪৫ 

বলরামপুর, পরগনা, ১৪৬ 


8৯২ 


রর 


বলাই, ভন্তবায়-সংগ্রামের নায়ক, ৭৪ 

বলাই কু, মালঙগী-নায়ক, ৯৮ 

রলাশয়-পরগনা, ৯৮ 

বস্থু, অনাথনাথ, ৪০৪ 

--শিশিরঞুমার ঘোষের জীবনীকার, 
৩৮৬ তাহার গ্রন্থে নীল-বিদ্রোহীদের 
সংগ্রাম-কৌশলের বর্ণনা, ৩৮৭; নীল- 
বিদ্রোহের সময় উকিল-ব্যারিস্টারদের 
আচরণ সম্বন্ধে মন্তব্য, ৪০৪ 

বন্থ, আনন্দমোহন, ৩৭৭ 

_ প্রথম সর্বভারতীয় জাতীয় সম্মেলনে 
সভাপতিত্ব করণ, এই সর্বভারতীয় 
জাতীয় সম্মেলনকে “ভারতের জাতীয় 
পার্লামেণ্ট” আখ্যা দান, ১৮৯৮ গ্রীষ্টাব্দে 
ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতিত্ব 
করণ, ৩৭৭ 

বস্তবাদ, ১৯৬ 

--অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী বস্তবাদ, ইহা 
হইতে ফরাসী বিপ্লবের প্রেরণ লাভ, 
১৯৩৬ 

বস্তবাদী, ফরাসী, ১৯৬ 

--ধর্ষের গোড়ামি ও দাসত্বের বিরুদ্ধে 
ইহাদের বিদ্রোহ এবং সামস্ততঙ্কে 
উচ্ছেদের সংগ্রাম, ১৯৬ 

বন্ত্র$ ৮৬ 

--বঙগদেশের কষক-শোষণের যন্ত্ররূপে, ৮৬ 

বস্ত্রশিল্প, ৬৮, ৬৯১ ৭৭১ ৯৯ 

--দক্ষিণ-ভারতের, ৬৮ ; বঙগদেশের, ৬৯; 
ঢাকার, 2১; ইংলগু বা গ্রেট বৃটেনের, 
৭৭, ১৫৯) বহৃদেশের বস্ত্রশিল্পের ধ্বংস, 
বাংলাদেশ হইতে" ইহার চিরবিদায় 
গ্রহণ) ৭৭১ ৯৯; ল্যাঙ্কাশায়ারের, 
ভারতের ৃষ্টিত ধনসম্পদ ও ভারতীয় 
তুলাহার! ইহার স্থষ্টি, ৭৭; বৃটেনের, 
ইহার মালিকশ্রেণী, ১৫৯; ইংলগ্ডের 
বস্তরশিল্পের বাজারের চাহিদা, ১৬১; 
ভারতবর্ষের বন্ত্রশিল্পের ধ্বংসসাধন, 
১৬১7 ভারতের নবজার্ত বন্তরশিল্প, 


ভারতের কৃষক-বিপ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


ইংলগ্ডের বস্ত্রশিল্পের প্রতিযোগিতা 
হইতে ইহাকে রক্ষা করিবার প্রয়াস, 
৩৭৬ ; ভারতে প্রথম সি. এন. দাভার 
কর্তৃক ইহার স্থাপনা, ৩৭২ ; ভারতের 
বিভিন্ন স্থানে এই শিল্পের বিস্তার এবং 
ইহার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পপতিদের সমর্থক 
একটি মধ্যশ্রেণীর আবির্ভাব, ৩. ৩৭২ 

বহ্ু-বিবাহ, ১৯৫ 

বাউল ধর্ম, ২২২ 

-__ইহার মূল বিষয়বন্ত, ২২২ 

বাক্ল্যাণ্ড সি. ই. ৮৯) ২৫১১ ২৬৮, 
৩৯২,৩৯৩) ৪১৬) ৪২৪ 

-__নীলকরদের অপরাধসমূহের শ্রেণী ভাগ 
করণ, ৮৯; নীলকরদের সহিত 
জমিদারগোষ্ঠীর একা সম্বন্ধে মন্তব্য, 
২৫১ ; মহাবিদ্রোহের সময় বাংলাদেশের 
প্রত্যেক জেলায় উত্তেজন! সম্বন্ধে মন্তব্য 
২৬৮; নীল-বিদ্রোহের প্রথম আরম্ত 
সম্বন্ধে মন্তব্য, ৩৯২ ; নীল-বিদ্রোহীদের 
সহিত সশন্ত্র পুলিসদলের সংঘর্ষ ও 
পরাজয় সম্বন্ধে মন্তব্য, ৩৯৩; পিরাজ- 
গঞ্জ বিদ্রোহের ধতিহাসিক গুরুত্ব 
সম্বদ্ধে মন্তব্য, ৪১৬) সিরাজগঞ্জ- 
বিদ্রোহের সিডির সম্বন্ধে মন্তব্য, 
৪২৪ 

বাকুড়া জেলা, ১২২, ১২৪ ১২৫, 
১৩৯) ১৪০) ১৪৪১ ১৫৬ 

"পূর্বের 'জঙ্গল-মহল” লইয়া! ইহার গঠন, 
১৫৬ 

বাখরগঞ্জ জেলা, ৯১১ ৯৪, ৯৫, 
১২৭, ১২৯ 

- _লবণশিল্পের অন্যতম কেন্দ্ররূপে, ৯১; 
এই স্থানের মালঙগীদের উপর উৎপীড়নের 
বর্ণনা, ৯৪; এই জেলার জুবান্দিয়া 
বিদ্রোহ, ১২৬৩১; এই জেলার 
অধিবাসীদের সম্বন্ধে পুলিস-রিপোর্ট। 
১২৬7 উক্ত পুলিন-রিপোর্ট সমন্ধে 
জেলার 'গেজেটিয়ার'-এ মন্তবা, ১২৬" 


১২৬, 


১২৬, 


নির্ঘস্ট 


২৭$ জেলার অধিবাসীদের সম্বন্ধে 
মিথ্যা! অখ্যাতি, ১২৬ ; ১৭৮৭ গ্রীষ্টাবের 
মহা-ছুতিক্ষ, ১২৮২৯; এখানকার 
রুষকদের সুন্দরবনে পলায়ন করিয়া 
দস্থ্যবৃত্তি অবলম্বন, ১২৮-২৯ $ মহম্মদ 
হায়াৎএর নেতৃত্বে সবন্দরবন অঞ্চলে 
কুষকদের দীর্ঘকাল ব্যাপী সংগ্রাম, 
১২৯$ এই জেলার স্থবান্দিয়া-বিদ্রোহে 
বোলাকি শাহের নেতৃত্ব, ১২৯-৩০ 

বাখরগঞ্জের ইতিহাস (ইং) ১২৮ 

বাগচী, শশাহ্কশেখর, ৪০০. 

__নীল-বিদ্রোহ নাটকের ভূমিকায় এই 
নাটকের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা, ৪০১ 

বাগদাদ, ৬৭ 

বাগন্দি-বিজ্রোহ, ৫৪ 

বাগল, যোগেশচন্দ্র, ৪০৬ 

--নীলবিদ্রোহের সমর্থনে হরিশ্ন্দ্র 
মুখোপাধ্যায়ের ক্রিয়া-কলাপ সম্বন্ধে 
মন্তব্য, ৪০৬ 

বাণিজ্য, অবাধ, ১৬১ 

_ইহার প্ররূত অর্থ, ১৬১) পূর্ব-ভারতের 
বাণিজ্য, ১৬১ 

বাণিজ্য-সংকট, ১৬১ 

_ইংলগ্ডের, ১৬১ 

বানাই উপজাতি, ময়মনসিংহের, ২৩০ 

বাবৃশ্রেণী, ১৭৫ 

--ইহাতে মধ্যশ্রেণীর পরিণতি, ১৭৫ 

বায়রন, লর্ড, ১৯০১ ২০২ 

উহার রচনা হইতে বাঁওলাদেশের 
“রিনাসান্স-এর নায়কগণের সংগ্রামের 
প্রেরণ লাভ, ১৯০ 

বারাণসী-রাজ্য, ১৬২ 

--এখানে ভূসম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত 
অধিকারের প্রতিষ্ঠা এবং উহার ভিত্তিতে 
রাজস্ব ধার্যকরণ-প্রথার প্রবর্তন, ১৬২ 

বারাসত-বিজ্রোহ (১৮৩০ )) ২০৪ 

-স্ওয়াহাবী-বিদ্রোহ দ্রষ্টব্য 

বার্ক, এড মণ্ড ১৫, ১০৫ . 


৪৮৩ 


--ভারতের ইংরেজ বণিক-শাসন সম্বন্ধে 
মন্তব্য, ইহাকে ওরাং ওটাং ও ব্যান্্রের 
শাসন বলিয়া মন্তব্য, ১৫ 

বাঁশের কেল্লা, ২৭৮, ২৮*, ২৮১ 

বান্তববোধ, এ্রতিহাঁসিক, ২৪৫ 

বাহাদুর শাহ, মোগল-সম্রাট, ৩৪৭, ৩৬১ 

-মহ্াবিদ্রোহের সাফলোর সঙ্গে সঙ্গে 
তাহাকে ভারত-সম্রাট বলিয়া ঘোষণ! 
৩৪৭; মহাবিদ্রোহের সময় তাঁহাকে 
প্রতীক রূপে বাবহার, ৩৬১ 

বিংশশতাব্দী, ১৮৯, ২০৩, ২০৪ 

বিজয়রাম, তন্ভবায়-নায়ক, 

--তন্তবায়- সংগ্রামের অন্যতম নায়ক রূপে, 
৭৩, ৭৪ 

বিষ্যাসাগর, ঈশ্বরচন্দ্র, ১৮৭) ১৮৮১ ১৯৫, 
৪০৫) ৪০৭ 

_ ইহার সমাজ-সংস্কারের আন্দোলন, 
১৮৭; শহরাঞ্চলবাসী চাকরিজীবী 
মধ্যশ্রেণীর অংশভূক্তরূপে, ১৮৮ ; ইহার 
বিধবা-বিবাহের আন্দোলন, ১৯৫) 
১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্বের মহাবিভ্রোহ ও নীল- 
বিদ্রোহ হইতে দুরে অবস্থান, ৪০৫ 

বিদ্রোহী ভারত ১৯, ১৩৯ 

বিধবাঁবিবাহ, ১৮৭, ১৯৫) ৪০৭ 

--ইহাকে বিধিবন্ধ করিয়৷ আইন প্রণয়ন 
১৮৭, ১৯৫ 

বিপ্লব, ৭৭, ১৯০) ১৯১, ১৯২১ ১৯৩ 

-_-যুরোপের সামস্ততন্তরবিরোধী গণতান্ত্রিক 
১৯০, ১৯১ ; ইহার প্রধান শক্তি, ১৯১) 
ইহার ভাবধারা বা আদর্শ, ১৯৯, ১৯১, 
১৯২; ম্পেনদেশের গণতান্ত্রিক, ইহার 
জয়, ১৯৩ 


__বুর্জোয়া, বুর্জোয়া-বিপ্লব প্রষটব্য 


“বিবেকানন্দ, স্বামী, ১৯৬) ২০৪, ২১১, 


২১৩, ২১৪, ২১৫, ৪০৫ 

-_বঙ্ষিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় কতৃক আরক্ধ 
হিচ্দুরিনাসান্দ আন্দোলনকে আরও 
গভীর ধর্মীয় ও সামাজিক রূপ দান, 


১৯৭7 বজীয় রিনাসাহ্দ-আন্দোলনে 
তাহার ভূমিকা, ২১১-১৮; হিঙদধর্মের 
পুনরুজ্জীবনের প্রধান নায়ক রূপে তাহার 
আবির্ভাব, হিচ্দু-ভারতের ধর্মীয় 
আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা, ধর্মভিত্তিক 
জাতীয়তাবাদের মুখপাত্র রূপে তাহার 
ভূমিকা, তাহাকে “জাতীয় বীর' বলিয়া 
গ্রহণ, সিকাগোর ধর্ম-মহালম্মেলনে 
ভারতের জাতি-সতার জয় ঘোষণা, 
তাহাকে চরমপন্থী জাতীয়তাবাদের গুরু 
বলিয়া গ্রহণ, তাহার মনে উনবিংশ 
শতাব্দীর গণ-সংগ্রাম ও শহুরে মধ্য- 
শ্রেণীর আংশিক মুক্তির ছায়াপাত, 
যুরোপের শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের 
ফলে তাহার মনে বৈপ্রবিক « চেতনার 
সঞ্চার, ২১৩ ;“তাহার সামাজিক চিন্ত। 
ও দৃষ্টির ক্ষীণতা, সামন্তপ্রথার প্রতি 
মধ্যশ্রেণী-স্থলভ অন্ধতা, ইংরেজ শাসন 
ও সাঁমস্ততান্ত্রিক শোষণ সম্বন্ধে অস্পষ্ট 
ধারণা, শতবর্ষব্যাপী কৃষক-সংগ্রাম ও 
জমিদারী শোষণ সম্বন্ধে নীরবতা, অর্থ- 
হীন কথার ধুত্রঙ্গাল স্থ্ট, চিন্তাধারায় 
স্ববিরোধিতার প্রকাঁশ, বিভিন্ন উদ্ধৃতি, 
ফুরোপীয় সভ্যতার প্রতি ঘ্বণ ও প্রশংসা, 
পরস্পরবিরোধী চিন্তাধারা লহইয়৷ 
জাতীয়তাবাদের পথ-নির্দেশের প্রয়াস, 
২১৪ $ ম্ববিরোধিতার বিভিন্ন দৃষ্টান্ত £ 
ভারতের মুক্তির পথনির্দেশ, ভবিস্তৎ 
ভারত-গঠনের উপায় নির্দেশ, বিশ্ব 
জয়ের পরিকল্পনা, জাতির স্যি সম্বন্ধে 
উক্তি, ভারতের আধ্যাত্মিক ভাবধারার 
সাহাষ্) বিশ্বজয়ের পরিকল্পনা ফুরোপকে 
উপনিষদের ধর্মশিক্ষাদান সম্বন্ধে উক্তি, 
হিচ্দুধর্মের ভিতিতে হিন্দুভারতের 
এক্যসাধন ও হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনের 
প্রগারকরূপে তাহার 'ভূমিকা, ২১৫; 
তাহার সামাজিক-রাজনৈতিক কর্তব্য- 
সম্বন্ধীয় মত, তরুণদের প্রতি চতুবিধ 


ভারতের কৃষক-বিত্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


কর্তব্যের নির্দেশ, বন্কিমের রচনা পাঠের 
নির্দেশ, নবহিচ্কবাদের সমর্থকরূপে 
তাহার ভূমিকা, ভারতের ম্বাধীনত। 
অর্জনের নিজন্ব পরিকল্পনা, ২১৬; 
বিপ্লবের উদ্দেশ্তটে দলগঠন ও অন্ত্রশস্ত 
সংগ্রহের, পরিকল্পনা, ] 80 & 
90০18119 বলিয়। ঘোষণা, বৈদাস্তিক 
মায়াবাদীরূপে তীহার ভূমিকা; তীহাঁর 
নিজন্ব সোন্যালিজম্‌ বা সমাজবাদ, 
২১৭ তাহার সমাজবাদের : ভিত্তি, 


২১৮ 


বিভারিজ, হেন্রি, ৯৪১ ১৯২৮১ ১৩০ 
- বাখরগঞ্জের লবণ-কারিগর মালঙগীদের 


উপর উৎপীড়নের বর্ণনা, ৯৪-৯৫ 
বাখরগঞ্জের ১৭৮৭ সনের ছুিক্ষের 
বিবরণ দ্রান, ১২৮; এ ছুতিক্ষের 
পরিণতি সম্বন্ধে মস্তব্য, ১২৮ 


বিশ্বনাথ সর্দার (বিশে ডাকাত), ২৫৬, 


২৫৭) ৪৪২-৪৫ 


--উনবিংশ শতাব্দীতে সর্বপ্রথম ইংরেজ 


নীলকরের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরম্ভ, 
২৫৬; বিভিদ্ধ নামে তীহার পরিচয়, 
২৫৬; তাহার সংগ্রামের বর্ণনা, নীল- 
আন্দোলনের প্রথম শহীরূপে বিশ্বনাথ 
২৫৬৫৭) বিদ্রোহীরূপে বিশ্বন।থের 
ক্রিয়াকলাপ, নীলকুঠি আক্রমণ ও 
লুঠন, ২৫৭ ; নীলকরের বিরুদ্ধে তাহার 
সংগ্রামের কাহিনী, ২৫৭-৫৮ ; ইংরেজ- 
দের হস্তে ধৃত হইয়া ফাসিকাষ্ঠে প্রাণ- 
বিসর্জন, ২৫৮; 


--তীাহার পরিচয়, ৪৪২-৪৩; তাহার 


ক্রিয়াকলাপের বিবরণ, ইংলগ্ডের রবিন 
ছডের সহিত তুলনা, ৪৪২ ) শোষণ- 
উতৎপীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নায়ক 
রূপে তাহার ভূমিকা, তাহার দলের 
বিবরণ, তাহার “ডাকাতি'র বৈশিষ্ট্য, 
তাহার জনপ্রিয়তা, ৪৪৩; তাহার 


“ডাকাতির নিয়ম, লুষ্টিত অর্থের বাচার, 


নিরঘট 


তাহার নীলকর-বিরোধী সংগ্রাম, 
৪8৪ ; ইংরেজ শাসকদের নিকট আত্ম- 
সমর্পণ, তাহার ফাসি, ৪৪৫ 

বিশ্বাস, প্রাণকৃষ্ণ, ২২৯, ২৩০ 

--সন্দীপের জমিদারদূপে কৃষকদের উপর 
শোষণ-উৎপীড়ন, ২২৯, ২৩০ 

বিশ্বাস, বিষু্চরণ ও দ্রিগম্বর, ৩৮৬১ ৩৮৮ 

-নীলবিদ্রোহে সর্বস্ব ব্যয়, রুষকদ্দিগকে 
লাঠিখেলা শিক্ষাদানের জন্য বরিশাল 
হইতে আনয়ন, ৩৮৬) 
তাঁহাদের পরিচয় ও জীবন-কাহিনী, 
নীলবিদ্রোহে তাহাদের ক্রিয়াকলাপ, 
৩৯০-৯১; তাহাদের সম্বন্ধে বহ্ধিম- 
জীবনী-রচয়িতা শচীশচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়ের 
মন্তব্য। তাহাদের সহিত ওয়াট টিলর, 
হ্যাম্ডেন 9 ওয়াশিংটনের তুলনা, 
৩৯১ 

বিষবৃক্ষ, বন্ধিমচন্দ্রে, ১৯৮ 

বিষুপুর ( বীকুড়া ), ১২২, ১২৪১ ১২৫ 

বিহার, ৮, ৯, ১১ ১২১ ১৩১ ১৪১ ১৫১ 
১৬, ১৮) ২০১ ২১, ২৪-২৭) ২৯১ ৩১, 
৪০১ ৪৮১ ৫২) ৭৭) ৮৭১ ১০৩, ১০৪ 
১৩৩, ১৩৬১, ১৩৮, ১৫৯১, ১৬১ 
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২০৩ 

_ছিয়াত্বরের মন্বস্তর'-এর ফলে ইহার 
এক-তৃতীয়াংশ অধিবাসীর মৃত্যু, ১৪; 
মহাবিদ্রোহের রণক্ষেত্রে ইহার পরিণতি 
৩৩; এখানে ভূসম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত 
অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং ইহার ভিত্তিতে 
রাজন্ব ধার্ধকরণ, ১৬২; ব্যবসায়ী মূল- 
ধনীদের নৃতন জমিদার রূপে আবির্ভাব, 
১৭৩ 

বাঁচক্রফট, স্যামুয়েল, ৭৬ 

বীরকুল পরগনা, ৯৮ 

বীরভূম জেলা, ৪০, ৭৬, ১১৫, ১১৬ 
১১৭) ১১৮১ ১১৯১ ১২০১ ১২২১ ১২৪, 
১২৫) ১২৬ 

এখানে রেশমের কেন্দ্রস্থাপন। ১১৫; 

৬ 


৪৯৫ 


এখানকার গণবিদ্রোহ,। ১১৫-১৭ 3 
এখানে মহাছুরভিক্ষের আঘাত, এই 
জেলার জঙ্গলে পরিণতি, “গেজেটিয়ার'- 
এ ইহার দুর্দশার চিত্র বর্ণনা, ১১৫ : 
সরকারী রিপোর্টে এখানকার গণ- 
বিদ্রোহের বর্ণনা, ১১৬ ১১৭: 
গণবিদ্রোহ দমনের জন্য বীরভূম ও 
বাকুড়াকে ছুইটি পৃথক জেলায় ভাগ- 
করণ, ১২১ 

বীরসিং মাঝি, সাওতাল-নায়ক, ৩২০, ৩২১ 

_সীওতাল-বিল্রোহে মহাজনদের গৃহের 
উপর আক্রমণ ও উহা! লুণ্ঠন, ৩২০ 

বুর্জোয়া-বিপ্লব (বা গণতান্ত্রিক বিপ্লব ), 
১৮৯১ ১৯৩। ১৯১১ ১৯৬ 

_্ুরোপের, বঙ্গীয় বিনাসান্সের নায়ক- 
গণের উপর ইহার প্রচণ্ড প্রভাব, ১৮৯) 
ইহার আদর্শ, ১৯১ 

বুর্জোয়াশ্রেণী, ৪, ১৭*১ ১৮৩, ১৮৪, ২১৯ 

_ইহার অভ্যুদয়, ইহার আধিপত্যের যুগ, 
৪; ভারতের বুর্জোয়াশ্রেণী, ৭ 

--যুরোপের বাবসায়ী, ৩; ইহাদের 
কারখান! স্থাপন, ৬; ইহাদের ছারা 
পরিচালিত রিনাসাক্দ আন্দোলন, 
১৮৩, ১৮৪১ ১৯১ ইহাদের সামস্ত- 
প্রথা-বিরোধী বিপ্লব ও তাহার আদর্শ, 
১৯১; ইহাদের সামস্তপ্রথা-বিরোধী 
বৈপ্লবিক নংগ্রামে সামস্তপ্রথার শৃঙ্খলে 
আবদ্ধ ভূমিদাসশ্রেণীকে আহ্বান এবং 
অহাদের সংগঠিত করণ, ১৯১ 

-_-ইংলগ্ডের ব্যবসায়ী, ১৬১ 

__বঙ্গদেশের ব্যবসায়ী, নৃতন জমিদার- 
শ্রেণীরূপে ইহাদের আবিরাব, নির্দিষ্ট 
বাৎসরিক খাজনার ভিত্তিতে 
গ্রামাঞ্চলের ধনীদের নিকট জমি পত্তনি 
দান, ১৭০; পুরাতন জমিদারগোর্ঠীকে 
নানা উপায়ে নিশ্চিহ্ন করিয়। জমিদার- 
রূপে ইহাদের আবির্ভাব, জমিদার 
হিসাবে ইহাদের বৈশিষ্ট্য, ইজারাদানের 


৪৪৯৬ 


মারফত জমির উপর মধ্যম্বত্বভোগীদের 
স্টি, ইংরেজদের ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানির 
সহিত ঘনিষ্ঠ নহযোগিতা, কৃষিভূমির 
উপর একচ্ছত্র প্রভূত্বলাভ, বঙ্গদেশের 
নৃতন অভিজাতশ্রেণীরপে ইহাদের 
আবির্ভাব, ইহাদের সহিত তালুকদার 
প্রভৃতি অধস্তন ভূম্যধিকারীদের মিলন, 
১৮৬; ইংরেজ বণিকদের মুৎসুদ্দি ও 
দালালরূপে ইহাদের ভূমিক।, ইহাদের 
উদ্দেস্ঠ, নীলবিদ্রোহের বিরোধীরূপে 
ইহাদের ভূমিকা, ৪০২ 

--সমাজতন্ত্রবিরোধী বিপ্রবী, ২১৯ 

বুদ্ধিজীবি-সম্প্রদায়, ১৮৪, ২০২ 

বাঙলার, ইহাদের দ্বারা 
নবজাগৃতি-আন্দোলনকে 
বলিয়া অভিনন্দন, ১৮৪ 

_ ভারতের ও বাঙলার, ইহাদের ছারা 
কৃষক-সংগ্রামের গুরুত্ব অস্বীকার, ২০২ 

বুদ্ধিজীবী লেখক-সম্প্রদায়, ১৮৪ 

--ইহাঁদের দ্বারা ভূম্বামিগো্ঠীর আত্ম- 
প্রতিষ্ঠ। ও শোষণ-ব্যবস্থা অব্যাহত 
রাখিবার সংগ্রামকে যুরোপের অন্থক্রণে 
পরিনাসান্স+ নামকরণ, ১৮৪ 

বুদ্ধশাহ, ফকির-নায়ক, ৫*০ 

'বুটিশ ইত্ডিয়া-সৌসাইটি' ৩৭৬ 

_হহীর প্রতিষ্ঠা, ৩৭৬; ইহার ঘোষিত 
উদ্দেশ্য, ৩৭৬-৭৭) “বৃটিশ ইগ্ডিয়ান 
এসোসিয়েশন-এর সহিত ইহার মিলন, 
ইহাদ্বারা আইনসভ। গঠনের দ্ীবি, ৩৭৭ 

বৃটিশ পণ্য, ১৬৭, ১৬৮ 

-ইহীছার। ভারতবর্ষকে প্লাবিত করণ, 
১৬৭; ইহার ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতার 
ফলে ভারতীয় কারিগরদের মুনাফা 
হাস, ১৬৮ 

বৃটিশ শাসক, ইংরেজ শাসক ত্রষ্টব্য 

বৃটিশ শাসন, ইংরেজ শাসন দ্রষ্টব্য 

বৃটিশ শিল্প, ১৬১, ১৬৬ 

-স্ভষিতের তাত ও চরকার উপর ইহার 


বাঙলার 
“রিনাসান্স, 


ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


আক্রমণ ইহার ধ্বংসকারী ভূমিকা 
সম্বন্ধে কার্ল মার্কসএর মন্তব্য, ১৬১; 
ইহার প্রয়োজনে বঙ্গ-বিহার-উড়িস্তার 
ভূমির উপর ব্যক্তিগত অধিকার প্রতিষ্ঠা- 
দ্বার! নৃতন কৃষি-বিপ্লব সাধন, ১৬৬ 

বুটিশ সাম্রাজ্যবাদ, ১৬০ 

__ইহার চরিত্রের দ্রুত পরিবর্তন, ১৬৯ 

বেকার জনসাধারণ, ১৬৮ ্‌ 

_ বঙ্গদেশের কৃষির উপর ইহাদের 'চাঁপ, 
১৬৮ ) 

বেকার-সমস্য।, বঙ্গদেশের, ২১২ 

ইহা হইতে সষ্ট অর্থনৈতিক সংকট, ২১২ 

বেগার-প্রথাঃ ৯৮ 

বেঙ্গল ইণ্ডিগো৷ কোম্পানি, ২৪০,২৪৩ 

- নদীয়া-ষশোহরের, ৫৯৪খাঁনি গ্রামের 
জমিদারি ক্রয় ২৪৩ 

বেচার, রিচার্ড, ৪৩৬ 

_ইংরেজ শাসনের প্রথম যুগে বাঙলা- 
দেশের দুর্দশার প্রতি ইংরেজ শাসক- 
গোষঠীর দৃষ্টি আকর্ষণ, ৪৩৬ 

বেটিঙ্ক, লর্ড উইলিয়াম, ১৩৪, ১৩৭, 
১৮৫) ২৪১১ ২৭৮ 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে গণবিপ্লব হইতে 
আত্মরক্ষার ব্যবস্থা বলিয়া বর্ণনা, 
১৩৪ ভূম্বামিশরেণীকে পরজীবী, 
আখ্যাদান, ১৮৫; বঙগদেশে ইংরেজ 
জমিদার সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা৷ সমন্ধে 
উত্ভি, ২৪৩ 

বেনিয়ান, ৯, ৬৯, ৭০ 

বেনেট, ইংরেজ সেনাপতি, ৩০ 

_ নন্ন্যাসী-বিদ্রোহীদের হস্তে মৃত্যু, ৩০ 

বেস্থাম, জেরিমি, ২০৬ 

বৈদেশিক শক্তি, ৩ 

_ ইহাদের ভারত আক্রমণ, ৩ 

বৈপ্লবিক সংগ্রাম, শ্রমিক-কৃষকের, ১৮৯, 
১৯০১ ১৯৭, ২১৬) ৩৮১১ ৩৮২ 

-রুষকের, ১৯২) সামস্ততত্ত্রবিরোধী, 
১৯৭) ২১৬, ২১৮, ২২০; মধ্যশ্রেণীর 


নির্ঘণ্ট 


নায়কগণকে জাতীয়তাবাদে দীক্ষাদান 
এবং জাতীয়তাবাদী ভাবধারা ও 
প্রেরণাদান, ২২০); ইহার ভয়ে 
কংগ্রেসের গান্ধী-নেতৃত্বের বারংবার 
গ্রাম গুত্যাহার, ৩৮১ 

-_দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী কালের, 
ইহার ফলে কংগ্রেসের আত্যন্তরিক 
দ্বন্দের চূড়াস্ত রূপ গ্রহণ, ৩৮২ 

বোনাজি, ডব্লিউ. সি.) ৩৮০৩ 

_-বড়লাট লর্ড ভাফরিনের দ্বারা কংগ্রেস- 
প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে মন্তব্য, ৩৮০ 

বোম্বাই প্রদেশ, ১৬২ 

--এখানে রায়তোয়ারি-প্রথার প্রবর্তন, 
১৬৩২ 

বোর্ড-অফ-ডাইরেক্টুরস্, ১২১ ৯ ৪, ১৫১ 
৭৭) ৯৩১ ১০০) ১৮১১ ৩৪৩ 

বোর্ড-অফ-ট্রেড, ৭৫, ৭৬ 

বোলাকিশাহ্‌ ফকির, ১২৯, ১৩০ 

_-বাখরগঞ্জের সথবান্দিয়া-বিপ্রোহের 
পরিচালনা, তীহার পরিচয়, ১২৯; 
কৃষকদের সাহায্যে ক্ষুদ্র দুর্গ নির্মাণ, 
১৩০; টসম্তৰল গঠন ও অস্ত্রশস্ত্র 
গ্রহ, বিদ্রোহ ঘোষণা, “ফিরিঙ্গি” 
রাজত্বের অবসান ঘোষণা, বিদ্রোহের 
ব্যর্থতার পর পলায়ন, ১৩০ 

বোল্ট, উইলিয়াম, ৬৯, ৭২১ ৯৩, ১০৩ 

ইংরেজ বণিকগোষীর একচেটিয়া 
ব্যবসায়ের বিবরণ দান, ৭৯; তন্তবায়- 
গণের জঙ্গলে পলায়নের বিবরণ, ৭২; 
রেশম-কারিগরদের উপর ইস্ট ইণ্ডিয়া 
কোম্পানির উৎপীড়ন সম্বন্ধে মন্তব্য, 
১৪৩ 

বোল্যাণ্ড, ৭২ 

বোষ্টমদাস, তন্তবায়-নায়ক, ৭৩ 

--দৈহিক উৎপীড়নের ফলে তাহার মৃত্যু, 


৭৩ 
ব্যক্তিগত অধিকার, জমির উপর, ১৩১, 


১৩৫) ১৩৬, ১৬১১ ১৬২ 


৪৯৭ 


__নূতন ভূমিরাজন্ব-প্রথার সহিত সামগুস্য 
বিধানের প্রয়োজনে ইহার প্রতিষ্ঠা, 
১৬২) ইহাঘ্ারা৷ নৃতন কৃষি-বিপ্রব 
সাধন, ১৬৬ 

ব্ক্তি-স্বাতন্ত্যবাদ, ১৬১, ১৮০ 

_-ধনতন্ত্রের দার্শনিক ভিত্তিবূপে, ১৬১ 

ব্যবসা-বাণিজ্য, ৩, ১৩, ৭০ 

_-একচেটিয়া, ৮৬) ভারতের সহিত 
ইংলগ্ডের, ১৫৯ 

ব্যবসায়ী মূলধন, ইংলগ্ডের, ৬৯, ৭১ 
১৬০ 

ইহার প্রথম ও প্রধান শিকার রূপে 
বঙগদেশের বন্ত্রশিল্প, ৬৯, ৭১; ইংলগ্ের 
ব্যবসায়ী-মূলধন কর্তৃক বঙদেশের 
বস্ত্রশিল্পের ধবংসসাধন, ৭১; ইংলগ্ডে 
শিল্পীয়-মূলধন কতৃক রাজনীতি ও 
অর্থনীতির ক্ষেত্র হইতে ইহার বিতাড়ন, 
১৬০ 

ব্রহ্মদেশ, ২৩০ 

্রহ্মযুদ্ধ, ২৩৩ 

্রাহ্মধর্ম, একেশ্বর বাদী, ১৮৭, ১৮৯ 

ত্রাঙ্মপমাজ, ৩৭৬ 

ব্রা্মণ-পম্প্রদায়, ১৮৬ 

_ইহার সর্বব্যাগী গ্রতৃত্ব, ১৮৬ 

ব্রাডল, পার্লামেন্ট-সদস্ত, ৪৩৩ 

--নীলবি্রৌোহের সমর্থনে পার্লামেন্টে 
আন্দোলন, ৪৩৩ 

ব্রেনান, লেফ টাঁনাণ্ট, ৪৫, ৫১ 

_-বঙগদেশে আ্্ীডাকাতের বর্ণনা, ৫১ 


বুম, ক্যারেল, ৮৬ 

__বঙ্গদেশে প্রথম নীলকুঠি স্থাপন, ৮৬ 
ভ 

ভগবদগীতা, ২১৬ 


ভন্্রলোকশ্রেণী, বাবুশ্রেণী ত্রষ্টব্য 

ভবানী পাঠক, ২৪১ ২৮১ ৪৬, ৪৭১ ৫০১ ৫১ 

_ই্হীর পরিচয়, ৫০ সন্যাসী-বিক্রোহের 
অন্যতম সংগঠকরূপে, ৫১ 
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ভবানী, রানী, ৩৪, ৩৫ 

ভাইয়াচারী প্রথা, ১৬৩ 

--পাঞ্জাবে ইহার প্রবর্তন, ইহার তাৎপর্য, 
১৬৩ 

ভাওয়াল পরগনা; ৩৮ 

ভাগচাষী, ১৬৬; “বর্গাদারঃ দ্রষ্টব্য 

ভাগনাদিহি, ৩২১, ৩২২ 

_-মীওতাল-বিদ্রোহের প্রধান নায়ক সিদু, 
কানু প্রভৃতির জন্মস্থান এবং বিদ্রোহের 
প্রধান কেন্দ্ররূপে, ৩২২ 

ভাবধারা, ২১৫, ২১৭, ২১৯ 

--ভারতের আধ্যাত্মিক, ইহার ভূমকা 
সপ্বন্ধে ত্বামী বিবেকানন্দ, ইহাদ্ধারা 
তাহার বিশ্বজয়ের পরিকল্পনা, ২১৫ 

--সমাজতান্ত্রিকঃ ২১৭ 

__মধ্যযুগের ধর্মীয়, ২১৭ 

_-সমানজ-গ্রগতির বছমুখী, ২১৯ 

ভারত-ভোমিনিয়ন, ৩৮২ 

ভারতবর্ষ, ১৬৬, ১৮২, ১৯৬১ ১৯৯ 

_ইহার সংস্কৃতি ও এতিহ্, ৩; ইহার 
বিচ্ছিন্ন ও খণ্ডিতরূপ, ৩-৪ 7 ইংলগ্ডের 
কাচামালের বাঁজার রূপে, ১৭ 7 ইংরেজ- 
অধিকারে ইহার নৃতন রূপ, ১৮, ১৩৭) 
বুটিশ পণ্যবিক্রয়ের বাজারে পরিণতি, 
বৃটিশ পণ্যের একচেটিয়া বাজার রূপে; 
তুলার জন্মস্থান রূপে, ১৭১৮ 
ইংরেজ শক্তি কতৃক ইহার পূর্ণগ্রাস, 
ইহার নৃতন করিয়। জন্মলাভ, ১৮; 
ইংরেজ-শক্তি কর্তৃক ইহার ভিত্তি ও 
কাঠামে। ধূলিসাৎ করণ, ১৯; ইহার 
লবণশিল্পের বিলোপ সাধন, ৯৯; বুটিশ 
পণ্যের অসহায় শিকারে পরিণতি, 
রগ্ানিকারী দেশ হইতে হহার 
আমদানিকারী দেশে পরিণতি, 'সমগ্র 
বিশ্বের বন্ত্রের কারখানা” বলিয়৷ ইহার 
খ্যাতি এবং সেই খ্যাতির অবসান, 
১৬১) ইন্টইপ্ডিয়া কোম্পানির নৃতন 
অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার ফলে ইহার গ্রাম 


ভারতের কৃষক-বিগ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


সমাজ-ভিত্তিক কষি-ব্যবস্থার ধ্বংস, 
১৬১-৬২; ইংলগ্ডের আদর্শে এক 
নৃতন ভূমি-ব্যবস্থা ও একটি নূতন 
ভূম্বামিশ্রেণীর সৃষ্টি, ১৬২ ইহার বৃটিশ 
ধনতন্ত্রেরে কৃষি-উপনিবেশে . পরিণতি, 
১৬৮) উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ 
হইতে ইহার স্থায়ী দুভিক্ষের দেশে 
পরিণতি, ১৭৬; ইংরেজ শামকগোঠীর 
লুষ্ঠন ও ধ্বংসকারী ক্রিয়াকলাপের ফলে 
ইহার বিধ্বস্ত ও রিক্ত অবস্থা ১৮২) 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ইহার 
বৈপ্লবিক অভ্যুর্খানের দ্বারপ্রান্তে 
উপস্থিতি, ১৯৯; শিল্লোন্নত ইংলগ্ডের 
জন্ কাচামাল সরবরাহের ক্ষেত্রে ও 
পণ্যবিক্রয়ের বাজার রূপে ইহার 
অসাধারণ গুরুত্বলাভ ২৩৬$ মহা- 
বিদ্রোহের পরবর্তী কালে ইহার অবস্থা, 
৩৬৯-৮২ ; উহ্হার মানচিত্রের বিচিত্র 
রূপ ধারণ, ৩৭০; ইহার স্থায়ী ুভিক্ষের 
দেশে পরিণতি, ৩৭৫-৭৬ 

ভারতবর্ষ পরাধীন কেন (প্রবন্ধ), 

__বহ্কিমচন্দ্র রচিত, ইহা হইতে উদ্ধৃতি, 
১৩ 

ভারতীয় শাস্ত্র, গ্রাচীন, ১৯৬ 

ইহার অনুশাসন, ১৯৬ 

ভারতীয় সমাজ, ৩, ৭, ১৮ 

-- প্রচলিত, প্রাচীন, স্বয়ংসম্পূর্ণ, ইহার 
ভাঙন, ৩) ইহার মূলশক্তি, ইহার গ্রাম- 
সমাজ, ৪; ইহার চিত্র, ৪-৫) ইহার 
ভিত্তি, ৪; ইহার ন্বয়ংসম্পূর্ণতা, ইহার 
উৎপাদন-সংগঠন, ৫ $ ইহার ধ্বংসদাধন 
নবন্ধে কার্ল মার্কসের মন্তব্য, নৃতন, ১৯ 

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং 
পরাধীনতা 

-_বঙ্কিমচন্জ্রের প্রবন্ধ, ইহাতে "ইং 
শাসন ভারতের মঙ্গলের জগ্ু/__ইহা 

প্রমাণিত করিবার প্রয়াস, ২১৭-১১ 

ভাক্কর পত্রিকা, ৪০৬ | 


নির্ঘণ্ট ৪৯৯ 


দূর হইতে নীলবিদ্রোহে সমর্থন জ্ঞাপন, ১৯৯ ইহার বিরুদ্ধে কৃষকের সংগ্রাম, 
৪০৬ ১৯১, ১৯২, ২০৪ কৃষক-বিরোধী, 
ভিক্টোরিয়া, মহারানী, ৩৪৩, ৩৭০ ২১৮ 
--১৮৫৮ গ্রীষ্টাব্ধে ভারতীয়দের ধর্মবিশ্বীসা ভূমি-রাজন্ব, ১০, ১১, ১২, ২৫) ১৩১, 
| ও ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপে হস্তক্ষেপ ন! ১৩২ ১৩৩) ১৩৮ ১৬২, ১৬৪, ১৬৫ 
করিবার সংকল্প ঘোষণা! এবং ভারতের -ইহার জন্য ফসলের পরিবর্তে মুদ্রার 
প্রাচীন এ্রতিহ, প্রথা ও অধিকার রক্ষার প্রচলন, ১৭; ইহার পুরাতন ব্যবস্থা 
প্রতিশ্রতিদান, ১৮৭৬ শ্রীষ্টাবে তাহাকে ১০১১; মোগল-যুগের, ১১) এই 
__ 'ভারত-সম্াজ্জী” বলিয়া ঘোষণা, ৩৭* সন্ধে ইংরেজ শাসকদের নৃতন ব্যবস্থা, 
| ভিখারী, তন্তবায়-নায়ক, ৭৪ ১৯১ ১১; কৃষকের নিকট হইতে ব্যক্তি- 
ভূকৈলাশ-রাজবাড়ী, ৬৬ গতভাবে উহা আদায়ের নিয়ম, ১১; 
ভূটান, ৩৮, ৪১, ৫২ ১৭৬৪-৬৫ গ্রীষ্টাব্দে বাঙলাদেশের এই 
ভূমি-অর্থনীতি, ১৩২ রাজন্বের পরিমাণ, ১২); ইংরেজ 
_ভূমির উপর ব্যক্তিগত অধিকারের শাসনের পূর্বে ইহা ধার্ধকরণের পদ্ধতি, 


ভিত্তি রচিত, ১৩২ ৩১; তৎকালে এই বাবদ ফসলের 
ভূমিকর, ভূমিরাজঙ্ব দ্রষ্টব্য একশ্তৃতীয়াংশ আদায়, ১৩১; ইহার 
ভূমিদাস, ১৯১, ২৩৭ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, ১৩২; চর্থা়ী 
-_ সুরোপের, মুরোপের বুর্জোয়াশ্রেণী কতৃকি বন্দোবস্ত অন্ধযায়ী বাংলা দেশের ভূমি- 
সামন্ত প্রথা-বিরোধী গণতান্ত্রিক বিপ্রবে রাজস্ব ২ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা ধার্ধ- 


ইহার্দিগকে আহ্বান ও সংগঠিত করণ, 
১৯১ বাংলার নীলচাষীর এই অবস্থায় 
পরিণতি, ২৩*-৩৮ 

ভূমিদাস-প্রথা ( বা ভূমিদাসত্ব ) ১৮৪, 
২৫১১ ২৫৪ 


করণ, ১৩৩; এই নৃতন ব্যবস্থার সহিত 
সামগ্রস্য রক্ষার প্রয়োজনে ভূসম্পতির 
উপর ব্যক্তিগত অধিকার প্রতিষ্ঠা 
মোগল-যুগের জমিদারদিগকে রাজন্ব 
আদায়ের ভার অর্পণ, পশ্চিম-ভারতে" 


_-সামস্তপ্রথার সামাজিক ভিত্তিরূপে, 
১৮৪; বাংলাদেশে নীলচাষের ক্ষেত্রে, 
২৫১-৫৬; এই প্রথার তাৎপর্যঃ ২৫৪ 

ভূমি-বিপ্লব, ইংরেজ-কৃত, ১৩৭ 


তিন প্রকারের ভূমিরাজন্ব-ব্যবস্থারি 
প্রবর্তন, ১৬২; শশ্তের পরিবর্তে মুদ্রা 
দ্বারা রাজত্ব দিবার নিয়ম প্রবর্তন ও 
ইহার পরিণতি, ১৬৩-৬৪ ; এই সমন্ধে 


_ ইহার ফলে ভৃমিন্বত্বের নূতন রূপ, ৯৩৭- ইংরেজ শাসকদের নৃতন আইন) ভূমি- 
৩৯ রাজস্বের খাজনায় পরিণতি, ১৬৪; 

ভূমি-ব্যবস্থা, ভারতের, ১*, ১১, ১৩৭ হহার প্রধান উদ্দস্ত, ১৬৬ 
১৯০১ ১৯১, ১৯২১ ২০৪, ২১৮ ভূমিন্বত্বঃ ১৩১, ১৩৭ 

-ইংরেজ শাসনের পুর্বে ইহার ভিত্তি -_বঙ্গদেশের, সপ শাসনের পূর্বে ইহার 
১৩১, ১৩৭7 কৃষকের সমষ্টিগত রা ১৩১; ইংরেজকৃত ভূমি-বিপ্লবের 
অধিকার-মূলক, প্রাচীনকালের, ১৩৭; নৃতন রূপ, ১৩৭৩৯) 


ইহার আমূল পরিবর্তন, ১৬৪ ইহার 
নৃতন ব্যবস্থার পরিকল্পনান্থসাঁরে মধ্য- 
শ্রেপীর সৃষ্টি, ১৭৩; শোষণমূলক, 


রর বর রা রা 
অধিকার লোপ, ১৩৭; ইহার উপর 
জমিদারগোীর ব্যক্তিগত অধিকার 


প্রতিষ্ঠা, ১৩৭; নৃতন জমিদারশ্রেণী 
কর্তৃক পত্তনিদারদের নিকট ইহান্গ 
হস্তাস্তরকরণ; উপরের সুরের পততনিদার 
কর্তৃক নিয়তর স্তরের পত্তনিদারের 
নিকট ইহার হত্তাস্তর, ১৭০; ইহার 
প্রকারভেদ, ইহার মালিকদের বিভিন্ন 
প্রকার ও বিভিন্ন নাম, ১৭১-৭৩ 

ভূষণা, ১১৪ 

ভূ-সম্পত্তি, ১৭৪ 

_-ইহার উপর ব্যক্তিগত অধিকার ও 
ইহার প্রত্যক্ষ ফলরূপে ভূম্বামিশ্রেণীর 
সৃষ্টি, ১৬১-৬২১ ১৬৪ 

ভৃষ্বামিশ্রেণী (বা গোষ্ঠী) নৃতন, ১৬৭, 
১৮৩১ ১৮৭ 

- জমিদারী প্রথা-বহিভূ্তি অঞ্চলে 
ইহাদের আবির্ভাব, ১৬৭; আত্ম- 
প্রতিষ্ঠা ও শোষণ-ব্যবস্থা শক্তিশালী 
করিবার উদ্দেশ্তে বঙ্গীয় “রিনাসান্স: 
আন্দোলন; এই শ্রেণীর মধ্যে 
“রিনাসান্স-এর সীমাবদ্ধতা, ১৮৪3 এই 
শ্রেণীর প্রগতিশীল ও রক্ষণশীল অংশের 
মধ্যে চরিত্রগত পার্থক্য, ১৮৪) উন- 
বিংশ শতাব্দী ব্যাপিয়া কৃষক সম্প্রদায়ের 
সহিত ইহাদের ন্ব, ২০১; নিজ 
উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য মহাবিদ্রোহে 
যোগদান, ৩৪৩ 

ভূমিহীন-কষক, ১১৩, ১২৬, ১২৯ 

--ইহার্দিগকে ডাকাত নামে অভিহিত 
করণ ১১৩ ইহাদের সুন্দরবনে পলায়ন, 
১১৩, ১২৮-২৯₹ বহুস্থানে ইহাদের 
দস্থাবৃতি অবলম্বন, ১১৩), ১২৮-২৯ ; 
ইহাদের সশস্ত্র সংগ্রাম, ১২৬ 

ভেটপ্রথা, ৯৮ 

ভেরলেস্ট, গভর্নর-জেনারেল, ৬৩, ৪৩৩৬ 

ৈরব মাঝি, সাওতাল-নায়ক, ৩২১ 

-_পাওতাল-বিদ্বোহের অন্ততম নায়করূপে 
আবির্ভাব, ইহার পরিচয়, ৩২১ 

ভোজপুরী-সঙ্ল্যাসিসম্প্রদায়, চে 


ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


মজনুফকির, মজনুশাহ দ্রষ্টব্য 

মজন্ুশাহ, ২৪, ২৮, ২৯১ ৩৪১ ৩৫) ৪২, 
৪৩ 8৪১ ৪৫১ ৪৭১ ৪৮১ ৫০১ ৫১১ ৫২ 

__সন্যাসী-বিদ্রোহের প্রধান নায়করূপে, 
উক্ত বিদ্রোহের প্রধান সংগঠকরূপে, 
২৯; ইংরেজ বাহিনীর নৃহিত যুদ্ধ, 
জমিদারশ্রেণীসহ সকল শ্রেধীর জন- 
সাধারণকে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে 
এক্যবদ্ধ করিবার চেষ্টা, ৩৪; রানী 
ভবানীর নিকট ফকির সম্প্রদায়ের ধর্ম- 
রক্ষার আবেদন, ৩৪-৩৫) রানী- 
ভবানীর নিকট লিখিত তাহার পত্রের 
রাজনৈতিক তাৎপর্য, ৩৫ ইংরেজ- 
বা£ইনীর সহিত যুদ্ধে পরাজয় ও পলায়ন, 
৪২3 তাহার মৃত্যু, ৪৫, তাহার পরিচয়, 
৫6৩ 


মজুমদার, কেদারনাথ, ২৩৪ 

_তীহার “ময়মনসিংহ জেলার ইতিহাস'-এ 
গারোদের উপর অত্যাচারের বর্ণনা, 
২৩৪ 

মজুমদার, বিমানবিহারী, ২০৫, ২০৬ 

_ রামমোহন রায়ের জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে 
মন্তব্য, ২০৫ অভিজাতগোঠীর প্রতি 
রামমোহন রায়ের অত্যধিক পক্ষ- 
পাতিত্ব সম্বন্ধে মন্তব্য, ২০৬ 

মজুমদার, বছুনাথ, ৪৩৩ 

--লাহোর টিবিউন+ পত্রিকার সম্পাদক 
রূপে, ১৮৮৯ গ্রীষ্টাবের নীলবিত্রোহে 
নীলচাষীদের সমর্থন, ৪৩৩ 

মৃতিউল্লা, ৪৪ 

মতিগীর, ৪৯ 

মধ্যবজ, ১৮১ 

-ইংরেজ শাসনে এই অঞ্চলের ধ্বংসোন্ুখ 
অবস্থা, ১৮১ 

মধ্যযুগ, ১৮৯ 

__এই নময়ের ভারতীয় কৃষির উন্নতির 
মূল কারণ, ১৭৪ 


নির্ধ্ট 


মধ্যশ্রেণী, ৫, ১৩৫১ ১৭০, ১৭৩, ১৭৪, 
১৭৫১ ১৮৪) ১৮৭) ১৮৮১ ১৮৯১) ২০০) 
২১৮ 

_-ইহার বিকাশ, ৫; ইহার গণ-সংগ্রামের 
বিরোধিতা, ১৩৫) জমির মধ্যন্বত্ব- 
ভোগীরূপে ইহার জন্ম, ১৭-৭১) 
ইহার সামাজিক ও রাজনৈতিক ভূমিকা, 
১৭৩৭৫; কৃষিভূমিকে ক্রয়-বিক্রয়ের 
সামগ্রীতে পরিণত করিবার অনিবার্ধ 
ফলরূপে ইহার জন্ম, বর্ধমানের রাজা 
কর্তৃক প্রথম ইহার হৃষ্টির পথ প্রদর্শন, 
ভারতে ইংরেজ শাসনের সামাজিক ও 
অর্থনৈতিক স্তন্তরূপে ইহার গঠন, 
১৭৩) ইহার স্যট্ির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে 
ভারত-সচিবের ঘোষণা, গণ-বিদ্রোহ 
দমনের য্ত্র্রপে এই শ্রেণীর হৃষ্টি, 
তালুকদার রূপে এই শ্রেণীর আবিভাব, 
ইহার রূপান্তর, অবাধ কৃষক-শোষণের 
দ্বারা বিপুল ধন-সম্পদ আয়ত্তকরণ, 
আধুনিক শিক্ষা লাভের সুযোগ-হৃবিধা 
লাভ, ১৭৪7; শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী-- 
ইহাদেব হাটি সম্বন্ধে কার্ল মার্কসের 
মৃস্তব্য, ভাগচাষী, 'আধিয়ার, কৃষি-শ্রমিক 
প্রভৃতিদের হন্ডে লাঙ্গল ত্যাগ করিয়! 
ভদ্রলোকের বেশ গ্রহণ, ভূমির সাক্ষাৎ 
সম্পর্ক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়৷ ইহাদের 
ভদ্রলোক বা “বাবুশ্রেণী”তে পরিণতি, 
১৭৫; বিভিন্ন স্তরের তালুকদার লহয়৷ 
এই শ্রেণীর গঠন; জমিদারশ্রেণীর সহিত 
অচ্ছে্চ বন্ধন এবং জমিদার-েণীর 
সহকারীরূপে সমাজের উচ্চসীমায় 
আরোহণ, ১৮৭; সমাজের উপর 
জমিদারশ্রেণীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে 
জমিদার শ্রেণীর প্রধান সহকারীরূপে 
এবং বঙ্গীয় “রিনাসাম্স-এর প্রধান 
কর্মিদল রূপে এই শ্রেণীর ভূমিকা। 
*রিনাসান্স-আন্দোলনে এই শ্রেণীর 
কীঙ্ি, শহরবাসী ও গ্রামাঞ্চলবাসী-- 


৫৬৭ 


এই ছুই ভাগে এই শ্রেণীর ভাগ, শহর- 
বাসী চাকরিজীবী মধ্যপ্রেণী, এই শেণীর 
গ্রামাঞ্চলবাসী অংশের প্রতিক্রিয়াশীল 
ভূমিক। এবং শহরবাসী অংশের প্রগতি- 
শীলতা, বিদেশী শাসনের প্রতি ইহার 
উভয় অংশের মোহ, ১৮৮7 মৃহা 
বিদ্রোহের প্রতি ইহার উভয় অংশের 
বিরূপ মনোভাব, ১৮৮-৮৯ 3 ইং 

শাসনকে রক্ষা করিবার জন্ত ইহার 
সমগ্র ধনবল ও জনবল নিয়োগ, বিংশ 
শতাব্দীর কষি ও চাকরি-সংকটের ফলে 
ইহার একাংশের মোহভঙ্গ, ইহার ভূমি- 
হীন দরিত্র অংশের অর্থনৈতিক ছূর্দশা, 
ইহাদের দলে দলে কলকারথানায় প্রবেশ, 
ডিগ্রীধারী যুবকদের বেকার-সংখ্যা 
বৃদ্ধি, ১৮৯; বিংশ শতাবীর মধ্যভাগে 
ইহাদের প্রগতিশীল ভূমিক। অবলম্বনের 
কারণ, “রিনাসান্স-আন্দোলনে ইহার 
উভয় অংশের মধ্যে শ্ববিরোধিতার 
প্রকাশ ও ইহার কারণ, শহুরে মধ্য- 
শ্রেণীর এক অংশের কৃষক-সংগ্রামের 
প্রতি সমর্থন এবং গণতান্ত্রিক এতিহা 
সৃষ্টি, ২০১; ইহাদের আঁপসপন্থা, মহা- 
বিদ্রোহের পর ইহার মোহমুক্তি আরস্ত, 
ক্রমশ ইহাদের ইংরেজ শাসকদের 
বিরোধিতার পথে পদক্ষেপ, ২১১) 
বেকার-সমস্য। ও অর্থ নৈতিক সংকটের 
ফলে ইহাদের সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবার 
আয়োজন, ২১২; ইহার শহুরে 
অংশ-_শহুরে মধ্যশ্রেণী দ্রষ্টব্য; ইহার 
জাতীয়তাবাদের আপসনীতির মূল উত্স, 


১৮ 


-ইংরেজীশিক্ষিত মধ্যশেণী, ইহার জন্ম 
'স্ত্রে আপসনীতি লাভ, ২১৮ ; মহা 


বিদ্রোহে ইহার ভূমিকা) ইং 

শাসনের গ্রতি ইহার অবিচল আমন্ুগত্য 
প্রদর্শন; ইহাদের বিশ্বীসঘাতকের 
ভূমিকা অবলম্বন, ৩৫২; মৃহাবিক্রোছে 


€জহ 


বঙ্গদেশে এই শ্রেণীর ভূমিকা, ৩৬৫-৬৭ 

--নৃতন মধ্যশ্রেণী, ভারতীয় শিল্পপতিদের 
সহায়করূপে, বন্ত্রশিল্পের বিস্তারের সঙ্গে 
সঙ্গে ইহার ' আবির্ভাব, ইহার গঠন, 
ইহার ভূমিকা, ৩৭২-৭৩; ইহার উপর 
জাতীয় অন্দোলনে নেতৃত্ব করিবার ভার 
অর্পণ, ৩৭৩ 

-_ইহীদের দ্বারা নীলবিদ্রোহের বিরোধিতা 
ও নীলকরদের সমর্থন, ৩৮৮ 

_ গ্রামাঞ্চলের মৃধ্যশ্রেণী, নীলবিজ্রোহে 
ইহাদের ভূমিকা, ৪*২, ৪*৩-*৪; 
ইহাদের দ্বারা নীলচাষীদের শোষণের 
দৃষ্টাত্ত, ৪০৩ 

--শহুরে মধ্যশ্রেণী, নীলবিদ্রোহে ইহাদের 
ভূমিকা, ৪০২, ৪০৪-০৭; ইহাদের 
প্রতি কৃষকদের বিদ্রপাত্মক গান, ৪০৫7 
হরিশ্চন্ত্র মুখোপাধ্যায়ের বিধবা! পত্বীর 
বিরুদ্ধে খেসারতের মোকদ্দমার সময় 
ইহাদের নিষ্রিয়তা, ৪*৬ 

মধ্যন্বত্ব ( কৃষিভূমির ), ১৭১ 

--চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে গড়িয়া-ওঠা 
ইহার বিভিন্ন রূপ, ১৭১-৭৩ 

মধ্যস্বত্বভোগি-শ্রেণী ( মধাশ্রেণী ), 

--কুষিতুমির মূল্বত্বভোগী জমিদারশ্রেণীর 
অধীনে ইহার জন্ম, ১৭১; বিভিন্ন নামে 
ইহার বিভিন্ন অংশ, ১৭১-৭৩ 

মনসা, হাজং-নায়ক ২৩২ 

-মক্রমনসিংহের হাতীখেদা-বিদ্রোহের 
নেতৃত্ব গ্রহণ, তাহাকে আটক করিয়া 
পাগলা-হাতীর পায়ের তলায় ফেলিয়া 
হত্যা, ২৩২ 

ময়মনসিংহ জেলা, ২১১ ৩৩, ৩৪১ ৪২ ৪৩, 
৪৫) ৪৭, ২২১-২৭ | 

--রুষক-বিদ্রোহ দমনের উদ্দেস্ত্ে এই 
জেলার গঠন, ১৭৮৭ গ্রীষ্টান্বে জল- 
প্লাবন ও ছুতিক্ষ, কৃষকদের শ্্রীপুত্র 
বিক্রয়, ২২৭; জমিদার কর্তৃক বহু গ্রাম 

. 'অনিদখকরণ, জমিদারদের অত্যাচারে 


ভারতের কৃষক-বিজ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রা্ 


সহম্রাধিক রুঁষকের পলায়ন, ২২৮) 
ময়মনসিংহ পরগনার বিদ্রোহ, ২২৯ 

মরিসন, লেফ টানান্ট, ৩৯, ৩১ 

পর, ভারতের, ১৭, ২৬, ২৯, ৬৭- 

৬৮ 

_-বুটিশ বণিকগণ কর্তৃক ইহা! অর্ধেক 
মূল্যে বিক্রয়ের জন্ত তাতীদের নিকট 
হইতে বলপূর্বক চুক্তিতে স্বাক্ষর আদায়, 
ইহার ধ্বংস সাধন, ১৭; ইহার কীরি- 
গরদের বনে-জঙ্গলে পলায়ন, ' ২৬ 

--ঢাকার মস্লিনবন্ত্র, ২৯ 

--বঙ্গদেশের কৃষক-ভন্ত্রবায়গণের চির- 
স্মরণীয় অবদানরূপে মসলিনবস্্র, বিভিন্ন 
গুণের জন্য ইহার বিভিন্ন নামকরণ, 
৬৭-৬৮ ; বঙ্গ;দশে ইহা তৈরীর বিভিন্ত 
কেন্ত্র, ৬৮ 

মহম্মদ রেজা খাঁ, নায়েব-নাঁজিম, ১১১ ১০৬ 

মহম্মদ হায়াৎ, ১২৯ 

-__বাখরগঞ্জের বহু কৃষক-ডাকাতের নীয়ক- 
রূপে, গ্রেপ্ারের পর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড: 
লাভ, প্রিন্স-অফ-ওয়েলস ছ্ঁপে 
নির্বাসন, ১২৯ 

মহলওয়ারী প্রথা, ১৬৩ 

-উত্তর-ভারতে ইহার প্রবর্তন, এই প্রথার 
তাৎপর্য, কার্ল মার্কস্‌ করৃকি ইহাকে 
গ্রাম-সমাজের বাঙ্গাত্মুক বিকৃতি বলিয়া 
বর্ণনা, ১৬৩ 

মহাজনশ্রেণী বা গোষ্ঠী, ১৬১ ১৯, ২২, ২৭, 
৩৩১ ৪৮১ ৪৯১ ১০৮১ ১৬৫, ১৬৬, 
১৬৭, ১৭৪১ ২৪৪) ৩১৩, ৩৪০ 

_-সমাজে ইহার আবির্ভাব, ইংরেজ শাসক 
ও জমিদারগোষ্ঠীর কৃষক-শোষণ ও 
লুষ্ঠনের অংশীদাররূপে ইহার ভূমিকা, 
খণের দায়ে ইহাদের দ্বারা কৃষকদের 
শোষণ, জমিদারি ক্রয় করিয়া ইহাদের 
জমিদারে পরিণতি, ১৬; সন্যাসী- 
বিজ্রোহে জমিদার পক্ষের হইয়া 
গোয়েন্দাগিরি, ৩৩, প্রাচীন কালে 


| 


নির্ঘপ্ট 


“জনসাধারণের সেবক*রূপে ইহাদের 
ভূমিকা, ১০৮; ইহা! দ্বারা কৃষকের জমি 
গ্রাসের স্থযোগ লাভ, ১৬৩3 সমাজে 
ইহাদের নৃতন ভূমিকা, ১৬৩৬৬ 
পুলিশ ও আইনের পূর্ণ সমর্থন লাভ, 
গ্রামাঞ্চলে ধনতান্ত্রিক শোষণের অন্ততম 
প্রধান স্তস্তরূপে, কৃষকের প্রয়োজনীয় 
খণের সরবরাহকারী এবং একচেটিয়। 
শশ্ব্যবসায়ী রূপে ইহাদের আবির্ভাব, 
খণ ও সুদের দায়ে কষকের ফসল হস্ত- 
গত করিবার অধিকার লাভ, ইহাদের 
দ্বার! গ্রামাঞ্চলের শস্তের ব্যবস! এক- 
চেটিয়! করণ, ১৬৫ ; কৃষিভূমির স্বত্বাধি- 
কারীরূপে, গ্রামের অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র 
মূলধনীর ভূমিকা গ্রহণ, ইহার পশ্চাতে 
বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদের সমর্থন, ধন- 
তাস্তিক উৎপাদন ও মহাজনী-মূলধনের 
সমগ্র শোষণ-চক্রের একটি অপরিহার্য 
মূলদণ্ডরূপে, ১৬৬ ; নূতন জমিদাররূপে 
ইহার ভূমিকা, মহাজনী-কারবারে নীল- 
করদের সহিত ইহাদের সহযোগিতা, 
৩১৩; সাওতাল-বিদ্রোহে ইহাদের 
উপর প্রচণ্ড আঘাত, ৩৪০; ইহাদের 
বিরুদ্ধে উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর 
কুষক-সংগ্রামের স্ছচনা, ৩৪* ; মহা- 
বিদ্রোহে ইহাদের ভূমিকা, ৩৫১ 


মহাজনীপ্রথা, ১৮২ 

মহাজনী-ব্যবসা, ৩১২ 

মহাত্বা শিশিরকুমার ঘোষ গ্রন্থ, 
৩৮৬ 


মহাছুভিক্ষ, ১২, ১৩, ১৪, ১৮, ১৭৫১ 


১৭৬১ ১৭৯১ ১৮২, ৩৭৫ 


স্থায়ী মহাছ্তিক্ষের আবির্ভাব, ১৭৫- 


৭৬); উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ 
হইতে ইহার আক্রমণ বৃদ্ধি, বুটিশ 
শাসনের আরম কাল হইতে ইহার 
আবির্ভাব, ভারতে বুটিশ শাসনের 
অন্ততম প্রধান অবদানরূপে, ১৭৬7 


ইহার খতিয়ান, ১৭৬-৭৮) ইহার 
আবির্ভাবের কারণ, সেচ-ব্যবস্থার 
অভাবে ইহার অনিবার্তা ১৮; 
আধুনিক ভারতের মহাছুঙিক্ষের কারণ, 
১৮২) উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের 
লোকক্ষয়কারী মহাছুভিক্ষ, উনবিংশ 
শতাব্দীর অষ্টম ও নবম দশকে ছুঙিক্ষের 
ফলে লোক ক্ষয়ের হিসাব, ৩৭৫ 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ত্রিশ বৎসরে 
দুরিক্ষের চরম রূপ ও এ সময়ের লোক 
ক্ষয়ের হিসাব, ৩৭৪-৭৬ 


মহাবিদ্রোছ (১৮৫৭) ও বজদেশ, 


১৮৮১ ২০৪১ ২১১১ ২১২, ২১৮; ৩১০১ 
৩১১) ৩১২. ৩৪০১, ৩৪১-৬৯১ ৩৮৩, 
৪০৫১ ৪০৮" 


_-মধ্যশ্রেণী কতৃক ইহার বিরোধিতার 


কারণ, ২০৪; একশত বৎসরের শোষণ- 
উৎগীড়ন ও শাসনের পরিণতি রূপে, 
৩৪১; সর্বাত্মক ধ্বংসের মধ্যে স্বাধীনত! 
লাভের প্রয়াস, সমগ্র উত্তর-ভারত 
জুড়িয়া প্রলয়ংকর বিক্ফোরণরূপে ইহার 
আবির্ভাব, ৩৪২; ইংরেজ শাসনের 
বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম ভারতীয় সমাজের 
বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মিলন, মহাবিদ্রোহের 
প্রথম দশদিনের মধ্যে অযোধ্য। প্রদেশে 
ইংরেজ শাসনের সকল চিহ্ন লোঁপ, 
ইহার মুলশক্তিরূপে উত্তর ভারতের 
কৃষক, কারিগর প্রভৃতি শ্রমজীবী 
জনসাধারণ, ৩৪৩7 এই বিভ্রোহে কৃষক 
জনসাধারণের বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপের 
বৈশিষ্ট্য, ৩৪৬ এই বিস্রোহের মধ্যে 
প্রতিষ্ঠিত গণশাসনের রূপ, ৩৪৬-৪৯ ; 
জনসাধারণের সশস্ত্র গণ-অত্যুখান, 
৩৪৬ উত্তর ও মধ্য-ভারতের জন- 
সাধারণের শাপন-ক্ষমতা অধিকারের 
গ্রাম, বিজ্রোহের সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে 
বিভিন্ন শ্রেণীর এঁক্যে ভাজন, শ্বাধীন 
ভারতের নর্বোচ্চ শাসন সংগঠন ও 


সর্বোচ্চ আদালতরূপে রা্্ীয়-সভা৷ গঠন, 
৩৪৭-৪৮ £ রাষ্ট্রীয় সভা-কতৃঁকক মোগল 
সম্রাটের সকল ক্ষমতা হরণ ও নৃতন 
ভারত-রাষ্ট্রের রূপ ব্যাখ্যা, রাষ্ট্রীযসভার 
প্রধান কার্যাবলী, বিদ্রোহের বিরুদ্ধে 
ইংরেজদের সহিত মোগল সম্রাটের পরি- 
বারও কর্মচারিগণের ষড়যন্ত্র ৩৪৮) 
মোগল সমাট বাহাদুর শাহের বিচার- 
কালে মোগল পরিবারের সহিত রাস্্ীয়- 
সভার ছন্দ সম্বন্ধে বিবৃতি, বিদ্রোহীদের 
সহিত মোগল পরিবারের ছন্দের তাৎপর্য; 
রা্ীয়-সভা কতৃক বিদ্রোহীদের উপর 
কর ধার্করণ, জমিদারী প্রথার 
উচ্ছেদের জন্য আইন প্রণয়ন, ৩৪৯; 
মৃহাঁবিদ্রোহে বিভিন্ন শ্রেণীর ভূমিক।, 
৩৪৯-৫৩£ প্রাথমিক সাফল্যের সঙ্গে 
সঙ্গে সিপাহি ও জনসাধারণ কর্তৃক 
জমিদারগণের হস্ত হইতে জমি দখল, 
৩৪৯) ইংরেজদের সমর্থক ও সাহায্য- 
কারী রূপে পাশি-সম্প্রদায়, ৩৫২; শেষ 
পর্যন্ত এই বিদ্রোহের কৃষকের যুদ্ধ 
হিসাবে পরিসমাপ্তি, ৩৫৩ 
-_মহাবিদ্রোহের ব্যর্থতার বিভিন্ন কারণ, 
৩৫৩-৫৯; ইংরেজ সৈন্যদের ও 
বিদ্রোহীদের অন্ত্শস্ত্রের তুলনা, ৩৫৭ 
__মহাঁবিক্বোহের বৈশিষ্ট্য ও অবদান, 
৩৫৯-৬২ £ পরাধীন ভারতের বৃহত্তম 
ঘটনারূপে এই মহাবিদ্রোহ, কার্ল মার্কস্‌ 
কতৃক মহাবিদ্রোহের জাতীয় ও আস্ত- 
তিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ, রাষ্ট্র গঠনের 
প্রথম প্রয়াস, জনসাধারণ ও সম্তা- 
বাহিনীর মধ্যে এক্য, ৩৫৯; প্রথম 
রাজনৈতিক সাফল্য অর্জন, শিক্ষিত 
মধ্যশ্রেণীর প্রতিক্রিয়াশীল চগ্লিত্রের 
উদঘাটন, ৩৬২ 

-্পপ্রগতিশল বনাম 'গ্রতিক্রিয়াশীল' সংগ্রাম 
৩৬০-৬২ লকষ্ভাবে মহা 
বিল্লোহের '্্রতিক্রিয়াশীল নামকরণ, 


ভারতের কৃষকম্বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক মংগ্রাম 


মহাবিভ্রোহের সহিত ১৯২১ সনের ধু 


ও ১৯৩০-৩৪ সনের কংগ্রেস-পরিচালিত 
জাতীয় সংগ্রামের তুলনা, ৩৬০-৬২ 


--মহাবিদ্রোহ ও বঙ্গদেশ, ৩৬২-৬৯ £ 


মহাবিদ্রোহের সময় বঙদেশের কৃষকের 
সম্পর্কহীনতার কারণ, বঙদেশে 
বিদ্রোহাত্বক ক্রিয়াকলাপ;-ট্টগ্রামে 
দেশীয় পদাতিক বাহিনীর বিদ্রোহ ও 
অভিযান, ৩৬২-৬৩; কতিপয় বিদ্রোহী 
সৈন্তের ফাসি, বিভিন্ন জেলায় ব্যক্তিগত 
গ্রচেষ্টা ৩৬৩৬৪ 


__মৃহাবিদ্রোহে বদেশের বিভিন্ন অণীর 


ভূমিকা, ৩৬৪-৬৯ £ জমিদার শ্রেণীর 
ভূমিকা, বর্ধমানরাজ কতৃক ইংরেজদের 
বহু হস্তী ও গোযান সরবরাহ এবং 
বিভিন্ন রাজপথের নিরাপত্তার ভ।রগ্রহণ 
৩৬৪; মধাশ্রেণীর ভূমিকা_নীরব 
দর্শকরূপে ইহাদের দূরে অবস্থান ও 
ইংরেজদের জয় কামনা, ৩৬৫, শহরে 
মধ্যশ্রেণী ছারা ইংরেজ শাসনকে 
“ভগবানের মঙ্গল বিধান” বলিয়া গ্রহণ, 
মৃহাবিপ্রোহের নিন্দা, কবি ঈশ্বরগু৫ 
কর্তৃক নানাসাহেব, ঝাঁসীর রানী ও 
অন্ান্ নায়কদের প্রতি কুৎসিৎ কটাক্ষ, 
শহুরে মধ্যশ্রেণীর প্রগতিশীলতীর 
তাৎপর্য; ইহাদের শ্রেীগত বৈশিষ্ট্য ও 
তাহার কারণ, ৩৬৬ 7 কৃষক সম্প্রদায়ের 
ভূমিকা-_ইহাদের নীরব দর্শকের 
ভূমিকা অবলম্বনের অভিযোগ, ইহাদের 
নীরবতার কারণ হিসাবে শ্রাস্তি-ক্ান্তির 
মতবাদ, মহাবিপ্রোহের কালে ইহাদের 
নীলকর-বিরোধী সংগ্রামে ব্যস্ততা, 
যোগ্য নেতৃত্বের অভাবহেতু মহা- 
বিদ্রোহের সহিত তাহাদের সংগ্রামের 
যৌগ সাধনে ব্যর্থতা, ৩৬৭-৭৮; 
মহাবিপ্রোহের সময় বঙ্গদেশের বিভিন্ন 
ঘটনা, ৩৬৮-৬৯ 


মহারাজ, বর্ধমানের, ১৭৩ 


শপ 


পচ ০৬৮ 


নির্ঘণ্ট 


জমি পত্তনি দিয়া মধ্যন্বত্ব-ভোগী তালুক- 
দার হষ্টির প্রথম পথ প্রদর্শন, ১৭৩ 

মহারাজ, ময়মনসিংহের, ১৩৫ 

_ ইংরেজ শাসনকে সর্বতোভাবে শক্তি- 
শালী করিবার প্রতিশ্ররতি ঘোষণা, 
১৩৩ 

মহাস্থানগড়, ৩৪, ৫ ঁ 

--এখানে সন্যাসী বিব্রোহীদের ছার৷ 
দুর্গনির্মাণ, ৩৪ 

মহীশূর-যুদ্ধ, ১৮ 

'মাউন্টব্যাটেন-এ্যায়োয়ার্ড, ৩৮২ 

নাতৃতান্ত্রিক সমাজ, ৩০০ 

-_ত্রিপুরার, ৩০০ 

মাদারী ফকির-সম্প্রদায়, ২০ 

মাদ্রাজ গ্রদেশ, ৭৭, ১৫৯১ ১৬২ 

--এখানকার কতিপয় অঞ্চলে ভূসম্পত্তির 
উপর ব্যক্তিগত অধিকার প্রতিষ্ঠা, 
অধিকাংশ অঞ্চলে রায়তোয়ারী প্রথার 
প্রবর্তন, ১৬২ 

মানবগোঠী, ২২১১ ২৩০১ ৩০০ 

-_অক্ট্রালয়েড, ত্রিপুরার, ৩০০; মঙ্গো- 
লয়েড, ত্রিপুরার, ২২১, ২৩০১ ৩০০ 

মানবতাবাদ, ১৯০ 

_-ফরানী-বিপ্লব হইতে উদ্ভূত, ১৯০ 

মানবাধিকার, ১৪ 

"ইহার উপর অনুষ্ঠিত অনাচার, ১৪ 

মানভূম জেলা) ১৪০ 

মানসিং মাঝি, সাওতাল-নায়ক, ৩৩০ 

-_সীগতভাল-বিব্রোহের অন্যতম নায়করূপে, 
৩৩৩ 

মারাঠাযুদ্ধ, ১৮ 

মারাঠা শক্তি, ৮ | 

- ইংরেজদের নিকট ইহার চূড়ান্ত 
পরাজয়, ৮ 

মার্কস্‌, কার্ল, ৫, ৮, ১২১ ১৮, ১৯) ১৬১, 
১৬৩১ ১৮৬) ৩৬৯ 

--ভারতের প্রাচীন গ্রাম-সমাজ সমন্ধে 

মন্তবা, ৫; ভারতে ইংরেজ-শক্তির 


জয়লাভ সম্বন্ধে মন্তব্য, ৮; ভারতীয় 
সমাজের ভিত্তি সত্বন্ধে মন্তব্য, বৃটিশ 
বস্তার ভারতবর্ষের বাজারের প্লাবন 
সম্বন্ধে মন্তব্য, ১৮) ইংরেজ শক্তি 
কতৃক ভারতবর্ষে ধ্বংসাত্মক কার্ধের 
বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে মন্তব্য, ১৯; ভারত- 
বর্ষের তাত ও চরকাঁর উপর বৃটিশ 
যন্ত্রশিল্পের আক্রমণ ও উহার ধ্বংসকারী 
ভূমিকা সৃষ্বদ্ধে মস্তব্য, ১৬১; ভারতের 
ুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতি ও ভূমি-ব্যবস্থার 
ব্যর্থতা সম্বন্ধে মন্তব্য, ১৬৩7 পুরাতন 
জমিদারদের জমিদারি বিক্রয় সম্বদ্ধে 
মৃস্তব্য, ১৬৯; অভিজাত জমিদারগোষ্ঠীর 
পরিবর্তে মহাজন-বাযবসায়ী-বেনিয়ান- 
দের নূতন জমিদাররূপে আবির্ভাব সন্ধে 
মন্তব্য, ১৬৯) নৃতন জমিদারশ্রেণী 
কর্তৃক পত্তনিদারের শৃঙ্খল-হৃি সন্ধে 
মন্তব্য, ১৭*; শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর হৃহি 
সম্বন্ধে মন্তব্য, ১৭৫) ইংরেজ শাসক- 
গোষ্ঠী কর্তৃক সেচব্যবস্থার প্রতি চরম 
অবহেলা সম্বদ্ধে মন্তব্য, ১৮* ; ইংরেজ 
বণিকগোর্ঠীর মুৎুদ্ধি, লবণের ইজারা- 
দার প্রভৃতিকে 'শহরের চতুর ফড়িয়া 
ব্যবসায়ী” আখ্যাদান, ১৮৬; ভারতে 
ইংরেজ শাসনের ধ্বংস-কার্ধের চিত্র 
বর্ণনা, ৩৪১-৪২; মহাবিজ্রোহের জাতীয় 
ও আত্তর্জীতিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ, ৩৫৯ 

মার্টিন, মণ্টোগোমাঁরি, ১৮০ 

__ ইংরেজ শাসনকালে সেচব্যবস্থার প্রতি 
চরম অবহেলা সম্বন্ধে মন্তব্য, ১৮০ 

মার্টেল, ইংরেজ সেনাপতি, ৩২ 

মার্সম্যান, জে. সি. ৪৪১ 

__বাঙলা দেশের ডাকাতি সম্বন্ধে মন্তব্যঃ 
৪8৪১ 

৯১) ৯২) ৯৩) ৯৪১ ৯৫) ৯৬, ৯৭ 

৯৮) ৯৯ 

_ইছাদের সংগ্রাম, ৯১-৯৯) অত্যাচারের 
ফলে ৩৭৫টি পরিবারের গৃহত্যাগ করিয়া 


৫৬৬ 


পলায়ন, ৯৫; আজুরা ও ঠিকা, ৯৬, 
৯৭, ৯৮; ইহাদের বিভিন্ন ভাগ, ইহাদের 
মজুরি, ইহাদের উপর উৎপীড়ন, ৯৭; 
ইহাদের কারখান৷ ত্যাগ করিয়৷ পলায়ন 
৯৮) বর্তমান কালের ধর্মঘটের অনুরূপ 
সংগ্রাম, ৯৮ 

মালদহ জেলা, ৪৪১ ৪৫, ৪৯১ ৫৪১ ৭২) 
১৩২ 

মালপাহাড়িয়া উপজাতি, ১১৯১ ১৪০ 

মালপাহাড়িয়া-বিভ্রোহ্থ, ১১৮১৬ 

মালিকশ্রেণী, বৃটিশ বন্ত্রশিল্পের 

--ভারতীয় বস্ত্রের ইংলগ্ডে প্রবেশের 
বিরুদ্ধে ইহাদের প্রবল আন্দোলন, 
বন্তরশিল্লের বিকাশ সাধনের পূর্ণ স্থযোগ- 
লাভ, ১৫৯; ইহাদের দ্বার! গ্রেট বুটেনের 
রাষ্ট্রক্ষমতা অধিকার, ১৬০ 

মান্থম খা১গোলাম মান্থম দ্রষ্টব্য 

মাহিন্দার, ৯৫ 

“মিউল', ১৬০ 

_-ইংলগ্ডে কম্পটন কর্তৃক ইহার আবিষ্কার, 
১৬৩ 

মিত্র, শ্রীঅশোক, সেন্সাদকমিশনার, ১৮৪ 
১৮৫ 

--১৯৫১ সনের সেন্সাস্-রিপোর্টে বঙগ- 
দেশের “রিনাসান্স” বা নবজাগৃতি 
আন্দোলনের অেণীচরিত্র বিশ্লেষণ, ১৮৪) 
১৮.-৮৬ 7 মধ্যশ্রেণী কতৃক কৃষক- 
শোষণ সম্বন্ধে মন্তব্য, ১৮৪ ; মধ্যশ্রেণীর 
সহিত কৃষি-শ্রমিক ও ভাগচাষীদের 
সংগ্রাম সম্বন্ধে মন্তব্য, ১৮৪ 

মিন্ত, দীনবন্ধু, ১৮৮৪ ১৯৩, ১৯৭১ ১৯৮ 
২১২ ২৪৬, ৩৯১১ ৩৯৮, ৪ ০২, ৪০৪ 

--শহ্রাঞ্চলবাসী চাকরিজীবী মধ্যশরণীর 
প্রতিনিধিরূপে, ১৮৮; 'নীলদর্পণ' নাটক 
রচনা, ১৯৭; আটকে কৃষক-সংগ্রামের 
অস্ত্রে পরিণত করিবার প্রয়াস, ১৯৮ 
'নীলদর্পণ নাটক রচনার জন্য তাঁহার 
বিপদবরণ, ৩৯৯ গিরিশচন্দ্র ঘোষ 


ভারতের কৃষক-বিস্ত্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


কতৃক তীহাকে “বাঙলার রঙ্গালয়ের 
অষ্টা আধ্যাদান, ৪০১; “নীলাদ্পণ-এ 
গ্রামাঞ্চলের মধ্যশ্রেণীর ত্ববূপ উদঘাটন, 
৪8০৪ 

মিত্র, সতীশচন্দ্র, ৯৫১ ২৪৫১ ২৫১, ৩৮৬, 
৩৮৭, ৩৯১১ ৩৯৮, ৪৯৩, ৪০৯ 

-লবণকারিগরদের উপর উৎপীড়ন সম্বন্ধে 
মন্তব্য, ৯৫; নীলকরের জধিদারির 
বর্ণনা, ২৪৫-৪৬$ নীল-উৎপাঁদনের 
বিবরণ, ২৪৭; নীলকরের পক্ষে 
বিচারকগণের পূর্ণ সমর্থন সম্বন্ধে মস্তব্য, 
২৫১3 নীলবিদ্রোহীদের লাঠিখেলা 
শিক্ষাদান সন্বদ্ধে মন্তব্য, ৩৮৬; নীল- 
বিদ্রোহীদের সংগ্রাম-কৌশলের বর্ণনা, 
৩৮৭; নীলবিজ্রোহের নেতৃত্বের গণ- 
প্রকৃতি সম্বন্ধে মন্তব্য, ৩৮৭৮৮; নীল- 
বিদ্রোহে বিষুচরণ-দিগম্বর-শিশিরকুমারঃ 
দীনবন্ধু, হরিশ্চন্ত্র প্রভৃতির ভূমিকা 
সম্বন্ধে মন্তব্য, ৩৯১; দীনবন্ধু মিত্রের 
নীলদর্পণ সম্বন্ধে মন্তব্য, ৩৯৮; তালুক- 
দারশ্রেণীর স্বরূপ উদঘাটন, ৪০৩; নীল- 
বিদ্রোহের মধ্য হইতেই বিক্বোহের 
নেতৃত্বস্থটরি সম্বন্ধে মন্তব্য, ৪১০ 

মিল্‌, জেমস্, ইংরেজ এঁতিহাসিক, ৪৩৭, 
৪৬৩৮ 

--ইংরেজ বণিক-শাসনের কষিনীতির ফলে 
ডাকাত হৃটি সম্বন্ধে মন্তব্য, ৪৩৮; 
জমিদারী ব্যবস্থাই ডাকাত হষ্টির মূল 
কারণ বলিয়া মস্তব্য, ৪৩৮ 

মিলটন, ইংরেজ কবি, ১৯০১ ২০২ 

মিষ্কিনশাহ, ফকির, ২৭৩ 

--শিষ্যদ্লসহ বঙ্গদেশের ওয়াহাবী-বিদ্বোহে 
যোগদান, ২৭৩ 

মীরকাশেম, নবাব, ৫৩, ৬১, ৮০১ ৯২১ 
৩ 

মীরগোধা পরগনা, ৯৮ 

মীরজাঙগু, মেদিনীপুরের, ৩৬৩ 

-_মহাবিদ্রোহের সময় মেদিনীগুরে 


নির্ঘন্ট 


' বিদ্রোহাত্মক প্রচারকার্ধের জন্য দীর্ঘ 
কারাদগুলাভ, ৩৬৩ 

মীরজাফর, ৯, ২০৮ 

_-তীহার নবাবী লীভ, ৯ 

মীর মশারফ হোসেন, ১৯৭, ১৯৮ 

_ পাবনার কষক-বিদ্রোহের (সিরাজগঞ্জ- 
বিদ্রোহের ) ঘটনা লইয়া “জমিদার- 
দর্পণ? নাটক রচনা, ১৯৭ ; এই নাটকের 
ভূমিকা হইতে উদ্ধৃতি, ১৯৭) আর্টকে 
কষক-সংগ্রামের অস্ত্রে পরিণত করিবার 
প্রয়াস, ১৯৮ 

মুক্তি-রাজস্ব, ১৫৫ 

মুক্তি-সংগ্রাম, ভারতীয় জনসাধারণের, 
৫৩ ১৩৯ 

-ইহ্থার নৃতন পথের ইঙ্গিত, ৫৩ 

মুখোপাধায়, কালী প্রসন্ন, ২৭৪ 

-গোবরডাঙ্গার জমিদার, ওয়াহাবী- 
বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে কলিকাতার 
জমিদার লাটুবাবু ও নীলকর ডেভিসের 
সহিত একত্রে বিপুল পাইক-লাণিয়াল 
বাহিনী গঠন, ২৭৪ 

মুখোপাধ্যায়, গিরিশচন্ত্রঃ ৪৯৪, ৪০৬ 

_হরিশ্ন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহকর্মীরূপে, 
৪০৪7 হৃরিশ্ন্দ্রের মৃত্যু উপলক্ষে 
তাহাকে 'স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রাণ 
বলিয়া মন্তব্য, ৪০৬ 

মুখোপাধ্যায়, রাধাকমল, ১৬৮, ১৭১ 

--ভাঁরতের কৃষির বিপর্যয় সম্বন্ধে মন্তবা, 
১৬৮; ভূমিন্বত্ব হস্তান্তরের ঘ্বারা বাঙল৷ 
দেশের সমাজে বহু প্রকারের মধ্যবর্তী 
স্বত্বাধিকারী, ও উপশ্রেণীর আবির্ভাব 
সম্বন্ধে মন্তব্য, ১৭১ 

মুখোপাধ্যায়, হরিশ্চন্দ্র, ২১২) ২৬৬, ৩৮৮, 
৩৯১) ৩৯৩) ৩৯৯১ ৪০০, ৪০৪১ ৪০৫, 
৪০৫-৯৭ 

__বাঙউলাদেশের শহুরে মধ্যশ্রেণীর মধ্যে 
ব্যতিক্রমরূপে মহাবিদ্রোহের প্রতি 
সহানুভূতির মনোভাব, ৩৬৬ 'নীল- 


বিপ্রোহের জন্য নীলচাষীদের প্রশংসা, 
৩৮৯-৯* $ নীলবিদ্রোহের হুদূরগ্রসারী 
প্রভাব ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা, ৩৯০ ; 'নীল 
দর্পণের' নারীহরণের ঘটনার গ্ররূত তথ্য 
“হিচ্দুপ্যাটি যটে? প্রকাশের জন্য তাহার 
বিরুদ্ধে মানহানির মোকদ্দম৷ ও তাহার 
বিধবা স্ত্রীর জরিমানা, তাহার আকম্মিক 
মৃত্যু, ৩৯৯ এহুরে-মধ্যশ্রেণীর মধ্যে 
হরিশ্চন্দ্রের স্থান ও তাহার ভূমিকা, 
৪০৫-০৭) সমাজ-সংস্কারকদের উধ্ে 
স্থান গ্রহণ, জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীরূপে 
তাহার ভূমিকা, মধ্যশ্রেণীর সংকীর্ণগণ্তী 
অতিক্রম করিয়া বৃহত্তর জাতীয় ক্ষেত্রে 
সচেতন জাতীয় নায়করূপে তাহার 
আবিতাব, জাতির বৃহত্তম অংশরূপে 
কৃষক জন্সাধারণের গুরুত্ব উপলব্ধি- 
করণ, ৪০৫; স্বাধীনতা-সংগ্রামের অকান্ত 
যোদ্ধারূপে, লেখনীর সাহায্যে স্বাধীনতা- 
সংগ্রাম, নীলবিজ্রোহীদের সাহায্যে 
সর্বস্ব নিয়োগ, “হিদ্দুপ্যাটিয়টএ 
নীলকর হিল্স্‌ কতৃক হরমণি-হরণের 
সংবাদ প্রকাশ, তাহার বিরুদ্ধে দশ 
হাজার টাকার খেসারত দাবি করিয়! 
মানহানির মোক দ্বমা, ৪০৬; হরিশ্চন্দের 
স্বাস্থ্যহানি, ১৮৬১ গ্রষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু, 
তাহার বিধবা পত্বীর বিরুদ্ধে খেসারতের 
মোকদ্দমা, বাঙলার কৃষকের একক 
জাতীয় সংগ্রামে নিজেকে নিংশেষে দান 
করিয়! সমগ্র মধ্যশ্রেণীর কলংক ক্ষালনের 
চেষ্টা, তাহার মৃত্যু উপলক্ষে কালীপ্রসন্ 
সিংহের মন্তব্য, ৪০৭ 

মুড়াগাছা', ৯৮ 

মুতসুদ্দিগিরি, ১৬৯, ১৯১, ২৪৩ 

_ইংরেজ বণিকের, ১৯১; ইহা হইতে 
ভারতের বুর্জোয়াশ্রেণী ও মধ্যশেণীর 
জন্ম, ২৬৩ 

মুদ্রা, ১০১ ১২ 


€০৮ 


প্রচলন, ১০; ইহাদ্বারা রাজন্ব দিবার 
ব্যবস্থার প্রবর্তন, ১১ 


মুদ্রাঁঅর্থনীতি, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৭, ১৮২ 


-_ গ্রামাঞ্চলে ইহার প্রবর্তনের দ্বারা মহা- 
জনগোষীর হট) ১৬৫; গ্রামাঞ্চলে 
ইহার প্রবর্তনের দারা গ্রাম-সমাজের 
ধ্বংস সাধন, ১৬৭; অর্থনীতি, মুদ্রা- 
ভিত্তিক দ্রষ্টব্য 

মুদ্রার প্রচলন, ১২ 

ুদ্রাযস্ত্ের গ্বাধীনতা, ২০৪, ২০৬ 

_ইহার বিপ্লব নিবারণে কার্কারিতা 
সম্বন্ধে রামমোহন রায়ের মন্তব্য, ২০৬ 

মুন্রো, টমাস্, ৭১ 

_-ইস্টইত্ডিয়৷ কোম্পানি করুক তন্তবায়- 
গণের উপর উৎগীড়নের বিবরণ, ৭১ 

ঘুণ্ডমারী”, ৫৪ 

মুয়েপ্তার, টমাস্‌, ২২০ 

-গিণবিপ্রবের ধারাবাহীরূপে, তীহার 
পরিচয়, ২২০ (পাদটীকা), কৃষক- 
বিদ্রোহের সচেতন নায়করূপে, ২২০ 

মুশিদাবাদ, ১৪, ৩৩, ৩৬, ৪০১ ৫৪, ৬৪, 
৬৬) ১০৬১ ১১২১ ১১৩, ১২৭ 

__নীলচাষের ফলে ইহার দুরবস্থা, ২৫০ 

মুশাশাহ, ২৮) ৪৫, ৪৬১ ৪৭ 

- সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ, ৪৫) 
আততায়ীর হন্ডে মৃত্যু, ৪৮ তীহার 
পরিচয়, ৫০ 

মুসলমান-শাসন, ১৭৯ 

_ইহাতারা সেচের জন্য খাল, পুষ্করিণী 
গ্রভৃতি খনন ১৭৯ 

মূলধন, শিল্পীয়, শিল্পীয়-মূলধন ত্রষ্টব্য 

মূলধনীশ্রেণী ( বা মালিকশ্রেণী ), 

-বুটিশ (বা ইংলগ্ডের ) শিল্পন্রব্যের 
বাজার ও কাচামালের ভাগাররূপে 
ভারতবর্কে ব্যবহার, ১৭; ইহার 
অবাধ-ব্যণিজ্যের ধ্বনি, ১৬১ 
ইংলগ্ডের বস্ত্রশিল্পের, ১৬১, ৩৭৩ 


--ভারতের, ইহার জন্ম, ৩৭১-৭৩$ ব্যবসা. 


ভারতের কুষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


বাণিজ্যের মারফত পাণি-সম্প্রদায়ের 
ধনসঞ্চয়। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের 
স্যোগে ইংলগ্ডে তুলা-রগানির ব্যবসা 
হন্তগত করণ, ৩৭১; ইহাদের দ্বারা 
ভারতে বন্ত্রশিল্প স্থাপন এবং ভারতের 
শিল্পপতিশ্রেণীরূপে ইহাদের আবির্ভাব, 
৩৭২ ; ইহাদের সহিত বৃটিশ মৃূলধনী- 
শ্রেণীর সংঘাতি, ভারতে বৃটিশ বস্ত্র 
আমদানির উপর হইতে শাসকগোষ্ঠী 
আমদানি-শুন্ক বাতিল করায় ইহাদের 
অসুবিধা, ৩৭৩ 

মৃধা (জমিদারের গোমস্তা ), ১২৬, ১২৭ 

_কৃষকর্দের উপর ইহাদের উৎগীড়ন, ১২৭ 

মেয়ো, লর্ড, বড়লাট, ৩০৮ 

মেকলে, লর্ড, ৯, ২৫১ 

_ক্লাইভ সম্বন্ধে তাহার উক্তি, ৯ নীল- 
চাষীদের ভূমিদাসত্ব সম্বন্ধে তাহার 
মন্তব্য, ২৫১ 

মেঘাসর্দার, বিশ্বনাথের সহকারী, ২৫৭ 

মেটকাফ, স্যার চার্লস্‌, ২৪৩ 

--বঙ্গদেশে ইংরেজদের জমিদারি ক্রয়ের 
অধিকার দানের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মন্তব্য, 
২৪৩ 

মেদিনীপুর, ৫৩-৫৬) ৮০১ ৯১১ ৯৬, ৯৮) 
১৩৯১ ১৪২১ ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫১ ১৪৬১ 
১৫১১ ১৫৬১ ২২৫ 

_এই স্থানের বিভ্রোহ, ৫৩; বিদ্রোহের 
এঁতিহা, ৫৩-৫৬ 7 লবণশিল্লের কেন্দ্রকূপে, 
এই স্থানের মালঙ্গীদের সংগ্রাম, ৯৭-৯৯ 

মেদিনীপুরের ইতিহাস, ৫৬ 

॥ ২৭৭ 

_-ন্বাধীন বাদশাহ” তিতুমীরের প্রধান 
মন্ত্রীূপে, ২৭৭ 

মোগলযুগ, ৪৩৫, ৪৩৯ 

_-এই সময় চোর ডাকাতের স্থটি, ৪৩৫ 

মোগল-শাসন, ৩, ৪১ ৬, ১২, ২৯১ ২১, 
২৬, ৫৩, ৫৬) ৬২১ ৬৮১ ৭৯১ ৯১, ৯২১ 
১০৩) ১১৪১ ১৪১) ১৭৯) 9৩৮ 


নির্ঘণ্ট 


[ইহার সামরিক শক্তি, ৪; ইহার ভিত্তি 
৪; এই সময় সেচ-ব্যবস্থার অবনতি 
১৭৯ 

মৌগল-সাত্ত্রাজ্য, ৪, ৭, ১১, ২৩, ২৪, ২৫, 
২৬, ২৭ 


_উহাঁর ভাঙন, ৪; ইহার টসন্বাহিনী, 


৬১ ২৫) ২৭ ইহার গঠন ঠ উহার ধ্বংস, 
৭; ইহার সৈম্তবাহিনীর কৃষকবিদ্রোহে 
যোগদান, *৭ 
মোগলহাট বন্দর, ১১০ 
মোয়ামারিয়া-বিদ্রোহ, আদামের, ৪৯ 
মোহনলাল, চোয়াড়-সর্দার, ১৫২ 
--চোয়াঁড়-বিদ্রোহের নায়করূপে, ১৫২ 
ম্যাকডোনান্ড, লেফ টানাণ্ট, ১১০, ১১১ 
ম্যাকডোয়াল, কালেক্টর, ৫, 
ম্যাকৃ্সিম, স্যার হিরাম, ২১৬ 
ম্যাকেপ্ডি, আলেকজান্দীন, ৮০, ৮১, ৮২, 
১৫৬, 


-পার্বত্য-চট্টগ্রামের আদিবাসীদের সম্বন্ধে 
মন্তব্য, পার্বত্য-চট্টগ্রামের চাষ ও 
ভূসম্পর্তি সন্বদ্ধে বিবরণ দান, ৮০) 
জমিদারগণের দ্বার গারো-উপজাতির 
শোষণের ইতিহাস রচনা, ইহার সংক্ষিপ্ত 
সার, ২২২ 

ম্যালথাস্‌, ধর্মযাজকঃ ১৮২ 

_তীহার জনসংখ্যাসন্বন্ধীয় ভ্রান্ত ও যুক্তি- 
হীন মতবাদ, ১৮২7 ইংরেজ অর্থনীতি- 
বিদ ও এঁতিহাসিকগণ কর্তৃক সেই মত- 
বাদের ব্যবহার, ১৮২ 

ম্যালেসন, এঁতিহাসিক, ৩৪৪ 

--উত্তর-ভারতের জনসাধারণের মহা- 
বিদ্রোহে যোগদান সম্বন্ধে মন্তব্য; 
সিপাহিদের সহিত একজে জনসাধারণের 
অভ্যুত্থান আরম করা সম্বন্ধে মন্তব্য, 
৩৪৪ 

য 
ধশোহ্র-খুলনাঃ ১১২১ ১১৩১ ১১৫ 
-এই অঞ্চলের উপর “ছিয়াত্তরের মৃন্বস্তর'- 


এর আঘাত ও ইহার পরিণতি, ১১২; 
একই জেলার ছুই অংশ রূপে ১১৩; 
এই অঞ্চলের গণবিদ্রোহ, ১১৪-১৫ 3 
ইহাদের পৃথক দুইটি জেলায় ভাগ, ১১৪ 

বশোহর-খুলনাদ্ ইতিহাস, ২৪৪, 
২৪৫) ২৫১১ ৩৮৬১ ৩৮৭১ ৪০৩১ ৪৩৩ 

_নীল-জমিদারির সৃষ্টি সম্বন্ধে ইহা হইতে 
উদ্ধতি, ২৪৪; নীলকরের জমিদারির 
বর্ণনা, ২৪৫; নীল-বিদ্রোহের সংগ্রাম- 
কৌশলের বর্ণনা, ৩৮৭; নীল- 
বিদ্রোহের নেতৃত্বের গণপ্রকৃতি ব্যাখ্যা, 
৩৮+-৮৮ ; ১৮৮৯ গ্রীষ্টাব্ষের নীল- 
বিদ্রোহের প্রতি মধ্যশ্রেণী ও একদল 
জনিদারের সমর্থন সম্বদ্ধে মন্তব্য, ৪ ৩৩ 

যশোহর-খুলনার প্রজা-বিদ্রোহু, ১১২- 
৮৫ 


যশোহর জেলা, ৩৯, ১১৪১ ২৪৬ 

__খুলন| হইতে পৃথক করিয়। পৃথক জেলা 
গঠন, ১১৪ নীলচাষের ফলে জেলার 
দুরবস্থা, ২৪৬ 

যুগলগীর, সন্গ্যাসী-নায়ক, ৪৯ 

মুরোপঃ ৩. ১৪) ১৮১ ২৬১ ২৭১ ১০) ১৬১, 
১৮৩) ১৯১ 

_ ইহার শিল্প-বাণিজ্য, ইহার ব্যবসায়ী- 
ুর্জোয়াশ্রেণী, ৩; ইহার বাজার হইতে 
ভারতীয় বস্ত্রের বিতাড়ন ১৮; স্বাধীন 
যুরোপ, ইহাদ্বার৷ বুটিশ পণ্যের উপর 
উচ্চহারে কর বসাইয়া ইংলগ্ডের অবাধ- 
বাণিজ্যের প্রতিরোধ, ১৬৯ ইহার 
€রিনাসান্স'-আন্দোলনের উদ্দেশ্য. ১৮৩ 

--ধনতান্ত্রিক ফুরোপ, ২১৪ 

মুরোগীয় সভ্যতা, সভ্যতা ত্রষ্টব্য 

যৌথ-পরিবার, ১৬৭ 

--ভারতের সমাজ-জীবনের ভিত্তিরূপে, 
ভূসম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত অধিকার 
প্রতিষ্ঠার ফলে ইহার ভাঙন, ইহার 
ভাঙনের ফলে কৃষিভূমির ক্ষুদ্রাতিক্ষুত্র 
খণ্ডে পরিণতি, ১৬৭ 


৫১৬ 


রংপুর জেলা, ৩২, ৩৪১ ৩৬, ৩৭, ৪৯, ৫১, 
১০২) ১০৫, ১০৬) ১০৭) ১০৯১ ১১১ 

রংপুর জেলার বিবরণ, ৫*, ৫১ 

রংপুর-বিদ্রোহ, ১*৫-১২, ১০৬, ১০৮ 

--এই বিদ্রোহে উত্তর-বঙ্গের সকল হিন্দু 
মুসলমান কৃষকের এক্য স্থাপন, ১০৯; 
রংপুর পরগনা হইতে ইহার আরম্ত, 
১১০, পাটগ্রামের যুদ্ধে বিদ্রোহীদের 
চূড়ান্ত পরাজয়, ইহার শেষ পরিণতি 
১১১ 

রপ্তনশেখ, বীরভূমের ৩৬৩ 

-মহাবিজ্রোহের সময় জনসাধারণকে 
বিদ্রোহের পক্ষে উত্তেজিত করণ, ৩৬৩ 

রবার্টসন্‌, লেফ টানান্ট, ৪৩ 

রবিনহুড, ৪৪২ 

_-তাহার সহিত “বিশে ডাকা'ত'-এর তুলনা 
৪৪২ 

“রয়াল কমিশন” ১৮৯৩ শ্রীষ্টাব্বের, ১০৫ 

--আফিম-চাষের অবসান সম্বন্ধে, ১০৫ 

রহস্যবাদ, মধ্যযুগের, ২১৭ 

বহিমউল্লা, ৪১১, ৪১৩ 

--স্ুন্দরবনের বারুইখালির, স্থন্দরবনের 
মরেল-জমিদারের উৎগীড়নের বিরুদ্ধে 
কৃষক-সংগ্রামের নায়করূপে, ৪১১) 
জমিদার-বাহিনীর সহিত বীরত্বপূর্ণ 
সংগ্রামে মৃত্যুবরণ, ৪ ১৩ 

রহিম খ।, পাঠান-সর্দার, ৫৪ 

--মোগল-শাসন ও বর্ধমান-রাজের বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম, ৫৪ 

রাজমাল! ( বা ত্রিপুরার ইতিহাস ), ৬১ 
৩৪০৬১ ৩০৮ 

রাজন্তবর্গ, দেশীয়, ১৮, ৩৪৩, ৩৬৯ 

ইহাদের অন্তঘ্বন্ঘ ও তাহার পরিণতি, 
ইংরেজ শক্তিকে বাধাদানের শক্তিলোপ, 
৯৮ রাজ্যহারা, নিজ নিজ উদ্দেশ 
সিদ্দির জন্য মহাবিদ্রোহে যোগদান, 
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ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


রাজপরিবার, ৪৫ 

--সামস্ততান্ত্রিক, ৪৫ 

রাজশাহী জেলা, ৩০১ ৩৬) ৪* ৪৫) ৪৬, 
৪৮১ ৪৯, ৭৬ 

রাজন্ব ( ভূমিরাজম্ব ) ১৬৩, ২২৪ 

_মুদ্রাদ্বার ইহা দিবার নিয়ম প্রবর্তন, 
ক্রমবর্ধমান হারে ইহা! বুদ্ধির ব্যবস্থা, 
১৬৩) মোগলযুগে ইহার পরিমাণ, 
৪৩৯; ভূমি-রাজন্ব ত্রষ্টব্য ' 

রানী ভবানী, ৩৪,৩৫ 

রানী শিরোমণি) ১৪২১ ১৫১১ ১৫২ 

--তীাহার সহিত চোয়াড়-বিজ্রোহের সম্পর্ক, 
১৫১; তাহার গ্রেপ্তার, ১৫২ 

রামকুষ্চ পরমহংস, ১৯৬১ ২১৪১ ২১৭ 

তাহার দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্র-করক আরব্ধ 
হিন্দুরিনাসান্সকে আরও গভীর ধ্ীয় 
ও সামাজিকদূপ দান, ১৯৬-৯৭; 
মুতি-পৃজারী, ২১৪) বস্ধিমচন্্র 


প্রবতিত নবহিচ্দুবাদের পরিবর্ধন, ২১৭ 


রামানন্দ গোসাই, ৩ 

রামু খা, চাক্মা-সেনাপতি, ৮২, ৮৩, ৮৬ 

--তীহার নেতৃত্বে চাক্মা-বিদ্রোহ, ৮২; 
ইংরেজদের সহিত আপস স্থাপন, ৮৩ 

রায়, ঈশানচন্দ্র, ৪২৪ 

তাহার পরিচয়, জমিদারের সহিত 
বিরোধের ফলে সিরাজগঞ্জ-বিদ্রোহে 
যোগদান ও বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ, 
বিদ্রোহীদের দ্বারা তাহাকে “রাজা আখ্যা 
ঘান, ৪২৪ 

রায়, কালীকিস্কর 

--নড়াইল-জমিদারির প্রতিষ্ঠা, ১১৪, ১১৫; 
একটি কৃষক-বাহিনী গঠন ও তাহা লইয়া 
ইংরেজ-বাহিনীর সহিত যুদ্ধ, তাহার 
গ্রেপ্তারের সংবাদে কৃষক-বিদ্রোহ, ১১৪ 

রায়, গোলকনাথ, ২৫৮ 

--ময়মনসিংহ জেলার কাগমারী অঞ্চলের 
নীলচাষীর সংগ্রামে নেতৃত্ব গ্রহণ, ২৫৯ 

রায়তোয়ারী প্রথা, ১৩৮, ১৬২) ২০৭ 


স্ব 


নির্ঘন্ট 


--দক্ষিণ-ভারতের প্রায় সর্বত্র ইহার 
প্রবর্তন, ১৬২; কার্ল মার্কস্‌ কতৃক 
ইহাকে ভূমি-বন্টননীতির এক হাস্যকর 
বিকৃতি বলিয়া মন্তব্য, ১৬৩ 

রায়, দয়ারাম, ৩৬ 

রায়পুর পরগনা, ১৪১১ ১৪৪১ ১৪৫ 

_এইস্থান হইতে দ্বিতীয় চোয়াড়- 
বিস্রোহের আরম, ১৪৪; এইস্থানের 
উপর চোয়াড়দের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা, 
১৪৫7 এইস্থানে চোয়াড়-বিদ্রোহীদের 
মাটির দুর্গ নির্মাণ, ১৪৫ ; এই পরগনায় 
চোয়াড়-বিদ্বোহীদের আক্রমণের বর্ণনা, 
১৪৬-৪৭ 

রায়, মোহিত কুমার, ৪৪২ 

-_বিশ্বনাথ সর্দার (বা বিশে ডাকাত) 
সম্বন্ধে প্রবন্ধ, ৪৪২ 

রায়, রামমোহন, ১৮৩১ ১৮৫১ ১৮৬১ ১৮৭, 
১৮৮১ ১৯২ ১৯৩, ১৯৪১ ১৯৭১ ২৩৩, 
২০৪, ২১৮) ২১৪; ২২০, ২৩৮১ ২৩৯, 
২৪৯, ২৪২১ «৪৩, ২৪৫) ৪৫) ৪০৭ 

--ত্রাহ্ষধর্মের আন্দোলনের প্রবর্তন, ১৮৩ 
বিত্ুশালী জমিদারশ্রেণীর প্রতিনিধি- 
রূপে, ভূম্বামীশ্রেণীর সাংস্কৃতিক নব- 
জাগরণের মুখপাত্র রূপে» ১৮৫) 
বঙ্গদেশের নৃতন অভিজাতগোষীর প্রধান 
ব্ূপে, ১৮৬১ তীহার ধর্মীয় ও সমাজ- 
সংস্কারের আন্দোলন, ১৮৭; গ্রামাঞ্চল- 
বাসী মধ্যশ্রেণীর পক্ষভূক্ত রূপে, ১৮৮) 
তীহার উক্তি ও ক্রিয়াকলাপের পরম্পর- 
বিরোধী চরিত্রের পরিচয়, ১৯২-৯৪ 

- ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানির মুতুদ্দিরূপে, 
তাহার উপর মুরোপের ভাবধারার 
প্রভাব, তাহার দ্বারা সামস্তপ্রথা ও 
প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তধারার উপর আঘাত, 
কষক-সংগ্রামের বিরোধিতা, মধ্যশ্রেণীর 
সংকীর্ণ গণ্তীর মধ্যে “রিনাসান্দ'- 
আন্দোলনকে সীমাবদ্ধ করণ, সতীদাহ- 
প্রথা বন্ধের আন্দোলন এবং তাহাতে 


প্রথম খণ্ড ॥ ও৩ (7) 
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সাফল্য লাভ, স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী-পুরুষের 
সমান অর্ধিকারের আদর্শ প্রথম প্রচার, 
মুদ্রাষস্ত্রের স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন, 
-নীলচাষ ও নীলকরের প্রতি সমর্থন 
১৯২-৯৩; ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানিকে 
লবণের ব্যবসা একচেটিয়া করিয়া ইংলগ 
হইতে লবণ আমদানির পরামর্শ দান, 
স্পেনদেশে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের জয়ের 
সংবাদে উল্লাম এবং ইতালীতে গণ- 
বিপ্লবের পরাজয়ের সংবাদে হতাশা, 
ফরাসী-বিপ্লবের জয়ে উল্লাস, ইংলগ্ের 
অভিজাতশ্রেণীর ভারতে উপনিবেশ 
স্বাপনের সুপারিশ, ১৯৩; নীলকরদের 
শোধণ-উৎপীড়নের 1বরুদ্ধে নীলচাষীর 
গৌরবময় সংগ্রামকে “সংস্কারবন্ধ মন্র 
অদূরদশা আস্ফালন বলিয়া বিদ্রুপ ও 
নিন্দা, ১৯৪; নীলকরদের কৃষক- 
হিতৈষী বলিয়! ব্যাখ্যা, ১৯৭ ভারতে 
বিপ্লবের দ্বারা ইংরেজ শাসন ও জমিদার- 
মধ্যশ্রেণীর ভূমিন্বত্থের অবসান ঘটাইবার 
গ্রচেষ্টার বিরোধিতা, ২০৩ 
সজাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রে তাহার ভূমিকা, 
২০৪-০৭ £ নব নব তত্ব ও আন্দোলন 
স্থট্টি করিয়া ইংরেজ শাসনকে শক্তি- 
শালী করিবার জন্য আত্মনিয়োগ, 
আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য তাহার 
সংগ্রাম সম্বন্ধে উদ্ধৃতি, ২০৪ $ জমিদার- 
দিগকে উচ্চ সরকারী মর্যাদ। দানের জন্তু 
সুপারিশ (উদ্ধৃতি), ভারতের স্বাধীনতার 
জন্য মুরোপের জাতীয়তাবাদ ও উদার- 
নীতির মুখাপেক্ষিতা, এই সম্বন্ধে বিমান- 
বিহারী মজুমদারের মস্তব্য, ইংলগ্ডের 
রাজা ও পার্লামেন্টকে ভারতের 
মুক্তিদাতা৷ বলিয়া ধারণা, মুদ্রাযস্ত্রের 
স্বাধীনতার জন্য ইংলগ্ডের রাজার 
নিকট আবেদন, ২০৫7 মুস্রাযনজ ও 
সংবাদপত্রের বিপ্রববিরোধী ভূমিকার 
ব্যাখ্যা, অভিজাতগোষীর প্রতি তাহার 


€১ 
অত্যধিক পক্ষপাতিত্ব ও আন্ুুরক্তি 
সম্বপ্ধে মস্তবা, ২৬; [812 ০ 
[110008 ০0562 41009969] 00- 
07৮ নামক প্রবন্ধ রচনা, ইহা হইতে 
ভূসম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত অধিকারের 
অলজ্ঘনীয়তা৷ সম্বন্ধে উদ্ধৃতি, ২০৭ 

_-সরকার কতৃকি জমি খাদ করিবার 
নীতির বিরোধিতা, জমিদারী ব্যবস্থাকেই 
আদর্শ ভূমিব্যবস্থা বলিয়া ঘোষণা, 
২০৭; ইংরেজ শাসনের সহিত আপস 
ও সহযৌগিতার নীতি অবলম্বন, ইংরেজ 
শাসনের মহিম! কীর্তন, ২১৮; ইংলগ্ডের 
পার্লামেণ্টের নিকট নীলকর সাহেবদের 
' সমর্থনে প্রেরিত স্মারক-লিপি হইতে 
উদ্ধুতি, ২৩৮-৩৯ 

€রিনাসান্দ' ( নবজাগরণ )১ ১৭৫, ১৮৩ 
১৮৯) ১৯১) ১৪৯৬) ১৯৮) ২০০১ ২০১) 
২০৩) ২১৪ 

--ঘুরোপের বা মুরোগীয়। ১৭৫ ১৮৩; 
ইহার স্থায়িত্বকাল, যুগান্তকারী বৈপ্লবিক 
আন্দোলন রূপে, মুরোপের সামন্ত- 
তান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত্তির ধ্বংসসাধন, 
১৮৩; ইহার প্রগতিশীলতার উস, 


১৮৯৯৩ 
-বঙ্গদেশের বা বঙ্গীয়, মুরোগীয় 
রিনাসান্সেরে অনুকরণে বঙ্গদেশে 


“ধিনাসান্স বা! নবজাগরণ অন্দৌলনের 
আরম্ভ, ১৭৫; বঙ্গীয় “রিনাসান্স। 
ও কৃষক-সম্প্রদায়। ১৮৩-২২০; 


উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতে 


ইহার আরম্ভ, ধ্মীয়-সামাজিক ও শিক্ষা- 
সংস্কৃতি বিষয়ক আন্দোলন রূপে 
১৮৩; রাঁমমোহন-প্রবতিত ব্রান্ধধর্ষের 
আন্দোলন, বঙ্কিম-রামকষ্-প্রবতিত নব 
হিন্গুবাদের আন্দোলন, উন্নত সামাঞ্িক 
রীতিনীতি প্রবর্তনের আন্দোলন, নৃতন 
সাহিত্য হৃির আন্দোলন, ১৮৩; 
' কলিকাতা নগরীকে ভিত্বি করিয়া মুরো- 


ভারতের কৃষক'বিস্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রা 


পের অন্করণে আন্দোলন আরম্ভ এবং 
তাহার রিনাসান্স' নামকরূণ, ১৮৩-৮৪ 7 
সামস্ততান্ত্রিক ভূম্বামিগোর্ঠীর আত্ম- 
সংহতি ও সমাজে আত্মগ্রতিষ্ঠার 
আন্দোলন, ১৮৪; কৃষক-জনসাধারণকে 
শ্রেণী-শক্র রূপে লাভ, ভূতম্বামিগো্ঠীর 
শোষণ-ব্যবস্থা অব্যাহত রাখিবার ও 
শক্তিশালী করিবার আন্দোলন রূপে, 
যুরোপের রিনাসান্স'আন্োলনের 
বিপরীত ভূমিকা গ্রহণ, গ্রামের উপর 
উহার দুঃখজনক পরিণাম, ১৮৪; 
শ্রীঅশোক মিত্র কতৃক ইহার উদ্দেশ 
ও স্বরূপ বিশ্লেষণ, ১৮৫-৮৭) বঙ্গীয় 
“রিনাসান্ম'-এর সমাজ-সংস্কারমূলক 
আন্দোলন, ইহার গ্রগতিশীলতা, ১৮৭ 

_ বঙ্গীয় “রিনাসান্স-আন্দোলনের নায়ক- 
গণের উপর ফরাসী-বিপ্লবের প্রভাব, 
১৯০) ১৯১) ইহার স্ববিরোধিতা, 
১৯০-২১৮ ইহার কারণ, ১৯১) 
বঙ্কিমচন্তর কতৃক ইহাকে হিনু- 
রিনাসান্সে পরিণত করণ, ১৯৬) ইহার 
আত্মবিরোধ ও ইহার কারণ হিসাবে 
ক্ষক-সম্প্রদায়ের সহিত ভূম্যধিকারি- 
শ্রেণীর ছন্দ, ২০১ 

বঙ্গীয় “রিনাসান্স-এর জাতীয়তাবাদ 
বনাম কৃষকের মুক্তি-সংগ্রাম, ২০১-১৮। 
ইহার জাতীয়তাবাদের চারিত্রিক 
বৈশিষ্ট্য, ২০৩) ইহার মধ্যে নিহিত 
বিংশ শতাব্দীর জাতীয়তাবাদের মূল, 
২৯৪; ইহার জাতীয়তাবাদের সহিত 
কৃষক-সংগ্রামের তুলনামূলক বিচার, 
২৯৪-১৮ 3 গণ-অত্যুখানের প্রতিকূল 
আন্দোলনরূপে, ২০৭) হিন্দুধর্মের 
ন্বজাগরণের প্রয়াপরূপে, প্রকৃত 
জাতীয়তাবাদের ভিত্তি রচনায় ইহার 
ব্যর্থতা, ২১৮ 

রিয়াং উপজাতি, ৩৯১ 

-ইহাঁদের পরিচয়, ৩*১ 


নিধন 


রিয়াসত আলি, ৩৬৪ 

--ফরাজী-বিপ্রোহের নায়করূপে, মহা- 
বিদ্রোহের সময় ইহার রাজদ্রোহ মূলক 
ক্রিয়া কলাপ, ৩৬৪ 

রিলি, পুলিস-স্থপারিপ্টেণ্ডেণ্ট, ১২৬, ১২৭ 

রুদ্রনারায়ণ, কোচবিহারের সেনাপতি, ৩৯ 

রেজা! খা, সৈয়দ, ৬৫ 

--ইংরেজ শাসনের প্রথম ভাগে নবাব- 
দেওয়ান রূপেঃ ৬৫১ ১৩২ 

রেনন্ড স্‌, রেজিনাল্ড, ১২, ২৬ 

_-ঢাকার মসলিন-বন্ত্রের 
সম্বন্ধে মন্তব্য, ২৬ 

রেনেল, ক্যাপ্টেন, ৩১ 

-কোচবিহারে সন্াসী-বিদ্রোহীদের 
সহিত ইংরেজ-পক্ষের যুদ্ধের বর্ণনা, ৩১ 

রেভিনিউ-কাউন্সিল ( ব৷ বোর্ড ), 

--নাঁজিমদের অত্যাচার সম্বন্ধে ত্বীকৃতি, 
১২7 কেন্দ্রীয়, ইহার লক্ষ্য, ১৩২ 

রেলপথ, ভারতের, ১৭৬১ ১৭৯১২১২ 

-উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতায়ার্ধে ইহার 
নির্মাণ-কার্ষের আরম্ভ, ১৭৬; ভারতে 
দুর্ভিক্ষের অন্যতম কারণ রূপে, ইহার 
সাহায্যে ভারতের শশ্য ইংলগ্ডে প্রেরণ 
এবং ইংলগ্ডের পণ্য ভারতে আমদানির 
ব্যবস্থা, ইহাদ্বারা ভারতের বন্বরসমূহের 
সহিত গ্রাম ও সহরের যোগাযোগ 
স্থাপন; ১৭৯) ইহা! হইতে ভারতের 
অশরমিকশ্রেণীর জন্ম, ২১২ 

রেশম, ৮৬ 

-ক্ষকশোধণের যন্ত্ররূপে, ৮৬ 

রেশম-চাষী, ১০৯, ১০২, ১০৩ 

_-ইহাদের কার্য, ১*২; ইহাদের উপর 
উৎপীড়ন ও ইহাদের শোষণের 
ব্যবস্থা, ১*২-০৩; ইহাদের প্রতিরোধ, 
১০৩) ইহাদের সংগ্রাম, ১৯০১ ১৯৩ 

রেশমশিল্প, বঙ্গদেশের, ১১০১ ১০১১ ১০২ 


১৬৩ 
--ইহাকে নিশ্চি্থ করিয়া ফেলিবার জন্ম 


কারিগরদের 


৫১৪ 


ইংলণড হইতে ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানির 
নির্দেশ, ১০০-*১) বঙ্গদেশের বিভিন্ন 
স্থানে ইহার কেন্দ্র স্থাপন, ১*২) 
ইহার বিলোপ, ১০৩ 

রেশম-শ্রমিক, ১**১ ১০৩ 

__ইহাদের শোষণ-উৎপীড়ন, ১০২-৯৩; 
ইহাদের প্রতিরোধ, ১০৩ 

রেশমীবস্তর, বঙগদেশের, ১০, ১০১ 

--বিভিন্ন দেশের রেশমী বস্ত্র অপেক্ষা 
ইহার অধিক উৎকর্ষ, ১০৯; ইহার 
বিরুদ্ধে ইংলগ্ডের তাঁতী ও বস্তর- 
ব্যবসায়ীদের তীব্র আন্দোলন, ১০০- 
০১7 ইহার উংপাদন-ব্যবস্থা ধ্বংসের 
আয়োজন, ইহার তাতীদের বেকার- 
অবস্থা এবং কেবল কৃষির উপর নির্ভর- 
শীলতা, ১০১ 

রেশমী সুতা, ১০১ 

_ইহার ব্যবসা, স্পেন ও ইতালীর 
রেশমী হৃতা অপেক্ষা ইহার শ্রেষ্ঠত্ব, 
১০১ | 

রোমনগরী, ৬৭ 

রোশনাবাদঃ ৫৭ 

--এই স্থানের রাজন্ব বৃদ্ধিকরণ। ৫৭ 


ল 


লক্‌, দার্শনিক, ২০২ 

লক্ষ্মীবাইঈ, ঝাঁসীর রানী, ২১৬১ ৩৪৩ 

_-বিবেকানন্দ কতৃক ইহার আদর্শ অন্ু- 
সরণের পরামর্শ দান, ২১৬ 

_-মৃহাবিদ্রোহের প্রথম ভাগে ইংরেজ 
সৈম্তদের জন্য রসদ সংগ্রহ এবং যুদ্ধে 
আহত ইংরেজ সৈম্তদের চিকিৎসার 
ব্যবস্থা! করিয়াও শাসকদের মনস্তহি 
সাধনে ব্যর্থতা, কেবল বাঁসী বক্ষার 
উদ্দেশ্ত্ে বিদ্রোহে যোগদান, ৩৪৩ 

লঙ, রেভারেও জেম্স্‌, ৩৯৮ 

- নীল-বিপ্রোহের সমর্থনে পুস্ভিক! প্রকাশ, 
তাহার উদ্ভোগে মাইকেল মধুষ্দন 


৪১৪ 


কতৃক 'নীলদর্গণ-এর ইংরেজী অনুবাদ 
এবং তীহার নিজের নামে ইহার 
প্রকাশনা, ৩৯৮৯৯; তাহার বিরুদ্ধে 
নীলকরদের মোকদ্দমা, বিচারে কারাদণ্ড 
ও জরিমানা, ৩৯৯ 

লবণ-কারিগর, ১৯৩ 

_-ইহাদের ছয় লক্ষের কৃষি-শ্রমিকে 

. পরিণতি, ১৯৩ 

লবণ-শিল্প, ৮৬) ৮৭, ৯১, ৯৪ 

স্বদেশের কৃষক-শোধণের যন্ত্ররূপে, ৮৬১ 
মৌগলযুগে ইহার অবস্থা, কৃষকের 
শিল্পরূপে ইহার স্থানটি, ইংরেজ বণিকের 
শিকারে ইহার পরিণতি, ৯১; 
ইংরেজ বণিকের গ্রাসে, ৯২-৯৪, 
ইংরেজ বণিকগোষ্টীর লুষঠনের ফলে 
ইহাতে অরাজক অবস্থা, ইংরেজ বণিক- 
গোষ্ঠীর একচেটিয়া! কারবার ও শোষণ, 
৯২; ইহার বিলোপ-সাধন, বঙ্গদেশে 
এই শিল্পের প্রায় পাচলক্ষ কারিগরের 
বেকারত্ব প্রাপ্তি, ৯৯ 

লবণের ব্যবসা, ৯২, ৯৩, ৯৪ 

--ইহাতে ইংরেজ বণিকেদের একচেটিয়া 
অধিকার, ইহা ছারা ইংরেজ বণিকদের 
লু্টন, ৯২; ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী 
কতৃষ্ধ ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীদিগকে ইহার 
অধিকারদান, দেশীয় ব্যবসায়ীদের ইহা 
হইতে বিতাড়ন কোম্পানির কর্মচারিগণ 
কর্তৃক ইহার একচেটিয়া অধিকার গ্রহণ, 
৯৩; ওয়ারেন হেট্টিংস্‌ কর্তৃক ইহার 
উপর সরকারী কর্তৃত্ব প্রতিষ্টা, ৯৩-৯৪ 

লরেন্স, স্যার জন, ৩৫৫ 

-মহাবিজ্রোহে বিদ্রোহী পক্ষে প্রতিভা- 
বান সেনানায়কের অভাব সম্বন্ধে মস্তব্য, 
৩৫৫ 

লাখেরাজ জমি, ১০৭, ১৭২ 

স্প্বজদেশের বষ্টশ্রেণীর ভূমিস্বত্ব রূপে, 

ইহার প্রকারভেদ, ১৭২ 

লালসিংহ। চোয়াড়-সরদার, ১৫৩ 


এ 


ভারতের'কৃষক-বিস্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


--জমিদার ও মহাজনদের গৃহলুঠন, ১৫৩ 

লিউইন, ক্যাপ্টেন টি. এইচ.১ ৮২, ৮৩ 
৮৪১ ৩১৯ 

--প্রথম চাক্মা-বিজ্রোহের বিবরণ দান, 
৮২-৮৩ 7 চাকমাদের উপর ইজারা- 
দরারগণের উৎপীড়ন সম্থদ্ধে মন্তব্য, ৮৪; 
বিভিন্ন পার্বত্য উপজাতি ও আদি- 
বাসীদের প্রতি শাঁসকগোঠীর আচরণ 
সম্বন্ধে মন্তব্য, পাহাড়-অঞ্চলের আদি- 
বাসীদের স্বার্থে, সহনশীলতা ও সম- 
বেদনার সহিত এবং তাহাদের মর্ধাদ। 
রক্ষ1 করিয়া শাসনকার্ধ পরিচালনা ছারা 
তাহার্দের সভ্যতা গড়িয়া তুলিবার জন্য 
শাসকগোষ্ঠীর নিকট আবেদন, ৩১০ 

লিটন, লর্ড, ১৯৯, ৩৭০ 

--ভারতের বড়লাট কপে, ১৮৭৬ 
খরীষ্টাবের রাজকীয় অধিকার-আইনের 
ব্যাখ্যা, ইংলগ্েশ্বরীকে ভারতের 
অভিজাত-সম্প্রদায়ের আশা-আকাজ্ষার 
রক্ষক বলিয়া ঘোষণা, ৩৭০ ; তাহার 
শাসনকালে ভারতের বৈপ্লবিক অবস্থা, 
৩৭৮ 

লিস্টার, রাল্ফ, ৩, 

লেখক-সম্প্রদায়, বজদেশের, ১৮৪ 

ইহাদের দ্বারা ভূম্বামিগোষ্ঠীর আত্ম- 
প্রতিষ্ঠা ও শোধণ-ব্যবস্থা শক্তিশালী 
করিবার আন্দোলনকে রিনাসান্স' 
আখ্য। দান, ১৮৪ 

লো, টমাস, ইংরেজ এঁতিহাসিক, ৩৪২, 
৩৪৪ 

_-ভারতে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর ধ্বংস- 
কার্ষের বর্ণনা, ৩৪২ মহাবিত্বোছে 
একত্রে সকল শ্রেণীর মানুষের বিস্বোহ 
ঘোষণ! সম্বন্ধে মন্তব্যঃ ৩৪৪ 


শরিয়তুল্লা, ২৬৮, ২৯০, ২৯১ 
স্পফয়াজী মতের প্রবর্তন, ২৯০7 তাহার 


নির্ঘ্ট 


জীবন কাহিনী, ২৯*-৯১7 বৈপ্লবিক 
ধর্মসংস্কার, ২৯১-৯৩; তাহার ধর্ম- 
প্রচারের সাফল্য, ২৯২ জঅমিদার- 
মহাজনগোঠী কতৃক তাহার বিরোধিতা, 
তাহার মৃত্যু, ২৯৩ 

শহুরে-মধ্যশ্রেণী, ২১২, ২৫৯১ ৩৬৬, ৩৬৭, 
৪৪০২) ৪০৩-০৭ 

--বেকার-সমস্থ। ও অর্থনৈতিক সংকটের 
চাপে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবার 
আয়োজন, ইহাদের আত্মপ্রতিষ্ঠা ও 
আত্মরক্ষার সংগ্রামের জাতীয়তাবাদী 
আন্দোলনের রূপ গ্রহণ, পাশ্চাত্য 
সভ্যতার প্রতি বিরূপ মনোভাব এবং 
হিন্দু বা ভারতীয় সভ্যতার প্রতি নৃতন 
আকর্ষণ, ২১২-২১৩; বিবেকানন্দের 
শিক্ষাকে জাতীয়তাবাদের ভিত্তিরূপে 
গ্রহণ, ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
আরম্ত, হারের জাতীয়তাবাদের ভিত্তি 
ও বিষয়বস্তু, বিবেকানন্দকে “জাতীয় 
বীর, রূপে গ্রহণ ২১৩; নীলচাষে 
দেশের ক্ষতি সম্বন্ধে ইহাদের নীরবতা, 
২৫০) ইংরেজ শাসনকে ভগবানের 
মঙ্গল বিধান” বলিয়া গ্রহণ, ৩৬৬) 
মৃহাবিদ্রোহের পরবর্তী কালে ইহাদের 
ইংরেজ-বিরোধিতা ও ইহার কারণ, 
৩৬৬-৬৭; নীল-বিদ্রোহে ইহাদের 
ভূমিকা ৪*৩-৯৭; নীলবিদ্রোহের কালে 
নীরব দর্শকের ভূমিকা অবলম্বন, ৪০৪; 
৪০৫১ ৪০৬ 

শাস্তিপুর, ৭২, ৭৩ 

-এই স্থানের 
৭২-৭৩ 

শ! মল, জাঠ-সর্দার, ৩৪৫ 

-মহাবিক্রোহে যোগদানকারী মিরাটের 
গ্রামাঞ্চলের কৃষিজীবী জনসাধারণের 
নেতৃত্ব গ্রহণ, ইংরেজদের সহিত বহু 
খণ্যুদ্ধ পরিচালনা, যমুনা নদীর 
উপরিস্থিত নৌকাসেতু ধ্বংসকরণ) ৩৪৫ 


তন্তবায়আন্দোলন, 


€১৫ 


শালবনী পরগনা, ১৪৬, ১৫৩ 

শাসন, 

__ মৃত্যুর, ওরাঙ্গ ওটাঙ্গ বা! ব্যাস্ত্রের, ১৫ 

শান্ত্রী, শিবনাথ, ৪০৭ 

_হ্রিশন্ত্র মুখোপাধ্যায়ের বিধবা পত্বীর 
বিরুদ্ধে নীলকরদের খেসারত দাবীর 
মোকদ্দমার সময় শঙ্ুরে-মধ্যশ্রেণীর 
নিক্রিয়তায় ক্ষোভ প্রকাশ, ৪৯৭ 

শাহ আলম, মোগাল-বাদশাহ্‌ ১১২ 

ইংরেজদের ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানির 
হস্তে বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানি 
অর্পণ, ১১২ 

শিক্ষা, মুরোগীয়, ১৭৫, ১৮৯, ২১২ 

_ইহীর প্রভাব, ১৮৯ 

শিখযুদ্ধ, ১৮ 

শিখরাজ্য, পাঞ্জাবের, ৮৭ 

শিল্প, 

-বুটিশ বা বৃটেনের, ১৬৬ 

_ কৃষকদের, ১৬৭; গ্রামাঞ্চলের, ১৬৭ 

শিল্পপতি-বুর্জোয়াশ্রেণী, ১৭, ১৬০১ ১৬৮, 
২৩৭ 

-ইংলগ্ডের, ইংলগ্ডে এই শ্রেণীর প্রভাব- 
বৃদ্ধি, কাচামালের উৎস রূপে ভারত- 
বর্ষের প্রতি ইহাদের দৃষ্টি নিক্ষেপ, 
ইংলণ্ডে ইহাদের শাসন-ক্ষমতা অধিকার 
ও ভারতের উপর কতৃত্ব লাভ, ১৭) 
১৬৯; ভারতের ক্ষেত্রে ইস্ট ইতডিয়া 
কোম্পানির পরিবর্তে ইহাদের শোষণ- 
ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠঃ ১৬*) ইংলগ্ডের 
শিল্পজাত ত্রব্য বিক্রয়ের বাজাররূপে 
ভারতবর্ষকে পুনর্গঠিত করিবার নীতি 
গ্রহণ, ২৩৭ 

ভারতের নবজাত শিল্পপতি-বুর্জোয়৷ 
শ্রেণী, ইহাদের সহকারী রূপে একটি 
মধ্যশ্রেণীর আবির্ভাব, এই মধ্যশ্রেপীর 
মারফত ইহাদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান 
গঠনের উদ্ভোগ, ৩৭৬ ; খ্যালান 
অক্টাভিদ্বান হিউমের সহযোগিতা 


€১% 


জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার কার্ধে 
(যোগদান, ৩৭৬ 

শিল্প-বিপ্লব, ইংলগ্ডের। ১৬, ১৭, ৮৬ 
১৫৯-৬০১ ২৩৬, ২৪৫ 

ইহার প্রস্ততি, ইহার গতির ভ্রুতত! ও 
ব্যাপকতা বুদ্ধি, ১৬ 

শিল্প-ব্যবস্থা, ভারতের, 

--ইহাঁর ধ্বংস সাধন, ১৭ 

শিল্পীয়-মূলধন, ৭৭, ৭৮, ১৬* 

--ইংলগডের, রাজনীতি ও অর্থনীতির 
ক্ষেত্র হইতে ব্যবসায়ী-মূলধনের বিতাড়ন, 
১৬০ ; ইহার মালিকগোষ্ঠী কর্তৃক গ্রেট 
বৃটেনের রাষ্ক্ষমতা দখল, ১৬০ 

শিল্লোৎপাদন, ইংলগ্ডের, ১০১ 

শেখ মনোহর, ৬০ 


শেরশাহ, ৪ 

--তীহার মৌলিক কৃষি-সংস্কার, ৪ 

শেলভাস্কার, কে, এস, ১৬৩, ১৬৪১ ১৬৬) 
১৬৮, ১৬৯) ১৭০) ১৭১১ ২০২ 

--ভারতে ইংরেজ-প্রবত্তিত মুদ্রাভিত্তিক 
অর্থনীতির পরিণতি সম্বন্ধে মন্তব্য, 
১৬৩-৬৪; ভারতের কৃষির ক্ষেত্রে 
আমূল পরিবর্তন ও ইহার পরিণতি 
সম্বন্ধে মন্তব্য, ১৬৪; ভারতীয় কৃষিতে 
অরাজকতা সম্বপ্ধে মস্তবা, ১৬৬; 
বুটেনের শিল্পপতিগোর্ঠী দ্বারা ভারতীয় 
শিল্পের ধ্বংস এবং কারিগরশ্রেণীকে কৃষির 
ক্ষেতে ঠেলিয়৷ দেওয়া সম্বন্ধে মন্তব্য, 
১৬৮; নৃতন জমিদারশ্রেণীর আবির্ভাব 
এবং কৃষি সম্বন্ধে তাহাদের চরম 
উদাসীনতা সম্বন্ধে মন্তব্য, ১৬৯-৭* ; 
কৃষিভূমির উপর খাজনাগ্রাহক ও খাঁজনা- 
দাতাদের একটি সুদীর্ঘ শৃংখল সি সম্বন্ধে 
মন্তব্য, ১৭১7 ভারতের জাতীয়তা 
বাদের উৎস সম্বন্ধে মন্তবা, ২*২ 

শেলী, ইংরেজ কবি, ১৪৩১ ২৩২ 

সাহার বচন! হইতে সংগ্রামের প্রেরণা 
জা, ১৪৩ 


ভারতের কৃষক-বিস্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রা 


শৈব-নম্প্রদায়, ২০ 

শোভাসিংহ, ৫৪ 

--মোগল শাসন ও ইংরেজ বণিকদের 
বিরুদ্ধে বাগদী-বিদ্রোহের পরিচালনা,৫৪ 

শোর, স্যার জন, ২০৭ 

__চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের কুফল দেখাইয়া 
ইহার সমালোচনা, ২০৭ 

শোষণ, ১৪ 

-ইংরেজ বণিকগোর্ঠীর একচেটিয়া, উহার 
বিভীষিকাময় দৃষ্ত, ১৪ 

“শ্বেত-নবাবঃ, ৯ 

- ইংরেজ বণিকদের এই নামে অভিহিত 
করণ, ৯ 

শ্রমজীবী জনগণ, ১৩, ১৪ 

--ভারতের, তাহাদের উপর শোষণ- 
উৎপীড়নের ছূর্যোগের আঘাত, তাহাদের 
জীবনে বিপর্যয়ের সৃষ্টি, ১৪ 

শ্রমিক-ধর্মঘট, ২১২ 

--১৮৭৭ খ্রীষ্টাকে নাগপুর-শিল্পকেন্দ্র 
প্রথম আরম, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই, 
মান্রজ ও বঙ্গদেশে, ২১২ 

শ্রমিকশ্রেণী, ২০৩) ২১২ 

ভারতের, বিদেশী শাসকদের সর্বগ্রাসী 
শোষণের কবল হইতে আত্মরক্ষা ও 
জাতীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার নৃতন 
চেতনা, ইংরেজ-বিরোধী : নূতন ধ্বনি 
আনয়ন, ২১২ 

_মুরোপ ও আমেরিকার, ইহাবের 

গ্রাম) ২১৩ 

শ্রীনিবাস, ২৮ 

শ্রীমন্তগ বদশ্গীতা, ১৯৬ 

শ্রীহট, ৩৯ 

- এখানে সন্ধ্যাসী-বিভ্রোহের বিস্তার, ৩৯ 


সংগ্রাম, ২৬, ৫৩, ১৫৬ 
_ইংরেজ-জমিদার-বিরোধী, ইহার উপর 
চোয়াড়-বিস্তোহের প্রভাব, ১৫৬ 


নির্ঘ্ট 


-_বাঙ্গলাদেশের সন্ত্রাসবাদী, ইহার 
অগ্রদূত রূপে সন্গ্যাসী-বিদ্রোহ, ৫৩ 

--ভারতীয় কৃষকের সশস্ত্র, ৫৩, ২০৫, 
৪০৬ 

_ স্বাধীনতার জন্য, স্বাধীনতা-সংগ্রাম 
দ্রষ্টব্য 

সংবাদ-কৌনুদ্দী পত্রিকা, ১৮৮ 

_-কৃষক-সংগ্রামের বিরোধী রূপে, ১৮৮ 

সংবাদ-প্রভাকর পত্রিকা, ৪*৬ 

- দুর হইতে নীলবিদ্রোহের প্রতি সমর্থন 
জ্ঞাপন, ৪৯৬ 

সংস্কার-আন্দোলন, ১৮৫১ ২০৪ 

- রাজনৈতিক, ২০৪) সামাজিক, 
কলিকাতা ও বঙ্গদেশের কতিপয় শহরের 
মধ্যে ইহার সীমাবদ্ধতা, ১৮৫ 

সংস্কৃতি, ভারতের, ৩ 

সতীদাহ-প্রথা, ১৮৭, ১৯২, ৪০৭ 

ইহার উচ্ছেদ-সংক্রাস্ত আইন, ১৮৭3 

ইহার অবসানের আন্দোলন, ১৯২ 

সম্বামবাদ, ১৮৯ 

সন্ত্রাসবাদী, ২১৫ 

_বিবেকানন্দের ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনের 
বাণী হইতে ইহাদের প্রেরণা লাভ, ২১৫ 

সন্বীপ, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫ 

_ইহার অধিবাসীদের পরিচয়, ৬২) 
ইহার পূর্ব-ইতিহাস, ৬২-৬৩; ইহার 
খাজনাবন্ধ আন্দোলন, ৬৬ 

সম্ীপের ইতিহাস, ৬৪, ৬৫ 

সম্বীপের বিদ্রোহ 

--১-৬৯ গ্রীষ্টাবের প্রথম বিদ্রোহ, ৬২- 
৬৬7 ইহার পরিণতি, ৬৬ 

--১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
বিস্বোহ, ২২৯-৩০ £ বহিরাগত জমিদার- 
গোষ্ঠীর লুণ্ঠন, গোকুল ঘোষাল কর্তৃক 
প্রজার সর্বস্ব আত্মসাৎ করণ গোকুল 
ঘোষালের প্রজাশোষণের দৃষ্টান্ত, 
নিরবচ্ছিন্ন প্রজ্বাবিদ্রোহ এবং তাহার 
ফলে খান্ধনা আদায় করিতে জমিধার- 


ধইখ ' 


গণের অক্ষমতা, বলপূর্বক জমি গ্রা 
করিয়া খাজনা আদায়ের চেষ্টা করিলে 
বিদ্রোহের আরম্ভ, ২২৯? সম্পত্ভিহার 
স্থানীয় জমিদারগণের বিজ্রোহে যোগ- 
দান, গোবিন্দচরণ চৌধুরী কর্তৃক 
বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ, জমিদারের 
পাইক-বরকন্দাজ-বাহিনীর সহি ত 
বিদ্রোহী কৃষকদের সংঘর্ষ, জমিদার- 
বাহিনীর পরাজয়, গোবিন্দচরণের বীর, 
আখ্য। লাভ, ২৩০ 
--১৮৭০ ্রীষ্টাবধে চতুর্থ বিভ্রোহ, ৪১৩-. 
১৫ সন্দ্বীপের জমিদারির পরিণাম, 
৪১৩-১৪ : দীর্ঘকাল হইতে রাজম্ব 
অনাদায়, রাজন্বের দায়ে সকল জমিদারি 
সরকার কতৃক বাজেয়াঞ্ধ করণ ৪১৩; 
এচিলা কোর্জন নামক জনৈক ইংরেজ 
কর্তৃক সন্দ্বীপের অধিকাংশ জমি ক্রয় ও 
বলপূর্বক খাজন! এবং কবুলিরত আদায়, 
আমিন দ্বারা জমির জরিপ, প্রজার গৃহ 
ভূমিসাৎ করিবার নিমিত্ত হস্তী ও 
বন্দুকধারী ব্রকন্দাজ-দল আনয়ন, 
৪১৪; বিদ্রোহের কাহিনী, ৪১৪-১৫ £ 
মুন্দী টাদ মিঞা কতৃক বিদ্রোহের 
নেতৃত্ব গ্রহণ, হিন্দু-মুসলমান সকল 
প্রজার এক্যস্থাপন, সভা-সমিতির 
মাধ্যমে সকল গ্রজার চারিদফ! প্রতিজ্ঞা 
গ্রহণ, কোন প্রজার সহযোগিতা না৷ 
পাইয়া এবং তাহাদের এঁক্য দেখিয়। 
ইংরেজ জমিদীরের সন্দীপ হইতে 
পলায়ন, বিনা রক্তপাতে বিদ্রোহের 
জয়লাভ, ৪১৪, চারিদফা! প্রতিজ্ঞ 
_ সম্বলিত বিদ্রোহের ছড়া, ৪১৫ 
সন্ন্যাসী-সম্শ্রুদায়, ২৪) ২১১ ২৩, ২৪, ৫ 
-__ইহছাদের দ্বার বিদ্রোহের পন্থা অবলম্বন, 
২১) ইহাদের স্বাধীনতা লাভের 
প্রয়াস, বিদ্রোহের আদশ সি, ইহাদের 
সশক্ম দল বি, ২৫; ইহাদের কষক- 
বিশ্বোহে যোগদান? ২৭ 


€১৬ 


জল্পযালী-বিদ্রোহ, (১৭৬৩-১৮০) ২০, 
২৪১ ২৫) ২৬, ২৮, ৪৫১ ৫১১ ৫২৭ ৫৩, 
৭১, ৭২, ৭৭, ১০১, ১৯৩, ১২৯১ ২০৮ 
২১৪১ ২৯২৭১ ৪৩৭ 

-__এই বিদ্রোহের সহিত সন্ন্যাসীদের সম্পর্ক, 
ইহার প্রামাণা ইতিহাসের অভাব, এই 
বিভ্রোহ-সম্পকিত তথ্য সমূহের উতৎ্ন, 
২*) এই বিদ্রোহে মোগল-সামাজ্যের 
সৈন্তবাহিনীর যোগদান, ২৩ ইহার 
নায়কগণ, ইহার মধ্যে সমাজের 
ত্রিশক্তির মিলন, ২৪; ইহার কারণ 
সমূহের বিশ্লেষণ, ২৫) বাঙ্গালাদেশের 
সন্ত্রানবাদী সংগ্রামের অগ্রদূত রূপে এই 
বিদ্রোহ ২৬) ভারতের প্রথম কৃষক- 
বিভ্বোহ রূপে এই বিদ্রোহ, ২৯, ৫২; 
গেরিলাধুদ্ধের কৌশল অবলম্বন, ৩১; 
ইহার ফলে সর্বত্র রাজস্ব আদায় বন্ধ, 
৩২। বিদ্রোহের বিস্তার, ৩৩7 উত্তর- 
বঙ্গে বিদ্রোহীদের দ্বারা স্থানীয় কামার- 
শালে তৈরী আগ্রেয়াস্ত্র ব্যবহার, জন- 
সাধারণের উপর কোনন্নপ উৎপীড়ন 
না করিবার জন্ত বিদ্রোহী-বাহিনীর 
উপর নায়কগণের নির্দেশ, ৩৫; নিঃস্ব 
রুষক ও কর্মহার| কারিগরগণের শ্রেণী- 
সংগ্রাম রূপে এই বিভ্রোহের বিকাশ, 
৩৮ 

স্বিদ্রোহের কাহিনী, ২৯-৫০ £ 
প্রথম পৰ (১৭৬৩-৬৯), ২৯-৩২) 
ঘিতীয় পর্ব (১৭৭০-৭২), ৩২-৩৬) 
তৃতীয় পর্ব (১৭৭৩-৭৮), ৩৬-৪০ 
বিজ্রোহ দমনের আয়োজন, ৪*-৪২7 
চতুর্থ পর্ব (১৭৭৫-৮০)১ ৪২-৪৩; 
পঞ্চম পর্ব ( ১৭৮১-৮৬ ), ৪৩-৪৫ 
যষ্ট পর্ব (১৭৮৭-৯২), ৪৫-৪৮) 
শেষ পর্ব ( ১৭৯৩-১৮০০ ), ৪৮-৫০ ; 

--বিস্রোহের শ্রেষ্ঠ নায়কদের পরিচয়, 
£০-৫২ 

--বিস্বোছের ব্যর্থতার কারণ, ৫২-₹৩ 


ভারতের কৃষক-বিস্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাদ 


সভ্যতা, ১৯৪) ২১২, ২১৩, ২১৪ 

--বৈদেশিক, পাশ্চাত্য বা মুরোপীয়, ১৯৪, 
২১২,২১৩; ইহার প্রতি ভারতীয় মধ্য- 
শেণীর বিরূপ মনোভাব, ভারতের 
প্রাচীন সভ্যতার প্রতি ঝৌঁক, ২১২, 
২১৩7 হিন্দুসভাতার প্রতি আকর্ষণ, 
২১৩; পাশ্চাত্যের ধনতান্ত্রিক সভ্যতা, 
ইহার বিকট রূপ, ২১৩ | 

সমাচার-চক্দ্রিকা, ১৮৮ 

- কৃষক-সংগ্রামের বিরোধী রূপে, ' ১৮৮ 

সমাচার-দর্পণ, ২৪০ 

- ইহাতে নীলকরদের উৎপীড়নের বর্ণনা, 
২৪৪ 

সমাজ, ৮১ ১৮, ১৮৯, ২১৩ 

--ভারতীয়, ইহাতে বিভিন্ন শক্তির ছন্, 
ইংরেজ শাসনকালের সমাজের সহিত 
পূর্বের সমাজের সাদৃশ্হীনতা, ১৮) 
“ভারতীয় সমাজ" জষ্টব্য 

--বঙ্গীয়, মুরোপীগ্ন সমাজের অন্গকরণে 
ইহার সংস্কার, ১৮৯ 

- মুরোপীয়, ১৮৯ 

-_মাতৃতাস্ত্রিক, ত্রিপুরার জনসাধারণের, 
৩০৩ 

লমাজ-জীবন, ভারতের, ১৬৭ 

--ইহার ভিত্বিকূপে যৌথ পরিবার প্রথা, 
১৬৭ 

সমাজ-বিপ্লব, ভারতের, ১৯৯, ২০০ 

-_ বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক ইহার নিন্দা, ২** 

সমাজ-ব্যবস্থাঃ ৩ 

--প্রাচীন, সমসাময়িক, ৩ 

সমশের গাজীর বিদ্রোহ, ত্রিপুরার, 
৫৭১ ৫৮) ৫৯) ৬০ 

-ক্রীতদাস রূপে সমশের গাজী, ৫৭। 
তাহার নেতৃত্বে বিদ্রোহ, ৫৭-৬১7 
তাহার পরিচয়, ৫৭-৫৮) কৃষক- 
সৈম্তদল গঠন, তাহার বিজ্রোহ 
ঘোষপা, ৫৮7 জমিদারের গৃহ 
আক্রমণ, যুদ্ধে তাহার বাহিনীর 


নির্ঘনট 


নিকট ব্রিপুররাজ-বাহিনীর পরাজয়, 
ত্রিপুররাজ কর্তৃক তাহাকে দক্ষিণ- 
শিক পরগনার জমিদার বলিয়া 
স্বীকৃতি, নিজেকে রোশনাবাদের 
(ত্রিপুরার ) স্বাধীন রাজা বলিয়। 
ঘোষণা, ৫৯7 স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা, 
৫৯-৬০ ; কুকি উপজাতি কর্তৃক 
তাহাকে রাজ! বলিয়া স্বীকার, সকল 
প্রজার মধ্যে বিনামূল্যে জমি বণ্টন, 
দরিদ্র প্রজাদের কর মকুব, সকল 
পরগনায় শাসন-কর্তা নিয়োগ, সেচ ও 
পানীয় জলের জগ্য বনু পুক্ষরিণী খনন, 
অর্থ সংগ্রহের জন্ত ইংরেজ বণিকদের 
কুঠি ও জমিদারদের ধন-ভাগার লুঠন, 
দরিদ্র গ্রজাদের যধ্যে লুণ্ঠিত ধন বণ্টন, 
৬০; দ্রব্যের ওজন ও মূল্য নির্দিষ্ট 
করিয়। দিয়া কালোবাজার দমন, নবাব 
মীরকাশেমের বাহিনীর নিকট সমশেরের 
বাহিনীর পরাজয়, বন্দী করিয়! 
সমশেরকে হত্যা করণ, ৬১ 

সরকার, উজির, উজির সরকার দ্রষ্টব্য 

সরকার, গুমান্ছ, গুমান্থ সরকার ত্রষ্টব্য 

সরকার, প্রেমানন্দ, ৯৯ 

_মালঙগীদের সংগ্রামের নায়করূপে, ৯৯ 

সরকার বিহীরীলাল, ২৬১, ২৬২, ২৭৯ 

_তীহার “তিতুমীর' নামক পুন্তিকায় বঙ্- 
দেশের ওয়াহাবী বিদ্রোহের বিবরণ 
দান, নীলকরদের সহিত তিতুমীরের 
সণ্ঘর্ষের বিবরণ, ২৬১; “তিতুমীর, 
নামক পুস্তিকা রচনার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা, 
ওয়াহাবী-বিক্লোহের তাৎপর্য বুঝিতে 
ব্যর্থতা, ওয়াহাবী-বিদ্রোহকে হিং 
বিরোধা বলিয়া ব্যাখ্যা) ২৬২7 
তিতৃমীরের বাঁশের কেন্লার অভ্যস্তর 
ভাগের বর্ণনা, ২৭৮; তিতুর বাহিনীর 
সহিত ইংরেজ বাহিনীর যুদ্ধের বর্ণনা, 
২৭৯ 


সরকারী জনিধারি, ১৩৮ 


€১৪ 


সাওতাল উপজাতি, ১৪০, ২০৪, ৩১৯) 
৩১১ 

-ইহাদের অতীত ইতিহাস, ৩১১ ৩১২- 
১৩; মহাঁজনগোঠী কতৃ্ষ ইহাদের 
শোষণের বীভতৎসরূপ, ৩১৩-১৬) 
অবিশ্বা্য স্থদের হার, নানা উপায়ে 
প্রতারণা, জমিদারশ্রেণীর শোষণ- 
উৎপীড়নের বর্ণনা, ৩১৪-১৫; খণের 
দায়ে সাওতালদের ক্রীতদাসত্ব, ৩১৫- 
১৬7 জমিদার-মহাজনদের নিকট হইতে 
বিচারক-ম্যাজিস্ট্রেট-পুলিসের লুটের 
অংশ গ্রহণ, ৩১৬$ রেলপথের ইংরেজ 
কর্মচারীদের লুণ্ঠন, সাওতালদের 
শোষণকারী রূপে জমিদার-নায়েব- 
গোমস্তা-পেয়াদা-মহাজন-পুলিশ ম্যাজি- 
স্ট্রেট, ইহাদের ভূমিরাজন্ব দুই হাজার 
টাক। হইতে তেত্রিশ হাজার টাকায় 
বৃদ্ধি, ৩১৭ সাওতালদের ক্রীতদাস ও 
ভূমিদাসের জীবন যাপন, ৩১৮) 
লাওতালদের 'উপজাতি” বলিয়া স্বীকৃতি 
দান, ৩৩৯ 

মীওভান পরগনা জেলা, ৩১৩, ৩২১ 

_ পূর্বের দামিন-ই-কো অঞ্চল লইয়া! এই 
জেলার গঠন, ৩৩৯ 

সাওতাল-বিদ্রোহ 
২৯৪, ৩১০-৪১ 

__ম্বাধীন বাওতাল রাজ্য প্রতিষ্ঠার ধ্বনি 
লইয়া ইহার আরম্ত, মীওতাল-বিভ্রোহী- 
দের স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্ট সম্বন্ধে 
সীওতাঁল পরগনা জেলার “গেজেটিয়ার', 
ওল্ডহাম সাহেব, ডব্লিউ. বি. আর্চার, 
প্রভৃতির মন্তব্য, ৩১১) ভারতের 
স্বাধীনতা-সংগ্রামে ইহার প্রেরণা দান, 
৩১৭ 

--জনৈক ইংরেজ লেখক কতৃক বিস্রোহের 
কারণ ব্যাখ্যা, ৩১৫; শোষণ-উৎপীড়নে 
মরিয়া হইয়া জমি ও ফসলের জনক, 
শোষণউৎপীড়নের অবসানের অস্ত, 


(১৮৫৫-৫৭) 


৮৯৬০ 


নিজ বাসভূমিতে ম্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার 
জন্য সীওতালদের সশস্ত্রবিদ্রোহের 
সিন্ধান্ত গ্রহণ, পার্খবর্তী বিভিন্ন জেলার 
গোয়ালা, তেলি, কর্মকার প্রভৃতি সকল 
শোধিত-উতৎ্পীড়িত মানুষের সক্রিয় 
সহযোগিতা) ৩১৯ 

বিদ্রোহের কাহিনী, ৩১৯-৩৬ £ 
বিদ্রোহের প্রধান নায়ক সিছু ও কানু 
কতৃক গ্রামে গ্রামে শালবুক্ষের শাখ৷ 
প্রেরণ, সিছ্ুর গ্রাম ভাগ্নারদিহিতে 
দশসহত্র সাওতালের সমাবেশ, শ্বাধীন 
সাওতাল রাজা প্রতিষ্ঠার শপথ গ্রহণ, 
জমিদার ও সরকারের নিকট চরম পত্র 
প্রেরণ ৩২২-২৩; ত্রিশ সহম্্ সাওতালের 
কলিকাতার দিকে অভিযান, বলপূর্বক 
খাদ্য-সংগ্রহ, পথে বিভিন্ন বাজার লুঠন, 
৩২৩; দারোগা-হত্যা, ৩২৪ 7; শত শত 
গ্রামে অগ্নি সংযোগ, সহশ্র সহম্র গরু- 
মহিষ বলপূর্বক দখল, ইংরেজদের বনু 
ঘাটি ও নীলকুঠি লুঠন ও ধ্বংস সাধন, 
পার্শ্ববর্তী থানা সমূহের দারোগাদের 
হত্যা, ৩২৫; ভাগলপুরের নিকটে 
বিল্রোহীদের সহিত যুদ্ধে ইংরেজ 
বাহিনীর পরাজয়, সাওতাল-বাহিনীর 
যুদ্ধের পদ্ধতি ও বীরত্বের বর্ণনা, 
বিদ্রোহের নায়কদের গ্রেপ্তারের জন্থ 
পুরস্কার ঘোষণা, ৩২৭; দরিদ্র জন- 
সাধারণের সাহায্যে পাকুড়ের রাজবাড়ী 
আক্রমণ ও লুণ্ঠন, বিদ্রোহ দমনের জন্ম 
জমিদার ও মহাজনগোঠীর সহায়তায় 
ইংরেজ সরকারের আয়োজন, ৩২৮) 
বিদ্রোহীদের আক্রমণে চারিদিকে 
জমিদার-মহাজন-নীলকরদের পলায়ন, 
৩২৮-২৯$ পাকুড় জমিদারির সকল 
দরিদ্র জনসাধারণের বিদ্রোহে যোগদান, 
পাকুড়-রাজবাড়ী লুণ্ঠন ও ধ্বংস, 
বিজ্বোহীদের নায়কদের দ্বারা অনশন- 
কিউ ঘবরিত্র জনসাধারণের মধ্যে অন্ন ও 


স্১৮৭১ এবং 


ভারতের কৃষক-বিছ্রোছ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


বস্ত্র ব্টন, ৩২৯? মুশিদাবাদে ইংরেজ 
বাহিনীর সহিত যুদ্ধে বিদ্রোহীদের 

পরাজয়, ৩৩* 7 সরকারী বাহিনী কতৃক 
বহু সাওতাল গ্রাম ধ্বংস এবং নারী ও 
শিশুদের হত্যা, উন্মত্ত হস্তীর সাহায্যে 
ও অগ্নিসংযোগে ছত্রিশখানি মাওতাল 
গ্রাম ধ্বংস, ৩৩১-৩২) বিদ্রোহীদের 
বীরভূম জেলার অর্ধাংশ অধিকার, 
৩৩২ $ মুশিদাবাদ ও বীরভূম জেলায় 
বহু খণ্ড-যুদ্ধ ৩৩৩; বিদ্রোহীদের; দ্বারা 
সরকারী মার্জনা এবং আত্মসমর্পণের 
আহ্বান অগ্রাহা, ৩৩৩-৩৪ ; সরকার 
কতৃকি সামরিক আইনের প্রয়োগ, বন 
হস্তী ও কামান লইয়া চতুর্দিকে সরকারী 
বাহিনীর ধ্বংসকার্। বিদ্রোহীদের 
পশ্চাদপসরণ, বিশ্বাসঘাতকতার ফলে 
বিদ্রোহের প্রধান নায়ক সিছুর গ্রেপ্তার 
৯৬ তাহাকে গুলি করিয় হত্যা, 
বিদ্রোহের অন্যান্থ নায়কদের যুদ্ধে মৃত্যু, 
৩৩৬; বিদ্রোহী সাওতালদের মৃত্যুপণ 
সংগ্রামের বর্ণনা, ৩৩৭; বিদ্রোহে 
সাওতালদের মৃত্াসংখ্যার হিসাব, ইংরেজ 
সরকারের প্রতিহিংসাঁপরায়ণ মনোভাব, 
৩৩৮; সাওতাল-বিদ্রোহের অবসান, 
অভিযুক্তদের বিচার ও দগুদান, ৩৩৮- 
৩৪ 

১৮৮*-৮১  খ্রী্াবের 


বিদ্রোহ, ৩৪ * 


- দমিনই-কো অঞ্চল লইয়া সাওতাল 


পরগন। জেলা গঠন, ৩৩৯; সরকার 
কতৃকি মাওতালদের একটি উপজাতি 
বলিয়া শ্বীকৃতিদান, বাঙালী মহাজনদের 
তিন বৎসরের জন্য সাওতাল অঞ্চলে 
প্রবেশ নিষিদ্ধ করণ, ৩৩৯ 


ীওতাল-বিদ্রোহের তাৎপর্য, ৩৩৪-৪১ £ 


সমাজের এক মহাশক্ররূপে মহাজল- 
গোষীর দিকে সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ, 
উনবিংশ ও বিংশ শতান্বীর কষবের 


দির্ঘন্ট 


মৃহাজনবিরোধী সংগ্রামের হুচনা, 
ভারতের জনগণের সম্মুখে মুক্তি 
সংগ্রামের পথনির্দেশ, সাওতালদের 
অপূর্ণ দাবির জন্য ভবিষ্যতের বৃহতর 
সংগ্রাম, ৩৪১ 

লাওতাল-হুল, সাঁওতাল-বিদ্রোহ দ্রষ্টব্য 

নাধারণী পত্রিকা, ১৮৮ 

-কৃষক-সংগ্রামের সমর্থকরূপে ১৮৮ 

সামস্তগোঠী, ৫ 

--মোগল-যুগের, ৫ 

সামস্ততন্্র ( সামস্ততীন্ত্রিক সমাজ )১ ১৭৩, 
১৯১১ ২১১ 

-_-ভারতের নৃতন, ইংরেজ শাসন কতৃঞ্ 
ইহার ভিত্তি রচনা, মধ্যযুগের সামস্ত- 
তান্ত্রিক সমাজ হইতে ইহার ভিন্ন রূপ, 
ইংরেজ শাসনের ভিত্তি রূপে, ১৭৩ 

_মুরোপে, ইহার বিরুদ্ধে রিনাসাহ্দ- 
আন্দোলন, ১৮৩ ; যুরোপে এই সামস্ত- 
তান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে বিপ্লব এবং 
সেই বিপ্লবের আদর্শ, ১৯১ 

সামন্ততাস্ত্রিক উতৎগীড়ন, উৎপীড়ন, হুষ্টব্য 

সামস্তগ্রথা, ১৬৪, ১৮৪, ১৯৬. 

ইহার সামাজিক ভিত্তি, ১৮৪ 

পুরাতন, ১৬৪ 

_ইংরেজসৃষ্ট নৃতন, ১৭৩১ ১৯২ 

সামস্তঞ্রেণী, পুরাতন, ২১২ 

_মহাবিদ্রোহের মধ্য দিয়া ইহাদের 
ইংরেজ-বিরোধিতার অবসান, ২১২ 

সামাজিক-অর্থ নৈতিক অবস্থা, 

ভারতের, ইহার বিশ্লেষণ, ২৪ 

সাম্য, বঙ্কিমচন্দ্রের, ১৯৪, ১৯৬, ২৯৩ 

--শ্রেণীবৈষম্য ও আধিক বৈষম্যের 
বিরুদ্ধে ক্ষীণ প্রতিবাদ, ১৯৪ 

সাম্রাজ্যবাদ, বৃটিশ সাআঙ্াবাদ ভষটব্য 


সাহিত্য 

-মুরোপীয়, ইহা হইতে বজীয় “রিনাসান্সা- 
এর নায়কগণের প্রেরণা লাভ, ১৮৯ 

--ইংরেছী, ইহ! হইতে বৈপ্লবিক শিক্ষার 


৪২৯ 


সন্ধান লাভ, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের 
্রতিহ লাভ, ১৮৯; ইহার মাধ্যমে 
ফরাসী বিপ্লবের বাণী শ্রবণ মিপ্টন- 
শেলী-বায়রণ-এর রচন! হইতে সংগ্রামের 
প্রেরণা লাভ, ইংরেজী সাহিত্যের 
মাধ্যমে যুরোপের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের 
ভাবধারার আগমন; ১৯ 

- ভারতীয়, ইহার জন্য মধ্যশ্রেণীর গর 
২১৩7 নীলবিদ্রোহের সাহিত্য, ৩৯৭- 
৪৬১ 

ত্বাধীনতা, রাজনৈতিক, ৪০৬ 

স্বাধীনতা যুদ্ধ, ভারতের প্রথম, ১৮৯ 
২০০) ২০৪১ ২১৮১ ৩১৬ 

__-১৮৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দের, মহাবিত্রোহ ত্ষটব্য 

ত্বাধীনতা-সংগ্রাম, ভারতবর্ষের, ২৩, ২৪ 
৫৩, ২০১, ২৯২১ ২০৩১ ২০৪১ ২১৮১ 
২৮১ 

_ইহার নৃতন পথের ইঙ্গিত, ৫৩; 
সামাজিক ঘন্ব-সংঘর্ষের পরিণতি রূপে 
ইহার আরম্ত, ২০২) সন্গ্যাসী-বিপ্রোহ 
রূপে বঙ্গদেশ তথ ভারতের প্রথম 
ত্বাধীনতা-সংগ্রামঃ ২১৮ 

_ বৈপ্লবিক, তিতুমীর-পরিচালিত ওয়াহাবী 
বিজ্রোহের ছারা ইহার ভিত্তি রচনা, 
২৮১; ইহাতে ওয়াহাবী বিত্রোহ ও 
তিত্রমীরের অবদান, ২৮২ 7 স্বাধীনতা 
গ্রাম ও যুক্তি-সংগ্রামে দুছুমিঞ্ার 
নেতৃত্বে পরিচালিত ফরাজী-বিদ্রোহের 
অবদান, ২৯৮-৯৯ 

ত্বামীজি, মহারাসত্রীয়। ২৪, ২৮ ৩৭ 

সিংহ, কালীগ্রসন্ন, ৩৬৬১ ৪০৭ 

_-শহুরে-মধ্যঞ্রেণীর মধ্যে ব্যতিক্রম রূপে, 
মহাবিভ্রোহের প্রতি সহাম্কৃভূতিশীল 
মনৌভাব প্রদর্শন, ৩৬৬; হরিশ্চ্দ্ 
মৃখোপাধ্যায়কে রামমোহন ও বিভা 
সাগরের উপরে স্থান দান) ৪৯৭ 

সিংহ, কৈলাশচন্দ্র, ৬১১ ৩০৬ 

-ভীহার 'রাজমালা গ্রন্থে সমতল ভূমিতে 


১৮০০২ 


কুকি-আক্রমণের কারণ ব্যাখ্যা ; ১৮৬, 
্রীষ্টাব্বের কুকি-আক্রমণের কারণ 
নির্দেশ, ৩০৬ 
সিংহ, গঙ্গাগোবিন্দ, ১৩২ 
--ওয়ারেন হেম্টিংস-এর সহকারী রূপে 
১৩২ 
সিংহ, নরেন্দ্রকুষ্ণ (এন. কে.) ৯৭ ১০২ 
--লবণ-কারিগরদদের উপর উত্পীড়ন সম্বন্ধে 
মন্তব্য, ৯৭; রেশম-শিল্পের পাইকারদের 
শোষণ সম্বন্ধে মন্তব্য, ১০২ 
সিছু মাঝি, ঈাওতাল-নায়ক, ৩২১ 
-সীওতাল-বিদ্রোহের প্রধান নায়ক রূপে 
তাহার আবির্ভাব, তাহার পরিচয় 
৩২১ বিদ্রোহের জন্য ভগবানের 
নির্দেশ লাভের ত্বপ্নকাহিনী প্রচার, 
৩২১-২২; বিদ্রোহের প্রতীক স্বরূপ 
শালবৃক্ষের শাখা চতুদিকে প্রেরণ, ৩২২; 
সাওতাল-বিদ্রোহ পরিচালনা, বিশ্বাস- 
ঘাতকতার ফলে তাহার গ্রেপ্তার ও 
তাহাকে গুলি করিয়। হত্যা, ৩৩৬ 
“লিপাহী-বিক্রোহঃ ৩৪৩ 
--১৮৫৫-৫৭ খ্রীষ্টাব্ষের মহাবিফ্বোহের 
এই নামকরণের উদ্দেশ্ঠ, ৩৪৩ 
সিয়ার-উল-মুতাক্ষরিন, ১৫ 
ইহাতে ইংরেজ বণিকগোষ্ঠীর বীভৎস 
শোষণ-উৎপীড়ন সম্বন্ধে মন্তব্য, ১৫ 
সিরাজ-উদ্দৌলা, ৫৭, ৬৮, ৬৯ 
জিরাজগ্রঞ্জ-বিদ্রোহ, (১৮৭২-৭৩) 
৪১৬-৩২ 
পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ-বিদ্রোহের 
এঁতিহাসিক গুরুত্ব, ৪১৬-১৭ £ ইংরেজ- 
স্থষ্ট বিভিন্ন শোষকশ্রেণীর শোষণ- 
উৎগীড়নের পরিণতি রূপে এই বিদ্রোহ, 
এই অঞ্চলের জমিদারগোঠী দ্বারা 
ক্রমাগত খাজনা বৃদ্ধি ও রুষক উচ্ছেদের 
অভিনবত্ব, অভিনব উপায়ে কৃষক- 
সম্প্রদায়ের বারা জমিদারগোঠীর চক্রান্ত 
স্বার্থ করণ, নীল-বিপ্রোহের সহিত ইহার 


ভারতের কৃষক-বিজ্লোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


তুলনা, বঙ্গদেশের কৃষক-বিজ্রোহের 
ইতিহাসে এই বিদ্রোহের গুরুত্ব, বঙীয় 
প্রজান্বত্ব-আইনের মূল কারণ রূপে এই 
বিদ্রোহ, ৪১৬$ বিদ্রোহের পূর্বে ও 
পরে কৃষকদের অবস্থার তুলনা, ৪১৭ 
--সিরাজগঞ্জের নৃতন জমিদারশ্রেণীর 
পরিচয়, ৪১৭-১৮: বজদেশের পাঁচটি 
পরিবার কর্তৃক নাটোর-জমিদারির অংশ 
ক্রয় করিয়৷ নৃতন জমিদীর রূপে 
আবির্ভাব, ইহাদের ব্যবসায়ী চরিত্র, 
৪১৮ ্‌ 
--সিরাজগঞ্জের জমিদারদের শোষণের 
রূপ, ৪১৮-২২ $ বিভিন্ন প্রকারের 
অবৈধ আদায়, ৪১৯ 7 নৃতন জরিপ- 
প্রণালী দ্বারা কৃষকদের জমি হইতে 
বঞ্চনা, ইচ্ছামত খাজনা-বৃদ্ধি এবং 
বিভিন্ন প্রকারের অবৈধ কর খাজনার 
অস্ততূক্তি করিয়া প্রজার নিকট হইতে 
কবুলিয়ত আদায়, ৪২০-২১ বলপূর্বক 
কবুলিয়ত আদায় সম্বদ্ধে সরকারী 
রিপোর্টে স্বীকৃতি, ৪২১-২২ 
-শবিত্রোহের পূর্বাভাস, ৪২২-২৩ £ 
আদালতে মামলায় হারিয়া জমিদারপক্ষ 
কতৃক সাক্ষীকে অপহরণ; কৃষকগণ 
কতৃক দলবহ্ধভাবে আদালতে আত্মপক্ষ 
সমর্থন, বে-আইনী কর আদায়ে কৃষক- 
দের দলবদ্ধভাবে বাধা দান, ৪২২-২৩ 
সশস্ত্র কঘকদল কতৃক জমিদারের সশস্ত্র 
গুগ্ডাদলকে বাধাদান, দলবদ্ধভাবে 
জমিদারের খাজন। বন্ধকরণ, আন্দো- 
লনের সশস্ত্র রূপ গ্রহণ, ককষকগণ কতৃক 
গ্রামে গ্রামে সভাসমিতি করিয়া 
নিজেদের “বিভ্রোহী' বলিয়া প্রচার, 
৪২৩ 
-_-বিন্রোহের কাহিনী, 9২৩-২৬ £ 
বিদ্রোহের নায়কগণ কতৃক গ্রামে 
গ্রামে গোপনদভার , অনুষ্ঠান ও 
বিজ্রোহের সিদ্ধান্ত প্রচারের জগ্ত বিভিন্ন 


নির্ঘন্ট 


৭ স্থানে প্রচারক প্রেরণ, কৃষক-সমিতি 
গঠন, ৪২৩7 সিরাজগঞ্জের আদালতে 
দলবদ্ধ কৃষকদের জমিদারীপ্রথা 
উচ্ছেদের দাবী, জমিদারীগ্রথা উচ্ছেদের 
দাবি লইয়! ২৬৯ খানি গ্রামের 
কৃষকদের আবেদন-পত্র পেশ, বিদ্রোহের 
আয়োজন সম্বন্ধে সরকারী এঁতি- 
হাঁসিকের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃতি, ঈশান 
রায় করৃকি বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ, 
৪২৪; 'পলোনাথ, ব!| 'পলোওয়ালা, 
কোম্পানি, এই সম্বন্ধে গ্রাম্য ছড়া, 
বিদ্রোহীদের দ্বারা জমিদার ও ধনী- 
ব্যক্তিদের গৃহ ও সম্পত্তির উপর 
আক্রমণ, আক্রমণের পদ্ধতি, জমিদার 
ও ধনীব্যক্তিদের গ্রাম ত্যাগ করিয়া 
পলায়ন, পাবনা হইতে বগুড়া জেলা 
পর্ধস্ত বিদ্রোহের বিস্তার, ৪২৫ 

-বিদ্রোহ-দমন, ৪২৬২৭ £ সিরাজগঞ্জ 
মহকুমার সকল জধিদার ও ধনী- 
ব্যক্তিদের পলায়ন করিয়। পাবনা শহরে 
উপস্থিতি এবং বিদ্রোহ দমনের জন্য 
জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটকে অনুরোধ জ্ঞাপন, 
বিদ্রোহীর্দের উপর সশস্ত্র পুলিসের 
আক্রমণ, ৪২৬; বিদ্রোহের নায়কগণের 
গ্রেপ্তার, ঈশান রায় সহ ৩০২ জনের 
বিচার) ১৪৭ জনের বিভিন্ন মেয়াদের 
কারাদণ্ড এবং ঈশান রায়ের মুক্তিলাভ, 
জমিদার ও গ্রজাদের উদ্দেশে সরকারী 
ঘোষণ। গ্রচার, ৪২৭ 

--ছড়া ও গানে সিরাজগঞ্জ বিপ্রোহ, 
৪২৮-২৪৯ 

-_সিরাজগঞ্জ-বিদ্োহে শ্রেণী-সমাবেশ। 
৪২৯-৩১ £ পল্লী-অঞ্চলের সকল অধি- 
বাসীর শ্রেণী-চরিত্রের উদ্ঘাটন, ৪২৯; 
মহকুমা-ম্যাজিস্টটে নোলান কর্তৃক 
সিরাজগঞ্জের সকল মানুষের শ্রেণীচবিত্র 
বিশ্লেষণ ৪৩৪-৩১ 

-সিরাজগঞ্জ-বিভ্রোহের তাৎপর্ধ ও শিক্ষা 


৫২৩ 


৪৩১-৩২ £ কৃষকদের নিকট হইতে 
জমিদারীপ্রথা উচ্ছেদের দাবি, ৪৩১) 
কৃষকদের সংঘশক্তির নৃতন তাৎপর্য ও 
তাহাদের নৃতন সংগঠন, ৪৩২ 

সিলেক্ট কমিটি, পার্লামেন্টের, ৭১, ৯৪ 

_ইহার চতুর্থ রিপোর্ট, ৭১7 নবম 
রিপোর্ট, ৯৪ 

স্মিথ, উইলপ্রেড ক্যাপ্টোয়েল, ২৬২, ২৬৮ 

--তীহার 8100621) 18180) 17) [10019 
নামক গ্রন্থে ওয়াহাবী বির্রোহের 
তাৎপর্য ব্যাখ্যা, ২৬২$ ওয়াহাবী 
বিভ্রোহকে পূর্ণমাত্রায় শ্রেণী-সংগ্রাম 
বলিয়! ব্যাখ্য।, ২৬৮; এই বিদ্রোহের 
ধর্মের ধ্বনি ও ইহার ক্ষতিকর 
প্রভাব সম্বন্ধে মস্তব্য। ২৬৮-৬৯ 

স্মিথ, এ্যাভাম, ১০ 

-_ব্যবসায়ী-কোম্পানির শাসনের চরিত্র 
সম্বন্ধে মন্তব্য, ১৯ 

শ্মিথ, ভিনসেন্ট, ৪২ 

সীতাব রায়, ১১ 

স্ুৃতান্থুটি, ৫৪ 

সুন্দরবন, ৯৫১ ১১৩, ১১৪, ১২৮, ১৩৮) 
১৩৯ 

--পলাতক কৃষকগণ কতৃক এখানে জঙ্গল 
কাটিয়া চাষ আবাদ, ১১৪, ১২৮ 

জুন্দরবনের বিদ্রোহ (১৮৬১), 
৪১০-১৩ 

ইংরেজ অধিকারে স্থন্দরবন, ৪১০-১১ £ 
ইংরেজ শাসনের প্রথম হইতেই ইহার 
আবাদ আরম, জমিদারদের নিকট এই 
অঞ্চল সাময়িকভাবে ইজারা দান, 
জমিদারির সীমানা লইয়া বিবাদ, 
সীমানা নির্ধারণআইন, মরেল- 
জমিদারির কৃষ্টি, ৪১০ ; জমিদার ও 
কর্মচারীদের উৎগীড়নের বিরুদ্ধে 
রুষকের সংগ্রাম, ৪১১ 

স্সংগ্রামের কাহিনী, ৪ ১১-১২ £ 
বারুইখালির রহ্মউল্না কতৃকি সঙ্ঘবন্ধ 


১১৬, 


রুষকের নেতৃত্ব গ্রহণ, মরেল-জমিদারির 
ম্যানেজার হেলির উৎপীড়ন হইতে 
রহিম্উল্পা! কর্তৃক গ্রামবাসীদের রক্ষণা- 
বেক্ষণ, রহিমউল্লার প্রতি হেলির ক্রোধ, 
রহিমের প্রতিতন্বী প্রতিবেশী কর্তৃক 
হেলির সাহায্য প্রার্থনা, রহিমউল্লা 
কতৃক হেলির অপমান, হেলির 
লাঠিয়ালদল কতৃকি রহিমের গৃহ 
আক্রমণ, রহিমের লাঠির আঘাতে 
হেলির দলের লাঠিয়াল-সর্দারের মৃত্যু, 
পরের দিন রাব্রিকালে হেলি কর্তৃক 
লাঠিয়ালদল ও বন্দুক প্রভৃতি লইয়' 
রহিমের গৃহ আক্রমণ, সারারাত্রি ছুই 
দলের যুদ্ধ, রহিমের সকল সঙ্গীর মৃত্যু, 
রহিম কতৃক গুলি বর্ষণ এবং গুলি 
নিঃশেষ হইলে রহিমের রামদা লইয়া 
আক্রমণ, হেলির বন্দুকের গুলির 
আবাতে রহিমের মৃত্যু, রহিম ও 
অন্তান্তের গৃহ-লু্টন, হেলিকর্তৃক 
সুতদেহগুলি পোড়াইয়া অপরাধের চিহ্ন 
লোপ করণ, ৪১২ 

-মরেল-জমিদধার ও হেলির বিচার, 
৪১২-১৩ £ ডেপুটি-ম্যজিস্টরেট বঙ্কিম- 
চন্দ্রের সিপাহ্দিল লইয়া ঘটনাস্থলে 
উপস্থিতি, মরেল, হেলি ও কর্মচারীদের 
পলায়ন ও গ্রেপ্তার, বিচারে একজনের 
ফাসি ও চৌত্রিশ জনের যাবজ্জীবন 
কারাদণ্ড লাভ, হেলির মুক্তিলাভ, 
৪১৩ 

স্থপারভাইজার, ৩২, ১৩১ 

--রাজন্ব আদায়ের জন্য হেপ্টিংস্‌ কতৃক 
এই পদের স্ষ্টি, ৩২; ইহাদের প্রধান 
কর্তব্য, ১৩১ 


বান্দিয়া-বিদ্রোহ (১৭৯২), ১২৬-৩১ 


ইংরেজ শাসন ও জমিদারী শোষণ- 


উৎগীড়নের ফলে বাখরগঞ্জের দক্ষিণা 
ঞ্চলের অধিবাসীদের দুর্দশ।, জমিদার- 
গোষ্ঠীর কর্মচারীদের উৎপীড়নের বিরুদ্ধে 


ভারতের হৃষক-বিজ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 


কূষকগণের আত্মরক্ষার সংগ্রাম, ১২৭); 
বাখরগঞ্জের চাউল লইয়া ইংরেজ 
বণিকদের ব্যবসা ও দুতিক্ষ সষ্টি, 
১৭৮৭ খ্ত্রীষ্টাব্বের দুভিক্ষ, আত্মরক্ষার 
জন্য কৃষকদের সুন্দরবনে পলায়ন, ১২৮; 
স্ন্বরবনে পলাতক কৃষকদের দস্থ্যবৃত্ি 
অবলম্বন, শ্রীহট্রের কালেক্টরের বাহিনীর 
সহিত পলাতক রুষকদের 'খগুযুদ্ধ ও 
আত্মসমর্পণ, কৃষক-সর্দার মহণ্মদ হায়াৎ- 
এর গ্রেপ্তার ও যাবজ্জীবন' কারাদণ্ড 
লাভ, প্রিন্স-অফ-ওয়েলস্‌, দ্বীপে তাহার 
নির্বাসন, ১২৯ 


বিদ্রোহের কাহিনী, ১২৯-৩১ £ ১৭৯২ 


্রীষ্টান্ে জেলার দক্ষিণাঞ্চলে ব্যাপক 
বিদ্রোহের আয়োজন, ফকির বোলাকি- 
শাহের নেতৃত্ব গ্রহণ, দক্ষিণ-সাহাবাজ- 
পুরের স্থবান্দিয়া-অঞ্চলে বিদ্রোহের 
কেন্দ্র স্থাপন, ১২৯-৩০$ স্থবান্দিয়া 
অঞ্চলের কৃষকদের সাহায্যে একটি 
মাটির দুর্গ নির্মাণ, এবং কৃষকদের 
লইয়া একটি ক্ষুদ্র সৈম্যদল গঠন, দুর্গের 
মধ্যে অস্ত্র তৈয়ারীর জন্য একটি কামার- 
শাল এবং একটি গোলাবারুদের 
কারখানা - স্থাপন, প্রাচান কামান 
সংগ্রহ, হেন্রি বিভারিজ কর্তৃক 
বিব্রোহের আয়োজনের বর্ণনা, 
বোলাকি কতক বিদ্রোহ ঘোষণা, 
“ফিরিঙ্গি রাজত্বের শেষ হইয়াছে+_ 
বলিয়া ঘোষণা, জমিদারের গোমস্তাদের 
দুর্গের মধ্যে আটক, দুর্গের বাহিরে ও 
ভিতরে কতিপয় খগ্ডযুদ্ধ, বিদ্রোহী- 
বাহিনীর পরাজয় ও পলায়ন, দুর্গ ধবংস- 
করণ, বোলাকির পলায়ন, ১৩০ ; ইহার 
পরেও খাজন! বন্ধ এবং জমিদারের 
বু কর্মচারীকে গোপনে হত্য। 
বিজ্রোহের অবসান, ১৩১ 


সুসঙ্গ-জমিদারি, ২২১, ২৬১ 
_ সোমেশ্বর সিংহ কর্তৃক ইহার গ্রত্ঠা, 


নির্ঘট 


২৩১; ইহার হাতীধর! ও বিক্রয় করার 
ব্যবস, ২৩১-৩২ 

স্থুসঙ্গ পরগনা, ২২১, ২২২১ ২২৩ 

স্থড়, রেভারেগ্, ২৪১১ ২৫৪ 

__নীলচাষে কৃষকের ক্ষতি সম্বন্ধে নীল- 
কমিশনের নিকট সাক্ষ্য দান, ২৪১; 
নীলচাষীর সহিত নীলকরদের ভূমিদাস- 
তুল্য ব্যব্হার সম্বন্ধে মন্তব্য, ২৫৪ 

সুর্ধনারায়ণ, ১০৮ 

-দেবীসিংহের সহকারীরূপে, ১০৮ 

সেচ-কমিটি, সরকারী, ১৮১ 

_ইংরেজ শাসনকালে মধ্যবঙ্গের সেচ- 
ব্যবস্থার প্রতি চরম অবহেলা সম্বন্ধে 
মন্তব্যঃ ১৮১-৮২ 

সেচ-ব্যবস্থা, ১৭৯ 

--কৃষির পক্ষে ইহার অপরিহীর্যতা, ইহার 
অভাবে দুতিক্ষের অনিবাধতা, ভারতের 
কুষি-ব্যবস্থার প্রাণস্বরূপ এবং দুভিক্ষ 
প্রতিরোধের প্রধান উপায়ন্বরর্প সেচ- 
ব্যবস্থা, ১৭৯ ইহার প্রতি চরম 
অবহেলা সম্বন্ধে জর্জ টমসনের মন্তব্য, 
১৭৯-৮০ 7 কার্ল মার্ক স্এর মন্তব্য, 
স্যার আর্থার কটনের মন্তব্য, মণ্টো- 
গোমারি মার্টিনের মন্তব্য, ১৮; 
সেচ-বিভাগীয় কমিটির মন্তব্য, ১৮০- 
৮১) স্যার উইলিয়াম উইলকক-এর 
মন্তব্য, ১৮১-৮২$ সেচব্যবস্থার অভাবে 
বারংবার দুভিক্ষের আবির্ভাব, ১৮০ 

সেণ্ট সাইমন, ১৯৪ 

-_কাল্লনিক সমাজবাদের অর্টা, ১৯৪ 

সেন, ভাঃ স্থরেন্দ্রনাথ, ৩৫৫ 

সেনগুপ্ত, গ্রমোদরঞ্জন, ৮৭, ২৪৫ 

--উত্তর-ভারত জয় করিবার জন্য ইংরেজ- 

1 দের নীল-ব্যবসায়ের সাহায্য গ্রহণ সম্বন্ধে 

মন্তব্য, ৮৭; ইংরেজ নীলকরদের 

একাধারে নীলকর, জমিদার ও মহাজন 

-_-এই ক্রিবিধ পরিচয় সম্বন্ধে মন্তব্য, 

২৪৫ ; নীলচাষীর ক্রীতদাস-তুল্য অবস্থা 


৫২৫ 


সম্বন্ধে মন্তবা, ২৫২; বঙ্গদেশে মহা 
বিদ্রোহের বিস্তার না হইবার কারণ 
ব্যাখ্যা, ৩৬৯ 

সেন্সাস-রিপোর্ট, ১৮৪ 

--১৯৫১ সনের, ১৮৪ 7 ইহাতে বঙ্গ- 
দেশের তথাকথিত “রিনাসান্স'-আন্দো- 
লনের শ্রেণীচরিত্ব বিশ্লেষণ, ১৮৪ 
১৯৩১ সনের, ৩০৪ 

সে-পত্তনিদার, ১৭১ 

_গ্রামাঞ্চলে শহর-প্রবাসী জমিদারগোষ্ঠীর 
প্রতিনিধিত্ব করণ, ১৭১ 

সেভোখান, হাবিলদার, ৩৯২, ৩৯৩ 

-_-তাহার বাহিনীর সহিত নীলবিপ্রোহীদের 
খণ্ডযুদ্ধের বর্ণনা, ৩৯৩ 

সেরউইল, ক্যাপ্টেন, ১১৮, ১১৯ 

__বীরভূম-বাকুড়ার পাহাড়িয়া-বিদ্রোহ 
সম্বন্ধে মন্তব্য, ১১৮১ ১১৯ 

সেরওয়েলঃ ক্যাপ্টেন, ৩১৩ 

--মহাজনদের দ্বার সাওতালদের শোষণ 
সম্বন্ধে মন্তব্য, ৩১৩-১৪ 

সেরদৌলত, চাকমারাজ, ৮২ 

-ঘ্বিতীয় সেরদৌলত, ৮৪ 

“স্পেকুলেটর, ৮৯১ ৮১ 

স্পেনদেশ; ১০১১ ১৯৩ 

ইহার রেশষশিল্প, ১০১; এখানে রাজ- 
তন্ত্রের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের জয়, 
১৪৯৩ 

সৈয়দ আহম্মদ, ২৬৩, ২৬৪১ ২৬৫, ২৬৬ 

মক্কায় ওয়াহাবী আদর্শে দীক্ষা! গ্রহণ, 
ভারতবর্ষে ওয়াহাবী আন্দোলনের 
আর্ত, উত্তর-ভারতের লক্ষ লক্ষ মুসল- 
মান কতৃক তাহার শিশ্ত্ব গ্রহণ, ২৬৩) 
ইংরেজাধিকৃত ভারতবর্ষকে শত্ররাজ্য 
বলিয়া ঘোষণা; ভারতবর্ষে ধর্মরাজ্য 
স্থাপনের শপথ গ্রহণ, ২৬৫) ১৮৩১ 
্রীষ্টাকে শিখদের সহিত যুদ্ধে তাহার 
মৃত্যু, ২৬৬ 

সৈয়দ আমন্মদ খাঁ, ৩৫০ 


৫২৬ 


- মহাবিজ্রোহকালে সকল নিঃম্ব মানুষই 
বিদ্রোহী বলিয়া! মন্তব্য, ৩৫০ 

সোভানআলি, ৪৮, ৪৯) ৫০ 

_-সন্ন্যাসী-বিভ্রোহের অন্যতম প্রধান 
নায়করূপে, তাহার গ্রেপ্তারের জন্য 
সহশ্র যু্রা পুরস্কার ঘোষণা, ৫*; 
সরকারী ঘোষণায় তাহাকে “বহুদলের 
নায়ক? বলিয়া উল্লেখ, ৫* 

মোনপ্রকাশ পত্রিকা, ১৮৮, ৪০৬ 

-কুষক-সংগ্রামের সমর্থকরূপে, ১৮৮; 
দূর হইতে নীলবিদ্রোহের প্রতি সমর্থন 
জ্ঞাপন, ৪০৬ 

সোমেশ্বর সিংহ, ২৩১ 

-_ ময়মননিংহের স্থসঙ্গ জমিদারি প্রতিষ্। 
২৩১ 


হ 


হদি উপজাতি, ময়মনসিংহের, ২৩০ 
হরকসিং, 'হাতীরাজা”, ৩৬৪ 
-এমহাবিদ্রোহের সময় 
সিপাহিদের সাহায্য দান, ৩৬৪ 
হরকোরেন মারে হাপ.বান্ছে 
রিয়াক কথা, ৩২৪ 
-_সীওতাল-বিপ্রোহের ইতিবৃত্ত, ইহাতে 
বিদ্রোহের প্রধান নায়ক সিছু ও কাহর 
ংগ্রাম-ধ্বনির ব্যাথ্যা, ৩২৪ 
হরিপাল, ৭৪ 
হরেরাম, ১৪৭, ১০৮১ ১৩২ 
__দ্েবীসিংহের সহকারীরূপে, ১*৭ 
হত্ত-শিল্প, বঙ্গদেশের,। ১৫১ ৬৭, 
১৬৮ 
-_£ছিয়াতরের মন্বস্তর-এর ফলে ইহার 
ধবংস। ১৫, ৭৮, ১৬৮) বঙ্গদেশের 
সমৃদ্ধির গ্রধান উৎসরূপে, ৭৮ 
হাইকারওয়াল, বিজয়শহ্বর, ৪৪৬ 
--ভারতের ভাকাতি ও দন্থ্যবৃত্তি সম্বন্ধে 
গবেধণা, ইহার অর্থ নৈতিক ব্যাখ্যা দান 
ও পিদ্ধাস্ত) ৪৪৬ 


বিদ্রোহী 


৭৮১ 


ভারতের কৃষক-বিপ্রোহ-ও গণতাস্ত্িক সংগ্রাম 


হাওলাদার, ১৭২ 

--তৃতীয় শ্রেণীর ভূমিন্বত্বের অধিকারী 
রূপে, ১৭২ 

হাঁচিন্সন, লেস্টার ২৫ ২৮ 

-_জন্যাসী-বিপ্রোহ সম্বন্ধে মন্তব্য, ২৫; 
সন্ত্যাসী-বিব্রোহে সন্াসী ও ফকিরদের 
দান সমন্ধে মন্তব্য, ২৮ 

হাচিন্সন, আর. এইচ. এস. ৮২, ৮৪ 

__তৃতীয় ও চতুর্থ চাক্মা-বিদ্বোহের 
বিবরণ, ৮৪ 

হাজং . উপজাতি, চালান ২২১, 
২২২১ ২৩১ ২৩২ 

--পাগলপন্থী বা বাউল ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ, 
২২২; স্ুসঙ্গ-রাজ করি ইহাদের 
হাতী ধরার কার্ষে নিয়োগ বহু হাজংয়ের 
হাতীর পায়ের তলায় প্রাণ বিসর্জন, 
জমিদার কতৃক হাতী ধরা বাধ্যতামূলক 
করায় ইহাদের মধ্যে অসস্তভোষ, ২৩১- 
৩২; উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে 
হাতী ধরার বিরুদ্ধে ইহাদের বিজ্রোহ, 
৩১ 

হাজং অঞ্চল, ২৩১ 

--এখানে সামন্ততন্তরের গ্রতিষ্ঠা, ২৩১ 

হাজারীসিং, ৪৯ 

হাণ্টার, উইলিয়াম, ২৩) ২৪১ ১১৮, ১২২, 
১২৩, ২০৮) ২৬৭ 

-_ ন্গ্যাসীদের প্রকৃত পরিচয় উদঘাটন, ২৩7 
বীরভূম-বীকুড়ার পাহাড়িয়া বিদ্রোহ 
সম্বন্ধে মন্তব্য, ১১৮; বিদ্রোহী পাহাড়িয়া- 
দের আক্রমণের বিবরণ, ১২২7 এই 
বিদ্রোহের ফলে ইংরেজ শাসনের 
শোচনীর অবস্থার বর্ণনা, ১২৪ 
সম্যাসী-বিদ্রোহ সম্বন্ধে মস্তব্য ২৮ 
তীহীর [00190 14 08217790, নামক 
গ্রন্থে বারাসতের ওয়াহাবী বিজ্রোহকে 
মুসলমানদের ধর্মসংস্কার-আন্দোলনের- 
রূপে জমিদারগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কৃষকের 
গণ-অভ্যতান বলিম্া ব্যাখ্যা, ২৬২ 


নির্ঘণ্ট 


ওয়াহাবী-বিদ্রোহ সম্বন্ধে মন্তব্য, 
বিজ্রোহী ওয়াহাবীদের ফরাসী-বিপ্লবের 
আযানাবাপ্টিস্ট-দল, কমিউনিস্ট পার্টি ও 
বিপ্লবী সাধারণতন্ত্রীদের সহিত তুলনা, 
২৬৭; ওয়াহাবী বিদ্রোহে চর্মকারদের 
যোগদান সম্বন্ধে মন্তব্য, ২৬৮; খণের 
দায়ে সাওতালদের ক্রীতদাসত্ব সম্বন্ধে 
মন্তব্য, ৩১৫-১৬7 প্লাওতাল-অঞ্চলের 
বিচারক-ম্যাজিস্ট্রেট-পুলিসের দুর্নীতি 
সম্বদ্ধে মন্তব্য, ৩১৬; সীওতালদের 
দূরশ। সম্বদ্ধে ইংরেজ শাসকগণের 
দৌষন্থালনের চেষ্টা, ৩১৭-১৮; 
ঈাওতাল-বিদ্রোহের সহিত নিম্নবর্ণের 
সকল মানুষের সক্রিয় সহযৌগিতা 
সম্বন্ধে মন্তব্য, ৩১৯; সাওতালদের 
কলিকাতার দিকে অভিযান ও তাহার 
পরিণতি সম্বন্ধে মন্তব্য, ৩২৩) 
সাওতাল-বিদ্রোহের আরম্ত সম্থদ্ধে 
মন্তব্য, ৩২৫; সাওতাল-বিদ্রোহ 
দমনের জন্য শাসক-জমিদার-মহাজন- 
গোষ্ঠীর সর্বাত্মক আয়োজনের বর্ণন।, 
৩২৮; বিদ্রোহী সাওতালদের মহান 
ভবতা সম্বন্ধে মন্তব্য, ৩৩৪ 

-ইংরেজ শাসনে ভারতের চারিকোটি 
মাহষের অনশনে জীবন যাপন সম্বন্ধে 
মন্তব্য, ৩৭৫; দুভিক্ষে লোকক্ষয়ের 
প্রতিকার করিতে সরকারের অসমর্থত৷ 
সম্বন্ধে মন্তব্য, ৩৭৬ 

_-সিরাজগঞ্জ-বিদ্রোহের তাৎপর্য ও ইহার 
ফরশ্বর়প কৃষি-বিপ্রব সম্বন্ধে মন্তব্য, 
৪১৭ 

ছাভীখেদা-বিজ্রোহ, ময়মনসিংহের, 
২৩০-৩২ 

_ সুস্জ-জমিদার কতৃক হাজংদের হাতী- 
খেদার কাজ বাধ্যতামূলক ঘোষণা 
করিয়া উহ! বেগার হিসাবে করাইবার 
চেষ্টা হইলে হাজংদের বিক্রোহ ঘোষণা, 
এই বিলক্রোছে মন! সর্দারের নেতৃত্ব 


৫২৭ 


গ্রহণ, জমিদারের উৎগীড়নে ক্ষি€ধ 
গারোদের হাজং-বিজোহে যোগদান, 
বিদ্রোহের নায়ক মনা সর্দারকে আটক 
করিয়া উন্মত্ত হাতীর পদতলে নিক্ষেপ 
করিয়া হত্যা, বহু ক্ষিপ্ত হাতী লইয়া 
হাজংদের জমিদার-বাহিনীর উপর 
আক্রমণ, হাজং ও গারোদের মিলিত 
বাহিনীর হুসঙ্গ-দুর্গাপুর আক্রমণ, 
বিদ্রোহী হাজংদের দ্বারা হাভীখেদা- 
গুলির ধ্বংস সাধন, হাজংদের পাচ 
বৎসর কাল বিদ্রোহ চালনা, বনু হাজং 
সর্দারের মৃত্যু, বাধাতামূলক হাতীখেদার 
কাধের অবসান এবং ইহাকে ইচ্ছামূলক 
বলিয়। ঘোষণা, ২৩২ 

হারগ্রীবস্‌, ১৬০ 

_-স্থতাকাটার যন্ত্র আবিষ্কার, ১৬, 

হার্সেল, ম্যাজিস্ট্রেট, ৩৮৮, ৪*২ 

_-নীল বিদ্রোহের মধ্য হইতে গণ-নেতৃত 
স্্টি সম্বন্ধে মন্তব্য, ৩৮৮ 

হালাম উপজাতি, ৩০১, ৩০২ 

-ইহাঁদের পরিচয়, ৩০ ১-০২ 

হিউম, আলান অকটাভিয়ান, ১৯৯, 
৩৭৬, ৩৭৭, ৩৭৮, ৩৭৯, ৩৮) 
৩৮১ 

-তাহার সমসাময়িক কালে ভারতবধের 
বৈপ্লবিক অবস্থার বর্ণনা» ১৯৯; ভারত- 
সাম্রাজ্য রক্ষার উদ্দেশ্তে কংগ্রেস 
গ্রতিষ্ঠার উদ্োগ, ১৯৯) ৩৭৬) ৩৭৭) 
ভারতের জাতীয় প্রতিষ্টান গঠনের 
প্রয়াসকে ইংরেজ শাসনের স্বার্থের 
গণ্ডীতে আবদ্ধ রাঁখিবার বড়যন্ত্র 
সরকারী প্রভাবে কংগ্রেসের প্রথম 
অধিবেশন আহ্বান, তাহাকে জাতীয় 
গ্রেসের প্রতিষ্ঠাতারূপে ত্বীরূতি দান 
৩৭৭) তাহার পূর্বজীবন, ভারতবর্ষের 
অভ্যন্তরে পুঞ্ধীভূত গভীর বিক্ষোসত 
সম্বন্ধে গোপনস্থত্রে সংবাদ প্রাপ্তি, 
ওয়োভারবার্ন কতৃক তাহার উদ্দেশ্য 


৫ 


ব্যাখ্যা, ৩৭৮; কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠার 
উদ্দেন্তা সঘদ্ধে নিজের বাধা, 
৩৭৮-৭৯ 7 কৃষক-বিদ্রোহের বিরুছে 
কংগ্রেসের কার্ধকারিতা সম্বন্ধে মন্তব্য, 
৩৮* ; ভারতের প্রতিক্রিয়াশীল সমাজ- 
বাবস্থার রক্ষাকবচ হিসাবে কংগ্রেসের 
পরিকল্পনা, ৩৮১ 


হিকিজ. গেজেট (ইং), ৪৩৭ 
_-£ছিয়াতরের মন্বত্তর'-এর ফলে বঙ্গদেশের 
জঙ্গলাকীর্ণ অবস্থার বর্ণনা, ৪৩৭ 

হিগিম্স, ১১৬ 
--মহাছুঙিক্ষের ফলে বীরভূমের দুর্দশার 
চিত্র বর্ণনা, ১১৬ 


হিজলি-লবণকেন্ত্র, ৯৬ 

হিন্দুধর্ম, রক্ষণশীল, ১৮৬, ১৯৬, ২১৩, 
২১৫) ২১৭ 

_অভিজাতশ্রেীর সামাজিক নেতৃত্ব 


লাভের অন্তরায় রূপে, ১৮৬, ইহার 
গোড়ামি, ইহার বিরুদ্ধে সন্দেহ, ১৯৬ 
ইহার সংস্কার সাধন এবং পুনরুজ্জীবন, 
২১৩) ইহার প্রচারক রূপে শ্বামী 
বিবেকানন্দ, ২১৫ 

হিন্দুপ্যাটি যু, ১৮৮, ৩৯৩, ৩৯৯, ৪৯৪, 
৪০৫১ ৪8০৬ 

-কষক-সংগ্রামের সমর্থকরূপে, ১৮৮ 
“নীলদর্পণ-এর নারীহরণের ঘটনার 
প্রকৃত তথ্য প্রকাশ, ইহার সম্পাদক 
হরিশ্চ্্র মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে মান- 
হানির মোকদ্দমা, ৩৯৯ 7 নীলবিদ্রোহের 
পুরোভাগে এই পত্রিকার স্থান গ্রহণ, 
9০৬ 

হিন্ু-রিনাসাব্দ, ১৯৬ 

--হিঙ্ু অভিজাত ( জমিদার ) ও হিন্দু 
মধ্যশ্রেণীর ধর্মীয় নবজাগরণ রূপে, ১৯৬ 

হিনৃস্থান, ( ভারতবর্ষ ) ১৮, ১৯ 

- ইংরেজ শক্তি কতৃক ইহার গ্রাস, ১৮; 
সকল এঁভিস্ব ও প্রাচীন ইতিহাস 
হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গড়া, ১৯ 


ভারতের কৃষক-বিজ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংখা 


গহিচ্ছুস্থানের যাযাবর? ২১, ২৩ 
--ওয়ারেন হোষ্টিংস কর্তৃক বাঙলা ও 
বিহারের জমি ও গৃহ হইতে উচ্ছন্নে 


যাওয়া কৃষক্দিগকে এই নামে অভিহিত 
করণ, ২৩ 
হিরুসর্দার, কষকবীর, ১১৪ , 


_-খুলনার, তাহাকে ইংরেজ শাসকদের 
বন্দীশাল! হইতে মুক্ত করিবার জন্ম 
তিনশত কৃষকের খুলনার জেলখানা 
আক্রমণ, ১১৪ | 

হিল, ডেভিড, নীলকর, ২৪১ 

হুইলার, ইংরেজ সেনাপতি, ৩৫৬ 

--মহাবিপ্রোহের কালে বিজ্রোহীপক্ষের 
উচ্চপদস্থ সেনাপতিদের গোপনে 
গুগ্তচরের কার্ষে নিয়োগের ব্যবস্থা 
অবলম্বন, ৩৫৬ 

হুগলী জেলা, ৫9, ৭৪) ৭৬১ ১৪৫) ২২৫ 

হুদ্দাদার, ৯৭ 

--হিসাবরক্ষক, লবণ কারিগরদের উপর 
ইহাদের উৎপীড়ন, ৯৭ 

হেক্ছেল, খুলনার ম্যাজিস্ট্রেট, ৯৬, ১১৪ 

হেমিলরিজ, ১২২ 

হেন্টিংস, ওয়ারেন, গভর্নর জেনারেল, ১৫১ 
২১, ২২১ ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ৩৭১ ৪০, 
৪১) ৪২১ 8৪) ৪৮১ ৮২১ ৯৩) ৯৪১ ১০৪, 
১০৬) ১০৭) ১১২, ১১৩, ১৩১, ১৩২, 
১৯০, ২০৮১ ৪৩৫ 

--ছিয়াত্বরের মন্বস্তর-এর ফলাফল সম্বন্ধে 
মন্তব্য, রাজস্ববৃদ্ধি সম্বন্ধে মন্তব্য, ১৫) 
কৃষক-বিদ্রোহকে “সঙ্যাসী-বিত্বোহ' নামে 
অভিহিত করণ, ভ্রাম্যমান সঙ্গ্যাসী ও 
নিরাশ্রয় কুধক্দিগকে “হিল্ৃস্থানের 
যাযাবর আখ্যা! দান, রুষক-বিস্তরোহকে 
'দস্থাতা ও ডাঁকাছি' আখ্যা দান, ২১) 
এক সম্বন্ধে মিথ্যা ধারণার 
কৃষ্টি, ডাকাতির অভিযোগে 
কষক-িস্রোহীদের ফাসি দিয়া হত্যার 
আদেশ, ভাঁকাতির অভিযোগে রুষক- 


8৮৯, 


ন্ট 


বিস্বোহীদের ক্ীতদাম করণের আদেশ 
২৫; ন্যাসী-বিস্োই দমনের জন্ত 
সকল সৈন্যের মমাবেশ, ৩৭ । দেশীয় 
মিপাহিদের বামায়েস-বাহিনী আখ্যা 
দান, বারাণসীরাজ চৈংসিংকে মন্যাসী- 
বিস্বোহ দমনের জন্য পাঁচশত অশ্বারোহী 
প্রেরণে বাধ্য করণ, ৪১; মজনু শাহকে 
দমন করিতে না গারিয়৷ খেদোভি। 
8৪7 প্রথম চাক্মা-বিস্বোহ মনবন্ধে মন্তব্য 
৮২) লবণের উৎপাদন ও ব্যবসায়ের 
উপর একচেটিয়। মরকারী কতৃত্ধ গ্রতিঠ। 
৯৪) উগহার দ্বরূপ বন্ধুদের আফিমের 
ব্যবসায়ের একচেটিয়। অধিকার দান, 
১০৪) মূর্পিনীবাদ হইতে দেওয়ানী 
অফিস কলিকাতায় স্থানাস্তরিত করণ, 
প্রতি জেলায় কালেক্টর নিয়োগ, ১১৩, 
১৩২) সথপায়ভাইজার পদের বিলোপ, 
কালেক্টরের উপর জমিদারি তদারকের 
ভার অর্পণ, স্থায়ী রাজন্ব-কমিশন গঠন, 
জমিদার শ্রেণীর মহিত ১৭৭২ খ্রীষ্টাবে 


৫২৯ 


পাচশালা-বন্দোবদ্ত) ১৩২ বাংলাদেশের 
ডাকাডদের সন্ধে মন্তবা, ৪৩৫ 

হোসেন, মশারফ। ১৯৭, ১৯৮ 

_.গাবনার কৃষক-বিভ্রোছের ঘটনা! লইয়া 
'জমিদার-দর্পণ' নাটিক রচনা) ১৯৭) এই 
নাটকের ভূমিকা হইতে উদ্ধৃতি, ১৯ 

--আর্টকে কষক-নংগ্রামের অস্ত্রে পরিণগ 
করুণ) ১৯৮ 

হা লক্‌, জেনারের, ৩৪৪ 

চ্যামিপ্টন, আলেকজান্দার, ২২৭ 

_নায়েক-বিভ্বোহের ফলে পশ্চিম-বনধের 
অরাজ্তক অবস্থার বর্ণনা, তাহার রচিত 
[09300000 ০01 [7100099)80 
্রস্থ হইতে উদ্ধীতি, ২২৭ 

হযারিংটন, কমিশনার, ৩৭৫ 

__ভারতীয় কৃষকের দশা সম্বন্ধে মন্তবা। 
৩৭৫ 

যারিস, চট্টগ্রামের বাণিজ্যাকর্তা, ৮৫ 

__পা্বত্য অঞ্চলে ইজারাগ্রথার অবসানের 
সুপারিশ) ৮৫ 


প্রন্থ-নির্দেশিক। 


[ যেসকল গ্রন্থ, সরকারী দলিলপত্র, 'গেক্সেটিয়ার প্রভৃতি হইতে তথ্য ও উদ্ধৃতি গৃহীত 
হইয়াছে তাহার তালিকা এবং যে-সকল পৃষ্ঠায় এ সকল তথ্য ও উদ্ধাতি ব্যবহ্বত 
হইয়াছে তাহার নির্দেশ। ] 


বাঙলা গ্রন্থ 


কয়াল, বিমলেন্দু--“বিশে ডাকাত? (প্রবন্ধ, 'যুগান্তর' পত্রিকা» ২২শে নভেম্বর, ১৯৫৩ ) 
পৃঃ ৪8৪২১ 8৪৩) 885, 8৪৫ ' 
খা! চৌধুরী আমানুল্প। আমেদ--“কোচবিহারের ইতিহাস", পৃঃ ১১০ 
গণেশদেউস্কর, সখারাম--'দেশের কথা”, পৃঃ ৩৭৩, ৩৭৫, ৩৭৮ 
গুপ্ত, গ্রমথনাথ--“মুক্তিযুন্ধে আদিবাসী” পৃঃ ২৩০, ২৩১, ২৩২ 
গুপ্ত, রজনীকান্ত--“সিপাহি-যুদ্ধের ইতিহাস", পৃঃ ৩৫০ 
ঘোষ, সতীশচন্ত্র--'চাক্মাজাতি'; পৃ:৮০, ৮২) ৮৪৭৮৬ 
ঘোষ, হেমেন্্প্রসাদ--“নীলদর্পণ-এর ভূমিকা, পৃঃ ৩৯৫ 
চক্রবর্তী, রাজকুমার--“সন্ীপের ইতিহাস”, পৃঃ ৬২১ ৬৩, ৬৪, ৬৫/ ৬৬; ২২৯) ২৩০; 
৪১৩, ৪১৪ | 
চট্টোপাধ্যায়, বন্ধিমচন্দ্র--সাম্য?, ধর্মতব? (গ্রস্াবলী, ১ম ভাগ, বন্থুমতী সংস্করণ ), 
'বঙ্গদেশের কৃষক? ( দেশের শ্রীবৃদ্ধি ), “বঙ্গদর্শন”, ভাব্র, ১২৮০, “আনন্দমমঠ-এর 
প্রথম সংস্করণের ( ১৮৮২) ভূমিকা, “আনন্দমঠ, “ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং 
পরাধীনতা”, 'ভারতবর্ষ পরাধীন কেন”? (“বিবিধ প্রবন্ধ প্রথম খণ্ড), পৃঃ ১৯৪, 
১৯৫১ ১৯৭) ১৯৮, ২০০, ২০৯ $ দীনবন্ধু-জীবন+ পৃঃ ৩৯৯৯ 
৮ চট্টোপাধ্যায়, শচীশচন্ত্র-_“বস্কিম-জীবনী', পৃঃ ৩৯১, ৪১২ 
চৌধুরী, উমাচরণ-_গীত-কৌমুদী?, পৃঃ ৪২৯ 
চৌধুরী, হরচন্ত-_“সেরপুর-বিবরণ, পৃঃ ২৩৩, ২৩৪ 
দত্ত, হারাধন-_বিত্রোহী বিশ্বনাথ ( রবিবাসরীয় “আনন্দবাজার পত্রিকা” ১০ই বৈশাখ, 
১৩৬৮) মাসিক বন্থুমতী, আষাঢ়, ১৩৬৪ ), পৃঃ ২৫৬, ২৫৭ 
দূত, ভূপেন্্রনাথ--(১) ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম” পৃঃ ২৪, ২৮ ৩০। ৫২,২৬১) 
(২) “ভারতের সমাজ-পদ্ধতি,, পৃঃ ৫৪ 
নাগ, বিজয়চন্দ্র--“নাগ-বংশের ইতিহাস” ( ময়মনসিংহের ), পৃঃ ২২৩, ২৩৪ 
পাল, ভ্রেলোকযনাথ--“মেদিনীপুরের ইতিহাস? (তৃতীয় খণ্ড)) ৫৪, ৫৫ 
৮ বন্ধ, অনাথনাথ--“মহাত্ম। শিশিরকুমার ঘোষ? পৃঃ ৩৮৭, ৪*৪ 
বনু, যোগেশচন্ত্র-- মেদিনীপুরের ইতিহাস”, প্রথম খণ্ড পৃঃ ৫৪ ৫৫, ৫৬) ২২৪ ২২৫; 
২২৬) ২২৭ ূ 
' বন্ধ, রাজশেখর-চলস্তিকা' অভিধান, পৃঃ ১৩৯ 
বাগচী, শশান্থশেখর--'নীলদর্পণ-এর ভূমিকা, পৃঃ ৪০১ 


্রন্থ-নির্দেশিকা ৪৯১ 


বাগল, যোগেশচন্ত্র--(১) 'জাতিবৈর” পৃঃ ২৪৩, ২৫৫ 
(২) “মুক্তি সন্ধানে ভারত, পৃঃ ২২০১ ২৬৫ 
(৩) “ভারতের মুক্তিসন্ধানী/, পৃঃ ৪০৬, ৪০৭ 

মজুমদার, কেদারনাথ--€১) “ময়মনসিংহের ইতিহাস» পৃঃ ১২১, ২২৩) ২২৭ ২২৮) 
২২৯) ২৩৫) ২৩৯১ ২৫৯, ২৮২১ ২৮৩১ ২৮৪, ২৮৫ 
(২) “ঢাকার বিবরণ” পৃঃ ২৯, ৬৭ 

মল্লিক, কুমুদনাথ-_“নদীয়া-কা হিনীঃ, পৃঃ ২৭৪, ২৭৫, ৪৪২, 9৪৪৩ 

মিত্র, গৌরহরি-+বীরভূমের ইতিহাস” পৃঃ ৩১৭ 

মিত্র, সতীশচন্দ্র--“যশোহর-খুলনার ইতিহাস, পৃঃ ৯৫, ১১৩, ১১৪, ১৭৩, ২৪৪, ২৪৬, 
২৪৭) ২৫১, ২৫৯১ ২৬০১ ৩৬৯১ ৩৮৪) ৩৮৫১ ৩৮৩৬) ৩৮৮) ৩৯১১ ৩৯৪১ ৩৯৫, ৩৯৬১ 
৩৪৯) ৪০০) ৪০৩, ৪১০) ৪১২, ৪১৩) ৪৩৩) ৪৩৪ 

মিত্র, স্থকুমার-_১৮৫৭ ও বাংলাদেশ', ৩৬৬ 

রায়, নিখিলনাঁথ__“মুশিদাবাদ-কাহিনী” পৃঃ ১০৬, ১০৭, ১৮১ ১০৯১ ১১০১ ১১১ 

রায়, মোহিত- কুখ্যাত ডাকাত-বিশ্বনাথ” (প্রবন্ধ, “আনন্দবাজার পত্রিকা", ১৩ই 
অক্টোবর, ১৯৬১ ), পৃঃ ৪৪২, ৪৪৪ 

রায়, যতীন্রমোহন--“ঢাকার ইতিহাস, পৃঃ ২৯ 

রায় ্থপ্রকাশ--(১) “ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস” পৃঃ ২১১, ২১২ 
(২) “মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় রুষক+, পৃঃ ৩১২, ৩২১, ৩৯৬ 

শাস্ত্রী, শিবনাথ__“রামতন্্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ-সমাঁজ”, পৃঃ ৪০৭ 

শেখ মনোহর--“সমশের গাজীর জীবন-চরিত।। পৃঃ ৬০১ ৬১ 

সরকার, বিহারীলাল-_“তিতৃমীর”, পৃঃ ২৬১, ২৬২। ২৬৯, ২৭০১ ২৭১ ২৭২, ২৭৩, 
২৭৪, ২৭৫১ ২৭৭, ২৭৮) ২৭৯১ ২৮৪) ২৮১ 

সরকার, স্থশোভন--'সিপাহি-বিদ্রোহের ইতিহাস” (প্রবন্ধ, “পরিচয়, সিপাহি-বিজ্রোহ 
স্মারক সংখ্যা ), পৃঃ ৩৩৬ 

সাহা, রাধারমণ__'পাঁবন! জেলার ইতিহাস”, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪১৭, ৪১৯, ৪২১, ৪২৪, 
৪২৫) ৪২৬১ ৪২৭, ৪২৮, ৪২৯ 

সিংহ, কৈলাসচন্দ্র-: “রাজমালা” ( বা ত্রিপুরার ইতিহাস ), পৃঃ ৫৭, ৫৮, ৫৯) ৬০) ৬১৪ 
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